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মূল্য নয় টাক! 


মহাবিদ্া প্রেস ২ 
১৫৬নং তারক প্রামাণিক রোড 


কলিকাতা-৬ 


শ্রীলালমোহন দত্ত" 
জাধন। প্রেস 
৩১।১নং ঘোষ লেন 
কলিকাতা-৬ 


|. ভারতীয় অর্থবিগ্যার সপ্ূর্ণ পরিমার্জিত রূপে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 
পূর্ববর্তী সংস্করণ ও বর্তমান সংস্করণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বিশেষ ন! হইলেও 
ইতিমধ্যে বিষয়বস্তুর যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা একরূপ অবর্ণনীয় । এখন দ্বিতীয় 
পরিকল্পনা সমাপ্তির পথে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম 
এরিকল্পনা। হইতে সুরু করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত অর্থ নৈতিক উন্নয়ন 
প্রচেষ্টার সম্ভাব্য ফলাফলের বিচারও করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রস্তুতি 
ইসাবে কর-ব্যবস্থ, শ্রমনীতি প্রভৃতির যথাযোগ্য পরিবর্তনসাধনও করা হইয়াছে। 
‘ভাবত, এই সকল পরিবর্তনের ভিত্তিতেই বর্তমান সংস্করণের পরিমার্জনাকার্ধ 
রিতে হইয়াছে । 
দুুর্মান দিনে,ভারতীয় অর্থবিদ্ধার আলোচন! একপ্রকার নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে 
| যায়ণ, এই আলোচনা: এখন অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়ন সমস্তার পরি 

হয়। বর্তমান সংস্করণে এই রীতিও অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি 
[মার যে-সকল সহকর্মী বন্ধু তথ্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সাহা 
স্মাছেন তাহাদের মধ্যে অধ্যাপক লোকরপ্রন দাশগুপ্ের নাম বিশেষভাবে 

[যোগ্য । 


সিটি কলেজ, কলিকাতা £ 
| অরুণকুমার সেন 


২রা আগষ্ট, ১৯৬০ 


1 21৭৭ 


শুদ্ধি 


আছে 
গ্ডের ৪২৬ পৃষ্ঠার কার্ষের সন্তোষজনক 


১৯শ লাইন সর্তাদির 
২য় খণ্ডের ৯৭ পৃষ্ঠার ১৯৪৯ সালের 
২য় লাইন জুন 


কার্ষের “অ+সস্তোষজনক ; " 


হইবে 
সর্তাদির 


2 


১৯‘৫’৯ সালের 


জুন 


€ 


. সুচীপত্র 


প্রথম খণ্ড 

প্রথম অধ্যায় 
ভারতীয়, অর্থবিগ্ার প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র ; (Nature and Scope of 
Indian Economics): ভারতীয় অর্থবিদ্যা কথাটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা; ভারতীয় 
অর্থবিদ্ভার আলোচনাক্ষেত্র; ভারতীয় অর্থবিদ্যা পর্যালোচনার সার্থকতা ১-৫ 


6 দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রাকৃতিক পরিবেশ (The Physical Environment) £ অর্থ নৈতিক জীবনের 
উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব; ভারতের আয়তন ও অবস্থান; প্রাকৃতিক বিভাগ; 
ভাঁৰৃতের মৃত্তিকা; জলবায়ু বৃষ্টিপাত; মৌস্থমী বায়ুর ফলাফল ৫-১৫ 
লি তৃতীয় অধ্যায় 
অর্থনৈতিক কাঠামো (Economic Structure) £ অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার 
প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য; ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থার রূপাপ্তর-_-স্বাত্ত্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থ! 
হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় রূপাস্তর ; অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থ| হইতে উন্নয়নমূলক 
অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর ১৫-২২ 


চতুর্থ অধ্যায় 
প্রাকৃতিক সম্পদ (Natura! [২০১০৬:০০9) খনিজ সম্পদ ভারতের খনিজ 
সম্পদের শ্রেণীবিভাগ ; জালানি খনিজ, ধাতব খনিজ, অ-ধাতব খনিজ ; থনিজ দ্রব্যের 
ব্যবহার সম্পর্কে পরকারী নীতি; পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় খনিজ দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে 
নীতি; শক্তিসম্পদ; ভারতের জলবিদ্যুৎ শক্তির উপাদান; বনসম্পদ ; বনভুমির 
উপযোগিতা; ভারত সরকারের বননীতি ) প্রাণিসম্পদ ২২-৪২ 
পঞ্চম অধ্যায় 
জাতীয় আয় (69791170079) £ জাতীয় আয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা ) 
ভারতের জাতীয় আয়, ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাপ, ১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় ও 
মাথাপিছু আয় . ৪২-৫৩ 
বন্ঠ অধ্যায় | 
সামাজিক পরিবেশ (The Social Environment) ই বর্ণভেদ প্রথা ; যৌথ, 
পরিবার প্রথা; উত্তরাধিকার আইন ; ধর্ণের প্রভাব; সামাজিক প্রথা cou 


5৩ 


** নু 


সপ্তম অন্যায় 

ভারতের জনগণ (The People ০0£ [01915 জনসংখ্যার আয়তন ; 
জনবসতির ঘনত্ব; জনগণের বসবাস-পদ্ধতি ; জনগণের জীবনযাপন প্রণালী ; বয়সের 
দিক হইতে জনসংখ্যার গঠন; স্ত্ী-পুরুষের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাত ; জনসংখ্যার বৃদ্ধি; 
ভারতের জনাধিক্যের সমস্যা ; জনসংখ্যার ভবিষ্তৎ বৃদ্ধি; জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর উন্নয়ন 
কার্ধাবলীর প্রভাব; জীবনযাত্রা প্রণালীর পদ্ধতির উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফল ; 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিত প্রতিবিধানসমূহ ও অবলঙ্বিত প্রতিবিধানসমূহ ঃ 
জনসংখ্যার আঞ্চলিক বণ্টনজনিত সমস্তা 2 ৬৪-৮৫ 


অষ্টম অধ্যায় 
কৃষি--সাধারণ পর্যালোচনা (Agriculture—A General Survey)? ভারতের 
অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির গুরুত্ব; ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্যসমূহ; ভারতেও কুষিজ 
উৎপাদন ; বাণিজ্যিক শস্য ও অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদন bra? 
নবম অধ্যায় 9 
কৃষি-জমি সংক্রান্ত সমস্যা (Problems of Agricultural Land): ডাযের 
জমির পরিমাণ বুদ্ধির সমস্যা, পতিত জমির পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা ; জলসেচের সমস্তা; 
বিভিন্ন ধরনের সেচ-ব্যবস্থ ; পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে সেচ-ব্যবস্থা; মৃত্তিকার 
উৎপাদিকশক্তিক্ষয়ের সমস্তা ; খণ্ডীকৃত ও অনন্বদ্ধ জোতের সমস্যা; খণ্ডিকরণ ও 
অসন্বদ্ধতার পরিমাণ ; খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার কারণ; জোতের খণ্ডিকরণ ও অনন্বদ্ধতার 
ফলাফল; অর্থনৈতিক জোতের ধারণা; খণ্ডিকরণ ও অনম্বন্ধতার বিরুদ্ধে অবলঘ্বিত ও 


৯ 


্রস্ত[বিত প্রতিবিধানসমূহ ৯৩-১১৬ 
দশম অধ্যায় 
কৃষি-শ্রমিক (Agricultural Labour) ১১৭-১২২ 
একাদশ অধ্যায় 


কৃষিগত মূলধন (Agricultural Finance): সমস্যার প্রকৃতি; কৃষি-খণের 
সমস্যা, কৃখি-খণের পরিমাণ ও প্রকৃতি, খগগ্রস্ততার কারণ, কৃষি-ঝণের প্রতিবিধানকল্পে 
অবলম্বিত প্রতিবিধান, খণ সংক্রান্ত আইনের ফলাফল, কৃষি-ধণ ব্যবস্থার সমস্ত! 
ক্নষিগত খণ সরবরাহের স্থত্র_অবলঙ্বনীয় প্রতিবিধান, স্থপারিশগুলির মূল্য নির্ধারণ, 
কার্যক্রমকে কতদূর কার্যকর কর! হইয়াছে ১২২-১৩৯ 


দ্বাদশ অধ্যায় 
কষিগত সংগঠন (Organisation of Agriculture) £ কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়- 


ব্যবস্থা) কৃষিজ পণ্য বিক্ৰয়-ব্যবস্থার ক্রুটি, অবলগ্নীয় প্রতিবিধানসমূহ, অবলম্বিত 
প্রতিবিধানসমূহ, কুষিকার্ষের বর্তমান পদ্ধতি, কৃষির যস্ত্রিকরণ, যক্তরিকরণের অস্থবিধা 


ৃ ৩/৯ ৫ 


* ক্রযির যদ্িকরণের প্রয়াস; জাপানী পদ্ধতিতে ধানচাষ, উন্নততর বীজ উৎপাদনবব্যবস্থা 
ও রবিশস্ত উৎপাদন অভিযান $ মিশ্র কৃষিকাধ ১৪০-১৫৬ 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 


ভারতে: সমবায় আন্দোলন (Co-operative Movement in India) £ 

সমবায়ের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য) বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি; ভারতে সমবায় 

আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; স্বাধীন ভারতে সমবায় আন্দোলন ; সমবায় সমিতির 

* শ্রেণীবিভাগ; প্রাথমিক কৃষি-খণদান সমবায় সমিতি) পৌর সমবায়িক খবব্যবস্থা। 
অন্যান্য ধরনের সমবায় আন্দোলন_-সমবায় ও কৃষিজ উৎপাদন) সমবায় ও শিল্পজ 

উৎপাদন ; সমবায় ও ভোগ্যপণ্য ক্রেতা ; সমবায়িক বিক্রর-ব্যবস্থা? সমবায় গৃহনিৰ্মাণ 

সমিতি; সমবায় বীম! সমিতি প্রভৃতি; বহুউদ্দেশ্ঠাসাধক সমবায় সমিতি; জমিবন্ধকী 

ব্যাংক; রিজার্ভ ব্যাংক ও সমবায়. আন্দোলন; রাষ্ট্র ও সমবায় আন্দোলন সমবায় 

* "আন্দোলনের সফলত]) সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার ফারণ। অবলঙ্বনীয় প্রতিবিধান; 

'অবলপ্দিত প্রতিবিধান ; স্তর ম্যালকমের রিপোর্ট ও সমবায়ের ভবিষ্যৎ ১৫৬২০৪ 


অধ্যায় 


ভারতে খাগ্চ-সমন্তা (Food Problem in India) £ ভারতে থাগ্ঘ-সমস্তার 
গ্রকূতি-_খাগ্য-সমস্তার পরিমাণগত দিক বা খাদ্য সরবরাহের অ-পধাপ্চি, খাছা-সমন্তার 
গুণগত দিক) বণ্টনগত দিক হুইতে খাগ্য-সমন্তা ; খাছ্ধ-সমস্তার অর্থ নৈতিক দিক) 
জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে খাগ্য-সমস্তা ; খাগ্সমস্তার সমাধানকল্পে অবলাঙ্গিত 
গ্রতিবিধানসমূহ-_বাহির হইতে খাদ্যশন্ত আমদানি) খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদের ব্যবস্থা; 
অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান ; কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রম ; ফলাফল ; থাগ্- 
সমপ্তা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ; খাদ্য-সমস্তার সাম্প্রতিক দিক; খাছা-শস্ত অনুসন্ধান 
কমিটির সুপারিশ; মাকিন কৃষি বিশেষজ্ঞদলের রিপোর্ট ; উপসংহার ২০৫-২৩২ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


ভূমি-সংস্কার (a৭ Ref০7) £ বিভিন্ন প্রকারের ভূমি-হুত্ব ব্যবস্থা) জমিদারী 
ব্যবস্থা ; মহালওয়ারি-ব্যবস্থা ; রায়তওয়ারি-ব্যবস্থা? ভারতের ভুমি-রাজস্বের প্রকৃতি ; 
ভুমি-রাজস্ব_খাজন! না কর ; ভূমি-ব্যবস্থার সক্কারের সুচনা) পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় 
তূমিনীতি: নীতিকে কতদূর কার্যকর ক্রা হইয়াছে; সমবায় পদ্ধতিতে রুষিকার্, 
সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধের প্রয়োজনীয়তা, ভারতে সমবায় পদ্ধতিতে কলষিকার্ষের 


সভভাবনা, সমবায় গ্রামব্যবস্থা, গুণাগুণ; পশ্চিমবংগে ভূমি-সংস্কার; পশ্চিমবং 
ভূমি-সংস্কার আইন ১ ২৩৩-২৬১ 


15 . 


’ 


ষোড়শ অধ্যায় 
রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গঠন (The State and Agrarian Re-construction) £ 
অর্ধোন্নত দেশের কৃষির পুনর্গঠন; ভারতে কৃষি সম্পর্কে রাষ্ট্র; পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় 
কৃষি ; সমাজোন্য়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ; সমাজোন্নয়ন পরিকল্পানা ও" 
জাতীয় সম্প্রদারণ সেবার মূল্যায়ন ; পর্যালোচনাকারীদলের স্থপারিশ ; সমাজোরয়ন 
পরিকল্পনার পুনর্গঠন, মূল্যায়নের উপসংহার ২৬২-২৭৬, 
সপ্তদশ অধ্যায় 
ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প (Small-scale and Cottage Industries) £ 
ভারতীয় কুটির শিল্পের ধ্বংসের কারণ; ভারতে কুটির শিল্প সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত না হইবার" 
কারণ) ক্ষুত্রায়তন ও কুটির শিল্পের সংজ্ঞা; কুটির ও ক্ষুত্রায়তন শিল্পের শ্রেণীবিভাগ, 
পৌর কুটির ও ক্ষৃদ্রায়তন শিল্প; তুলাতীত শিল্প; ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় কুটির ও 
্ুদ্বায়তন শিল্পের স্থান; কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অস্থবিধা এবং তাহাদের 
প্রতিবিধানের উপায়) রাষ্ট্র এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প; প্রথম পঞ্চবাফিকী 
পরিকল্পনাধীনে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প; দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্বিকী পরিকল্পনাধীনে কুটির ও. 


কষুদ্রায়তন শিল্প ২ ৭৭ -৩০৫ 
j অষ্টাদশ অধ্যায় 

ভারতে শিল্পোন্নয়ন (Industrial Development in India) £ ওএতিহাসলিক* 

পরিক্রমা; ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রকৃতি ৩০৬-৩১২, 
উনবিংশ অধ্যায় 


ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প ([mportant Manufacturing 
Industries 0f India) £ লৌহ ও ইন্পাত শিল্প; পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় লৌহ ও" 
ইম্পাত শিল্প; তুলাবন্ত শিল্প; পাটকল শিল্প; চিনি শিল্প; সিমেন্ট শিল্প; কাগজ শিল্প; 
কয়লাখনি শিল্প; শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন বা র্যাসানালাইজেশন ৩১৩-৩৩৯: 

বিংশ অধ্যায় 

রাষ্ট্র ও শিল্প (The State and Industries) £ কৃষি বনাম শিল্প; জাতীয়’ 
সরকারের শিল্পনীতি; মূল শিল্পনীতি ; মূল শিল্পনীতির মূল্যায়ন ; মূল শিল্পনীতিকেং 
কার্ধকরকরণ) পরিমার্জিত শিল্পনীতি; পরিমাজিত শিল্পনীতির মূল্যায়ন; শিল্পের? 
জাতীয়করণ; জাতীয় উৎপাদন পরিষদ ৩৪০-৩৫৮ 

একবিংশ অধ্যায় 

ভারত সরকারের ফিসক্যাল নীতি (Fiscal Policy of the Government 
০৫179) £ বিচারমূলক সংরক্ষণ ; বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রকৃতি ; বিচারমুলক' 
সংরক্ষণ নীতির ফলাফল; যুদ্ধকালীন ফিসক্যাল নীতি; নৃতন ফিসক্যাল নীতি ৮. 
নৃতন ফিসক্যাল নীতির প্রয়োগ ৩৫৪-৩৭৯ 


ক 


ke 
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দ্বাবিংশ অধ্যায় 

বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সমস্ত! (Problem of Industrial 
Finance in the 721165০০6০1) £. বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পসমূহের মূলধনের 
প্রয়োজনীয়তা ; ভারতীয় শিল্পসমূহের অর্থসংগ্রহের চিরাচরিত কুত্রসমূহ; শিল্পত 
অর্থসংগ্রহের পরম্পরাগত সমস্তা; ভারতের শিল্পগত অর্থ করপোরেশন) রাজ্য 
অর্থপরবরাহ করপোরেশন ; শিল্পগত মূলধনের সাম্প্রতিক সমস্যা? সমস্ত সমাধানের জনা 
সরকারী প্রচেষ্টা; জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন; ভারতের শিল্পগত খণ ও' 
বিনিয়োগ করপোরেশন; শিল্প পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন; জাতীয় ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্প করপোরেশন ভারতে মূলধন-গঠন ; মূলধন-গঠনের অর্থ; ভারতে মুলধন- 
গঠনের অবস্থা ; ভারতে মূলধন-গঠনের প্রতিবন্ধক; অবলম্বনীয় গ্রতিবিধানসমূহ ; 
বৈদেশিক মূলধন $ বৈদেশিক মূলধনের সুবিধা ও অন্থুবিধা) ভারতে বিনিয়োজিত 
বৈদেশিক মূলধনের পরিমাপ ; বৈদেশিক মুলধন সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি;. 
বর্তমান নীতি “৩৭১-৪০৮ 

ট} ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 

শিল্পগত পরিচালনা (Industrial Management): ম্যানেজিং এজেন্সী 
প্রথা_-সংগঠন ও কার্যাবলী; ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার মূল্যায়ন ; ম্যানেজিং 
এজেন্সী প্রথার সংস্কার ; সমালোচনা । ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন $ সমালোচন1$. 
উপসংহার ৪7৯-৪২০ 


চতুবিংশ অধ্যায় 
সরকারী উদ্ভোগাধীন শিল্প-পরিকল্পন৷ (Industrial Projects in the Public 
Sector) 8২১-৪২৫ 

পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
শিল্প-শ্রমিক ( Industrial Labour ) £ ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য, 
গ্রামের সংগে সম্পর্ক কাম্য কি না; ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা; শ্রম-দক্ষতা উন্নয়নের: 
পন্থা;  শিল্পগত সম্পর্ক_শিল্প-বিরোধ, ভারতে শিল্প-বিরোধের গতি, শিল্প- 
বিরোধের কারণ, শিল্প-বিরোধের প্রতিরোধ এবং মীমাংসা) শিল্প-বিরোধ আইন, 
১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইন; আবশ্ঠিকভাবে সালিসির ব্যবস্থা কাম্য কি না? 
১৯৫৬ সালের শিল্প-বিরোধ সংশোধন: আইন) সমালোচনা; শ্রমিক-কর্তৃপক্ষ 
সহযোগ ; শ্রমিক সংঘ) ভারতীয় শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের অস্থৃবিধা; অবলগ্বনীয় 
গ্রতিবিধান। শ্রমিক সংঘ সম্পর্কিত আইন ; শ্রমিক সংক্রান্ত আইন) কার্ধের 
সর্তাদি সংক্রান্ত আইন-_কারখানা আইন, ১৯৪৮ সালের কারখানা আইন, 
কারখানা আইনের ফলাফল, খনি সংক্রান্ত আইন, পরিবহন সংক্রান্ত আইন, 


১৫ 


৭ 
সাপ শিল্প সংক্রান্ত আইন, দোকান ও আপিস সংক্রান্ত আইন ; মজুরি; 
৫ € 
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সংক্রান্ত আইন-_মজুরি প্রদান; ন্যুনতম মজুরি, ন্যুনতম মজুরি ধার্ধের নীতি, . 


ন্যায্য মজুরি; সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন-শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, প্রস্থতি 
কল্যাণ আইন, শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা আইন, বীমা আইনটির প্রধান ব্যবস্থাগুলি ; 
শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড পরিকল্পনা ; পরিকল্পিত অর্থ-্যবস্থায় শ্রমনীতি ; শ্রমকল্যাণ 

৪২৬-৪৮০ 


দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রথম অধ্যায় 

পরিবহন (7%87990:) : অর্ধোক্নত দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় পরিবহনের গুরুত্ব ; 
ভারতে পরিবহন-ব্যবস্থা) রেলপথ £ ভারতে রেলপথ নির্মাণ, ভারতে রেলপথ 
নির্মাণের ফলাফল; স্বাধীন ভারতে রেলপথের উন্নতিসাধন ; দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নতিসাধন। ভারতীয় রেলপথের পুনবিস্যাস ; রেলপথের 
আয়-ব্যয়; রেলপথের মাস্সুল ; রাজপথ ; পথ পরিবহন, রাজপথ বনাম রেলপথ, 
জলপথ, আভ্যন্তরীণ জলপথ ; উপকূল ও বৈদেশিক বাণিজ্যপথ; বন্দর ও পোতাশ্রয় ) 
আকাশপথ ; পরিবহন-ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন ১-৩৪ 


দ্বিতীয় অন্যায় 


ভারতের বহির্বাণিজ্য (Foreign Trade of India) £ প্রাক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
যুগে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের প্কৃতি ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতের বহির্বাণিজ্য ; 
দেশবিভাগের পরবর্তী সময়ে ভারতের বহির্বাণিজ্য ; সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় 
বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য) ভারতের লেনদেনের উদ্ধ ত; বহির্বাণিজ্য ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা ; প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধত্ত বা লেনদেন-উদ্ধ ত্তের কারণ ও ইহার বিরুদ্ধে 
বলম্বিত প্রতিবিধান ; মুদ্রামানহ্াস ও ভারতের বহির্বাণিজ্য ; পাক-ভারত বাণিজ্য ; 
রতের বাণিজ্যনীতি; স্বাধীন ভারতের বাণিজ্যনীতি ; রপ্তানি ঝু'কি বীমা; রাষ্ট্রীয় 
বাণিজ্য; বাণিজ্য চুক্তি ; দ্বি-দলীয় চুক্তি; ভারত এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন ) 
শুদ্ধ ও বাণিজ্য সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি ১ ৩৪-৮২ 


তৃতীয় অধ্যায় 
, ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থা (Indian Currency and Exchange 
System )£ ধাতব মুদ্রা-ব্যবস্থার ইতিহাস £ ১৮০১-৩৫-দ্বি-ধাতুমান, ১৮৩৫-৯৩ 
__একধাতু রোপ্যমান, রূপান্তরের সময়, ১৮৯৮-১৯১৭-স্বর্ণ বিনিময় মান, ১৯১৭-২৬ 
অস্থায়ী বিনিময় হারের যুগ, ১৯২৭-৩১-_ স্র্ণপিগ্ মান, ১৯৩১-৪৭- ষ্টালিং-বিনিময় 
মান, ১৯৪৭-আন্তর্জাতিক মান বর্তমান মুদ্রা-ব্যবস্থা ; ধাতব মুদ্রা; কাগজী মুদ্রা- 
ব্যবস্থা) ১৯৩৪ সালের আইন অনুসারে নোট প্রচলন পদ্ধতি ; বর্তমান কাগজী মুদ্রা 


> 
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প্রচলন পদ্ধতি ; ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থার পরিবর্তন £ বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, 
সাম্প্রতিক মুদ্রা নিযন্ত্র-ব্যবস্থা, মুদ্রার প্রকারে পরিবর্তন ; ষ্টালিং-উদ্ধৃ্, ষ্টালিং পাওনা 
সংক্রান্ত চুক্তি) আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার ও ভারতীয় বিনিময়-ব্যবস্থা ; মুদ্রামানহ্রাস, 
মুদ্রামানহামের ফলাফল পাকিস্তানের মুদ্রামানহ্রান ; ভারতীয় মুদ্রার পুনর্মানহ্রাস; 
বৈদেশিক মুদ্রাসংকট ও বিনিময়-নিয়নত্রণ। ৮২-১০৭ 


চতুর্থ অধ্যায় 
ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার (Indian Banking and the 


“ Money Market): ভারতের টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য ও আংগিক উপাদান ; 


বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের বিশদ আলোচনা, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী ;. 

টাকাকড়ির ভারতীয় বাজার ও ইউরোপীয় বাজারের মধ্যে সংহতিসাধন ; ভারতীয় 
যৌগ পুজি ব্যাংক, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক ; ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্পিরিয়াল 
ব্যাংকের জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠ!; রিজার্ভ ব্যাংক; টাকাকড়ি বাজারের 
উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ? রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ) রিজার্ভ 
ব্যাংকের ভূমিকায় মূল্যায়ন) ব্যাংক-পতন এবং ব্যাংক-আইন$ ১৯৪৯ সালের 
ব্যাংকিং কোম্পানী আইন) বিল বাজার পরিকল্পন! ; রিজার্ভ ব্যাংকের পরিকল্পনা) 
গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার) ভারতীয় টাকার বাজারের ক্রটি ও অভাবের 
সংক্ষিুসার ১০৭-১৫১ 


পঞ্চম অধ্যায় 
ভারতে দ্রব্যমূল্য (Prices in India) £ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগের মূল্যের 
গতি; প্রথম পরিকল্পনা ও মূল্যের গতি; দ্বিতীয় পরিকল্পন| ও মূল্যের গতি; 
উপসংহার ১৫১-১৬২ 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
বেকার-সমস্থা ( Unemployment Problem); কুধষিগত বেকার-সমন্থ্য ; 
শিল্পগত বেকার-সমন্তা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা ; পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা! 
ও নিয়োগ ১৬৩-১৭১ 
সপ্তম অধ্যায় 
- সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ( Public Finance )? ভারতের সরকারী আয়ব্যয়- 


" ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ; যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থার কয়েকটি সাধারণ নীতি ; বর্তমান 


সংবিধানে. যুক্তরাষ্্ী্ আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ; ফিনাব্স কমিশন ; বাজেট ; কেন্দ্রীয় সরকারের 
বাজেট ; কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রধান সৃত্রসমূহ ; কেন্দ্রীয় অস্তঃশুক্ধ £ 
বাণিজ্যশুন্ধ; রেলপথ, ডাক ও তার, মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রাংকন, মূলধন-লাভকর, 


'  সম্পদকর, ব্যয়কর, দানকর, অন্থান্ত সুত্রঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়; রাজ্য সরকার- 


c 


সমূহের আয়ব্যয়-ব্যবস্থা £ রাজস্ব থাতে রাজ্যসমুহের আয় ও ব্যয়; মূলধন খাতে 
সরকারসমূতের প্রাপ্তি ও ব্যয়; সরকারী খণ, রাজ্য সরকারসমূহের খণ, ভারতীয় 
কর-পদ্ধতির ক্র ও প্রতিবিধান ; কর তদন্তকারী কমিশনের রিপোর্ট ; বিশেষ বিশেষ 
কর সম্বন্ধে কর তদন্তকারী কমিটির স্থপারিশ ; কর-পদ্ধতির সংস্কার সন্ধে ক্যালডোরের 


রিপোর্ট ; সুপারিশ কার্ধকরকরণ ১৭২-২৩৩ 
আষ্টম অধ্যায় 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ( Economic Planning ) £ উন্নয়ন পরিকল্পনার , 
প্রয়োজনীয়তা ও উপাদান ; ভারতে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ২৩৪-২৪১ 
নবম অধ্যায় J 


প্রথম পঞ্চবার্খিকী পরিকল্পনা ( The First Five Year Plan ) পরিকল্পনার 
উদ্দেশ্য; পরিকল্পনার অর্থ নৈতিক লক্ষ্য মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা ; ব্যয়-বরাদ্দ ; উৎপাদনের 
লক্ষ্য; পরিকল্পনার প্ররুত ব্যয় ও এই উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ ; প্রথম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার ফলাফল ২৪১-২৫০ 
দশম অধ্যায় | 

1 দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ( The Second Five Year Plan) 
[দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য £ উন্নয়নের দ্রুততর গতি, শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি, 
"নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ, সমাজতাঙ্ত্িক পক্ষপাত ; আধিক নীতি ও পদ্ধতি; 
(মুল পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ ও বণ্টন; মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগ-ব্যবস্থা। 
মূল পরিকল্পনায় উৎপাদন ও উন্নয়নের লক্ষ্য, জাতীয় আয়, ভোগ ও কর্ণের সংস্থান, 
পরিকল্পনার জন্য অর্থের সংস্থান ও বিদেশী মুদ্রা) ঘাটতি ব্যয়ের ক্রটি প্রতিবিধানের 
জন্য অবলগ্বনীয় পন্থা, বেদরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনধিচার, 
দ্বিতীয় পঞ্চ-বাধিকী পরিকল্পনার পরিশিষ্ট_-ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসংকট, সরকার 
কর্তৃক অবলদ্বিত প্রতিবিধান, পরিকল্পনার দশ বৎসর ২৫১-২৭৮ 


একাদশ অধ্যায় 
তৃতীয় পঞ্চবা্িকী পরিকল্পনা (The Third Five Year Plan): তৃতীয় 
. | পঞ্চবাধিকী_ পরিকল্পনার ক্ূপরেথা, প্রস্তাবনা, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য, ব্যয়-বরাদ্দ, তিনটি 
পরিকল্পনার বরাদ্দের মধ্যে তুলনা, উন্নয়নের গতি ও উৎপাদনের লক্ষ্য, অর্থসংস্থান 
২৭৪-২৮৪ 


ওাক্বন্ আও 


প্রথম অধ্যায় 


ভাব্বতীয় অথ বিদ্যাত প্রক্কতি ও সআালোচনাক্ষেত্র 
* ( Nature and Scope of Indian Economics ) 


"৯7... আমাদের আলোচ্য বিষয় ভারতীয় অর্থাবিদ্যা। অনেকে প্রশ্ন করেন, “ভারতীয় 
+4 অর্থবিগ্। আবার কি বস্তু?” ব্রিটিশ মাকিন ফরাসী অথব! চৈনিক অর্থবিদ্া বলিয়া 
৯ ত’ কোন শাস্ত্র নাই।  অর্থবিষ্ঠা। যখন একটি বিজ্ঞান তখন ইহার মূল তবগুলি সর্বত্রই 
+ প্রযোজা। উন্নত ও অমুয়ত দেশের মধ্যে অথবা শিল্পোন্নত ও রুষিগ্রধান সমাজের মধ্যে 
পার্থক্যের কারর্ণে অর্থবিষ্ঠার সুত্রগুলির প্রয়োগ ব্যাপারে বিভিন্নতার সন্ধান পাওয়| 
শর্থীয় না।৮ মানষের মূল প্রকৃতি অভিন্ন বলিয়া! সকল দেশেই ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের 
রর টুনত একই হয়।  স্থতরাং “ভারতীয় অর্থবিদ্যা! বলিয়া কোন পৃথক্‌ শাস্ের 
কল্পনা করা অযৌক্তিক ডারত ত’ আর *ষ্টি-বহি্ভূ'্ত দেশ নয় ! 
যাহারা ‘ভারতীয় অর্থবিদ্তাঃ কথাটি বাবহারের পক্ষপাতী তাহার! বলেন, উপরি-উক্ত 
যুক্তি যেমন সত্য ইহাও তেমনি অনন্বীকাধ যে দেশ ও সমাজ-ব্যস্থা ভেদে 
1. সতারতীগঅর্ধনতা' ' অর্থ নৈতিক সমন্তারও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে । এই পার্থক্য যদি 
ৰ হু ঝাথ। বিশেষ গভীর হয় তবে সাধারণ অর্থবিদ্ভার পরিপ্রেক্ষিতে 


; . সমস্তাগুলির বিচ'র, বিশ্লেষণ ও সমাধান করিবার চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণ 
৬ ভুল'কির| হইবে । এই দিক দিয়াই বিচারপতি র্যাণাডে ‘ভারতীয় অর্থবিদ্যা” কথাটি 
ব্যবহারের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ১৮৯২ সালে তিনিই সর্বপ্রথম কথাটি 
ব্যবহার করেন । 
ভারে বিদেশী শাসকবর্গের নীতি ছিল পাশ্চাত্য শর্থবিষ্ার স্গুলিকে এই 
.. দেশে অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োগ করা। র্যাণাডে প্রমুখ মনীষিগণ ইহার মধ্যে 
/19 রি ৬ ল পাই ছিলেন মদের স্পষ্ট ইংগিত। হুতরাং তাহারা 
8 -ভিরতেরসমাজ- ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। র্যাণাডে দেখাইতে 
সব জীবনের মধ্যে পূর্বতন ঢাহিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য দেশসমূহ এবং ভারতের অর্থ নৈতিক ও 
বৈশিষ্ঠাগত পাখক্য সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল 
দেশের সমাজ-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইল ব্যক্তিন্বাতস্ত্যবাদ; প্রতিযোগিতা এবং ব্যক্তিগত 
ধর্মনিরপেক্ষতা (religions indifference) । অপরদিকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার 
এ বৈশিষ্ট্য হইল যৌথ পরিবার, প্রথা (৫৷৪০৷৷) এবং একরপ ধর্মান্ধত।। ভারতে ব্যক্তি 
.. নয়__পরিবারই সমাজ-ব্যবস্থার কেন্দ্র; প্রতিযোগিতা নয়_ প্রথাই এদেশে অর্থ নৈতিক 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে; এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতার স্থলে আছে এক অনন্যসাধারণ 
5ম 


C 


২ ভারতীয় অর্থাবিদ্ধা > রি 


সমাজ ও ধর্নবৌধ  (9০০10-61161015 ০6০০1. )। পাশ্চাত্য অর্থবি্া যে-যে 
ভারতীয় অর্থবিদ্া  অঙ্থমানের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতে তাহাদের 
একান্তভাবেই সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়! যায়। স্থতরাং ভারতের 
ভারতীয় হইবে ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অর্থ বিদ্যার স্বত্রগুলির প্রয়োগ ব্যাপারে সাবধানতা 
অবলম্বন করিতে হইবে ।  প্রয়োজনমত তাহাদের পরিবর্তনসাধন করিয়া অর্থবিষ্ঠার যে- 
শাস্ত্র চর্চা করা হইবে তাহা! 'একান্তভাবেই ভারতীয়? হইবে । 

' র্যাণাডের উপরি-উক্ত প্রতিবাদের পর বহুদিন অতিবাহিত হইয়! গিয়াছে । আজ 


আর বলা যায় না যে পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতের আথিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য : 


বিশেষ গভীর। বর্তমানে যৌথ পরিবার ধ্বংসপ্রাপ্চ হইয়া ব্যক্তিস্বাতস্ত্যবাদী দৃষ্টিতংগির 
বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছে ; প্রথা আজ আর বর্তমানে আথিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না 
বলিলেই চলে_-তৎপরিবর্তে সমীজ-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়াছে প্রতিযোগিতা; 
লোকের ধর্মবিশ্বাস বীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া দেখা দিয়াছে বস্তুবাদী ( materialistic ) 
জীবনদর্শন এবং ব্যক্তিগত ধর্ম-নিরপেক্ষতা । উপরন্ত, এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
যে-বিরাট নগরিকরণ (01287199707) ঘটিয়াছে তাহীন্ ফলে পলীজীবনের বৈশিষ্ট্য 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া সমগ্র ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় সাধিত হইয়াছে অভূতপূর্ব এক্য$ এবং 
বর্তমানে এএকান্তঙ্াবে সাম্প্রতিক পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা রক্য্ত্রকে করিয়াছে দৃঢ়তর 
ভারতীয় কোন সুতরাং বর্তমানে এরূপ কোন ভারতীয় অর্থবিদ্যা-চর্চার কল্পনা কর! 
বিজ্ঞানের সন্ধান যায় না যাহা ‘একান্তভাবে ভারতীয়ই, হইবে । বলা যায়, যেমন 
গাঁও বামন! ‘ভারতীয় পদার্থবিদ্যা” বা ‘ভারতীয় রসায়ন’ বলিয়া কোন নূতন 
বিজ্ঞান থাকিতে পারে না, তেমনি ‘ভারতীয় অর্থবিদ্যা” বলিয়াও কোন বিশেষ শাস্ত্রের 
কল্পনা করা যায় না। অবশ্য ইহা সত্য যে এখনও অর্থবিদ্যার স্বত্রগুলিকে ভারতের 
বেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবতিত আকারে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু 
ইহা যেকোন দেশের বেলাতেই সত্য। সকল দেশেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
পরিবেশের মধ্যে কিছু না-কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া ঘায়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য 
যে, র্যাণাডেও “ভারতীয় অর্থবিদ্যা” বলিতে সম্পূর্ণ কোন নৃতন শাপ্তের চর্চার প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে ইংগিত দেন নাই। পরিবতিত আকারে পাশ্চাত্য অর্থবিদ্ঠার তত্বগুলিকে 
ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানই ছিল তাহার উদ্দেশ্ঠ। 
বিখ্যাত এঁতিহাসিক রমেশচন্ত্র দত্ত এ একই উদ্দেশ দ্বার! অন্গপ্রাণিত হইয়া গুথকৃভাবে 
ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচন! করিয়াছিলেন এবং করিতে বলিয়াছিলেন।* 


* অবগত অধ্যাপক ওয়াদিয়া, মার্চেন্ট প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় লেখকগণ মনে করেন; যে ভারতীয় * 


অর্থ বিদ্যা কথাটি এক নূতন শাস্ত্রে অর্থে ব্যবহার কর! মোটেই অযৌক্তিক নয়। ইহাদের মতে, 
এ্যাডাম স্মিথ ম্যালথান রিকার্ডো মিল প্রভৃতি অর্থবিদযাবিদ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে-অথ'বিদ্যার 
পরিস্কুটন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । সৌবিয়েত ইউনিয়নে 


সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে যে নূতন অর্থবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে 'দোবিয়েত অথণবিদা” বলিয়া অভিহিত " 


এনে a 


প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র ৩ 


এইভাবে র্যাণাডে, রমেশ দত্ত প্রদর্শিত পথে ভারতীয় অর্থবিদ্যা-চর্চা সুরু হয় 
এবং পরে উহা! একরূপ এক প্ৃথক্‌ শাস্ত্রে পরিণত হইয়া! বর্তমান রূপ ধারণ করে। এই 
পৃথক্‌ শাস্ত্র হইল জাতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতের আিক অবস্থা ও সমস্তাসমূহের 
পর্যালোচনা । এই আলোচনা সম্পূর্ণভাবে বাস্তববাদী, কোনমতেই তত্্রগত নহে। 
বর্তমানে "ভারতীয়... ইহাকে ব্যবহারিক অর্থবিদ্যার (applied economics) অন্তর্ভুক্ত 
অর্থবিদা' বলিতে করাযায়। অন্যান্য ব্যবহারিক বিদ্যার ন্যায় ভারতীয় অর্থবিগ্ঠার 
কি বুঝায় চর্চাও ফলপ্রদায়ী বা উদ্দেশ্ঠমূলক (701৮79৫21712) | ভারতের 


অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির উপাদান ও অর্থ নৈতিক সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া সমন্তাগুলির 


সমাধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইংগিত দেওয়াই এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্ত। ইহা! অতীতের 
পটভূমিকায় সমস্তাগুলির উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করে, বর্তমানে সমস্তাগুলির প্রকৃতি 
বিশ্লেষণ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সমস্তা সমাধানের পথ নির্দেশ করে । 

ভারতীয় অর্থবিদ্ঠার আলোচনা প্রধানত ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্তাসমূহকে লইয়| 
ভারতীয় অর্থবিদ্যাকে গঠিত এবং একরূপ সম্পূর্ণভাবে সমস্তাসমূহের সমাধানের উদ্দেশ্যে 
‘ভারতীয় অর্থনৈতিক বলিয়া! এই পর্যালোচনাকে বর্তমানে অনেকে ‘ভারতীয় অর্থবিদ্যা’র 
মমগ্তা” বলিয়াও পরিবর্তে ‘ভারতীয় অর্থ নৈতিক সমস্ত” (Indian Economic 
অভিহিত করা মায়. 50]০৷) বনিয়া অভিহিত করার পক্ষপাতী । অদূর ভবিষ্যতে 
হয়ত’ এই শান্ধ'এই নৃতন নামই গ্রহণ করিবে। 


ভারতীয় অর্থবিগ্ভার আলোচনাক্ষেত্র (Scope of Indian ০9৮ 
17105) £ ভারতীয় অর্থবিদ্ভার আলোচনাক্ষেত্র সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত ইতিমধ্যেই 
দেওয়| হইয়াছে। “ভারতীয় অর্থ বিদ্যা’ বলিতে ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনের বিভিন্ন 
দিক এবং অর্থনৈতিক সমস্তাসমূহের পর্যালোচনাই বুঝায়। এই আলোচনা বিশেষ গভীর 
ও ব্যাপক । ভারতীয় অর্থ বিদ্যার ছাত্রকে ভারতের ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ, 
ভারতের আথিক সমৃদ্ধির উপাদান, ভারতের জনগণ, ভারতের রুষি ও শিল্প, কৃষি ও শিল্প 
সম্বন্ধে সরকারী নীতি, ভারতে সমবায় আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন,ভারতের পরিবহন- 
ব্যবস্থা, মুদ্রা-ব্যবস্থা, ব্যাংক-ব্যবস্থা, ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজা, জাতীয় 
আয়-ব্যয় প্রভৃতি সকল বিষয়েরই আলোচনা! করিতে হইবে এবং ইহাদের সম্পকিত সকল 

সমস্যার সমাধানের ইংগিত দিতে হইবে। 
সম্প্রতি অর্থ-ব্যবস্থার নুতন রূপান্তর হেতু ভারতীয় অর্থবিগ্ভার আলোচনাক্ষেত্র 
ব্যাপকতর হইয়াছে | ইহা হইল স্বাতন্ত্যবাদী অৰ্থ-ব্যবস্থা (058882 faire economy) 


করিতে কোনই আপত্তি নাই। নয়! চীনের অথবিদ্যা আবার এই সোৰিয়েত অর্থবিদ্যা হইতে কিছুটা 


পৃথক্‌ । সাং নয়া চীনের নিজন্ব অর্থবিদা! আছে। জার্মান অর্থবিদ্যাবিদ লিষ্ট (450) জার্মেনীর আথিক 
ও সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এক নূতন অর্থ বিদ্যার ব্যাধ্যা করিয়াছিলেন। অতএব, “একান্তভাবে 
তাঁরতীয়' কোন অথ বিদা| সম্পূর্ণ সংগতভাবেই থাকিতে পারে । 


৪ ভাঁরতীয় অর্থবিদ্ধা 


হইতে পরিকল্পিত, অর্থব্যবস্থায় (planned 6০০110115) রূপান্তর । পরিকল্পিত অর্থ. 
পরিকল্পিত অথ ব্যবস্থার ব্যবস্থার অধীনে ভারতের প্রায় সগগ্র অর্থ নৈতিক জীবনকে আনন 
জন্ত বর্তমানে ভারতীয় করা হইতেছে ।. ফলে অর্থনৈতিক জীবনের সকল দিকের 
অর্থবিগ্ভার আলোচনা উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে ঘটিতেছে। পদে পদে এই হস্তক্ষেপের 
ত্র ব্যাপকতর হইয়াছে অন্ুন্ধান করিয়াই ভারতীয় অর্থবিগ্যার ছাত্রকে পর্যালোচনার 
পথে. অগ্রসর হইতে হইবে । 

ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার সহিত আর একটি বিষয় গভীরভাবে জড়িত আছে। 
ইহ। হইল.ভারতের অর্ধোন্লত অর্থব্যবস্থার (underdeveloped economy) সম্যক? 
পরিকল্পিত অর্থবাস্থার : উন্নয়নের প্রশ্ন । ভারত অন্যতম অর্ধোন্নত দেশ । এই অর্ধোয়ত 
সহিত জড়িত আর... অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যই গ্রহণ করা হইয়াছে অর্থনৈতিক 
৯৮ পরিকল্পনা । বর্তমানে আবার অর্ধোন্নত দেশগুলির কৃষি ও শিল্পো- 
নয়নের প্রচেষ্টা একরপ বিশ্বজনীনভাবে চলিতেছে । স্থৃতর।ং এই প্রচেষ্টার সহিত ভারতও 
সম্পকিত_-ইহাতেও ভারতের ভূমিকা, রহিয়াছে। ভারতীয় অর্থবিষ্াার ছাত্রকে 
এ-সম্বন্ধেও আলোচন! করিতে হইবে । 

.. ভারতীয় অর্থ বিদ্যা পর্যালোচনার সার্থকতা (Utility of the Study 
of Indian Economics)? ভারতের বিভিন্ন ও জটিল অর্থ নৈতিক সমস্তাসমূহের 
ঘাতক বিশ্লেষণ করিতে হয় বলিয়! ভারতীয় অর্থবিদ্যা! পর্যালোচনায় ভারত- 
শিক্ষার প্রসার ঘটে... বাসীর দিক দিয়| কাম্য শিক্ষার প্রসার. ঘটে। ভারতীয়গণের 

মানসিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এশিক্ষার স্থান নিশ্চয়ই রহিয়াছে। 

ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্ত| সম্বন্ধে যে-ভারতীয় সম্যক অবহিত নহে অনেকে তাহাকে 
প্রকৃত শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত করিতেই চাহেন না। 

দ্বিতীয়ত, বর্তমানে আমরা এক যুগসদ্ধিক্ষণে আসিয়া পৌছিয়াছি। প্রায় ছুই শতাব্দীর 

পরাধীনতার পরে আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজের শাসন-ব্যবস্থ, 

অর্থব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজিবার চেষ্টা করিতেছি। এচেষ্টা কখনই সফল 

২। স্বাধীন ভারতে হইতে পারে না যদি না ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্যাসমূহ সমন্ধে 
তা আপামরসাধারণের সম্যক জ্ঞান থাকে । সমাজব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা 

রুদ্ধ গাইাছে ইত্যাদি দেশের জনসাধারণের আদর্শের আপেক্ষিক হয়। অন্ত- 
ভাবে বলিতে পার৷ যায়, আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সংগঠনের জন্য প্রয়োজন আদর্শবাদী 
জনসাধারণের । এ-দিক দিয়া ভারতীয় অর্থবিদ্যা চর্চার গুরুত্ব যে বিশেষ বুদ্ধি পাইয়াছে 
তাহা ব্যাখ্যা করিয়া না বলিলেও চলিবে । 


৩) ব্যবহারিক জীবনেও তৃতীয়ত, ব্যবহারিক জীবনেও ভারতীয় অর্থবিদ্ধা-চর্চার ফল ই 


এই চর্চার ফল পরি- পরিলক্ষিত হয়। ভারতের আথিক সমস্যা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকিলে 
লক্ষিত হয় কৃষির ক্ষেত্রে সম্যক সংগঠন, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নয়ন, শ্রমিক- 
মালিক ছন্দের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকল কার্যই সহজে সম্পাদিত হইতে পারে। 


“ 


4 


প্রাকৃতিক পরিবেশ ¢ 
উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে ভারতীয় অর্থবিদ্যা- 
1৯. চ্্চাকে সম্প্রসারিত করিবার। আজ শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলকেই 
ভারতের আথিক সমস্তাসমূহের আলোচনা করিতে হইবে এবং ইহাদের সমাধানকল্পে 
নির্দেশিত পথ দিয়া ব্যক্তিগতভাবে চলিতে হইবে এবং অপরে যাহাতে চলে তাহার দিকেও 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে । এই পদ্ধতিতেই নিহিত আছে ভারতের অর্থ নৈতিক মুক্তি যাহার 
জগত শত-সহঅ দেশপ্রেমিক স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বন্ 
4 বিসর্জন দিয়াছেন । 


c 


পাঙ্ৌত্তবর 
1, Discuss the nature and scope of Indian Economics. ( ১-৪ পৃষ্টা ) 
| 2. What isthe utility of the study of Indian Economics ? (.8-৫ পৃষ্ঠ ) 
bE - 4 am) 
চার 
het 
লি 
রাস দ্বিতীয় অধ্যায় 
! 4: প্রান্তিক পলিবেস্ণ 
17 es ( The Physical Environment ) 


অর্থ নৈতিক জীবনের উপর প্রাক্কতিক পরিবোশর প্রভাব 

ক... ( Influences of Physical Features upon Economic Life): 
২7. যে-কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের প্রায় সকল দিকের উপরই প্রকৃতির পরিবেশের 
২... প্রভাব আবস্তর পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে, ভৌগোলিক পরিবেশই, অর্থ নৈতিক 
' সে কোন দেশের অর্থ সংগঠনের প্রধান ভিত্তি। দেশের জলবায়ু ও শ্রমের দক্ষতা খাত, 
১ নৈতিক জীবনের উপর পরিধেয় প্রভৃতি নিরূপণ করে; বৃষ্টিপাত কোন্‌” কোন্‌ শল্তাদি 
১ প্রকৃতির প্রভাব রহিয়াছে উৎপন্ন হইবে তাহা নির্ধারণ করে; নদী ও সমুদ্রোপকূল বহুল 
' পরিমাণে অন্তর্বাণিজ্য ওবহি্বাণিজ্য নিয়ন করে; এবং এইভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের 
দ্বারা দেশের শিল্পবাণিজা, সরকারী আয়-ব্যয়, সরকারী অর্থ নৈতিক কার্যক্রম প্রভৃতি 
সকলই নিরূপিত, নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় । 

| "অপরদিকে, আবার ইহাও সত্য যে দিন দিন প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভৃত্ব বাড়িয়া 
Se প্রকৃতির উপর  চিয়াছে; এবং ফলে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব 'কমিয়| 
মারের প্রভাব দিন আগিতেছে। সমুদ্র আজ আর অজান নাই বা থাকিবে না ; পর্বতের 

- দিন বাড়িয। চলিয়াছে বাধা আর অলংঘনীয় বলিয়! বিবেচিত হয় না; বিভিন্ন স্থানে জলসেট- 

€ ব্যবস্থা বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীনতাকে ইতিহাসের ঘটনায় পরিণত করিয়াছে; অরণ্যের 


€ 


৬ ভার্তীয় অর্থাবিদ্যা ১ 


কবল হইতে পতিত জমির পুনরুদ্ধার করিয়া কুষি-জমির সীমাবদ্ধতাকে দূর করা হইতেছে; 
এক দেশের মাটিকে অন্ত দেশে স্থানান্তরিত করিয়া এবং অন্যভাবে ভূমির উর্ধরতা বৃদ্ধি 
করা হইতেছে ; ভূগর্ভে প্রোথিত কয়লা ও তৈল উত্তোলন করা হইতেছে; নদীতে বাধ 
বাধিয়া নৌবাহা খাল খনন, বন্যা-নিরোধ প্রভৃতির ব্যবস্থাও করা হইতেছে ; ইত্যাদি । 
কিন্তু প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভৃত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বোধ হয় 
কিন্তু প্রকৃতির উপর. কোনদিনই হইবে না। মানুষের কলাকৌশল এড়াইয়া' যাইবার 
মানুষের প্রন সমপু- অদ্ভূত শক্তি প্রকৃতির আছে। প্রারুতিক অবস্থার তারতম্যের ফলে 
ভাৰে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই মানুষের প্রচেষ্টা সপ্পূর্ণ বিফর হইয়া যাইতে পারে। সমুদ্রে বরফ 
জমিয়া সমুদ্রপোতের পথ রোধ করিতে পারে; ভূমিকম্পে বাধ ভাঙিয়া যাইতে পারে বা 
এই কারণেই প্রাকৃতিক নদীর গতি পরিবর্তিত হইতে পারে; বরুণ-দেবতাঁ য় কূপণতার ফলে 
পরিবেশের পর্ধালোচনার নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। স্থতরাং 
পরয্লোদনীয়ত! রহিয়াছে প্রকৃতির উপর মানুষ যে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা আংশিক 
মাত্র; এবং এই কারণেই কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় এ দেশের 
প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবের আলোচনাও করিতে হয়। » 
ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব নানাভাবে পরি- 
লক্ষিত হয়। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, জসবা মু, খনিজ সম্পদ, শক্তিসম্পদ, 
প্রাণিসম্পদ, অরণ্যসম্পদ প্রভৃতি সকলই অল্লবিস্তর ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছে । এখন এ সম্বন্ধেই আলোচনা কর! হইতেছে। 
ভারতের আয়তন ও অবস্থান ( Size and Location of India ) 8 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে অবিভক্ত ভারতবর্ষ ছিল একটি বিরাট উপদ্বীপ । 
বর্তমান ভারতীয় ইউনিয়ন অবিভক্ত ভারতবর্ষ হইতে আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও 
উহাকে বিরাট দেশ বলিয়া অভিহিত করিলে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হয় না। বর্তমানে 
ভারতীয় ইউনিয়নের আয়তন হইল ১,২৬০ হাজার বর্গমাইলের কাছাকাছি।* ভূখণ্ডের 
ই আয়তনের দিক দিয়া ভারত পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রমূহের মধ্যে সপ্তম স্থানাধিকারী। 
এখনও ভারত একটি * তুলনামূলকভাবে ভারতীয় ইউনিয়ন হইল গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় 
বৃহৎ উপমহাদেশ. ১৩ গুণ এবং উপরি-উক্ত আয়তন গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মেনী, 
গু দেশ মা নহে হুল্যাণ্, বেলজিয়াম, অস্টরিগা, হাংগেরী, রুমানিয়া, স্থইজারল্যাণ্ড, 
ইতালী, স্পেন, পতু গাল ও ডেনমার্কের সমষ্টিগত আয়তন অপেক্ষাও বড়। সুতরাং 
এখনও ভারত একটি বৃহৎ উপমহাদেশ--ক্ষুদ্র দেশ মাত্র -নহে। 
জনসমগ্টির দিক দিয়া দেখিলে পৃথিবীতে ভারত দ্বিতীয় বৃহৎ রাষ্ট্র। একমাত্র চীন 
প্রজাতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্র জনসংখ্যায় ভারতকে ছাড়াইয়| "যাইতে 'গারে নাই 
সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক-যষ্ঠাংশ ভারতেই বাস করে। স্তরীং বৃহৎ রাষ্ট্র 
ভারতের পক্ষে অর্থ নৈতিক সমস্তাসমূহ একরপ বৃহৎ হইতে বাধ্য । 
৯ India—1909 


a 


প্রাকৃতিক পরিবেশ ৭ 
ভারত পূর্ব গোলার্ধের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা উত্তরে হিমালয় পর্বত, পশ্চিমে 
পশ্চিম পাকিস্তান ও আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পূর্বে বংগোপসাগর, 
অৰস্থানগত হবিধা = পূৰ্ব পাকিস্তান ও ্রন্মদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। পূর্ব গোলাধের 
এবং অভগ্ন উপকুল-  সধ্যস্থানে অবস্থিত বলিয়া ইউরোপ, মধ্য প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের 
রেখাজনিত অস্থবিধা  দেশগুলি এবং অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য চালান 
ভারতের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক | ভারতের উপকূল-রেথাও বিশেষ দীর্ঘ । পরিমাণ 
৩,৫০০ মাইলের উপর । কিন্তু ইহা অভগ্ন হওয়ায় স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের সংখ্যা 
বিশেষ কম । ফলে বহু ব্যয়ে নদীমুখে কলিকাতার প্যায় বন্দর নির্মাণ করিতে হয় এবং 
উহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয়। 
প্রান্তিক বিভাগ (Natural Divisions ) 2 ভূ-পরক্কতি হিসাবে 
ভারতবর্ষকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় £ (১) হিমালয়ের 
il পার্বত্য অঞ্চল, (১) সিদ্ধ-গাংগেয় সমভূমি অঞ্চল এবং (৩) 
দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল । 
(১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল (The Mountain Zone of the 
Himalayas ) £ পূর্বে ত্রন্মপুত্র নদ এবং পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকা দ্বারা সীমানি্দিষ্ট 
হিমালয়ের পাবত্য অঞ্চল প্রধানত চারিটি ভাগে বিভক্ত--যথা, 
রঃ হিমালয়ের পার্বত্য জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ। উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমরংগের 
লও ইহার গুরুত্ব 
উত্তরাঞ্চল এবং আসামের পাবত্য অঞ্চল। পূর্বে এই অঞ্চলকে 
খনিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ নয় বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু বর্তমানে তুতাত্বি 
গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই অঞ্চলে কয়লা পেট্রোল জিপমাম পাথুরে লবণ 


* প্রভৃতি খনিজ পদার্থ প্রভূত পরিমাণে ভূগর্ভে সঞ্চিত আছে। 


ভারতের আিক জীবনেও হিমালয়ের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। হিমালয় ভারতের 
জলবাযুর নিয়ামক | হিমালয় দ্বারাই মৌহ্থমী বায়ুর গতিপথ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিয়প্ত্রিত হয়। সিন্ধু গংগ! ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি এই নিত্যবহ নদনদীগু'ল 
হিমালয়ের তুষারগল৷ জলে পরিপুষ্ট। ভারতের অন্যতম প্রধান কৃষিজ, দ্রব্য চা হিমালয় 
অঞ্চলেই অধিক উৎপন্ন হয়। চা ছাড়াও এই অঞ্চলে ধান, ইক্ষু ও নানাপ্রকার 
শশ্তাদি জন্মিয়া থাকে । জীবজন্তু ও বনসম্পদে হিমালয় অঞ্চল বিশেষভাবে সমৃদ্ধ । 
হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের নয়নাভিরাম দৃশ্তাবলী দূরদ্রা্তর হইতে পর্যটককে আহ্বান 
করিয়া আনে।  দাঞ্জিলিং মুসৌরী মিমল| নৈনিতাল শ্রীনগর উপত্যকার ্যায় রমণীয় 
শৈলাবাসগুলি এই অঞ্চলেই অবস্থিত | 

(২) “সিন্ধু-গাংগ্রেয় সমভূমি ভাঞ্চল ( The Indo-Gangetic Plain ) £ 
উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ বাদ দিয়া সমগ্রটা, পশ্চিমবংগ ও বিহারের হিমালয় অংশ 
বাদ দিয়া সমগ্রটা, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের নিষ্ভূমিসমূহ এবং রাজস্থানের 
মরুভূমি অঞ্চল লইয়া গিন্ধুগাংগেয় সমভূমি অঞ্চল গঠিত। দৈর্ঘ্যে ১,০০ মাইল 


৮ | ভারতীয় অর্থবিদ্া 


এবং প্রস্থে ১৫০-২০০ মাইল এই অঞ্চল সিন্ধু গংগা ্র্মপুত্র এবং তাহাদের 
শাখা-প্রশাখার দ্বারা বিধৌত। এই নদনদীগুলির পলিমাটি দ্বারাই 


২। মিন্ধু-গাংগেয় 

মুনি এই অঞ্চলের ভূমি গঠিত হইয়াছে। স্ৃতরাং এই অঞ্চল বিশেষ 

ইহার গুরুত্ব উর্বর। কৃষির দিক দিয়া এই অঞ্চলই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
সমূদ্ধ। 


(৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল (The Deccan Plateau )¢ 
দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল উপদ্বীপের মালভূমি অঞ্চল (The Peninsular 


718৩0) নামেও অভিহিত। সিন্ধু-গাংগেয় অঞ্চল এবং এই মালভূমির মধ্যে আছে ' 


| অসংখ্য পরতমালা। ইহাদের মধ্যে আরাবল্লী বিন্ধ্য সাতপুর! মাইকাল অজন্তা 
প্রভৃতিই সমধিক প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির এক দিকে আছে পূর্বঘাট এবং 
অপরদিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমাল|। নর্মদা তাঞ্ধী গোদাবরী মহানদী কুষ্) কাবেরী 
প্রভৃতি নদনদী এই মালভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া হয় আরব 
সাগর নাহয় বংগোপদাগরে পড়িতেছে। ধান্য তৈলবীজ জোয়ার 
বাঞগরা ভুটট প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান শশ্ত। লৌহ-মাক্ষিক অল চুনাপাথর বক্মাইট 
৷ প্ৰভৃতি খনিজ সম্পদেও এ-অঞ্চল সমৃদ্ধ । 
ভারতের স্বৃত্তিক। (5013 ০% India ) ৪ ভারতের মৃত্তিকাকে একরূপ 
চার শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়-_পলিমৃত্তিকা, রুষ্ণ মৃত্তিকা, গৈরিক মৃত্তিকা এবং 
প্রপ্তরীভূত মৃত্তিকা। 
পলিম্বত্তিক। বা পলিমাটি (:$1851] 50৷ ): বিভিন্ন নদীর গতিপথে 
যুগ যুগ ধরিয়া তলানি সঞ্চিত হইয়া ঘে-মাটি গঠিত হয় তাহাকে পলিমাটি বলে। 
সি্ু-গাংগের সমতলভূমি, পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাটের উপকূল অঞ্চল 
এবং আসামের । সুরমা উপত্যকা প্রধানত এই মৃত্তিকায় গঠিত। 
পলিমাটি দ্বারা গঠিত মোট ভূমির পরিমাণ ৩,০০০ বর্গমাইল বলিয়া ধরা হইয়াছে। 
এই মাটি নরম, জলবহ (707045) এবং নান! রাদায়নিক গুণে সমৃদ্ধ বলিয়। ইহাতে 
নানা প্রকার ফসল উৎপন্ন হয়। 
কৃষ্ণ মৃত্তিক। (1801. 5011): কার্পান তুলা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী 
বলিয়া! রুষণ ম্ৃত্তিকাকে কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা ( Black Cotton Soil) বলিয়াও 
অভিহিত করা হয়। বোস্বাই-এর অধিকাংশ অঞ্চলে এবং 
মধ্যপ্ৰদেশ ও মাদ্রাজের কিয়দংশে এই মৃত্তিকা পাওয়া যায়। 
বিশেষভাবে আর্দ্রতা ধারণ করিতে পারে বলিয়া এই মুত্তিকায় জলসেচের প্রয়োজনীয়তা 
নাই বলিলেই চলে । কার্পাস ছাড়াও গম জোয়ার বাজরা প্রভৃতি ”শস্ত এই’ মৃত্তিকায় 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 
গৈরিক মৃত্তিকা (8৪৫ 501): মাদ্রাজের অধিকাংশ অঞ্চল, বোথাই-এর 
দক্ষিণ-ূর্বাঞ্চ, বিহারের লাওতাল পরগণার প্রায় সমগ্র, পশ্চিমবংগের বীরভূম প্রভৃতি 


১. 


কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ 


পলিমৃত্তিকার গুণ 


কৃষ্ণ মৃত্তিকার ফমল 
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জিল! এই মৃত্তিকা দ্বার! গঠিত। রাসায়নিক সমৃদ্ধি এবং গভীরতার দিক দিয়া এই 
গৈরিক মৃত্তিকায় জল-  মুভিকায় এ সকল বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অবশ্য প্রভূত পার্থক্যও 
দেচের প্রয়োজনীয়তা! পরিলক্ষিত হয় । আর্দ্রতা ধারণের উপযোগী নয় বলিয়| শস্তোৎ- 
পাদনের জন্য এই মৃত্তিকায় বিশেষ জলসেচব্যবস্থার প্রয়োজন । 


মৃত্তিকা ( Laterite 501 ) 2  অনেকক্ষেত্রেপ্রস্তরীভূত মৃত্তিকাকে 
গৈরিক মৃত্তিকা (Red 9০11) হইতে পৃথক্‌ করা হয় না। কারণ গৈরিক মৃত্তিকাও 
একরপ প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা । গৈরিক মৃত্তিক| হইতে পৃথক্‌ করিলে প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা 
* দৈরিক মৃত্তিককও হইল উদ্ভিদ-ক্ষার, চুন প্রভৃতি রাসায়নিক গুণবিহীন মৃত্তিক!। 
পন্তরীভূত মৃত্তিকার ইহা! উড়িষ্যা, বোস্বাই, আসাম, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের কোন 
পাৰ্থক্য * কোন অংশে এবং মালাবার উপকূলে পাওয়া যায়। যে-সকল অঞ্চলে 
প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় অথবা জলমেচের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে সেই সকল স্থানে প্রস্তরীভূত 
মৃত্তিকাতেও শস্য উৎপন্ন হয়। 


সম্প্রতি বিশেষ করিয়া পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থ। প্রবর্তনের পর হইতে ভূ-গঠনের 
প্রকৃতি বা মৃত্তিকর উৎপার্দিক|-শক্তি লইয়া বিশেষভাবে গবেষণ| করা হইতেছে । 
ভারতের কৃষি-বিদ্যলয়ে ( Agricultural Institute ) ভারতের মৃত্তিকার একখানি 
মানচিত্রও প্রস্তুত করা হইয়াছে। 

অন্যান্য অর্থ নৈতিক সমস্তার ন্যায় ভারতে মৃত্তিকা সংক্রান্ত সমস্তাও একটু বিশেষ 
ধরনের । অন্যান্য অনেক দেশের মৃত্তিকা আর্দ্র ; কিন্ধ ভারতের মৃত্তিকা গুদ্ধ। স্থতরাং 
ভারতের মৃত্তিকা ভারতে মৃত্তিকা সম্পকিত প্রধান সমস্তা হইল জলসেচের সমতা । 
সংক্রান্ত সমস্ত] অন্যান্য অনেক দেশে এই সমস্তা লইয়| বিব্রত থাকিতে হয় ন!; 
ফলে তাহার! পতিত জমির পুনরুদ্ধার, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি প্রভৃতির দিকে অধিকতর 
দৃষ্টি দিতে সমর্থ হয়। 


জলবায়ু (Climate) £ সামগ্রিকভাবে ভারতের জলবাযুকে  উধ্ঃমগলের 
মৌহ্মী ধরনের (79790০-0071091) জলবায়ু বলিয়া বর্ণনা করা যায়। কিন্তু এই 
বর্ণনা ভারতের জলবায়ুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কোন ইংগিত দেয় না। ভারত বিশাল 
দেশ; ইহাকে উপমহাদেশ বলিয়াই অভিহিত কর! হয়। অবস্থানের 
উ্মগুলের মৌনরমী. দিক দিয়াও ভারত কোন একটি বিশেষ মণ্ডলের অন্তভূক্ত নয়। 
07158 সুতরাং ভারতের জলবায়ুর সামগ্রিক বর্ণনা বা সামগ্রিক আলোচনা 
একরূপ অল্পাষ্ট হইতে বাধ্য । এই কারণে ভারতকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া ইহার 
জলবায়ু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। 
ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে শীতল জলবায়ু কিন্তু সমতলভূমিতে উষ্ণ ও শুদ্ধ জলবায়ু 
দৃষ্ট হয়। আবার আগ্রা জিলা, পশ্চিম রাজস্থান প্রভৃতির গ্যায় ভারতের বহু স্থানের 


c 


রী ভারতী অব 


জলবায়ু হইল চরমভাবাপন্ন । পশ্চিম রাজস্থান গ্রীস্মে উষ্ণতা ৪৮ সেটিগ্রেডের 
তারতের বিভিন্ন উধের্বও উঠে, আবার জানুয়ারী মাসে ৪৫” সেন্টিগ্রেডের নিয়েও 
অঞ্চলের মধ্যে জলবায়ুর নামিয়া আসে। পার্বত্য অঞ্চল ও 'সমভূমির মধ্যে পার্থক্যের দিক 
বিশেষ তারতম্য দিয়! দেখিলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে 
উষ্ণতা ১৭” সেটিগ্রেডের নিয়েও নামিয়া আমে এবং দ্বিতীয়োক্ত কয়েকটি অঞ্চলে 
উষ্ণত| ৫০ সেট্িগ্রেডের উধ্বেও উঠে । 
বৃষ্টিপাতের বেলাতেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ তারতম্য দুষ্ট হয়। উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলের থর মরুভূমিতে গড়ে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ . 
পাতে আলিক হইল মাত্র ৫ ইঞ্চি; কিন্তু চেরাপুথিতে ইহা হইল ৪৩, ইঞ্চি ব! 
ততোধিক । > 
জলবায়ুর এইরূপ অনন্যধাধারণ তারতম্যের জন্য ভারতীয়গণের মধ্যে ভাষ|, আচ|র- 
ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, উপজীবিক! এবং এমনকি দৃষ্টিভংগির মধ্যেও বিশেষ তারতম্য 
পরিলক্ষিত হয়। ডাঃ ভের!| এ্যানন্টা (Dr. Vera Anstey) 
৮18 ভারতে জলবায়ুর অর্থ নৈতিক প্রভাবক সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণন| 
করিয়াছেন £ জলবায়ুর তারতম্যের জন্য ভারতে কাশ্মীরের লোমশ 
পাহাড়ী ছাগ হইতে আর্ত করিয়! রাজস্থানের উষ্ট এবং বংগদেশের ব্যান্র, হস্তী প্রভৃতি 
বিভিন্ন জীবজন্ত উত্তরাঞ্চলের গম এবং দেবদারু বৃক্ষ হইতে আরম্ত করিয়৷ উপকুলভূমির 
ধান্য ও নারিকেল বৃক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন শশ্ডাদি) এবং বংগ, বিহার ও উড়িঘা|র লৌহ-কয়লা 
খনি হইতে আরম্ভ করিয়। মহীশুরের স্বর্ণথনি ও পাঞ্জাবের লবণ পর্বত প্রভৃতি বিভিন্ন 
খনিজ দ্রব্যাদির্‌ সন্ধান পাওয়া যায়। 
ভারতীয় জনগণের কর্মদক্ষতার উপর জলবায়ু কতখানি প্রভাব বিস্তার করে ইহা 
লইয়া পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে । অনেক ইউরে|গীয় 
পণ্ডিতের মতে, উষ্ণ জলবায়ু প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভবে সহায়ত করিলেও, পরবর্তীকালে 
ভারতীয়গণের কর্ম . ইহার অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত করিমাছে। উষ্ণ জলবায়ু 
দক্ষতার উপর জল-. শারীরিক কর্মদক্ষতাকে হ্রাস করে বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে। অপর 
বায়ুর প্রভাব দিকে, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে অধিকতর শারীরিক কর্মদক্ষতা 
সম্ভব হয় বলিয়া এইরূপ জলবাযুকে সর্বদাই আথিক সমৃদ্ধির সহায়করূপে দেখ! গিয়াছে । 
এই যুক্তিকে বর্তমানে অবশ্য বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না। অতীতে ভারত, মিশর, চীন 
প্রভৃতি দেশে সভ্যতা উন্নতির যে শিখরে উঠিয়াছিল তাহা হইতে এ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! 
যুক্তিযুক্ত হইবে না যে, উষ্ণ জলবায়ু সর্বদাই সভ্যতার অগ্রগতির পরিপন্থী । বর্তমানেও 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চর্মদক্ষতায় 
ভারতীয় শ্রমিক ইউরোপ বা আমেরিকার শঅরমঙ্জীবী অপেক্ষা কোন অংশে নান নহে। 
তবে উষ্ণ জলবায়ু অপেক্ষ! নাতিশীতোষ জলবায়ুতে অমিকদের কর্মদক্ষতা যে সামান্ত বৃদ্ধি 
পায় সে-কথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না। 


f 
প্রাকৃতিক পরিবেশ ১১ 


বৃষ্টিপাত (২9177£91]) £ বৃষ্টিপাত জলবায়ুর অন্তত ম উপাদান হইলেও ভারতীয় 
অর্থবিদ্ায় বৃষ্টিপাতের ভূমিকার আলোচনা স্বতন্্রভাবে কর! হয়__কারণ ভারতের 
ভারতীয় অর্থবিদ্ধায় অর্থ নৈতিক জীবনের উপর যে-সকল ভৌগোলিক বিষয়ের প্রভাব 
বৃষ্টিপাতের ভূমিকার পরিলক্ষিত হয় তাহাদের মধ্যে বৃষ্টপাতই সর্বপ্রধান । অধ্যাপক 
দতস আলোচনার  জ্রাথার ও বেরীর ( Profs. Jather and Beri) ভাষায় বলা যায়, 
HNL ভারতের প্যায় পৃথিবীর আর অন্ত কোথাও বৃষ্টিপাত অর্থ নৈতিক 
জীবনের সকল দিককে এরূপভাবে প্রভাবান্বিত করে না | 

ভারতের বৃষ্টিপাতের অধিকাংশই সংঘটিত হয় মৌন্ুমী বায়ুর দ্বার।। এইজন্তই 
ভারতের জলবায়ুকে উষ্ণম্ডলের মৌন্ুমী ধরনের জলবায়ু বলা হয়। মৌস্নমী বায়ু 
বলিতে বুঝায় আআর্জরতা বহনকারী বায়ুপ্রবাহ। আর্জতা বহন করে বলিয়। এইরূপ 
বাযুপ্রবাহের ফলে বৃষ্টিপাত হয়। ভারতে এইরূপ বায়ু দুই দিক দিয়া 
প্রবাহিত হয়; এবং ফলে ইহা ছুই নামে পরিচিত-_উত্তর-পুর্ব 
মৌন্তুমী বায়ু এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী বায়ু। ইহার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী 
বায়ুর গুরুত্বই অধিক কারণ ইহাই ভারতের শতকরা ৯* ভাগ বৃষ্টিপ।ত ঘটায় । 

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্গুমী বায়ুর কারণকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে? 
গ্রীষ্মকালে উত্তর উষ্ণমণ্ডলের আবহাওয়া উত্তপ্ত হইয়৷ উঠে ; ফলে ভূ-ভাগের উপরিস্থিত 
১। দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুর চাপ বিশেষ কমিয়| যায়। যে-সকল অঞ্চলে বায়ুর চাপ কমিয়! 
মৌহমী বায়ু ও ইহার যায়, সেইদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে বাতাস বহিতে থাকে। এই 
0 বায়ুমোত সমুদ্রের উপর দিয়! আসে বলিয়া জলীয় বাপ সংগ্রহ 
করিয়া আর্দ্র বা বৃষ্টিবাহী হয়। ভূখণ্ডের উপরে আমিয়| ইহা পর্বতমালার সহিত; 
সংঘর্ষের ফলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। ্‌ 

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুুমী বায়ুর দুইটি স্রোত আছে £ বংগোপসাগরীয় আত এবং 
আরব সাগরীয় শ্রোত। প্রথমোক্ত শোতটি প্রথমে পূর্ব উপকূল পরিভ্রমণ করিয়া 
আসামের পর্বতমালার দিকে ধাবিত হয় এবং সেখান হইতে আগাম ও পশ্চিমবংগের প্রায় 
সর্বত্র বৃষ্টিপাত ঘটাইয়া গাংগেয সম ভলভূমি ধরিয়া, পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। শেষোক্ত 
বা আরব সাগরীয় স্রোতের প্রথম সংঘর্ষ হয় পশ্চিমঘ|ট পর্বতমালার সহিত। তাহার পর 
ইহা দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। 

উত্তর-পূর্ব মৌন্থমী বায়ু প্রবাহিত হয় শীতকালে । উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত 
হয় বলিয়া ইহার গতিপথে বংগোপমাগরের কিয়দংশ ছাড়া আর কোন জলভাগ পড়ে 
হ। উত্তরপূর্ব না। হৃতরাং ইহা বংগোপপাগরের উপর দিয়] দাক্ষিণাত্যে আধার 
মৌহুমী বায়ু“ সময় জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে 
শীতকালীন বৃষ্টিপাত ঘটায়। 

বলা হইয়াছে যে, ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৯* ভাগ সংঘটিত হয় দক্গিণ- 
পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দ্বারা ॥ মৌন্থবী বায়ুর বৈশিষ্ট্য হইল যে, পর্বতমালার সহিত প্রথম 

্ 


ভারতে মৌনুমী বায়ু 


চা 
১২ ভারতীয় অর্থ বিদ্যা k 


সংঘর্ষের সময় ইহা সর্বাধিক বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং পরে ইহা যত অগ্রসর হইতে থাকে 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণও তত কমিতে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুর ফলে সর্বাপেক্ষা অধিক 
বৃষ্টিপাত হয় আসামের উপত্যকা এবং পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে । তারপর বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ কমিতে কমিতে রাজস্থানে আসিয়া একেবারে হ্রাস পায়। 

বৃষ্টিপাতের তারতম্য অঙ্ক্সারে ভারতকে মোটামুটি তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়ঃ 
বৃষ্টিপাতের তারতম্য (১) আর্দ্র অঞ্চল-_এই অঞ্চলে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের 
অনুদারে ভারতের. পরিমাণ হইল ১:০ ইঞ্চির উপর। আসামের উপত্যকা অঞ্চল এবং 
আঞ্চলিক বিভাগ. পশ্চিমবংগের উপকূল ভূমির কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তগত। 

(২) নাতি-আর্্র অঞ্চল -এই অঞ্চলে বাৎসরিক গড় বৃষ্টপাত-৪* ইঞ্চি হইতে 

৯০* ইঞ্চির মধ্যে । পশ্চিমবংগ, বিহার, ঘুক্তপ্রদেশ, দাক্ষত্যের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা 

প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত । 


রাজস্থান, পাঞ্জাব, দক্ষিণাত্যের কিছু অংশ প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত । রাজস্থানের 
অনেকস্থানে বৎদরে গড়ে ৫ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয়। 
শুধু যে আঞ্চলিক বণ্টনেই বৃষ্টিপাতের এইরূপ তারতম্য পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, 
বৃষ্টিপাতের সময়েরও বিশেষ কোন নিশ্চয়তা নাই। সাধারণত জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর 
মাসের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্থমী বায়ু প্রবাহিত হইলেও সময়ে সময়ে ইহার প্রবাহে 
বিশেষ বিলম্ব ঘটিতে পারে। অনেক সময় আবার কোন কোন 
বষ্টিপাতের দময়গত অঞ্চলে প্রথমে গ্রয়োজনা তিরিভ বৃষ্টিপাত ঘটাইয়! সে-অঞ্চলে আর 
09, দেখা নাও দিতে পারে | এরূপ ঘটলে কৃষককে একবার শন্াঙ্ষেত্রের 
| আর একবার আকাশের দিকে চাহিয়! দিন কাটাইতে হয়। 


মৌসুমী বায়ুর ফলাফল (Economic Effects of the Monsoons) £ 
ভারত প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে শতকরা ৭* জন লোক রুষিজীবী | ভারতের মাটি 
শুষ্ক বলিয়া শস্তোৎপাদনের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয় । এখনও পর্যন্ত ভারত পর্যাপ্ত 


পরিমাণে সেচের ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। স্থতরাং এখনও পর্যন্ত কৃষক জলের জন্য 
বৃষ্টিপাতের উপর বিশেষ মাত্রায় নির্ভরশীল । কিন্ত এমন বৎসর বড় 'একট। দেখা যায় না 
(যখন ভারতের কোন-না-কোন অঞ্চলে হয় অতিবুষ্টি না-হয় অনাবৃষ্টি ঘটে । বলা যায় যে, 
ক। অর্থনৈতিক ভারতীয় মৌস্থমী বাস প্রাচ্য দেশীয় রাজন্বর্গের মতই হ্ৈৈরাচারী ; 
জীবনের অনিশ্চিত! ইহা সম্পূর্ণভাবে নিজের খেয়ালখুশী মত চলে । কোন বৎসর হয়ত’ ইহা 
[মৌহমী বাযুরই বৃষ্টিপাত একরূপ নাও ঘটাইতে পারে; কোন বৎসর হ্যস্ দেশ বা 
অনিশ্পতার ফল. দেশের অধিকাংশ অঞ্চলকে একেবারে ভাসাইয়া দিতে পারে । কোন, 
বৎসর ইহা অতি শীঘ্র, কোন বৎসর বা অত্যধিক বিলম্বে ঘনঘটা করিয়া আসিতে পারে । 
মৌন্মী বায়ুর খামখেয়ালীর এই ধরনের যে-কোনরূপ প্রকাশের ফলে দেশের অর্থ নৈতিক 


(৩) শুষ্ক অঞ্চল-_এই অঞ্চলে বংদরে ৪, ইঞ্চির কম গড় বৃষ্টপাত হয়। 


[ 
€ 
2 প্রাকৃতিক পরিবেশ ১৩ 


জীবন নোঙরহীন হইয়| সম্পূর্ণভাবে অজানার উজানে চলিতে থাকে। বস্তুত, ভারতের 
অর্থ নৈতিক জীবনের অস্থায়িদ্ব ও অনিশ্চয়তা বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তারই ফল। 
যদি বৃষ্টিপাত আশাঙ্গরপ বা সময়মত না হর অথবা যদি ইহা প্রয়োজনাতিরিক্ত 
বৃষ্টিপাত আশানুরূপ হয় তাহা হইলে শস্তের ক্ষতি হয় বলিয়া প্রথমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয 
না হইলে কুষক। শস্তের ক্ষতি হইলে কীচামালের যোগান কমিয়া যায় 
৯ বুকের ক্ষতি বলিয়া ভারতীয় শস্তজাত কাচামালের উপর নির্ভরশীল শিল্পগুলিও 
উদ শিচাসালের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারের পক্ষে এই শিল্পগুলিকে 
দর চালু রাখার জন্য বাহির হইতে কাচামাল আনয়ন করার প্রয়োজন 
হইতে পারে। 
এই-শতার্ধীর দ্বিতীয় দশক হইতে ভারতে খাছ|ভাব সমস্তারপে দেখা দিয়াছে । 
স্বাভাবিক উৎপাদনের বৎ্সরেও ভারতে খাদ্যের উৎপাদন পর্যাপ্ত নয়। স্থতরাং 
স্বাভাবিক বুভুক্ষা নিবারণের জন্যই সরকারকে বাহির হইতে খাণ্যশস্ত আমদানি করিতে 
হয়। ইহার উপর ঘদি কোন কারণে আবার শস্তহানি ঘটে তবে 
দুভিক্ষতরীণের জন্য সরকারকে বাহির হইতে প্রচুর খাগ্যশস্ত আমদানি 
“করিতে হইবে। গঠনমূলক কার্য বন্ধ রাখিয়া আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতি 
(reserve of foreign currency) ইহার জন্য ব্যয় করিতে হইবে। অর্থে ন 
কুলাইলে খণ করিয়াও আমদানি করিতে হইবে; এবং বর্তমানে ইহাই কর! হইতেছে। 
মূ্ধন-দ্রব্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় আমদানি পরিহার করিয়াও বুভুক্ষ! নিবারণের 
ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। 
শস্তোৎপাদন ব্যাহত হইলে প্রথমেই শতকরা ৭, জন রুষিজীবীর আয় কমে। 
কুষিজীবীর আয় কমিলে শিল্পজাত দ্রব্যেরও চাহিদা কমে; ফলে 


৩। খাদ্যাভাৰ 


৪। শিল্পজাত দ্রব্যের 


আহ শিল্পপতি, শিল্প-্রমিক ও ব্যবসায়ীদের আয়ও কমে। শিল্পদ্রব্যের 
৫। যানবাহনের চাহিদা কমিলে যানবাহনের চাহিদাও কমে। ফলে যাহারা 
চাহিদা হাম জীবিকার জন্ত যানবাহনের উপর নির্ভরশীল তাহাদের আয়ও কমে। 


ক শেণীর এইভাবে প্রধান প্রধান সামাজিক শ্রেনীর আয় কমিলে উকি 
ডাক্তার শিক্ষক প্রভৃতি সমাজের বাকী শ্রেণীর আয় কমিতে বাধ্য । 

সকল শ্রেণীর আয় যখন কমে তখন বিভিন্ন কর হইতে প্রাপ্য এবং রেলপথ, ডাক- 
বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন সেবামূলক কার্য হইতে লভ্য সরকারী আয়ও হ্রাস পায়। ভারতের 
রথানি বাণিজ্যে ভারতীয় কৃষিজ পণ্য এক বিশেষ স্থানাধিকার 

রা ফি করিয়া আছে বলিয়া শস্তের ক্ষতি. হইলে রপ্তানি শুদ্ধ হইতে আয় 
কমিয়া যায়, এবং রপ্তানির উপরই আমদানি নির্ভর.করে বলিয়া 
আমদানি শুল্ক হইতেও আয় কমে। শস্তের ক্ষতি হইলে শুধু যে সরকারী আয়ই কমে 
তাহা নহে, ছুভিক্ষত্রাণের জন্য খাদ্যশন্ত আমদানি, উপযুক্ত বণ্টনের জন্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা 
(system of control and rationing) করিতে হয় বলিয়া ব্যয়বৃদ্ধিও ঘটিয়া থাকে । 


) 
১৪ ভারতীয় অর্থবি্ > 


ভারত ও রাজ্যসরকারসমূহের আয়-ব্যয় মৌস্থমী বামুর উপর এত বেশী নির্ভরশীল যে, 
ইষ্টিপাতের সম্ভাবনা ভারতীয় বাজেটকে ভারত সরকারেৰ্‌ অন্যতম ভূতপূর্ব রাজস্ব সচিব 
লইয়া জুয়াখেলা স্তর ফ্রীটউড উইলসনের ( Sir Fleetwood Wilson ) ভাষায়, 


বৃষ্টিপাতের সম্তাবন! লইয়া জুয়াখেলা (৪. gable in 25105) বলিয়া বর্ণনা 
করা যায়। 


উপরন্তু, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব যে সকল ভৌগোলিক বিষয় দ্বারা 
নির্ধারিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মৌন্থমী বায়ুকে সর্প্রধান বলিয়া স্বচ্ছন্দে অভিহিত 
মৌঁনুমী বায়ুর দ্বার করিতে পারা যায়। বৃষ্টিপাত প্রচুর পরিমাণে হয় বলিয়াই 
লোকবমতির ব্টন পশ্চিমবংগ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কতকাংশের)লোকবসতি এত 
নিধধারিত হইয়াছে. ঘন এবং অপ্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্যই রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চল 
বিশেষভাবে জনবিরল। ভারতের অধিবাসিগণের অন্ৃষ্টনির্ভরণীলতা যে কতকাংশে 
মৌসুমী বায়ুর জন্-ইহাও বলা চলে। মৌন্গুমী বায়ুর আগমন-প্রত্যাগমনের সময়ের 
পরিবর্তন অথব!| ইহার পরিমাণভেদের ফলে রুষকের সকল শ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। 
খ। মৌহুমী বার. ইহাতে তাহার কোন হাত নাই। আবার পর বহর যাদি বৃষ্টি হয় 
জগ্ঠই ভারতীয়গণের . তবে মে আশাঙ্গুরূপ ফসল ঘরে তুলিতে পারে। তাহার অদৃষ্ট 
অদৃষ্টনি্রণীলত যখন এরূপভাবে প্রকৃতির খেয়ালের সহিত সংযুক্ত তখন সে অনৃষ্টবাদী 
হইতে বাধ্য। আবার যখন কৃষকের ভাগ্যের সহিত জনসংখ্যার অপরাপর অংশের 
ভাগ্য বিজড়িত তখন ইহা বল! যায় যে, অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত ভারতবাসীকে অতিমাত্রায় 
অনৃষটনির্ভরণীল হইতে শিখাইয়াছে। 

উপসংহার £ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ দিন দিন অর্থ নৈতিক জীবনের 
উপর প্রকৃতির প্রভাবের পরিমাণকে হ্রাস করিয়া আনিতেছে। পূর্বে যেসকল 
ভৌগোলিক বিষয় মান্থষের অর্থ নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত, বর্তমানে তাহাদের 
মধ্যে অনেককে অর্থ নৈতিক জীবনের সমৃদ্ধিসাধনে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভারতে 
মৌন্থুমী বায়ুর বেলায় দেখি যে, বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়ত| দুরিকরণের জন্ত বনু 
মৌছিমি বায়ুর প্রভাব নদীতে বাধ বাঁধিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বা হইতেছে। 
হইতে স্পরণ মুক্ত এই নকল নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা ( River Valley Projects ) 
হইতে ভারতের পক্ষে হইতে জলসেচ ছাড়াও বন্যা নিরোধ, আভ্যন্তরীণ জলপথের 
বিগ প্রসার প্রভৃতি ব্যবস্থাও করা হইতেছে। এই দিক দিয়া বহু কিছু 
কর! হইলেও ভারতের বিশাল আয়তনের তুলনায় বিশেষ কিছু করা এখনও সম্ভব 
হয় নাই। অন্যান্য ভৌগোলিক বিষয়ের কথ! ছাড়িয়া দিলেও শুবুমাত্র মৌন্মী বায়ুর 
প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে ভারতের পক্ষে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতেও বহুদিন 
সময় লাগিবে। 


1 
* অৰ্থ নৈতিক কাঠামো ১৫ 
প্রশ্নোত্তর 


৪ 
1. Discuss the extent to which economic life in India has been affected by 
geographical features, (৬-১৪ পৃষ্ঠা ) 


2. What are the monsoons? Describe their influence on the economic life 
of India.  [B. Com, 1947] (১১-১৪ পৃষ্ঠা) 


8. Describe the important variety of soils in India and point out their 
suitability for the growth of particular kinds of crops. [B. Com. 1941] ( ৮-৯ পৃষ্ঠা) 


তীয় অধ্যায় 


অৰ্থ নৈতিক কালামে 


( Economie Structure ) 


কোন দেশের অর্থ নৈতিক জীবন সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে প্রাকৃতিক পরিবেশ 
3 রী, উহার অর্থ নৈতিক কাঠামোর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
বগিতে কি বুঝায় হয়। জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক এশবর্য, মূলধন ও উহার গঠনের হার, 
রুষি ও শিল্পের অবস্থা, জাতীয় আয় ও উহার বণ্টন, মাথাপিছু 
আয় ও লোকের জীবনযাত্রার প্রণালী প্রভৃতি হইতেই দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর 
প্রকৃতি বুঝা যায়। 
বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো যে এক ধরনের নয় তাহা সহজেই অনুমেয়। 
কতকগুলি দেশে শিল্প-বাণিজ্য, রুষি প্রভৃতি অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; ফলে 
সেখানে লোকের জীবনযাত্রার মান অতি উচ্চ। আবার কতকগুলি দেশ অর্থ নৈতিক 
প্রসারের দিক হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া আছে; স্বভাবতই সেখানকার লোকের 
জীবনযাত্রার মান অতি নিয়। অর্থনৈতিক উন্নতির দিক হইতে বিচার করিয়! সকল 
দেশকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, যাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জার্মেনী 
প্রভৃতি কতকগুলি দেশকে অতি উন্নত (highly developed ) দেশ বলা হয়; 
এই সকল দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় অধিক। দ্বিতীয়ত, 
নিন ইতালী, হাংগেরী, আর প্রভৃতি কতকগুলি দেশ আছে যাহাদের 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত অর্থনৈতিক প্রসার অতি উচ্চস্তরে না পৌছাইলেও অনেকখানি 
করা যার অগ্রসর হইয়া গিয়াছে । তৃতীয়ত, ভারত, পাকিস্তান, ব্রদ্মদেশ, 
আফগানিস্তান, মালয় প্রভৃতি কতকগুলি দেশ আছে যাহারা অনেক পিছনে পড়িয়া 
আছে। এই সকল দেশে লোকের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিন 


১৬ ভারতীয় অর্থবিষ্া ঃ 


এই তৃতীয় শ্রেণীর দেশগুলিকে ‘অনুন্নত দেশ? বলিয়া অভিহিত করা যায়। কিন্তু “অনুন্নত? 
শব্দটির ব্যবহারে অনেক দেশের আপত্তি থাকা বর্তমানে অর্থবিদ্ঠাবিদগণ এই 
সকল দেশকে অর্ধোন্নত দেশ ( underdeveloped countries) বলিয়া অভিহিত 
করেন। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ছুই-তৃতীয়াংশের উপর লোক এই অর্ধোন্নত 
দেশগুলিতে বাস করে বলিয়া উহাদের উন্নয়ন অন্ততম আন্তর্জাতিক সমস্ত। হইয়া 
দাড়াইয়াছে। 
আমাদের দেশ যে অন্যতম অর্ধোন্নত দেশ তাহার উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে 1৯, 
এখন আমাদের সুল্পষ্টভাবে জান! প্রয়োজন যে অর্ধে[ন্নত দেশের লক্ষণ কি কি? এই 
নকল দেশের কাঠামো কি প্রকার এবং ইহাদের উন্নয়ন সাধনেরই বা পন্থা কি? আমর! 
এই সকল আলোচন! ভারতের পরিপ্রেক্ষিতেই করিব । 
বিভিন্ন লেখক অর্ধোন্নত দেশের বিভিন্ন সংজ্ঞ| প্রদান করিয়াছেন। এই তর্ক- 
বিতর্কের ভিতর না৷ যাইয়া সংক্ষেপে অর্ধোন্নত দেশের বর্ণনা এইভাবে করিতে পার! 
পাত যায় অর্ধোন্নত দেশ হইল সেই দশ যাহার বর্তমান মাথাপিছু 
কি বুঝায় আয় উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের তুলনায় অতি সামান্য 
এবং যাহার অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধনের যথেষ্ট সম্ভাবনা (potentia- 
10) রহিযাছে। জাতিপুঞ্জের বিশেষজ্ঞগণ ব্যাখ্যা করিয়| বলিয়াছেন £ মাকিন যুক্তরা 
ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপের মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের তুলনায় যে-সকল 
দেশের প্রকৃত মাথাপিছু আয় নিয় সে-সকল দেশকেই বুঝাইবার জন্য আমরা অর্ধোন্নত দেশ 
কথাটি ব্যবহার করি। ভারতের দৃষ্টান্ত লইলেই এ সংজ্ঞার অর্থ সুম্পষ্টভাবে ধর! পড়ে। 
১৯৫৫-৫৬ সালের হিসাব অনুসারে ভারতে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল -৭২ টাক! ; 
অপরদিকে ১৯৫৬ সালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে উহার পরিমাণ ছিল ৯,৭৩১ টাকা, ইংল্যাণ্ডে 
৪,২৮৭ টাকা এবং কানাডায় ৬১৭৪২ টাকা। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝ] যায় যে ভারত 
কত পিছনে পড়িয়া আছে। অথচ ভারতের প্রাকৃতিক এখ্বর্য এবং জনবলের প্রাচুর্য 
রহিয়াছে। আমরা! এই প্রাচুর্যের মধ্যে থাকিয়া ও অতি দরিদ্র রহিয়া গিয়াছি। উৎপাদনের 
পর্ধোত দেশের... উত্নতিদাধন করিয়া এই সকল সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে 
দুইটি লক্ষণ পারিলে লোকের মাথাপিছু আয় বাড়িয়া যাইবে এবং জীবনযাত্রার 
মানও উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিবে ।  স্থতরাং বর্তমান মাথাপিছু 
আয়ের স্বল্লতা এবং আধিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা হইল অর্ধোন্নত দেশের দুইটি 
প্রধান লক্ষণ। 
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* Pant A. Samuelson—Economics, An Introductory Analysis. 


4+ Measures For The Economic Development of underdeveloped countries— 
Report by a Group of Experts appointed by the Secretary General of the United 


Nations. 
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অর্ধান্নত অর্থব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main Struc- 

tural Features of . an Underdeveloped Economy): 

অর্ধো্ত দেশগুলির দিকে তাকাইলে উহাদের অর্থ-ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দিকে 

দৃষ্টি পড়ে। ভারতের দৃষ্টান্ত লইয়া এই বৈশিষ্টযগুলির ব্যাখ্যা করা যায় 

(১) শিল্পের অনগ্রসরত| ও কৃষির প্রাধান্য ভারতের মত অর্ধোরত দেশের অর্থ নৈতিক 

জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্্য। ভারতের জনসংখ্যার শতকর! ৭২ ভাগ লোক রুষিজীবী 

এবং মাত্র ১৭৫ ভাগ লোক শিল্পকার্যে নিযুক্ত । বাকী অংশ বাণিজ্য, পরিবহন, চাকরি 

- সুন্নত দেশে কৃষির প্রভৃতির: উপর নির্ভরশীল।* সমগ্র জাতীয় আয়ের মধ্যে প্রায় 

প্রাধান্য ও শিল্পের. অর্ধেকের মত আসে কৃষি হইতে। সংগঠিত কারখানা-শিল্প হইতে 

পিদাতা * জাতীয় আয়ের শতকর! ৯ ভাগ মাত্র উৎপন্ন হয় আর ক্ষুদ্র শিল্প 
হইতে আসে শতকরা ১* ভাগ। বাকিটা অন্তান্য সুত্র হইতে পাওয়া যায়। 

জাতীয় জীবনে রুষির ভূমিকা প্রধান হইলেও এইরূপ দেশে কুষি অস্থন্নতই হয়। 

উৎপাদন-পদ্ধতি অতি প্রাচীন, জমি অসম্বদ্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 

পীর TN বিভক্ত, ৫সচ-ব্যবস্থা। অনুন্নত, সার ও বীজ নিকৃষ্ট ধরনের হইতে দেখ। 

'যায়। ফলে জমি হইতে ফসল উৎপন্নের হার অতি কম হয়। ইহা ছাড়া দেখা যায় যে, 

অর্ধোন্নত দেশে ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থায় জমির মালিকানা রুষকের থাকে 

না ; সকলের উপরে থাকে জমিদার এবং তাহার পর থাকে অসংখ্য 

মধ্যন্বত্বভোগী ৷ কিছুদিন পূর্বেও আমাদের দেশে এইরগ ভূমিদ্বত্ব- 

ব্যবস্থা বর্তমান ছিল । 

(২) অর্ধোন্ত দেশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ছদ্ম বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব (disgnised 

7 = 006010)10511601)1 ভারতে শিল্পপ্রসারের অভাবে এবং বৈদেশিক যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের 

্‌ প্রতিযোগিতায় কুটির ও গ্রাম্য শিল্প ধবংসপ্রা্চ হওয়ায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অধিকাংশ 


জমিদার ও মধ্যন্বত্ব- 
ভোগীদের ভূমিকা" 


অধেণন্নত দেশে ছদ্ম বা জমিতে গিয়া ভিড় করিয়াছে। ফলে জমির উপর চাপ অত্যধিক 
প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের হইয়া পড়িয়াছে। পরিবারত্ুক্ত ক্ষুদ্র জমি চাষ করিতে যত লোকের 
| . আধিক্য প্রয়োজন হয় তাহার অধিক লোক এঁ জমিতে খাটিতেছে। এই 
অতিরিক্ত লোকদের জমি হইতে সরাইয়৷ আনিলে জমির উৎপাদন কোনক্রমেই হ্রাস পায় 
না। সুতরাং এই সকল লোকদের অনাবশ্তক বা বেকারের পর্যায়ে ফেলিতে হয়। কুষিতে 
এই ছন্ বেকারত্ব ছাড়াও এই দেশে শিল্পগত বেকার-সমস্তা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বেকারত্ব প্রভৃতি অন্যান্য ধরনের বেকারত্ব রহিয়াছে । 
(৩) ভারতের মত দেশে লোকবলের অভাব নাই; বেকার, অর্ধ-বেকার ও ছদ্ম 
বেকারের সংখ্যা বহু।« ইহাদিগকে সম্পদসথষ্টির কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের প্ররুত 
মূলধন বাড়িয়া যায়। কিন্ত ইহাদের উৎপাদনকার্ষে নিয়োগ করিবার 
|. কারিরিদক্ষতার অভাব পথে একটি, প্রধান অন্তরায় হইল কারিগরি দক্ষতার অভাব । 
| ইহাকে অর্ধো্নত দেশগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা হয়। 


* National Income Committee’s Report, 1954. 
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(৪) পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি 'যে অর্ধোন্নত দেশের লোকের মাথাপিছু আয় অতি 
মাথাপিছু আয়ের ব্ব্মত অল্প এবং জনসংখ্যার অধিকাংশকেই সারাজীবন দারিদ্রের মধ্যে 
ত হয়। 
(৫) অর্ধোশ্নত দেশে ধনবৈষম্য অতি প্রকট। একদিকে অগণিত জনসাধারণ 
একট ধনগত বৈনম্য : অর্ধাহার ও অনাহারের মধ্যে জীবন কাটায়, অপরদিকে মুক্মেয় ধনী 
ব্যক্তির মধ্যে ভোগবিলাসের প্রাচুর্য দেখা যায়। 


(৬) অধিকাংশ লোক দারিত্যক্লিষ্ট বলিয়া লোকের সঞ্চয় ক্ষমতাও অতি সামান্য, 
আমর! ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে, দেশের সঞ্চয় হইতেই দেশের মূলধন গড়িয়া উঠে। সুতরাং « 
অর্ধোন্নত দেশের সঞ্চয়ের হার স্বল্প হওয়ায় মূলন-গঠনের হারও 
চস ্বর হয়। উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের শতকরা! ১০-২* ভাগ 
মূলধন গঠনকার্ধে নিয়োজিত হয়। অর্ধোন্নত দেশে মূলধন-গঠনের 
জন্য জাতীয় আয়ের সামান্ত অংশই ব্যয় করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে কিছুদিন পূর্বেও 
জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগের বেশী মূলধন-সথষ্টির জন্য, ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই। 
সাম্প্রতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা সামান্য বাড়িয়৷ জাতীয় আয়ের 
শতকর| ৮৮ ভাগে দাড়ায়। 


(৭) ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের প্রকৃতি হইতে অর্ধোন্নত দেশের অনগ্রসরতার 
সাধারণ লোকের আয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামাঞ্চলে বসবাস 
অধিকাংশই খাদ্য করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ 
থোগাইতে বায় হয় পরিবার যে-ব্যয় করে তাহার মধ্যে শতকরা! ৬৬ ভাগের উপর বায় 
হয় খ|গ্ের উপর এবং শতকর। ৬ ভাগের মত ব্যয় হয় জামাকাপড় ক্রয় করিতে। 1 শিক্ষা, 
চিকিৎসা! প্রভৃতিতে ব্যয় অতি নগণ্য বলিলেই হয়। নগরাঞ্চলে সাধারণ লোকের ব্যয় 
সাধারণ লোকের থাগ অর্ধেকের মত হয় খাদ্ধদ্রব্যের উপর খাদ্যদ্রব্যের উপর আয়ের 
হণ ন্যুনতম অধিকাংশ ব্যয় করা সত্বেও লোকে জীবনধারণের জন্য ন্যুনতম 
পুষ্টিকারিতার পক্ষেও. পরিমাণ থাদ্ জে|টাইতে পারে না। ন্যুনতম পুষ্টিকারিতার জন্য 
11117. প্রত্যেক প্রাপ্চবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক অন্তত ৩,*০০ ক্যালোরি মূল্যের 
খা্য গ্রহণ করা প্রয়োজন ৷ কিন্তু ভারতে গড় ক্যালোরি গ্রহণ হইল ২,২০০ মাত্র। 
আশিক্ষ| ও ব্যাধির. সাধারণ লোক শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে ব্যয় করিতে অক্ষম বলিয়! 
ব্যাপকতা অর্ধোন্নত দেশে অশিক্ষা ও ব্যাধি ব্যাপক আকারে দেখা যায়। 
আমাদের দেশে এখনও শতকরা ৮৩ জন লোক নিরক্ষর | 


—  — — ’ 2 
* The domestic ascumulation of capital in a poor country is bound to be » 


slow’. — Jacob Viner. 
1 ‘With very low living standards the bulk of the aggregate money income 


of the population is spent on food and relatively primitive items of clothing and 


household necessities, Paul A Barau 
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(৮) ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অতি দ্রুতগতিতে হয়। 
জনসংখ্যার করত বৃদ্ধি আমাদের দেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৪৫-৫০ লক্ষ করিয়া লোকসংখ্যা 
এবং জন্মৃত্যার হারের বৃদ্ধি পাইতেছে। জন্মমৃত্যুর উচ্চহার, স্বল্লায়ু ও শিশুমৃত্যুর আধিক্যও 
আধিক্য অর্ধোন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

(৯) অর্ধোম্নত দেশের মূলধনের সংগতি যে অতি অল্প তাহার আলোচনাও করা 
হইয়াছে। এই সামান্য মূলধনও সকল সময় জাতীয় স্বার্থে শিল্পপ্রসারের জন্য নিয়োজিত 
অধে নত মূলধনের হয় না ।* ব্যক্তিগত মালিকগণ অনেক ক্ষেত্রেই যহজে অধিক মুনাফা! 
বিনিয়োগ কামাভাবে শিকার করিতে চায় ; সেইজগ্যই ফটক! বাজার, চোরাকারবার, মাল 
যয মজুত, ব্য ক্রয়বিক্রয় প্রভৃতিতে টাকা খাটাইতে থাকে। কিছুটা 
সঞ্চয় গহনাপত্রাদিত্েও ব্যয়িত হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগত শিল্পপতিগণ যানবাহন, 
মূলধন-দব্য অপেক্ষা! বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ-পরিকল্পনা এবং লৌহ ও ইম্পাত, রাসায়নিক 
ভোগাত্রবা উৎপাদনের দ্রব্য প্রভৃতি ভারী শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করিতে চাহে না, কারণ 
দিকে অধিক বোক  এগুলিতে আশু লাভের সম্ভাবনা কম অথবা অধিক রুকি থাকে। 
ফলে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের অরপক্ষা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে তাহারা টাকা বিনিয়োগ 
করে ; এবং ফলে দেশের প্রকৃত মূলধন সামান্যই গড়িয়া উঠে। 

(১০) অর্ধোন্নত দেশের বহির্বাণিজ্য উপনিবেশিক (০০1919]) ধরনের হয়। এরূপ 
বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হইল দেশ হইতে সন্ত দরে শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে কীচামাল 
রপ্যানি করা এবং বিদেশ হইতে শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য আমদানি করা। এরূপ হইবার 
দল) প্রধান কারণ হইল বিদেশী ধাসকের শাসন ও শোষণ। ভারতের 
উপনিবেশিক ধরনের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। ব্রিটিশ সরকার 

এই পন্থ! অবলম্বন করিয়াই ভারতের শিল্পপ্রসারে বাধা দিয়াছে এবং 
নিজ দেশের শিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিয়াছে। ফলে ভারতকে সেদিন 
পর্যন্ত কাচামাল ও খাঁ্শস্ত রপ্তানি ও যন্ত্রশিল্প নিমিত দ্রব্য আমদানি করিতে হইয়াছে। 


ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর (Transition in Indian Eco- 
OMY) $ ভারতের অর্থব্যবস্থা অর্ধোয়ত হইলেও বর্তমানে উহার রূপাস্তর ঘটিতেছে। 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থাকে উন্নয়নমূলক রূপদানের 
সই প্রকার সণার প্রচেষ্টা চলিতেছে। স্থতরাং ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের 
আলোচনা দুই দিক হইতে কর! যাইতে পারে--যথা, (ক) স্বাতন্থ্যবাদী 
অর্থ-ব্যবস্থা হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর, এবং (খ) অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থা 
হইতে উন্নয়নস্কূলক অর্থব্যবস্থায় রূপান্তর । 
* Paul A. Samuelson—Economics : An Introductory Analysis-4র 1১8-১৫ পৃষ্ঠা 
‘Mal-investment of savings is an important problem in underdeveloped 
countries.’—Measures for the Economic Development of Uuderdeveloped 


Countries ( United Nations, Department of Economic Affairs ). 
ৎ 


ৃ ) 
২, 1.1 "ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা , 
২ রস্বাতন্ত্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থ হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় 


রী . (Transition from Laissez Faire Economy to Planned 
Ec০n০my) £ স্বাতন্্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থ| ধনতন্তরেরই প্রতিফলন । এই প্রকার অর্থ 
ব্যবস্থার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যায়_যথা, 
(ক) ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তিতে অব্যাহত অধিকার, (খ) উদ্যোগের 
IF স্বাধীনত| (freedom of enterprise), এবং (গ) ভোগ্যপণ্য- 
ক্রেতার স্বাধীনতা sovereignty of the consumer) I 
কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত স্বাতন্ত্যবাদই ছিল বহু-অনুস্থত অর্থ ব্যবস্থা । বিভিন্ন অর্থবিদ্যাব্দি 
| নানা দিক দিয়! ইহার গুণগানও করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি দেখা 
পরিকল্পনা-প্রবণতার ন্‌ 
কারি দিয়াছে ব্যক্তিন্নাতন্ত্যবাদমূলক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একরূপ 
বিশ্বব্যাগী প্রবল প্রতিক্রিয়া । অন্যান্যের মধ্যে বলা হয় যে এই 4 
প্রকার, অর্থব্যবস্থা দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সহায়ক নহে। 
ব্রিটিশ আমলে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা স্বাভন্যবাদী থাকিলেও পরিকল্পনার জন্ননা কল্পন। 
বেশ কিছুদিন পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। ইহার মধ্যে ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস 
কর্তৃক ‘জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি’ (National Planning 
বা A Committee) গঠন এবং ১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ‘পরিকল্পন৷ 
ও উন্নরন বিভাগ’ (Planning and Development) স্থাপন এবং 
শিল্পপতিগণ কর্তৃক বোস্বাই পরিকল্পন! (Bombay Plan) রচনার কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য 1* ঠ 
স্বাধীনতার পর পরিকল্পনা-গ্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৪৮ সালের সরকারী 
শিল্পনীতি প্রস্তাবে ([ndustrial Policy Resolution) মিশর অর্থ-ব্যবস্থ (Mixed ৮ 
০০০১) প্রবর্তনের ঘোষণ| করা হয়। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থারই 
একটি রূপ। | 
ইহার পর ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা, কমিশন গঠিত এবং পরবর্তী বৎসরে প্রথম 
পঞ্ধবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হয়। | | 
বর্তমানে প্রথম পরিকল্পনা শেষ হইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যও অনেক দুর 
অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পন! প্রবর্তনের প্রাক্কালে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল | 
মাসে সরকারী শিল্পনীতির পরিমার্জন! করিয়া সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে ব্যাপকতর | 
এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সংকুচিত কর! হয়। ইহার ফলে ভারত পূর্ণ | 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পথে আরও এক পদ অগ্রসর হয়। 
আশা করা যাইতেছে যে এইভাবে ধীরে ধীরে বেসরকারী উ্তোগের ক্ষেত্রের), 
বর্তমান রূপান্তর সংকোচন ও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ দ্বার একদিন: 
পূর্ণ পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থাই প্রবর্তন করা /হইবে। সেদিন 


২ * দ্বিতীয় খণ্ডে “অর্থনৈতিক পরিকল্পনা" সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ। ই) 


Er] 


স্নাতন্ত্যবাদী অর্থ- 
ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 


\ 
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ডু গু 
*_ অর্থ নৈতিক কাঠামো ২১ 
ভারতের সমাজ-ব্যবস্থ। হইবে সমাজতন্্রী ধরনের | ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন সংঘটিত 
হইতেছে বলির। ইহাকে অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের অন্যতম দিক বলিয়া! গণ্য করা হয় । 

(খ) অধেণম্নত অর্থ-ব্যবন্থা হইতে উন্নয়নমুলক অর্থব্যবস্থায় রূপান্তর 
(Transition irom Underdeveloped Economy to Developmental 
অর্থনৈতিক উন্নয়নই . 10070৮75) £ ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য 
পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটি--যথা, (ক) অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, (খ) সমাজতান্ত্রিক 
সূমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন । ইহার মধ্যে আবার প্রথমটিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ । 

ভারত যে অন্ততম অর্ধোন্নত দেশ তাহা আমরা আলোচন! করিয়া দেখিয়াছি। 
এখন দেখা প্রয়োজম যে অর্ধোন্নত অঞ্চলসমূহের অস্তিত্বের কারণ কি। অর্ধোন্নত অঞ্চল- 
f সমূহের অস্তিত্বের কারণ প্রধানত তিন প্রকার--(ক) রাষ্্রনৈতিক, 
be (থ) সামাজিক, এবং (গ) অর্থনৈতিক। রাষ্ট্রনৈতিক দিক দিয় 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে ওপনিবেশিক, অঞ্চলসমূহ অর্ধোম্নতই 

থাকিয়া যায়-_-ক|রণ পর্যাপ্ত অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সাম্রাজ্যিক শক্তির স্বার্থ-বিরুদ্ধ | 

অর্ধেন্নত দেশের সমাজ বিশেষভাবে শ্রেণীবিভক্ত এবং 'সামন্তপ্রথা সমন্বিত হয়। 
এখানে ভূম্বামিবর্গ পরগাছার গ্ায় কৃষককুলের স্বন্ধে চাপিয়৷ থাকে, শিল্পপতিগণ চরম 
স্বৈরাচারী হয় এবং সরকারী কর্মচারীবৃন্দ দেশের শোষণে বিদেশীকে সহায়তা করিতে 
থাকে। উপ্রন্ত বর্ণভেদ প্রথা, যৌথ পরিবার প্রথ। প্রভৃতির শ্যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানও 
উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করে। 

অর্থোননত দেশদমুহের অস্তিত্বের অন্ততম অর্থ নৈতিক কারণ হইল অত্যধিক হারে 
জনসংখ্যার বৃদ্ধি । জনসংখ্যার আয়তন বিরাট হওয়ার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন 
এবং শ্রমের কাম্য সমন্বয় সাধন সঙ্গব. হয় না_ স্বল্প জমি ও মূলধনের সহিত অধিক 
সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হয়। স্বভাবতই শ্রমিক পিছু উৎপাদন হয় স্বল্প । 

এই অবস্থা হইতে মুক্তি-_মর্থাৎ অর্ধো্ত দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথ হইল 
পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থার প্রবর্তন। পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার অধীনে (ক) অধিক মূলধন- 
সংগঠনের (০213105]1918998) দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, (খ) শ্রমের অপর্যয় যথাসম্ভব 

রহিত করিয়া উহাকে উৎপাদন কাজকর্মে নিযুক্ত করিতে হইবে, 
অধোরত অবস্থা হইতে (এ) মূলধনকে অধিকতর উৎপাদনশীল করিতে হইবে, (ঘ) জনসংখ্যার 
মুক্তির উপায় রঃ 
Le বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, এবং (ঙ) সামাজিক উৎসাহের স্থটি 
করিয়৷ সমবায়ের ভিত্তিতে উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে স্থাপিত করিতে হইবে । 

বর্তমান ষ্ডারতে ইহাই করা হইতেছে। তাই বলা হয় যে ভারতের অর্থ- 

আজ আর এক দিক দিয়া রূপান্তরের পথে। এই রূপ 
ভারত এখন মুক্তির পথে অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থা হইতে উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় রূপা 


TES 


৯ | 
২২ ভারতীয় অর্থাবন্থা 
প্রশ্নোত্তর 


এ 
1, Whatis meant by an underdeveloped couniry ? In what sense is Indie 
an underdeveloped country ? (১৬-১৯ পৃষ্ঠা ) 
2. What are the main features of an underdeveloped economy ? Illustrate 
your answer with reference to India. ( ১৬-১৯ পৃষ্ঠ!) 
3. Briefly describe the transition in Indian Economy. (১৯-২১ পৃষ্ঠা) 


চুর্থ অধ্যায় > 
প্ৰাকৃতিক সম্পদ a“ 


( Natural Resources ) 


অর্থবিদ্যায় যাহা সামগ্রিকভাবে ভূমি’ (10) বলিয়া অভিহিত, সেই সকল প্রাকৃতিক 
দানের (0165 ০£ 2507) সহযোগে মানুষ সম্পদ (Wealth) সুষ্টি করে। যে- 
প্রাকৃতিক সম্পদের দেশকে প্রকৃতি যে-পরিমাণে দান করিয়াছে তাহার সামগ্রিক সম্পদ 
গর্ধালোচনার (Total Wealth) সেই পরিমাণই হইবার সম্ভাবনা ৷ এইজন্য 
প্রয়োজ্নীয়ত! কোন দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় উহার অর্থ নৈতিক 
সমৃদ্ধির প্রাকৃতিক উপাদান সম্বন্ধেও আলো|চনা করা প্রয়োজন। দেখা প্রয়োজন যে, 
এ দেশের মানুষ প্রকৃতির দানকে কিভাবে এবং কতটুকু পরিমাণে কাজে লাগাইয়া 
অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। ক 
ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদকে এই কয় ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা কর! যায়ঃ 
খনিজ সম্পদ, শক্তিসম্পদ, বনসম্পদ এবং প্রাণিসম্পদ । 
খনিজ সম্পদ ( Mineral Resources ) £ ভারতে এখনও বিস্তারিতভাবে 
খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও প্রক্কতি নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ইহার ফলে 
প্রাকৃতিক সম্পদের. ভারতের খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী দুইটি ধারণা বর্তমান 
শ্রেণীবিভাগ আছে। অনেকের ধারণা হইল যে, ভারতের খনিজ সম্পদ একরূপ 
অপর্যাপ্ত; উৎপাদনজনিত ত্রুটি এবং অপারগতার জন্য ভারত খনিজ সম্পদে অন্তান্ত 
উন্নত দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। অপরদিকে, 'অনেকে এই মত পোষণ করেন 
ভারতের খনিজ সম্পদ 
রাগ কিনা? বলিয়া গণা করা যায়। উৎপাদনজনিত ক্রি দূর করিলে এই দিক 
দিয়া ভারতের অবস্থার সামান্য মাত্র পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে; 


বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হইবে না । এই ছুই পরস্পরবিরোধী মতের কোনটিই | 


যে, খনিজ সম্পদের দিক দিয়া ভারতকে দরিদ্র দেশসমূহের অন্যতম | 


গ্রহণযোগ্য নহে। ভারতের আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় এই দেশের খনিজ সম্পদকে | 


স্পা জল ৩... 
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অপর্যাপ্ত বলিয়া বর্ণনা করা যায় না; আবার ভারতের খনিজ সম্পদ একরপ নগণ্য 
একথাও বলা যায় না। ইহা অবশ্যই সত্য যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ভারতে 
খনিজ দ্রব্যের যথাযোগ্য উৎপাদন-ব্যবস্থা এখনও করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই । যে দিন 
উহা! সম্ভব হইবে সেই দিন ভারতের খনিজ সম্পদকে 'একরূপ নগণ্য বলিয়া কোনরূপে 
বর্ণনা করা যাইবে না। 
'গাণ্ডোয়ানা, নামে অভিহিত ছোটনাগপুরের মালভূমিই হইল ভারতের খনিজ 
সম্পদের প্রধান স্থান। গঠনের দিক হইতে দেখিলে ভারতে কয়েকটি খনিজ সম্পদ প্রচুর 
কয়েকটি খনিজ পরিমাণে পাওয়া যায়_-যথা, লৌহ-আকর (7:07. 016), অভ্র, 
সম্পদের প্রাচ্য. ম্যাংগানীজ, কয়লা, বল্সাইট, প্রভৃতি । ইহার মধ্যে ভারতকে 
করেকটির অভাব * আবার অভ্রের একচেটিয়া উৎপাদক বলিয়াও বর্ণনা করা চলে। 
কিন্ত আর কয়েকটি প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদে ভারত নিঃসন্দেহে দরিদ্র দেশ। ভারতে 
তা দস্ত৷ পারদ টিন স্বর্ণ রৌপ্য চীনামাটি প্রভৃতির সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায় না। 
ভারতের খনিজ শিল্পের একটি প্রধান ক্রটির দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। স্বপরি- 
বড কল্পিত পদ্ধতিতে খনি শিল্প এতদিন প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয়দের 
হাসি হস্তে ছিল। তাহার! প্রধানত রপ্তানির জন্যই খনিজ দ্রব্য উৎপাদন 
করিত। ইহার ফলে বিদেশী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে 
ভারতের অনেক মূল্যবান খনিজ সম্পদকে একপ্রকার নিঃশেষ করা হইয়াছে। স্বাধীন 


. দেশের পরিকল্পিত শিল্প-ব্যবস্থায় এই নীতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক 


কথা বলার প্রয়োজন নাই । তবে এই বিষয়টি স্মরণ রাখিতে হইবে 
be যে, জাতীয় শিল্পের প্রয়োজনেও খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করা 
চলিবে না। যাহারা আমাদের পশ্চাতে আসিতেছে সেই 
উত্তরপুরুষদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের খনিজ সম্পদের ব্যবহার করিতে হইবে। 
ভারতর খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ ( Classification of the 
Mineral Resources 0f India)? ভারতের খনিজ সম্পদের অন্যতম শেণী- 
বিভাগ হইল (১) জালানি খনিজ, (২) ধাতব খনিজ, এবং (৩) অ-ধাতব খনিজের মধ্যে । 
(১) স্বালালি খলিজ (U৫!5 )? ভারতের জালানি খনিজের মধ্যে কয়লা 
এবং তৈল প্রধান। এই দুইটির মধ্যে আবার কয়লাকেই সর্বপ্রধান বলিয়া! গণ্য 
করিতে হইবে । 
কয়লা (0০81): ভারতের পক্ষে কয়লা শুধু সর্বপ্রধান জালানি মাত্র নহে; 
ইছা এখন পর্যন্ত শক্তিরও (2০৩) সর্বপ্রধান উৎস। যানবাহন, 
কয়লা এখনশু শক্তির একলকারখানা, বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন, নিত্য সংসারযাত্রা, 
নগ্ন তয় প্রভৃতিতে এখনও ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
কয়লা উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত সপ্তম স্থানাধিকারী । ভারতের কয়লা- 
খনির অধিকাংশই পশ্চিমবংগ, বিহার, উড়িস্া, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধের ‘গাণ্ডোয়ানা ' অঞ্চলে’ 
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ূ অবস্থিত। ইহার মধ্যে আবার পশ্চিমবংগ ও বিহার রাজ্যের ঝরিয়।, রাণীগ গর, বোকার 

| এবং গিরিডির খনি অঞ্চল হইতে মোট উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৯* ভাগ পাওয়া যায়। 

| গাঙোয়ানা অঞ্চল তাহার পরের স্থানের অধিকারী হইল আসাম | বোষ্বাই, রাজস্থান 

ূ এবং কয়লাখনিগুলির এবং কাশ্মীরেও কিছু কিছু কয়লা পাওয়া যায়। কিন্তু এই কয়লা 

| আঞ্চলিকতা হইল অপেক্ষাকৃত নিরেস কয়লা । 

ভারতের কয়লাখনিগুলির এই আঞ্চলিকতা শিল্পোন্ন়নের পথে এক বিরাট বাধাস্বরূপ । 
বিশাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পের জন্য পশ্চিমবংগ ও বিহারের কয়লাখনিগুলি 


হইতে কয়লা বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়। ফলে উৎপাদনের ব্যয়বুদ্ধি ঘটে এবং. 


সময়মত কয়ল! না পৌছাইলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। কয়লার আঞ্চলিক বণ্টনজনিত 
৷ এই অন্থবিধা দূর করিবার জন্য মাদ্রাজ সরকার আর্কট অঞ্চলে পিংগলবর্ণের কয়ল| বু 
| আঞ্চলিকতাজনিত পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছে। আর্কট অঞ্চলে পিংগল- 
[ত্রুটি ও ইহার বর্ণের কয়লা বহু পরিমাণে সঞ্চিতও আছে। অন্ধ সরকারও এ 
| প্রতিকারের প্রচেষ্ট রাজ্যের কয়লাখনিগুলি হইতে আধুনিক উপায়ে অধিক পরিমাণে 
কয়লা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী, পরিকল্পনাতে মধ্য প্রদেশ, 
উড়ি, রাজস্থান, অন্ধপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে কয়লা খনি উন্নয়নের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 
ভারতের খনিজ সম্পদ হিসাবে কয়লা সম্পকিত দ্বিতীয় সমস্তা হইল যে, ভারতের 
 ভূগর্ভে সঞ্চিত মোট কয়লার পরিমাণ যথেষ্ট হইলেও উৎকৃষ্ট ধাতুনিষ্কাশক (Metallurgi- 
1০81) এবং ‘কোক? কয়লার (0০1578 0০91) পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। সাম্প্রতিক 
কয়লা মম্পকিত হিদাব অস্থপারে ভূগর্ভে সঞ্চিত সকল প্রকার কয়লার পরিমাণ 
(দ্বিতীয় সমস্ত! ও'ইহার ৬ হাজার কোটি টন হইলেও * কয়লা বোর্ড কমিটি (Coalfield 
সমাধানের প্রচেষ্টা. 00:03:66) দেখাইয়াছিল যে, ইহার মধ্যে ‘কোক’ করলার 
রিমাণ মাত্র ২** কোটি টন। এই ২০০ কোটি টনের মধ্যে যতটুকু আমরা 
বাস্তরিকই খনি হইতে উত্তোলন করিতে পারি তাহার পরিমাণ মাত্র ১৬০ কোটি 
[টন। ১৯৫০ সালের ধাতুনিষ্কাশক কয়লা সংরক্ষণ কমিটির (Metallurgical Coal 
[Conservation Committee, 1950) রিপোর্ট অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না 
করিলে উপরি-উক্ত অনুমিত উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়| অর্ধেক হইয়া যাইতে পারে। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে, ধাতুনিষ্কাশক ও কোক কলার উত্তোলন ও ব্যবহারে বিশেষ 
সর্ভকতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়ত৷ আছে। এই কারণে ১৯৫২ সালে বাতুনিষ্কাশক ও 
কোক কয়লার বাৎসরিক উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে কয়লাখনি (সংরক্ষণ ও 
নিরাপত্তা ) আইন [Coal Mining (Conservation and Safety) Act, 1952 ] 
নামে একটি আইন পাস করা হইয়াছে এবং সংরক্ষণের উপায় নির্ধারণ ৬ অবলম্বমের জনয 
একজন কমিশনারের (C০৪1 C০mi55i০॥e+) অধীনে কয়ল| বোর্ড ( Coal Board ) 
নামে একটি বোর্ডও স্থাপন করা হইয়াছে। 
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বর্তমানে খনি হইতে কয়লা উৎপাদনের ব্যাপারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও 
অবলম্বন করা হইতেছে । সম্প্রতি ভারত সরকার মিশ্র পেট্রোলিয়াম (synthetic petrol) 
উৎপাদনকার্ষে কয়লা ব্যবহারে মনোযোগী হইয়াছে । ১৯৫৩ সালে ধৌতকরণ কারখানা 
উৎপাদনজনিত ক্রটির (9921 waseries) স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
প্রতিবিধানের এচেষ্ট' করিবার জন্য সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিন। কমিটি 
অনতিবিলম্বে এইরূপ কারখানা স্থাপনের জন্য সুপারিশ করে। উৎকৃষ্ট ধাতুনিক্কাশক ও 
কোক কয়লার গুণগত অভিন্নত৷ বজায় রাখার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে 
বঞ্চ্রাম্তব এই প্রকার সকল কয়লারই ধৌঁতকরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ভিলাই ও 
রুরকেলার ইস্পাত কারখানায় কোক কয়লা সরবরাহ করিবার জন্তু ১৯৫৮ সালে একটি 
জাপানী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কারগালিতে (81881) ২'৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে 
॥ একটি কয়ল! ধৌতকরণ কারখান| ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হইয়াছে। এই কারখানার, 
উৎপাদন-ক্ষমতা। বাৎসরিক ২২ লক্ষ টন। ছুর্গাপুরের কারখানার জন্য পশ্চিমবংগ 
সরকার একটি জার্মান প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ৭: কোটি টাক! ব্যয়ে একটি কয়ল! চুল্লী 
কারখানা স্থাপন করিয়াছে । *৯৫৯ সালের মার্চ মাস হইতে এই চুন্নী কাজ সুরু 
করিয়াছে । ইহা দৈনিক ১ হাজার টন উৎকৃষ্ট কোক করল| সরবরাহ করিবে | 
১৯৫০ সালে কয়লার মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ২০ লক্ষ টন। ১৯৫৬ 
সালে ইহা বাড়িয়া ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টনে দাড়ায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 
কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য প্রথমে ৬ কোটি টনে নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে । ১৯৫৮ সালের হিসাব 
হইতে দেখা যায় যে উৎপাদন ৪ কোটি ৫২ লক্ষ টনে পৌছিয়াছে ।* 
তৈল (011)£ ভারতে উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ খুবই সামান্য। আসামের 
"* ডিগবয় হইতেই যা-কিছু তৈল পাওয়া যায়। এই সুত্ৰ হইতে ৪ লক্ষ টন বা ভারতের 
মোট প্রয়োজনের শতকর| ৫ ভাগের কিছু উপর তৈল পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় তৈলের 
বাকী অংশ বাহির হইতে আমদানি করিতে হয়। সম্প্রতি অবশ্য আসামের নাহাঁর- 
71:11, কাটিয়া ও মোরাণে দুইটি বৃহৎ তৈলখনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং 
করণের নূতন প্রচ তৈল উত্তোলনের জন্য কয়েকটি কুপও ইতিমধ্যে খনন করা হইয়াছে। 
এই দুই তৈলখনি হইতে বর্তমানে বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টন করিয়| 
এবং শেষ পর্যন্ত ৫০ লক্ষ টন করিয়া অপরিশুদ্ধ তৈল (০71৫8 ০11) পাওয়| যাইবে 
অনুমান কর! হইয়াছে । তখন ভারতের মোট প্রয়োজনীয়তার শতকরা ৪০ ভাগ আভ্যন্তরীণ 
সুত্র হইতেই মিটিবে । ইহার উপর বর্তমানে ভারতের নানা অঞ্চলে বিশেষ করিয়া আসাম, 
পশ্চিমবংগ ও উড়িষ্যার অববাহিকা অঞ্চলে, পাঞ্জাবের জালামুখীতে, রাজস্থানের জয়শল্সীরে 
| ২ *এবং বর্তমান ধোস্বাই-ভুক্ত ভূতপূৰ্ব নৌরাষ্ট্র অঞ্চলে তৈলখনির সন্ধানকার্যও চলিতেছে। 
|! সরকারী বিবৃতি অন্ুদারে বোস্বাই রাজ্যের অন্তর্গত ক্যাদ্বেতে তৈলখনির সন্ধানও পাওয়া 
গিয়াছে। আশা করা হইতেছে যে ইহা হইতে লাভজনকভাবে তৈল উৎপাদন কর! 
লো রেজা 
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২৬ ভারতীয় .অর্থবিদ্যা টা 


সম্ভব হইবে । অপরদিকে আবার ইক্ষু অপজাত (১5-9101) এবং কয়লা হইতে 
মিশ্র পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করিয়া তৈলের এই অভাব কিছু পরিমাণে পুরণ করিবার 
ব্যবস্থা হইতেছে । বর্তমানে এই স্থত্র হইতে ২ কোটি গ্যালনের মত তৈল উৎপন্ন হয়। 
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকারের সহিত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সট্যাপ্ডার্ড 
ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী (Standard Vacuum 011 Co.) ও ক্যালটেক্স (Caltex) 


এবং ব্রিটিশ কোম্পানী বার্ম। শেলের (30110151101) তিনটি পৃথক্‌ চুক্তি দ্বার তিনটি : 


তৈল শোধনাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। উহাদের মধ্যে 
বার্মাশেল ও স্ট্যাণ্ডার্ড' ভ্যাকুয়মের কারখানা দুইটি বোস্বাইএর 
নিকট ট্রশ্বেতে এবং ক্যালটেক্সের কারথানাটি অন্ধের বিশ।খাপত্রনমে স্থাপিত হইয়াছে। 
অপরিশুদ্ধ তৈল প্রধানত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি হইতে আমদানি ক্ষরা হয়। প্রথমে 
শোধনাগার তিনটির উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল ৪৩ লক্ষ টন। পরে উহাকে বৃদ্ধি করিয়া 
৫ লক্ষ টনের উপরে লইয়া যাওয়। হইয়াছে । বর্তমানে নাহারকাটিয়া ও মোরাণের 
খনির তৈল শোধন করিবার জন্য দুইটি শোধনাগার স্থাপনের জন্য একটি সরকারী 
কোম্পানী গঠন করা হইয়াছে। শোধনাগার দুইটির মধ্যে একটি বিহারের বারৌণী এবং 
অপরটি আনামের গৌহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে ।' আনামের শোধন|গারটি স্থাপনের জন্য 
রুমানিয়। সরকার দীর্ঘকালীন খণ প্রদান করিবে । 

(২) ধাতব খনিজ (Metallic Mineral) £ ভারতের ধাতব খনিজ 
সম্পদের মধ্যে লৌহ আকর, ম্যাংগানীজ-আকর, বন্সাইট, তা, স্বর্ণ এবং ইউরেনিয়ামই 
প্রধান। 

লোৌহ-আকর (1০7 0%০)$ লৌহ-আাকরের দিক দিয়া ভারত বিশেষভাবে 
সমৃদ্ধ। ভারতের কোন কোন স্থানের লৌহ-আকর পৃথিবীর মধ্যে রা ইহাদের 

মধ্য হইতে শতকরা ৭* ভাগের কাছাকাছিও লৌহ পাওয়া যায়। 
নু গঞ্ত. অনেকের মতে, এশিয়ার মধ্যে ভারতেই সর্ববৃহৎ লৌহ-করের খনি 

আছে এবং ইহার পরিমাণ এত অধিক যে হাজার বৎসরেও ইহা 
নিঃশেষ হইবে না। সরকারী হিসাব অস্থলারে আনুমানিক সঞ্চয়ের পরিমাণ হইল ২,১০০ 
কোটি টন। 

বিহারের নিংভূম জিল! এবং উড়িষ্যার মম্ুরভপ্র, বোনাই ও কেওনঝর অঞ্চলের লৌহ- 
আকর সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহ! ছাড়া মধ্যপ্রদেশ, মহীশুর, পশ্চিমবংগ, মাদ্রাজ এবং 
হিমালয়ের কোন কোন অঞ্চলেও লৌহ-আকর পাওয়া যায়। ভারতের খনিজ সম্পদ 
সম্পকিত ব্যুরোর (I'he Indian Mineral Resources Bureau) মতে, মান্রীজের 
মালেম ও নেলোর অঞ্চলে অফুরন্ত লৌহ-আকর ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। গুলি সম্বন্ধে 
নিশ্চিত বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। আহ্মানিক ২,১০০ কোটি টন সঞ্চয়ের মধ্যে 
মাত্র ৬০ কোটি টন সম্বন্ধে নিশ্চিত বিবরণ এংপ্ন্ত পাওয়া গিয়াছে ।* 

৯ India—1959 


তৈল শোধনাগার স্থাপন 


/ 
. প্রাকৃতিক সম্পদ ২৭' 


ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের ইহা! অন্যতম সৌভাগ্য যে, যে-নকল অঞ্চলে লৌহ- 
আকর পাওয়া যায় প্রধানত সেই সকল অঞ্চলেই কয়লার খনিগুলি অবস্থিত। ফলে 
ভারতে লৌহ ও ইম্পাত শিল্প (ron and Steel Industry) 
bad স্থমংগঠিতভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং দিন দিন ইহা ক্রমোন্নতির 
পথে চলিতেছে। এ-সম্পর্কে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের আলোচনা 
প্রসংগে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে । ১৯৫০ সালে প্রায় ৩* লক্ষ টন লৌহ-আকর খনি 
হইতে উত্তোলন করা হয়; প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ বাড়িয়া ৪৬ লক্ষ 
স্টনেরও উপর দাড়ায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পিণ্ড লৌহ (Pig 19) এবং 
ইস্পাত তৈয়ারির পরিকল্পন|কে কার্যকর করিবার জন্য ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে অন্তত 
মোট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টন লৌহ-আকর উত্তোলনের কথ! আছে ।* 
ম্যাংগীনীজ-আকর (Manganese 076): ম্যাংগানীজ হইল অন্যতম 
গঠনকারী ধাতু (Structural Metal)। বিভিন্ন প্রকার শিল্পের উৎপাদন-বযবস্থায 
ম্যাংগানীজ ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে ইস্পাত শিল্পই প্রধান। 
ংগানীজেও ভারত বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। উৎপাদনের দিক দিয়া 
ইহাতে ভারত পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থান|ধিকারী । মধ্যপ্রদেশ ও 
বোম্বাই রাজ্যেই সর্বাধিক পরিমাণে ম্যাংগানীজ-আকর সঞ্চিত আছে এবং এই দুই রাজা 
হইতেই দেশের মোট ম্যাংগানীজ্-আকর শতকর! ৯* ভাগের উপর উৎপন্ন হয়। 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বোস্বই ছাড়া বিহার, উড়িগা। মাদ্রাজ, মহীশূর এবং রাজস্থানেও এই খনি 
সম্পদ অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। 
ভারতের ভূগর্ভে সঞ্চিত মোট ম্যাংগানীজ-আকরের পরিমাণ ১১'২ কোটি টন 
বলিয়া ধরা হইয়াছে। 
পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অঙ্গুসারে ১৯৫০ সালের পূর্বে বৎসরে গড়ে ৬ লক্ষ 
টন করিয়া ম্যাংগানীজ-আকর উৎপন্ন হহঁত। ১৯৫৬ সালে এই পরিমাণ বাড়িয়া গিয়া 
ভারতীয় শিল্পমনুহে ১৫ লক্ষ টনের উপর দাড়ায়। পূর্বে ভারতে উৎপন্ন ম্যাংগানীজের 
উত্তরোত্তর ম্যাংগানীজের অধিকাংশই বিদেশে চালান যাইত। বর্তমানে বহু পরিমাণে 
শ্যবহারবৃদ্ধি ম্যাংগানীজ ভারতীয় শিল্পপমূহে ব্যবহৃত হইতেছে। দ্বিতীয় 
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে উৎপাদনের লক্ষ্য ২* লক্ষ টনে নির্দিষ্ট কর] হইয়াছে। 
বক্সাইট (8805116) : বন্সাইট হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারি হয়। বো, 
বিহার ও মধ্যপ্রদেশে বন্সাইট পাওয়া যায়। ভারতে সঞ্চিত বক্সাইটের পরিমাণ ২৫ 
কোটি উন রলিয়া ধরা,হইয়াছে। ইহার মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর আকর হইল মাত্র ৩'৫ কোটি 
টন। ১৯৫০ সালে মোট ৬৪ হাজার টন বক্সাইট উৎপাদন করা হয়। ১৯৫৫ সালে 
ইহা বাড়িয়া ৮১ হাজার টনে দীড়ায়। প্রয়োজনের তুলনায় এই পরিমাণ বন্মাইট 


# ওই এহে বিতীয় বণ্ডে দিতীয় দধ্যায়ে লৌহ ও ইণপাত শিল ফপকিত আলোচন দেখ। 


ম্যাংগানীজের 
উপযোগিতা 


) 
৬ 

২৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা রি 
উৎপাদন অতি সামান্ত, কারণ ইহা হইতে মাত্র ৪ হাজার টনের কিছু উপর 
বাইট হইতে এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হইতে পাচর। বক্সাইট হইতে আরও 
এণুমিনিয়াম তৈয়ারির এলুমিনিয়াম তৈয়ারির পথে প্রধান বাধা হইল স্থলভ বৈদ্যুতিক 
শা শক্তির অভাব । জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষভাবে 
বাড়িলে এই অন্তরায় দূর হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবািকী পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ 
১৯৬৪-৬১ সালে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টনের মত বক্সাইট উৎপন্ন হইবে বলিয়া অঙ্ুমান 
করা হইয়াছে । 

তাঁঅ (0০১9৮) ২ প্রধানত বিহারের সিংভূম জিলায় এবং হিমালয়ের গাড়ওয়াল” 
মঞ্চল, কুলু উপত্যকা, সিকিম, আসাম, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর ও রটজস্থানের কোন 
কোন অংশে কিছু কিছু তাত পাও! যায়। তবে বিহারের সিংভূম ছাড়া অন্তান্য অঞ্চলের 
তাসের বিশেষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব নাই; কারণ এই সকল অঞ্চলে তাত্রকে খনি হইতে 

উত্তোলন করার খরচ পোষায় না। পূর্বে ভারতে বিশেষ সমৃদ্ধ 
ঠায়ের উৎপাদন 
৬7 তাম্রশিল্প ছিল; বর্তমানে কিন্তু একমাত্র বিহারের সিংভূম জিনার 
তাম কারখানা অতীতের সাক্ষ্য দান করিতেছে। বর্তমানে ভারতে 

৩৫ লক্ষ টনের মত তাত উৎপন্ন হয় । 

সর্ণ (6০14): ভারতে বাৎসরিক স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ অধিক নহে। 
বর্তমানে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটয়। ২৫ লক্ষের মত আউন্দে দীড়াইয়ছে। ইহার মধ্যে শতকরা 
৯৫ ভাগ উৎপন্ন হয় একমাত্র মহীশূরের কোলার স্বর্ণথনি হইতে। বাকী অংশ আসে 
.. হায়দরাবাদের হাটি (মু), অঙ্ধের অনন্তপুর এবং সবর্ণরেখা। বৈতরণী, প্রভৃতি বিভিন্ন 
নদীর বালু এবং অন্যান্য খনি হইতে । 

ইউরেনিয়াম (0৮801800) £ ইউরেনিয়াম আণবিক শক্তি উৎপাদনের কাষে 
অপরিহার্য বলিয়া সমপ্রতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। ভারতে ত্রিবাংকুর-কোচিন 
এবং আরও কোন কোন অঞ্চলে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। - 

(৩) অ-্ধাতব খনিজ (Non-metallic Minerals) ? ভারতের 
অ-ধাতব খনিজের মধ্যে লবণ, চুনাপাথর, অভ্র, চীনামাটি এবং জিপসাম প্রধান । 

লবণ (81): লবণ ঘে শুধু দৈনন্দিন খান্তের পক্ষে অপরিহার্য তাহাই নহে। 
কষ্টিক সোডা, বন্ধাদি ধৌতকরণের দোডা, প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যাদি তৈয়ারি করিতেও 
লবণের প্রয়োজন হয়। ভারতে লবণ তিনটি স্থত্র হইতে পাওয়া যায়--যথা, (১) 
রাজস্থানের লবণাক্ত জলের হ্রদসমূহ (প্রধানত সন্বর হুদ) হইতে; (২) রাজস্থান ও 
হিঘাচলপ্রদেশের লবণাক্ত প্রস্তরদমদ্ধিত পর্বতমালা হইতে ; এবং (৩) সমুদ্রের'লবণাক্ত 
জল হইতে। 

কিছুদিন পূর্বেও ভারত লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। স্থৃতরাং বৎসরে 
১ কোটি টাকার লবণ বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া এদেশের প্রয়োজনীয়ত| মিটাইতে 


a 


ৰ 


2 
৬ 


/ 
্ প্রাকৃতিক সম্পাদ ২৯ 


হইত । বর্তমানে ভারত লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে; এমনকি, কিছু কিছু 
বৰ্তমানে লবণ লবণ বাহিরে রপ্চানিও করিতে পারিতেছে। বর্তমানে উৎপাদনের 
উৎপাদনে ভারত হব... পরিমাণ পরায় ৯. কোটি মণ। দ্বিতীয় পঞ্চবাযিকী পরিকল্পনার 
পূরণ হইতে পারিয়াছে শেষে ইহাকে ১* কোটি মণে লইয়! যাওয়| সম্ভব হইবে এইরূপ 
অনুমান কর! হইয়াছে । 


চুনাপাথর (Limestone): চুন সিমেন্ট, সোডা, কষ্টিক সোডা, প্রভৃতি 
উৎপাদন করিতে চুনা পাথরের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় চুনাপাথরের খণ্ড ইটের 


রহিয়াছে । এই পাথর বিহার, মধ্যপ্ৰদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের পার্বত্য 
অঞ্চলে পাওয়া যাঁয়। ইহার বাৎসরিক গড় উৎপাদন হইল প্রায় ৬* লক্ষ টন। দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে ইহাকে বৃদ্ধি করিষ! ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টনে লইয়| যাইব|র আশা 
করা হইয়াছে। 

ভাভ্র (1168) 2 পৃথিবীর মধ্যে ভারতই অস্রের সর্বপ্রধান উৎপাদক । সমগ্র বিশ্বে 
বত্মরে যত পরিমাণে অভ্র পাত (5৫৫ 01108) উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৭০-৮০ 
ভারত অভ্রের ভাগ আসে ভারত হইতে। বিহারের হাজারিবাগ ও গয়! জিলা-ই 
মর্বপ্রধান উৎপাদক অভ্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। মাদ্রাজ ও রাজস্থানের কোন কোন 
অংশেও অভ্র উৎপন্ন হয় ॥ বর্তমানে উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২৫ হাজার টন। 


অভ্র প্রধান ব্যবহারক হইল [বৈদ্যুতিক শিল্প। ভারতে যে-পরিমাণে বৈদ্যুতিক 
শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে তাহার তুলনায় অন্রের উৎপাদন হুইল 


আভ্রের রপ্তানির 

পরিমাণ কমিয়| অত্যধিক । স্থতর!ং অভ্র শিল্পকে বিশেষভাবে রানির উপর নির্ভর 

গিয়াছে করিতে হয়। বর্তমান বৎসরে প্রায় ৩.৪ হাজার টন রপ্ানি 
করা হয়। 


চীনামাটি (0018 0185) ১ ইহা মৃংশিল্প, কাগজ ও বন্ধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। 

ভারতে প্রধানত বিহারেই চীনামাটি পাওয়া যায়। চীনামাটিতে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। 
দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনে বিদেশ হইতে বহু পরিমাণে চীনামাটি আমদানি করিতে হয়। 

জিপসাম (0379580) 3 সিমেন্ট এবং রাসায়নিক সার তৈয়ারি করিতে বিশেষ 

পরিমাণে গদ্ধকের প্রয়োজন হয় । জিপসামের মধ্যে গন্ধক থাকে। রাজস্থান ও মা্রাজ্জে 

জিপসাম পাওয়া যায়। সিন্ধি প্রভৃতিতে সার তৈয়ারির কারথানা 

বিপমামে গুরুত্ব বৃদ্ধি স্থাপন এবং অধিকতর সিমেন্ট উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণের পর 


“দলে বাড়ীঘর নির্মাণের কার্ধেও ব্যবহৃত হয়। চিনি শিল্পেও চুনাপ|থরের প্রয়োজনীয়তা - 


ধাতু হিসাবে জিপসামের গুরুত্ব এদেশে বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। সঞ্চিত জিপসামের 


পরিমাণ ৯ কোটি টনের কাছাকাছি বলিয়া ধরা হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার শেষে জিপসামের উৎপাদন ৬ লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া ২* লক্ষ টনে দাড়াইবে 
বলিয়া অন্গমান করা হইয়াছে 


৯ 
৩০ ভারতীয় অর্থবিদ্ভা FE) 


খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে সরকারা নীতি (India’s Minerals 
Policy )£ ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে খনিজ সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে একটি মাত্র 
‘নীতি’ ছিল_-বল! চলে ; এবং ইহা৷ হইল খনিজ মালিকদের স্বার্থে খনিজ দ্রব্যের যথেচ্ছ 
ব্ৰিটিশ আমলে উত্তোলন ও রপ্তানি। ইহার ফলে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ 
সরকারী নীতি দ্রব্যে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছিল ; কিন্তু ইহার দ্বারা 
প্রয়োজনমত জাতীয় শিল্পের প্রসার ঘটিতেছিল না । 
খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন-পদ্ধতিও ছিল বিশেষ প্রাচীন ধরনের. অতি অল্প ক্ষেত্রেই 
খনিতে আধুনিক যন্ত্রিকরণের (1echanization) নীতি অনুস্থত হইয়াছিল। এই 
কারণে বহু পরিমাণে খনিজ সম্পদের অপচয় ঘটিতে থাকে । 
ব্রিটিশ শাসনের যুগে ভারতে খনিজ দ্রব্য সম্পকিত গবেষণার উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাও : 
কিছু করা হয় নাই। 
স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের, বিশেষ করিয়া পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার নীতি 
গ্রহণ করিবার পর পরিকল্পনা কমিশনারের দৃষ্টি স্বভাবতই এ-দিকে পড়ে। ফলে খনিজ 
সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার ও উন্নয়নের জন্য নানা পন্থা! অবলম্বন 
0 করা হইয়াছে। গবেষণার দিক দিয়া একটি খনিজ দ্রব্য গবেষণা 
সংক্রান্ত বরো ([ndian Bureau of Mining Research) 


৷ এবং একটি জালানি খনিজের গবেষণাগার (National Fuel Research Labora- 


৬ 


(915) স্থাপিত হইয়াছে। 


পরিকল্মিত অর্থ-ব্যবস্থায় খনিজ দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে নীতি 
(Mineral Policy under Planned Economy): পরিকল্পিত অর্থ 
lh Rh ব্যবস্থার যুগ সুরু হইবার পর ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার খনিজ 
a সম্পদের বিস্তারিত অনুসন্ধান, উৎপাদন-পদ্ধতির আধুনিকিকরণ, 
গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্যের উন্নয়ন এবং খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে 
একটি ব্যাপক নীতি গ্রহণ করে। 
এই নীতি অন্থসারে জিওলজিক্যাল সার্ভে ( Geological Survey of India), 
ভারতীয় খনি সম্পর্কিত বরো ([ndian Bureau of Mines), জাতীয় ধাতুনিষ্ষাখন 
সম্পকিত গবেষণাগার ( National Metallurgical 
Laboratory ), কেন্দ্রীয় কাচ এবং মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান ( Central 
Glass and Ceramic Research Institute ) এবং জালানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান 
( Fuel Research Institite ) লামঞ্স্তপূর্ণভাবে বিস্তারিত অনুসন্ধান ও গবেষণা 
চালাইয়া যাইতেছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানীর সহিত এক চুক্তি অঙ্গুসারে এবং 


২। গবেষণার ব্যবস্থা 


এককভাবে গোবিয়েত বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় আসাম, পশ্চিমবংগ ও উড়িত্যার 


[৫ 
& প্রাকৃতিক সম্পদ ৩১ 
অববাহিকা অঞ্চলে, রাজস্থানের জয়শলীরে, পাঞ্জাবের জালামুখীতে এবং বর্তমানে 
৩। নূতন খনিজ: বোস্বাই-এর,সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে তৈলখনির সন্ধান চালান হইতেছে। 
সম্াদের সুজান বিভিন্ন প্রকার অনুসন্ধানের ফলে নৃতন নৃতন তৈল, কয়লা, তায ৪ 
জিপসামের খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 

১৯৪৮ সালে খনিজ দ্রব্যের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে খনি এবং খনিজ দ্রব্য ( নিয়ন্ত্রণ এবং 
উন্নয়ন ) আইন [Mines and Minerals (Regulation and Development) 
4০ 1948] পাস করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে নিয়মাবলীও প্রস্তুত 
 সংরক্ষণণও হইয়াছে এবং এগুলিকে কার্যকর করা হইয়াছে। এই নিয়মাবলীর 
আধুনিকিকরণ  $ মধ্যে যন্ত্রিকরণের ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতিতে ঘোষণা করা হয় যে, কতকগুলি খনিজ জরব্য 
উত্তোলন ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে । এই খনিজ 
্রব্যগুলির মধ্যে কয়লা, লৌহ-আকর, খনিজ তৈল, জিপসাম, টিন, সীসা, দস্তা। তায, 
৫1 নূতন শিলপনীতি হীরক, বর্ণ ও রৌপ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বলা হয়, এই 
ও সরকারী উদ্যোগের শ্রেণীভুক্ত'খনিজ শিল্পগুলি ধীরে ধীরে সরকারী উদ্যোগের শ্মেত্রে 
প্রমার (91010 56০০1) চলিয়া আসিবে এবং মাত্র সরকারী উদ্যোগের 
ক্ষেত্রের অসম্পূর্ণতাই বে-সরকারী উদ্যোগ দ্বারা পূরিত হইবে। 

ইহার পর ভারতীয় সংবিধানকে সংশোধন করিয়া এই ব্যবস্থা করা হয় যে, খনিজ সম্পদ 
সম্পর্কে ব্যক্তিগত অধিকারকে পরিবতিত বা বিলুপ্ত করিয়া কোন আইন পাস করা হইলে 
তাহা আদালত কর্তৃক অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইবে না। সংবিধান সংশোধনের অব্যবহিত 
পরেই স্বর্ণ ও হীরক খনি সপ্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত কর] হয় এবং কয়লাখনির ক্ষেত্রে সরকারী 
উদ্যোগে সম্প্রসারিত হইতে থাকে। অবশ্য সরকার হইতে আব্বাস দেওয়া হইয়াছে থে, 
ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় খনিজ শিল্পের উন্নয়ন পদ্ধতিতে উভয় প্রকার উদ্যোগই 
পারল্পরিক সহযোগিতার স্থত্রে আবদ্ধ থাকিবে__বে-সরকারী উদ্যোগকে বিলুপ্ত করা 
হইবে না। 

ইহার পর আছে খনিজ সম্পাদের আঞ্চলিক উন্নয়ন। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি 
আঞ্চলিক বোর্ড ও আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিবহনজানিত 

অস্থবিধা দুরিকরণের জন্য খনিজ সম্পদ পরিবহন উপদেষ্টা কমিটি 
1 আঞ্চলিক উন (Minerals ‘Transport Advisory Committee) গঠিত 
হইয়াছে । খনিজ সম্পদ সম্পর্কে সরকারী নীতি কার্যকরকরণের জন্য কিছুদিন পূর্বে একটি 
মনিপুর (Ministry of Mines 210 011) সুষ্ট হইয়াছে। ইহা গুরুত্বপূর্ণ মন্তরিদপ্তর 

ইম্পাত, খনি এবং জালানি মন্ত্রিপ্তরের (Ministry of Steel, 
| নূতন সন্ত্রিদড৷  ][i॥॥৪ 1৫ 17761) সহিত সহযোগিতায় কাৰ্য করে। 

পরিশেষে, উপরি-উক্ত সরকারী শিল্পনীতিকে কার্যকর করিবার ১৯৫৮ সালের নভেদবর 
মাসে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে তৈল, স্বাভাবিক গ্যাস ও কয়লা ব্যতীত অপর সকল 


৮ 
৩২ ভারতীয় অর্থবিদ্তা * 


খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য একটি জাতীয় খনিজ দ্রব্য উন্নয়ন করপোরেশন 
(National Mineral Development Corporation) গঠন 
a কর৷ হইয়াছে।. করপোরেশনটি ১৫ কোটি টাকা অনুমোদিত 
মূলধন লইয়া ঘরোয়া যৌথ কোম্পানী হিসাবে গঠিত হইয়াছে। 
গ্রয়োজনমত করপোরেশন অধীনস্থ কোম্পানী গঠন করিয়৷ রাজ্য সরকার বা ব্যক্তিগত 
উদ্যোগকে এই উৎপাদনকার্ষে অংশগ্রহণ করিতে দিতে পারে। 


উড়িস্ার কিরিবুরুতে লৌহ-আকর উৎপাদনই হইবে করপোরেশনের প্রধান কার্য। 
এই অঞ্চল হইতে বৎসরে ২০ লক্ষ টন করিয়া লৌহ-আকর উৎপাদন করিয়া জাপান 
রপ্তানি করা হইবে । রধ্থানিকার্য করিবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেীন (State [এ 
ding Corporation)। লৌহ-আকর উৎপাদন কর! সুরু হইবে ১৯৬০-৬১ সাল 
হইতে। তৃতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা করপোরেশন তার উত্তোলনের কাৰ্যও আরম্ভ 
করিবে। তবে এই কার্ষের সুচন। দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকেও 
হইতে পারে। 

শক্তিসম্পদ (Power Resources) £ ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে, কোন 
দেশের শক্তিদম্পদের উপাদান হইল জনশক্তি (an Power), প্রাণিশক্তি (Animal 
Power), বনভূমি (0195), কয়লা, তৈল এবং জলবিদ্যুৎ। কিন্তু 
শক্তিসম্পদের পর্যালোচনায় সাধারণত “শযোক্ত তিনটি উপাদানেরই 
আলোচনা করা হয়। আমরা এই গতানুগতিক পদ্থা অবলম্বন 
করিয়াই ভারতের শক্তিসম্পদের পর্যালোচনা করিব। অবশ্য ভারতের প্রাণিসম্পদ ও 
সণদংখ্য। আলোচনা প্রসংগে জনশক্তি ও প্রাণিশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ মাত্রায় ইংগিত 
দেওয়া হইবে । 

কয়লা (0০81): ভারতের খনিজ সম্পদের আলোচনা প্রসংগে কয়লার পরিমাণ, 
ইত্যাদি সম্বন্ধে একরপ বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এবং এই গরন্থের দ্বিতীয় 
‘ডে কয়লা-খনি শিল্পের আলোচনা প্রসংগে এই শিল্পের সমস্তাগুলি সম্পর্কে বিস্তৃততর 
* সালোচনা করা হইবে। এখনও পর্যন্ত] ভারতে কমলা শক্তির প্রধান উৎস বলিয়! 
পরিগণিত। বিভিন্ন প্রকারের যানবাহন, বিভিন্ন প্রকারের 


ব্যাপক দৃষ্টিতে শক্তি- 
মম্পদে॥ উপাদান 


কালার ব্যবহারে 

সতর্কতা অবলম্বনের . কলকারখানা, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, দৈনন্দিন জীবনযাত্র| 
প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতিতে কয়লাই এখনও পর্যন্ত প্রধান শক্তি সরবরাহকারী 
আছেকি? হিসাবে কার্য করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি 


যে,ভারতে ভাল ‘কোক’ কয়লা ও ধাতু নিক্ষাখনকারী করল[র (metallurgical 
০০৭1) সঞ্চিত পরিমাণ বিশেষ অধিক নহে।* সুতরাং সতর্কতার সহিত এই 
কালা হইতে অধিকতর কয়লা ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। অপর দিকে অবশ্য 
বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেকে মনে করেন যে, ভবিষ্যতে আণবিক শক্তির ন্যায় নূতন কোন 


* ২৪ পৃষ্ঠা 
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< প্ৰাকৃতিক সম্পদ , ৩৩ 
শক্তির আবিষ্কারে কয়লার ব্যবহার একরূপ অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে | কিন্তু 
তাই বলিয়া এই আশায় বিবেচনাবিহীনভাবে সঞ্চিত উৎকৃষ্ট কয়লার ধ্বংসের সপক্ষে 
কোনমতেই মত দেওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কয়লার পরিমাণ একরূপ 
অফুরন্ত বলিয়া এই কয়লা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিবার সীমাহীন স্থযোগ 
আছে বলা যায়। বর্তমানের পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থাতে এই দিকে দৃষ্টিও দেওয়া 
হইয়াছে । বিভিন্ন পরিকল্পিত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রে সার! বৎসরব্যাপী বিদ্যুৎ 
সরবরাহের পরিমাণকে অব্যাহত রাখিবার জন্য কয়লা লইতে তাপজ বিদ্যুৎ (thermal 
Power) উৎপাদনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। 

তৈল (01): তৈল ও পেট্রোলিয়াম সম্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। 
ইতিহাসের দিক হইতে দেখিলে প্রাকৃতিক শক্তি-সম্পদের মধ্যে তৈল কয়লার পরই 
স্থানাধিকার করে। প্রথমে কয়লা শক্তির একমাত্র উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হইত; পরে 
পেট্রোলিয়াম ইহাকে কতকটা স্থানচ্যুত করে। শিল্প-বিপ্রবের দিক হইতে দেখিলে বিপ্লব 
সংঘটিত করে কয়লার ব্যবহার এবং বিপ্লবের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে তৈল। শক্তির 
উৎস হিসাবে তৈল ক্রমে কয়লার স্থানাধিকার করে। ভারতে কিন্তু ভূগর্ভে সঞ্চিত 
পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ অত্যল্প বলিয়া কয়লার পরিবর্তে প্রভূত পরিমাণে পেট্রোলিয়ামের 
ব্যবহার কল্পনা করা যায় না। তবুও ভারতে নানাভাবে তৈলের যোগানের পরিমাণকে 
বাড়াইবার চেষ্টা করা হইতেছে । তিন-চারিটি তৈল শোধনাগার স্থাপন করিয়া, আসাম 
ও পশ্চিমবংগের অববাহিকা ব্যাম্বে জয়শল্লীর জালামুখী প্রভৃতি অঞ্চলে তৈলখনির সন্ধান 
করিয়া, নিরুষ্ট কয়ল| হইতে মিশ্র পেট্রোলিয়াম (synthetic petrol) এবং ইক্ষু ভুটা 
বালি প্রভৃতির অপজাত হইতে শক্তি স্থরাসার (১০ ৪1001101) উৎপাদন 
করিয়। তৈলের অভাব যথাসম্ভব পুরণ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। সরকারী হিসাব 
অনুসারে তৈল শোধনাগার তিনটি স্থাপনের ফলে বর্তমানে বৎসরে ৫ কোটি টাকার মত 
বৈদেশিক মুদ্রা (foreign ex০hange ) বাচিয়া। যাইতেছে। কিন্তু এসকল চেষ্টা 
সবিশেষ ফলবতী হইলেও ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবন্থায় তৈলের 
সরবরাহ কখনও পর্যাপ্ত হইতে পারিবে না। উপরন্তু, শক্তির 
উৎস হিসাবে তৈলকে অধিকাংশ সময় প্রধান স্থান দেওয়া যায় না। 
কারণ, শক্তির এই উৎস বিশেষ সুলভ নহে। ভারতের গ্রামাঞ্চলের 
পক্ষে, কুটির ও ক্ষদ্রা়তন শিল্পসমূহের উন্নয়নবব্যবস্থায়, দরিদ্র জনসাধারণের জন্য অন্য . 
কোনরূপ শক্তির উৎসের গ্রয়োজন। এই শক্তি হইল জলবি্যৎ_-ভারতে যাহার 
সীমাহীন সম্তাবন! রহিয়াছে। 

জলবিদ্যুৎ ( Hydro-electricity ) £ সাম্প্রতিক যুগের অর্থ-ব্যবস্থায় জল- 
আধুনিক অথবাবস্থায় বিদ্যুতের ভূমিকাকে লঘু করিয়া দেখা একরূপ অসম্ভব । উন্নত অর্থ- 
জলবিদ্বাতের ভূমিকা ব্যবস্থায় শিল্পোৎপাদন, যানবাহন পরিচালন, কৃষিকার্য, দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রা প্রভৃতি সকল দিকেই জলবিদ্যুৎ একরূপ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। 


১৩ 


শক্তির উৎস হিসাবে 
তৈল ব্যবহারের মীমা 


| 


4 

৩৪ ভারতীয় অর্থ বিনা 
ভারতের উদাহরণ লইয়া বলা যায় যে, ধাতুনিষ্কাশনমূলক (metallurgical) 
প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পে, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে, রেলপথ প্রভৃতি যানবাহনে, দৈনন্দিন 
ঘরকন্নার কার্ষে বর্তমানে জলবিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করিতেছে এবং ভবিষ্যতে অধিক 
পরিমাণে করিবে। 

শিল্প-ব্যবস্থায় কয়লা ও জলবিদ্যুতের তুলনামূলক উপকারিতা! আলোচনা করিলে দেখা 
যায়, জলবিদ্যুৎ শুধু যে স্থলভ তাহাই নহে--জলবিদ্যুৎ শিল্পের উপযুক্ত স্থাননির্দেশেও 
সহায়তা করে। ভারতের কয়লাখনিগুলি একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ । শক্তি 

হিসাবে কয়লার উপর নির্ভর করার ফলে ভারতে অকাম্যভাবে শিল্পের 

শিল্পে জলবিছাতের  আঞ্চলিকত| ঘটিয়াছে। এখন প্রয়োজন হইল শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে 
টা ছড়াইগা (৫15251521) দিয়া আঞ্চলিকতার ক্রটি” দূর করা। এই 
কার্য জলবিদ্যুতের মাধ্যমেই সাধিত হইতে পারে। জলবিছ্যাতের উৎপাদন-কেন্দ্র এক স্থানে 
অবস্থিত হইলেও বহুদূরে ইহার সরবরাহের ব্যবস্থা করা সহজেই 
সম্ভব। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারকল্পে প্রতিটি গৃহে ইহ 
পৌছাইয়া দেওয়াও সম্ভব। জাপানু স্বইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে 
যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-ব্যবস্থা অনন্যসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার মূলে আছে সুলভ 
জলবিছ্যুতের দাঁন। 

রুষির উন্নয়নেও আমাদের দেশে জলবিদ্যুৎ উল্লেখযোগ্য ভূমিক! গ্রহণ করিতে পারে। 
নলকুপ প্রোথিত করা এবং কুপ ও নলকুপ হইতে জল উত্তোলনের কার্ষে বৈদ্যুতিক শক্তিকে 
লাগাইয়৷ ভারতের শুষ্ক রুধিজমিতে জলসেচের সমস্তার সমাধান 
কতক পরিমাণে করা যাইতে পারে। কৃষির যন্ত্রিকরণ (mecha- 
nization) ব্যবস্থাতেও ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়োগ করা! 
যাইতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কুষি-জমির উর্বরতা বৃদ্ধিকল্পে বায়ু হইতে 
নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া ভূমির সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে। 

যানবাহনের কার্যে জলবিদ্যুৎকে আরও অধিক পরিমাণে নিযুক্ত করিলে পরিবহন- 
ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়া শিল্প-ব্যবস্থায় উন্নতিসাধন করিবে, 
গ্রামাঞ্চলের স্বতন্ত্র নির্জন অস্তিত্বের অবপান ঘটাইবে এবং গ্রাম্য 
জনসাধারণের অন্ধ সংস্কার দূর করিয়া আধুনিক, উন্নত জীবনযাত্রার পথ নির্দেশ 
করিবে। 

উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য মাথা পিছু বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যয়কে জীবনযাত্রার 
মানের অন্যতম সুচক হিসাবে গণ্য করা হয়। 

ভারতের জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন (Generation of < Hydro- 
electricity in India)  কেন্দ্রীর জল ও শক্তি কমিশনের শক্তি শাখার 
[Water and Power Commission (Power Wing)] হিসাব অনুসারে ভারতের 
বিভিন্ন উৎপ হইতে আমরা ৪'১ কোটি কিলোওয়াটের মত জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন 
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কুটির শিল্পে জল- 
বিদ্যুতের উপযোগিতা 


কৃষির উন্নয়নে 
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যানবাহনে জলবিছ্বাৎ 
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“_ প্ৰাকৃতিক সম্পদ ৩৫ 
করিতে পারি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কার্য 
স্থরু হইলেও এপর্যন্ত (১৯৫৮-৫৯) আমরা উপরি-উক্ত সম্ভাবনার মাত্র এক-দশমাংশ . 
উৎপাদন করিয়! উঠিতে সমর্থ হইয়াছি। ফলে বৈদ্যুতিক শক্তির ভোগ নিতাস্ত অকিঞ্চিৎকর 
রিনি রহিয়া গিয়াছে। ১৯৫৮ সালের হিসাবে ভারতে মাথাপিছু বৈদ্যুতিক 
শক্তির উৎপাদন ৩৫ কিলোওয়াট মাত্র। তুলনামূলকভাবে দেখিলে 
অল্প 

নরওয়েতে মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ হইল ৭,২৫০ কিলোওয়াট, 
নাডায় ৫,৪৫০ কিলোওয়াট, ব্রিটেনে ২,০০০ কিলোওয়াট, জাপানে ৮৫০ কিলোওয়াট, 
পোবিয়েত ইউনিয়নে ৯৬০ কিলোওয়াট এবং সমগ্র পৃথিবীর গড় হইল 
করাত ৩ ৬৭০ কিলোওয়াট ।* অতএব দেখা যাইতেছে, সমগ্র পৃথিবীর গড় 
“ আমাদের দেশের অপেক্ষা প্রায় ২০ গুণ অধিক। ইহা ভারতের 
অর্ধোন্নত অবস্থার আর একটি পরিচায়ক । তবে আশার কথা যে বৈদ্যুতিক শক্তির 
উৎপাদন দিন দিন বাড়িতেছে। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পূর্বে মাথাপিছু উৎপাদন 
ছিল মাত্র ১৪ কিলোওয়াট । এখন উহ! ৩৫-এ পরিণত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
শেষে ৫০-এ পরিণত হইবে আশা কর! হইতেছে। সেচব্যবস্থার প্রসংগে জলবিদ্যুৎ সম্বন্ধে 

পুনরায় আলোচন! কর। হইবে | 
বনসম্পদ ( Forest Resources ) 8 ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে প্ররূতি- 
প্রদত্ত আর একটি মূল্যবান সম্পদ হইল ভারতের অরণ্যভূমি। প্রকৃতপক্ষে, বনসম্পদ 
ভারতের পক্ষে অন্যতম গর্বের বিষয়। কিন্তু অরণ্যভূমির পরিমাণ 
19 ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। সরকারী হিসাব 
অন্নরে ভারতে মোট অরণ্যভূমির পরিমাণ হইল ২৮১ লক্ষ 
বর্গমাইল। ইহা মোট স্থলভূমির শতকরা ২২৩ ভাগ মাত্র।** ইহার মধ্যে আবার 
শতকরা ৫ ভাগ সম্পূর্ণ অন্ৎপাদনশীল__কারণ ইহা বিশেষভাবে বিঙ্গিপ্ত। পরিকল্পনা 
কমিশন স্বীকার করিয়াছে যে অন্তান্ত দেশের তুলনায় এই অগ্টপাত অত্যন্ত কম। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে স্থলভূমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ 
হইল বনভূমি ; ইহা সত্বেও বনসন্পদের গুরুত্ব অঙ্গুব করিয়া এ সকল দেশ বনভূমির 
আরও প্রপার করিবার পক্ষপাতী । অনেকের মতে, গ্রীক্মপ্রধান দেশে মোট স্থলভাগের 
অন্তত এক-চতুৰ্থাংশ অরণ্য দ্বারা আবৃত থাকিবে । কেহ কেহ আবার মনে করেন যে, 
মোট স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশ অরণ্যভূমিই_-এক-চতুর্থাংশ নহে, প্রাকৃতিক পরিবেশের 
মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের (34১0) হিসাব 
অন্ুপারে ইন্দোনেসিয়ার স্থলভাগের শতকরা ৬ ভাগ এবং ব্রহ্মদেশের 
5 ভাঙতে অরণাভুমি  স্থলভাগের শতকরা! ৩০ ভাগ অরণ্য দ্বারা আবৃত। বননীতির উপর 
দ্যাট ন বারা অন্তুমারে ভারতের মোট স্থলভাগের অন্তত শতকরা 
৩৩ ভাগ বা এক-তৃতীয়াংশ অরণ্যভূমি দ্বার আবৃত থাকিবে এবং পার্বত্য অঞ্চলে 

* [00039-1959, ** [0019-1959, 


কা 


রা 
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অরণ্যভূমির পরিমাণ হইবে শতকরা ৬০ ভাগ আর সমভূমিতে উহা হইবে শতকরা ৩০ 
* ভাগ। স্থতরাং ভারতের ক্ষেত্রে অরণাভূমির অঙ্ুপাত্ত যে অতি অল্প তাহা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। ইহা ব্যতীত ভারতের অনেক অরণ্যই নামেমাত্র অরণ্য এবং 
উহাদের গুরুত্ব অতি অল্প। 
চিরকালই অবশ্য এইরূপ অত্যন্প অনুপাত ছিল না। কিছুদিন পূর্বেও দেশের বনভূমি 
ভারতের পক্ষে পার্ষপ্ত ছিল। কিন্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধি, নগরিকরণ এবং রেলপথের 
প্রসারের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর 
TO প্রথম ভাগে একরূপ পরিকল্পনাবিহীনভাবেই বনভূমির ধ্বংসসাধন কল! 
হইয়াছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বনভূমির সংবুক্ষণ ও প্রসারের 
দিকে হয়ত’ কিছু দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধের সময়, বিশেষ 
করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, কোন নীতি বা তত্ব স্মরণ না রাখিয়াই অরণ্যের ধ্বংস- 
সাধন করা হইয়াছে । 
অরণ্যভূমির এইরূপ অবস্থার ফলে ভারতে বনভূমির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অন্যতম 
প্রধান সমস্তা হইয়। দীড়াইয়াছে। ভারতে বনভূমি সংত্রান্ত দ্বিতীয় সমস্তা হইল বন্টন 
লইয়া। বণ্টনের দিক দিয়া ভারতের অরণ্যসম্পদ বিশেষ ক্রটিপূর্ণ। 
কোন কোন রাজ্যে এরূপ গভীর বনভূমি দৃষ্ট হয় যে তাহাকে 
প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত বলিয়াই অভিহিত করা যায়। 
উদ্মাহরণম্বরূপ কেরল ও মধ্য প্রদেশের নামোল্লেখ করিতে পারা যায়। এই দুইটি রাজ্যের 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি দ্বারা আবৃত। অপরদিকে রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি 
রাজ্য এবং বোস্বাই-এর সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ এত অল্প 
যে ইহাকে বিপজ্জনক বলিয়াও বর্ণনা করা যায়। পাঞ্জাবের কোন 
কোন অংশে বনভূমির অনুপাত মোট স্থলভূমির শতকরা ৩ ভাগেরও 
কম ; সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে ইহা শতকরা! ৪ ভাগের সামান্য উধের্বে মাত্র। উত্তরপ্রদেশ ও 
রাজস্থানে বনভূমির অনুপাত ইহা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও এই বনভূমির 
অধিকাংশই পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে এই সকল রাজ্যের সমভূমি অঞ্চল হইল 
মরুসদৃশ । আবার ত্রিপুরা এবং বর্তমানে হিমাচলপ্রদেশের বিলাসপুর অঞ্চলে বনভূমির 
অনুপাত শতকরা! ৭০ ভাগেরও অধিক। পশ্চিমবংগ, বিহার ও. উড়িষ্যায় এই 
অন্থুপাত হইল যথাক্রমে ২০, ২০ ও ২৪। 
বলা হইয়াছে, অরণ/ভূমির বণ্টনজনিত এই ক্রু হইল ভারতের বনভূমি সংক্রান্ত 
দ্বিতীয় সমস্য! | অন্য এক দিক দিয়া ইহাকে প্রথম ও প্রধান সমস্তারপেও গণ্য করা 


সংরক্ষণ ও প্রসারের 
প্রয়োজনীয়তা 


বনভূমির বণ্টন- 
সংক্রান্ত সমস্তা 


চলে। ভারতে মোট অরণ্যভূমির পরিমীণ আধুনিক নির্ধারিত , 


অরণ্যভূমির স্বল্পতার 


জন্য মরুভূমির প্রসার মানের তুলনায় অল্প হইলেও অত্যর নহে; কিন্ত স্থানে স্থানে ইহা 


এত অল্প যে এই অবস্থা বিপজ্জনক বলিয়া পরিগণিত হ্ইয়াছে। 
এই সকল স্থানে অরণ্যতূমির স্বল্পতার জন্ত মরুভূমির প্রসার ঘটিতেছে। স্থতরাং এই 


» 


* প্ৰাকৃতিক সম্পদ ৩৭ 
দিকে দৃষ্টি না দিলে দূর ভবিশ্যতে সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা । এই কারণেই বণ্টন- 


জনিত ত্রুটি দুরিকরণকেই অনেকে ভারতে বনসম্পদ সংক্রান্ত সমস্তার প্রধান সমাধানরূপে 
গণ্য করেন। 


বনভূমির উপযোগিতা ( Utility ০£ Forests ) £ অধ্যাপক জাথার ও 
বেরীর ভাষায় বলা যায়, যে-কোন দেশের অর্থ নৈতিক জীবনে বনভূমির প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ__উভর প্রকার উপযোগিতাই রহিয়াছে। প্রথমেই পরোক্ষ উপযোগিতা লইয়া 
আলোচনা করিতে হয় কারণ ইহা প্রত্যক্ষ উপযোগিতা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । 

" ভারতের জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতির উপর বনভূমির বিপুল প্রভাব রহিয়াছে । বনভূমির 
প্রভাবে আবহাওয়ুর চরমভাব নষ্ট হয়। বনভূমি আবার আবহাওয়াকে আর্দ্র রাখে 
বলিয়। ইহার ফলে অধিকতর বৃষ্টিপাত হয়। বনভূমি বায়ুপ্রবাহকেও নিয়ন্ত্রিত করে। 
মুত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তির ক্ষয় নিবারণ, কুষি-জমির উর্বরতাবৃদ্ধি, বন্যার সম্ভাবনা বহুল 
পরিমাণে হাস করা, পার্বত্য অঞ্চলে প্রস্তরীভূত মৃত্তিকার পতন রোধ করা প্রভৃতিও 

বনভূমির পরোক্ষ উপযোগিতা । বনভূমির অস্তিত্ব মরুভূমির প্রসারও 
বা বন্ধ কঞ্জে। মরুভূমির চতুপপার্থবে বনবেষ্টনী রোপণ করিয়া 

মরুভূমির অগ্রগতি রোধ করিবার ব্যবস্থা করা যায়। বনভূমির 
অস্তিত্বের জন্য দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্াবলীও নয়নাভিরাম হইয়৷ উঠে। বনভূমি দেশের 
বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ (1018) এবং জীবজন্তর (6909) আশ্রয়স্থল । পূর্বে গ্রতিরক্ষার 
দিক দিয়াও বনভূমির অস্তিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইত। বর্তমানে গরিলা যুদ্ধের 
(guerilla warfare ) জন্যও বনভূমি বিশেষ প্রয়োজনীয় 

বনতুমির প্রত্যক্ষ উপযোগিতা উদ্ভূত হয় বনজাত ভ্রব্যাদি হইতে। প্রধান প্রধান 
বনজাত দ্রব্যাদি (01810 £০750 0:০৫1০০) বলিতে আসবাব ও ঘড়বাড়ী তৈয়ারির 
কাঠ, রেলপথের কাঠ, জালানি প্রভৃতিই বুঝায়। বিভিন্ন শিল্পের জন্ত যে-সকল 

কাচামাল বন হইতে সংগৃহীত হয় তাহাদিগকেই অপ্রধান বনজাত 
বনডুমির প্রত্যক্ষ দ্রব্যাদি (minor forest Produce) বলে। এই অপ্রধান বনজাত 
ali রব্যাদির মধ্যে কাগজ শিল্পের জন্য বাশ ও সাপুই ঘাস, নৌকা ও 
দিয়াশলাই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঠ, চামড়া শিল্পের জন্য উদ্ভিজ্ঞ দ্রব্য, রজন, লাক্ষ ও 
উষধ তৈয়ারির জন্য বিবিধ পত্রপ্ুন্মাদি, খবরের কাগজ তৈয়ারির জন্য বাশ প্রভৃতিই 
প্রধান । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মেনী কাষ্ঠ হইতে চিনি ও অন্ান্ত খাদ্য উৎপাদন 
করিয়াছিল । ইহা ভারতেও সম্ভব বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 

গোচারণ-ক্ষেত্র হিপাবে এবং গবাদি পশুর খানের যোগানেও 
নিয়োগের দির্কদিয়। বনভৃমির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। বনভূমি হইতে এই সকল 
৮879 দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় বলিয়া কাঠুরিয়া, মিদ্বী, কাঠের কারবারী, 
পত্রগুল্সাদি সংগ্রহকারী, উষধ নির্মাতা প্রভৃতি নানা শ্রেণীব লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা 
হয়। বনভূমি হইতে সরকারের সরাসরি প্রচুর আয়ও হয়। 


আচ 


খ 
৬৮ ভারতীয় অর্থবিদ্া রি 

ভারত সরকারের বননীতি (Forest Policy .of the 
Government of India) 3 ভারত সরকারের বর্তমান বননীতি আলোচনা 
করিবার পূর্বে সামান্য এঁতিহাসিক পরিক্রমার অবতারণা করা প্রয়োজন । কারণ, . 
ইহ্‌! ব্যতিরেকে বর্তমান বননীতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। 

এঁতিহাসিক পরিক্রমায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে 

ভারতে বননীতি বলিতে কোন কিছু ছিল না; বাণিজ্যিক প্রয়োজনে 
এঁতিহানিক পরিকম! যথেচ্ছভাবে বনভূমির ধ্বংসসাধন কর। হইত। অরণ্যকে উৎপাদনা- 
ভিমুখী ( productive ) করিবার কোন ব্যবস্থাই তখন পর্যন্ত কর! হয় নাই। ধীরে 
ধীরে সরকার ভারতের বনসম্পদের উপযোগিত| ও ইহার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিতে থাকে। ক্রমে একজন বনভূমির ইনদ্‌পেক্টার-জেনারেল নিযুক্ত হন; 
বনভূমি সংক্রান্ত দপ্তর স্থাপিত হয়; বনভূমি শ্রেণীবিভক্ত হয়। 

ইহার পর বনভূমি সংক্রান্ত শিক্ষাদানের বিদ্যালয় ( Forest 5০০০1 ) ও বনগম্পদ 
সংক্রান্ত গবেষণাগার ( Forest Research Institute ) প্রতিষ্ঠিত হয় । 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পূর্বেই এই কার্য সমাধা হইলেও ইহাদিগকে পর্যাপ্ত 
ব্যবস্থা বা সুপরিকল্পিত নীতি বলিয়া মোটেই বর্ণনা করা যায় না। এপর্যন্ত সরকারের 
বননীতি দুইটি প্রধান উদ্েশ্ত দ্বারা নির্ধারিত হইতেছিল-_-(১) বনভূমি হইতে রাজন্ব 
এই শতার্ধীর তৃতীয় সংগ্রহ এবং (২) জলবায়ুর উপর প্রভাবের জন্য বনভূমির সংরক্ষণ । 
দশক পর্যন্ত দরকারী আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি উদ্দেগ্ত কতক পরিমাণে পরম্পরবিরোধী | 
১৮ সংরক্ষণের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাজস্ব সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটায় ; এবং 
অধিকতর রাজন্ব সংগ্রহে মনোযোগী হইলে বনভূমির প্রয়োজনমত সংরক্ষণ করা সম্ভবপর 
হয় না। যাহা হউক, এই ছুই পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যের শমবায়ে গঠিত বননীতিই বিংশ 
শতাব্দীর প্রায় তৃতীয় দশক অবধি কার্যকর ছিল। 

৯৯২৮ সালে ভারতীয় কৃষি কমিশন (Royal Commission on Indian 
Agriculture) কৃষিকার্ষের দিক হইতে বনভূমির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করিয়া বনভূমির সংরক্ষণে অধিকতর মনোযোগী, হইতে সুপারিশ করে। ক্রমে ভূমির 
ভারতীয় কৃফিকমিশন উৎপার্দিকা-শক্তির সংরক্ষণ, অরণ্যজাত দ্রব্যাদি হইতে নানা প্রকার 
ও বননীতির লক্ষ্য শিল্পের প্রসার প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি পড়ে। দেরাদ্ুনের বনসম্পদ 
পরিবর্তন ক্রান্ত গবেষণাগার বিভিন্ন শিল্পে উত্তরোত্তর অরণ্যজাত ' দ্রব্যাদির 
ব্যবহার লইয়া গবেষণা করিতে থাকে। কিন্তু ইহা সত্বেও বলা যায় যে স্বাধীনতার পূর্বে 
এসকল বিষয়ে বিশেষ কিছু করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
যথেচ্ছভাবে বনভূমির ধ্বংসসাধন করা হইতে থাকে । 

স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের দৃষ্টি স্বভাবতই এদিকে পড়ে; এবং শ্রী কে. এম. 
মুন্সী যখন খাদ্য ও ক্কষি-মন্ত্রী নিযুক্ত হন তখন তিনি খান্তে ্বয়ংম্পূর্ণতার অভিযানের 


ঞ 


. তিক এ ৩৯ 


‘গে ‘অধিক বৃক্ষ রোপণ কর’ অভিযান বা বন মহোৎসব যুক্ত করেন। ১৯৫০ 
জাতীয় সরকারের বন- সালের জুলাই-এ প্রথম ‘বন মহোত্মব” অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে 
নীতি_বন মহোৎসব ইহা বাষিক কার্যস্থচীতে পরিণত হইয়াছে। ইতিমধ্যে জাতীয় 
পরিকল্পনা কমিশন কার্য করিতে থাকে, এবং কমিশন বনসম্পদবৃদ্ধিকে কৃষির উন্নয়নের 
অপরিহার্য পরিপূরক বলিয়া ঘোষণ! করে। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে 
el বা এক ব্যাপক বননীতি গ্রহণের জন্যও কমিশন স্থপারিশ করে। এই 
উদ্দেশ্তে - অর্থাৎ ব্যাপক বননীতি নির্ধারণ ও কার্যকর করার জন্য 
একটি কেন্দ্রীয় অরণ্যরক্ষক বোর্ড (Central Board of Forestry) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
বাদল পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ ও অরণ্যরক্ষক বোর্ডের স্থপারিশ 
সন “ অঙ্থসারে ১৯৫২ সালে একটি ব্যাপক বননীতি গৃহীত হয়। দুইটি 
প্রধান উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়৷ এই নীতিকে পরিচালিত কর! 
হইতেছে। প্রথমত, অরণ্যম্পদের দীর্ঘকালীন উন্নতিবিধান করা। দ্বিতীয়ত, অদূর 
ভবিষ্যতে কাঠের যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা হইবে তাহা পূরণের ব্যবস্থা করা। সংক্ষেপে 
১৯৫২ সালের বননীতির মূলস্ক্রগুলি এইভাবে বর্ণনা কর! যাইতে পারে £ 

(১) বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মোট স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশে পরিণত 
করিতে হইবে । ইহার মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে বনভূমির অন্থপাত হইবে স্থলভাগের শতকরা 
৬০ ভাগ এবং সমতল ভূমিতে শতকরা ৩০ ভাগ ।* 

(২) সমপরিমাণ নৃতন বনভূমির পত্তন ন| করিয়! বনভূমির কোন অংশের ধ্বংসসাধন 
করা যাইবে না। 
রা পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করিয়৷ বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে 

I 
রর (৪) দুর্গম বনভূমি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে 
বে। 

(৫) চারণভূমি এবং জালানি কাঠ সরবরাহের জন্য গ্রামের সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে 
সাধারণ বনভূমির পত্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

(৬) বিভিন্ন শিল্পে বনজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার যাহাতে উত্তরোত্তর বুদ্ধি পায় তাহার 
জন্য দেরাছুনের বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার এবং শিল্পসমূহের মধ্যে সংযোগসাধনের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

উপরন্ত, মরুভূমি অঞ্চলে বনভূমি পত্তনের জন্যও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। 
রাজস্থানের মরুভূমির পশ্চিম অংশে প্রস্থে পাচ মাইল এক বনবেষ্টনী 
রোপণ করিয়া এই মরুভূমির অগ্রগতি রোধের ব্যবস্থা হইতেছে। 
এই বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২,০০* বর্গমাইল হইবে। দেরাছুনের 


রাজস্থানের মরুভূমির 
প্রনার বন্ধের প্রচেষ্ট| 


বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগারের সম্পূর্ণ আধুনিকিকরণ ও কার্যবৃদ্ধি করা হইয়াছে । এই 


* ৩৬ পৃষ্ঠা দেখ। 


আর 


৪০ ভারতীয় অর্থবিষ্তা. 


গবেষণাগারের সহিত একটি মৃত্তিকা সংরক্ষণ শাখা (9০011 Conservation Wing) 
মৃত্তিকা করণ যুক্ত হইয়াছে । পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অন্ুসারে কেন্দ্র ও 
বিভিন্ন রাজ্যে যে-সকল মৃত্তিকা সংরক্ষণ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
অরণ্যভূমির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ হইল তাহাদের অন্যতম প্রধান কার্য। 


প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় অরণ্যসম্পদ সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্ষের জন্য মোট 
৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ পরিকল্পনাধীন সময়ে 
বিভিন্ন কার্যক্রম অনুসরণের ফলে ৭৫ হাজার একর মরুসদূশ ভূমি 
অরণ্য শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে, বৎসরে ৩ হাজার একর করিয়া দিয়াশলাই কাষ্ঠের জমি 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, বনভূমির মধ্যে ৩ হাজার মাইলের মত সড়ক নিমিত হইয়াছে এবং 
২০ লক্ষ একর অরণ্যভূমি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আসিয়াছে । 

পরিবর্তিত দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনাতে বনভূমির পুনর্বাসন, সংরক্ষণ ও 
সম্প্রসারণের জন্য ২৪৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।* এই অর্থব্যয়ে ৩ লক্ষ ৮* 
হাজার একর জমিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত অরণ্যভূমির পুনরুদ্ধার (afforestation) এবং ১ লক্ষ ১৫ 
হাজার একরের মত জমিতে নূতন বন্ভূমির পত্তন কর! হইবে । এই ১ লক্ষ ১৫ হাজার 
একর নৃতন বনভূমির মধ্যে ৫০ হাজার একর জমিতে দিয়াশলাই 
শিল্পের জন্য কাষ্ঠ প্রভৃতির মত কাঁচামাল সরবরাহকারী বৃক্ষ রোপণ 
করা হইবে এবং ৫০ হাজার একর জমিতে সেগুন প্রভৃতি বাণিজ্যিক বৃক্ষ রোপিত হইবে । 
বাকী ১৫ হাজার একর নিযুক্ত হইবে গঁদ প্রভৃতির জন্য বৃক্ষ এবং উষধপত্রাদির জন্য গুল্স|দি 
রোপণে॥ ইহা ছাড়! বনভূমির মধ্যে ৭ হাজার মাইলের উপর সড়কের উন্নতিসাঁধন বা 
নির্মাণ কর! হইবে। সম্প্রতি বনসম্পদের জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণও 
বাড়িয়া গিয়াছে। বনভূমির উন্নততর তদারক ও বনসম্পদের 
গবেষণাই এই ব্যয়বুদ্ধির কারণ | বর্তমানে মোট বাৎসরিক ব্যয় 
১০ কোটি টাকার উপর। নানাস্থানে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দরগ্ুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত 
অরণ্যতূমির পুনরুদ্ধার, নূতন বনভূমি পত্তন বা পুরাতন বনভূমির সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি 
দিতেছে। তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরি চল্পনাধ!ন সময়ে অরণ্যসম্পদের সম্প্রসারণ ও মোট 
অরণ্যভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খান্ত ও কৃষি সংগঠনের 
সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং দক্ষিণ ভারতে একটি বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার 
স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। 


প্রাণিসম্পদ ( Animal Resources )? ভারত নানাপ্রকার বন্য ও 
গৃহপালিত জীবজন্তর বাসভূমি। ভারতের ক্ষেত্রে জীবজন্তর মধ্যে গরু ১ও মৃহিযই 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। সংখ্যার দিক দিয়া দেখিলে গো-মহিষে ভারত পৃথিবীর মধ্যে 
প্রধানতম দেশ । 


প্রথম পরিকল্পনা 


দ্বিতীয় পরিকল্পনা 


সমাজ উন্নয়ন পরি- 
কল্পনা ও বনসল্পদ 


* Appraisal and Prospects of the Secoad Five Year Plan. 
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. প্রাকৃতিক শী ৪১ 

১৯৫৬ সালের পঞ্চবাষিকী পশু আদম্ত্রমারি অনুসারে পৃথিবীর সমগ্র গরুর 

১৯ ভাগ এবং মহিষের প্রায় অর্ধেক ভারতেই আছে। সংখ্যায় 

সংখ্যায় ভারতের গো- ইহারা হইল যথাক্রমে ১৫:৫ কোটি ও ৪৫ কোটি সংখ্যায় 
৪ মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক হইলেও ভারতের গো-মহিষ 5, জাতের নয়। 
দুগ্চদান ও শক্তির উৎস--উভয় ব্যাপারেই ইহার! অন্তান্ত উন্নত 

দেশের গো-মহিষাদির সমকক্ষ নয়। ভারতের গো-মহ্যাদির প্রায় এক-দশমাংশ 
একেবারেই অকেজো । তবুও সংখ্যায় অধিক বলিয়া ইহাদের দ্বারা ইল-কর্ষণ, 
জলপেচ ও ভারবহনের কার্য একরূপ সমাধা কর! হয়; এবং ইহাদের হইতে দুগ্ধ 
পর্যাপ্ত পরিমাণে না হইলেও বেশ কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। গো-মহিযাদির 
পরে আছে গাধা, ছাগল, উট, ভেড়া প্রভৃতি। ছাগল প্রধানত দুগ্ধ ও মাংস 
সরবরাহ করে ; গাধা ও উট ভারবাহী পশু হিষাবে বিশেষ প্রয়োজনে লাগে; এবং 
ভেড়া হইতে পশম ও মাংস পাওয়া যায়। ভারতে ভেড়া ও উটের সংখ্যা অধিক নয়। 


পশুপালন সমস্তা ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত! | ইহার কারণ হইল পণুসারণ 
মি ও পশ্খাগ্যের অভাব, উপ্নত পশুপালন-পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং সাধারণ লোকের 
রিদ্র্য। পশুখান্যের অভাবের জন্যই ভারতের মোট গো-মহ্াদির এক-তৃতীয়াংশ 
অতিরিক্ত বলিয়৷ বিবেচিত হয়। মানুষের খাদ্যের অভাব 
bh পশুপালন. মিটাইবার জন্ত নৃতন নূতন 'কৃষি-জমির সন্ধান করা হইতেছে । 
এ ক্ষেত্রে পশুথাগ্ের জন্য অধিক জমি ছাড়িয়া দেওয়া! সম্ভব নয়। 
সাধারণ লোকের উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশুপালন সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই) 
ধারণা থাকিলেও দারিদ্র্য হেতু ইহাকে অধিকাংশ সময় কার্যে রপদান করিতে পারে না। 
কিন্তু প্রাণিসম্পদের অর্থ নৈতিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। স্থতরাং পশুপালন 
সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । উন্নততর পদ্ধতিতে পশুপালনের নীতি 
রতীয় সংবিধানে গৃহীত হইয়াছে এবং সংবিধানের অন্যতম নির্দেশ ( Directive 
Principle) অনুসারে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনায় ইহার ব্যবস্থাও কর! হইয়াছে। 
প্রথম পরিকল্পনায় প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় মোট ১ কোটি টাকা ব্যয়ে 
গো-পালন ১৬০টি গো-সদন প্রতিষ্ঠা করিয়া চারণভূমির উপর হইতে চাপ 
কমাইবার নীতি ঘোষিত হয়। তুলনামূলকভাবে অকেজো গো-মহিযাদিকে 
যেখানে স্বল্পতার প্রশ্ন নাই এরূপ দূরের চারণভূমিতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হ্য়। 
কিন্তু এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর হয় নাই; এ পরিকরল্পনাধীন সময়ে মাত্র ২৫টি গো-সদন 
প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়; এবং প্রতিষ্ঠিত গো-সদনগুলিও প্রয়োজনীয় চারণভূমি 
. সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। তাই দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার পরিকল্পনাতে গো-সদন প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না 
নু করিয়া অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে মূল গ্রাম-পরিকরনার ( ey 
village Scheme ) প্রতি । এই পরিকল্পনায় উন্নততর স্বাভাবিক ও কৃত্রিম প্রজনন 
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). 


৪২ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা * 


পদ্ধতিতে উন্নততর জাতের গো-মহিষাদির সৃষ্টি করা হয়। পণুখাগ্ সরবরাহের প্রতি 
দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং সমবায় পদ্ধতিতে উৎপন্ন'দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা করা হয়। 

পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন খাতে দ্বিতীয় পর্চবার্ধিকী পরিকল্পনার মোট 
বরাদ্দ হইল ৫৬ কোটি টাকা। ইহার দ্বার! মূল গ্রামের সংখ্যা ১,২০০-র মত বৃদ্ধি 
করা ছাড়াও ১,৯০০ নৃতন পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, পশুমড়ক নিবারণ, উন্নত শ্রেণীর 
পশম অধিক পরিমাণ উৎপাদনের ব্যবস্থা, হাস-মুরগী পালনের স্থবন্দোবস্ত প্রভৃতি 
করা হয়। 


প্রন্সোক্ন্র 
D) 
1. Give a brief account of the mineral resources of India and point out thoir 
utility for its industrial development, [ 0. ঢা. 79. 4. 19.9] (২২-২৯ পৃষ্ঠা ) 
2. Give ua critical estimate of the minerals policy of the Government 
of India. ( ৩০-৩২ পৃষ্ঠ! ) 


3, Indicate the importance of forests in the economic life of India, (৩৭ পৃষ্ঠ ) 


[C. U. B. Com. 1948, "50] 
4. Give an account of the forest policy of the Government of India. 


( ৩৮-৪০ পৃষ্ঠ| ) 
5. Briefly describe the power resources of Tndia. (৩২-৩৫ পৃ!) 


গরম অধ্যায় 
জাতীন্ম আন্ম 


( National Income ) 


কোন দেশের আথিক অবস্থা ও অর্থ নৈতিক কাঠামো! সঙ্দ্ধে ধারণা করিবার শ্রেষ্ঠ 
মাধ্যম হইল উহার জাতীয় আয়ের বিশদ পর্যালোচনা করা। “প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের 
অর্থ-ব্যবস্থার আলোচনা উহার জাতীয় আয়ের পরিমাণ, বণ্টন ও স্থায়িত্ব নির্ধারক 
| উপাদানগুলির আলোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।”* অতএব, প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশের পরই ভারতের জাতীয় আয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। 

এখন প্রশ্ন হইল, জাতীয় আয় বলিতে সঠিক কি বুঝায় এবং উহা পরিমাপের 
পদ্ধতি কি? বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন । 
যাহা হউক, মোটামুটিভাবে আমরা জাতীয় আয়কে দুইটি দিক হইতে দেখিতে পারি। 
একদিক দিয়া আমরা বলিতে পারি যে, কোন দেশে নির্দিষ্ট সময়ে যে-সমস্ত সামগ্রী ও 


৮২5... 
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গেবামুলক কার্ধাদি উৎপর হয় তাহার নীট অর্থমূল্যই জাতীয় আয়। বিদেশজাত 
জাতীয় আয়ের বিচার নীট আয়কেও এই জাতীয় আয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আবার 
দুই দিক হইতে অপরদিক: হইতে বলা! যায়, কোন নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনের 
= উপাদানসমূহ আয় হিসাবে যে মোট অর্থ উপার্জন করে তাহাই হইল 
জাতীয় আয়। উপরে ঘে নির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করা৷ হইল তাহা সাধারণত: এক 
বৎসরকেই ধরা হয়। যে-দিক হইতেই বিচার করা হউক না কেন একই ফল পাওয়া 
যাইবে__-কারণ একই জিনিঘকে আমরা দুইটি দিক হইতে দেখি। উৎপাদন-উপাদানের 
পারম্পরিক সহযোগে বাধিক উৎপন্ন সামগ্রী ও সেবামূলক কার্ধের মূল্যপম্টি এবং 
উৎপাদন উপাদানের বার্ষিক আয়ের সমষ্টি। তবে পরিমাপের সময় যথেষ্ট সতর্কতা 
অবলম্বন করা! প্রয়োজন । 
উপরি-উক্ত দুইটি দিক হইতে জাতীয় আয়ের পরিমাপের দুইটি পদ্ধতি আছে। 
ইহারা হইল £ (১) উংপাদনন্থমারি পদ্ধতি বা চূড়ান্ত উৎপন্নের সমষ্টি ( Census 
of Production Method or Final Products Total ), এবং (২) উৎপাদন- 
উপাদানের আয়ঙ্মারি পদ্ধতি ব| উৎপাদন-উপাদানের আয়সমাষ্ট ( Census 
of Incomes Method or Factor-Payments Total )। 
দ্ব ke (১) উৎপাদনহথমারি পদ্ধতি বা সম্পূর্ণ উৎপরের সমটি-_-এই পদ্ধতিতে 
রি প্রথমে বৎসরে যে-পরিমাণ সামগ্রী ও সেবামূলক কার্ধাদি উৎপাদিত 
হয় তাহার অর্থমূল্য যোগ দেওয়া হয়। এই অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বলা হয় মোট 
জাতীয় উৎপাদন ( Gross National 1১:9৫০)। মোট জাতীয় উৎপাদন 
উৎপাদনহুমারি নির্ধারণের সময় আমাদের দেখিতে হইবে যে, একই দ্রব্য যেন 
পদ্ধতি দ্বিতীয়বার গণনা করা না হয়। এই কারণে মাত্র চূড়ান্ত উৎপাদিত 
দ্রব্যের অর্থমূল্যাই ধরা হয়; মধ্যপর্ধায়ের দ্রব্য বা কীচামালের অর্থমূল্য ধরা হয় না। 
কারণ, সম্পূর্ণ দ্রব্যের অর্থমূল্যের মধ্যে উহার মূল্য নিহিত 
রহিয়া গিয়াছে__যেমন, বন্ের মধ্যেই কাচা তুলা বা স্থতার মূল্য 
রহিয়। গিয়াছে । সুতরাং কাচা তুল! বা স্থতার মূল্য পৃথকৃভাবে 
যোগ দেওয়া হইলে একই জিনিসের অর্থমূল্য একাধিকবার ধর! হইবে | এইভাবে নির্ধারিত 
মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে সংশ্লিষ্ট বৎসরে মূলধনের যে-অপচয় 
নীট জাতীয় উৎপাদন ( (67৫০১৭০০ ) ঘটিয়াছে তাহার পৃতির খরচ বাদ দিলে নীট 
জাতীয় উৎপাদন ( Net National Product ) পাওয়া যাইবে । 


উৎপাদন-উপাদানের আয়স্থমারি পদ্ধতি বা উৎপাদন-উপাদানের আয়সমর্টি--এই 
পদ্ধতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের বাধিক অর্থ-আয়কে ‘যোগ দিয়া জাতীয় আয় 


মোট জাতীয় 
উৎপাদন 


নির্ধারণ করা হয়। উপাদানের অর্থ-আয় বলিতে বুঝায় £ | 


উৎগাদন-উপাদানের (১) মজুরি বেতন ও ভাতা, (২) সকল প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
আয়হমারি পদ্ধতি. নীট আয়, (৩) নীট হুদ (৪) নীট খাজনা । এইভাবে জাতীয় 
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আয় হিসাব সম্পর্কে কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়ঃ প্রথমত, হস্তাস্তর-পাওনা 
( transfer payments ) জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কারণ, কোন 
উৎপাদনকার্ধের জন্য উহা উপাজিত হয় না। যেমন, আশ্রয়প্রার্থীদের অর্থগাহায্য করা 
হইলে এ অর্থ জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গণ্য হয় না, কারণ কোন উৎপাদনকার্ষের 
জন্ত উহা অজিত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফার একাংশ অংশীদারদের 
মধ্যে বণ্টন না করিয়া সংরক্ষিত তহবিলে জমা করা হইলে উহাকে জাতীয় আয়ের 
অন্তভূ ক্ত করিতে হইবে । তৃতীয়ত, মালিকের নিজস্ব জমি, শ্রম প্রভৃতি উপাদানের আয় 
বাজার-মূল্যে নির্ধারিত করিয়া জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে । আরও বলা 
হয় যে, যে-সমস্ত সামগ্রী বা! সেবামূলক কার্ধের জনয অর্থমূল্য দেওয়া হয় না, (যেমন, গৃহিণীর 
কাৰ্য, বাগানের তরিতরকারি যাহা যাহা বাজারে বিক্রয় করা হয় না, ইত্যাদি) তাহা 
জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হইবে না। কিন্ত এখানে মনে রাখিতে হইবে, ভারতের মত 
অনগ্রসর দেশে উৎপাদনের একট! বিরাট অংশ উৎপাদকের! নিজেরাই ভোগ করে-_ 
যেমন, কৃষিজাত দ্রব্যের বিরাট অংশই কৃষকেরা সরাসরি ভোগ করিয়! থাকে । অনেক 
ক্ষেত্রে আবার দ্রব্য-বিনিময় চলে। ্থতরাং ইহাদের বাদ দিলে জাতীয় আয়ের হিসাব 
একপ্রকার অমন্ূর্ণই থাকিয়া যাইবে। পূর্বে ই উল্লেখ করিয়াছি যে, জাতীয় আয় 
উৎপাদন-পদ্ধতি বা আর-পদ্ধতি যে-কোনটির সাহায্যেই পরিমাপ করা হউক-না-কেন ফল 
একই পাওয়া যাইবে । তবে মনে রাখিতে হইবে, উংপাদন-পন্ধতিতে উৎপাদনের 
মূল্যদমষ্টি নির্ধারণের সময় বাজার-মূল্য হইতে অপ্রত্যক্ষ করকে বাদ দিতে হইবে । 


জাতীয় আয় পরিমাপের আরও কতকগুলি সমস্ত! £ (১) জাতীয় আয় পরিমাপের 
সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিষয়ও বিচার করিতে হইবে। বিভিন্ন সামগ্রী ও 
জাতীয় আয় ও আগু- সেবামূলক কার্ধাদির আমদানি-রপু|নির পার্থক্যকে ধরিয়। জাতীয় 
র্জীতিক বাণিজ্য আয়ের হিসাব করিতে হইবে। এই উদ্ত্ত অনুকুল হইলে উহ 
আভ্যন্তরীণ জাতীয় আয়ের অন্তত ক্ত হইবে; আর উদ্ধ ত্র প্রতিকূল 

হইলে আভ্যন্তরীণ আয় হইতে উহাকে বাদ দিতে হইবে । 


(২) জাতীয় আয় অর্থের মাধ্যমে হিসাব করা হয়, কিন্তু অর্থের নিজের মূল্য বা 
ক্রয় ক্ষমত| পরিবর্তনশীল। এই অবস্থায় জাতীয় আয় প্রকৃতপক্ষে পরিবতিত না হইলেও 
উহার অরথমল্য পরিবতিত হইতে পারে__যেমন, কোন ছুই বৎসরের উৎপন্ন 

সামগ্রী ও সেবামূলক কার্ধের পরিমাণ একই থাকিতে পারে। কিন্তু প্রথম বৎসরের 
| তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরে দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে জাতীযু আয় বৃদ্ধি 
) না৷ OEE পাইয়াছে বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু অর্থমূল্যে জাতীয় আয় 
2 বৃদ্ধি পাইলেও প্রকৃতপক্ষে জাতীয় উৎপাদন সম্প্রসারিত হয় নাই। 

স্থতরাং ছুই বৎসরের প্রকৃত জাতীয় আয়ের তুলনা করিতে হইলে 
৷ অর্থমূল্যের স্াবৃদ্ধির পরিমাপ করিয়া জাতীয় আয়ের অৰ্থমূল্য সংশোধিত করিয়া লইতে 
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হইবে । মাথাপিছু আয়ের তুলনামূলক বিচার করিবার সময়ও জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও অর্থের 
ক্রয়শক্তির পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 
জাতীয় আয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা (The Utility of National 
Income Analysis ) 2 বিভিন্ন দিক হইতে জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব রহিয়াছে । 
প্রথমত, বল! হয় কোন দেশের আথিক কল্যাণ জাতীয় আয়ের সাহায্যে পরিমাপ 
করা যায়। কিন্ত এইভাবে আর্থিক কল্যাণের পরিমাপ সকল সময় নিরাপদ নহে। 
১। জাতীয় আয়ের উদাহরণস্বরূপ, হীনস্বাস্থাসম্পন্ন জাতির পক্ষে জাতীয় আয়ের 
নাহায্যে জাতীয় কল্যাণ অধিকাংশ ডাক্তার ও ওষধপত্রাদিতে ব্যয় করাই স্বাভাবিক। এই 
পরিমাপ করা যায়. অবস্থায় আর্থিক কল্যাণ যতটা বৃদ্ধি পাইতে পারিত তাহা সম্ভব হয় 
না। অবশ্য স্বাস্থ্যোন্নয়নের ফলে জাতীয় উৎপাদন বা আয় কতকটা বৃদ্ধি পাইবে ৷ আবার 
কোন দেশে বিশুংখলা বা অরাজকতা অনবরত লাগিয়া থাকিলে নিরাপত্তা ও শৃংখল! 
রক্ষার জন্য “পুলিশী ব্যয় অধিক হইবে । ইহার ফলে জাতীয় আয় জনসাধারণের কল্যাণ- 
সাধনে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হইতে পারে না । যাহা হউক হেবাঁরলারের ভাষায় বলা 
যায়, “অন্যান্য বিষয় সমান ধরিয়া লইলে জাতীয় আয় অধিক হইলে আধিক কল্যাণও অধিক 
হইবে৷” দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয় হইতে কোন দেশের জনগণের জীবনযাত্রার প্রকৃত 
২। জাতীয় আয়ের _ অবস্থা কি তাহা বুঝ। যায়। এক্ষেত্রেও মনে রাখিতে হইবে যে, মাত্র 
হিগাব হইতে জীবন- গড়পড়তা আয়ের দ্বার! জনসাধারণের প্রকৃত জীবনযাত্রার মান 
যাত্রার মান বুঝ যায় সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। জাতীয় আয়ের অধিকাংশ 
কয়েক জনের হাতে গিয়া পড়িতে পারে; মাত্র সামান্য অংশই সংখ্যার্ধিক জনসাধারণের 
ভাগ্যে জুটিতে পারে । অতএব প্রকৃত অবস্থ। বুঝিবার সুবিধার জন্য জাতীয় আয় 
সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের আয় পৃথকৃভাবে দেখানও প্রয়োজন । 
৬। জাতীয় আয় হইতে তৃতীয়ত, দেশের অর্থ নৈতিক প্রসারের গতি কোন্‌ দিকে এবং উহা 
অর্থনৈতিক প্রমারের কাম্য কিনা? তাহা জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হইতে বুঝ 
lL যায়। জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতেই দেশের অর্থ-ব্যবস্থার 
দূর্বলতা বা ক্ৰটি-বিচ্যুতি ধরা! পড়ে এবং উহাদের অপসারণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। 
চতুর্থত, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে জাতীয় আয় সংক্রান্ত তথ্যাদি অপরিহার্য । 
অর্থনৈতিক কার্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ কি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
৪। পরিকল্পনাকালে উৎপাদনের হার কি, বিভিন্ন শ্রেণীর সঞ্চয় কতটা প্রভৃতি অর্থ- 
জাতীয় আয় সংক্রান্ত ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ করিয়া সরকার অর্থ নৈতিক 
গরিদংখ্যানের গুরুত্ব পরিকল্পনা, করনীতি, শুল্ধনীতি প্রভৃতি নির্ধারণ করে। এইজন্য জাতীয় 
আয় কমিটি ( National Income Committee ) বলিয়াছে, “জাতীয় আয় সংক্রান্ত 
- পরিসংখ্যান হইতে সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা এবং উহার বিভিন্ন অংশের ব্যবস্থা ও সম্পর্কের 
সাধারণ রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে ।” 
পরিশেষে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সভ্যতার পর্যায় ও জীবনযাত্রার মানের তুলনামূলক 
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৪৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা টি 
বিচার-বিবেচনা করিতে জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান সহায়তা করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক 
তুলনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দুই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে অর্থের মাধ্যমে কাজকর্ম 
৫1 বিভিন্ন দেশের কতদুর পরিচালিত হয়, মূল্যের স্তর কি, জীবনযাত্রার প্রণালী কি 
সহিত তুলনাদূলক প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয়ে 
বিচারে জাতীয় আয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভিন্নতা থাকায় অনেকে আন্তর্জাতিক তুলনার 
সহিত! কয়ে উপযোগিতা. সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। ডাঃ বাউলি (D1. 
Bowly ) বলেন, “ছুই দেশের মধ্যে সংখ্যাস্থচক তুলনা নিশ্চিতভাবে করা যায় কিনা এ- 
সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে” 
ভারতের জাতীয় আয় (National Income of India) ? ভারতে জাতীয় 
ভারতে জাতীয় আয় আয় হিসাবের প্রধান অন্তরায় হইল নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের 
পরিমাপ ও বিশ্লেষণে অপ্রতুলতা। ফলে হিসাবে ভুল থাকিয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা 
অন্থবিধা ২ রহিয়াছে। কুষির ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় এবং ভোগকারীর ব্যয় 
বাণ. ও সঞ্চয় সম্পর্কে তথ্যাদি অ-পর্যাপ্ত। শিল্পের বেলায়ও পরিসংখ্যান 
সম্পূর্ণ নয়। মূলধন-গঠন সম্পৰ্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা দুদ্ধর |. 
দ্বিতীয়ত, উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ব্যক্তিবিশেষ ও প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের নিকট হইতে সরাসরি সংগ্রহ কর! হয়, কিন্তু ভারতে নিরক্ষরতা৷ ব্যাপক হওয়ায় 
প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা কঠিন। আবার এই দেশে হিসাব- 
৯ পরিধান. রক্ষার প্রচলন বিশেষ নাই। ইহা ছাড়া অর্থনৈতিক তথ্যাদি 
হ করা কঠিন 
সংগ্রহকে জনসাধারণ সন্দেহের চোখে দেখে এবং এ ব্যাপারে 
মহযোগিত! করিতে চায় না। তৃতীয়ত, উৎপাদনের একটা বিরাট অংশ বাজারে বিক্রয় 
৩। উৎপাদনের  ইয়না। হয় উহা উৎপাদকের! নিজেরাই ভোগ করে অথব| উহাকে 
একটা বিরাট অংশ অন্যান্য দ্রব্য ও সেবা মূলক কার্ষের সহিত সরাসরি বিনিময় করা হয়। 
বাজারে আমে না: এই অস্থবিধার জন্য জাতীয় আয় কমিটি আর্থিক ও অর্থ-হির্ভত 
(monetary and non-monetary sectors \—এই দুই ক্ষেত্রে ভাগ করিয়া 
জাতীয় আয় পরিমাপের পরামর্শ দিয়াছে। চতুর্থত, শিল্পক্ষেত্র ভেদে জাতীয় আয়ের 
শ্রেণীবিভাগ করাও অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হইয়| পড়ে__কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় 
৪] শিলক্ষেত্রভেদে৷ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পারিবারিক ভিত্তিতে ( household 
জাতীয় আয়ের ৪8179) চলে এবং একই ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন 
পেণীৰিভাগ করা কঠিন করিয়া অর্থোপার্জন করে। পঞ্চমত, শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই 
৫1 অফগঠিত উৎপাদন [বিশেবভাবে) অসংগঠিত | ফলে উহার পরিমাপ করা 
কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থ! সহজসাধ্য নহে । 
ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Estimates of National Income 
of India)? সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সরকার ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপের 
প্রতি বিশেষ কোন দৃষ্টি দেয় নাই । অধুনা ১৯৪৯ সালে সরকার রাজস্ব মন্ত্িুরে 
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একটি জাতীয় আয় শাখা (a National Income Unit ) গঠন করে। 
রাজন্ব মন্তিদপ্তরেঃ এই শাখার কর্তব্য হইল জাতীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য 
জাতীয় আয় শাখা হিসাব রচনা করা । এই শাখাকে পরিচালিত করিবার জন্য 
১৯৪৯ সালে একটি জাতীয় আয় কমিটিও নিযুক্ত করা হয়। জাতীয় আয় 
জাতীয় আয় কমিটি কমিটির হিদাব আলোচনার পূর্বে জাতীয় আয়ের অন্যান্য 
কয়েকটি হিসাবের সংক্ষেপে বর্ণন! দেওয়া যাইতে পারে। 

দাদাভাই নওরোজির জাতীয় আয়ের হিসাবের সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন দাদাভাই 
প্রথম প্রচেষ্টা নওরোজি। তিনি ১৮৬৭-৭০ সালের হিসাব দিয়াছেন। জাতীয় 
আয়ের পূর্ববর্তী হিসাবগুলি সংক্ষেপে দেওয়া হুইল ঃ 


মিটি 
হিসাবপ্রণেত। পি বাধিক মাথাপিছু 
আয় 
টা. আ. পা, 
দাদাভাই নওরোজি e ১৮৬৭-৭০ 4. 
লর্ড ক্রোমার এবং ব্যারবোর ১৮৮২ ২৭-০০ 
(Lord Cromer and Barbour) 
ডিগ্‌বী (Digby) ১৮৯৮-৯৯ 7 
2 5 ৯৯০১ ১৮-7৮০-১১ 
লর্ড কার্জন (Lord Curzon) ১৯০৩ ১০৪১৪ 
ও্যাট্‌কিন্সন (Es G. Atkinson) ১৮৭৫ ৩824 
৯১ Eb) ১৮৯৫ ৩৯---৮7 
ওয়াদিয়৷ এবং যোনী ১৯১৩-১৪ ৪৪-__-৫-_-৬ 
শাহা এবং খাম্বাটা ১৯০০-১৪ ৩৬-:০--% 
2 2 যুদ্ধকালীন ও 
যুদ্ধোত্তর সময় ৩৮7 
ফিগুলে শিরা (Findlay Shirras) | ১৯২১ 111০৭: 
2 52 ১৯২২ ১১৬০৪ 
সাইমন কমিশন রিপোর্ট” ১৯২৯ ১ 
(Simon Commission Report) 
ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও ১৯২৫-২৬ Nb 
1 103 255183৯2287 482 ১৯৩১-৩২ ৬৫--০--০ 
স্তার জেমস গ্রিগ, ১৯৩৭-৩৮ ৫৬০০ 
(Sir James Grigg) 
ইষ্টাৰ্ণ ইক্‌নমিষ্ট ১৯৩৯-৪০ চে 
(Eastern Economist) 
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রগ ভারতীয় বহি ? 


মাথাপিছু আয়ের কতকটা ইংগিত দিলেও এই সমস্ত হিসাবের নানাপ্রকার ক্রটি- 
বিচ্যুতি রহিয়াছে। বিভিন্ন হিসাবপ্রণেতা বিভিন্ন জিনিসু হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। 
আর তাহা ছাড়া তাহার! যে-সমস্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন 
চা. তাহাও নির্ভুল নয়। তবে ইহাদের মধ্যে ডাঃ রাও-এর হিসাঁবই 
অধিক নির্ভরযোগ্য। তিনি জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য আয়-পদ্ধতি এবং উৎপাদন- 
পদ্ধাত উভয়েরই সাহায্য গহণ করেন। ইহার পর ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্িপ্তর 
১৯৪৭-৪৮ সালের এক হিসাব প্রকাশ করে। এই হিসাব অন্ধ্যায়ী মাথাপিছু বার্ধিক 
আয়ের পরিমাণ দাড়ায় ২৭২ টাক1। 
ভারত স্বাধীন হইবার পর জাতীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য হিসার প্রণয়নের বিশেষ 
প্রয়োজন দেখা দেয়। বাণিজ্য মন্তরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত হিসাবে বিশেষ বিশ্বাস স্থাপন 
করা হয় না। তখন জাতীয় আয়ের হিসাব রচন| সম্পর্কে পরামর্শ 


াতী! 7 
৪৮ কিট প্রদান ও তনাবধান করিবার জন্য জাতীয় আয় কমিটি (N০৪ 
ECE Incomes Committee ) নিযুক্ত করা হয়। কমিটি জাতীয় 

সিটি আ 
esl. es আয় হিসাবের জন্য আয়-পদ্ধতি (Incomes Method ) এবং 


পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ উৎপাদন-পদ্ধতি ( Production Method )--উভয্্‌ পদ্ধতিরই 
বরে সাহায্য গ্রহণ করে। কৃষি, পশুপালন, অরণ্যজাত দ্রব্য, মৎস্তচাষ, 
খনিজ দ্রব্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন-পদ্ধতি নিয়োগ কর! হয় আর বাণিজ্য, পরিবহন, 
শাসনকার্য, বিভিন্ন পেশা, গৃহভৃত্য প্রভৃতি বিষয়ে আয়-পদ্ধতির 
সাহায্য গ্রহণ করা হয়। জাতীয় আয় কমিটির প্রথম রিপোর্ট 
প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে এবং শেষ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। এই রিপোর্ট 
দুইটি এবং ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠন ( Central Statistical 
Organisation ) কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য হিসাবের ভিত্তিতে গত কয়েক বৎসরের 
জাতীয় আয়ের হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল ঃ 


* জাতীয় আয়ের হিসাব ( প্রচলিত দামের ভিত্তিতে ) 


কমিটির রিপোর্ট” প্রদান 


১৯৪৮-৪৯ | ১৯৫০-৫১ | ১৯৫৫.৫৬ ১৯৫৭-৫৮ 
কৃষি (Agriculture) (১ | (২) | (৩) (8) 
কৃষিকার্ম, পশুপালন ও আনুষংগিক | 
কার্ধ-_ ৪,১৬০ ৪,৭৮০ ৪,৪১০ ৫,৫৫০ 
অরণ্যজাত ডবা উৎপাদন__ ৬০ ৭ ৭ ৮০ 
মৎস্ত চাষ ৩০ 89 ৫০ | ৬০ 
মোট ঃ 8,২৫০ ৪,৮৯০ ৪,৫৩০ ৫,৬৯০ 


+* Estimates of National Income—published by the Central Statistical 
Organisation, Government of India. 
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জাতীয় আয় ৪৯ 
১৯৪৮-৪৯ ১৯৫০-৫১ ১৯৫৫-৫৬ ১৯৫৬-৫৭% 


“'_ খনিজ কার্য, ন্ত্রশিল্প ও ক্ুদর,শিল্প 


(Mining, manufacturing and 


small enterprises) 
খনির কার্য_ ৮ ৭৪ ১০৪ ১১০ 
ফ্যাক্টরী 37 ূ ৫৫৪ ৭৮০ ৮৯০ 
সুর শিল্প- ৮৭০ ৯১০ ৯৭০ a৭ 
মোট ঃ ১,৪৮০ ১,৫৩০ ১,৮৫৪ ১,৯৭০ 
ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন ও সংসরণ 
(Commerce, transport and 
communication) € 
সংসরণ__ ৩৪ Be ৫5 ৫5 
€ রেলপথ__ ১৭০ ১৮০ ২৫০ | ৮, 
সংগঠিত ব্যাংক ও বীম! ৫০ ৭০ ae ১৪৪ 
অন্ন ব্যবমা-বাণিজ্া ও ূ 
পরিবহন ১,৩৫০ ১,৪০৪ ১,৪৯০ ১,৫০০ 
মোট £* ১,৬০৪ ১,৬৯৪ ১৮৮2 ১৯৩5 
অন্যান্য সেবামূলক কার্য 
(Other services) 
বিভিন্ন পেশা ও 
সুকুমার বৃত্তি 8৩০ ৪৭০ ৫৬০ নয 
মরকাদী চাকরি Bee 8৩০ ৫৭০ দিত 
বাড়ীর চাকরবাকর-__ | ১২০ ১৩, ১৪০ | SE 
গৃহমপ্পত্তি__ ৩৯০ ৪১৪ ৪৬০ 8৮০ 
রী মোটঃ ১,৩৪০ ১,৪৪০ ১,৭৩০ ১,৮১০ 
উৎপাদন-উপাদানের ব্যয়ের 
J হিমাবে নীট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন 
{| (Net domestic product at 
| factor cost)— ৮,৬৭০ ৯,৫৫০ ৯৯৯৪ ১১,৪১০ 
বিদেশ হইতে উপাঞ্জিত 
নীট আয় 
(Net earned income 
from abroad)-— -২০ -২০ - জিব 
উৎপাদন-উপাদানের ব্যয়ের হিসাবে 
| নীট জাতীয় উৎপাদন জাতীয় আয় 
| (Net National Output 
E at factor cost 
b ৯১৯৯০ ১১,৪১৩ 


« = National Trfcome)— ৮,৬৫০ ৯,৫৩০ 


. উপরে প্রচলিত দামের ভিত্তিতে (৫ ০11751110০5) জাতীয় আয়ের হিসাব , 
করা হইয়াছে। কিন্ত মূল্যস্তর অপরিবতিত ধরিয়া লইয়া ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের 


ন্‌ * ৪৮ পৃষ্ঠার তালিকার শেষের কলমেও ১৯৫৭-৫৮ মালের পরিবর্তে ১৯৫৬-৫৭ সাল হইবে। 
চা) 
এ ও 


৫০ ভারতীয় অর্থবিষ্ভা " | 


ভিত্তিতেও জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয়। নিয়ে দুইটি হিসাব পাশাপাশি দেওয়া ৮ 
হইল £ 


জাতীয় আয় (হিসাব কোটি টাকায় ) 
প্রচলিত দামের | ১৯৪৮-৪৯ সালের 
বু ত 
মি ভিত্তিতে দামের ভিত্তিতে 
১৯৪৮-৪৯ ৮,৬৫০ ৮১৬৫০ 
+)] 
১৯৫০-৫১ ৯,৫৩০ ৮১৮৫০ 
1) 
১৯৫-৫৬ ৯,৯৯৪ ১০,৪৮০ 
১৯৫৬-৫৭ | 5১,৪১০ | ১৯১১৭ 


ররর 2. নর রে 


মাথাপিছু আয় ( হিসাব টাকায় ) 


১৯৪৮-৪৯ | ১৯৫০-৫১ ১৯৫৫-৫৬ ১৯৫৬-৫৭ 


চলিত মূল্যের হিমাবে 
( at curront prices ) ২৪৬৯ ২৬৫২ ২৬০৮ ২৯৪'৩ 
| 
১৯৪৮-৪৯ মালের Cc a) - 
মুল্যের হিসাবে কি : % 
( at 1048-49 prices ) fs ৬ ২488) hn 


উপরি-উক্ত জাতীয় আয় সংক্রান্ত হিসাব হইতে ভারতের অর্থ-্যবস্থার কতকগুলি | 
বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়ঃ 
প্রথমত, ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণশীল--কারণ, জাতীয় আয়ের পরিমাণ 
নিয়মিত বৃদ্ধি পাইয়৷ চলিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যের হিসাবে (at 1948-49 
Prices) ভারতের নীট জাতীয় আয় ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে ৮,৬৫০ 
১। বৈশিষ্ট ঃ কোটি টাক! হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১,০১০ কোটি টাকায় দীড়ায়। t 
LE, প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের মধ্যে জাতীয় আয় শতুকরা ১৭'৫ 
ভাগ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে দেখা যায় যে, ? 
জাতীয় আয় পূর্বের বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয় ছিল 
১০১৪৮* কোটি টাকা, ১৯৫১-৫৭ সালে উহা বাড়িয়া হয় ১১,০১০ কোটি টাকা ।__ 
অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ এবং ১৯৫১-৫৭ সালের মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা» ৫১ ভাগ বৃদ্ধি ( 


ক 


A 


* জাতীয় আয় ৫১ 


পায়। প্রচলিত মূল্যের হিসাবে (at current Prices ) বিচার করিলে দেখা যায় 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার যে, ১৯৫-৫৬ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৯,৯৯০ কোটি 
জাতীয় আয় টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা! হয় ১১,৪১০ কোটি টাকা; অর্থাৎ 
বৃদ্ধির মন্তাবন| ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে জাতীয় আয় শতকরা 
১৪'২ ভাগ বাড়িয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছিল যে ১৯৬০-৬১ সালে 
জাতীয় আয়ের পরিমাণ ১৩,৪৮০ কোটি টাকায় দাড়াইবে--অর্থাৎ পাচ বৎসরের মধ্যে 
শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে । এখন পরিকল্পনার ছাটকাটের ফলে উহা! সম্ভব হইবে 
কিনা সন্দেহ। যাহা হউক জাতীয় আয় খুব চমকপ্রদভাবে বৃদ্ধি না পাইলেও পরিকল্পনা 
প্রবর্তনের ফলে উহার গতি উর্্বাভিমুখী হইয়াছে । তবে ১৯৫৭-৫৮ সালে যে-গতি দেখা 
দিয়াছে তাহা আশংকাজনক। নিয়ে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। 


দ্বিতীয়ত, যদিও মাথাপিছু আয় কিছুটা বাড়িয়াছে কিন্তু জনসাধারণের জীবনযাত্রার 
কোন বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যের হিসাবে মাথাপিছু 
২) জনদাধারণের  ;বাধিক আম ১৯৪৮-৪৯ সালে ছিল প্রায় ২৪৭ টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে 
জীবনযাত্রার মানে উহা! বাড়িয়া হয় ২৮৪ টাকা । ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালের 
বিশেষ উন্নতি পরি-.. মধ্যে মাথাপিছু আয় শতকরা ১০'৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।* পরিকল্পনা 
লক্ষিত হয় নাই কমিশন আশা করিয়াছিল যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাচ 
বৎসরের মধ্যে মাথাপিছু আয় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে ।% কিন্তু ইহ! সত্বেও 
বলিতে হয়, সাধারণ লোকের দারিদ্র্য অত্যন্ত প্রকট । অন্যান্য দেশের মাথাপিছু আয়ের 
সংগে তুলনা! করিলে দেখা যাইবে ভারতের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় অতি সাযান্য। 
১৯ ৪ সালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাজ্যে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৮,৭৮৪ টাকা 
এবং ৪,০৫৭ টাকা । 


তৃতীয়ত, মাথাপিছু আয়ের দ্বারাই জনসাধারণের দারিদ্র্যের প্রকৃত অবস্থা বুঝা! 
যাইবে না।॥ কারণ, উহা! গড়পড়তা হিসাব মাত্র । বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় 
৩। জাতীয় আয়. আয় কিভাবে বটিত হয় তাহার দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন । এই 
বণ্টন-বাবস্থার বৈষম্য সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি না থাকিলেও বিভিন্ন বেসরকারী 
সুত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে বলা যায় যে, জাতীয় আয়ের বণ্টন-ব্যবস্থা অত্যন্ত 
বৈষম্যমূলক | জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ সাধারণ লোক জাতীয় আয়ের মাত্র এক- 
তৃতীয়াংশ ভোগ করে। অপরদিকে জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগের মত বিত্তশালী লোক 


,জাতীয় আয়ের'আর এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে। বাকিটা মধ্যবিত্তের হাতে যায়। 


* Review of the First Five Year Plan. 


*% জাতীয় আয় যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, মাথাপিছু আয় সেই পরিমাণে নাও বাড়িতে পারে--কারণ 
ইতিমধ্যে জনদংখ)ার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। 


/ 
৫২ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠ। ৮ 


চতুর্ঘত, ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামো যে হুসমঞ্জস নয় তাহা উপরের হিসাব হইতে 
৪। ভারতীয় পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। জাতীয় আয়ের মোটামুটি শতকরা ৫০ 
অর্থনৈতিক কাঠামো ভাগ আসে কৃষি হইতে । বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পের 
হাত প্রাধান্য বেশী । কারখানা-শিল্প জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগের 
মত যোগান দেয় ; অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্পের অংশ শতকরা ৯ ভাগের মত। খনি হইতে 
31২: জাতীয় আয়ের অংশ শতকরা ১ ভাগেরও কম। পরিবহন, 
আনীত ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংসরণের অংশ হইল শতকরা ১৭ ভাগের 

মত। অন্যান্য উৎস হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৬ ভাগের 

মত পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ 
কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ভারত এখনও কৃষিপ্রধান। 

জাতীয় আয় কমিটি আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছে। প্রথমত, 
৫। বেসরকাগী সরকারী গ্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ব্যক্তিগত উদ্যোগের 
উদ্যোগের তুলনায় উৎপাদনের বৃদ্ধির হারের তুলনায় অধিক হইয়াছে। ১৯৪৯ সাল 
বাহ হার এবং ১৯৫৩ সালের মধ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন শতকরা ২০ 
অধিক ভাগ বাড়িয়াছে। অপরদিকে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ১৯৪৮-৪৯ 

এবং ১৯৫২-৫৩ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৩ ভাগ। 

৬। পতাক্গকর . দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ কর হইতেই সরকারী 
অপেক্ষা অপ্রতাক্ষ কর 
হইতেই সরকারের. আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে অধিক। ইহার দ্বারা বুঝ! যায় যে, সরকার 
অধিক আয় হয় প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ করের উপর অধিক নির্ভরশীল । 

১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় (National and Per 
Capita Income in 1957-58) 2 ১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় আয়ের যে প্রাথমিক 
হিমাব পাওয়| গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে উহার নিয়মিত বৃদ্ধি ব্যাহত হইয়াছে। 
১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে ১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় আয় ছিল ১০,৮৩০ কোটি 
টাক|। ইহা পূৰ্ববৰ্তী বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগের মত কম। পূর্ববর্তী 
বৎসরে জাতীয় আয় ছিল ১১*১* কোটি টাক! । মাথাপিছু আয়ও ২৮৪ টাকা হইতে 
কমিয়া ২৭৬ টাকায় দাড়াইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই আয় হ্রাসের কারণ হইল কৃষিজ 
উৎপাদন হ্বাস। ১৯৫৬-৫৭ সালের তুলনায় ১৯৫৭-৫৮ সালে কৃষিজ উৎপাদন ৩১০ 
কোটি টাকার মত হ্রাস পায়। অপরদিকে অন্যান্ত উৎপাদনক্ষেত্র হইতে ১৪ কোটি 
টাকার মত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটে । ফলে মোট হ্রাস ১৮০ কোটি টাকায় দীড়ায়। 


১৯৫৮-৫৯ সালে জাতীয় আয়ের হিসাব না পাওয়া গেলেও অনুমান কর! হইতেছে 


যে এই বৎসরে ১৯৫৭-৫৮ সালের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি লক্ষ্য কর! যাইবে--কারণ, ' 


কৃষিজ উৎপাদন আবার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহা হউক, ১৯৫৭-৫৮-সাঁলের 
কথা ছাড়িয়া মোটামুটিভাবে পূর্বোল্লিখিত অভিমতের সমর্থন কর! যায় যে ভারতের 
জাতীয় আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে। 

La 


॥ 
“_ সামাজিক পরিবেশ ৫৩ 
প্রশ্নোত্তর 


1. Give in brief the important features of Indian economy as revealed by 
the study of the National Income of India. 

[ইংগিত £ (১) প্রথম পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। (২) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি 
পাওয়| সত্বেও জনমাধারণের জীবনযাত্রার মান বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। (৩) জাতীয় আয়ের 
বণ্টন-ব্যবন্থ। বৈষম্যমূলক | (৪) ভারতের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা সুদমঞ্রম নয়। এখনও জাতীয় আয়ের 
অর্ধেকের মত কৃষি হইতে আমে। কারধান।-শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প হইতে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইল 
যথাক্রমে শতকরা ৮ ও ৯ ভাগ। (৫) ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির 
হার অধিক। (৬) মরকার প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ করের উপরই অধিকতর নির্ভরশীল***এবং 


৫০-৫২ পৃষ্ঠা দেখ । L 
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সামাজিক পর্রিব্বেশ 


(The Social Environment) 


প্রাকৃতিক পরিবেশের মত ন! হইলেও, মানুষের অর্থ নৈতিক জীবন দামাদিক পরিবেশ 
দ্বারাও বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্ধোন্নত অঞ্চলের অস্তিত্বের অন্যতম কারণই হইল 
রক্ষণশীল সামাজিক পরিবেশ । ভারত অন্ততম অর্ধে/্নত দেশ বলিয়। ভারতের ক্ষেত্রে 
অর্থনৈতিক জীবনের উপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাব অন্যান্য উন্নত দেশ অপেক্ষা 
অধিক। ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি অল্প এবং সাধারণ ভারতবাসীর জীবন এখনও 
প্রথা ও সামাজিক মর্যাদা (custom and status) দ্বারা বহুপরিমাণে নিরূপিত ও 
নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতে বস্তবাদী দৃট্টিভংগির (materialistic outlook) প্রসার 
ঘটলেও অশিক্ষিত ও অর্থশিক্ষিত ভারতবানীর ধর্মবোধ এখনও বিশেষভাবে 
জাগ্রত। এখনও বিশেষভাবে তাহার জীবনযাত্রার ভিত্তি হিসানে স্থানাধিকার করিয়া 
আছে সামাজিক, ধর্মীয় ও প্রথাগত নিয়মশৃংখল| এবং বাধানিষেধ। তাই ভারতের 
অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার পর্যালোচনায় এই দেশের সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে হয়। 

ভারতের সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন সুত্র আছে। ইহাদের সকলই 
অর্থ নৈতিক, জীবনকে অন্পবিস্তর প্রভাবাদ্িত করে। বর্ণভেদ প্রথা, একান্নবর্তী পরিবার, 
ভারতের নামালিক উত্তরাধিকার আইন, ধর্মবোধ, সামাজিক মর্যাদা ও প্রথা, 
পরিবেশের বিভিন্ন বিবাহের সবজনীনতা। শ্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা, উৎসব ইত্যাদিতে 
দিক আড়্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রথা প্রভৃতি সকলেরই প্রভাব ভারতের 
অর্থনৈতিক জীবনের উপর রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমরা প্রথম চারিটিকে লইয়াই 


/ 
৫৪ ভারতীয় অর্থবিগ্ঠা. * 


প্রধানত আলোচনা করিব, কারণ বর্তমানে এইগুলিই ভারতের সমাজ-সংগঠনের 
প্রধান চারিটি দিক। এ 

বর্ণভেদ প্রথা (The Caste System ) $ বর্ণভেদ প্রথাকে হিন্দু সমাজের 
সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহা ভারতীয় 
হিন্দু সমাজের জীবনযাত্রাকে একটি বিশেষ নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিয়া আসিতেছে। 
এইভাবে নির্ধারিত গণ্ডি এতদিন একরূপ অনতিক্রম্যই ছিল। 

কবে, কিভাবে বর্ণভেদ প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। 
হিতবাদী জেমস্‌ মিলের মতে, ইহা হইল শ্রমবিভাগের উপঘোগিতায় অনুপ্রাণিত কোন 
ব্যক্তিবিশেষের কার্ষ__অর্থাৎ কোন ব্যক্তিবিশেষ শ্রমবিভাগের উপযোগিতা উপলব্ধি 
করিয়া কার্ষক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন জীবিকার ভিত্তিতে বর্ণের সৃষ্টি করিয়া । 
মাশ্শল (Dr. Alfred Marshall) বলেন, “প্রাচীন সভ্যতার রথ যে-যে জাতি চালনা 
করিয়াছিল তাহাদের সকলেরই মধ্যে অল্লবিস্তর কঠোর বর্ণভেদ প্রথা দৃষ্ট হয়।” 
প্রকৃতপক্ষে, আর্য জাতির প্রাচীন ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখ! যায় যে, তাহার! যে-যে 
দেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল__যথা, প্রাচীন গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষ__সেই-সেই দেশেই 
বর্ণভেদ প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। 

আর্ধ জাতি ভারতে আসিল বিজয় পতাকা উড়াইয়৷। তারপর এখানে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া বসবাস করিতে লাগিল। প্রথমে কোনরূপ ভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু কালক্রমে 

বিভিন্ন সামাজিক কর্মের বিশেষিকরণ (specialization) প্রয়োজন 
আর জাতির মধ্যে 
কর্মগত বেদ প্রথ। হইয়া পড়ায় বর্ণভেদ দেখা দিল। পুজার মন্ত্রত্ত্র জটিল হইতে 
জটিলতর রূপ ধারণ করায় একশ্রেণীর লোক আচার-অন্ুষ্ঠান 

ও শিক্ষা-দীক্ষার কার্য একচেটিয়া করিয়া লইল। তাহারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত 
হইল। অনা্ধদের উপর প্রতৃত্ব স্থাপনের কার্যে আর এক শ্রেণীর লোককে সর্বদা! 
নিয়োজিত থাকিতে হইত বলিয়| যুদ্ধকে তাহার! পেশা করিয়া লইয়! ক্ষত্রিয় নামে 
পরিচিত হইল । 

তৃতীয় শ্রেণীর আর্ধেরা সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য রুষিকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎপাদন- 
কার্যে লিপ্ত রহিল। তাহারা বৈশ্য নামে পরিচিত হইল। এবং যে-সকল আদিম 
অধিবাসী আৰ্য জাতির বশ্ঠতা স্বীকার করিল তাহার!" অপর তিন বর্ণের সেবার কার্ষে 
নিযুক্ত থাকিয়! শূদ্ৰ বা দাস নামে পরিচিত হইল। এইভাবে ভারতীয় আর্ধ সমাজে কর্মগত 
(functional) বর্ণভেদ প্রথার উদ্ভব হইল । 

বর্ণভেদ প্রথা প্রথমে ছিল অতি সরল । ইহা নির্ধারিত হইত কর্মের ভিত্তিতে; এবং 
বেদ প্রথার জটিল প্রথম তিন বর্ণের পক্ষে কর্মান্মারে বর্ণ পরিবর্তন সম্পূর্ণ সম্ভব ও 
রূপ গ্রহণ এবং সহজ ছিল। কিন্তু কালক্রমে বর্ণভেদ প্রথ| হইয়া উঠিল জটিল ও 
অন্পৃষ্ঠতার উদ্ভব. কঠোর এবং ইহা নির্ধারিত হইতে লাগিল জন্মের ভিত্তিতে, কর্মের 
ভিত্তিতে নয়। পেশাগত অসংখ্য বর্ণের স্থষ্টি হইল এবং বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আচার- 
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| অনুষ্ঠান ও বিবাহাদি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া গেল। নিয় বর্ণসমূহ সামাজিকভাবে হেয় হইয়া 
£ পড়িল; এবং একদিন অপ্পৃশ্যতা নামে মহাপাপ সমাজ-শরীরে প্রবেশ করিল। 
আরও পরে হিন্দু সমাজে কর্মগত বর্ণের উপরে দেখা দিল চণ্ডাল, রাজবংশী প্রভৃতির 
ন্যায় জাতিগত বর্ণ ( Racial 085/69), এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
ন্যায় ধর্মগত বর্ণ। সমাজ আরও শ্রেণীবিভক্ত হইল। 
গুণ ঃ বর্তমানে আমরা পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষ গুণকীর্তন করিয়া থাকি। 
১। বৰ্ণভেদ প্রথার এরূপ সমাজে অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা নাই, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠি সংঘর্ষ নাই, ব্যক্তিগত লোভ ও লাভের স্থান নাই। সামাজিক 
মার একরগ কল্যাণই হইল এরবতারকা যাহাকে লক্ষ্য করিয়াই সকলে 
পরিকল্পিত সমাজ € y 
পথ চলে। 

« বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন গ্রাম্য সামাজিক ব্যবস্থা ছিল এইরূপ এক 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা। এই সমাজবব্যবস্থয় প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার জন্মান্ুসারে 
নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করিয়া যাইত, অপরের নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া 
সামাজিক অপচয়ের স্থা্ট ফরিত না। এইজন্য বর্ণভেদ প্রথার সমর্থকগণ ইহাকে 

| “বিশেষভাবে পরীক্ষিত বিভিন্ন কর্মগত শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্য সংরক্ষণকারী বিজ্ঞান- 
সন্মত প্রাচীন সমাজতন্ত্রবাদ” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
বস্তুত, বর্ণভেদ প্রথার মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের একপ্রকার ইংগিত পাওয়া যায়। 
ইহারই অদীনে প্রাচীন ভারতে গ্রাম্য সভ্যতার অসাধারণ উন্নতি ঘটিয়াছিল। 
দ্বিতীয়ত, সাধারণ অর্থ নৈতিক স্থত্রের দিক দিয়! দেখিলে, বর্ণভেদ প্রথা অমবিভাগের 
' ২। ইহা অর্থনৈতিক সৃষ্টি করিয়া অর্থনৈতিক জীবনের অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছিল। 
অগ্রগতি সম্ভব অনেকের মতে, প্রাচীন ভারতের শিল্লোন্নতির মূলে আছে এই 
করিয়াছিল অমবিভাগ বা বর্ণভেদ প্রথা । 
তৃতীয়ত, বর্ণভেদ প্রথা সকলের জন্ সহজ ও সরল শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। 
শিশুর পক্ষে পৈতৃক পেশা আয়ত্ত করা যত সহঙগে সম্ভব, অন্য পেশা আয়ত্ত করা তত 
৩) ইহ! সকলের জগ্য সহজে সম্ভব নহে। প্রাচীন ভারতে যখন রাষ্ট্র কর্তৃত্বাধীনে শিক্ষার 
সহজ ও সঃল শিক্ষার (public instruction) কোন বন্দোবস্ত ছিল না তখন বর্ণভেদ 
বন্দোবস্ত করিয়াছিল প্রথার স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সকলের শিক্ষার এই স্থবন্দোবস্তের 
উপযোগিতা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। 
৪) ইহার ফলে শিল-  চতুর্থত, এই প্রকারে শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকার শিল্পদক্ষতা 
দক্ষতা বংশ-পক্পপরায়  বংশ-পরপ্পরায় সংরক্ষিত হইয়াছিল। পুত্র পিতার শিল্প দক্ষতার, 
£ * সংরক্ষিত হইয়াছিল অধিকারী হইয়া জাতীয় শিল্পদক্ষতাকে অব্যাহত রাখিয়াছিল । 
পঞ্চমত, প্রাচীনকালে বর্ণভেদ প্রথা বিভিন্ন পেশাগত বর্ণের শ্রমিকসংঘের অভাব 
পুরণ করিরাছিল। একই বর্ণহুক্ ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে একের বন্ধন অন্থভব 
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৫৬ ভারতীয় অর্থবিদ্ভা 
করিত। এবং ফলে পরস্পরের মংগলসাধনে সচেষ্ট থাকিত; এবং পীরস্পরিক 
৫1 ইহা শ্রমিক. সহযোগিতায় অন্তায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। বিভিন্ন বর্ণের 
সংঘের অভাব পূরণ. এই ভূমিকার জন্য তাহাদিগকে মধ্যযুগের শিল্প-সংঘসমূহের (Trade 
করিয়াছিল Guilds ) সহিত তুলনা করা হয়। ॥ 
পরিশেষে, ইহাও বল! যাইতে পারে যে, বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহাদি রুদ্ধ করিয়া 
৬। ইহ! হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ প্রথা হিন্দু জাতির রক্তের বিশুদ্ধতা অঙ্গ রাখিয়াছিল। 
রজের বিশুদ্ধতা রক্ষা সাংস্কৃতিক ও জাতিগঠনের দিক দিয়া রক্তের এইরূপ বিশ্তুদ্ধতাকে 
করিয়াছিল বিশেষ মূল্যবান বলিয়| গণ্য কর! হয়। 
টি ? বর্ণভেদ প্রথার গুণকীর্তন অতীতকালের গুণকীর্তন মাত্র ৷ বর্তমানে 
বর্ণভেদ প্রথা উপরি-উক্ত গুণের অধিকাংশই হারাইয়াছে। বর্তমানের 'ুগ্ম শ্রমবিভাগ ও 
বনি বৃহদায়তনে উৎপাদনের যুগে বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তিতে স্থল কর্মগত 
বারে, পথ! অমবিভাগকে আর বিশেষ মূল্য প্রদান কর! হয় না; এই প্রথার 
উপযোগিতা শৃন্ঠ ভিত্তিতে পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থাও আজ সম্পূর্ণ অচল) রক্তের 
বিশ্ুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তাও আজ, অধিকাংশে স্বীকার করেন 
না- ইহা অঙ্গু্ন রাখাও অসম্ভব ; উত্তরাধিকার স্থত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ধির মূল্যও বিশেষ 
কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রায় প্রত্যেক দিকেই বর্ণভেদ প্রথা বর্তমানের সহিত সম্পূর্ণ 
সামধশ্তবিহীন হইয়| পড়িয়াছে। বলা যায় যে অতীতে এই প্রথার প্রভূত উপযোগিতা 
ছিল; কিন্তু আজ ইহা সকল উপযেগিতাশৃন্ত হইয়া সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া! পড়িয়াছে। 
স্থতরাং প্রয়োজন ইহার বিলোপসাধনের | 
অতীতেও বর্ণভেদ প্রথা ক্রটহীন হিল না; ইহার অস্নিহিত ক্রটগুলি অতীতেও কার্য 
করিয়াছে। এই ক্রটিগুলি এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে £ জন্ম দ্বারা ব্যক্তির বৃত্তি 
নির্ধারিত হয় বলিয়! বর্ণভেদ প্রথার'অধীনে কর্ম-কুশলতার মর্ধাদ! নাই। অন্য বৃত্তির পক্ষে 
১। ইহাতে বাঞ্ধিগত সম্পূর্ণ উপযোগী হইলেও পুত্র পিতার বৃত্তি অনুসরণ করিতে বাধ্য । 
উদ্যোগ ও কর্মরূশলহার ইহার ফলে প্রভূত জাতীয় অপচয় ঘটিয়া থাকে । বর্ণভেদ প্রথার জন্য 
ম্যাগ নাই কত প্রতিভাবান ব্যক্তিকে সামান্য কর্মে জীবন অতিবাহিত করিতে 
হইয়াছে । প্রথার বন্ধন কঠিন হওয়ার জন্য প্রতিভা বিকাশের স্থযোগ-স্থবিধার 
| অনুসন্ধানও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 
দ্বিতীয়ত, বর্ণভেদ প্রথার অধীনে পূর্বনির্ধারিত বৃত্তির জন্ শ্রমের বিভিন্নমুখী গতি বা 
হার সচলতা ( mobility of labo॥r ) সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হ্য়। 
পাতা ব্যাহত করে ফলে বৃহদায়তনে উৎপাদনও ব্যাহত হয়। স্থতরাং বর্ণভেদ প্রথা 
* ক্ষুদ্রায়তনে ও কুটির শিল্পের প্রসারের সহায়ক হইলেও, বৃহদায়তনে 
উৎপাদনের বিশেষ পরিপন্থী । 
তৃতীয়ত, বর্ণভেদ প্রথার জন্য উচ্চবর্ণভুক্ত ব্যক্তিগণ শ্রমের মর্যাদা দিতে শিখে নাই। এক 
৩। অনেক সময় এমের সময় তাহার! কায়িক পরিশ্রমকে হেয় মনে করিত; আজও অনেকে 
ধা দেওয়া হরনা। করে। স্থতরাং ইহাতেও বৃহদায়তনে উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে। 
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চতুর্থত, বর্ণভেদ প্রথার জন্ত সামাজিক সচলতাও ( 500i! mobility ) ব্যাহত 
হইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের জন্য আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহাদি রতি ব্যবস্থা! 
৪। ইহার সামাজিক নির্দিষ্ট থাকায় সমাজ কঠোরতার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত হইয়া 
বচণতাও ব্যাহত গিয়াছিল। পরে ইহা আরও অবনতির স্তরে নামিয়া অণ্পৃষ্ঠতার 
হইয়াছে সৃষ্টি করিয়াছিল । এই কঠোর সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও অপ্পশ্ঠতা 
সর্বদাই সামাজিক ও জাতীয় সংহতিদাধনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকের কার্য করিয়াছে। 
পরিশেষে, রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে বর্ণভেদ প্রথার সমর্থন 
কোনমতেই করা যায় না। মানুষে মানুষে সামা হইল অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক 
আদর্শ। ইহার জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া সর্বনধ উৎসর্গ করিয়া সংগ্রাম করিয়া আগিতেছে। 
৫। ইহ! নাম৷ *: বরণের প্রথা কিন্তু এই আদর্শকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। বিভিন্ন . 
নীতির বিরোধী বর্ণের বিভিন্ন মর্ধাদা_অর্থাৎ সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক 
আদর্শের সম্পূর্ণ অন্বীকারই হইল ইহার মূল গ্রতিপাগ্ বিষয়। 
সুতরাং এ-প্রথা নানা গুণ-সমগ্বিত হইলেও আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে ইহা একেবারে অচল। 


বর্তমান গতি £ গ্ররুত্তপক্ষে বহুদিন পূর্ব হইতেই বর্ণভেদ প্রথা প্রগতিশীল সমাজের 
পক্ষে সম্পূর্ণ অচল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ফলে সাম্প্রতিক যুগে ইহার কঠোরতা! 
বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বিশেষ করিয়া নগরাঞ্লসমূহ উদার দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া 
নানাভাবে বর্ণভেদে  উঠিয়াছে। এই সকল অঞ্চলের লোকের! বর্তমানে আর বিভিন্ন 
প্রথার কঠোরতা হান বর্ণের মধ্যে সহভোজন ও সামাজিক মেলামেশাকে অবৈধ বলিয়া 
পাইয়ছে ও পাইতেছে মনে করে না; অন্তঃবর্ণ বিবাহকে (inter-caste marriage) আর 


' পূর্বের ন্যায় দ্বণার চক্ষে দেখে না। অস্পশ্বতা সধ্বন্ধেও নগরাঞ্চলের মনোভাব পূর্ব 


হইতে কিছু পরিমাণে পৃথক্‌ বলা যায়। এই সকল পরিবর্তনের মূলে আছে অবশ্য পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রসার এবং রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকগণের ' 
প্রচেষ্ট।। আধ সমাজ্জ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হিন্দু ধর্মের সংস্কারসাধনের দ্বারাও এই দিকে 
সহায়ত| করিয়াছে। 


অপরদিকে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য লোকে আর পূর্বপুরুষের পেশা 
আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে না। ফলে শ্রমের মচলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে; আমের 
সচলতার অভাব বর্তমানে আর বৃহদায়তনে উৎপাদনের পক্ষে প্রতিবন্ধকরূপে পরিগণিত 
হয় না। শ্রমিক সংঘদমূহ (1/১০৷৮ U॥i০৷5) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিল্প-সংঘদমূহের 
(Trade Guilds ) প্রয়োজনীয়তাও ফুরাইগাছে। 

এইভাবে বর্ণভেদ প্রথা বিভিন্ন দিক দিয়া আক্রান্ত হইলেও ইহা অতীতের বস্তুতে 
কিন্তু এই প্রথ। এখনও পরিণত হয় নাই_কারণ ভারত এখনও প্রধানত গ্রাম্য ভারত 
অতীতের বস্তুতে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসী এখনও অশিক্ষিত; স্থতরাং সংস্কারান্ধ। 
পরিণত হয়নাই. তাই নুতন করিয়া চেষ্টা করিতে হইতেছে বর্ণভেদ প্রথাকে লুপ্প 
করিবার জন্য। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অল্পৃঠতা অপরাধ বলিয়৷ পরিগণিত 


* পরিবারের স্বরূপ 


৬ 

৫৮ ভারতীয় অর্থবিদ্তা 
হইয়াছে ; অনুন্নত বর্ণপমূহের উন্নয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে; শিক্ষা বিস্তার কর! হইতেছে; 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় গ্রামোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে; ইত্যাদি । 
কিন্তু তবুও সপ্পূর্ণভাবে সামাজিক সাম্য (9০০18101911) প্রতিষ্ঠিত করিতে 
বহুদিন লাগিবে বলিয়া মনে হয়। 

যৌথ পরিবার প্রথা (The Joint Family System ) ৪ 
যৌথ পরিবার প্রথা ভারতের সামাজিক পরিবেশের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। 
পাশ্চাত্য দেশের ধারণা অনুসারে এখানে পরিবার মাত্র স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানসন্তুতি 
লইয়া গঠিত হয় না। ভারতে ‘পরিবার’ বলিতে বুঝায়, একই পূর্বপুরুষের বিভিন্ন 
বংশধরের পরিবারসমূহের সমষ্টি। এইরূপ দেখা যায় যে, 
একই যৌথ পরিবারের অধীনে লোকে কয়েক পুরুষ ধরিয়া 
বাস করিতেছে । যৌথ সম্পত্তি যৌথ ঘরকন্ন! এবং যৌথ ধর্মাচরণ 
হইল ভারতের যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের স্থচক। পিতৃতান্তরিক সমাজের মত প্রত্যেক 
একান্নবর্তী পরিবারে একজন করিয়া প্রধান থাকেন। তাঁহাকে গৃহস্বামী বা ‘কর্তা! 
বলিয়া অভিহিত কর! হয়। সকলে তাহাদের উপার্জন যে পরিবারের জন্য গৃহস্বামীর 
নিকট সমর্পণ করিতে বাধ্য এবং বিনিময়ে পরিবার তাহাদের ভরণপোষণ ও বিবাহাদি 
সামাজিক দায়িত্বের ভার গ্রহণ করে। বলাবান্বল্য, একান্নবর্তী পরিবার পরিচালনার 
সকল ব্যাপারে গৃহস্বামীর ইচ্ছাই চূড়ান্ত বলিয়৷ পরিগণিত হয়। যৌথ পরিবার প্রথ|কে 
আর্ধ সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা যায়। শুধু ভারতে নয়, প্রাচীন গ্রীস 
ও রোমে এই প্রথা প্রচলিত ছিল 

গুগ£ তত্বগতভাবে দেখিলে যৌথ পরিবার প্রথা উচ্চ সামাজিক আদর্শের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। মানুষে মাহে সাম্য, স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পারস্পরিক সহযোগিতা, কর্তৃত্বের 
১) রহ উচ্চ প্রতি আনুগত্য, নিয়মান্থুবতিত। প্রভৃতি উচ্চাদর্শ যৌথ পরিবার 


ভারতীয় যৌথ 


মামাগিক আদর্শের. প্রথার ভিত্তি। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যৌথ পরিবারে 


৮ 


উপর প্রতিষ্ঠিত লোকে সামর্থ্যমত কার্য করে এবং প্রয়োজনমত উপকরণ প্রাপ্ত হয়। 
ইহাই মমভোগবাদী সমাজের (conmunistic ৪০০18) মূল কথা। স্থতরাং যৌথ 
পরিবার প্রথা একরূপ সমভোগবাদী সমাজের গ্োতক; কিন্তু ইহ! বলপ্রয়োগের উপর 
প্রতিষ্ঠিত নহে। 

দ্বিতীয়ত, আধুনিক যুগে রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তার (9০০৪1 9৩০01) নানাবিধ 
ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেছে । আধুনিক সমাজে অন্স্তা, বেকার অবস্থা, বার্ধক্য ও 
২। ইহা সামাজিক মৃত্যুর কারণে ব্যক্তির ও পরিবারের উপার্জনের পথ সহসা রুদ্ধ 
নিরাপত্তার বাবস্থা. হইবার যে-আশংকা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে, তাহার” প্রতিবিধান ; 
কি বর্তমান রাপ্রকেই করিতে হইতেছে। পূর্বে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে 
সামাজিক নিরাপত্তার এইরূপ কোন ব্যবস্থাই ছিল না। যৌথ পরিবারসমধ্িত সমাজে 
ইহার প্রয়োজনও ছিল না। যৌথ পরিবার ব্যক্তির উপার্জনের অনিশ্চয়তার সকল 


A 


Re 


সামাজিক পরিবেশ ৫৯ 


ঝুঁকিই বহন করিত। উপার্জনে অসমর্থ হইলেও সম্মানের সহিত পরিবারের সভ্যপদে 
আসীন থাকিয়া ইহার স্থখদুঃখের,অংশগ্রহণ করিত। 

তৃতীয়ত, বৃহ্দায়তনে উৎপাদনের ন্যায় বৃহ্দায়তনে সংসার পরিচালনারও কতকগুলি 
৩। অর্থনৈতিক সুবিধা আছে। ইহাতে পরিবার পরিচালনার ব্যয় হ্রাস হয়। বৃহৎ 
হত্রের দিক হইতেও পরিবারে মাথাপিছু ব্যয় ক্ষুদ্র পরিবার অপেক্ষা অল্প ॥ স্থতরাং অর্থ. 
সনর্খন কচলে. নৈতিক স্থত্রের দিক দিয়া যৌথ পরিবার প্রথাকে সমর্থন করা যায়। 

চতুর্থত, যৌথ পরিবার না থাকিলে হিন্দু সমাজের বিধবাদের কি গতি হইত তাহা 
৪। ইহা হিন্দু কল্পনা কর কঠিন। যৌথ পরিবারে বিধবারা নিরাপদ ও সম্মান- 
বিধবাদের আদান , জনক আশ্রয়লাভ করে। পরিশেষে, যৌথ পরিবার প্রথা ভারতের 
সি উত্তরাধিকার আইনের ক্রটি বহুল পরিমাণে দূর করিয়াছে । ভারতের 
হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকার আইন অন্থসারে সম্পত্তি বহুজনের মধ্যে বাটিত হইয়া 
যায়। ভূ-সম্পত্তির এইরূপ বণ্টনের ফলে জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা (5. 
৫। ইহা উত্তরাৱিকার division and fragmentation of holdings) ঘটিয়াছে 


আইনের ক্রু -_যাহাকে কৃষিকার্ধ পরিচালনার পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় 
আনেকাংণে টুর... হিসাবে গণ্য করা যায়। যৌথ পরিবার প্রথা প্রতিষ্ঠিত থাকার 
করিয়াছে ফলে জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বন্ধতার কুফল যতদূর এরসারিত হইতে 


গারিত, ততদূর পারে নাই। স্থতরাং ভারতে জীবিকার্জনের সব্প্রধান স্থত্রের অবনতি 
গ্রতিরোধেও যৌথ পরিবার প্রথার ভূমিকা রহিয়াছে। 
ক্রুটি ? যৌথ পরিবার প্রথার সর্বাপেক্ষা বড় গলদ হইল যে, ইহা নিরুদ্ম ও 
অলসতাকে প্রশ্রয় দেয়। এইরূপ পরিবারে সংসার পরিচালনার 
১॥ ইহা পির ও দায়িত্ব গৃহ্া মীর উপর নতস্ত থাকায় অপর সকলের পক্ষে নিরু্েঠে 
অলমতাকে প্রশ্রয় দেয় 
ও আলম্তে কাল কাট|ইবার স্থবিধা ঘটে। ইহার ফলে পরিণারে 
হিংসা, ঝগড়া প্রভৃতি অশান্তির সৃষ্টি হয়। 


দ্বিতীয়ত, ব্যঞ্জিগত কর্মোগ্যোগ ও আত্মনিভরশীলতাই অর্থনৈতিক প্রগতির মূল 
"সুত্ৰ । একান্নবর্তী পরিবারে ব্যক্তির মধ্যে এই দুইটি গুণের সম্পূর্ণ 
২। ইহা অর্থনৈতিক অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তি তখনই উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হয় 
প্রগতিকে ব্যাহত যখন সে উদ্যোগ ও পরিশ্রমের ফল একান্তভাবে স্বয়ং ভোগ করিতে 
32 পারে। একান্নবর্তী পরিবারে তাহা সম্ভব হয় না। ফলে ভারতের 
ন্যায় যৌথ পরিবারসমদ্িত সমাজে অর্থ নৈতিক উন্নতিও বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। 
তৃতীয়ত, অর্থ নৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয় আর একটি বিশেষ কারণের জন্য । 
ঘা একান্নবর্তী পরিবার মূলধন-সংগঠনের (capital formation) 
সংগঠনকে ব্যাহত. পরিপন্থী । এইরূপ পরিবারে প্রত্যেকের উপার্জন ব্যয়িত হয় 
করে সকলের জন্য । উপার্জনশীলের আয় দ্বারা অসমর্থের ভরণপোষণ 
কর] হয়! স্থতরাং সঞ্চয় বিশেষ কিছু হইতে পারে না। গৃহন্বামীর হস্তে কিছু 


৬০ ভারতীয় অর্থবা. * 


সঞ্চিত অর্থ থাকিলে পরিবারের সামগ্রিক দায়িত্বের কথ! চিন্তা করিয়া তিনি ইহা 
বিনিয়োগ করিতে পারেন না। ফলে সঞ্চয়ের অভাবে মূলধনের সংগঠন সম্ভাব্য 
পরিমাণে হইতে পারে না; এবং অপর্যাপ্ত মূলধনের জন্য শিল্পোন্নয়নও পর্যাপ্ত পরিমাণে 
হইতে পারে না। 
চতুর্থত, ভারতের জনসংখ্যার আয়তন সম্বন্ধে বর্তমানে যে-সমস্তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
হইয়া উঠিয়াছে তাহাও কতকাংশে যৌথ পরিবার প্রথার ফল। 
2815 পরিবার যখন সকলেরই ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিবে তখন আর্থিক 
সস্তার অন্যতম কারণ কারণে সন্তান-সন্ততি সংখ্যা পরিমিত করার কোন প্রয়োজন 
নাই। এইজন্য এ-চেষ্টাও একান্নবর্তী পরিবান্তর বিশেষ কেহ 
করে না। 


পঞ্চমত, যৌথ পবিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ সাধারণত রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন হয়, 
কারণ তাহারা রক্ষণশীল গৃহস্বামীর কর্তৃত্বাধীনে বাস করে। 
এই রক্ষণশীলতার জন্য ব্যক্তিত্ব (Individuality ) নষ্ট হয়; এবং 
ব্যক্তিত্বের এইরূপ বিনাখকে অন্যতম সামাজিক অপচয় বলিয়! গণ্য 


৫। ইহাতে সামাজিক 
অপচয় ঘটে 


করা যাইতে পারে । 

পরিশেষে বলা যাইতে পারে যে, যৌথ পরিবার যৌথ দায়িত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 
৬। এই ব্যবস্থ। দায়িত্- সকলেই এই দায়িত্ব এড ইবার চেষ্ট। করে। এরি ষ্টটল বলিয়াছেন, 
শীলতার উপর যে-দায়িত্ব সকলের সে-দায়িত্ব কাহারও নহে। স্থতর|ং পরিবার 
প্রতিষ্ঠিত নহে প্রথা হইল এক দায়িত্বহীন অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা । এই তব্গত 
কারণেও যৌথ পরিবার প্রথ! সমথিত হইতে পারে না। 


বর্তমান গতি £ জাতিভেদ প্রথা অপেক্ষাও একান্নবর্তী পরিবার প্রথা ক্রুতগতিতে 
ভাঙিয়া পড়িতেছে। পাশ্চাত্য ব্যক্তিত্বাতনত্যবাদের প্রসার যৌথ পরিবার প্রথার মূলে 
প্রথম আঘাত হানে। গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের ধ্বংস 

রি ১৯ ও নগরিকরণের ফলে লোক পরিবার হইতে চ্যুত হইয়া জীবিকা 
দ্রুতগতিতে ভাডি।  সংস্থানের জন্য নগরাঞ্চলে বান করিতে থাকে । ইহাতে পরিবারের 
পড়িতেছে সহিত যোগাযোগের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে । যানবাহনের 
অভাবনীয় উন্নতি ব্যক্তির পক্ষে দূর-দুরান্তরে গমন আরও সম্ভব 

করিয়। তুলে। ফলে মূল পরিবারের সহিত তাহার যোগস্থত্র একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়ে॥ উত্তরোত্তর বর্ধমান জনসংখ্যাও একান্নবর্তী পরিবারের সংহতির,পথে অন্তরায় 


হইয়া দাড়ায় । এইভাবে পঁ্বদিকে আক্রান্ত হইয়৷ যৌথ পরিবার প্রথা একরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত * 


হইয়াছে বলা হয়। আজও ইহার যেপ্রংসাবশেষ আছে তাহাও হিন্দু ংহিতা (নথ 
০০০) আইনে সম্পত্তি বণ্টনের নূতন ব্যবস্থার ফলে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবে বণিয়৷ অভিম্ত 


প্রকাশ কর! হইয়াছে । 


চে 


* সামাজিক পরিবেশ ৬১ 


উত্তরাধিকার আইন ( The Laws of Inheritance De 
ভারতের সকল প্রকার উত্তরাধিকার আইনই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে বহুজনের উত্তরাধিকার 
স্বীকার করে। ইহা পাশ্চাত্য দেশে প্রবতিত প্রথার একপ্রকার 
ভারতের উত্তরাধিকার 
আহিলিন মিনিট বিপরীত ৷ দেখানে বহুজন নয়, সকল পুত্র-সন্তানও নয়__কেবলমাত্র 
জোট্ঠ পুত্ৰই সাধারণত মৃত পিতার অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়। 
হিন্দু সংহিতা কার্যকর হইবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের দুইটি 
প্রধান শাখা ছিল- দায়ভাগ ও মিতাক্ষর। দায়ভাগ আইন অনুসারে মুত ব্যক্তির 
সকল পুত্র-সন্তানই পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমান অংশীদার হিসাবে গণ্য হইত। 
'মিতাক্ষর আইন অনুসারে পরিবারের সকল পুরুষ-সভ্য যৌথভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 


ছিল। জন্মমাত্র শিশুপুত্রও পরিবারের অন্যান্যদের সমান অংশীদার হইয়! দাড়াইত। 


দায়ভাগ আইন পশ্চিমবংগে এবং মিতাক্ষর আইন ভারতের অন্যান্য অংশে প্রবর্তিত 
ছিল। সম্প্রতি দায়ভাগ ও মিতাক্ষর উভয়কে একীভূত করিয়া যে হিন্দ-সংহিতা! আইন 
প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহাতে সম্পত্তিতে সকল পুত্রের সহিত সকল কন্যারও সমানাধিকার 
স্বীকৃত হইয়াছে। io 
মুসলমান উত্তরাধিকার আইন আরও অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে মৃতের সম্পত্তির 
অংশীদাররূপে গণ্য করে| মাত্র সকল পুত্র-কন্যা নহে, পিতামাতা জীবিত থাকিলে 
তাহারাও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ভাগীদার হন। 
গুণ: ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত । সম্পত্তিতে 
Ete Ub সমানাধিকার স্বীকার করিয়া ইহা কতকটা সাম্যের 
নত প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। সকলেই সমান 
স্থযোগ-স্তুবিধা লইয়া জীবনযাত্রা সুরু করিবে__ইহাই ত? সাম্যের 
মূল কথা । ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন এই মূল নীতির ভিত্তিতেই প্রতিঠিত।। এই 
সম্পর্কে আইন সত্রী-পুরুষে ভেদ করে নাই । 
ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের জন্য সকলেই উত্তরাধিকার 
a সব ও সুত্রে সামান্য সম্পত্তি পায় বলিয়া সকলেরই কর্মপ্পৃহা ও উদ্যোগ 
অটুট থাকে। ইহাতে ধনোৎ্পাদনের বুদ্ধি ঘটে; সুতরাং 
অর্থ নৈতিক উন্নতিও সাধিত হয়। 
ক্রুটিঃ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের প্রধান ক্রুটি হইল যে, ইহা ক্ুষিকর্মের 
ক্ষেত্রে বৃহদায়তনে উৎপাদনের পরিপন্থী । উত্তরাধিকার; আইনের 
জরিপ জন্য কুষি-জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়; এবং ইহার ফলে জোতের 
খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা দেখা দেয়। যৌথ পরিবার প্রথার 


আলোচনা প্রসংগে এ-সম্বন্ধে ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে এবং পরে আরও বিস্তৃত: 


আলোচনা করিয়৷ 'দেখান হইবে যে, জোতের এই অসম্বদ্ধতা ও খণ্ডিকরণ কৃষিকার্ধ 
স্থপরিচালনার পথে প্রধান অন্তরায়। 


<) 


৬২ ভারতীয় অর্থবিদ্ছা » 


উৎপাদনের অন্তান্ত ক্ষেত্রেও উত্তরাধিকার আইন প্রতিবন্ধকের কার্ধ করে। 
একজনের সঞ্চয় তাহার মৃত্যুর সংগে সংগে বহু অংশে বিভক্ত হইয়া 
RE যায় বলিয়া বৃহদায়তনে বিনিয়োগ সম্ভবপর হয় ন|। সকলেই 
আতিক তাহার সামান্য সম্পত্বিকে আকড়াইয়া ধরিয়া গতান্থ্গতিকভাবে 
ভোগ করিতে সচেষ্ট হয়। 
ইহাও বলা যায় যে, সকলেই কিছু কিছু পায় বলিয়া গোড়া হইতেই সকলে 
কর্মোগ্থমী ও উদ্যোগী হইয়। উঠে না। স্থতরাং উত্তরাধিকার আইন 
৩। ইহা কর্মোদামের টি 
পথেও বাধা সৃষ্টি করে যেরূপ এক দিকে কর্মোদ্যম ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করে; অপর 
দিকে আবার ইহার গ্রতিবন্ধকের কার্যও করে। 
ধর্মের প্রভাব ( Influence 0f Religion )ঃ ভারতের অর্থ নৈতিক 
জীবনের উপর ধর্মের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। আপামর সাধারণের অনন্যসাধারণ ধর্মবোধ 
হইল ভারতীয় সমাজজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । হিন্দুধর্ম বন্তবাদী সভ্যতাকে অস্বীকার 
করিতে শিখায়। এই ধর্মের মতে, মান্য ইহলোকে আসে দুঃখ ভোগ করিতে। 
ইহলোককে পান্থশালার সহিত তুলনা করা যায়; এখানে “স্থিতি হইল ক্ষণিকের জন্য । 
পরলোকই ব্যক্তির স্থায়ী আবাস; পরলোকে সুখের আশাই একমাত্র ভরসা । স্থতরাং 
ব্যক্তিকে এহিক স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টা ছাড়িয়া আত্মার মুক্তির জন্য সাধনা করিতে হইবে। 
অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, ভারতীয়গণের মধ্যে এইরূপ পারলৌকিক মনোভাবই 
তাহাদের উগ্মহীনতা৷ এবং ফলে ভারতের অর্থ নৈতিক অনগ্রনরতার কারণ । 
মুসলমানদের মধ্যেও ধর্মের প্রভাব অর্থ নৈতিক জীবনকে কিছুমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করে। 
টাকা খাটাইয়া সদ লওয়া ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ। ফলে অনেক নুসলমান টাকা 
বিনিয়োগও করিতে চাহে না। পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতদের অনেকে বলেন যে, ইহাঞ্ধ 
জন্যও ভারতের শিল্পোন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। 


পাশ্গাত্য পণ্ডিতদের উপরি-উক্ত যুক্তির কোনটিকেই সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে পারা 
যায় না। হিন্দুধর্মের শিক্ষা কোন অসাধারণ শিক্ষা নয়। সকল ধর্মই--এমনকি খীষ্টধর্মও, 
অল্পবিস্তর এঁহিক বস্তুগত স্থখকে তুচ্ছ করিতে শিখায় । তাহা সত্বেও পাশ্চাত্য দেশে 
্ষটধর্মাবলদ্বিগণ অর্থ নৈতিক প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। প্রাচীন ভারতে 
ধর্মের প্রভাব যখন অধিকতর ছিল তখনই ভারতীয়গণ শিল্প-বাণিজ্যে অনন্যসাধারণ উন্নতি- 
লাভ করিয়াছিল। ধর্মের প্রভাব সত্বেও প্রাচীন ভারতীয়গণ শিল্প-বাণিজ্য ও বস্তুগত 
লাভালাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে ছাড়ে নাই। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের 
i EE অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হইল প্রায় দুইশত 
অনগরদরতার প্রধান বৎসরের পরাধীনতা। বিদেশী শাসন ভারতের নিজস্ব শিল্পকে ধ্বংস 
কারণ করিয়াছে, নানাভাবে ভারতের শিল্পোন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকের 
সৃষ্টি করিয়াছে, শিক্ষা বিস্তারে পরামুখ থাকিয়া দেশবাসীকে অন্ধ ও 

কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহারাই ভারতীয়গণের ধর্মান্ধতাকে কাজে লাগাইয়া 


Vy 


আখ) 


“সামাজিক পরিবেশ ৬৩ 


নিজেদের স্বার্থসাধন করিয়াছে। সুতরাং ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনের উপর ধর্মের 
প্রভাবকে যে-দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা হয় তাহার পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে । ভারতীয়- 
গণের ধর্মবোধ প্রত্যক্ষভাবে অর্থ নৈতিক প্রগতি ব্যাহত করে নাই; পরোক্ষভাবে ইহারই 
সাহায্যে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকের স্থষ্টি কর! হইয়াছিল | 
সামাজিক প্রথা (90018] CUs$০দ৷৪)ঃ ভারতে পিতৃদায়, মাতৃদায়, 
উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, পূজাপার্বণ প্রভৃতি নানাপ্রকার আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন 
আছে। ইহাতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভোজন করাইবার প্রথাও 
ব্যয়বহুল ও জাড়বরূর্ণ প্রবতিত আছে। ফলে এই সকল প্রথার জন্য বিরাট ব্যয় হয়। 
অনুষ্ঠান * ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এইরূপ ব্যয়বহুল ও আড়ন্বরপূর্ণ 
আচার-অনুষ্ঠান পালন না করাই উচিত। অনেক সময় দেখা 
যায় যে, লোকে খণ করিয়াও এগুলি পালন করিয়া থাকে। ইহা কোনমতেই 
সমর্থনযোগ্য নহে। এইরূপ আচার-অনুষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে বিপুল খণের প্রধান না হইলেও 
অন্যতম কারণ। আবার ইহার জন্যই সামগ্রিকভাবে দেশে মূলধন-সংগঠন ব্যাহত 
হয়। লোক যদি তাহার সঞ্চয বিনিয়োগ না করিয়া আচার-অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয় করিয়া 
ফেলে তবে মূলধনের স্ষ্টি ব্যাহত না হইয় পারে না। এই সকল কারণে উদ্ার- 
নৈতিক ও উসযোগিতামূলক শিক্ষা বিস্তারের সাহায্যে আড়্রপূর্ণ আচার অনুষ্ঠান হইতে 
বিদায় লইবার দিন আসিয়াছে। 


প্রশ্নোত্তর 


1. In what manner do the important social and religious institutions holp 

or hinder the economic progress of the people of India. ? Give examples, 
[B. Com. 1942, "44 ; B. A. 1941] ( ৫৩-৬৩ পৃষ্ঠা ) 
2. Discuss the economic consequences of the caste system. Do you think 
that there is any justification for its continuanse in the present condition of 
society ? (৫৪-৫৭ পৃষ্ঠা ) 
3, Consider the economic effects of the Indian joint family system. What 
forces have, in recent times, tended to break up the system ? [B. A. 1945) 
(৫৮৬০ পৃষ্ঠা) 
4. To what extent the under-developed condition of India is attributable 


of her social environment ? (৫৩, ৫৬-৫৭, ৫৯-৬৪ এবং ৬২ পৃষ্ঠা ) 


প্রা কলাক 
ভারতের জনগণ 
( People of India ) 


ভারতী খা উদ্দেষধৃদক ( (13 )581108 )। আধো নর্থ-হাবস্থার 
উজান কারনে গাধান সর্ব নৈতিক লহাকা। ভাৱতের জনগণকে 


bh আালোচনাক্ষেতে দা আনিয়া এই দহাকার একি, লব্ধ লা 
পোকা বারণ! লাঙ করা ছা রা বা লছ সমাধানের জর প্নিিশঞ 
করিতে পারা হায় না। র্‌ 


গারাজির ধানে ভারত কবর লম দেশে । জরি ভারতকে সখ নৈতিক লবি 
অবিকল ইলাবানই চুকত হান করিয়াছে। ক ভাৱতদলী দির এন! ভারত 
অধোযর দেশ । বারাক, 'লুদ কেশের ধীর অধিধালী'র ভারতের শখ নৈতিক জীবনের 
॥। জারা জারির দাদি পরিচয়। কিন্তু কেন এই হাযির, কেন এই ন্যানো অবস্থা? 
কাল র্াদিকা কিবা! এই রায়ের উত্তরে সামাদের বিদেশী শাদক% বলিক্ষেন, জনাধিকার 
জাৱা না কা ইন কারগ। কিছ আমরা জারীতের! ধলিকাছ বিদেশী লালন 
যাদের কচির করিয়া রাবিযাছে, পাতি ল্পরের বরাযোগা বানর ছানা আদারের 
দৰ হৰক দেখ বাইি। 4 ছাট পাস্পরমিরোধী মতের ঘৰো কোনটি গ্শদোধা 
সমাধা ফিচার করিয বিকার ক18111 আক খাহারিগকে কারীর জনগণের পরালোচনা 


ৃ 


* ভারতের জনগণ ৫ 
জারীর জনগণের বিডির গৈলি বলিতে জনসংখ্যার আারকন, জরধগঞ্ি বনত, 
দত হি জনসাখযার াণাদ-পৰতি ধা রগ ও গ্রাছের ঘন কনলাধ্যার 
বিডিও টাটা বণ্টন, জনগগে। আীবনগারণ প্রণালী «| উপন্বীহিক। কবলে 
জনবলজিৰ বন্টন, জনসংখ্যার নুদ্ধি গতি বৃৰা৷। এখন এলি 

সরে আলোচনা কর! হইনে। 
অন্ভিসংখ্যার আয়তন (Slee of the Population) ১৯৭১ nom 
সাদমত্দারি অগলারে ছু 9 কাশী এদা বাদামের উপজারীর অঞংলা শাদা 
ক্ষেত্সঘ্ধ বাদ হিয়া ভারতের যোট জনলাখা। হইল ৬4 কোটি +৮ লক্ষের কিচু উপর । 
[ + ১৯৪১ লালে জনয্‌ ও কাক্ঠীর এদ' আসছেন উপস্ছাততী অকলে 
Ee পাৰত ক্ষে্গধ্যে আরঘতঘারি লগা হয় লারী। জানে কা 
চা তানের উপ মিরর করিয়া এ লাহে ছন্থ ও কান্রীরের জরা 
৪৪ লক্ষের কিছু উপর এনা. ন্যালাছের উপারীর অঞ্চলের জরসাব্যা ॥ লাগ *। হাজার 
বলিয়া কনার বরা হাযাছে। ছানি ছিদাদের রিডিকে বলা মং (যে ১৯৬৮ 
লালে জার়তের মোট জনাবা (জয় ও কান্বীর 471 দিকিছের জনলাধ্যা। জান) 

+৯ কোটি ॥॥ লক্ষ ছা নে । 
ভাঙো ধালালযৃহের ছা উন রারেশই লধ্যাপেক্ষা জন্য । ইরার জনগাখ্া 
= কোটি +। লক্ষে উপর । হার পরো কাছ দোসারী। বোৱারীএং সায়ার 
বাকল বাল ॥ কোটি ৮ লক্ষৰ উপৰ। আগার পা ভারী. 
ঈগল কচ মান কধিকার জিনা কমছে ঘারে বার ও অনতঞাযেগ। 
১৯৪১ লালে আমদানি জাগন।র জহর পশ্চিমের লোকলাব্যা 


"ত ॥ কোটি ॥৮ স্যর কিচু টশন। পুরুলিয়া পাতি আধদের আয 4৪ 


লাবাবণ বৃদ্ধিৰ আও বহন ইয়া ॥ কোটি ** লক্ষে যাপিত ড়া ধনিয়া অন্ধান 

করা উইকে । * বাঙালির মনো জাত্‌ ও কান্বীযোর কন্ধ ছারিধা 

গালাৰ গধগাশাক৷ চিতে আদার লাটপোকা জনবিযল। এই রাজার জলাধার 
টিসি ie ৯* রঙ্গের কিছু টপ । 

আয়তনের কিব কিনা ভারতের জজ খা পৃন্নীর ছাতা কির স্বাদ আনিনগার কে ৬৮ 

গছ সাদাবিগারী বাল টবে । পৃৰিণীর এর জনলাধ্যাধ 

কারক পৰিণত আলা গাম পরার ॥৯'৫ ভান চীননেশে এনা শর্করা ১৪ জাগো উঃ 
ফির জবার লেশ ছে বাগ কাৱ। 

জববস্তির ঘড় (Density ৩৫ opalst১০০) 8. জরগগ্জির কনর 

= * হলিকে বৃদ্ধা পাতি ধা্দহারীসে গঢ় গোগরগ্ি । ১১৭১ লালের আতাৰ সন্ন্ণাযে 

লগ জায়তে জনবলের ৮৪৪৪০৮০০১০১ ধামাইল 


. দশ. ছল, 


৬৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা তি 


৩১২ জন করিয়া লোক বসবাস করে।* স্মরণ রাখিতে হইবে, জনসংখ্যার ঘনত্বের 
সুচক উপরি-উক্ত সংখ্যা সমগ্র ভারতের গড়। সুতরাং বিভিন্ন রাজ্য 
ও অঞ্চলের লোকবসতির ঘনত্বের সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাও 
থাকিতে পারে । বস্তুত, উপরি-উক্ত গড় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য 
বা অঞ্চলের জনবসতির ঘনত্বের পরিচায়ক নহে। ভারতের কোন কোন রাজ্যে 
জনবসতির ঘনত্ব উপরি-উক্ত সংখ্যার তিনগুণ, কোথাও বা এক-তৃতীয়াংশ । ঘনত্ব 
সর্বাপেক্ষা অধিক হইল কেরলে; সেখানে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৯৭ জন লোক বসবাস 
করে। অবশ্থ অন্যতম কেন্দর-শাসিত অঞ্চল দিলীকে একক হিসাব ধরিলে উহার ৩,০১৭ 

ঘনত্বকে সর্বাধিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । অপরদিকে রাজ্য- 
EE গুলির মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর বিশেষভাবে” জনবিরল; ইহার 
কাশীরে জনসংখ্যার ঘনত্ব মাত্র ৫৪। উপরের দিক হইতে রাজ্যগুলির 

মধ্যে কেরলের পরই আছে পশ্চিমবংগ । এখানে ঘনত্ব ৭৭৬ বলিয়া 
নির্ধারণ করা হইয়াছে। রাজ্যগুলিতে জনবসতির ঘনত্ব বুঝাইবার জন্য নিম্নের ছকটি 1 


ভারতের জনবমতির 
গড় ঘনত্ব 


দেওয়] হইল £ রা 
রাজ্য ঘনত্ব 
১। কেরল ৯০৭ 
২। পশ্চিমবংগ ৭৭৬ 
৩। মাদ্রাজ ৫৯৭ 
৪। বিহার ৫৭৮ 
৫। উত্তরপ্রদেশ ৫৫৭ 
৬। পাঞ্জাব ৩৪৩ 
৭। অন্ধপ্ৰদেশ ২৯৬ 
৮। মহীশূর ২৫৯ 
৯। বোস্বাই ২৫৩ 
১০। উড়িস্যা ২৪৩ 
১১। মধ্যপ্ৰদেশ ১৫২ 
১২। রাজস্থান ১২১ 
১৩। আসাম ১০৬ 
১৪। জম্মু ও কাশ্মীর : ৫৪ * 


কী | 
* জন্ম. ও কাশ্মীর, সিকিম এবং আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের পাৰ্বত্য ক্ষেত্র ধরিলে গড় ঘনত্ব কমিয়া 
২৮৭-তে দড়ায়_India 1959, 
1 India—1959 


ED) 


" ভারতের :জনগণ ৬৭ 


ভারতের জনবসতির ঘনত্বে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, সমগ্র 
জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ভারতের সমগ্র ভূখণ্ডের এক-চতুর্থাংশের 
কম অংশে বাস করে। দ্বিতীয়ত, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 
জনসংখ্যার ঘনত্বের এরূপ তারতম্য আর বিশেষ কোথাও দৃষ্ট হয় 
না। উচ্চ ও নিয় গাংগেয় সমতলভূমির ঘনত্বের সহিত জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, 
মধ্যপ্ৰদেশ ও আসামের জনবসতির ঘনত্বের যে-বিরাট পার্থকা 

জনবমতির আঞ্চলিক রহিয়াছে তাহা! একরপ সমাস্তরালবিহীন। সর্দার পাণিকর প্রভৃতির 
সা অমতার মতে, জনবসতির আঞ্চলিক বণ্টনজনিত এইরূপ অসমতাই ভারতের 
জনগণ সংক্রান্ত প্রধান সমস্তা। এ-সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা 


জনবদতির ঘনত্বের 
বৈশিষ্টসমূহ 


করা হইতেছে। 


জনগণের বসবাস-পদ্ধতি (Pattern of Living of the 
Population )2 বসবাস-পদ্ধতি কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে বিগত আদমস্থুমারির 
রিপোর্টে । বসবাস-পদ্ধতি বলিতে প্রধানত বুঝায় নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার 
বণ্টন। ১৯৫১ সালের আদমস্থুমারি অনুসারে ভারতের ৩৫ কোটি 
বন্বাম-পদ্ধতি বলিতে ৬৮ লক্ষ লোকের মধ্যে ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের কাছাকাছি 
কি বুঝায় 
_ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগ গ্রামাঞ্চলে বাস করে। বাকী 
প্রায় ৬ কোটি ১৮ লক্ষের উপর--অর্থাৎ, শতকর! প্রায় ১৭ ভাগ নগরাঞ্চলে বাস করে। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা হইল নগরাঞ্চলের 
3৮7১ মাত্রায় পীঁচগুণ। অন্যভাবে বলিতে .গেলে, প্রতি ছয়জন ভারতীয়ের 
পাচজন গ্রামাঞ্চলে বাস করে। এই কারণে গ্রাম্য খণ জরিপ 
কমিটির (Committee on Rural Credit Survey) রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, 
ভারত হইল বিশেষ মাত্রায় গ্রাম্য ভারত ।* 


ভারত বিশেষ মাত্রায় গ্রাম্য ভারত হইলেও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় নগরাঞ্চলের 

a জনবসতির বৃদ্ধি নিয়মিত ঘটিতেছে। ১৯২১ সালে মোট 
ফিগারের হু, জনসংখ্যার শতকরা ১১ ভাগ নগরাঞ্চলে বাস করিত। ১৯৩১ 
জনসংখার নিয়মিত সালে উহা ১২ ভাগে, ১৯৪৯ লালে. ৯৪ ভাগে এরং বর্তমানে 
বৃদ্ধি ঘটিতেছে উপরি-উক্ত ১৭ ভাগে দাড়াইয়াছে। অন্য এক দিক দিয়| দেখিলে, 
১৯২১-৫১ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার মাত্র শতকরা 

৩৯ ভাগ বৃদ্ধি ঘটিলেও, নগরাঞ্চলের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে শতকরা ১২০ ভাগ । 
, ন্গৱসমূহের সংখ্যাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে অন্তত ১ লক্ষ 
জনসংখ্যাসমন্বিত নগরের সংখ্যা ছিল ৫৮; ১৯৫১ সালে ইহা ৭৫-এ আসিয়া দাড়ায়। 
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৬৮ ভারতীয় অর্থবিষ্ভা 


স্থতরাং যে-দিক দিয়াই দেখা হউক না কেন ভারতে জনবসতির গতি যে নগরাঞ্চলের 
দিকে সে-কথা সম্পূর্ণ অনস্বীকার্য । > 

তবুও উল্লেখযোগ্য নগরিকরণ (॥৮a৷৷৫৭০০৷) ঘটতে ভারতের পক্ষে বহুদিন 
লাগিবে। তুলনামূলকভাবে বলা যায়, ইংল্যাণ্ডে শতকরা ৮০ ভাগের কাছাকাছি লোক 
নগরাঞ্চলে এবং ২০ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে। ভারতের নগরাঞ্চলের 
অধিবাসীদের অঙ্থপাত এখনও ২০-তে পৌছায় নাই। 


৬/জনগণের জীবনযাপন প্রণালী (Pattern of Livelihood of 
the Population )$ জনগণের জীবনযাপন প্রণালী বলিতে, বুঝায় উপজীবিকা 

অন্গসারে জনসংখ্যার বপ্টন। ১৯৫১ সালের আদমন্মীরির 
মলিয়ে কি প্রাণী রিপোর্টে উপজীবিকা অনুসারে ভারতীয় জনগণকে দুইটি প্রধান 

ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে_যথা, কৃষিজীবী ( agricultural) 
এবং অ-কৃষিজীবী (non-agricultural )। স্মরণ রাখিতে হইবে যে রুষিজীবী 

বলিতে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এবং অ-রুষিজীবী বলিতেই 
কৃদিলীবী এবং নগরাঞ্চলের অধিবাগিগণকে বুঝায় না। নগরাঞ্চলের অনেক 
সা অধিবাসী উপজীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল; এবং গ্রামাঞ্চলে 
অনেক ব্যক্তি রুষি ছাড়া অন্যান্ত উপজীবিকা হইতে অন্সসংস্থান করে। যাহ! হউক, 
উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীর শ্রত্যেকটিকে আবার চারিটি করিয়া শ্রেণীতে পুনবিভক্ত করা 
হইয়াছে। কুষিজীবিগণের চারিটি শ্রেণী হইল £ (ক) জমির মালিক হিসাবে রুষিকর্ম 
করে এমন রুষকশ্রেণী, (খ) রায়ত বা প্রজা হিসাবে কৃষিকর্ম করে এমন কৃষকশ্রেণী, 


(গ) কৃষি-এমিক শ্রেণী, এবং (ঘ) কৃষিকর্মের সম্পর্কবিহীন কিন্তু কুষি-জমির মালিকানা 4 


স্বত্বভোগকারিগণ | এই চারিটি শ্রেণীর প্রত্যেকটির আবার স্বাবলম্বী (591 
supporting) এবং পরাবলম্বী (dependents) এই দুই শ্রেণী আছে। কৃষিজীবিগণের 
উপরি-উক্ত শ্রেণীসমূহের প্রত্যেকটির সংখ্যা ও তাহাদের পরম্পরের মধ্যে অঙ্তুপাত 
বুধাইবার জন্য পরের পৃষ্ঠার ছকটি দেওয়া হইল। 


ভারে ato ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ 
জনের মধ্যে দাত জন _্বাবলদ্বী ও পরাবল্বী সকলকে ধরিয়া হইল মোট জনসংখ্যার 
০87৯০ প্রায় শতকরা ৭০ (৬৯৮) ভাগ । অন্ভাবে বলিতে পারা যায় 
1/8 যে, ভারতে, প্রতি ১* জন ব্যক্তির মধ্যে ৭ জনের উপর 
জীবিকার জন্য কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল । 


১ অ-কৃষিজীবিগণের শ্রেণীবিভাগ এইভাবে করা হইয়াছে £« 


শ্রেণীবিভাগ. (ক) শিল্পে (কৃষিশিল্প ছাড়া ) নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, (খ) বাণিজ্যে “: 


নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, (গ) পরিবহনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, এবং 
(ঘ) অপরাপর অ-কৃষিজীবী ব্যক্তিগণ । 


চা 


০ 


ভারতের জনগণ ৬৯ 
বিভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যা ও তাহাদের পারস্পরিক অনুপাত বুঝাইবার ছক 
স্বাবলম্বী ব্যক্তিগণ স্বাবলম্বী ও পরাবলম্বী ব্যক্তিগণ 
১। কৃষিজীবী শ্রেণী মংখ্যা  শ্বাবলথী ব্যকতি-| সখ্য মোট জনমংখ্যার 
গণের শতকরা! 
কোটিতে ভাগ কোটিতে শতকরা ভাগ 
(ক) মালিক হিসাবে ৪:৫৭ ৪৩৮ ১৬৭৩ ৪৬৯ 
কৃষিকর্ম করে 
এমন কৃষকশ্রেণী | 
| 
€ | 
(খ) রায়ত বা প্রজা ০৮৮ ৮৪ ৩১৬ ৮৮ 
হিদাবে কৃষিকর্ম ঃ 
করে এমন কৃষক- 
শ্রেণী 
(গ) কৃষি-এমিকশ্রেণা ১৪৯ ১৪৩ ৪:৪৮ ১২৬ 
|| 
(ঘ) কৃষিকর্মের মহিত 3৬ | ১৫ 5:৫৩ ১৫ 
ষম্পর্কবিহীন জমির 
মালিকান। শ্বত্ব 
ভোগকারিগণ 
মোট ৭১০ ৬৮০ বর ৬৯৮ 
অ-কৃষিজীবিগণের জীবনযাপন প্রণালী বুঝাইবার জন্য নিললিখিত ছকটি : 
প্রস্তুত কর! হইয়াছে ঃ 
স্বাবলম্বী বিণ দবাবলধ্বী ও পরাবলন্বী 
Ec EA LEELA sss STV 
২। অ-কৃষিগ্ীবী শ্রেণী সংখ নে he সংখ্যা মোট জনসংখ্যার 
কোটিতে ae. কোটিতে শতকরা ভাগ 
এ | রী ১ 
(ক) শিল্প ১২২ ১১৭ ৩৭৭ ১০৫ 
(থ) বাণিজ্য 5৫৯ ৫৭ ২১৩ ৬5 
(গ) পরিবহন ০১৭ ১৬ 5৫৬ ১৬ 
(৭) অন্যান্য ১৩৬ ১৩০ ৪৩০ ১২:১ 
মোট ৩:৩৪ ৩২ ১০৭৬ ৩০২ 
কৃষিজীবী ও অ-কৃষিজীবী | ১০:৪৪ টু ৩৫:৬৬ লা 


শ্রেণার মোট 


« 


J 


৭০ ভারতীয় অর্থবিদ্তা " 


জাতীয় আয় কমিটির রিপোর্ট হইতেও ভারতীয় জনগণের জীবনযাপন প্রণালীর স্বরূপ 
সন্ধে ধারণা করা যায়। উক্ত কমিটির অনুসন্ধান হইতে জান! 
গা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সালে মোট ১৪ কোটি ৩২ লক্ষ কর্মে নিযুক্ত 
লোকের মধ্যে কৃষিতে নিযুক্ত ছিল ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ বা শতকর! 
+২ ভাগ লোক, শিল্প ইত্যাদিতে নিযুক্ত ছিল ১ কোটি ৫৩ লক্ষ বা শতকরা ১*'৬ ভাগ 
লোক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহনে নিযুক্ত ছিল ১ কোটি ১১ লক্ষ বা শতকরা ৭*৭ ভাগ 
লোক। বাকী অংশ নিযুক্ত ছিল সরকারী চাকরি ও ওকালতি, ডাক্তারি, শিক্ষকত। প্রভৃতি 
বিভিন্ন বৃত্তিতে।* 
৩৬বয়সের দিক হইতে জনসংখ্যার গঠন (Age Composition of 
the Population) £ বয়সের দিক দিয়া যে-কোন দেশের জনগণের গঠন হইল 
একটি পিরামিডের স্ায়। এই পিরামিডের ভিত্তি শিশুগণই সংখ্যায় সবাপেক্ষা অধিক । 
তারপর যত উপরের দিকে উঠা যায়, পিরামিড ততই শীর্ণ হইতে 
০৮৮ থাকে। এই ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশের সহিত ভারতের পার্থক্য 
উন, হইল এইখানে যে ভারতীয় পিরামিডের ভিত্তিস্থল প্রশস্ততর-_অর্থাং 
অন্তাগ্ত দেশের তুলনায় ভারতের শিশুর অনুপাত বিশেষ অধিক । 
পাশ্চাত্য দেশসমূহে সাধারণত শ্রমিক সরবরাহকারী ১৫-৫৪ বৎসর বয়স্ক 
ব্যক্তিগণই সংখ্যায় বিশেষ গরিষ্ঠ হয়; ভারতে কিন্তু এইরূপ 
9৮৮1 ব্যক্তিগণ মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মাত্র। উপরন্ত আমাদের দেশে 
৯৭ স্রীলোকদের অনেকে গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকে বলিয়া তাহাদের 
জনসংখ্যা কর্মে নিযুক্ত অংশের মধ্যে ধরা হয় না। ১৯৫১ সালের 
হিগাব অনুসারে ৩৫ কোটি ৩৮ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র ১৪ কোটি ৩২ লক্ষ ছিল 
কর্মে নিযুক্ত। ফলে ভারতে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে শ্রমিকের যোগান পাশ্চাত্য 
দেশসমূহ অপেক্ষা কম দেখা যায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ভারতের ন্যায় মোট 
জনসংখ্যার অনুপাতে এত পরাবলম্বী ব্যক্তি পাশ্চাত্য দেশসমূহে দেখা যায় না। 
৮ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে জনসংখ্যার অন্থুপাভ ( The Sex Ratio of 
Population ) 2 ১৯৪১ সালের মত ১৯৫১ সালের আদমস্থমারিতেও দেখ! 
গিয়াছে যে, ভারতে স্ত্রীলোকের অনুপাতে পুরুষের সংখ্যা বেশী। পুরুষের এই 
সংখ্যাধিক্য ভারতীয় জনগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত 
ইয়। কারণ হিসাবে বলা হয় ভারতে কন্তা-সন্তান অপেক্ষা 
পুত্র-সন্তানই অধিক সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করে; এবং যে-সময়ে 
স্্ীলোকের সন্তানবতী হইবার সম্ভাবনা থাকে (reproductive age) সেই সময়ে ' 
তাহারা এত সংখ্যায় মারা যায় যে, পুরুষের সংখ্যা তাহাদিগকে ছাড়াই! যাইতে বাধ্য। 


* Final Report of the National Income Committee, 1954 এবং India—1959. 


শ্রীলোকের অনুপাতে 
পুরুষের সংখ্যাধিক্য 
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ভারতের জনগণ ৭১ 


১৯৫১ সালের আদমস্থমারি অনুসারে ভারতে প্রতি ১ হাজার পুরুষ পিছু ৯৪৭ জন করিয়া 
ত্রীলোক ছিল; এবং মাত্র পাট রাজ্যে_-যথা, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, ত্রিবাংকুর-কোচিন, 
মণিপুর এবং কচ্ছ-__স্্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অধিক ছিল। 

' ভারতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অল্প হইলেও এবং সম্তানবতী হইবার 
সময়ে ভ্্রীলোকগণ বহুদংখ্যায় মারা গেলেও ১৯২১ সাল হইতে সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে 
সন্তানবতী হইবার যোগ্য বয়ঙ্ক দ্রীলোক বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি 
নিয়মিতভাবে ঘটিয়। চলিতেছে। 

জনসংখ্যার ন্বদ্ধি (Growth of Population) $ ১৯৪১ সালে এবং 
ইহার পূর্ববর্তী সময়দমূহে অখত্ডিত ভারতবর্ষে আদমহুমারি লওয়া হইয়াছিল। কিন্ত 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৯৫১ সালে আদমন্থমারি লওয়া হয় জম্মু ও কাশ্মীর এবং 
আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের কতিপয় অংশ বাদ দিয়! ভারতীয় ইউনিয়নে । স্থতরাং 
ভারতে জনসংখ্যাবুদ্ধি এবং অনুরূপ বিষয়ের আলোচনা অখণ্ড ভারতবর্ষের যে-অংশ 
ভারতীয় ইউনিয়নে পড়িয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে করা হ্য়। 

১৯৪১-৫১ সাল, এই দশ বৎসরের গড় লইলে দেখা যায় যে এ সময়ের মধ্যে 
ভারতীয় জনগণের শতকরা ১২'৫ ভাগ বুদ্ধি ঘটিয়াছে। ইহাকে 
গত দশকের গড় বুদ্ধি (ean decennial growth) বলিয়া 
অভিহিত করা যায়। দশকের, গড় না লইয়৷ সোজান্থজি শতকরা 
বৃদ্ধি হিসাব করিলে দেখা যায়, ইহা হইল ১৩'৩ ভাগের কাছাকাছি । সাধারণত 
জনসংখ্যার বুদ্ধি সোজান্জি শতকরা হিসাবেই ধরা হয়। ুতরাং তাহাই করা 
হইবে । 

এই শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে জনসংখ্যার শতকরা বৃদ্ধির হার নির্দেশ করিবার জন 


৯৯৪১-৫১ সালের মধ্যে 
জনসংখ্যার বৃদ্ধি 


নিগ্নের ছকটি দেওয়া হইল £ 
১৯০১ ভিত্তি বৎসর 
১৯১১ 1৫৮ 
১৯২১ = "৩৫ 
১৯৩১ 7১১০৩ 
১৯৪১ +১৪'৩ 
১৯৫১ + ১৩৩ 


ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, ১৯০১ সালের তুলনায় ১৯১১ সালে মোট জনসংখ্যার 
শতকরা ৫৮ ভাগ বৃদ্ধি ঘটে। পরবর্তী দশকে কিন্তু বৃদ্ধির পরিবর্তে জনসংখ্য। 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম ' শতকরা ০'৩৫ ভাগ হাস পায়। আবার ১৯৩১ সালে আসিয়া 
দশক হইতে জনসংখ্যার জনসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং এই সময় হইতে বৃদ্ধি 
হ্ৰামবৃদ্ধি অব্যাহতভাবেই চলিয়াছে। ১৯৪১-৫১. সালের মধ্যে শতকরা 
১৩'৩ ভাগ বৃদ্ধি হইল বাৎসরিক ১৩৩ হারে বৃদ্ধি। ইহা অত্যধিক না হইলেও 


Ww 


৭২ ভারতীয় অর্থবিদ্ছা ” 


ভারতের স্ভায় জনবহুল দেশে ইহাকে অত্যন্ত ভীতির চক্ষে দেখা হয় । এরূপ দেশে 
কী বা জনসংখ্যার সামান্য বৃদ্ধিও সংখ্যার্সনিত গুরুতর সমস্তাকে আরও 
বাৎসরিক হার-_ইহা তর করিয়া তুলে । স্থতরাং ভারতে জনসংখ্যার আঞ্চলিক 
কিতা বণ্টন, বসবাস পদ্ধতি, জীবনযাপন প্রণালী প্রভৃতি স্থিতিশীল দিক 
(static aspect) অপেক্ষা জনসংখ্যার গতিশীল দিক (dynamic 
এ5pPect) অর্থাৎ ইহার বৃদ্ধির পর্যালোচনাই অধিকতর প্রয়োজনীয় । 
ভারতের জনাধিক্যের সমস্যা ( Problem of India’s Over- 
population)? ভারতে জনাধিক্যের সমস্ত।কেই সাধারণত ভারতীয় জনগণ 
সম্পর্কিত সমস্তাসমূহের মধ্যে প্রধানতম বলিয়; গণ্য করা হ্য়। 
Si) og , কিন্তু ভারতে প্রকৃত জনাধিক্য ঘটয়াছে কিনা এ-বিষয়েই মতবিরোধ 
তনবনমূহ ঃ রহিয়াছে। স্ৃতরাং জনাধিক্যের লক্ষণ ও প্রক্কতি সম্বন্ধে প্রথমে 
আলোচন! করা প্রয়োজন । 
মোটামুটিভাবে বল! যায়, জনাধিক্য সম্বন্ধে দুইটি তত্ব প্রচলিত আছে--থা, 
ম্যালথুনীয় তন্ব এবং কাম্য জনসংখ্য। তর । সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ম্যালখুসীয় তত্ব 
(01810015191 6015) অনুসারে জনসংখ্যার আয়তনকে খাগ্ভ-যোগানের সহিত 
তুলনা করিয়া দেখাইয়া! ইহার প্রকৃতি নির্ধারণ কর! হয়__অর্থাৎ দেখা 
মালধুনীয় তব হয় যে, খাগ্ের যোগান জনসংখ্যার পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা । যদি 
পর্যাপ্ত না হয় তবে দেশে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়! ধরিতে হইবে । 
ম্যালখুদীয় তত্ব অঙ্থসারে এইভাবে জনাধিক্য ঘটলে মহামারী, অর্থাহার, ছুতিক্ষ, 
ুন্ধবিগ্রহ প্রভৃতি জনসংখ্যার বাড়তিটুকু নিশ্চিহ্ন করিঝ। খান্ত ও জনসংখ্যার মধ্যে 
ভারসাম্যের প্রতিষ্ঠা করে। মহামারী, অর্ধাহার, দুভিক্ষ, যুদ্ববিগ্রহ প্রভৃতি হইল 
জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় (positive ০heck5)। জনসংখ্য। অতিরিক্ত 
হারে বুদ্ধি করানো যেন একটি পাপ এবং পাপের জন্যই প্রকৃতি এই সকল উপায়ের 
সাহায্যে মানুষের উপর প্রতিশোধ লয়। ম্যালথাপের মতে, ইহাদের মাধ্যমে মৃত্যুর 
অত্যধিক হারই হইল জনাধিক্যের লক্ষণ । 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহের দ্বারা যে-ভারগাম্য প্রতিঠিত হয় তাহা 
অস্থায়ী ভারসাম্য (temporary equilibrium) মাত্র_কারণ জনসংখ্যার সর্বদাই 
ঝোক রহিয়াছে থাগ্যের যোগানকে ছাড়াইয়া যাইবার দিকে। 
লস স্বভাবতই, অন্ত উপায় অবলম্বন না করিলে মান্যকে সর্বদাই 
মূলক ব্যবস্থা 
7. মহামারী, অর্ধাহার, দুভিক্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি অভিশাপে অভিশপ্ত 
হইয়া থাকিতে হইবে। স্তরাং ম্যালথাসের মতে অন্ত উপায়-__অর্থাৎ জনসংখ্যাবদ্ধির 
গ্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (preventive ০heck5) অবলম্বন করা উচিত । প্রতিরোধমূলক 
ব্যবস্থা বলিতে ম্যালথাস বিবাহ ব্যাপারে সংযম, জন্মনিরোধ প্রভৃতি বুঝিয়াছিলেন। 
কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বকে (Theory of Optimum Population) অর্থ নৈতিক 


£ ভারতের জনগণ ৭৩ 


প্রমাণ বিচারও ( Econ০m৷i০ /:59%) বলা হর। অর্থ নৈতিক প্রমাণ বিচারে 
যাতে জনসংখ্যাুকে মাত্র খান্তের যোগানের সহিত তুলনা না 
বাঁ অর্থ নৈতিক প্রমাণ করিয়া দেশের সামগ্রিক ধনোৎপাদনবৃদ্ধির আপেক্ষিক হিসাবেই 
বিচার দেখা হয়। এই তত্ব অনুসারে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে 
উপযুক্তভাবে কাজে লাগাইবার জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার 
প্রয়োজন । ইহাকে কাম্য জনসংখ্য| (optimum population) বলা! হয় । জনসংখ্যা 
কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা অল্প হইলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে যথোপযুক্তভাবে 
রাজারা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না বলিয়া মাথাপিছু আয় (per capita 
লো রর 00071) সর্বাধিক হইতে পারে না। অপরদিকে, আবার 
জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলে মোট জাতীয় আয় 
(total national income) বাড়িতে পারে ; কিন্তু মাথাপিছু আয় কমিতে থাকে | 
স্থতরাং প্রয়োজন হইল যাহাতে এখন জনদংখা।র মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। 
. তত্বগতভাবে বলা হয়, এই জনপংখ্যা দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের 
সহিত ভারসাম্য অবস্থায় থাকে ।* ইহার সামান্য বৃদ্ধি বা হাস ভারসাম্যের অবস্থাকে নষ্ট 
করিয়। দেয়। অতএব, দেশের জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলে, দেশে জনাধিক্য 
৮ ঘটিতেছে বলিয়া! ধরিতে হইবে; ইহার লক্ষণ হইল মাথাপিছু 
জারারিজনানিকোর মায় উত্তরোত্তর কমিয়! যাওয়া | যদি দেশের জনসংখ্যা কাম্য 
না স্তরে না পৌছিয়া৷ থাকে তবে তত্বের দিক হইতে দেশটি জনবিরল 
(underpopulated) এবং ইহার লক্ষণ হইল মাথাপিছু আয়ের 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটিতে ঘটতে জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যার অবস্থায় 
আসিবে । এই অবস্থাকে “সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা” (point of maximum return) 
বলিয়! বর্ণনা করা হইয়াছে কারণ, এই অবস্থায় মাথাপিছু আয় হয় সর্বাধিক । তারপর 
আর জনসংখ্যার বুদ্ধি কাম্য নহে; তখন জনসংখ্যার সামান্য বুদ্ধিকেও জনাধিক্যের স্থচক 
বলিয়! ধরিতে হইবে । 
ম্যালথুষীয় তত্বের দিক হইতে দেখিলে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়| ধরিতে 
হইবে । এই দিক হইতেই এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 
পি. কে. ওয়াটাল, অধ্যাপক গিয়ানচাদ প্রভৃতি প্রখ্যাত ভারতীয় 
ম্যালথুযীয় তথ অনুমারে অর্থবিগঘ|বিদগণ ভারতকে অতিপ্র্জ বা মাত্রাতিরিক্তভাবে জনবহুল 
ভারতে জনাধিকা 
হটয়াছে দেশ ( over-populated country ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায়, জনাধিক্যের লক্ষণ 
দেশের গুখমগ্ডলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। ১৯৪৩ সালের বাংলাদেশের দুিক্ষ 
অনেকাংশে বিকৃত শীননীতির ফল হইলেও, এই সময় হইতেই এই ধারণ! দৃঢ়তর হয় যে 
© # Optimum population “remains in technological equilibrium with the 
productive resources of the country.” 


. 


/ 


৭৪ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


ভারতে খাদ্াভাব ঘটিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার ক্ত্রপাতে শতকরা ৬-৭ 
ভাগ খাগ্তশস্ত যোগানে ঘাটতি এছিল। ১৯৫৭ সালে নিযুক্ত 
প্রমাণ খাগ্যশস্ অনুসন্ধান কমিটির ( Foodgrains Enquiry Com- 
0 7760০ ) রিপোর্ট অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনা অস্তেও খাগ্শস্তের 
উৎপাদনে ১৫ লক্ষ টনের মত ঘাটতি দেখা দিবে। ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে 
প্রকাশিত ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের ( Ford Foundation ‘Team ) হিসাব অন্ুসারে 
কৃষিজ উৎপাদন বর্তমান হারে চলিলে তৃতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার শেষে, অর্থাৎ 
১৯৬৫-৬৬ সালে, খাদ্ধশন্তের ঘাটতির পরিমাণ ২ কোটি ৮* লক্ষ টন বা মোট 
প্রয়োজনীয়তার শতকরা ২৫ ভাগে দীড়াইবে। ঠ 
খাগ্-যোগানের অপ্রতুলতার প্রধান প্রমাণ হইল বাহির হইতে খাগ্যশস্ত আমদানি। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে__অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালেও ভারতকে ১৫৯ কোটি টাকা 
| মূল্যের খান্তশস্ত আমদানি করিতে হইয়াছে। ইহার উপর ভারত নিয়মিত ভাবে কিছু 
খান্য সাহায্য হিসাবেও পাইয়াছে। খাগ্ভণস্ত অনুসন্ধানকারী কমিটির হিসাব অনুসারে 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন বাকী সময়ে খাগ্ঠ-ঘাটতি মিটাইবার 'জন্ত এবং খাগ্য-মূল্য দমিত 
রাখিবার জন্য বৎসরে ২০-৩০ লক্ষ টন খাগ্যশস্ত আমদানি করিতে হইবে । স্থৃতরাং ১৯৪৯ 
সালে লর্ড বয়েড-ওর ( Lord Boyd-Orr ) উক্তি করিয়াছিলেন যে চিরন্তন অর্ধাহার 
এবং নিয়মিতভাবে সাময়িক অনাহার হইল ভারতে অন্যতম নিয়ম_তাহ|। এখনও 
| অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই। 
মাথাপিছু কুষি-জমির পরিমাণও ভারতে উত্তরোত্তর কমিয়| যাইতেছে । ১৯২১ সালে 
ইহা ছিল ১১১ সেন্ট; ১৯৫১ সালের আদমন্থমারি অনুসারে ইহ 
৮৪ সেপ্টে আগিয়! দাড়ায়। বিশেষ চেষ্টা সবে ছুই প্রকার শস্ত 
উৎপাদনের জমির ( double crop area ) পরিমাণও ১৯২১ সাল 
হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে কমিয়া ১৩ সেন্ট হইতে ১০ সেপ্টে পরিণত হইয়াছে । 
) ইতরাং যে-কোন দিক হইতে দেখিলেই দেখ। যাইতেছে যে, খান্-যোগানের তুলনায় 


মাথাপিছু কৃষি-জমির 
| পরিমাণ কমিয়| যাওয়। 


ভারতের জনসংখ্যা দিন দিন উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে।* 
দ্বিতীয়ত, ১৯২১ সাল হইতে জনসংখ্যার যে-নিয়মিত বৃদ্ধি তাহাকেও ম্যালধুসীয় 
| তত্ব অমুদারে জনাধিক্যের অন্ততম সুচক বলিয়া গণ্য করা যায়। ১৯২১-৫১ সালের 
৷ মধ্যে ভারতে জনসংখ্যা মোট ১০ কোটি ৯০ লক্ষ বাড়িয়াছে। শুধু ১৯৪১-৫১ সাল 
ie. ধরিলে ভারতের জনসংখ্যা বৎসরে শতকরা ১৩৩ হারে বাড়িয়াছে।** 
ৰ টং বৃদ্ধি ইকাফের (CAFE ) অন্যতম সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে, 
এই বৃদ্ধি পাশ্চাত্য দেশসমূহের তুলনায় অধিক না হইলেও, ভারতের 
* খাদানসমন্তার মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তুততর আলোচনার জন্য ‘ভারতের খাগ-সমস্ত মততরান্ত অধ্যায়ট 
দেখ। 
** ৭১ পৃষ্ঠা দেখ । 


‘ ভাঁরতের জনগণ ৭৫ 
ক্ষেত্রে ইহাকে বিশেষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে--কারণ ভারতের জনসংখঠা এতই অধিক 
যে ইহার সামান্য বৃদ্ধিও আশংকাজনক । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতেও বলা৷ হইয়াছে 
মে, ভারতের বাৎসরিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার উন্নত দেশসমূহের তুলনায় অধিক না হইলেও 
বরে ৪৫-৫০ লক্ষ পরিমাণ জনবৃদ্ধিকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা হিসাবেই ধরিতে 
হইবে ।৯% ্‌ 
৩। ভারতে জনসংখ্যা জনসংখ্য| নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহের কার্যকারিতাও ' 
নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক ভারতে বিশেষমাত্রায় দৃষ্ট হয়। আঞ্চলিক ছুভিক্ষ ভারতে লাগিয়াই 
ন আছে; সংক্রামক ব্যাধি ও মহামারীর প্রকোপ কমিলেও তাহার| 

অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই। 
সুতরাং ম্যালখুপীয় তত্বের লক্ষণসমূহের দিক হইতে দেখিলে ভারতে 'জনাধিক্য 
কাম্য জনসংখ্যা তত্ব ঘটিয়াছে বলিয়াই অভিমত প্রদান করিতে হইবে। অপরদিকে যাহারা 
অনুমারে ভারতে ম্যালথুসীয় তত্বের পরিবর্তে কাম্য জনসংখ্যা তত্ব বা অর্থ নৈতিক 
জনাধিক্য ঘটে নাই. প্রমাণ বিচারের পক্ষপাতী তাহাদের মতে ভারতে জনাধিক্য ঘটে 
মা নাই। পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার পূর্বে ডাঃ পি, জে, টমাস 
১। ভারতে মোট  ১৯** সাল হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও 
উৎপাদন জনসংখ্যা মোট উৎপাদনবৃদ্ধির মধ্যে তুলনা করিয়৷ দ্েখাইয়াছিলেন যে, 
অপেক্ষা অধিকতর. এ সময়ের 'মধ্যে কৃষিজ উৎপাদন ও শিল্পজাত উৎপাদন উভয়ই 
০১৬14 জনসংখ্যার তুলনায় অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচারের অপরাপর সমর্থকগণ বিভিন্ন সময়ে জাতীয় আয়ের 
হিসাব হইতে ইহা দেখাইয়াছেন যে এই শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে মাথাপিছু আয় 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৬৫ 
টাকা? ১৯৫৬-৫৭ সালে ইহা ২৮৪ টাকায় আলিম দাড়ায় । 
পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে 
মাথাপিছু আয় শতকরা ১০৫ ভাগ এবং আথিক মজুরি শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 
উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য মূল্যবৃদ্ধির কথা ধরিতে হইবে; কিন্তু তৎসত্বেও ইহা অনম্বীকার্য 
যে প্রকৃত আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ব অনুসারে ভারতে এখনও জনাধিক্য 
ঘটে নাই? অধ্যাপক ক্যান্তান (08:19) প্রভৃতি কল্পিত সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা” 
(point of maximum production) এখনও আসিয়া পৌছায় 
০ নাই। তবে যে ভারতে অনাহার, অর্ধাহার, দুভিক্ষ, জীবনযাত্রার 
উৎপন্নের অবস্থা ্ 
এখনও হয় নাই নিম্ন মান প্রভৃতি দৃষ্ট হয় ইহার কারণ কি? কাম্য জনসংখ্যা তত্ব 
বিশ্বাসীদের মতে, ইহা - হইল গতান্থগতিক উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং 


২। মাথাপিছু আয় 
উত্তরোত্তর বাঁড়িতেছে 


* Second Five Year 19এর ৫ পৃষ্ঠ] | 


1 ০১ পৃষ্ঠা দেখ। 
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৭৬ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা $ 


অগ্ঠাযয বণ্টন ।. ভারতে উৎপাদন-ব্যবস্থার যদি আধুনিক রূপ দেওয়া যায়, অর্থ নৈতিক 
সমৃদ্ধির বিভিন্ন উৎপাদনকে যদি অধিকতর উৎপাদনাভিমুখী করা যায় এবং বর্তমান 
ভারতের জনমংখ্যা  উৎপন্ের যদি ন্যায্য বণ্টন করা হয় তবে ভারতে জনসংখ্যা! সম্পর্কিত 
মণ্পকিত সমস্ত! হইল বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্তাই থাকিবে না। উৎপাদনবব্যবস্থা 
হা উৎপাদন ও দক্ষতাহীন এবং বণ্টন ব্যবস্থা অন্তায্য বলিয়াই ভারতীয়গণ প্রাচুর্ধের 
চায় বষ্টনের নও! মনায়াধানেও দরিদ্র জীবন যাপন করে। কাম্য জনসংখ্যা তত্ব 
বিশ্বাসীদের এই মতকে অধ্যাপক সেলিগম্যানের (96118:561. ) ভাষ য় এইভাবে বিবৃত 
করা যায়ঃ ভারতের জনগণ সম্পকিত সমস্ত! মাত্র সংখ্যার সমন্তা নহে) ইহা হইল 
সদ উৎপাদন ও ন্যায্য বণ্টনের সমস্ত |* ) 
ভারতে জনাধিক্য সম্বন্ধে মতামত পোষণকারী আর একদল ব্যক্তি আছেন যাহার! 
ম্যালখুসীয় তর ও কাম্য জনসংখ্যা তন্বের মধ্যপথ গিয়া চলেন। তাহাদের মতে, কাম্য 
| জনসংখ্য| তত বা অর্থ নৈতিক প্রমাণ বিচার বিশেষ গ্রহণযোগ্য নয়। 
ak নিল মিরডালের ( +৭৭! ) অনুসরণে ইহারা কাম্য জনসংখ্যা ততবকে 
বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কবিহীন একটি কল্পনাপ্রন্থত ধারণা মাত্র 
বলিয়াও অভিহিত করিতে প্রস্তুত বলিয়| মনে হয়। জাতীয় আয়-কমিটি প্রদশিত 
মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ইহার! বলেন যে প্রকৃত আয়ের যে-বুদ্ধি গত ২০ বৎসরে 
ঘটিয়াছে তাহা উল্লেখযোগাই নহে। খাদ্যের উৎপাদন জনসংখ্যাকে সময় সময় ছাড়াইয়া 
গেলেও ইহা অতিমাত্রায় দৈধনির্ভরশীল। যে-কোন বত্পরে দেশের যে-কোন অংশে 
মহস। খাদ্যাভাব দেখ। দিতে পারে | 
অপরদিকে, ম্যালথুলীয় তত্ব পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নহে। ইউরোপের বেলায় ম্যালথাসের 
ভবিখদবাণী ব্যর্থ হইয়/ছিল। ইউরোপে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে জীবনযাত্রার মানের 
অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটয়াছিল। ভারতের ক্ষেত্রে অবশ্য ম্যালথাসের 
তত্ত্বের কিছুটা গুরুত্ব আছে-_কারণ ভারতে উৎপাদন ও জনসংখ্যা 
সাধারণত ন্নতম জীবনযাত্রার মানের সহিত ভারসাম্য অবস্থায় 
থাকে। কিন্তু যে-সকল ম্যালথুমীয় লক্ষণ ভারতে পরিরৃষ্ট হয়_যথা, অনাহার, অর্ধাহার, 
মহামারী, দৃঙিক্ষ প্রভৃতি তাহা অনেক সময় শাসননীতির অপপ্রয়োগেরই ফল। উদ্নাহ্রণ- 
রূপ ১৯৪৩ সালের বংগীয় দুভিক্ষের উল্লেখ করা হয়। অপরদিকে 
মধাগহীদের মিদ্ধাপ্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের এই প্রাকৃতিক উপায়গুলির কার্যকারিতাও দিন 
বাটি? দিন কমিয়া আসিতেছে এবং পরিকল্পিত অর্থ-্যবস্থায় উত্তরোত্তর 
জনাধিকের দিকে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিতেছে। কিন্ত তাই বলিয়| অযথা আশাস্বিত হইবার 
কোন কারণ নাই। বর্তমানে ভারতে জনাধিক্যের অবস্থা, (State 
of over population) না ঘটলেও জনসংখ্যা যে-হারে বাড়িয়া চলিতেছে তাহা 


* “The problem of Population is not one of mere number but of efficient 
Production and equitable distribution.” 


মালথুণীয় তবের 
মমারোচন! 
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ভারতের জনগণ ৭৭ 


হইতে জনসংখ্যার গতি যে জনাধিক্যের দিকে (tendency to over-pcpulation ) 
তাহা নির্ধারণ করা কঠিন নয়। « এইভাবে আদমস্থমারি কমিশনার ( Census Commi- 
55০1e) বিগত তিন দশকে জনসংখ্যাবৃদ্ধির দিকে নির্দেশ করিয়া ভারতে জনাদিক্য 
ঘটিয়াছে_স্পষ্ট এই অভিমত প্রকাশ ন! করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারত বিশেষ 
সংকটের সন্মুখীন । 


বর্তমানে এই মতই গ্রহণযোগ্য বলিয়া! মনে হয় যে, এখনও ভারতে জনাধিক্যের | 


অবস্থা ঘটে নাই, তবে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অপ্রতিহত থাকিলে অদূর ভবিষ্াতেই 
জনাধিক্য ঘটিবে। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতেও উৎপাদনবৃদ্ধি বেশী দিন বর্ধমান জনসংখ্যার 
সহিত তাল রাঙ্গা চলিতে পারিবে ন|। এইজন্য খাদ্শস্ত অমুযন্ধানকারী কমিটি খাগ্- 
উৎপাদনৰৃদ্ধি এবং নিয়ন্রণ-ব্যবস্থার নংগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেরও পরামর্শ দিয়াছে। 
বস্তুত, ভারতে যে বর্তমানে জনসংখ্যা নিয়গ্রণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে 
এ-ম্পর্কে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত। 
জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি ( Future Growth of Population) 8 
উপরি-উক্ত উপসংহারের পর জনসংখ্যার ভবিষৎ বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। 
বর্তমানে কুৎসিনসূকির (K॥০৮৪৮) বিখ্যাত প্রণালীকে জনদংখ্য কি হারে 
বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা নির্ধারণের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই 
প্রণালীকে নীট পুনরুৎপাদন হার (Net Reproduction Rate) 
7978 বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সংক্ষেপে প্রণালীটি হইল এইরূপ ঃ 
প্রথমে দেখিতে হইবে যে, যে-বয়সে সস্তানবতী হইবার সম্ভাবনা 


(সাধারণত ১৫-৪৫ বৎসর ) সেই বয়সে দেশের দ্রীলোকগণ কি হারে স্ত্রী-সন্তান প্রসব | 


করে। তারপর এই হার হইতে যে-সকল কন্তা-সন্তান সম্তানবতী হইবার পূবেই মারা 
যায় এবং যাহারা কুমারিত্ব, বৈধব্য ইত্যাদির জন্য সম্তানবতী হইতে পারেন না তাহাদের 
গড় বাদ দেওয়া হয়। ফলে যে সংখ্যা বা গড় পাওয়া যায় তাহাই নীট পুনরুৎপাদনের 
নীট পুনরুংপাদনের হার। এই হার ১ হইলে জনসংখ্যায় হাস বা বৃদ্ধি কোন দিকেই 
হার অনুসারে ভারতে কিছু ঘটে না--জনসংখ্যার আয়তন একই থাকে। এই হার ১-এর 
জনহৃ্ি ঘটতেছে কম এবং ১-এর বেশী হইলে বুঝিতে হইবে যে যথাক্রমে জনসংখ্যার 
হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটতেছে। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান 
নীট পুনরুৎপাদনের হার ১ অপেক্ষা সামান্য কম; ভারতে কিন্তু ইহা অধিক। সুতরাং 
নির্ভরযোগ্য প্রণালীর হিসাব অনুসারে ভারতে নিয়মিত জনবুদ্ধি ঘটিয়া চলিতেছে। 

এই প্রণালীতে হিসাব অন্থুদারে ভারতে কি-হারে জনবৃদ্ধি ঘটিতেছে তাহা অবশ্য 
সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। জাতীয় আয়-কমিটির জনসংখ্যা সাবকমিটি এই 
হারকে ১:৫-এর কাছাকাছি বলিয়া অন্থমান করিয়াছিল। নীট পুনকুৎপাদন হার প্রায় 
১৫ হইলে জনসংখ্যা ১৯৭১ সাল বা ২০ বৎসরের পূর্বে ৫০ কোটিতে পৌছিবে। | 
এই হিসাব অবশ্য অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। কিংকস্লে ডেভিসের এক সাম্প্রতিক | 


৭৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


হিসাব অঙ্ুসারে ভারতে নীট পুনরুৎপাদনের হার হইল ১৩০-_অর্থাৎ ১০০ জন বর্তমান 
মাতা ১৩০ জন ভাবী মাতা রাখিয়া যায়। এই হিস[ব অনুসারেও ত্রিশ বংসরের বহু 
পূর্বেই ভারতের জনসংখ্যা ৫* কোটি ছাড়াইয়া যাইবে। ঃ 

নীট পুনরুংপাদন হারের প্রণালী নির্ভরযোগ্য হইলেও ভারতে নীট পুনরুৎপাদনের 
হার নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা এখনও করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। স্থতরাং 
আদমনুমারির রিপোর্টে একমাত্র ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ না করিয়া 
শৰিয়ৎ জনসংখা বৃদ্ধি জন্মহার, মৃত্যুহার প্রভৃতি সকল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতে 
বঘৰ্যে অৃত্িম্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার নির্ধারণ করিতে হইবে। ১৯৫১ সালের 
আদমস্মারির চুড়ান্ত রিপোর্টে ইহাই করা হইয়াছে। রি 

উপরি-উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে, জন্মনিয়্্রণ, খাত্তের যোগানে কোন বিশেষ 
প্রতিবন্ধক, সহসা মৃত্যুহার বৃদ্ধি প্রভৃতি না ঘটলে আগামী ৩০ বৎসরের মধ্যে জনসংখ্যা 
নিয়লিখিতভাবে বৃদ্ধি পাইবে £ 


সাল জনসংখ্যা (ভগ্নাংশ বাদ দিয়৷ কোটিতে ) 
১৯৫১ ৩৬ » 

১৯৬১ ৪১ 

১৯৭১ ৪৬ 

১৯৮১ ৫২ 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বর্তমান হারে আগামী ত্রিশ বৎসরের, পূর্বেই 
জনসংখ্যা ৫* কোটি ছাড়াইয়া যাইবে। ইকাফের (০4৮18) অন্যতম সাম্প্ৰতিক 
as রিপোর্ট অন্গারে এই বৃদ্ধির হার উন্নত দেশসমূহের তুলনায় 
নিযে পরয়োজনীয়ত অত্যধিক না হইলেও ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশের পক্ষে 
ভীতির কারণ। স্বতরাং প্রয়োজন হইল গ্রতিবিধান 

অবলম্বনের । 
জনসংখ্যান্বদ্ধির উপর উন্নয়ন কার্যাবলীর প্রভাব ( Effect of 
Development Planning upon Populational Growth ) fs 
এই প্রসংগে জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর উন্নয়ন কার্ধাবলীর প্রভাব লইয়৷। আলোচনা করা 
যাইতে পারে। সাধারণের, এমনকি অনেক অর্থবিদ্যাবিদেরও ধারণা যে উন্নয়ন কার্ষাবলীর 
ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিয়| যায়। কুৎসিনসূকি, ডাঃ চার্লস প্রভৃতি উন্নত দেশ- 
সমূহের অর্থ নৈতিক ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছেন যে শিল্পোন্নতির সংগে সংগে ও সকল 
দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিয়া গিয়াছে । এই এঁতিহাসিক তথ্য হইতে অনেকে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ভারতেও উন্নয়ন কার্যাবলীজনিত জীবনযাত্রার *মানবৃদ্ধির 


গলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার হ্রাস পাইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, যে 


তবে উপর ইহা নির্ভরণীল তাহা আংশিকভাবে সত্য মাত্র । উন্নত দেশে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির 
টার কমে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন এক বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হইলে; তৎ্পূর্বে জনসংখ্যা 


t ভাঁরতের জনগণ ৭৯ 


পূর্বাপেক্ষা অধিকতর হারেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ডাঃ নবগোপাল দাশ বলেন, “অন্যান 
দেশের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন প্রাথমিক অবস্থায় জনসংখ্যার 
প্রাথমিক অবস্থার. বৃদ্ধিই ঘটায়, হ্রাস নহে।” প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রান্ত হইলে 
উন্লানকাধ জনসংখ্যার অর্থাৎ বেশ কিছুটা উন্নয়ন সাধিত হইলে, জনসংখ্যা সমহারে 
বৃদ্ধি ঘটায় বাড়িতে থাকে। তারপর উন্নয়নের পরিমাণ আরও বাড়িলে 
জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিতে স্থরু করে। অতএব, উন্নয়নকার্যের প্রাথমিক, মাধ্যমিক 
এবং চুড়ান্ত পর্যায়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর উহার ফল ভিন্ন ভিন্ন হয়। 
ভারত এখন পরিকল্পিত উন্নয়নকার্যের প্রথম পর্যায়ে অবস্থিত । স্থতরাং এই 
অঙ্ুমান করাই স্বাভাবিক যে বর্তমানে ভারতে জনসংখ্যাবুদ্ধির হার পূর্বাপেক্ষ! বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। সম্প্রতি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের (Princeton University) দুইজন 
অধ্যাপক- এ্যানস্লে কোলে (Ansley 0০81) ও এডগার হুভার (Edger 
[7০০%০) ভারতের জনগণ সম্পর্কিত সমস্তার বিশদ আলোচন| করিয়! যে তথ্যপূর্ণ 
পুস্তিকাখ|নি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই অভিমতই সমর্থিত হইয়াছে। পুস্তিকাটির 
নাম হইল “ভারতে ১৯৫৬-৮৬ সালের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি 
৬ ইহা ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ন” (Population Growth and Econo- 
mic Development in India, 1956-86)। অধ্যাপকদয়ের 
প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে ভারতে জনসংখ্য| বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে 
বাড়িতেছে। স্থৃতর1ং দ্বিতীয় পরিকল্পনার আরও ছাটকাট করা এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র 
তৃতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করার কথাই উঠে না। ইহা কর! হইলে জীবনযাত্রার মান 
অপরিবর্তিত থাকিয়া! যাইবে অথবা নামিয়া আসিবে । সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে 
ছাঁটকাট করিয়| বর্তমানে (১৯৫৮, ডিসেম্বর) যে ৪,৫০০ কোটি টাকাতে দাড় করান 
হইয়াছে তাহা বজায় রাখিতেই হইবে। সম্ভবমত ব্যযবৃদ্ধি করিয়া প্রাথমিক বরাদ্দ 
৪,৮০০ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। উপরন্তু, তৃতীয় পরিকল্পনায় দ্বিগুণ 
(১০,০০০ কোটি টাকার মত ) ব্যয়-বরাদ্দের ব্যবস্থাও.করিতে হইবে। 


জীবনযাত্রা প্রণালীর পদ্ধতির উপর জনসংখ্যান্বদ্ধির ফল ( Effect 

of Populational Growth on the Pattern of Livelihood ) 8 
জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিবিধানের প্রচেষ্টার আলোচনার পূর্বে দেখা 

J ই প্রয়োজন যে, ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর এই 
ফলঃ ১। মাথাপিছু জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফল কি হইয়াছে এবং ফল আর কি হওয়া সম্ভব । 
. কৃষিজমির পরিমাণ জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রথম ফল হইল মাথাপিছু 
8 রুষি-জমির পরিমাণ কমিয়! যাওয়া। আমরা দেখিয়াছি যে, ১৯২১ 
সাল হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে মাথাপিছু রুধিজমির পরিমাণ ১১১ সেন্ট হইতে ৮৪ 
সেপ্টে পরিণত হয়। ছুই প্রকার শশ্ত উৎপাদনকারী জমির (double crop 


. 
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৮০ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


21:68) এবং" সেচসমন্বিত জমির (118805ণ ৪:6৫) পরিমাণও এঁ সময়ের মধ্যে 
যথাক্রমে ১৩ সেন্ট হইতে ১০ সেপ্টে এবং ১৮ সেপ্ট হস্তে ১৪ সেপ্টে নামিয়া আসে। 
স্থতরাং কোন দিক দিয়াই মাথাপিছু কুধি-জমির পরিমাণ জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে তাল 
রাখিতে পারে নাই। - 
মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় লোকে বহুসংখ্যায় পল্লী অঞ্চল 
ত্যাগ করিয়া কর্মের অনুসন্ধানে নগরাঞ্চলে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। বিগত 
RE আদমস্থমারির রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, ১৯২১-৫১ সালের মধ্যে 
মুখী গতি ও ইহার ফল পল্লী অঞ্চলের জনসংখ্যা মোট শতকরা ৩৮'৭ ভাগ বাড়ে। কিন্ত 
এ সময়ের মধ্যে নগরাঞ্চলের জনসংখ্য| বৃদ্ধি পায়ঃশতকরা ১১৯৫ 
ভাগ। অধ্যাপক কোলে ও হুভারের মতে, জনসংখ্যার নগরজীবনের প্রতি এই 
মাবর্ষণ বিশেষ কাম্য নহে। ইহা শিল্পোন্নয়নের সুচক হইলেও, ইহা নগরজীবনে 
ভারসাম্যের অভাব ঘটাইতেছে। সুতরাং এই গতি নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন এবং সংগে 
সংগে মূল অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে একটি জাতীয় নগরাঞ্চল উন্নয়ন 
পরিকরনা (৫. national urban development plan) গ্রহণ করাও অপরিহার্য ।& 


জনসংখ্যাবৃদ্ধির আর একটি ফল হইল প্রাথমিক জীবিকা সমূহের উপর নির্ভর- 


-শীলতার পরিমাণবৃদ্ধি। জাতীয় আয়-কমিটির সাম্প্রতিক হিসাব হইতে জানা যায় 


৩। প্রাথমিক জীবিক। যে এখনও শতকরা প্রায় 1২ ভাগ লোক কৃষি এবং অনুরূপ জীবিকা 
সমুহের উপর নির্ভর- অর্থাৎ প্রাথমিক জীবিকাসমূহের (primary occupations) উপর 
“লতার পরিমাণৃ্ধি নির্ভরশীল। বিগত আদমন্মারি অনুসারে শতকরা ৬৯৮ ভাগ 
লোক জীবিকার জন্য মাত্র কৃষির উপরই নির্ভর করিত। জাতীয় আয়-কমিটি আর 
একটি হিসাব করিয়। দেখাইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৫১ সালে প্রাথমিক 
জীবিকাসমূহের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির অনুপাত শতকরা! ১'২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অপর- 
দিকে মাধামিক ও ত্রতয় জীবিকা সমূহের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির শতকরা ভাগ যথাক্রমে 
৩৫ এবং প্রায় '৮ কথিয়। যায়। 
উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই অভিমত সমর্থন না৷ করিয়া উপায় নাই যে জনসংখ্যা 
ও দেশের আধিক সম্পদের মধ্যে কাম্য ভারসাম্য আনয়ন ও রক্ষা করিতে হইলে বর্তমান 
কাব হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিবিধানের সম্যক ব্যবস্থা করিতে হইবে-_ 
পরদরনীত। জনসংখ্যাবৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ সন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে । 
এই প্রসংগে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বল! হইয়াছে যে 
জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ হইল জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের অন্ততম্ণপ্রয়োজনীয় 
সর্ত।1 
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ভারতের জনগণ ৮১ 


জনসংখ্যা নিয়ন্্রণের নির্দেশিত প্রতিবিধানসমূহ (Suggested 
Remedies for checking 10981810798] Growth) 8 আদমস্থমারি 
প্রতিবিধানসমূহঃ .. কমিশনারের মতে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হইল 
১। অনুরদর্শা মাতৃত্ব অদুরদর্শী মাতৃত্ব'কে (11010105105 maternity) পরিহার 
11 করিবার ব্যবস্থা করা। অদূরদর্শী মাতৃত্ব বলিতে আদমস্থমারি 
কমিশনার বুঝাইয়াছিলেন, ইতিমধ্যেই তিন বা ততোধিক সন্তানবতী মাতার পুনরায় 
মাতৃত্ব লাভ করা । এইরূপ অদূরদরশী মাতৃত্ব রহিত করার পদ্থা হিসাবে সাধারণ ও 
সামাজিক শিক্ষার প্রসার, লোকের কুসংস্কার দূরিকরণার্থে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ব্যাপক- 
ভাবে প্রচারকার্থ, পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণের জন্য উরযুক্ত সংখ্যায় উপদেশ 
কেন্দ্র (Family Planning Clinics), দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অল্প মূল্যে বিক্রয় বা বিনামূল্যে প্রদানের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আর একটি পদ্ধতি হইল বিবাহের, বিশেষত স্ত্রীলোকের বিবাহের, 
বয়সকে বাড়াইয়। দেওয়া। স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়সকে বাড়াইয়া 
৮1 দিলে সন্তানবতী হইবার মোট সময়কে কমাইয়। দেওয়| হয় এবং যে- 
সময় সন্তানবতী হইবার সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা অধিক থাকে সেই সময় 
হইতে কিছুটা অংশ বাদ দেওয়া হয়। স্থতরাং জগ্মহার কমিয়া যায় । 
উপরি-উক্ত পদ্ধতিসমূহের সমালোচনা হিসাবে বলা যায় যে, শিক্ষার বিস্তার করিয়া, 
কুসংস্কার দূর করিয়া, পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণ করিয়া ভারতের গ্ায় বিশাল 
দেশের পক্ষে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিশেষ সময়-সাপেক্ষ। এই পদ্ধতি ও পদ্থাগুলি কার্যকর 
হইবার পূর্বেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইবে। 
উপরিউজ পদ্ধতি ও , বিবাহের বয়সকে আইনের দ্বারা বাড়াইয়া দিলে কতটা কার্যকর 
পাসের সমালোচনা হইবে বলা কঠিন। দ্রীলোকের বিবাহের ন্যুনতম বয়স নির্ধারক 
পর্দা আইন” কার্ধক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় নাই বলিলেই চলে । ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে 
বিবাহের বয়ন আপনা! হইতেই বাড়িয়া গিয়াছে; ইহার জন্য আইনের প্রয়োজন হয় নাই। 
এই বয়স বাড়িয়াছে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক একারণে । কিন্তু দরিদ্র দেশবাসীসমূহ 
যাহারা বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহার! এখনও এই সকল সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণ 
দ্বারা পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রভাবাস্বিত হয় নাই। শিক্ষার অভাবে জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধ 
তাহারা উদাসীন; সন্তান তাহাদের নিকট কোন দায়িত্ব নহে--বরং সামান্য বয়ঃপ্রাপ্ 
হইলেই পরিবারের উপার্জনশীল সভ্য বলিয়া গণ্য হয়। স্থতরাং বিবাহের বয়সকে 
বাড়াইয়া দিয়! জনসংখ্যাকে কতদূর নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
এই সকল কারণে অনেকের মত হইল যে, জনসংখ্যা ও অর্থ নৈতিক সম্পদের মধ্যে কাম্য 
ভারসাম্য আনয়ন এবং সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে অবলম্বনীয় পন্থা হইল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ 


অপেক্ষা দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা। 
এ... ৮১৭ 


৮২ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা * 


ক্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে উৎপাদনবৃদ্ধি ২ 
জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে ছাড়াইয়া মাথাপিছু প্রকৃত আক্ষের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটায়। স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে উন্নয়নের স্তরে জনসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অধিকভাবে বুদ্ধি পায়। 


অবলম্িত প্রতিবিধানসমূহ (Adopted Remedies) £ এখন যে-যে 
প্রতিবিধান অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। 
প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা জন্সসংখ্যা ও অর্থ নৈতিক সম্পদসমূহের মধ্যে কাম্য ভারসাম্য আনয়ন 
কর! হইতেছে মাত্র করার কোন প্রচেষ্টাই ব্রিটিশ যুগে হয় নাই বলা চলে । জাতীয় 
কিছুদিন পূৰ্ব হইতে  সরকার-পরিকল্িত অর্থব্যবস্থা গ্রহণের পর হইতেই এদিকে দৃষ্ট 
দেওয়| হইতেছে ; এবং জাতীয় আয়-কমিটির ও ১৯৫১ সালের আদমস্থমারির রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইবার পর হইতে ইহার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ কর! হইতেছে। 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা নীতি হিসাবে * 
গ্রহণ করিলেও ইহার উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ কর! হয় নাই। মাত্র ৬৫ লক্ষ টাক! 
পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণের জন্য বরাদ্দ করিয়া পরিকল্পনা কমিশন অমস্তার 
প্রথম গঞ্চবার্ধিকী  গুরুত্বকে লঘুই করিয়াছিল। উপরন্থ; ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলা 
পরিকল্ানাতে পরিবার হইয়াছিল যে, পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল স্বাস্থ্য ও পারিবারিক 
পরিকল্পনা মম্পকিত কল্যাণ । ইহার ফলে অর্থ নৈতিক প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক 
কার্ধাদি কল্যাণকে পশ্চাতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল । যাহ! হউক, প্রথম 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার অধীনে জন্মনিয়ন্ত্রণের নির্ভরযোগ্য স্থত্র লইয়! গবেষণা করা হয়; 
বেতার ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারকার্য চালান হয়; শতাধিক পরিবার পরিকল্পনার 
জ্ঞান বিতরণ-কেন্দ্রও খোলা হয়। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই সমস্তায় উপর অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ” 
এই পরিকল্পনায় মোট পরিবার নিয়ন্ত্রণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ হইল প্রায় ৫ কোটি 
টাক!। ইহা দ্বার! নগরাঞ্চলে ৫০০ এবং গ্রামাঞ্চলে ২,০০০_-এই ২,৫০০ জ্ঞান বিতরণ- 
কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে। কর্মস্ণচী নির্ধারণ করিবার জন্য কেন্দ্রে এবং কয়েকটি রাজ্যে 
পরিবার পরিকল্পনা বোর্ড (Family Planning Boards) স্থাপন করা হইয়াছে । 
কয়েকটি শিক্ষাবেন্দরও প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে এবং পুস্তিকা, প্রদর্শনীর মাধ্যমে এবিষয়ে 
প্রচারকার্য চালান হইতেছে। * 

এই মকল পদ্ধতি অবশ্য কোনমতেই পর্যাপ্ত নহে। বিশেষভাবে সাধারণ শিক্ষা 


সমালোচনা £ বিস্তার না ঘটিলে এগুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ 
অবলম্বিত পদ্ধতিসমূহ করা যায় না। মুল দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে 
পর্যাপ্ত নহে মোট ৩০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করাহইয়াছিল। বর্তমানে ইহার কিছুটা 


হ্রাস করা হইয়াছে। তবুও প্রথম পরিকল্পনার বরাদ্দের তুলনায় ইহা অধিক; তবে 
কোনমতেই পর্যাপ্ত নহে। স্মরণ রাখিতে হইবে, শিক্ষা বিস্তারের উপর শুধু জনসংখ্যা 
সম্পকিত সমস্তা নয় ; অন্যান্য বহু অর্থ নৈতিক সমস্তার সমাধানও অরবিস্তর নির্ভরশীল। 


ভারতের জনগণ ৮৩ 


জনসংখ্যার আঞ্চলিকু বণ্টনজনিত সমস্যা (Problem relating 
to the Regional Distribution of Population): জনসংখ্যার 
ঘনত্ব বা আঞ্চলিক বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনাকালে আমরা 
Cl দেখিয়াছি যে, এক এক অঞ্চল অত্যন্ত জনবহুল এবং এক এক অঞ্চল 
f বিশেষভাবে জনবিরল। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সর্দার পাণিকর 
প্রভৃতির মতে জনসংখ্যার বণ্টনজনিত এই অসমতাই ভারতের জনসংখ্যা সম্পকিত প্রধান 
সমস্তা।* স্থতরাং ইহার সমাধানের প্রচেষ্টাই সর্বাগ্রে করিতে হইবে । ভারতে 
এই মতানুসরে জনাধিক্য ঘটয়াছে বলিয়া যে-অভিমত প্রকাশ কর! হয় তাহা এই 
জনাধিকোর সমন্তার শ্রেণীর লেখকগণের মতে হইল আঞ্চলিক বণ্টনজনিত সমস্য । যদি 
0111 জনবহুল অঞ্চলসমূহ হইতে বেশ কিছু পরিমাণ জনসংখ্যাকে জনবিরন 
অঞ্চলসমূছে ছড়া ইয়া দেওয়া হয় তবে ভারতে জনাধিক্যের বিশেষ কোন সমস্তাই থাকিবে 
না। স্থতরাং আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণ (165:781 211874601) হইল জনাধিক্যের 
সমস্যার প্রধান সমাধান । « * 
আভ্যন্তরীণ স্থানাস্তরিকরণের মাধ্যমে ভারতে জনাধিক্যের সমস্তার সমাধান ক্রা 
যাইবে কিনা এই বিচার করিবার জন্য জান! প্রয়োজন যে, কি-কি বিষয় দ্বারা জনসংখ্যার 
আঞ্চলিক ঘনত্ব নির্ধারিত হয়। 
জনসংখ্যার আঞ্চলিক ঘনত্ব নির্ধারক বিষয়গুলি দেশের ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক 
অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিত। ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, এই দেশ 
কি-কি বিষয় দার কৃষিপ্রধান বলিয়া যে-যে অঞ্চলে রৃষিকার্ষের স্থবিধা আছে সেই*সেই 
আঞ্চলিক ঘনত্ব অঞ্চলে জনবসতি বিশেষভাবে ঘন। কৃষিকার্ষের সুবিধা বলিতে 
নির্ধারিত হয় মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তি, ভূমির অবস্থানগত প্রকৃতি (০০/- 
figuration of 11nd), বৃষ্টিপাত, জলসেচ-ব্যবস্থ! প্রভৃতিই বুঝায়। নিয় ও উচ্চ 
গাংগেয় সমতলভূমিতে (1401 and Upper Gangetic Plains ) এই উপাদান- 
গুলির অস্তিত্ব অধিকমাত্রায় বর্তমান বলিয়া এই অঞ্চলই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
জনবহুল । মোটামুটিভাবে বলা যায়, ভারতীয় ইউনিয়নের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশ ভারতীয় ভূখণ্ডের এই অংশেই বাস “করে। নিয়ন-গাংগেয় সমতলভূমিতে 
জনসংখ্যার ঘনত্ব হইল প্রতি বর্গমাইলে ৮৩২ জন করিয়া। 
ভূখণ্ডের পক্ষে কৃষিকার্ষে জনবসতি অনুকুল হইবার ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। 
একটি নির্দিষ্ট সীম। অতিক্রম করিয়া গেলেই কুষিকার্য জনবসতির ঘনত্বের পরিমাণ আর 
নীতির বৃদ্ধি করিতে পারে না। ভারতের ক্ষেত্রে ইহাই ঘটিয়াছে। 
শিল্প-বাণিজ্য জন- গতানুগতিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য বর্তমানে আর জনবসতির আকর্ষক 
সংখ্যার ঘনত্বকে নহে। স্থতরাং লোক গ্রামাঞ্চল হইতে নগরাভিমুখী হইয়াছে। 
নির্ধারণ করিতেছে. যে-সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন-বেন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারা 


+ ০৬৭ পৃষ্ঠা দেখ । 


৮৪ ভারতীয় অর্থবিষ্যা 


বিশেষমাত্রায় জনসংখ্যাকে আকর্ষণ করিতেছে বলা যায়, ভারতে কৃষির দ্বারা * 
জনসংখ্যার বণ্টন নির্ধারণের যুগ অতিক্রান্ত হইয়া শিক্প-বাণিজ্যের দ্বারা নির্ধারণের 
যুগ আসিয়াছে। কৃষিকার্ষের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের 
পরিবর্তে জলসেচ-ব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ শক্তি, বন্যানিরো ধ-ব্যবস্থা প্রভৃতি আধুনিক, বৈজ্ঞানিক 
অবদানই বর্তমানে জনবসতির ঘনত্বের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইয়া দাড়াইয়াছে। 
এখন ভারতের আভ্যন্তরীণ স্থানাস্তরিকরণের দ্বারা জনগণ-সম্পরকিত সমস্যার কতদূর 
সমাধান করা যায় তাহা দেখা যাউক । অধিকাংশ উন্নত দেশসমূহের তুলনায় ভারতে 
 .. জনবসতির গড় ঘনত্ব মোটেই অধিক নহে? বরং বিশেষ কম। 
দিস পূর্বে বলা হইয়াছে, জন্মু ও কাশ্মীর এবং 'আসামের উপজাতীয় 
হি. অঞ্চল ধরিয়া ভারতে জনবসতির গড় ঘনত্ব ২৮১-র কিছু উপর। এই 
দুই অঞ্চল বাদ দিলে জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব ৩১২-তে দাড়ায়।* তুলনায় ইংল্যাণ্ড ও 
ওয়েলসের জনবসতির ঘনত্ব প্রায় ৭০০; জাপানে প্রায় ৬০০; এবং বেলজিয়ামে ৬৫*-এর 
অধিক। স্তরাং জনবসতির গড় ঘনত্বকে সুচক হিসাবে ধরিলে ভারতে জনাধিক্য 
ঘটিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। যাহা হউক, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও জনাধিক্যের 
আলোচনা! প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতে বর্তমানেই জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা সে- 
বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিবার জন্য যে 
উপযুক্ত ব্যবন্থ। অবলম্বন করা! প্রয়োজন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। জনসংখ্যার 
আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের দ্বারা কতদূর কি ব্যবস্থা করা সম্ভব ইহাই হইল প্রশ্ন 


জনসংখ্যার আভ্যন্তরীণ স্থানাস্তরিকরণ করার জন্য প্রয়োজন জনবিরল 
অঞ্চলসমূহে সেচকার্ষের ও জমির উৎপাদিকা-শক্তির বুদ্ধি এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ॥ 
কিন্তু সেচকার্ষের ও জমির উৎপার্দিকা-শক্তির বৃদ্ধি কতকটা সহজভাবে করা গেলেও 
জনবিরল অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কর! বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। শিল্প-বাণিজ্য 
আভ্যন্তরীণ স্থানাত্তরি* অনেক পরিমাণে ভৌগোলিক বিষয়সমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
করণের সম্ভাবনা অন্যভাবে বলিতে গেলে, প্রারুতিক কারণসমূহও শিল্পের আঞ্চলিকতা 
কতদুর বহু পরিমাণে নির্ধারণ করে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 
যেখানে কয়ল| ও লৌহ নাই সেখানে লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের কারখানা স্থাপন করা কতদূর 
সম্ভব 'ও যুক্তিযুক্ত সে-বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে । জমির উৎপাদিকা-শক্ির বৃদ্ধি 
কতকটা সহজসাধ্য হইলেও সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার । উদাহরণস্বরূপ, রাজস্থানের 
একমাত্র আভ্যন্তরীণ মন্ভূমিকে কৃষি-জমিতে পরিণত করার কথার উল্লেখ করা যাইতে 
দ্থানাভ্তরিকরণ পর্যাপ্ত  পারে। বনবেষ্টনী রোপণ, জলসেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা আধুনিক 
সমাধান হইতে বৈজ্ঞানিক যুগে ইহা করা সম্ভব হইলেও, করিতে বহু দিন সময়॥ 
গারে ন! লাগিবে॥ ইতিমধ্যে উৎপাদনবৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যা অকাম্যভাবে 
বাড়িয়া যাইবে। স্থতরাং আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের উপর অতিমাত্রায় নির্ভর 
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না করিয়া জনাধিক্য সম্পর্কিত সমস্তার সমাধানকল্পে অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করা 
প্রয়োজন। আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, উৎপাদনবৃদ্ধি, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের হ্রাসের 
সংগে সংগে আভ্যন্তরীণ স্থানাস্তরিকরণের ব্যবস্থাও কিছুমাত্রায় অবলম্বন করা যাইতে 
পারে। এইরূপ বিভিন্নমুখী প্রতিবিধানের মাধ্যমেই ভারতের জনসংখ্যা-সম্পকিত লমস্তার 
প্রকৃত সমাধান সম্ভব | ৰ 
প্ৰস্সৌত্তন্র 

ন. Examine some of the salient foatures of the Indian population as 
revealed by the last census. 

[ ইংগিত? ভারতে জনসংখ্যার আয়তনবৃদ্ধি, আঞ্চলিক বণ্টন, বনবাষপদ্ধতি, জীবনযাত্রাপ্রণালী প্রভৃতি 
সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া জনাধিক্যের প্রশ্ন সম্পর্কে মালোচনা কর! ৷ ***( ৬৫-৭১ পৃষ্ঠ দেখ। ) ] 

৬১৫০০, Is India ovef-populated ? Give reasons for your answer. 
[ 0. U. B. A. 1940, 143, 160 58 Com. 1955] 

[ইংগিতঃ জনসংখ্যার আয়তন সকল সময়ই দেশের আধিক সম্পদের আপেক্ষিক । আধিক সম্পদ 
পর্যাপ্ত হইলে ক্ষুদ্রায়তন দেশেও বৃহৎ জনদংখ্যার পক্ষে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে। আবার 
আখিক সম্পদ অপ্রতুল হইলে বৃহদায়তন দেখেও ক্ষু্র জনদংখ্যা অধিক বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে। 
সুতরাং কোন দেশে জনাধিকা ঘটর়াছে কিন| তাহ! বিচার করিতে হইবে এ দেশের আথিক সম্পদের 
পরিপ্রেক্ষিতে । 

আঁঘথিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে দাধারগত দুইটি তত্ত্ব -ম্যালথুণীয় ও কাম্য জনসংখ্য| অনুনারে কোন 
দেশে জনাধিক] ঘটিয়াছে কিনা তাহা বিচার কর! হয়। ম্যালথুনীয় তব আথিক সম্পদ বলিতে মাত্র খাদ্য 
যোগানই ধরিয়। লয়। স্বতরাং এই তত্ব অনুসারে মাত্র খাদ্য যোগাইবার তুলনায় ভনদংখ্যার বৃদ্ধিকে বিচার 
কর হয়। কাম্য জনগংখা। তন্ব বা অর্থ নৈতিক প্রমাণ বিচারে কিন্তু দেশের সামগ্রিক সম্পদ উৎপাদনের 
সহিত জনদংখ্যা বৃদ্ধির তুলন| কর! হয়। ম্যালথুষীয় তত্ব অন্ুদারে ভারতে জনাধিক্য ঘটয়াছে , অর্থ নৈতিক 
প্রমাণ বিচার অনুমারে ঘটে নাই। বর্তমানে এই ছুই তদ্বের কোনটাকেই সম্প প্রযোজ্য বলিয়া গহণ 


এ করা হয় না। তাই ভারতে একদল মধ্যপন্থ। অবলম্বনকারী আছেন যাহাদের মতে, ভারতে বর্তমানে 


জনাধিক্য না ঘটলেও জনসংখ্যাবৃদ্ধি বর্তমান হারে চলিলে অদুর ভবিশ্বতেই জনাধিক্য ঘটিবে-_-উৎপাদন বৃদ্ধি 
ইহার সহিত তাল রাখিয়। চলিতে পারিবেন! । মধ্যপন্থ অবলগ্ঘনকারীদের এই মতই যুক্তিযুক্ত বলিয়| মনে 
হয়। ১৯৫১ সালের আদমন্মারির রিপোর্টে এইরূপ মধ্যপস্থাই অবলম্বন করা হইয়াছে।,::( ৭২-৭৭ পৃষ্ঠা 
দেখ।)] 

3. Discuss the effect of development planning upon the growth of population 
in India, [0. U. B. Com. 1958) ( 1৮-৮৯ পৃষ্ঠা ) 

4. What are the factors that determine the density of population in India ? 
How far can internal migration solve India’s population problem ? (৮৩৮৫ পৃষ্ঠা ) 

5. Discuss the effects of increase of population on the pattern of liveli- 


hood. (৭3-৮০ পৃষ্ঠ) 
6. Make out a case for population planning in India. Discuss the steps that 
have been takén to this end. ( ৭৬-৮২ পৃষ্ঠা ) 


7, Discuss the growth of population in thiz country in relation to the growth 
in food supply. (৭৩-৭৫ পৃষ্ঠ। এবং খাদা-নমন্ত। সম্পর্কিত অধ্যায়ে প্রশ্নোত্তর দেখ। ) 


ঘটা অধ্যায় 
ক্ুন্ি_সাধাব্রণ পর্যালোচনা 
(Agriculture—A General Survey) 


ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে কৃষির গুরুত্ব (mportance of 
Agriculture in the Economic Life of India) 8. রুষিকার্য 
সিল্োন্ন নেও. প্রাচীনতম উপজীবিকা হইলেও শিল্পোল্নত দেশসমূহের অর্থ নৈতিক 
ভারতে কৃষির গুরুত্ব. জীবনে কুষির গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় বহু পরিমাণে কমিয়। গিয়াছে 
কমে নাই এবং দিন দিন আরও কমিয়! যাইতেছে। ভারতে ক্ষিন্ত শিল্পোননয়ন 
সত্বেও এই গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে এই গুরুত্ব 
সম্বন্ধে সম্যক ধারণা কর! যাইবে । 
| ১৯৫১ লালের আদমন্থুমারি অনুসারে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ 
| ক্ষিকার্ধের সহিত জড়িত। ইহার উপর যদি ব্যাপক অর্থে কৃষির সহিত সম্পর্কিত 
ব্যক্তিগণকে ধরা হয় তবে রুধির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার শতকরা ভাগ মোট 
| ১। কৃষির উপর .. জনসংখ্যার তিনচতুর্থাংশকেও ছাড়াইয়৷ যাইবে । পরিকল্পনা 
প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, শিল্প-উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি 
বধির শতকরা ভাগ পাওয়া সত্বেও জনগণের জীবনযাতরাপ্রণানী গত তিন-চার দশক 
অপরিবতিতই আছে. ধরিয়া অপরিবর্তিতই আছে। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় 
ভারতে কৃষির উপর এইরূপ অত্যধিক নির্ভরশীলতা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। 
| ইংল্যাণ্ডের এইরূপ ব্যক্তিগণের ভাগ কমিতে কমিতে ৫-এ আসিয়| দাড়াইয়াছে ; এবং 
মাবিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শতকরা ভাগ হইল ১২। 
জাতীয় আয় কমিটির চূড়ান্ত হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট নীট 
): কৃষি হইতে জাতীয় আয় ১১,৪** কোটি টাকার মধ্যে শতকরা ৪৯৮ 


জাতীয় আয়ের প্রায় ভাগ কৃষিকার্য ও অন্রূপ উপজীবিকাসমূহ হইতে উপাজিত 
অধর্ণংশ অঞ্জিত হয় হইয়াছিল। 
| তৃতীয়ত, খগ্-সমস্তার জন্য কৃষির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। খাগ্যশ্ত 
| অন্ুসন্ধানকারী কমিটির (Foodgrains Enquiry Committee) মতে, দ্বিতীয় 
| ৩। খাগা-মন্তার: পরিকল্পনার শেষেও বৎসরে ১৫ লক্ষ টন খান্ত ঘাটতি থাকিবে। 
| রক] বৃদ্ধি ১৯৫৯ সালের ফোর্ড ফাউণ্ডশেন দলের রিপোর্ট অনুসারে তৃতীয় 
পরিকল্পনার শেষে মোট ১১ কোটি টন খাদ্যশস্ত উত্পাদনের ব্যবস্থা 
| করিতে হইবে ( ১৯৫৮-৫৯ সালের উৎপাদন ৭ কোটি টন ধরা হইয়াছে । )। নচেৎ 
খাগ্ধমংকট এ পরিকল্পনাকেই বানচাল করিয়| দিবে । সুতরাং রুষির উপর সমধিক গুরুত্ব 
আরোপ করিতেই হইবে । 


*কৃষি__সাধারণ পর্যালোচনা . ৮৭ 


কৃষিজ দ্রব্যসমূহকে ভারতীয় শিল্পের প্রধান কীচামাল হিসাবে গণ্য করা চলে। 

৪। শিল্পে বীচামাল এই কীচামালেৰ্‌ উপর বস্তু শিল্প, চিনি শিল্প, পাটকল শিল্প, তৈল ও 

যোগানের দিক দিয়া বনম্পতি শিল্প নির্ভরশীল। সুতরাং এই শিল্পগুলিকে বাঁচাইফ্া 

কৃমির হরর রাখিতে হইলে এবং এগুলির উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করিতে হইলে 
উপরি-উক্ত কৃষিজ দ্রব্যা্দির পরিমাণ বৃদ্ধি ও গুণগত উন্নতিসাধন করিতে হইবে। 

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে রুধিজ দ্রব্যাদির ভূমিকাকে লঘু করিয়া দেখা কঠিন। 

প্রাক্‌-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্য ওপনিবেশিক ধরনেরই (colonial 

2 উন 72০) ছিল__অর্থাৎ ভারত তখন প্রধানত কীচামাল রপ্তানি ও 

দিক দি করি ওর নিমিত দ্রব্যসমূহ (manufactured articles) আমদানি করিত। 

যে কাঁচামাল রানি করিত তাহার মধ্যে কৃষিজ দ্রব্যাদিই ছিল 

, প্রধান। এখনও কীচা পাট, চা, তৈলবীজ, তামাক, মদলাপাতি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে 

রপ্তানি করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে মোট প্রায় ৫৭৬ কোটি টাকা মূল্যের রপ্তানি 

বাণিজ্যের মধ্যে একমাত্র চা-এরই রপ্তানি-মূল্য ছিল ১২৯ কোটি টাক! ।* 

১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্ক্যাল কমিশন (Fiscal C০mm৷is5i01) ভারতের সামগ্রিক 
সমাজজীবনেও কৃষির গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে নির্দেশ দিয়াছে। কমিশনের 
কৃষির গুরুত্ব সন্ধে. রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
১৯৪৯-৫* সালের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের সামগ্রিক জীবন ও অর্থনীতিতে 
ফিস্ক/ল কমিশন কৃষির সম্যক ভূমিক| সম্বন্ধে সচেতন হইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। 
উপরন্ধ, ভারতের ক্ষেত্রে প্রৃষিকার্য উপজীবিকা মাত্র নহে। ইহা অন্যতম জীবনযাপন- 
প্রণালী যাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কোটি কোটি জনগণের চিন্তা ও দৃষ্টিতংগিকে 

এ রূপদান করিয়া আপিতেছে।” সুতরাং ভারতীয় কুষির আধুনিকিকরণ এবং ইহার সহিত 
শিল্পগ্রদারের সমন্বয়ণাধন করিয়া কৃষিকে সুপরিকল্পিত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । 
পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় বলা যায়, আমাদের' পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থাতে ইহাই করিবার 
কৃষি প্রচেষ্টা করা হইতেছে। এবং এই কারণেই প্রথম পঞ্চবাধিকী 

২. পরিকল্পনায় সার্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল কৃষির উপর । 

t ভারতীয় ক্বষির বৈশিষ্ট্যসমূহ ( Characteristics of Indian 
| nf /১801001001 ) ? ভারতে অন্তান্ত উপজীবিকার উপর কৃষির যে অনগ্যসাধারণ 
LE এ: ভারাধিক্য পরিলক্ষিত হয় তাহাকেই ভারতীয় রুষির প্রথম ও প্রধান 
| | ১) উপলীবিকা হিদাবে বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা হয়। উপজীবিকা৷ হিসাবে ভারতে 


তু 


কৃষির ভারাধিক্য কুধিকার্ধ বিশেষভাবে জনবহুল এবং ইহার উপর নির্ভরশীলতার 
1 ভারতীয় কৃষির « পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে । এই গতি কোনমতেই কাম্য 
| I পদ নহে॥ ইহা ভারতীয় অর্থ নৈতিক জীবনের অনগ্রসরতারই লক্ষণ । 
যদি আমরা! দারিজ্যুকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে না চাই তবে এই গতির পরিবর্তনসাধন 


* Reporton Currency and Finance for 1958-59. 


| 


be) 


৮৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা রম 


করিতে হইবে ' আমাদের পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ দ্বিতীয় 
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, সেই ব্যবস্থারই সুচনা কর! হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় সর্বাধিক 
গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে মূলশিল্প গঠনের উপর।  * 
উপজীবিক| হিসাবে কৃষিকার্ধের বিশেষ ভারাধিক্য পরিলক্ষিত হইলেও 
ভারতীয় কৃষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত-_ইহা হইতে লোকে কোনমতে 
২। ভারতীয় কৃষি মাত্র মাত্র দিন গুজরান করিতে পারে। স্থৃতরাং ইহাকে উপজীবিকা 
অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে বা! পেশা! বলিয়া বর্ণনা করা একরূপ ভুল। ইহা হইল ভারতীয়গণের 
মণাঠিত প্রধান জীবনধারণপ্রণালী। অনপ্তোপায় হইয়াই সংখ্যাধিক্য ভারতীয় 
এই প্রণালা পুরুষা নুক্রমে অঙ্ুুপরণ করিয়া আসিতেছে। 
তৃতীয়ত, পাশ্চাত্য দেশসমূহে বৃহ্দায়তনে রুষিকারধ সাধারণ নীতি হইলেও ভারতে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা ক্ষুদ্রায়তনে সম্পাদন করা হয়। ইহার প্রধান কারণ হইল 
হাস ভারতে রুষি-জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা। যৌথ পরিবার প্রথার 
কমিক হইল রীতি বিপুপ্তি, ব্যকতিম্থাতনত্বাদী দৃষ্টিভংগির প্রসার, ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির 
শিল্পসমূহের ধ্বংস প্রভৃতির ফলে বিশেষ কুরিয়া এই বিংশ শতাব্দীতে 
৷ কৃধি-জমির একক ( unit of cultivation ) ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়াছে । 
চতুর্থত, কৃষিকার্ষের পদ্ধতিও বিশেষ পুরাতন। ভারতীয় কৃষক আজও 
| আদিম যুগের সেই লাঙল এবং একজোড়া বলদ দিয়! কৃষিকার্য 
| ৮ গদ্ধতি সম্পাদন করে। রাসায়নিক সার প্রয়োগ, জলসেচ, অধুনিক 
যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রভৃতি পদ্ধতি আজও অধিকাংশ ভারতীয় 
কৃষকের নিকট অজ্ঞাত বা আয়ত্তের বাহিরে । 
পঞ্চমত, উপরি-উক্ত বৈশিষ্টযসমূহ্থের জন্যই ভারতীয় কৃষির আর একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান 
মিলে; তাহা হইল রুধির ক্ষেত্রে উৎপাদনের স্বল্লতা। ভারতে প্রতি 
একর পিছু জমিতে ধান্য গম তুলা ইক্ষু প্রভৃতি শশ্ত এ সকল শস্ত- 
উৎপাদনকারী অন্তান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত ছকটি হইতে 
অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণের একটি ধারণা পাওয়া যাইবে ঃ 


৫। উৎপাদনের স্বল্পতা! 


প্রতি একর পিছু জমিতে উৎপন্নের পরিমাণ 
( পাউণ্ডে ) 

জাপান ১,৬৬৮ 

নন মাকিন যুক্তরাষ্ ১,০৮০ 
| অষ্ট্রেলিয়া ৯১ 
| ভারত ৫৮১, 
জাপান ৩,৫৩৩ 

ধান্ত মিশর ৩,৩৩৩ 

ব্ৰহ্মদেশ ১,২৪০ 


ভারত ৭০২ 
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প্রতি একর পিছু জমিতে উৎপন্নের পরিমাণ 


ঁ (পাউণ্ডে) 
মিশর ৫৯০ 
তুলা মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ৩১০ 
ভারত ৮০ 


উপরের ছকটি ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত ১৯৫৮ সালের তথ্যের ভিত্তিতে 
প্রস্তত। কিছুদিন পূর্বে উৎপাদন আরও কম ছিল। ১৯৫৩ সাল হইতে জাপানী 
পদ্ধতিতে ধান্য চাষ স্থরু করার পর হইতে প্রতি একর পিছু জমিতে ধান্য উৎপাদন এবং 
সার প্রয়োগ ও জলঃপচবব্যবস্থার গ্রলারের ফলে অন্যন্য শস্তেরও গড় উৎপাদন বাড়িয়া 
এবপ'দীড়াইয়াছে। খাদ ও কৃষিমন্্রিরপ্তরের পরিসংখ্যান সংস্থার হিসাব অন্গমারে 


॥ ১৯৫৮-৫৯ সালে ধান্য উৎপাদনের গড় আরও বাড়ি! ৮১৬ পাউগ্ডে দাড়াইয়াছে | 


যাহাই হউক, একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ এখনও অত্যাল্প স্বল্প । 

ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলি পর্ধালোচনার পর একটি স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
সিদ্ধান্ত £ ভারতীয় না হইয়া পারা যায় না। ইহা হইল ভারতের প্রাচীনতম ও 
কৃষি অতিমাত্রায় প্রধানতম জাতীয় মূল শিল্পের (National Key Industry) 
মা অনগ্রসরতা। বস্তু, ভারতীয় কৃষি বিশেষভাবে পশ্চাদ্পদ । 
প্রধান জাতীয় শিল্প বলিয়৷ ইহার উন্নয়নের প্রশ্নই সর্বাগ্রে আমিয়! পড়ে । সাম্প্রতিক 
যুগের ধ্বনি যে শিল্পোন্নয়ন ব্যতিরেকে আমরা বাচিতেই পারিব না তাহা ভারতের ক্ষেত্রে 
আংশিকভাবে সত্য মাত্র। ভারতের ন্যায় দেশে শিল্পোন্নয়নের সহিত ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত আছে কুষির পুনর্বাসন, পুনর্গঠন ও আধুনিকিকরণের প্রশ্ন। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে 
এ-প্রসংগেই আলোচনা করা হইবে। কিন্ত তাহার পূর্বে ভারতে বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্যের 
উৎপাদন সম্বন্ধে সামান্য ধারণ! করা! প্রয়োজন । 

ভারতের কৃষিজ উৎপাদন (Agriculture Production of India) 

ভারতে রুষিজ উৎপাদনের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। 
কৃষিঙ্গ উৎপাদনের 
দুইটি বৈশিষ্ট প্রথমত, উষ্ণমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের এমন কোন বিশেষ 
- শশ্ত নাই যাহা ভারতে উৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয়ত, মোট কৃষি- 

জমির শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগে খান্তশস্ত উৎপন্ন হয়। 

খা্ভশত্ত ( ০০৭ 0৮০৮5): ১৪৫৭-৫৮ সালে মোট কৃষি-জমির পরিমাণ ছিল 
৩২ কোটি ৭০ লক্ষ একর । ইহার শতকরা ৮৫ ভাগ হইতে ৬. কোটি টনের কিছু বেশী 
খান্তশস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ববর্তী বৎসরে অবশ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 


 » ইহা হইতে ৬৭ লক্ষ টন অধিক । ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহা হইতেও ২৪ লক্ষ টন অধিক 


খাগ্ভশস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল । 


নর # Handout of the Directorate of Economic and Statistics.—Min istry of Food 
and Agriculture. 
0 


৯৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা ৪ 


ভারতের খাগ্শস্গুলির মধ্যে নিয়লিখিতগুলিই প্রধান £ 
| _ ধাগ্ত (২1০০) £ ধান সৰ্বপ্ৰধান খাগ্যশস্ত। ১৯৫৮-৫৪ সালে চাউলের জন্ত মোট 
৷ কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ১৫ লক্ষ একরের উপর এবং অনুমিত উৎপন্নের 
এবি পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৯৭ লক্ষ টন। ১৯৫৮-৫৯ সালের এই অংকই 
উৎপাদনের রেকর্ড ভারতীয় ইউনিয়নে ধান্য উৎপাদনের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত বা৷ রেকর্ড। 
ইহা পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদন হইতে প্রায় ৫০ লক্ষ টন অধিক। 

গম (Wheat): খান্যশস্ত হিসাবে গমের গুরুত্ব হইল ধান্যের পরই | ১৯৭-৫৮ 
সালে গম উত্পাদনের জন্য মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৯৬ লক্ষ একর এবং 
উৎপাদন হইয়া ছিল ৭৭ লক্ষ টন। পূর্ববর্তী বৎসরে ইহ! অপেক্ষ! ২৩ লক্ষ টুন অধিক গম 
উৎপন্ন হইয়াছিল। য|হা হউক, বল! যায় যে প্রথম পরিকল্পনার সুচনা হইতে গমের 
উৎপাদন একরপ বৃদ্ধি পাইয়া আগিতেছে।* কিন্ত তবুও গমের উৎপাদন ভারতের পক্ষে 
পর্যাপ্ত নহে। প্রতি বখ্সর বিদেশ হইতে বহু পরিমাণে গম আমদানি করিতে হইতেছে। 
ইক্ষু (5॥৪ar০৭৷৫ ): ভারতে ইচ্ষুর জন্য কর্ষিত জমির পরিমাণ হইল পৃথিবীর 
দি্বপ্রধান উৎপাদক মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ ধরিলেও 
চইয়াও চিনি উৎপাদনে ভারতকে সর্বপ্রধান ইক্ষুর উৎপাদক বলিয়| গণ্য করিতে হইবে | 
[রত সাপপর্ণ নহে তবুও ভারত চিনি উৎপাদনে শ্বয়ংসপ্পূর্ণ হইতে পারে নাই; এখনও 
ভারতকে বু পরিমাণে চিনি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বর্তমানে মোট 
[কধিত জমির পরিমাণ প্রায় ৫* লক্ষ একর এবং প্রায় ৬৫ লক্ষ টন ইচ্ষুগুড় উৎপন্ন হয় 
অন্ঠান্য খাগ্যশস্ত ( Other 7899৭218105 )8 অন্যান্য খাদ্যশস্তের মধ্যে ডাইল 
(জোয়ার বাজরা যব ভুট্র। প্রভৃতিই প্রধান। ডাইল ভার্তীয়গণের, বিশেষত নিরামিষ- 
ভোজিগণের, প্রধান খাগ্ের প্রধান উপকরণ । যে জমিতে দুই প্রকার শস্য উৎপাদন করা 
মায় তাহাদের অধিকাংশেই দ্বিতীয় ফদল হিনাবে ডাইল উৎপন্ন হয়। আঞ্চলিকতার দিক 
রঃ দেখিলে প্রায় সমগ্র ভারতেই ইহা উৎপন্ন হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে উৎপন্নের পরিমাণ 
ছল প্রায় ১ কোটি টনের উপর। 
L জোয়ার বাজরা যব প্রভৃতি দরিদ্রের খাগ্। স্থতরাং দরিদ্র দেশ ভারতে ইহাদের 
বিশেষ গুরুত্ব রহিয়ছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে এই সকল খাগ্ভণস্তের মোট উৎপাদনের 
[রিমাণ ছিল ২ কোটি ১০ লক্ষ টনের মত। 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে ৭৬ লক্ষ টনের মত খাগ্যশস্তের উৎপাদনবৃদ্ধি আশ৷ 
থম, দ্বিতীয় এবং কর! হইয়াছিল। পরিকল্পনার শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহ! অপেক্ষা 
তীয় পরিকল্পনার ৩৫ লক্ষ অধিক বা মোট ৬৫ কোটি টন খান্তশস্ত উৎপন্ন হয়। 
995) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার উপর ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টন»অধিক 
খপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের মতে, তৃতীয় পরিকল্পনায় 
হার উপরও ১ কোটি ১০ লক্ষ টন অধিক খাগ্শস্ত উংপাদন করিতে হইবে । 


* Review of the First Five Year Plan—May, 1957. 
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বাণিজ্যিক শত্য (00710676181 0৮009) $ সাধারণত বাণিজ্যিক শস্য বল! 
হয় সেই ফসলগুলিকে যেগুলি কৃষক সুরাসরি নিজে ভোগ না করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। 
এই অর্থে ইক্ষু খাগ্ভশস্ত হইলেও বাণিজ্যিক বা কারবারী ফসল। কিন্তু ইক্ষুকে খাদ্যশস্তের 
বানিজ্যিক শশ্ অন্তর্ভুক্ত করিয়াই আলোচনা করা হইয়াছে। বলা যায়, ইক্ষু খাগ্যশস্ত 
কাহাকে বলে ও বাণিজ্যিক শন্তের মাঝামাঝি স্থান অধিকার করে। অন্ঠান্ত 
বাণিজ্যিক শস্তের মধ্যে তুল! পাট তৈলবীজ চা কফি তামাক এবং রবারই প্রধান ৷ 

তুলা (0০৮০1): তুলা সৰ্বপ্ৰধান উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক ফদল। অবিভক্ত 
ভারত তুলা উৎপাদনে অবিসংবাদে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত; প্রথম 
স্থানে ছিল মাকিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশবিভাগের ফলে তুলা উৎপাদনের জমির শতকরা ৩০ 
ভাগের কিছু বেশী পাকিস্তানের অংশে পড়ায় ভারত দ্বিতীয় স্থান হইতে চ্যুত হইয়া 
পড়ে। বর্তমানে আবার তুলার উৎপাদন যে-ভাবে বাড়িয়াছে তাহাতে অনুমান কর! 
হইয়াছে যে ভারত আবার তুলা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। 
থক বন্-বয়নের উপযোগী লম্বা আশের তুলার উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। ভারতকে 
এখনও বহু পরিমাণে এই তুলা বিশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বর্তমানে মোট 
কধিত জমির পরিমাণ ২ কোটি একরের কিছু উপর এবং সকল রকমের তুলার উৎপাদনের 
পরিমাণ ৪৭ লক্ষ গাইটের মত। 
পাট (Jute): অবিভক্ত ভারতবর্ষ ছিল পাটের একচেটিয়া উৎপাদক ও 
প্তানিকারক। দেশবিভাগের ফলে ভারতীয় ইউনিয়ন হইয়া দাড়ায় পৃথিবীর মধ্যে 
টের প্রধান আমদানিকারক দেশ। দেশবিভাগের ফলে ভারতের অংশে মোট উৎপন্নের 
ক-পঞ্চমাংশের কাছাকাছি মাত্র পড়ে এবং ভারতীয় পাটকলগুলির পক্ষে মূলত 
কিস্তানী যোগানের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। ফলে 
[রতকে পাটের উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। 

বর্তমানে ভারত কাচা পাট উৎপাদনে কতকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 

দেপ বিভাদারিার ১৯৫৯ সাল হইতে কিছু কিছু কাচাপাট রপ্তানিও সুরু করিয়াছে। 
পাটের উৎপাদনবৃদ্ধির ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট কষিত জমির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৭৫ 
প্রচেষ্টা হাজার একর এবং উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪২ লক্ষ গাঁইট। দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫ লক্ষ গাইটে দীড়াইবে আশা 
করা হইয়াছে। 

তৈলবীজ ( 0156605): তৈলবীজেও ভারত পৃথ্রিবীর মধ্যে অন্যতম প্রধান 
উৎপাদক । উৎপন্ন তৈলবীজের মধ্যে তিসি সরিষা তিল চীনাবাদাম এরও বীজ বা রেড়ি 
এবং নারিকেলই প্রধান । এই সকল তৈলবীজের প্রধান উৎপন্ন 
দ্রব্য তৈলই যে শুধু নান৷ প্রয়োজনে লাগে তাহাই নহে; ইহাদের 
অপজাত বা ,খইলও গৃহপালিত পশুর খাদ্য ও জমির সার হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। পূর্বে ভারতে উৎপন্ন তৈলবীজের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি কর! 


নিও এ 


তলবীলের রপ্তানি 
পরিমাণ হান 


৯২ ভারতীয় অর্থবিদ্ঠা চু 


হইত। বর্তমানে বনম্পতি শিল্প প্রসারলাভ করায় তৈলবীজের পরিবর্তে তৈলই অধিক 
রপ্তানি করা হয়। 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ জন্মে। বর্তমানে প্রায় ২ কোটি 
৮* লঞ্চ একর জমিতে সবপ্রকার (নারিকেল বাদ দিয়!) তৈলবীজ উৎপাদন কর! হয় 
এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট উৎ্পন্নের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৭ লক্ষ 
বর্তমান উৎপাদন টনের মত। তৈলবীজ উৎপাদনে প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল 
৫৫ লক্ষ টন মাত্র ।  স্থৃতর1ং দেখ! যাইতেছে, এই লক্ষ্য অতিক্রম কর! সম্ভব হইয়াছে। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তৈলবীজের মোট উৎপাদন-লক্ষ্য হইল ৭৬ লক্ষ টন। 
চা (10) চ| উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় প্রধান স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। এবিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারী হইল চীনদেশ | কিন্তু রপ্তানির দিক 
ভারত চার প্রধান হইতে দেখিলে ভারতকেই প্রথম স্থান নির্দেশ করিতে হইবে। 
রগানিকারক দেশ. ভারতে উৎপন্ন মোট চা-এর প্রায় তিন-চতুর্থাংখ বা ৫* কোটি 
পাউণ্ডের মত প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি করা হইয়! থাকে। 
১৯৮-৫৯ সালে চাঁএর মোট রপ্থানির মূল্য ছিল ১৩০ কোটি ট;কার মত। 
বর্তমানে মোট কধিত জমির পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ একর এবং 
বর্তমান উৎপাদন. উৎপাদন ৬৮ কোটি পাউণ্ডের উপর। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে 
৭* কোটি পাউণ্ড উৎপাদন ও ৫* কোটি পাউণ্ড রপ্তানির লক্ষ্য স্থির কর! হইয়াছে । 
তামাক (0১০০০): তামাক উৎপাদনে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের স্থান হইল 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনদেশের পরই । তবে ভারতে উৎপন্ন তামাকের বিশেষ কিছু 
রপ্তানি হয় না; প্রায় সমগ্রট!ই আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে লাগিয়া যায়। ১৯৫৭-৫৮ সালে 
তামাকের জন্য মোট কমিত জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ১* লক্ষ একর এবং মোট উত্পন্নের 
পরিমাণ ছিল ২'৫ লক্ষ টন । 
ভারতে প্রভূত পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হইলেও ভারতীয় তামাক হইতে দেই 
পরিমাণে সিগারেট ও চুরুট তৈয়ারি হয় না। ইহার কারণ 


গাত তামাকের 
উৎপাদন সম্পর্কে হুইল উৎকৃষ্ট পাতা তামাকের অভাব । কিভাবে উৎকুষ্ট পাতা 
গবেষণা তামাক উৎপাদন করা যাইতে পারে সে-বিষয়ে বর্তমানে গবেষণা- 
কার্য চালান হইতেছে। 


অন্যান্য কৃষিজ উৎপন্ন (Other Agricultural Products ): অন্ান্ 
কৃষিজ উৎপন্নের মধ্যে কফি রবার সিনকোনা এবং আফিম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
কফির চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদনও ক্রমশ হাস পাইতেছে। 

ভারতে রবার বহু পরিমাণে উৎপন্ন না হইলেও, উৎকৃষ্ট জাতের রবার উৎপুন্ন হ্য়। 
বর্তমানে মোট করিত জমির পরিমাণ হইল প্রায় ১ লক্ষ ৮৪ হাজার একর এবং মোট 
উৎপন্নের পরিমাণ ৫* হাজার টনের কাছাকাছি। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় রবারের চাষ 
বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 


কৃষি-জমি সংক্রান্ত সমস্তা ৯৩ 


< সিনকোনার চাষ হয় পশ্চিমবংগের দাজিলিং এবং দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্বতে। 
বর্তমানে ম্যালেরিয়ার অন্ান্য*প্রতিষেধক বাহির হওয়ায় কুইনাইনের কাচামাল হিসাবে 
সিনকোনার গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে । উত্তরপ্রদেশে আফিমের চাষ হয়। একসময় ভারত 

হইতে প্রচুর পরিমাণে আফিম চীন প্রভৃতি দেশে চালান যাইত। বর্তমানে আর আফিম 

রপ্তানি কর! হয় না। পূর্বে ভারতবর্ষে বহু পরিমাণে নীলের চাষ হইত। কিন্তু জার্মানীতে 

কৃত্রিম রাসায়নিক রং আবিষ্কারের ফলে বর্তমানে নীলের চাষ প্রায় উঠিয়| গিয়াছে। 

এখন যা-কিছু নীলের চাষ হয়, তাহ! হয় বিহারে । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথমে শতকরা ১৭ ভাগ সকল রুষিজ দ্রব্যের উৎপ|দন। 

বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করা হয়। পরে উহাকে শতকরা ২৭ ভাগে লইয়| যাওয়া হইয়াছে। 


ক প্রশ্নোত্তর 
1. Indicate the importance of agriculture in the economic life of Indian, 
(৮৬৮৭ পুঠ)। 
9. Describe the chafacteristics of Indian agriculture, (৮৭৮৯ পুঠা )। 
. 


7%শ্ৰি-জন্নি সংক্রান্ত সমস্যা 
( Problems of Agricultural land ) | 


আমরা দেখিয়াছি যে ভারতীয় রুষির অনগ্রসরতার কারণ উৎপাদনের চারিটি 

উপাদানের মধ্যেই নিহিত। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ভারতীয় রুষিকার্ধের ক্ষেত্রে জমি, 

কষি-শরমিক, কুষিগত মূলধন এবং ক্বধিগত সংগঠন- এই চারিটি 

লি উপাদানই ক্রুটিপূর্ণ। স্থতরাং ইহাদের গ্রত্যেকটির সম্পর্কেই সমস্ত 

উপাদানই পূর্ণ রহিয়াছে। এখন আমাদিগকে এই সকল সমস্যা ও তাহাদের 

গ্রতিবিধান সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিতে হইবে । অঙুস্থত প্রতিবিধান্‌ 

| পর্যাপ্ত বলিয়া পরিগণিত না হইলে অন্ত সমাধানেরও ইংগিত দিতে হইবে। বর্তমা 
অধ্যায়ে রুষি-জমি সংক্রান্ত সমন্তাগুলিরই পর্যালোচনা করা হইবে । | 
ভারতে কবষি-জমি সংক্রান্ত সমস্যা বহুবিধ । প্রথমত, চাষযোগ্য সকল জমিই আবাদী 
জমি নছে। স্থতরাং প্রথমত, সমস্যা হইল অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত 
ও করিবার সমন্তা--পতিত জমি পুনরুদ্ধারের সমস্তা_ অর্থাৎ চাষের 
| কৃষিজমি সংক্রান্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সমস্যা । ইহার পর আছে জলসেচের সমস্ত 
বিগ ভারতের শু জমিতে যাহার গুরুত্বকে কোন অংশে নান করিয়! 


দেখা॥যায় না। তাহার পর তৃতীয় স্থানে আছে কৃষিজঘির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির 
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সমস্তা। পরিশেষে আছে খণ্ডীকৃত ও অসন্দ্ধ জমি বা জোতের (holdings) এ 
সমস্তা_ প্রধানত যাহার জন্তই ভারতীয় কৃষি হইয়া দারড়াইয়াছে মুনাঁফাহীন ( unprofit- 
able or 02600710710 )। 

চাষের জমির পরিমাণ ন্বদ্ধির সমস্য! ( Problem of Extend- 
ing the Area of Cultivation ) 8. ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তন 
হইল ১২,৬৯,৬৪ বর্গমাইল বা ৮০ কোটি ৬৩ লক্ষ একর |* ইহার 
মধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত ৭১ কোটি ৯৭ লক্ষ একর জমি বা মোট 
ভূখণ্ডের শতকর! ৮৯ ভাগের ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (12110 
utilisation statistics ) পাওয়া গিয়াছে । এই ৭১ কোটি ৯৭ লক একর জমির মধ্যে 
কষি-মি ও কুষিকার্ধের উপযুক্ত পরিমাণ হইল নিম্নলিখিত রূপ £ 


জমির ব্যবহার সংক্রান্ত 
পরিসংখ্যান 


একর 
কোটি লক্ষ 
+ ১। নীট কষিত জমি ls ৩ ৭ 
২। বর্তমানে অনাবাদী জমি ২ Eh 
৩। চাষযোগ্য অপচয় ৫ 5. 
৪। তৃণভূমি, ফলের বাগান ইত্যাদি ৪ ৩৪ 
৫। অন্যান্ত (বন, মরুসদৃশ জমি, বাড়ীঘর ইত্যাদি 
দ্বারা অধিকৃত জমি) ২৭ ২৬ 


৭১ EX) 
দেখা যাইতেছে যে, মোট কুষি-জমির পরিমাণ হইল ৩৫ কোটি ১ লক্ষ (৩২ কোটি 
1৭ লক্ষ+২ কোটি ৯৪ লক্ষ) একর । ইহার মধ্যে ২ কোটি ৯৪ লক্ষ একর জমিতে 
বর্তমানে চাষ হয় না, কিন্তু এক সময় হইত। স্থতরাং এই সকল বর্তমানে অনাবাদী 
জমিতে (current £allows ) পুনরায় কৃষির ব্যবস্থা করা সম্ভব ... 


রা জমির পরিমাণ রং সহজও। উপরন্ত, প্রায় ৫ কোটি-৩৬ লক্ষ একর জমি চাষযোগ্য '.. 
বৃদ্ধি করা a Lad 
মা অপচয় ( cultivable waste ) হিসাবে পড়িয়া আছে। ইহার 


মধ্যে অবশ্য সবটাতেই কৃষিকার্য কর! ব্যয়ের দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত 
নহে। তবে হিসাব কর! হইয়াছে যে ১ কোটি একরের মত জমিতে লাভজনকভাবে 
কৃষিকার্য সম্পাদন করা যায়। হিসাবটিকে মানিয়া লইলে দেখা যায়, চাষের জমির 
পরিমাণ ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ একরের মত (২ কোটি ৯৪ লক্ষ+১ কোটি) বৃদ্ধি করা 
যাইতে পারে। ইহার মধ্যে বর্তমানে অনাবাদী জসিকে কুষি-জমিতে পরিণত করা! 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কার্য । লী 
এখন প্রশ্ন হইল, ইহা! যদি সহজসাধ্যই তবে কৃষি জমির জন্য এত বুভুক্ষা সত্বেও এই 
সবল জমি বর্তমানে পতিত হুইয়া রহিয়াছে কেন? উত্তরের সন্ধানে অবশ্য বেশীদূর 


* India, 19০9--২৩১ পৃষ্ঠা । 


v 


দ্‌ কৃষিজমি সংক্রান্ত সমস্তা ৯৫. 


যাইতে হয় না। এই সকল জমি সাম্প্রতিক কালে পতিত হইয়া থাকিবার কারণ হইল ৷ 
ম্যালেরিয়া, নগরিকরণ ( 17921581702 ) অথচ পরিবহনের অবন্দোবস্ত এবং জমির 
উৎপাদিকা-শক্তি ক্ষয়ের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়| যাওয়া। স্সতরাং বর্তমানে 


অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করিতে হইলে সমশ্তাটিকে তিন দিক দিয় ৷ 
আক্রমণ করিতে হইবে__অর্থাৎ ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, পরিবহনের স্থবন্দোবস্ত 


করিতে হইবে এবং জমির উৎপাদিকা-শ্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে । 


চাষযোগ্য অপচয়কে অবশ্য চাষের জমিতে পরিণত করা কঠিন কার্ধ। এই সকল: 


জমি হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া পতিত অবস্থায় আছে, নাহয় কোনকালে লাঙলের সংস্পর্শে 
আসে নাই। ইহার জন্য ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, পরিবহনের সুবন্দৌবস্ত ছাড়াও শক্তিচালিত 
আধুনিক যন্ত্রাদির প্রয়েজন। সংগে সংগে এই মকল অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের 


ব্যবস্থাও করিতে হইবে । না হইলে এই সকল জমি চাষযোগ্য হইবার পরও অনাবাদী 
হিসাবে পড়িয়া থাকিবে । অনুমান করা হইয়াছে যে দশ হইতে পনের বৎসরের মধ্যে 
এই সকল জমির ফসল হইতে ইহাদের আবাদী জমিতে পরিণত করার খরচ উঠিয়া 
যাইবে । 
পতিত জমির পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টী (Land Reclamation in India ) ¢ 
অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করার বা পতিত জমির পুনরুদ্ধারের প্রথম 
প্রচেষ্ট| হয় ১৯৪৭ সালে। এ বৎসর মাকিন মৈনবাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত ২০০ ট্রাক্টর 
লইয়া কেন্দ্ৰীয় ট্রাক্টর সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫১ সালে বিশ্ব ব্যাংক (Inter- 
national Bank for Reconstruction and Development ) হইতে খণ 
করিয়! ভারত সরকার আরও ২৪০টি নূতন ট্রাক্টর ক্রয় করে। প্রথম 
aly নিন, ক্র পরিকল্পনাধীন সময়ে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠন কর্তৃক প্রায় ১২ লক্ষ 
একর জমি পুনরুদ্ধত হয়। ১৯৫৮ সালের শেষ পর্যন্ত এ সংগঠন দ্বারা 
পুনরুদ্ধত জমির পরিমাণ প্রায় ১৭ লক্ষ একরে গিয়া পৌছিয়াছে।* বর্তমানে সংগঠন 
প্রধানত দণ্ডকারণ্যে কাজ করিতেছে । ইহা ছাড়া কতকগুলি রাজ্য সরকার তাহাদের 
নিজস্ব ট্রাক্টর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে রাজ্য ট্রাট্রগুলি 
মোট ১৭ লক্ষ একর জমির পুনরুদ্ধার করে ।** 


প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করার .. 


খাতে মোট ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই ব্যয়ে মোট প্রায় ৭৪ লক্ষ একর জমি 
পুনরুদ্ধার কর! যাইবে বলিয়৷ অনুমান করা হইয়াছিল । ইহার 
রা 2 মধ্যে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠন ১৪ লক্ষ একরের উপর জমি ,পুনরুদ্বার 
করিবে, রাজ্য ট্রাক্টর সংগঠনগুলি করিবে প্রায় ১২ লক্ষ একরের মত, 


এবং সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত কৃষকেরা মোট প্রায় ৪৮ লক্ষ একর জমিকে চাষের জমিতে 


* India—1959. 
* * Teview of the First Five Year Plan, 
Ly) 
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পরিণত করিবে । পরিকল্পনা কমিশনের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে উক্ত লক্ষ্যের » 
অপ্নিকাংশে পৌঁছান সম্ভব হইয়াছে ; এবং তরাই/আসাম, অন্ধপ্রদেশ ও মধ্যগ্রদেশে 
কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠন কর্তৃক পুনরুদ্ধত কষি-জমিতে কৃষিকার্য ব্যাপকভাবে সুরু করা 
হইয়ছে। 
পতিত জমির পুনরুদ্ধার এবং অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করা 
Et চড়াও প্রথম পরিকল্পনায় বাধ নির্মাণ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা 
Mea উন ELA এবারের মত কৃষি-জমির উন্নয়নের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। 
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনাতে ১৫ লক্ষ একর জমির পুনরুদ্ধার এবং ২০ লক্ষ 
একর জমির উন্নয়নের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই কার্য কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠন, বিভিন্ন 
রাজ্য ট্রাক্টর সংগঠন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠ।নের মাধ্যমে সম্পাদিত 
3411 হইবে |. ট্রাক্টর চালান শিক্ষাদান করিবার জন্য ১৯৫৬ সালে একটি 
ট্রাষ্টর শিক্ষাকেন্দর স্থাপন কর! হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আর 
একটি শিক্ষাদান-কেন্ স্থাপন করিবার কথা আছে। ইহা ছাড়া ভারতের বিশেষ ধরনের 
জলবায়ু ও মৃত্তিকায় বিভিন্ন প্রকারের ট্রাক্টর ও নান যন্ত্রের উপযোগিতা লইয়া পরীক্ষা 
করিবার জন্য একটি পরীক্ষাবেন্রও (2 tractor testing centre) খুলিবার ব্যবস্থ। কর! 
হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে ট্রাক্টরও নিমিত হইতেছে । ১৯৫৯ সালের মে মাঁসে 
প্রথম ট্রাক্টর নিমিত হয়। 
জলসেচের সমস্যা ( Problem of Irrigation ) 8 মৌন্মী বায়ুর 
আলোচনা প্রসংগে ভারতে জলসেচের গুরুত্ব সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত দেওয়া হইয়াছে ।* 
এখন বিশদভাবে ইহার পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের 
মেচবাবস্থার গুরু; মৃত্তিকা শুদ্ধ । কাজেই এখানে শস্তোৎপাদনের জন্য প্রচুর জলের 
প্রয়োজন হয়। কিন্তঃভারত মৌস্গমী অঞ্চলের;অন্তভূক্ত হইলেও এখানে সকল অঞ্চলে 
প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম রাজস্থানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
এখানে বৎসরে মাত্র ৫-১০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ ভারতে অনেকাংশেও বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ অতি অল্প। কুতরাং এই সকল অঞ্চলে সারা বসরই সেচকার্ষের প্রয়োজন হয়। 
দিতীয়ত, স্থজলা অঞ্চলেও সারা বৎসর সমান বৃষ্টিপাত হয় না। ফলে সেচের ব্যবস্থা 
ব্যতিরেকে অনাবুষ্টির বৎসরে শস্তহানি হইয়া দুভিক্ষ দেখা দিতে পারে । ধান্য ইন্ধু প্রভৃতি 
প্রধান খাদ্যশস্তের উৎপাদন নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত জলসরবরাহের উপর অতিমাত্রায় 
নির্ভরণীল, এবং এই নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত জনসরবরাহ্‌ একমাত্র সেচের মাধ্যমেই সম্ভব । 
তৃতীয়ত, মৌন্ুমী বায়ুর ফলে বৃষ্টিপাত হয় প্রধানত বর্ধাকালে। কিন্তু আমাদের দেশে 
প্রকার শীতকালীন ফসলও উৎপন্ন হয়। স্থতরাং এই সকল ফদলের জন্যও সেচের 
বস্তের প্রয়োজন। পরিশেষে, বর্তমানে যে পতিত জমির পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা 


ক ১২১৪ পৃষ্ঠ! দেখ । 


তব 


LY 
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হইতেছে তাহার জন্যও সেচকার্ধের প্রয়োজন । এই সকল জমি সেচ-দমন্থিত হইলে 
তবেই উৎপার্দনশীল চাষের জমিতে পরিণত হইতে পারে। সংক্ষিপ্তসার 
হিসাবে বলিতে পারা যায়, কৃষিকার্ষের নিশ্চয়তা, প্রসার এবং 
সমৃদ্ধির জন্য ভারতের ন্যায় দেশে সেচ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অপরিহার্য । এইজন্যই স্তর চার্লস্‌ 
ট্রেভেলিয়ান (Sir Charles Trevelyan) বলিয়াছিলেন, “ভারতে সেচই সব). এখানে 
জল স্বর্ণ অপেক্ষাও মূলবান |” 
ভারতের হিন্দু ও মুমলমান শাসকেরা এই সত্যটি বিশেষভাবে উপলদ্ধি করিয়াছিলেন। 
তাহার! সেচপ্রণালী খনন করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তারপর ব্রিটিশ 
* শাসনের প্রথম যুগে সেচব্যবস্থা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। কিন্তু দেশে 
মেচকা্ধের ইতিহাস. ঘন ঘন ছুতিক্ষ হইতে থাকায় বিদেশী শাসকবর্গ শেষ পর্যন্ত সেচের 
= অপরিহীর্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ফলে যে সেচব্যবস্থা করা হয় তাহা 
পৃথিবীতে একরূপ অনন্যসাধারণ। এই সেচণ্ব্যবস্থার ফলে পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের 
মরুদদৃশ অঞ্চল শস্তশ্যামল ভূখণ্ডে রপাস্তরিত হয়; কৃষিজ উৎপাদন অনেকাংশে বাড়িয়া 
যায়; ছুতিক্ষের সম্ভাবনা বহুলাশে প্রতিহত হয় এবং রাজম্বেরও বৃদ্ধি ঘটে । 
বর্তমানে ভারতে মোট কৃষি-জমির মাত্র শতকরা ২০ ভাগের কাছাকাছি সেচ- 
সমন্বিত। ইহা যে মোটেই পর্যাপ্ত নহে দে-ধারণা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই 
করা যাইবে । তাই পরিকল্পিত অর্থ-্যবস্থাতে নানাভাবে সেচ-সমদ্বিত জমির পরিমাণ 
বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলিতেছে এসন্ধে বিশদ সমালোচন| করার পূর্বে ভারতে প্রচলিত 
বিভিন্ন প্রকার সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একট! ধারণ! করা প্রয়োজন। 


বিভিন্ন ধরনের সেঢ-ব্যবস্থা (15995 of Irrigation Works) 3 
ভারতে প্রধানত চারি ধরনের সেচ-ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়__যথা, কূপ নলকূপ পুদ্ধরিণী এবং খাল। 
কুপ (০18) £ কূপ হইতে জলসেচের ব্যবস্থা করা কৃষকের আয়তাধীনে বলিয়! 
কূপ ভারতের প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। এখন পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত হিসাবে দেখা! যায় যে 
মোট মেচ-সমস্বিত জমির এক-চতুর্থাংশে বা প্রায় ১ কোটি ৬৮ লক্ষ একর জমিতে কূপ 
হইতে জলসেচ কর! হইত ॥% 
উপযোগিতার দিক হইতে দেখিলে কূপ হইতে সেচব্যবস্থাই শ্রেষ্ট। ইহাতে খাল 
হইতে সেচ-ব্যবস্থার ন্যায় জল কম পড়িবার বা অতিরিক্ত হইবার বিশেষ ভয় নাই) ইহা 
কৃষকের আয়ত্তাধীন বলিয়া প্রয়োজনমত ইহার খননের ব্যবস্থাও কর! চলে। কিন্তু কূপ 
খনন করা বিশেষ ব্যয়াধ্য ব্যাপার । কপ হইতে সেচ-্যবস্থার ইহাই প্রধান অস্থবিধা। 
, সম্প্রতি সরকারী প্রচেষ্টায় স্বল্প ব্যয়ে কূপ খননের ব্যবস্থা করা হইতেছে। কূপ হইতে জল 
& * উত্তোলন করিবার জন্য ছোট ছোট যন্ত্রচালিত পাম্পও সরকার হইতে কুষকগণকে 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল পাম্পের মুল্য কিস্তিতে দেয়। প্রথম 
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৯৮ ভারতীয় অর্থ বিদ্যা 


পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে ছোট ছোট সেচকার্ধের জন্ত মোট বরাদ্দ ৩* কোটি টাকার 
মধ্যে একটা মোটা অংশ কৃপ খনন ও কূপ সংস্কারের জন্য ব্যয় কর! 
পথ গরিব... হয়। পরিকল্পনার সুচনায় এই সুত্র হইতে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ 
ব্যয়-বরাদ্দ ও ব্যবস্থা 
একরের মত জমিতে জলসেচ করা যাইত। বলা হইয়াছে যে ইহা 
বাড়িয়া ১ কোটি ৬৮ লক্ষ একরে দীড়ায়। 
নলকুপ (ue ০৪): ১৯৪৩ সালে ‘অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান’ (0৫ 
More Food Campaign) সুরু হইবার পর হইতে নলকৃপের সাহায্যে জলসেচ 
প্রণালীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে নলকূপ প্রোথিত 
করা এবং নলকূপ হইতে জল উত্তোলন করা, কূপ হইতে জলসেচের ব্যধস্থা অপেক্ষা সহজ 
এবং অন্ন ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। উপরস্থ, কূপ শুকাইয়া যাইতে পারে; কিন্তু নলকূপ হইতে 
সার! বৎসর ধরিয়া পরিমিত জল সরবরাহের আশা করা! যায়। 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার স্থচনায় ভারতে সেচকার্ষের জন্য মোট ২১৫০০ 
নলকূপ ছিল। প্রথম পরিকল্পনায়,৬ লক্ষ একরের মত জমিতে 
১০ নলকূপ হইতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯ লক্ষ একরের কিছু অধিক জমিতে 
নলকুপ দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে । 
পুক্করিণী (78718) £ পুফ্ধরিণী হইতে জলসেচের ব্যবস্থা অতি প্রাচীনকাল হইতে 
চলিয়া আসিতেছে । সমগ্র ভারতে মোট ১ কোটি একরের উপর জমিতে পুক্ষরিণী হইতে 
জলসেচ করা হয়।* ইহার মধ্যে মাত্র মাদ্রাজ ও নধপ্রদেশের অংশ হইল প্রায় অর্ধেক । 
সমপ্রতি পশ্চিমবংগ, আসাম এবং উত্তরপ্রদেশেও পুষ্করিণী হইতে জলসেচ-ব্যবস্থার উপর 
দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। মাদ্রাজ ও অন্ধ সরকার এদিকে আরও দৃষ্টি দিতেছে। প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সুচনায় পুক্করিণী হইতে প্রায় ৮৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা 
হইত। বর্তমানে ইহা বাড়িয়া ১ কোটি ১* লক্ষ একরের উপর দাড়াইয়াছে। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা হইতে ৯, লক্ষ একরের মত জমিতে 
জলসেচের লক্ষ্য নির্দিষ্ট কর! হইরাছে। ইহার একটা বিশেষ অংশ নিশ্চয়ই পুদ্ধরিণীর 
ভাগে পড়িবে । কিন্তু কতটা পড়িবে সে-সন্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে কিছুই বলা হয় নাই। 
পু্করিণী হইতে জলসেচের দুইটি প্রধান অস্কবিধা আছেঃ ইহা বৃষ্টিপাতের উপর 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং বরাবর পু্করিণী সংস্কার করিতে হয়। তবুও যেখানে অন্তারূপ 
সেচব্যবস্থা করার অস্থবিধা আছে এবং যেখানে সহজেই মাটির 
পা নীচে জলের সন্ধান মিলে সেখানে পুষ্করিণী হইতে জলসেচের 
ব্যবস্থার সপক্ষে মত দিতে হইবে । কূপ নলকূপ ও পুষ্করিণী হইতে 
সেচকে সামগ্রিকভাবে ছোটখাট দেচ-ব্যবস্থা (minor irrigation works) বল| 


* Report of the Foodgrains Enquiry Committee. 


ঞ 


স্পা: সা 


রিকি... 


কৃষিজমি সংক্রান্ত সমস্তা ৯৯ 


হয়। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে এই সামগ্রিক সুত্র হইতে প্রায় ১ কোটি একর 


জমিকে সেচ-সমন্বিত করা হয়।* 
খাল (0870819) সকল দিক হইতে বিচার করিলে খালই হইল জলদেচের 


সর্বোৎক্নষ্ট পদ্ধতি। ভারতের ক্ষেত্রে ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বটে। খাল 
হইতে জলসেচের নির্ভরযোগ্য হিসাবও ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। & হিসাব 


অনুসারে এই সুত্র হইতে ২ কোটি ৩২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হইত। 


ভারতে তিন ধরনের খাল আছে £ প্লাবন খাল (Inundation 08:91), নিত্যবহ 
খাল (Perennial Canal) এবং সঞ্চিত জলের খাল (Storage 02191) | বর্ষাকালে 
তিন ধরনের সেচ খাল £ নদীর জলবৃদ্ধি বা! প্লাবনের জল যে-সকল খালে প্রবেশ করে 


১। প্লাবন খাল তাহাদিগকে প্লাবন খাল বলে। নদীর জল যখন শুকাইয়! যায় তখন ' 


১৯০৯৬ 


আর এই সকল খাল হইতে জলসেচকার্য চলে না। 
.  নিত্যবহ্‌ খালগুলিতে কিন্তু সারা বতসরই জল থাকে। নিত্যবহ খালগুলিতে জল 
প্রেরণ করিবার জন্য নদীতে আড়াআড়িভাবে বাধ বাধিয়া জলের উচ্চতাকে প্রয়োজনীয় 
উচ্চতার উপরে তোলা! হয় এবং জুইস গেটের সাহায্যে জলগ্রবাহকে 
২। নিশ্যবহখাল_ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। 
অনেক সময় উপত্যকায় বাধ বাধিয়াও বৃষ্টির জলকে আটকাইয়া জল সঞ্চয় কর! হয়। 
পরে সম্ভব হইলে মারা বৎসরই খাল মারফত এইরূপ সঞ্চিত জল ুষিক্ষেত্রে যোগান 
দেওয়া হয়। সুতরাং সঞ্চিত জলের খালকেও নিত্যবহ খালরূপে 
৩। সঞ্চিত জলের খাল গণ্য করা যাইতে পারে । ভারতের প্রধান প্রধান খাল নিত্যবহ। 
খাল হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে করা যায়। ইহা হইতে জল- 
সরবরাহ প্রচুর পরিমাণেও করা যায়। কিন্তু নদীগুলি নিত্যবহ না হইলে জলসেচ 
বরুণদেবতার কুপার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। সুতরাং 
সাব অনাবৃষ্টির বৎসরে, যখন বিশেষ করিয়া জলসেচের প্রয়োজন, তখন 
জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় না। উপরন্ত, নদীর জল যদি লবণাক্ত 
হয় তবে কষি-জমিতে ধীরে ধীরে একটি সুক্ষ্ম লবণের স্তর পড়িতে থাকে এবং শেষে এই 
সকল জমি কৃষিকার্ষের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে । 
পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থাতে সেচ-ব্যবস্থ। (Irrigation under Planned 
170070ঘ0ঠ ) £ দেশবিভাগের সময় ভারতের অংশে ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ একর সেচ-সমম্বিত 
জমি পড়ে, এবং প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার সুচনায় ইহা বাড়িয়া ৫ কোটি ১০ লক্ষ 
একরে গিয়ু! দাড়ায়। এই .৫ কোটি ১* লক্ষ একর জমি ছিল তৎকালীন মোট 
কষিত জমির শতকরা ১৭ ভাগের মত। প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় ৬৩ লক্ষ একর 
জমি বড় বড় এবং মাঝারি সেচ-ব্যবস্থা (major and medium irrigation 
WOrIEs) দ্বারা এবং আরও ১ কোটি একর জমি ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থ দ্বারা 


টে Reyiew of the First Five Year Plan, 


| 


| 


) t Appraisal and Prospects Of the Second Five Year Plan, 


১০০ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


সেচ-সমহ্থিত হইয়াছে।* উক্ত ৬৩ লক্ষ একর বড় বড় সেচ-্যবস্থাধীন জমির মধ্যে 
প্রথম পরিকল্পনায় _ ১০ লক্ষ একর এরূপ জমি আছে যাহা পূর্বে পু্রিণী, কূপ প্রভৃতির 
সেচব্যবস্থা ্যায় ছোটখাট 'সেচ-ব্যবস্থাধীন ছিল। স্থতরাং ইহা বাদ দিলে 
প্রথম পরিকল্পনায় সেচ-সমন্বিত জমির নীট বৃদ্ধিকে (2৩: ৭06/০1) ১ কোটি ৫৩ লক্ষ 
একরে ধরা যায়। এই বৃদ্ধির ফলে মোট কর্ষিত জমির অন্থপাতে সেচ-সমধিত 
জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ১৭ ভাগ হইতে শতকরা ২০ ভাগে আসিয়া 
দাড়াইয়াছে।** এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইতিমধ্যে কষিত জমির পরিমাণও 
কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

প্রথম পঞ্চবারধিকী পরিকল্পনায় সেচব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য ৩৪০ কোটি টাকা 
ব্যয় করা হয়; এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় করা হইবে ৩৮১ কোটি টাকা। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৯৫টি নৃতন সেচব্যবস্থা আছে; ইহার মধ্যে ১০টির ব্যয় হইবে 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১*-৩০ কোটি টাকার মধ্যে, ৭টির ব্যয় হইবে ৫-১* কোটি টাকার 
মাঝারি ধরনের সেচ- মধ্যে এবং বাকিগুলির ব্যয় হইল ৫ কোটি টাকার কম। স্থতরাং 
ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে মাঝারি ধরনের সেচ- 
আয়োগ ব্যবস্থার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বড়, মাঝারি, ছোট-_সকল প্রকার সেচ-ব্যবস্থা দ্বার! সেচ-সমদ্বিত 
জমির পরিমাণকে ২ কোটি ১* লক্ষ একরের মত বৃদ্ধি করিবার আশা! করা হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে বড় এবং মাঝারি গেচ-ব্যবস্থার দান হইবে ৯০ লক্ষ 
একর এবং বাকী ১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমি সেচবব্যবস্থাধীনে 
আসিবে ছোটখাট সেচব্যবস্থার দ্বারা । অবশ্য পরবর্তীকালে 
হিসাব করা হইয়াছে যে ছোটখাট সেচব্যবস্থা দ্বার! ১ কোটি ৪ লক্ষ একরের বেশী জমি 
সেচ-সমস্বিত হইবে না ।1 

বড় বড় সেচ-ব্যবস্থার মধ্যে বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্ননাগুলিই হইল প্রধান । 
নিয়ে জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন উভয়ের দিক দিয়াই ইহাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 
কর] হইতেছে। 

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পন। (Damodar Valley Project): দামোদর 
উপত্যকা পরিকল্পনার লক্ষ্য চারিটি_বথা, বন্ঠানিরোধ, জলসেচ, শক্তি-উৎপাদন এবং 
কলিকাতা ও রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের যাতায়াতের বিকল্প ব্যবস্থার জন্য নাব্য খাল 
খনন। যাহা হউক, জলসেচকেই দামোদর পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করা 
যাইতে পারে। র্‌ ্ 


দ্বিতীর পরিকল্পনায় 
লক্ষ্য 


— 
* Review of the First Five Year Plan, 


*# Second Five Year Plan—s২৩ পৃষ্ঠা । 


কৃষিজমি সংক্রান্ত সমস্তা ১০১ 


দামোদর পরিকল্পনায় জলসেচের উদ্দেশ্যে তিলাইয়া, কোনার, মাইথন এবং পাঞ্চে 
পাহাড়ে বাধ (৫2119) বাঁধিয়া জলসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সঞ্চিত জলের 
প্রবাহ পশ্চিমবংগের দুর্গাপুর নামক স্থানে ধরা হইবে এবং সেখান হইতে অসংখ্য খাল 
দ্বারা ১০৫৭ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচ করা যাইবে। 
ইহার পূর্বেই অবশ্য বিহারের ৯ লক্ষ একরের মত জমিতে জল সরবরাহ 
করা সম্ভব হইবে । এই ১১:৫০ লক্ষ একর জমির মধে ৭'৫০ লক্ষ একর জমি দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাতেই সেচ-সমদ্ধিত হইবে । 

দামোদর পরিকল্পনার জলবিদ্যুৎ ও তাপজ বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমত| হইল যথাক্রমে 
১ লক্ষ এবং ৫ লক্ষ কিলোওয়াট। তাপজ বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
কেন্দ্র হইল বোকারো, দুর্গাপুর এবং চন্্রপুরা ; এবং জলবিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হয় পূর্বোক্ত তিলাইয়া, কোনার, মাইথন এবং পাঞ্চে পাহাড়ের কেন্দ্র হইতে। 
বর্তমানে ১ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে শেষ পর্যন্ত প্রায় ২'৫০ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে । 

ভাক্রা-নাংগল পরিকল্পন। ( Bhakra-Nangal Project ) £ ভাক্রা-নাংগল 

পরিকল্পনা হইতে আরও অধিক জমিতে জলসেচের অনুমান 
সী করা হইয়াছে । সমাপ্ত হইলে এই পরিকল্পনা হইতে পাঞ্জাব ও 
রাজস্থানে মোট ৩৬ লক্ষ একর জমিতে জলসরবরাহ করা যাইবে 

বলিয়া আশ কর! হইয়াছে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে সেচ-সমন্বিত হইবে 
২৩ লক্ষ একর জমি ।* 

_ভাকরা-নাংগল পরিকল্পনার মোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা হইল ৬০ লক্ষ 
কিলোওয়াটের উপর । 

মহানদী উপত্যকা পরিকল্পন! ( Mahanadi Valley Project )£ মহানদী 
উপতাকা পরিকল্পনা হইতে শেষ পর্যন্ত ১৭ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা! কর! 
সম্ভব হইবে বলিয়া অন্ুমান কর! হইয়াছে। ইহার মধ্যে একমাত্র হীরাকুঁদ বাধ 
হইতেই ৬:৭০ লক্ষ একর জমি সেচ-সমন্বিত হইবে । এই হীরাকুদ বাধই মহানদী 
পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়। ইহার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-শক্তি হইল ১'২৩ লক্ষ 
কিলোওয়াট। 

কুশী পরিকল্পন৷ (10951 7০160) £ কুশী পরিকল্পনা লইয়া বহুদিন ধরিয়া 
জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। অবশেষে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৪৫ কোটি টাকা 
ব্যয়বরাদ করিয়া কুশী পরিকল্পনার কার্য পুরাদমে সরু করা হইয়াছে। কুশী পরিকল্পনার 
প্রধান উদ্দেশ্য বন্যানিরোধ হইলেও ইহা হইতে বিহার রাজ্যের ১৪ লক্ষ একর পরিমাণ 
জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও করা যাইবে । 


* Second Five Year Plan—৩৬২ পৃষ্ঠা এবং India — 19569. 


জলমেচ 


বিছ্বাৎ উৎপাদন « 


£ 


১০২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা রি 

চন্বল পরিকল্পন! (01/9001981 ৮1০$6%) £ মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্তানে চদ্বল 
নদীর উপর তিনটি বাধ নির্মাণ করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন এবং জলসেচ-ব্যবস্থার 
যে-পরিকল্পনা কর! হইয়াছে তাহাই চঞ্ছল পরিকল্পনা নামে পরিচিত। চম্বল পরিকল্পনার 
কার্য মাত্র ১৯৫৪ সাল হইতে স্থরু হইয়াছে । অন্নমান করা হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনা 
সমাপ্ত হইলে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের ১১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৯২ হাজার 
কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যাইবে । 

তুংগভদ্রা পরিকল্পন1 ( The Tungabhadra 71019) £ ইহা মহীশূর ও 
অদ্রপ্রদেশ সরকারের সম্মিলিত চেষ্টায় নিমিত হইতেছে । সমাপ্ত হইলে পরিকল্পনাটি 
হইতে প্রায় ৮২৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৪৫ হাজার কিলোওয়াট পরিমাণ 
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যাইবে । 


ময়ূরাক্ষী পরিকল্পন! (11801814901 Project ) £ পশ্চিমবংগের দিক হইতে 
দামোদরের পরই ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার উল্লেখ করিতে হয়। 
৮:১৬ ময়রাহ্ষী দামোদরের মত খেয়ালী নদী নয়। ইহা হইতে ৪ হাজার 
বৃহত্তম পরিঞন্পন। .. কিলোওয়াটের মত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইলেও 
জলসেচই ইহার প্রধান লক্ষ্য। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাকে দুই পর্যায়ে 
বিভক্ত করিয়া কার্যকর করা হইতেছে। ময়ূরাক্ষীর সম্পূর্ণ কাজ দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
পূর্বেই শেষ হইবার কথা । তখন ময়ূরাক্ষীর খালসমূহ হইতে প্রায় ৭ লক্ষ একরের 
উপর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের 
দুই-তৃতীয়াংশ কলঙ্গে। পরিকল্পনার (0০192১07219) সর্তান্থুমারে কানাডা 
সরকার বহন করিতেছে। এই কারণে ময়ূরাক্ষীর মাসানজোড় বাঁধকে ‘কানাডা বাধ! 
নামে অভিহিত কর! হইয়াছে। 


নাগাজুনসাগর পরিকল্পন। ( Nagarjunasagar Project ): ইহা অঙ্ধরাজ্যের 
বৃহত্তম জলসেচ পরিকল্পনা । এই পরিকল্পনা মাত্র ১৯৫৭ সালে 
781 গ্রহণ করা হইয়াছে। পরিকল্পনাটি সমাপ্ত হইলে মোট ১৯৫ 
ৃ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে। কিন্তু এই 
পরিকল্পনা হইতে সেচ-সমস্বিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর । 
ই ভন্যান্য পরিকল্পনা £ ইহার পর আছে বোস্বাই-এর 'কাক্রাপাড়া পরিকল্পনা 
(Kakrapara Project), মহীশুরের “ভদ্র জললঞ্চযস্থান’ (Bhadra Reservoir), 
মাদ্রাজের “নিষ্ন-ভবানী পরিকল্পনা’ ( Lower-Bhabani Project ), উত্তরপ্রদেশের 
রাইহান্দ পরিকল্পনা (Ri॥and Pr০ject) প্রভৃতি। ইহারা বৈদ্যুতিক শক্তি 
উৎপাদনের সংগে অল্পবিস্তর জলসেচেরও ব্যবস্থা করিবে । তবে কাক্রাপাড়া পরিকল্পনার 


প্রধান লক্ষ্য হইল জলসেচ। অনুমান করা হইয়াছে যে, সমাপ্ত হইলে এই পরিকল্পনা, 


হইতে ৫.৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা যাইবে । 


} 


চি কৃষিজমি সংক্রান্ত সমস্যা ১০৩ 


দ্বিতীয় পঞ্চবাযিকী পরিকল্পনায় অনেকগুলি নূতন নদী উপত্যকা পরিকল্পনার কার্খ 
স্থরু করা হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে জলসেচের দিক দিয়া বোদ্বাই-এর নর্মদা ও উকাই 
0৮ (0151) পরিকল্পনা, অন্ধের পূর্ণা পরিকল্পনা এবং পশ্চিমবংগের 
নূতন নির্মাগকায কংশবতী পরিকল্পনাই প্রধান । অপরদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিক 
দিয়া কেরলের নারীয়ামংগলম-কেন্দর, জন্ম ও কাশ্মীরের গান্দারবাল ও 
মোহর! কেন্দ্র এবং বোম্বাই-এর খাপারখেদ! কেন্্রই প্রধান । প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, 
১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পঞ্চবাযিকী পরিকল্পনার ছাটকাটের ফলে এই পরি- 
কল্পনা হইতে কয়েকটি সেচ ও বিদ্যাং উৎপাদন পরিকল্পনা বাদ গিয়াছে--কারণ এই খাতে ' 
মোট ব্যয়বরাদ্দ ৯১৩ কোটি টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৮:* কোটি টাকা করা হইয়াছে 1+ 
মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তিক্ষয়ের সমস্ত! (Problem of Declining 
Fertility of the Soil) £ মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি বা উর্বরতা নানাভাবে 
ক্ষয় হয়। প্রথমত, ভারতের ম্যায় পুরাতন দেশ-যেখানে 
ক। সাধারণকৃষি কুষিকার্ধ বহুদিন ধরিয়া! করিয়া আসা হইতেছে সেখানে মৃত্তিকার 
কারণের লিন ॥ উৎপাদিকাশক্তি ধীরে ধীরে ক্প্রাপত হয়। প্ররুতির সকল দানের 
মারসপাধিকা মত ৃত্তিকারও উৎপাদিকাশক্তির একটি সীমা আছে বলিয়া এরূপ 
ঘটে । সুতরাং মৃত্তিকার উর্বরতা রক্ষাকল্পে মানুষের কর্তব্য হইল 
ক্রমাগত এই ক্ষয়পূরণ করিয়া যাওয়া। এই উদ্দেশ্বে ক্রমাগত সার (manures ) এবং 
উর্বরতা বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদি ((৩7৮1116৩19) প্রয়োগ করিতে হয়। 
এখন প্রশ্ন, অতি প্রাচীনকাল হইতে রুষিকার্ধ করিয়া আসার ফলে ভারতে মৃত্তিকার 
উর্বরতা কতটা হ্রাস পাইয়াছে এবং কতটাই বা ইহার পূরণের ব্যবস্থা কর! সম্ভব হইয়াছে? 
অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, ভারতে মৃত্তিকার উর্বরতা যে-পরিমাণ 
জে হা হ্রাস পাইয়াছে তাহা পূরণ করিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা এখনও 
8 অবলগ্গিত হয় নাই। কুষির উপর রাজকীয় কমিশন (1২০৪1 
Commission on Indian Agrictultire) এই অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছে যে, যদিও ভারতের মৃত্তিকা বিপজ্জনকভাবে উৎপাদন-শক্তি হীন 
হইয়া পড়ে নাই, তথাপি ইহার বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে বিশেষ প্রতিবিধান অবলম্বনের 
প্রয়োজন আছে। 
ভারতে কিন্তু এ-সম্পর্কে সেদিন পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। গোময়, নগর ও পল্লী 
অঞ্চলের ময়লা ও আবর্জনা, সরিষা ইত্যাদির খইল, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি স্থূলভ মার 
মৃতিকায় ব্যবহার না করিয়া অপচয় করা হইয়াছে। অপরদিকে রাসায়নিক উর্বরতা 
এতিবিধান কল্পে বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদির উৎপাদন এবং আমদানির কোন ব্যবস্থা করা 
অৱলন্বিত ব্যবস্থানযুহ £ হয় নাই। ক্ৃতরাং ভারতে মানুষ ব্যবহারের ছারা মৃত্তিকার 
ক্ষযসাধন করিয়াছে কিন্ত ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থা করে নাই । 
7 Reappraisal of tho Sesond Five Year Plan, Sept. "58. 


১০৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা ৯ 


ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে মাত্র ১৯৫১ সাল হইতে। এই সালে 'সিন্ধির 
এামোনিয়াম সাল্ফেট (ammonium sulphate) নামক রাসায়নিক সারের 
কারখানা স্থাপিত হয়। ইহা এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তম কারখানা । 
১। সিঙধির কারখানা ইহাতে বর্তমানে মাসিক গড়ে ৩৮ হাজার টন করিয়া খ্যামোনিয়াম 
সান্ফেট উৎপন্ন হয়। ১৯৫২ সালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এক চুক্তি অন্থদারে এ 
দেশ হইতে রাসায়নিক সার আমদানির ব্যবস্থাও করা হয়। প্রথমে সিজ্ধিতে উৎপন্ন 
রাসায়নিক সারেরই যথেষ্ট চাহিদ! হয় না, কিন্তু বর্তমানে, বিশেষ করিয়া জাপানী পদ্ধতিতে 
ধান্য চাষ সুরু করিবার.পর হইতে, রাসায়নিক উর্বরতা! বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদির চাহিদ। 
বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে বাৎসরিক উৎপাদন হইল ৪ লক্ষ টন কিন্তু চাহিদা 
হইল ৯ লক্ষ টনের উপর।* ফলে এখন এক! সিদ্ধি আর সম্পূর্ণ চাহিদা মিটাইতে 
পারিতেছে না। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রাসায়নিক সার 
লি তি তৈয়ারির আরও তিনটি কারখানা! স্থাপনের প্রস্তাব আছে। ইহারা 
রুরকেলা, নিভেলি এবং নাংগলে স্থাপিত হইবে; নাংগল ও 
রুরকেলার কারখানা স্থাপনের কথা বহুদূর অগ্রসর হইয়। গিয়াছে। ইহাদের সম্মিলিত 
উৎপাদনক্ষমত| হইল ১৫০ লক্ষ টন। ইহার উপর ১১ কোটি টাক! ব্যয়ে সিক্ধির 
উৎপাদনক্ষমত| প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। এই কার্য সমাপ্ত 
হইলে সিদ্ধি হইতে এযামোনিয়াম সালফেট ছাড়াও অন্যান্য প্রকারের সার উৎপন্ন 
হইবে । প্রমংগত উল্লেখযোগ্য যে, টাটা কোম্পানী প্রভৃতি সার তৈয়ারির পুরাতন 
প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া৷ দিয়াছে। বেশ কিছু পরিমাণ সার 
আমদানিও করা হইতেছে । 
অপরদিকে আবার গোময়, আবর্জন! প্রভৃতির গ্যায় সহজলভ্য সারও যাহাতে অপচিত 
২। সহজলভ্য মারের না হইয়া ব্যবহৃত হয় তাহার জন্যও প্রচারকার্য চালান হইতেছে। 
যথাযোগ্য ব্যবহার অন্যান্য প্রকার সুলভ সার উতপাদনও করা হইতেছে। ইহাতে 
৩। গ্রচারকাধ ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development 
সমাজ উন্নয়ন পরি. Pঃ0]e০t5) ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাগুলিকে ( Nationa! 
কল্সনাতে এদিকে দৃষ্টি 183:018102. 951০6) অনেকটা কাজে লাগান হইয়াছে। 
এই সকলের ফলে সহজলভ্য সারসমূহের ব্যবহার পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। 
ভূপৃষ্ঠের সাধারণ ক্ষয়ের দ্বারাও মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস ঘটে। ইহাকে 
মৃত্তিকার ক্ষয় (3০11 €109101:) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মৃত্তিকার ক্ষ দ্বার মৃত্তিকার 
54 রাসায়নিক গুণসমদ্িত উপরের ত্বকটি নষ্ট হইয়া যায় এবং সেই স্থানে 
হার কারণ এরূপভাবে বালুকা আমিয়! জমা হয় যে, এ কৃষিজমি চাষের সম্পূর্ণ 
অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। মৃত্তিকার ক্ষয়ের প্রধান কারণ হইল 
যথেচ্ছভাবে অরণ্যভূমি এবং পত্রগুল্মাদির ধ্বংসদাধন। বৃক্ষ এবং পত্রগুক্মাদির ধ্বংসসাধন 
৯ India—1959. 
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কর] হইলে মৃত্তিকার উপরিস্থিত ত্বকটিকে বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাত সহজেই নষ্ট করিয়া 
ফেলে । উপরস্ত, অরণ্যভূমি বাযুপ্রবাহ গতি নিয়ন্ত্রিত করে এবং অধিক বৃষ্টিপাত ঘটায় 
সুতরাং বনভূমি ধ্বংস করা হইলে একদিকে যেমন বাযুপ্রবাহের বেগ স্থষ্টি হয়, অপরদিকে 
তেমনি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিয়! যায়। যে-অঞ্চলে এইরূপ ঘটে তাহা যদি মরুভূমির 
সমীপবর্তী হয় তবে মৃত্তিকার ক্ষয়ের ফলে মরুভূমির প্রসার ঘটতে থাকে । রাজস্থানের 
মরুভূমির প্রসার এইভাবেই ঘটিয়াছে। বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এই মরুভূমি বৎসরে 
গড়ে আধ মাইল করিয়া! উর্বর ভূমিকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। বৃক্ষাদির অপরিকল্পিত 
ধ্বংসের জন্য পার্বত্য ভূমির ধ্বংসজনিত মৃত্তিকার ক্ষয় প্রতি বৎসর বহুপরিমাণ ঘটিতেছে। 
অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণও মৃত্তিকার ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। গবাদি পশু স্বাভাবিক 
তৃণগুল্মাদি ধ্বংস করিয়া মৃত্তিকাকে বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের হাতে ছাড়িয়! দেয়। 
তৃতীয়ত, জমির ব্যবহারের ক্রটিপূর্ণ পদ্ধতিও মৃত্তিকার ক্ষয়ের জন্য অনেকাংশে 
দায়ী। অনেক সময় পাবত্য ও ঢালু জমিতে বাঁধের ব্যবস্থা না করিয়াই চাষ করা 
হয়। .ফলে মুত্তিকার উপরের ত্বক বায়ুপ্রবাহ দ্বারা চালিত হইয়া অথবা বৃষ্টির জলে 
ধুইয়া নীচে নামিয়া আসে। * 
মৃত্তিকার ক্রয় যে ঠিক কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা নির্ধারণ কর! সম্ভবপর হয় নাই । 
তবে কতিপয় অঞ্চল ইহার দ্বারা যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং মুত্তিকার ক্ষয়ের জন্য 
be) সামগ্রিকভাবে যে ফসল উৎপাদন অনেক কমিয়| গিয়াছে তাহা 
ke গয়ের নিশ্চিত। বিজাপুর জিলা, যাহাকে এক সমর: 'দাক্ষিণাত্যের শস্ত 
ভাণ্ডার’ (Granary of the Deccan ) বলিয়! বর্ণন| করা! 
হইত, আজ সম্পূর্ণ অনুর্বর হইয়া বারবার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতেছে। পরিকল্পনা 
কমিশনের হিমাব অন্গমারে সকল পার্বত্য অঞ্চল, পতিত জমি ও চারণভূমির এক- 
পঞ্চমাংশে মৃত্তিকার ক্ষয় বহুদূর অগ্রদর হইয়া গিয়াছে ।* 
প্রতিবিধান £ মৃত্তিকার ক্ষয়ের প্রতিবিধানের জন্ত সম্যক না হইলেও কিছু কিছু ব্যবস্থা! 
অনেক দিন হইতেই করিয়া আসা হইতেছে। কিন্তু এই সকল 
ডা ব্যবস্থা হইল: রাজ্য (প্রাদেশিক ) সরকারসমূহের নিজন্ব এলাকার 
৮৯ জন্য নিজস্ব ব্যবস্থা । জাতীয় ভিত্তিতে প্রথম ব্যবস্থা হয় প্রথম 
| পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অধীনে । এই পরিকল্পনায় নিয়লিখিত 
কর্মস্থচী অবলম্বন করা হয়। 
(ক) সমগ্র ভারতে মৃত্তিকার ক্ষয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা) 
(খ) দেরাছুনের অরণ্যমংক্রান্ত গবেষণাগারের সহিত একটি মৃত্তিকা সংরক্ষক শাখা 
< (Soil 0০985152510. Wing ) সংযুক্ত করা) 
(গ) সমবায়ের ভিত্তিতে মৃত্তিকা সংরক্ষক সমিতিদমূহ সংগঠনে সহায়ত! করা ; 
(ঘ) সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা ; 
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১৬ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


(ঙ)  রাজন্থানের মরুভূমির পশ্চিম সীমায় প্রস্থে ৫ মাইল ব্যাপী এক বনবেষ্টনী 
রোপণ করিয়া উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লী রাজ্যের দিকে এই মরুভূমির অগ্রগতিকে রোধ 


1. এই কর্মস্থচীকে কার্যকর করিবার জন্য কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে প্রয়োজনীয় 
ংগঠন প্রতিষ্ঠা করা । 
কর্মন্চী অনুসারে একটি কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষক বোর্ড ( Central Soil 
Conservation Board ) ও কতকগুলি রাজ্য মৃত্তিকা সংরক্ষক 
কয় বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বোর্ড মৃত্তিকা সংরক্ষক কার্ধে 
শিক্ষাদানের জন্য ছয়টি শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছে। এই সকল 
শিক্ষালয় ২৫* জন সরকারী কর্মচারীকে সংরক্ষণের কার্যে শিক্ষাদান করিয়াছে। 
যোধপুরে নূতন বনভূমির পত্তনসংক্রান্ত গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা করা হইয়।ছে। দেরাদুনের 
অরণাসংক্রান্ত শিক্ষালয়ের সহিত একটি মৃত্তিকা সংরক্ষক শাখাও (5০11 বি, 
Wing) সংযুক্ত হইয়াছে। 
উপরি-উক্ত বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ ছাড়াও বোদ্বাই, অঙ্রপ্রদেশ, উড়িয্যা, মাদ্রাজ, কেরল, 
পশ্চিমবংগ, পাঞ্জাব প্রহৃতি রাজ্যে মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য ১১টি দৃষ্টান্ত পরিকল্পনা 
(Pilot Schemes) গ্রহণ করা হয়। ইহাদের মধ্যে মাদ্রাজ ও কেরলের দৃষ্টান্ত 
পরিকল্পনাকে পরে উন্নয়ন পরিকল্পনায় (development projects) রূপান্তরিত কর! 
হয়। প্রথম পরিকল্পনায় মোট ৭ লক্ষ একরের মত জমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
করা হয়। ইহার দুই-তৃতীয়াংশের অধিক একমাত্র বোদ্বাই-এই অবস্থিত | 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ৩০ লক্ষ একর জমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণের বিশেষ 
ব্যবস্থা করিবার কথা ছিল। এই উদ্দেশ্যে মূল পরিকল্পনায় ২* কোটি টাক! বরাদ্দ করা 
হইয়াছিল। বর্তমানে বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ১৫২৭ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া 
হইয়াছে * প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩২৫ 
কোটি টাকা। 
খণ্ডীক্কৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের সমস্য! ( Problem of Subdivid>d 
and Fragmented Agricultural Holdings) £ খওীকৃত ও অসম্বদধ 
জোতের সমস্ত! হইল কুষিকার্ষের একক (Unit of Cultivation) 
খণ্ডীকৃত ও অনদবদ্ধ সম্পকিত সমন্তা। উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় কৃষিকার্ষের 
১৯০০ বেলাতেও উৎপাদনের একটি বিশেষ আয়তন ব্যয়ের দিক দিয়! কাম্য 
ন্যস্ত বিবেচিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, কৃষিকার্ষের ক্ষেত্রেও একটি 
বিশেষ আয়তনে উৎপাদন করিলে তবেই সর্বাধিক ব্যয়সংক্ষেপ হইতে « 
পারে। অন্যান্য অর্ধোন্নত দেশের ন্যায় ভারতেও জোতের খণ্ডিকরণ ও অসন্বদ্ধতার দরুন 
কুধিকার্ধের একক এই কাম্য আয়তন অপেক্ষা! অনেক ক্ষুদ্র । 


নী * Roappraisal of the Second Five Year Plan. 
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থণ্ডিকরণ বলিতে বুঝায় উত্তরাধিকারের আইনের অধীনে পুরুষানুক্রমে সম্পত্তির 
বণ্টনের ফলে ব্যক্তিগত কৃষি-খামারের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া যাওয়া; এবং অনন্বদ্ধতা 
বলিতে বুঝায় ব্যক্তিগত জোত (1701118) বহুদূর ব্যাপিয়া! 

খাও এবংাকে ইতন্তত বিদ্িপ্ত অবস্থায় থাকা। ভারতে উত্তরাধিকার আইন 
বলে কৃষি-খামারকে উত্তরোত্তর খণ্ডীকৃত করিয়া ক্লধিকার্ধের এককের 
আয়তন দিন দিন কমাইয়া আনিতেছে। রুষকের মৃত্যু হইলে 

তাহার জমিগুলি পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে সমান অংশে বণ্টিত হয়।* ফলে একটি রুধি- 
খামার বহু অংশে বিভক্ত হয়। এইভাবে বিভক্ত রুধি-খামার আরও এক পুরুষ পরে 
পুনবিভক্ত হয়। স্থতরাং উত্তরোত্তর খণ্ডিকরণের ফলে কৃষিখামারের আয়তন ক্ষুদ্র হইতে 
ক্ষুদ্রতর হইতেই থাকে। ক্লযি-জমি যখন উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বণ্টিত হয়--অর্থাৎ 
প্রত্যেক উত্তরাধিকারী প্রত্যেক জমির এক অংশ পাইয়| থাকে। ফলে প্রত্যেকের 
জ্রোত (॥০!di॥৪ ) ছোট ছোট খণ্ড হিন|বে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত থাকে ইহাকেই 


অদ্বদ্ধত| বলে । 


খণ্ডিকরণ ও অসন্বন্ধতার পরিমাণ ( Extent of Subdivision and 
Fragmentation)? বিভিন্ন সময় সরকারী ও বেসরকারী 


খািকরপের পরিমাণ. ভাবে জোতের খত্ডিকরণের পরিমাণ নির্ধারণের প্রচেষ্টা করা 


হইয়াছে। 

১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্্রিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যান হইতে জানা 
যায় যে কয়েকটি রাজ্যে গড় জোতের পরিমাণ ছিল এইরূপ £ বোদ্বাই ১৩'৩ একর, 
পাঞ্জাব ১: একর, মহীশুর ৬২ একর, উড়িয্য। ৪'৯ একর, আনাম ৪৮ একর, মাদ্রাজ ৪'৫ 
একর, পশ্চিমবংগ ৪'৪ একর এবং উত্তরপ্রদেশ ২'৫ একর । 

জেতের উপরি-উক্ত গড় আয়তন হইতে সাধারণ জোতের আয়তন সম্বন্ধে কুল 
ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে কারণ এই গড় নির্ণাত হইয়।ছে সকল ছোট বড় জোত লইয়া। 
সুতরাং জোতের ক্ষুদ্রতার সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে বিভিন্ন রাজ্যে আরও বিশদভাবে 
তথ্যানুসদ্ধান ও তাহাদের বিচার করিতে হইবে ॥ পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশানুমারে 
বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রকার তথ্যান্থন্ধান করা হয়। ১:৫৩.৫৪ সালের ভিত্তিতে 
অন্ুমন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে বোঙ্বাই রাজ্যে যেখানে জোতের গুড় আয়তন 

সর্বাপেক্ষা অধিক (১৩:৩ একর ), সেখানেও শতকর! ৫১ ভাগ 
ধন জোতের পরিমাণ ৫ একরেরও 'কম। মাদ্রাজ, অদ্রপ্রদেশ ও 
মধ্যপ্রদেশে এই ৫ একরেরও কম জমি হইল যথাক্রমে শতকরা ৬৭, 
০৬৬ ও ৫৯ ভাগী কৃষকের । স্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে অনুমান করিয়! বলা হইয়াছে যে গড়ে 


* হিন্দু সংহিত| আইন পাল হইবার পূর্বে হিদু কৃষকগণে। জমি শুধু তাহাদের পুত্রদের মধ্যেই বন্টিত 


হইত। 
1 Second Five Year Plan—২৩১-১1 পৃ | 


১০৮ ভারতীয় অর্থবি্া 
প্রত্যেক রুষকের ২. একরেরও কম জমি আছে। উপরন্ত, এই সকল তথ্যযুহইল কৃষি- 
জমির মালিকানা (14701,011728) সন্বদ্ধে। প্রক্কত কৃষিকার্ষের ক্ষেত্রে জোতের 
খণ্ডীকৃত রূপ আরও প্রকট-কারণ কৃষকের জীবিত 
কা তির অনেক সময় তাহার উত্তরাধিকারিগণ নিজেদের মধ্য আলো 
রুফিখামার বণ্টন করিয়া লইয়া পৃথকভাবে চাষ করিতে থাকে | 
এরূপ ক্ষেত্রে মালিকানার দিক দিয়! কোন কুষি-জমি একটি একক হিসাবে পরিগণিত 
হইলেও কার্বক্ষেত্রে ইহা নানা অংশে বিভক্ত হয়। 
অধিকাংশ রাজ্যে জোতের অসম্বন্বত! লদদ্ধ প্রামাণ্য পরিসংখ্যান কোন হুত্র হইতেই 
এখনও পাওয়া যায় না॥ যে-সকল রাজ্য সম্বন্ধে এই পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাহাও 
দু'একটি গ্রামের ভিত্তিতে বেসরকারী বা পুরাতন সরকারী অনুসন্ধানের ফল! এইরূপ 
এক অঙ্গগন্ধানের ফলে বোস্ব।ই-এর একটি গ্রামে দেখা গিয়াছিল যে, গড়ে অর্ধ একর জমি 
২০ খণ্ডে বিভক্ত । বোস্বাই-এর কৃষি-বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর 
অগন্বন্ধতার পরিমাণ ডাঃ হার্ড ম্যান (Dr. Harold Mann) আর একটি গ্রামে 
দেখিয়াছিলেন যে, ১৫৬ জন ককের ৭২৯ খণ্ড কৃষি-জমি আছে এবং ইহার মধ্যে ২১১ 
খণ্ডের আয়তন এক একরের এক-চতুর্থাংশেরও কম। পাঞ্জাবের একটি গ্রামে দেখ! 
গিয়াছিল যে, ১২১৮** একর জোত ৬,৩০০ থণ্ডে বিভণ্ড। আসামে একটি হিসাব হইতে 
জান! যায় যে, গড়পড়তা প্রত্যেকটি জোত ৪'৫ খণ্ডে বিভক্ত । 
খণ্ডিকরণ ও অসন্বদ্ধতার কারণ (Causes of Subdivision and 
Fragmentation ): জোতের খণ্ডিকরণ ও অনন্বদ্ধতা__-উভয়ের কারণ সম্বন্ধে সামান্য 
ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়| হইগাছে। খণ্ডিকরণ সম্বন্ধে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেন, 
4৮৮: “বিগত কয়েক দশকে জোতের খণ্ডিকরণের দিকে যে-গতি 
“তরিকা পরিলক্ষিত হয় তাহা ইংরাজ বিচারকগণ কর্তৃক ভারতীয় হিন্দু ও 
আইনের বাথ মুদনমান উত্তরাধিকার আইনের ব্যাখ্যার ফল।” এই ইংরাজ 
বিচারকগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া সকল সময় 
তাহার! ব্যক্তিগত মালিকানার অন্ুকুলেই ভূদস্পত্তি সংক্রান্ত আইনের ব্যাখ্য! করিয়াছেন । 
ফলে কৃষি-জমির মালিকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইয়াছে, জোতের খণ্ডীকৃত ূপও তত 
প্রকট হইয়াছে। 
জমির খণ্ডিকরণ ব্যাপারে উত্তরাধিকার আইনকে সহায়ত করিয়াছে জনসংখ্যার 
বৃদ্ধি, কুটির ও ক্ষু্াতদ শিল্পের ধ্বংস এবং ফলে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ। ফ্লাউড 
কমিশন তাহার রিপোর্টে বলিয়াছেন “জনসংখ্যার বৃদ্ধির সংগে সংগে 


২। জনগখ্যার বৃদ্ধি, মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমাগতই কমিয়া গিয়াছে ।” জনসংখ্যা ' 


কিন্তু খিল নয়নের 


অভাব ঘে-হারে বাড়িয়াছে নেই হারে যদি শিল্পোন্নয়ন হইত তাহা হইলে 


লোকে কৃষি-জমি আকড়।ইয়| পড়িয়া থাকিত ন|। জমির মালিকানা 
শী ভোগ করিলেও নিজে চাষ ন। করিরা জমি ভাড়া দিত। ফলে কৃষি-জমির একক ক্ষু্র 


এ. 


ত্য 


টিটি 


1 


কৃষিজমি সংক্রান্ত সমস্তা ১০৯ 


হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে পারিত না। কুটির ও দ্ষ্রায়তন শিল্পগুলি বাচিয়া থাকিলেও 
জোতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া এত কাড়াকাড়ি পড়িত না। যে 
৬৯ ্ষুজায়তন উপজীবিকা দ্বারা কোনমতে মাত্র অননসংস্থান করা যায়, যাহা মাত্র 
অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত- কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি 
বজায় থাকিলে তাহার প্রতি লোকের বিশেষ আকর্ষণ থাকিত না। স্থতরাং কুটির ও 
ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ধ্বংস হইল খণ্ডিকরণের একটি প্রধান কারণ। ঃ 
চতুর্ঘত, পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসার এবং পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে যৌথ 
পরিবারের ধ্বংসও অনেকাংশে জোতের খণ্ডিকরণের পথ প্রস্তুত 
ওঃ পরিবারের . করিয়াছে । যতদিন একা ্বর্তী পরিবারগ্রথা বজায় ছিল ততদিন 
রুষি-সম্পত্তির বণ্টন প্রকট রূপ ধারণ করে নাই। ইহার ধ্বংস 
খণ্ডিকরণের গতিকে ত্বরান্বিত করে । 
সর্বশেষে আছে গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকা । একটি সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে 
“হিন্দু উত্তরাধিকার আইন.......কুটির শিল্পের ধ্বংস ছাড়াও আর 
টা মহাঁদনের একটি কারণ আছে যাহা এই অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিয়া 
তুলিয়াছে....। ইহা হইল মর্টগেজ, বিক্রয় প্রভৃতির দ্বার! কুষি-জমি 
মহাজনের নিকট হস্তাত্তরিত হওয়া। ফলে প্ররুত কৃষকের জমির পরিমাণ ক্রমশই কমি] 
যাইতেছে এবং এই উত্তরোত্তর হ্রাসপ্রাপ্ত জমিই তাহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে 
বর্টিত হইতেছে ।» 
অসম্বদ্ধতার কারণ মাত্র একটি। সামাজিক প্রথা অন্থসারে জোত বণ্টনের 
সময় সকল ুধি-জমিই ( piece ০ 1৭1d ) বর্টিত হয়। এইরূপ 
প্রথার মূলে আছে অবশ্য বিভিন্ন রুষি-জমির মধ্যে উৎপাদিকা- 
শক্তির পার্থক্য। সকল জমি যদি সমান উর্বর হইত এবং সকল 
ক্ষেতে যদি একই ফসল ফলান যাইত তাহা *হইলে বোধ হয় এইরূপ প্রথার 
উদ্ভব হইত না। 
জোতের খগ্ডিকরণ ও অসন্বদ্ধতার ফলাফল (Effects of 901. 
division and Fragmentation of Agricultural Holdings ) 2 প্রধানত 
জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার দরুনই ভারতে রূষিকার্ধ হইয়া দাড়াইয়াছে মুনাফাহীন। 
প্রথমে জোতের খণ্ডিকরণ লইয়া আলোচনা করিলে দেখ! যে, ইহা 
খাতির বৃষ ৷, কৃষি-জমির সম্যক ব্যবহারের বিশেষ পরিপন্থী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বৃদ্ধ a রুধি-খামারের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে উৎপাদনের উপাদানের নিয়তম 
এককেরও (0716) পূর্ণ নিয়োগ করা সম্ভব হইয়া উঠে ন|। একজন 
শ্রমিক, একজোড়া বলদ এবং একটি লাঙলকে রুষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের নিম্নতম উপাদান 
হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র জমিতে ইহারও পূর্ণ ব্যবহার করা 
মন্তৰ হয় না, ফলে উৎপাদন-উপাদানের অপচয়ের দরুন উৎপাদনের ব্যয়বদ্ধি ঘটে। 


অসম্বদ্ধতার কাণ__ 
সামাজিক প্রথ| 


১১০ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


বায়বুদ্ধির আরও কারণ আছে। যে-কোন উৎপাদনের জন্য উৎপাদনকারীকে কতকগুলি 
নির্দিষ্ট বায় (25৫৫ ০০5) বহন করিতে হয়। উৎপাদনের আয়তন যতই বিস্তৃত হয় 
এই নিদিষ্ট বায় ছড়াইয়া গিয়া উৎপাদনের একক পিছু ব্যয়কে ততই হ্রাস করে। ভারতীয় 
কুমির বেলায় ইহ! ঘটবার সম্ভাবনা নাই। জমির খণ্ডিকরণের দরুন উৎপাদনের আয়তন 
অতি ক্ষুদ্র । সুতরাং সমগ্র নির্দিষ্ট ব্যয়ই সামান্য পরিমাণ উৎপাদনের উপর পড়ে বলিয়া 
স্বভাবতই উৎপাদনের ব্যয় বিশেষ অধিক হয়। 

অর্থবিদ্যায় যাহাদিগকে উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয় ( variable ০০9) বলা হয় 
তাহা উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধির সংগে অধিকাংশ সময় কমিয়া আসে। উদাহরণস্বরপ, 
কৃষির ক্ষেত্রে বেড়া দেওয়ার উল্লেখ করা যাইতে পারে । একটি ক্ষুদ্র ক্ষেতকে বেড়া বা 
আইল দিয়! ঘিরিতে যে-ব্যয় হয় একটি অপেক্ষাকৃত বড় জমিতে বেড়া বা আইল দিতে 
সেই অনুপাতে কম ব্যয়ই হয়। এই কারণেও ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে । 

অনেক সময় আবার জোতের আয়তন এত ক্ষুদ্র হয় যে, কয়েকপ্রকার পরিবর্তনশীল ব্যয় 
না করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। এখানে জলসেচের উদাহরণ লওয়া যাইতে 
পারে। জোত অতি ক্ষুদ্রায়তন বলিয়া কূপ খনন ইত্যাদি দ্বার! জলসেচের ব্যবস্থা করিতে 
রুষক মোটেই উৎসাহিত হয় না। 


সংক্ষেপে বলা যায়, বৃহদায়তন উৎপাদনের দিক হইতে খণ্ডিকরণ কোনমতেই সমধিত 
হইতে পারে না। বর্তমান যুগ হইল বৃহদায়তনে উৎপাদনের যুগ কুষিকার্ষেও ইহার 
কোনরূপ ব্যতিক্রম নহে। বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে দুইটি 
বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয়ঃ মোট উৎপাদনবৃদ্ধি এবং নানারপ 
দিক হইতে খণ্ডিকরণ 
কোনভাবে সমধিত : ব্যয়সংক্ষেপের ফলে একক পিছু উৎপাদনের ব্যয়হ্থাস। ভারতীয় 
হইতে পারে না ক্ুষির পক্ষে উভয়ই অপরিহার্য। ভারতের উত্তরোত্তর বর্ধমান 
জনসংখ্যা এবং শিল্পসমূহের চাহিদা মিটাইবার জন্য কৃষিজ উৎপাঁদন- 
বৃদ্ধি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। ভারতীয় কৃষককে বর্তমানে পৃথিবীর বাজারে 
গ্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে বলিয়া উৎপাদনের ব্য়হ্বাসও আবশ্যকীয় হইয়া 
দাড়াইয়াছে। কিন্তু জমির খণ্ডিকরণের জন্য বৃহদা়তনে উৎপাদন করিয়া এই দুইটি 
লক্ষ্যের কোনটির অভিমুখেই সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ইয়োরোপ ও 
আমেরিকায় বৃহায়তনে উৎপাদন ও যন্ত্রিরণ পদ্ধতির সাহায্যে কৃষির অভাবনীয় 
উন্নতিসাধন কর! হইয়াছে। সেখানে লোকে রুষিকার্য পেশা হিসাবে গ্রহণ করে ; কিন্তু 
ভারতে খণ্ডীকৃত জোত বৃহদায়তনে উৎপাদন ও কৃষির য্ত্রিকরণের পথে বিরাট বাধাস্বরপ 


দাড়াইয়া আছে। ফলে ভারতীয় কৃষক অনগ্োপায় হইয়াই পিতৃপুরুষের পেশা আকড়াইয়া 


ধরিয়া কোনমতে দিন গুজরান করিয়া চলিতেছে। 

২। কুষিজমির জোতের খণ্ডিকরণের জন্য অনেক রুধিজমিরও অপচয় ঘটে। 
অপচয় বেড়া ব| আইল দিয়া এত জমি নষ্ট করা হয় যে, ভারতের ন্যায় 
কৃষিজমি বুভুক্ষুর দেশে ইহা কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। 


. 


কৃষি-জমি সংক্রান্ত সমস্ত ১১১ 


অবশ্য জোতের খণ্ডিকরণ সর্বতোভাবেই সমালোচিত হয় নাই। তত্গত বা 
ব্যবহারিক অর্থনীতির দিক হইতে না হইলেও সামাজিক শ্যায়ের দৃষ্টিকোণ হইতে ইহাকে 
সমর্থন করা হষ্টয়াছে। বলা হইয়াছে যে, খণ্ডিকরণ ব্যবস্থা সাম্যের 
প্রতিষ্ঠা করে ॥ ইহা কৃষি-জমি মাত্র কয়েক জনের হত্ডে বেক্্ীভূত 
না করিয়া! বহুসংখ্যক ব্যক্তির,মধ্যে বর্টিত করিয়া দেয়। কিন্ত ইহার বিরুদ্ধে বলা! যায় 
যে, জমিতে বহুজনের মালিকানা রাখিয়া বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যবস্থা কর! যায়। 
এই পদ্ধতিটি হইল সমবায় (০০-০7০80৮০) ব| সামগ্রিক অর্থাৎ 
যৌথ (০০115০5৮০) পদ্ধতি। সুতরাং উপসংহার হিসাবে বলা 
যায় যে, জোতের খণ্ডিকরণ সম্পর্ণভাবেই অসমর্থনীয় ব্যবস্থা । ইহার এতিবিধানের 
প্রচেষ্টা আশু এবং অবশ্য কর্তবা। 


জোতের অসস্বদ্ধতার ফলে যে-সকল কুফলের উদ্ভব হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ 
সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় ডাঃ হ্যারজ্ড ম্যানের উক্তিতে। ম্যানের 


অমন্বদ্ধতার কুফল £ 
UL SER ভাষায়, অসম্বদ্ধত৷ “উদ্যোগের বিনাশসাধন করে, শ্রমের বিরাট 


খঙ্ডিকরণের সুফল 


উপসংহার 


অপচয়, বিবাদ- অপচয় ঘটায়, সীমান! নির্ধারণের জন্য বহু জমি নষ্ট করে এবং প্রকৃষ্ট 
বিসংবাদ, অপকৃষ্ পদ্ধতিতে রুষিকার্য সম্পাদন সম্পূর্ণ অসম্ভব করিয়| তুলে । 
কৃষি পদ্ধতি প্রভৃতি উক্তিটি বিশ্লেষণ করিয়া প্রথমত বলা যায় যে, অসম্বদ্ধতার 


কারণে কৃষকের উদ্যোগ বহুমাত্রায় বিনষ্ট হয়। তাহার জোত বিভিন্ন স্থানে সদর ক্ষ 
অংশে ছড়ান থাকে। ইচ্ছ| এবং সংগতি থাকিলেও তাহার পক্ষে উদ্যোগী হইয়| রুষির 
উন্নতিসাধন করার প্রশ্ন উঠে না__কারণ এরূপ উদ্যোগ ফলপ্রস্থ হইবার সম্ভাবন| নাই। 

দ্বিতীয়ত, থণ্ডিকরণের মতই অসম্বদ্ধতার জন্য বছ জমি নষ্ট হয়। অসন্বদ্ধ জোতের 
বিভিন্ন অংশগুলির নির্দেশকল্পে কৃষককে আইল নির্মাণ করিতে হয়, বেড়া দিতে হয়। 

তৃতীয়ত, কৃষককে বলদ লইয়া খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত জমিতে যাতায়াত করিতে হয় 
বলিয়া তাহার শ্রম, সময় এবং তাহার পশুশক্তির অপচয় ঘটে। 

চতুর্থত, অনেক সময় পথ ও সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য অপরের জমির উপর দিয়া 
যাতায়াত করা হয় বলিয়া বিবাদ-বিসংবাদের স্থষ্টি হইতে দেখ! যায়। ইহার উপর 
সীমানা নির্ধারণ লইয়াও কুষক ব্যয়বহুল মামলায় জড়িত হইয়া পড়ে । 

পঞ্চমত, উপরি-উক্ত অপচয় ছাড়াও উৎপাদন-বায় বৃদ্ধি পায় এই কারণে যে, 
রুষককে উৎপন্ন ফসল বিভিন্ন খণ্ডীকৃত জমি হইতে বহন করিয়া একস্থানে লইয়া আসিতে 
হয়। হিসাব করিয়| দেখা হইয়াছে যে এইভাবে শতকরা ১৫-৩২ ভাগ ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে। 

পরিশেষে, প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে রুষিকার্ধ সম্পাদন করিবার জন্য কৃষকের পক্ষে জোতের 
সন্নিকটে বসবাস করা উচিত। কিন্তু তাহার জোত যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ব্যাপক 
ভূখণ্ডের উপর ছড়ান রহিয়াছে তখন সে জোতের সন্নিকটে বসবাস করিবে কিরপে ? 

অসন্বদ্ধতার সফলের দিকেও অবশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে । ডাঃ রাধাকমল 
মুখোপাধ্যায়ের মতে, এই প্রকার স্বাভাবিক বীমা-ব্যবস্থা (natural insurance) জোত 


১১২ ভারতীয় অর্থবিষ্ভা 


বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় ছড়ান থাকে বলিয়া ক্ষেতে একই ফদল উৎপন্ন হয় না । 
কোন, কারণে! একটি ফসল নষ্ট হইলে বা কোন ফসলের বাঁজার- 
মক দর বিশেষ কমিয়া গেলে অপর এক ক্ষেত হইতে আর এক ফদলের 
আশান্ূপ বাজার-দর সামগ্রিক ক্ষতির হাত হইতে বাচাইতে পারে । দ্বিতীয়ত, 
অমম্বদ্ধতার দরুন বিভিন্ন জমিতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হয় বলিয়া পালটি শস্ত উৎপাদন 
(rotation 0f crops) সম্ভবপর হয়। ইহার ফলে কৃষককে বৎসরের অধিকাংশ সময় 
বধিয়! থাকিতে হয় না) অধিকাংশ সময়েই সে কোন-না-কোন ফসলের উৎপাদনকার্ষে 
ব্যাপৃত থাকিতে পারে। অনন্বদ্ধতা আবার কতকটা সাম্যের নীতিরও সুচক। 
খণ্ডিকরণের দরুন প্রত্যেকেই কিছু কিছু জমি পাইয়| থাকে; অসম্বদ্ধতার জন্য সকলে বিভিন্ন 
উৎপাদিকাশক্তির রুধি-জমি পাইয়া থাকে । ফলে সাম্যের নীতি আরও প্রসারিত হয়। 
তবুও বলা যাইতে পারে যে, ক্রটির তুলনায় অসন্বদ্ধতার গুণ অতি সামান্ত__ 
উপেক্গণীয় বলিয়া অভিহিত করিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। 
ধণ্িকরণ ও স্থতরাং খণ্ডিকরণের মত অন্বদ্ধতারও আশু বিলোপসাধন 
অদন্বন্ধতার বিলোপ- * 
মাধন অপরিহার্য প্রয়োজন। বস্তুত, ইহা বাতিরেকে কৃষির উন্নয়ন সম্পূর্ণ 
অসম্ভব । 
অর্থ নৈতিক (জাতের ধারণা (Concept of Economic Holding) £ 
জোতের খণ্ডিকরণ ও অগধ্বন্ধতার বিলোপদাধনের প্রশ্নের মহিত আংগাংগিভাবে জড়িত 
আছে অর্থ নৈতিক জোতের ধারণ!। প্রকৃতপক্ষে, অর্থনৈতিক জোত স্থ্টি করিবার 
উদ্দেশ্যেই খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবিধান অবলম্বন করা হয়। 
এখন অর্থ নৈতিক জোতের ধারণা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। 
অর্থ নৈতিক জোত বলিতে ঠিক কি বুঝায় এ-সঙ্বন্ধে অৰ্থবিদ্যাবিদ্‌গণ 
একমত নহেন। ফলে ধারণাটিতেও কিছুটা অস্পষ্টতা রহিয়া 
গিয়াছে। পূর্বে কৃষকের জীবনযাত্রার দিক হইতে অর্থ নৈতিক 
জোতের ধারণা করা হইত। এই দিক হইতে কীটিঞ্রের (Kei) মতে__অর্থ- 
নৈতিক জোত হইল সেইরূপ কুষি-জোত যাহার উৎপাদন হইতে রুষক সমস্ত খরচপত্র 
মিটানর পর যুক্তিনংগত স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। অপর- 
দিকে ডাঃ ম্যানের ধারণায় কষি-জোত যদি গড় আয়তনের কৃষক পরিবারকে ন্যুনতম 
স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ যোগাইতে পারে তবে তাহাই অর্থনৈতিক জোত। অধ্যাপক 
জেভন্সের (Prof. Stanley Jevons) মতে, অর্থনৈতিক জোত উন্নত জীবনযাত্রার 
মানকে নিশ্চিত করিবে। এ 
বর্তমানে কিন্তু উৎপাদন-ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে অর্থ নৈতিক জোতের বিচার 
করা হয়_-রুষকেরই জীবনযাত্রার দিক হইতে নহে। এই ধারণ! 
এ অন্থসারে অর্থ নৈতিক জোত হইল সেই জোত যাহা হইতে সর্বনিয় 
ব্যয়ে উৎপাদন সম্ভবপর হয়। 


অর্থ নৈতিক জোত 
মধ্বন্ধে প্রাচীন ধারণা 


« কৃষিজমি সংক্রান্ত সমস্থ ১১৩ 


যে-দেশে কৃষির উন্নয়ন এক বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে মাত্র সেইথানেই এই 
দ্বিতীয় দৃষ্টিভংগি বা উৎপাদনের ব্যয়ের দিক হইতে অর্থ নৈতিক 
ভারতে এখনও জোতের আয়তন নির্ধারণ করা সম্ভব। ভারতের ন্যায় অধ্ধোন্নত 
CE দেশের কৃষির পক্ষে এই অবস্থায় পৌছিতে এখনও বন্ধ বিলগ্ছ আছে। 
আয়তন নিধারণ করা তাই ভারতে আর্থিক জোতের আয়তন নির্ধারণ করা হয় প্রথম 
হয়নাই দষ্টিভংগি বা কৃষকের দিক হইতে । “অর্থ নৈতিক জোত’ কথাটির 
্যর্থবোধকতার জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ইহার পরিবর্তে ‘পারিবারিক 
জোত’ (Family Holding) কথাটি ব্যবহার হইয়াছিল |* পারিবারিক জোত 
পাক বলিতে চিরাচরিত প্রথায় কৃষিকার্য সম্পাদনকারী গড় আয়তনের 
কুষকপরিবারের জন্য যতটা জমি প্রয়োজন হয় তাহাকে বুঝায়। 
বর্তমানে অবশ্য আবার অর্থ নৈতিক জোত কথাটি ব্যবহার করা হইতেছে । 
এখন প্রশ্ন হইল, এই পারিবারিক জোত বা অর্থ নৈতিক জোতের আয়তন কি 
হইবে? বলা যায়, অর্থ নৈতিক জোতের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই । ইহা অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্রায়তনের অথবা৷ অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনের হইতে পারে। ক্ষুদ্রায়তনই হউক অথবা 
বৃহদায়তনই হউক যদি তাহা নির্দিষ্ট মাঝারি আকারের কুষক পরিবারের ্ব/চ্ছন্দ্যপূর্ণ 
জীবনযাত্রার উপযোগী হয় তবে তাহাই অর্থ নৈতিক ব| পারিবারিক 
অর্থ নৈতিক জোত জোত। ইহা হইবে কিনা তাহা নির্ভর করে, জোতের আয়তন 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের 
টল মির্জা ক ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর--যথা, জমির অবস্থান, জমির 
উৎপাদিকা-শক্তি বা উর্বরতা, জলসেচের বন্দোবস্ত, কৃষিকার্ধের 
পদ্ধতি ইত্যাদি। এই প্রসংগে মাকিন বিশেষজ্ঞ হাউটষ্টনের ( Howard 13, 
Houtston ) * * একটি অভিমত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। হাউটষ্টনের মতে, কৃষিজ 
উতৎ্পাদনবৃদ্ধির জন্য বুহদ|য়তনের জোত অপেক্ষা! উন্নত ধরনের বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতির 
ব্যবহারই অধিক প্রয়োজনীয়। জাপানেও জোতের একক অতি ক্ষুপ্র। কিন্তু সেখানে 
এই সকল পদ্ধতি দ্বার অধিক উৎপাদন সংঘটিত করা হয়। ভারতেও ইহা অবলম্বন 
করিলে মুনাফাহীন কুষি-জোত অর্থ নৈতিক জোতে পরিণত হইবে । 
হাউটষ্টনের উক্ত অভিমত স্বীকার করিয়া! লইলেও বলিতে হয় যে জোতের আয়তন 
বৃদ্ধি ব্যতিরেকে কৃষির জন্য সংস্কারসাধন সম্ভব নহে__কারণ পদ্ধতিগত উন্নয়নেরও একটা! 
সীমা আছে যে সীমা অতিক্রম করিলে ক্রমস্থাসমান উৎপন্নের বিধি (aw ০f 
Diminishing Returns) ক্রিয়| সুরু করিবে । এখন খণ্ডীকৃত ও অসম্বন্ধ জোতকে 
অর্থ নৈতিক জোতে পরিণত করিবার কিরূপ প্রচেষ্টা করা হইয়াছে এবং আর কিরূপ 
প্রচেষ্টা করা ধাইতে পারে তাহা লইয়া আলোচন! করা হইতেছে। 
* First Five Year Plan—>ae পৃষ্টা | 
* * হাউটষ্টন মাকিন কারিগরি সহযোগিতা দলের (US Technical Missin) পরিচালক 
ছিলেন। তিনি ১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকে ভারতে আদিয়াছিলেন। 
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১১৪ ভারতীয় অর্থ বিদ্া » 


খণ্ডিকরণ এবং অসন্বদ্ধতার বিরুদ্ধ অবলম্বিত ও প্রস্তাবিত 
প্রতিবিধানসমূহ (Remedies adopted and proposed against 
Subdivision and Fragmentation)? খণ্ডীকত 


বলত ও প্রন্তাৰিত : ও অমম্ব্ধ জোতের বিরুদ্ধে যে-সকল 'এতিবিধান অবলফিত বা 
ব্যবস্থাসমূহের 


শ্রেণীবিভাগ প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহাদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে 
পারেঃ জোতের সংহতিসাধান, যৌথ খামার প্রথা, সমবায় প্রথায় 
কুষিকার্য এবং সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা। 


জোতের সংহতিসাথন ( Consolidation of Holdings) £ জোতের 
সংহতিসাধন বলিতে বুঝায় বিক্ষিপ্ত জোতকে একত্রিত করিয়া 

মংহতিদাধন ও সুসন্বদ্ধ জোতে পরিণত করা। পুনর্গঠনের জন্য কৃষক তাহার 
হা জোতের অংশ অপরের সহিত বিনিময় করিবে। বিনিময়- 
খ। বাধ্যতামূলক. কার্ধ সমবায়িক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হইতে পারে আবার আইন 
পাস করিয়া ইহাকে বাধ্যতামূলকও করা যাইতে পারে। জোতের 

সংহতিমাধনের প্রচেষ্টা বহুদিন হইতেই করিয়া আসা হইতেছে। ১৯২১ সালে 
ক্যাল্ভাট (021৮0) পাঞ্জাবে জোতের সংহ্তিপাধন ব| একত্রিকরণের প্রথম 
উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টা করা হয় স্বেচ্ছাধীন পদ্ধতিতে সমবায়ের 


মাধ্যমে । এই উদ্দেশ্যে যে সমবায় সংহতিসাধন সমিতিগুলি (৩০-০6:4৩ conso- 


lidation society) গঠন করা হইয়াছিল তাহারা কৃষকগণকে জোতের সংহতিসাধনে 
প্রণোদিত করিতে থাকে। পাঞ্জাবের পর তৎকালীন সংযুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ এই- 
ভাবে সমবায়ের মাধ্যমে সংহতিদাধনের পথে অগ্রসর হয়। 

পাঞ্জাব ও সংযুক্তপ্রদেশের সমবায় সংহতিসাধন সমিতিগুলির কার্য হইতে দেখা 
গেল যে, সমবায়ের মাধ্যমে জোতের সংহতিসাধন অত্যন্ত দীরঘসত্র পদ্ধতি। স্থৃতরাং 
ইহাকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য কিছু পরিমাণ বাধ্যতার প্রয়োজন । ইহা উপলব্ধি করিয়াই 
১৯২৮ সালে প্রথমে মধ্য প্রদেশে ও পরে ১৯৩৭ সালে পাঞ্জাবে বাধ্যতামূলক পদ্ধতিতে 
ঞোতের সংহতিসাধনের আইন পাস করা হয় এবং কিছুদিন পরে সংঘুক্তপ্রদেশ (বর্তমানে 
উত্তরপ্রদেশ) ইহাদের অন্থবর্তী হয়। জন্মু ও কাশ্মীর সরকারও সম্প্রতি একটি অনুরূপ 
আইন পাস করিয়াছে। 

আইন পাসের ফলে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও সংযুক্তপ্রদেশে সংহতি- 
সাধনের কিছু কিছু কার্য সম্ভব হইলেও সামগ্রিকভাবে ফল সন্তোষজনক হয় নাই । সমবায় 
পদ্ধতির ন্যায় সম্পূর্ণভাবে না হইলেও ইহা বহুলাংশে সাধারণের অঙ্থপ্রেরণীর উপর নির্ভর- 
শীল ছিল বলিয়| বিভিন্ন প্রদেশে উপরি-উক্ত আইনগুলিকে কার্যকর করার ব্যাপারে সবিশেষ 


সতকৃতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। স্বভাবতই একত্রিকরণকার্ধ অধিকদূর অগ্রসর হইতে 


পারে নাই। উপরন্ত, একদিকে যেমন সংহতিসাধনের পদ্ধতি অন্ত হইতে থাকে 
অপরদিকে তেমনি আবার সময়ের সংগে সংগে খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতাও স্বাভাবিকভাবে 


* কৃষিজমি সংক্রান্ত সমস্তা ne 


চলিতে থাকে। স্থতরাং সংহতিন্াধনের প্রচেষ্টায় নীট ফল বিশেষ কিছুই থাকে না। 
প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ফলে খপ্ডিকুরণ ও অনন্বদ্ধতার প্রতিরোধের ব্যবস্থা ( preventive 

2068911৩9) প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে এবং এইদিকে পথিকৃতের কার্য 
করে তৎকালীন বোস্বাই প্রদেশ। 

১৯৪৭ সালে বোম্বাই সরকার অনস্থদ্ধতা প্রতিরোধ এবং জোতের সংহতিসাধন আইন 
(Prevention and Consolidation of Holdings Act, 1947) পাস করে। 
এই আইন দ্বার৷ সরকারী উন্যোগেই জোতের সংহতিসাধনের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 
বোষ্বাই-এর অন্কুসরণে ১৯৪৮ সালে পাঞ্জাবও অনুরূপ আইন পাস করে; এবং ক্রমে 
উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, জন্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি উহাদের অনুবর্তী 
হয়। ইহার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জোতের সংহৃতি- 
সাধনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া রাজাসমূহকে 
এই কার্যে অধিকতর উদ্যোগের সহিত অগ্রসর হইতে নির্দেশ দেওয়ার ফলে বিভিন্ন রাজ্যে 
সংহতিসাধনকার্ষ উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হয়। 

খণ্ডিকরণ প্রতিরোধের জন্য যেসকল রাজ্যে আইন পাস বা ধারা সন্নিবিষ্ট করা 
হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশের দ্বার জোতের ন্যুনতম আয়তন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। কোন প্রকার থণ্ডিকরণ বা হস্তান্তরিকরণ দ্বারা এই 
আয়তনকে হ্রাস করিতে দেওয়া হয় না। অবশ্য বিভিন্ন বিষয়ের 
{ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের জন্য বিশেষ বিশেষ 
আয়তন নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশে জোতের নৃনতম আয়তন হইল ৬'৫ একর, 
মধ্য গ্রদেশে ৫-১৫ একর, এবং দিল্লীতে ৮ একর । 

তবুও জোতের সংহতিসাধনের জন্য এবং খণ্ডিকরণ প্রতিরোধকল্পে আজ পর্যন্ত 
যেসকল ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে সমস্তার তুলনায় তাহা সামান্যই । পরিকল্পন| 
কমিশনও একথা স্বীকার করিয়াছে।* উপরন্ত, জোতের সংহতিসাধন করা হইলেই 
কুষিকার্ষের পর্যাপ্ত উন্নয়ন সম্ভব হইবে না। ইহার জন্য প্রয়োজন অধিকতর 
উদ্যোগ ও মূলধন নিয়োগ । যতদিন না কৃষক জমিকে নিজস্ব বলিয়া গণ্য 
করিবে ততদিন সে ইহাতে যত্ববান হইবে না। এতদিন পর্যন্ত কৃষক নিজেকে 
জমির মালিক বলিয়| গণ্য করিতে পারে নাই। তাই সে জোতের সংহতিসাধন 
ব! কৃষির পুনর্বাসন কোনটিতেই আগ্রহান্বিত হয় নাই। পরিকল্পিত অর্থ-বযবস্থায় 
কৃষি-জমি সংক্রান্ত এই মৌলিক ত্রুটি দূর করিবারই ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে। 
ইহাতে ভূমি-স্বত্বের সংস্কারের দ্বারা কৃষককে জমির মালিক বলিয়া ঘোষণা কর! হইয়াছে। 
কিন্ত ভারতে মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ অত্যন্ল বলিয়া ইহাতে সকল সমস্তার সমাধান 
হইবে না। নূতন ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থায় সাধারণ কৃষক অতি ক্ষুদ্র জোতের মালিক হইতে 
পারিবে মাত্র। ইহা দ্বারা মৌলিক উদ্দেশ্য-_যথা, বৃহ্দায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন 


* Second Five Year 72185--১৯৯ পৃ 


প্রথম পরিকল্পনায় 
সংহতিমাধন 


জোতের ন্যুনতম 
আয়তন নিধণরণ 


হা 


১১৬ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা ’ 


সাধন করা সম্ভব হইবে না। তাই প্রয়োজন হইল জমিতে 'খণ্ডীকৃত মালিকানা”, ক্ষদ্ 
জোতের মালিকানা বজায় রাখিয়৷ কোন পদ্ধতিতে বৃহদায়তনে কৃষিকার্ধ সম্পাদন করা। 
যে-নকল পদ্ধতিতে ইহা কর! সম্ভব তাহা! হইল যৌথ খামার প্রথা (collective 
farming), সমবায় পদ্ধতিতে কুষিকার্য (co-operative farming) এবং সমবায় 
গ্রাম-ব্যবস্থ (co-operative village management)। ইহাদের সম্পর্কে 
আলোচনা ভূমিসংস্কার ও কৃষির পুনর্গঠন অধ্যায়ে পরে কর] হইবে । 


প্রশ্নোত্তর 


1. Discuss the scope of extending the area of cultivation in India. 

( ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা) 

2, Give a brief account of the various methods of irrigation practised in 
India. Indicate the points in favour and against each one of them, y 

(C. U. B, Com, 1955) (৯৭-৯৯ পৃষ্ঠা ) 

3, Briefly describe tho principal multi-purpose projects in India, Point out 
thoir influence on Indian agriculture and industries, (৯৯-১০৩ পৃষ্ঠ ) 

4, Discuss the problem of declining fertility of the soil, Indicate the steps 
that have been taken to tackle the problem. 

[ ইঙ্গিত £ মৃত্তিকার উৎপাদিকশদ্ির ক্ষয় দুইভাবে হয়ঃ (ক) নাধারণ কৃষিকার্ধের পদ্ধতিতে; 
এবং (ধ) ভুপৃষ্ের ক্য়ের দ্বারা ।...( ১০৩-১০৬ পৃষ্ঠ| ) ] 

5. One of tho principal handicaps of Indian agriculture is the endless 
subdivision and fragmentation of holdings, Discuss the statement and suggest 
romedios. 

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর সম্বন্ধে ইংগিত : খণ্ডিকরণ ও অদন্বদ্ধতার বিরুদ্ধে দুই প্রকার প্রতিবিধান 
অবলম্বন করিতে হইবে £ প্রথমত, সমবায় কৃষিকার্ধ পদ্ধতিতে কৃধিকার্য পদ্ধতির মধ্যেমে শুর কৃষি-জোতকে 
আধিক জোতে পরিণত করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়ত, এই আধিক জোত ধাহাতে আবার খণ্ডীকৃত ও অনন্বন্ধ না 
হইয়| পড়ে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরের জন্য ১৯৬-১০৭ পৃষ্ঠ! এবং ১০৯-১১১ পৃষ্ঠ!» এবং দ্বিতীয় অংশের উত্তরের 
জন্য ১১৪-১১৬ পৃষ্ঠা ৷ ] 

6. Discuss the lines along which attempts have beon made in difforent 
parts of India to remedy the evils of subdivision and fragmentation. (১১৪-১ ১৬পৃষ্ঠা) 

7. Discuss the concept of an economic holding. Indicate the factors upon 
Which the size of an economic holding depends. (১১২-১১৩ পৃষ্ঠা ) 


শীট টব 


বশির. 


. দশম ঘধ্যায 
ক্কতি-শরন্নিক 


(Agricultural Labour) 

১৯৫১ সালের আ'দমন্থুমারি অন্তুলারে রুষি-শমিকদের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৯০ লক্ষ 
বা! মোট কুষিজীবিগণের প্রায় শতকরা ২০ ভাগ । কুবি-শ্রমিক বলিতে রুষকের নিকট 
মজুরি বা মাহিনাতে নিযুক্ত শ্রমিকগণকে বুঝায় । ১৯৫০-৫১ সালের ক্যি-শ্রমিক 
অনুসন্ধানের’ (Agricultural Labour Enquiry) সংজ্ঞা অন্সারে, যে-ব্যক্তি 
বৎসরের অর্ধেক দিনের উপর অপরের নিকট মজুরিতে কাজ করে, সেই কৃষি-মিক 
পর্ধায়তুক্ত ।* এই কৃষি-শ্রমিকগণকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা হয়_সাময়িক 
শ্রমিক (০5091 Workers) এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক (attached workers)। স|ময়িক 
শ্রমিক হইল তাহারা যাহাদের রুষির ক্ষেত্রে নিয়োগের কোনরূপ নিশ্চয়তা নাই। 
সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা অন্তত কিছু দিন ধরিয়া নিযুক্ত থাকে। বিগত আদমন্থমারি অন্মারে 
সাময়িক কৃষি-শমিক মোট কৃষি-আমিক সংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ। ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ 
ভূমিহীন কৃষক ছাড়াও কৃষি-জমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালিক, রায়ত এবং গ্রাম্য কারিকরগণও 
আছে। নিজেদের জমি বা উপজীবিকা হইতে জীবনযাপনের বায় সংকুলান হয় না বলিয়া 
এই সকল ব্যক্তি সাময়িকভাবে কুষি-এমিকের কার্য করিতে বাধ্য হয়। 

১৯৫০-৫১ সাল হইতে ভারত সরকারের নির্দেশে কৃষি-এমিকদের নিয়োগ, উপার্জন, 

জীবনযাত্রার ব্যয়, খণের অবস্থা ও ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় লইয়া 
১44 তথ্যান্ন্ধানকার্ধ চলিতেছে । বহু তথ্য ইতিমধ্যেই সংগৃহীত 
Ld হইয়াছে। উপরি-উক্ত করুষি-শমিক অন্থপন্ধান রিপোর্ট হইতে 
ভূমিহীনত| জানা যায় যে, ভারতের মোট গ্রাম্য পরিবারের শতকরা ৩০ ভাগের 

উপর হইল ক্বযি-শ্রমিক পরিবার এবং ইহার অর্ধেক সম্পূর্ণভাবে 
কুষি-জমিবিহীন। 

এপর্যন্ত বর্ণনা হইতে অবশ্য ভারতে রুধি-এমিকেণীর জীবনযাত্রাপ্রণালী যে 
কত কঠোর তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না, সামান্য পরিচয় পাওয়! যায় মাত্র। 
সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে কুষি-শ্রমিকের জীবনযাত্রার অন্যান্ত দিকের যথা, মজুরির 
হার, মজুরি প্রদানের পদ্ধতি, নিয়োগের সময় প্রভৃতির পর্যালোচন| করিতে হইবে। 

ভারতের কৃষি-শ্রমিকের মজুরির হার অত্যন্ত অল্ল। অল্লক্ষেত্রেই শ্রমিককে তাহার 
জীবনধারণোপযোগী মজুরি (i৮i॥৪ ৮48০) দেওয়া হয়। উক্ত 
কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান রিপোর্ট হইতে জান! যায় যে, ১৯৫*-৫১ 
সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় ২৬৮ টাকার তুলনায় কুষি-এমিকের 
মাথাপিছু আয় ছিল ১০৪ টাকা মাত্র এবং রুধি-এ্রমিক পরিবারের গড় আয় ছিল বৎসরে 


* Second Five Year Plan—৩>২ পৃঠা। 


২ মজুরির অত্যলপ 
হার 


১১৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


মাত্র ৪৪৭ টাকা। মজুরিপ্রদানের পদ্ধতিও অত্যন্ত আপত্তিজনক। অনেকক্ষেত্রে 
শ্রমিককে নগদ মজুরি দেওয়া হয় নাঁ) অন্তত মজুরির একাংশ উৎপন্ন 

বা শস্তে প্রদান করা হয়। অবশ্য, বর্তমানে নগদ মজুরি প্রদানের 
দা প্রথা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে । 

ভারতের কৃষি-শরমিকের নিয়োগকাল সাময়িক । শস্তোৎপাদনের সময়ে তাহাদের 
বিশেষ চাহিদার স্থষ্টি হয়। অন্ত সময় তাহাদের উপার্জনের আশায় হয় শিক্পাঞ্চলে গমন 
করিতে, না-হয় গ্রামে থাকিয়া অতি নিয় মজুরিতে আরও সাময়িক- 
রঃ সাময়িক ভাবে অন্তান্ত কার্য করিতে হয়। আবার এ-দুইটির কোনটি সম্ভব 

না হইলে গ্রামে বসিয়া শস্যোৎপাদনের সময়ের উপার্জন দিয়া সারা 

বৎসরের ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়। 

হিসাব করা হইয়াছে যে, কৃষিকার্ধে রুষি-শ্রমিকগণের গড় নিয়োগকাল বৎসরে 
১৮৯ দিন মাত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়োগ আবার বৎসরে ১০, দিনেরও কম। শতকর| 
১৬ ভাগ ক্ষি শ্রমিকের আবার বৎসরে কোন প্রকার নিয়োগই নাই ।* সুতরাং অর্ধ- 
বেকারত্ব ও বেকারত্ব ভারতের রৃষি-শ্রমিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

ভারতীয় কৃষি-শমিকের ভয়ংকর অবস্থার আরও পরিচায়ক হইল আর একটি বিষয়ের 
অস্তিত্ব, যাহাকে কুষিগত ভূমিদাস প্রথা (agricultural serfdom) বলিয়া অভিহিত 
করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে-__বিশেষ করিয়া বোম্বাই, 
মাদ্রাজ, বিহার, উড়িয্যা এবং মধ্যপ্রদেশে এক একটি করিয়া কৃষি- 
অমিকশ্রেণী আছে যাহারা সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়া সর্বনিয় স্থানাধিকার করে এবং 
যাহার! ভূমির সহিত একরপ দাসত্বস্থত্রে আবদ্ধ। ভূমির মালিক সাধারণত প্রয়োজনের 
সময় তাহাদের এককালীন খণপ্রদান করিয়৷ একরূপ ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া লয়। 
খণ পরিশোধ করিবার উপায় তাহাদের নাই; ফলে প্রভুর আয়ত্তাধীনের বাহিরে যাইবার 
কথাও তাহারা চিন্তা করিতে পারে না। প্রভুই তাহাদের বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া দেয় 
ও খাগ্ঘ সরবরাহ করে। তাহাদের জন্য প্রভু যে-ব্যয় করে তাহার সহিত তাহাদের 
শ্রমের বাজার দামের কোনই সংগতি নাই। “কোনমতে জীবনধারণোপযোগী খাদ্য 
তাহাকে সরবরাহ করা হয় মাত্র এবং প্ররুতপক্ষে তাহার অবস্থা হইল মধ্য যুগের 
ভূমিদাসের মত।৮%% 

ভারতীয় কৃষি-শ্রমিকের অক্ষত! তাহার কঠোর জীবনযাত্রার কারণ কিনা? ইহা লইয়া 
এপর্যন্ত বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশের মতে, ভারতীয় রুষক তাহার 
ইয়োরোপীয় বা মার্কিন প্রতিলিপির সমান দক্ষ না হইলেও দক্ষতার 
দিক দিয়া অভিযোগ করিবার বিশেষ কিছুই নাই। ডাঃ ভোয়েলকার 
(91. V০elcker) বলেন, ভারতীয় কৃষক কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী, কঠোর পরিশ্রমী, 
পতন চু Tes 72187৮-৩১৫ পৃষ্ঠা । 

** Wadia and Merchans— Our Economic Problem. 
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অধ্যবনায়ী এবং অন্যান্য গুণসম্পন্ন। কিন্তু এ-সকলই অশিক্ষা, অস্বাস্থ্, গতান্গতিকতা 
এবং কুসংস্কারের ফলেব্যর্থ হইয়া যায়। ফলে কৃষকের স্বাভাবিক দক্ষতা তাহাকে 
জীবনযাত্রার পথে বিশেষ সহায়তা করে ন; সামাজিক ও অর্থ নৈতিক প্রতিবন্ধকের ফলে 
সকলই অকার্যকর হইয়া পড়ে । 

যাহাই হউক, ভারতীয় কুষি-শমিককে এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় রাখিয়া রুষির সংস্কার - 
সাধনের চেষ্টা করিলে তাহা যে ফলবতী হইতে পারে না এ-স্বন্ধে বিভিন্ন কমিশন, কমিটি 
এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি একমত | ১৯৫০ সালে কুষি-সংস্কার কমিটি 
(Agrarian Reforms Committee) স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছিল 
যে, পূর্বের মত কৃষি-সংস্কারের যে-কোন পরিকল্পনায় কষি-এ্রমিককে 
বাদ দিয়া রাখিলে কৃষি-ব্যবস্থায় একটি পরিচর্ধাহীন উন্মুক্ত ক্ষত রাখিয়া যাওয়া হইবে । 
পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছে, অব্যাহত নিয়োগের অভাব এবং নানারূপ সামাজিক 
প্রতিবন্ধক যাহাদের বৈশিষ্ট্য এরূপ বহুসংখ্যক রুষি-এমিকের অস্তিত্বকে বর্তমান কৃষি- 
পদ্ধতির অন্যতম প্রধান দুর্বলতা এমনকি অনিশ্চয়তারও স্থত্র বলিয় গণ্য করিতে হইবে ।& 
স্থতরাং প্রতিবিধান অবলম্বন করা অপরিহার্য । 


কারণ ।088568) ৪ প্রতিবিধানের পর্যালোচনার পূর্বে ক্ুধিএমিকদের বর্তমান 
অবস্থার কারণান্সসন্ধকান করা প্রয়োজন। কৃষি-শ্রমিকদের মংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পবিকল্পনায় বল! হইয়াছিল ঘে, গ্রাম্য শিল্পের বিনাশের 
ফলে বহু শিল্পী আংশিকভাবে ক্বষি-অমিক পর্যায়ভূক্ত হইয়াছে; 
জোতের খণ্ডিকরণ এবং অনন্বদ্ধতার প্রসার বহু ক্যককে সাময়িক 
কৃষিআমিকে পরিণত করিয়াছে ; এবং বৃহৎ বৃহৎ খামারের আয়তন-হ্রাম সমস্যাকে 
গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে।** ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে, “গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থায় 
সাধারণ অধিকারের বিনাশ, যৌথ উদ্যোগের অব্যবহার, জোতের খণ্ডিকরণ এবং 
অমন্বদ্ধতা, বাধাবিহীনভাবে মর্টগেজ প্রথায় কুষি-জমি হস্তান্তরিতকরণ এবং কুটির শিল্পের 
অবনতিই” হইল ভূমিহীন বা গ্রায়-ভূমিহীন কষি-এমিকের অসম্ভব সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ । 
রুষিঅমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে মজুরির হার অন্বাভাবিকরূপে কমিয়া গিয়াছে এবং 
পুরাতন ভূমিদাস প্রথা প্রবর্তিত রাখা সম্ভব হইয়াছে। জোতের খণ্ডিকরণ ও 'অনন্বদ্ধতার 
জন্য কুষিকার্ধে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়৷ গিয়াছে । ইহার ফলে 
কমিশিকদেঃ সংখা. শ্রমিকের মজুরি আরও হা পাইয়াছে। পুরে গ্রাম্য ও কুটির শিল 
খা হইতে কৃষকের যে-আয় হইত তাহার পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 
রঃ অপরদিকে শ্রমিকের দক্ষতাবুদ্ধির পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা করা হয় নাই, 
তাহার অজ্ঞতা কুসংস্কার দূর করিবার যোগ্য ব্যবস্থাও করা৷ হয় নাই। 
কৃষি-শমিকদের অবস্থার উন্নয়নের কার্যক্রম (Programme for 
Amelioration of the Condition of Agricultural Workers): বিগত দুই 
© SFist Five Voss লও পু ! 
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কৃষিশ্রমিকের অবস্থা 
উন্নয়নের প্রয়োজনীয় তা 


কৃষিশ্রমিকদের সংখা" 
বৃদ্ধির কারণ 


১২০ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 
দশক ধরিয়া কৃষি-শ্রমিকের অবস্থা উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিয়া আসা হইলেও এই প্রচেষ্টার 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে পরিকল্পিত* অর্থ-ব্যবস্থা গৃহীত হইবার পর 
পথম পরিকমনার  হইতে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে রুষি-শ্রমিকদের কল্যাণের 
কার্যক্রম 5 
জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বনের সুপারিশ করা হইয়াছিল ঃ 

(ক) শ্রমিককে বাসগৃহে দখলিকার স্বত্ব প্রদান করিতে হইবে এবং যেখানে যেখানে 
সম্ভব সেইখানেই তাহাকে বাসগৃহের সহিত একটি ছোট তরিতরকারির ক্ষেতের জন্য 
প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করিতে হইবে ; 

(খ) ভূদান্যজ্ঞের সমর্থন দ্বারা ভূমিহীন কৃষি-শরমিকের জমির ব্যবস্থা করিতে হইবে) 
ভুদানকে চিরন্তনভাবে গ্রামোননয়নের কার্ষপন্ধতির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ; 

(গ) সর্বাধিক সংখ্যায় শ্রমিক-সমবায় সমিতি (labour co-operatives) গঠন 
করিতে হইবে এবং এই সকল সমিতির মাধ্যমে স্থানীয় সেচ-ব্যবস্তা নির্মাণ ও অনুরূপ 
অন্যান্য কার্য সম্পাদিত করিতে হইবে) 

(ঘ) যেখানে সম্ভব সেইখানেই পুনরুদ্ধত পতিত ও নৃতন আবাদীকুত জমিকে এই 
সকল সমবায় সমিতির হস্তে সমর্পণ কর! হইবে ; এবং সমিতি ইহাতে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক 
এবং অতি ক্ষুদ্র জোতের মালিক কৃষকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থ! করিবে 3 

(ঙ) গৃহনির্মাণ, এবং কৃষির সহিত সংগতিপূর্ণ শিল্পসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ 
ক্রয় ইত্যাদি বাবদ অৰ্থসাহায্য করিতে হইবে; 

(6) শিক্ষামূলক বৃত্তির (educational stipends) মাধ্যমে বিশেষ সাহায্যের 
ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের বৃত্তিমূলক (৮০০ati০॥৷৭!) ও শিক্ষাসম্পকিত (technical) 
শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে; + 

(ছ) গ্রাম্য সম্প্রসারণ কমিগণকে (rural extension workers) কষি-শমিকগণের 
কল্যাণের প্রতি সর্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলি বিশেষভাবে কৃষি- 
অমিকগণের কল্যাণের দায়িত্ব বহন করিবে ; 

(জ) কৃষি-শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকল্লে কৃষির ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের 
নৃণতম মজুরি আইন (Minimum Weges Act, 1948) কার্যকর করিতে হইবে) 

(ঝ) অঙ্গ্নত শ্রেণীসমূহের উন্নয়নের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । 

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সম্পর্কে যে কার্যক্রম প্রস্ত ঠ কর! হইয়াছে তাহা 
একরপ প্রথম পরিকল্পনারই অনুসরণ । এই কার্যক্রমের মধ্যে আছে শ্রমিক সমবায় 

সমিতি (labour ০০-০peratives) গঠন, কৃষি-শ্রমিকদের পুনর্বাসন, 
হলা নৃনতম মজুরি নির্ধারণ ও কার্যকরকরণ ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও 
| কষির উন্নততর সংগঠন, কুটির ও গ্রাম্য শিল্পের প্রসার, অনুন্নত 


সাদায়সমূহের কল্যাণ, কৃষি-জমির পুনর্বটন প্রভৃতি কবষি-শ্রমিককে নানাপ্রকার স্থবিধ 
দান করিবে। 


3 কৃষি-শ্রমিক ১২১ 


প্রথম পরিকল্পনার মত দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসনের. জন্য 
ভূদান আন্দোলন ও শ্রমিক সমবায় সমিতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 
বলা হইয়াছে যে, ভূদানের মাধ্যমে যে-সকল জমি পাওয়! যাইবে তাহ! প্রধানত রুষি- 
শ্রমিকের পুনর্বাসনের জন্যই ব্যবহার করা হইবে । দ্বিতীয়ত, শ্রমিক সমবায় সমিতি 
গঠনে জাতীয় সম্প্রসারণ যেন বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়। তৃতীয়ত, যেখানে ন্যুনতম মজুরি 
এখনও নির্ধারিত হয় নাই সেখানে এই কার্য অবিলম্বেই সমাধা করিতে হইবে | পরিশেষে, 
সমগ্র গ্রাম্য সম্প্রদায়কে ভূমিহীন কৃুষি-এমিকের পুনর্বাসনে মনোযোগ দিতে হইবে । 

এখন উপরি-উক্ত কার্যক্রমকে কতদূর অন্ুরণ করা হইয়াছে তাহার আলোচনা করা 
যাইতে পারে। প্রথম পরিকল্পনতে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 

কয়েকটি পুনর্বাসন উপনিবেশ এবং ভূপ|লে একটি যান্ত্রিক কৃষি-খামার 
বার (mechanised farm) স্থাপন করা হয়। ভূদান, কুষি-জমির 
২77 উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ এবং পতিত জমির পুনরুদ্ধারের ফলে যে 
অতিরিক্ত জমি পাওয়া যাইতেছে তাহা৷ প্রধানত ভূমিহীন কৃষি- 

শ্রমিকদের পুনর্বাসনের কার্ষেই নিয়োগ করা হইতেছে।  শ্রমিক-উপনিবেশসমূহে 
সমবায় পদ্ধতিতে রুষিকার্ধ চালু করা হইয়াছে এবং অমিক সমবায় (11১01 
০০-০peratives) গঠন করা হইয়াছে। ভূমিদাস প্রথার বিলুপ্তির দিকেও দৃষ্টি 
দেওয়া হইয়াছে। ইহা পরিকল্পনার অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নয়নকার্ষের অন্তর্ভুক্ত । 
কয়েকটি রাজ্যে কষি-শরমিকের বাসগৃহের জন্য জমির ব্যবস্থা করিয়া আইনও পাস করা 
হইয়াছে। ন্যুনতম মজুরি-নির্ধারণ কার্যও বহুদূর অগ্রদর হইয়া গিয়াছে। পাঞাব, 
রাজস্থান, উড়িগ্তা, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ ও ত্রিপুরা-_এই কয়টি রাজ্য ও বেন্দ্রশাসিত 
অঞ্চলের সমগ্রে এবং আলাম, বিহার, বোষ্ব।ই, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবংগ প্রভৃতি ০টি 
রাজ্যের স্বল্প মজুরি অঞ্চলে (1০ ৮4৩ ৪7০৪9) রষি-শ্রমিকদের জন্য ন্যুনতম মজুরি 
ইতিমধ্যেই নির্ধারণ করা হইয়াছে । বাকী রাজ্যগুলি এই কার্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন 
সময়ের মধ্যেই শেষ করিবে কথা আছে। 

ইতিমধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সালের রুধি-এমিকের অবস্থা সম্বন্ধে আর একবার অনুসন্ধান 
করা হইয়াছে। ইহা! “দ্বিহীয় কুষি-শ্রমিক অনুসন্ধান’ (Second Agricultural 
Labour Enquiry) নামে অভিহিত। এই অঙ্গুমন্ধানের রিপোর্টের ভিত্তিতে তৃতীয় 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় অন্যান্য ব্যবস্থাও অধলদ্দিত হইবে আশা করা যায়।* 

উপসংহার £ ক্রষি-্রমিকের অবস্থান্তর হইল দীর্ঘকাল উন্নয়নের প্রশ্ন । এই 
সমস্তা জটুলও বটে । সমস্তাটির বিশ্লেষণকালে ও সমাধানের প্রচেষ্টায় দুইটি বিষয় মনে 
রাখিতে হইবে__যথা, (১) গ্রামাঞ্চলে বেকারাবস্থা। (unemployment) এবং অর্ধ- 
নিয়োগের (under-employment) মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এবং (২) প্রধানত 
জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলেই সমস্তাটি সাম্প্রতিক রূপ ধারণ করিয়াছে। স্বতরাং শুধু যে 


* India—1959. 


১২২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


বর্তমান বেকারাবস্থার পরিমাণই কমাইতে হইবে তাহা নহে, বর্ধমান জনসংখ্যার দরুন 
ভবিষ্যতেও নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে । সস্তার এই প্রকার সমাধান হইল 
দীৰ্ঘকালীন এবং সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রশ্ন। স্থতরাং আমাদিগকে দীর্ঘকালের দিকেই দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতে হইবে । 
প্রশ্নোত্তর 

1, Describe the present condition of agricultural labourers in India, What 
measures would you recommend to improve their lot ? (১১৭-১১৯ পৃষ্ঠা ) 

2, Discuss the measures that have been adopted to improve the lot of the 
agricultural worker in India. (১২০-১২৩ পৃষ্ঠা ) 


একাদশ অধ্যায় 


ক্ৰুম্মিগত ম্ুলঞ্খন 


(Agricultural Finance) 


সমস্যার প্রন্ধতি (Nature of the Problem ) : বর্তমান উৎপাদন- 
ব্যবস্থায় খণ হইতেই অধিকাংশ মূলধন সংগৃহীত হয়। কৃষিকাৰ্ষয এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
নহে। বিন্ধ ক্ষুদ্রায়তনে সম্পাদন কর! হয় বলিয়৷ ভারতের কৃবিকার্ধ ইহার ব্যতিক্রম 
হইতে পারিত।' ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনেক সময় মালিকের নিজস্ব 
মূলধন হইতে পরিচালিত হয়। ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে ইহা কাম্য হইলেও সম্ভব হয় 
নাই। বরং ভারতীয় কৃষকের পক্ষে খণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা 
উন্নত দেশসমূহের রুষকগণ অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহার কারণ হইল ভারতীয় কৃষির 
প্রকৃতি । ভারতে কষিকার্য মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত। এখানে কৃষক 
খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের রৃষিকার্ধ সম্পাদন করিয়া কোনমতে দিন গুজরান করে। 
সাধারণ বংসরেই জীবিকানির্বাহের ব্যয়ের পর তাহার হাতে উদ্ধত কিছুই থাকে না 
বলিলেই চলে। ইহার পর যদি কোন কারণে অঙ্ন্না ঘটে__-জলসেচ-ব্যবস্থার 
সবন্দোবস্তের অভাবে যাহা প্রায়ই ঘটি়া থাকে_-তবে কৃষকের পক্ষে খণের পন্থা গ্রহণ 
করা ছাড়া আর গত্যত্তর থাকে না। কৃষিকার্য পরিচালনা ছাড়াও সামাজিক কর্তব্য 
সম্পাদন এবং ব্যাধি ইত্যাদির ন্যায় জীবনযাত্রার পথে আকস্মিক ব্যয়নির্বাহের জন্যও 
কষককে খণগ্রাহী হিসাবে অবতীর্ণ হইতে হ্য়-_কারণ তাহার হস্তে সঞ্চিত অর্থ কিছুই 
থাকে না। এপ্রসংগে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হুইবে। ইহা হইল চে খণগ্রাহী 
হিসানে ককের ভূমিকা অত্যন্ত ছর্বল। তাহার জামিন দিবার কিছুই থাকে না) কৃষির 
PL জনা খণ পরিশোধের অনিশ্চয়তার মাত্রাও অত্যধিক । উপরস্ত, খণের 


মান্য বলিয়। খণগ্রহণের অপরিহার্য বায়ের ( overhead costs 
র পরিমাণ 
অত্যধিক হইতে বাধ্য। : 


w 


কৃষিগত মূলধন ১২৩ 


উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে কষিগত মূলধন সমস্তার প্রকৃতিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করা 
চলে ঃ (ক) ভারতীয় ক্ুষির সংগঠনগত দুর্বলতা কুষককে খণগত 
১7১ মূলধনের উপর সপ্পরণভাবে নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়াছে ; (খ) 
বির্েষণ ভারতীয় রুষক পুরাতন খণভারে প্রপীড়িত; (গ) খণ সরবরাহের 
সথত্রগুলি পর্যাপ্ত বা কৃষকের পক্ষে কাম্য-_কোনটাই নহে। স্থতরাং 
কষিগত মূলধনের এই তিনটি দুর্বলতাই দূর করিতে হইবে । প্রথমত, কুষির সংগঠনগত 
দুর্বলত! দুর করিয়া কৃষকের আয়বৃদ্ধির এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে খণগত মূলধনের 
উপর তাহার নির্ভরশীলতার পরিমাণ যেন দিন দিন হ্রাস এবং তাহার খন গ্রহণযোগ্যত৷ 
(creditworthiness) যেন দিন দিন বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, অন্ুৎপাদনখীল পুরাতন 
খণের পরিমাণকে এরূপভাবে কমাইতে হইবে যেন ইহা পরিশোধ কর! কৃষকের 
গতিতে কুলায়। তৃতীয়ত, কাম্য পন্থায় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষি-খণ সরবর|হেরও 
উপযুক্ত ব্যবস্থ। করিতে হইবে । 


ইহার মধ্যে প্রথম করণীয় বা আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইল কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রশ্ন, 
যাহার আলোচনা কৃষিক্য সংক্রান্ত বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যাপকভাবে 
কর! হইতেছে । সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমস্ত 
__ অর্থাৎ কুষি-খণের সমস্ত! (Problem of Agricultural Debt) ও কুষিখণ ব্যবস্থার 
সমস্ত৷ (Problem of Agricultural Credit) এবং ইহাদের সমাধান সম্পর্কেই 
আলোচনা কর! হইবে। 


কৃষি-খাণের সমস্য! ( Problem of Agricultural Debt) 8 
ভারতের কুষকশ্রেণী পুরুষানুক্রমে আক খণে ডুবিয়া আছে। বল! হয়, ভারতীয় ক্রযক 
খণের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে, খণ লইয়া জীবন অতিবাহিত করে 
রী ব্যক্তিগত এবং খাণগ্রস্ত হইয়াই মারা যায়। মহাজনের নিকট হইতে একবার 
খণ করিলে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিশোধ করা রুষকের পক্ষে 
সম্ভব হয় না; সদ দিতে দিতেই তাহার জীবন কাটিয়া যায়। অনেক সময় আবার সুদও 
সে মিটাইয়| দিতে পারে না। ফলে খণের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেই থাকে। তারপর 
একদিন খণভার পুত্রের স্বন্ধে চাপাইয়া দিয়! ভারতীয় রুঘক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। 
কৃষি-ধণের পরিমাণ ও প্রকৃতি (Volume and Nature of 
Agricultural Debt )£ বিভিন্ন সময়ে ভারতের কৃষি-ণের পরিমাণ নির্ধারণ করা 
চি হইয়াছে। এ্তিহাপিক পরিক্রমায় দেখিলে কৃষি গ্রামাঞ্চলের খাণের 
৪৬ ( Rural Debt or Rural Indebtedness ) বর্ধমান প্রকৃতিতে 
সালের মধ্যে কৃষি- J 
খণের বৃদ্ধি বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। দেখা যায় যে, ১৯১১ সাল হইতে 
১৯৩৭ সালের মধ্যে সমগ্র ভারতে গ্রামাঞ্চলের খণের পরিমাণ ছয় 
গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল--ইহ| ৩০* কোটি টক! হইতে ১,৮: কোটি টাকায় দাড়াই য়াছিল। 


দুই প্রকার সমস্তা 


১২৪ ভারতীয় অর্থ বিষ্ঠা 


বর্তমান সময়ে সমগ্র ভারতীয় ইউনিয়নের কুষি-ধণের পরিমাণ কত তাহা হিসাব কর! 
হয় নাই। ১৯৫১ সালে নিযুক্ত সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য 'খণ জরিপ কমিটি (&41]-[ndia 
Rural Credit Survey Committee) মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে জরিপকার্য 
সমাধা করে। সুতরাং ইহার পক্ষে কৃষি-খণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
গানে কিত্থপের .. নির্দেশ করা সম্ভব হইলেও, সমগ্র ভারতে মোট ব্বণের পরিমাণ 
5019 কিনি নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। উক্ত কমিটি কিন্ত ভারতীয় 
ক্কষকগণের মোট বাৎসরিক খণের প্রয়োজনীয়তা (total 21112] 
requirement) সন্বন্ধে একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়াছে। ইহা! হইল ৭৫০ কোটি টাক! 
_ঘর্থাৎ সর্বভারতীয় গ্রাম্য জরিপ কমিটির হিসাব অন্থমারে ভারতীয় কুষকগণের 
পক্ষে বৎসরে মোট 9৫* কোটি টাকার মত খণ গ্রহণের প্রয়োজন হয় |* 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বর্তমান গ্রাম্য খণের নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলেও ইহা 
বচ্ছনে' বলা. যাইতে পারে যে, যুদ্ধের সময়ে কৃষিজ দ্রব্যের স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে 
রুষকের অবস্থার উন্নতির দরুন কুষি-ণের পরিমাণ কতকটা কমিয়াছে। আঞ্চলিক 
ভিত্তিতে যে সকল হিসাব করা হইয়াছে তাহা এই অডিমতকেই 
ুলাবৃদ্ধির দরুন সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৬ সালের বোস্বাই-এর সারাইয়া 
বারি লে ধাপের কমিটি (Saraiya Committee) এবং মাদ্রাজে ডাঃ নাইডুর 
পরিমাণহ!ম 
অনুমন্ধানের কথা| উল্লেখ করা যাইতে পারে। সারাইয়া কমিটি 
দেখিয়াছিল যে, বোম্বাই রাজ্যে বড় বড় কুষকদের খণ ৫, ভাগ কমিয়াছে। ডাঃ নাইডুর 
হিসাবে মান্রাজ প্রদেশে মোট কৃষি-থণের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। 
তবে অনেকে বলেন যে, কৃষিজ দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে বড় বড় কুষকেরই খণগ্রস্ততার 
পরিমাণ কমিয়াছে, সকলের নহে। সাধারণ কুষকের পক্ষে পরিবারের ভরণপোষণ এবং 
কষিকারধের জন্য প্রয়ে|জনীয স্থাভ|বিক ব্যয় মিটা ইবার পর উদ্ধৃত কিছুই থাকে না বলিলেই 
চলে। স্বতরাং মূল্যবৃদ্ধি ঘটিল কি না-ঘটিল তাহাতে তাহার কিছুই যায় আসে না। 
বরং বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে তাহার পক্ষে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই সংগ্রহ 
. কর] কঠিন হহয়| পড়ে - খণ পরিশোধ করার কথা চিন্তা করা ত’ দূরের কথা। সারাইয়া 
কমিটি, ডাঃ নাইডু প্রভৃতির অঙ্গসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, মূল্যবৃদ্ধির দরুন মাত্র 
শারদ শতকরা ৬ ভাগ কৃষক লাভবান হইয়াছে। তবে গ্রাম্য খণ জরিপ 
না কমিটি মতে, ছোট ছোট ক্ষেত্রে খণের মোট পরিমাণ বা অর্থভার 
(money burden) যুদ্ধের সময় বিশেষ বাড়ে নাই। অপরদিকে 
রং খণের আসল ভার (1৭! 115) বহুলাংশে কমিয়াছে।** এইজন্য উক্ত কমিটি 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, ভারতীয় কষিজীবী তাহার খণ পূর্বাপেক্ষ সহজে বহন 
করিতে সমর্থ । 


2 
* All-India Rural Credit Survey Committee—Report Vol. I. P, 156. 
** All-India Rural Credit Survey Report 1, P, 19. 


mmm ____ 


2 কৃষিগত মূলধন ১২৫ 


ভারতের রৃষি-ধণ সামান্য মাত্রায় ভিন্ন প্রকৃতির হইলে ইহার পরিমাণ লইয়া এত 
আলোচনার প্রয়োজন মোটেই হত না। প্রত্যেক দেশেই রুঘককে খণ করিতে হয়। 
কৃষ্ণের একৃতি  সঈতর|ং ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই; আপা তুষ্টিতে ইহা 
কোন সমস্যাও নহে। কুষিজীবিগণের সংখ্যার তুলনায় ভারতে 
কুিখণের পরিমাণও অত্যধিক নহে। তবে ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ সমান্তর/লবিহীন 
বল৷ চলে। ভারতীয় কুষক সকলসময় কৃষিকার্য সম্পাদনের জন্য খণ গ্রহণ করে না; 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং মামলা-মকদমা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি অন্থৎপাদনশীল 
ও অপচয়মূলক কারণেও খণগ্রস্ত হয়। ফলে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে এই সকল খণ পরিশোধের 
উপায় থাকে না । কোন উদ্ধ ত্ও তাহার থাকে না বলিয়া খণভার ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে 
তাহার বুকে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসে । 
খণগ্রস্ততার কারণ (Causes of Indebtedness) £ = ভারতে রুষি-ধণের 
প্রাথমিক কারণাম্ুসন্ধানে অধিক দূর যাইতে হয় না। লোকের আয় অপেক্ষা ব্যয় যখন 
অধিক হয় তখনই সে খণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই সাধারণ সত্যটি 
ভারতীয় কৃষকের বেলায় বিশেষভাবে প্রযোজ্য । এক কথায় বলা 
যায় যে, ভারতীয় কৃষকের চরম দারিদ্র গ্রামাঞ্চলের খের বিপুলতার 
কারণ। ভারতে কষিকার্য অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, 
জোতের খণ্ডিকরণ ও অমম্বদ্ধতা, মূলধনের অভাব, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়ের অব্যবস্থা। 
অন্যান্য উপজীবিকা!র অভাব প্রভৃতি ভারতীয় ক্লুষিকে মুনাফাবিহীন করিয়া রাখিয়াছে। 
এই প্রসংগে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চে্ট বলেন, “যে-দেশে কৃষিকার্য বৃষ্টিপাতের সম্ভাবন| 
লইয়া জুয়াখেলা মাত্র এবং যেখানে প্রতি চার অথবা পাচ বৎসরের মধ্যে এক বৎসর 
অজন্সা হইবেই সেখানে রুষক, যে স্বাভাবিক উৎপাদনের বৎসরে কোনমতে দিন গুজরান 
করে, অজন্মার বৎসরে খণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেই।”* অজন্াার বৎসরে যদি তাহার 
পক্ষে আবার বীজ বা চাষের বলদ ক্রয় করিবার অথবা বসবাসগৃহ মেরামত করিবার 
প্রয়োজন হয় তবে খণের পরিমাণ বিশেষ বর্ধিত আকার ধারণ করিবেই। গ্রাম্য খণ 
জরিপ কমিটির রিপোর্টে দেখান হইয়াছে যে, ছোট ছোট কুষকের খণের প্রায় শতকরা ৫০ 
ভাগ হইল পরিবারের ব্যয়নির্বাহ করিবার জন্য 1 
এক দিক দিয়া কৃষকের দারিদ্য যেরূপ তাহার খণগ্রস্ততার কারণ অন্যদিক দিয়া 
তাহার খণগ্রস্ততাও আবার তাহার দারিদ্র্যের কারণ । পুরুযাহুক্রমে যে-খণ কৃষকের 
স্বন্ধে চাপান আছে তাহা তাহাকে অনেকাংশে দরিদ্র করিয়া 
২। পুরুঘানুক্রমিক ধণ রাখিয়াছে। পিতৃধণের স্থদ প্রদান করিবার জন্যই কৃষককে অনেক 
ম সময় খণ করিতে হয়; এবং একবার খণ করিলে অধিকাংশ সময় 


১। কৃষকের চর্ম 
দারিদ্র্য 


A * লারা জীবনেও ইহা পরিশোধ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদন্ত 


* Wadia and Merchant—Our Economic Problem, Ch. 12, 
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১২৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


কমিটির হিসাব অনুসারে ১৯২৯ সালের ৯০০ কোটি টাকা খণের মধ্যে ৫০০ কোটি টাকার 
উপর ছিল পিতৃপুরুষের খণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রামাঞ্চলের খণ সম্পর্কে একটি 
দূরতিক্রম্য চক্রের সৃষ্টি ইইয়াছে। কৃষক দরিদ্র বলিয়াই সে খণগ্রস্ত, এবং খণগ্রস্ত বলিয়াই 
মে দরিদ্র। 3 
তৃতীয়ত, ব্যয়বাহুল্যকেও কৃষিগত খণের অন্যতম কারণ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে । 
সাধারণত মামল|-মকদ্দমা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে ভারতীয় কুক 
অবিবেচকের ন্যায় ব্যয় করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদন্ত কমিটি 
=! ইকর বার... দেখাইয়াছিল যে, মাত্র কতিপয় ক্ষেত্রেই কৃষক কৃষি-জমি উন্নয়নের 
টা জন্য খণ গ্রহণ করিয়াছে । এ কমিটি ইহাও উল্লেখ করিয়াছিল যে, 
কষি-খণ অনুৎপাদনশীল হওয়ার জন্য কৃষি-জমি মহাজনদের নিকট হস্তাস্তরিত হইয়া ভূমিহীন 
সর্বহারার (landless proletariat) সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। শুর ম্যালকম ডালিং-এর 
সাম্প্রতিক রিপোর্টে * সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে কৃষক যে খণ করিয়াও অপব্যয় করে 
তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। 
চতুখত, ভারতে ভূমি-রাজস্বের অত্যধিক হার এবং ইহা আদায়ের সময় কৃষি-খণের 
আর একটি কারণ। ভূমি-রাজস্বের হার অধিক বলিয়! অনেক ক্ষেত্রে 
5 ছুসিলারধের কৃষককে সুতন্মার বৎসরেও খণ করিয়া ইহা মিটাইতে হয়। 
ধিক হার ও ইহার 
আদায়ের সবর অজ্গ্নার বৎসরেও তাহাকে ইহা হইতে রেহাই দেওয়া হয় না। 
ইহার উপর আবার ফদল বাজারে বিক্তীত হইবার পূর্বেই ভূমি- 
রাজন আদায় করা হয়। ফলে কুষককে মহাজনের নিকট ফসল বন্ধক রাখিয়া খণ সংগ্রহ 
করিতে হয়। ইহাতে সে তাহার ফদলের উচিত মূল্য পায় না) এবং স্বভাবতই সম্পূর্ণভাবে 
খণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে পারে না। 
সম্প্রতি অবশ্য কর তদন্তকারী কমিশন (14৯86107101 Commission) 
এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে ভূমি-রাজস্বের ভার বর্তমানে আর উল্লেখযোগ্য নহে। 
তবুও বলা যায়, ভূমি-রাজস্বের হার পুরুষানুক্রমিক খণের জন্য অনেকাংশে দায়ী । এই 
কারণে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভূমি-রাজন্বের হার কমাইবার নীতি পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থাতে 
গৃহীত হইয়াছে। 
পঞ্চমত, বিভিন্ন ভূমি-রাজন্ ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগিগণ কৃষকের খণগ্রস্ততার পরিমাণ 
বাড়াইয়া দিয়াছিল। মধ্যম্বত্বভোগিগণের অস্তিত্বের দরুনই 
রা বহুলাংশে রুষিকার্ধ মুনাফাহীন হইয়া দীড়াইয়াছিল। অনেকক্ষেত্রে 
জোতের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, কৃষকের পক্ষে মধ্যস্বত্বভোগিগণের 
দাবি মিটাইয়া তাহার নিজের পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করাই কঠিন হইয়া উঠিত। 
স্থতরাং অনাহারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার পক্ষে অবলম্বনীয় একটিমাত্র 
পদ্থা ছিল খণ করিয়াও কৃষি-জমির পরিমাণ বাড়ান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ইহাই করিত। 


* Certain Aspects of Co-operative Movement in [7019--1958, 
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পরিশেষে আছে গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকা ৷ দারিদ্র্য এবং অন্যান্য কারণে কৃষকের খণের 
প্রয়োজনীয়ত| যে-চক্রের স্থচনা করিয়াছে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে ঝণদাত! হিসাবে গ্রাম্য 
মহাজন দ্বারা । গ্রাম্য মহাজনের অস্তিত্ব যদি না থাকিত তবে 
উ 3 মহাজনের কৃষকের পক্ষে খণ প্রাপ্তির স্থবিধাও থাকিত না। কারণে-অকারণে 
সে যখন-তখন খণ গ্রহণ করিয়া ইহার ভারে প্রপীড়িত হইত না) 
ফসল বন্ধক রাখিয়া বাজার অপেক্ষা অর দামে ইহা বিক্রয় করিতেও সে বাধ্য হইত না। 
পূর্বে গ্রাম্য মহাজনকে নিয়ন্ত্রণ করিত সামাজিক প্রথা। এইরপ প্রথ| ছিল যে মহাজন 
যে-টাকা খণ হিসাবে প্রদান করিত সুদসমেত কোনমতেই তাহার দিগুণের অধিক আদায় 
করিতে পারিত না। কালক্রমে এই সকল প্রথা বিলুপ্ত হইয়| যায়; গ্রাম্য সমাজের 
অন্থশাসনও শিথিল হইয়| পড়ে। ফলে মহাজনের পক্ষে নীতিবিগহিত বাবহারের পথ 
ক্রমে স্থগম হইয়া উঠে; হিদাবের স্থকৌশল পরিবর্তনসাধন ( manipulation of 
৭cc০U৷t5 ) এবং অন্তান্য উপায়ে প্রবঞ্চনার পদ্থাও সে ক্রমশ অবলম্বন করিতে থাকে। 
ইহার উপর অর্থশালী বলিয়া প্রচলিত বিচার-ব্যবস্থায় তাহার পক্ষে প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য 
নকল অর্থ আদায় করিবার স্থবিধা থাকায় গ্রাম্য মহাজন হুদখে।র ও প্রবঞ্চকের ভূমিকায় 
দরিদ্র অশিক্ষিত সরল গ্রাম্য কৃষককে শোষণ করিতে থাকে । 
রুষি-খণের কারণের উপসংহার হিসাবে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট বলেন, “গ্রাম্য 
- খের কারণ হিসাবে অমিতব্যিতা ও কলহম্পৃহাকে নির্দেশ করিয়া হতভাগ্য কৃষককে 
অপরিণ।মদর্শী বলিয়া অকারণে অপরাধী করিলে স্ম্পষ্ট অনুধাবনের 
রিনি অক্ষমতাই প্রকাশ পাইবে ৷” কুষি-খণের প্রধান কারণ মুনাফাহীন 
কুষিকর্ম॥ যে অসন্বদ্ধ জোতে কৃষক খণভার বহন করিয়া চলিতেছে 
তাহ হইতে মুনাফা লাভ কর! বিশেষজ্ঞের পক্ষেও সম্ভব নয়_এমনকি ইহা হইতে 
দৈনন্দিন অন্্সংস্থানও করা কঠিন ব্যাপার দ্বিতীয়ত, কুষিগত অর্থ-ব্যবস্থা অস্তিত্ব 
বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়। সম্পূর্ণ স্থিতিশীল থাকিলেও ইহাকে 
১। মুনাফাহীন বিশ্বের বাজারের সহিত সংযুক্ত কর! হইয়াছে। “কিন্ত ভারতীয় 
টি কুষককে যখন বিশ্বের বাজার দামের ঘুর্ণাবর্তে টানিয়া আনা হইয়াছে 
২। থণ-্যবস্থার . তখন তাহার জন্য মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ডেনমার্ক, জার্মেনী 
হবন্দোবপ্তের অভাব প্রভৃতি দেশের রুষকশ্রেণীর প্যায় সংগঠন বা খণব্যবস্থার কোন 
সুবন্দোবস্ত করা হয় নাই ।৮% 
অধ্যাপক ওয়ারিয়া ও মার্চেন্ট প্রদর্শিত দ্বিতীয় কারণটি ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় যে, 
ভারতীয় রুষক আজ বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। বিশ্বের 
. বাজারে রি পণ্যের দামের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত তাহার ভাগ্য বিজড়িত। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
পাটের দাম সহসা যদি কমিয় যায় তবে ইহা ভারতীয় কুককে আঘাত করিবে। কিন্ত 
আঘাত সহ করিবার জন্, প্রতিযোগী হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য যে সংগঠনগত 
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শক্তির প্রয়োজন, যে সহজপ্রাপ্য খণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহা ভারতীয় কৃষকের আয়ত্তাধীন | 
নহে। ফলে কোন কিছু ঘটিলেই তাহাকে মুতিমান জ্রকল্যাণ গ্রাম্য মহাজনের দ্বারস্থ ] 
হইতে হয়। কৃষি অস্তিত্ব বজায়ের সংগঠন বলিয়া একবার খ্রণগ্রহণ করিলে ইহা হইতে | 
কৃষকের আর পরিত্রাণ নাই। তাহার খণভার ক্রমশই বাড়িতে থাকে। | 
কৃষি-খণের প্রতিবিধানকল্পে অবলদ্ধিত প্রতিবিধান ( Measures | 
adopted to tackle the Problem of Rural Indebtedness): ভারতে রুষি- | 
খণের সমস্তা! সম্বন্ধে সরকার প্রথম সচেতন হয় উনবিংশ শতাব্দীর 
এতিহাসিক পরিক্রম শেষের দিকে। ইহার ফলে ১৮৭৯ সালে দাক্ষিণাত্য কৃষিজীবী 
পরিত্রাণ আইন ( Deccan Agriculturists Relief Act, 1879) পাস হয়। 
এই আইনের দ্বার! সুদের অত্যধিক হার হ্রাস করা হইয়াছিল এবং মহাজনদিগকে রীতিমত 
হিদাবপত্র রাখিতে বাধ্য করা হইয়াছিল । উপরন্থ, দায়াবদ্ধ না থাকিলে কৃষকের নিকট 
হইতে জমির হস্তাস্তরিকরণও নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল । ইহার পর ১৮৮৩ সালে ভূমি 
উন্নয়ন খণ আইন ( Land [Improvement Loans Act, 1883) এবং ১৮৮৪ 
সালে কষিজীবী খণ আইন ( Agriculturists Loans Act, 1884) প্রণীত হয়। 
প্রথমোক্ত আইনটির দ্বার! কৃষি-জমি উন্নয়নের জন্য কৃষিজীবিগণকে দীর্ঘকালীন খণ দিবার 
এবং দ্বিতীয়োক্ত আইন দ্বারা চলতি খরচ মিটানর জন্য অল্পমেয়াদী খণ দিবার ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছিল। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হইল ১৯০১ সালে পাঞ্জাবের জমি হস্তাস্তরি- 
করণ আইন (The Punjab Land Alienation Act, 1901 )। এই আইনের 
দ্বারা অ-কুধিজীবিগণের নিকট কুষি-জমি হস্তাস্তরিকরণ এবং ২০ বৎসরের অধিক জমিকে 
দায়বদ্ধ রাখা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সমবায় 
আন্দোলনের প্রচেষ্টাই হইল গ্রাম্য খণগ্রস্ততার বিরুদ্ধে অবলম্বিত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য * 
গ্রতিবিধান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে সমবায় আন্দোলনের উপযোগিতা 
সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ১৯০৪ সালে সরকার সমবায় খণদান সমিতি আইন পাস করে। 
১৯১২ সালে এই আইনকে ব্যাপকতর করিয়া তোলা হয়। 
এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের ( worldwide trade 
depression ) ফলে খণগ্রস্ত হিসাবে ভারতীয় কৃষকের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া 
পড়ে। ফলে বিভিন্ন প্রদেশে ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। আইন দ্বারা 
খণের পরিমাণ কমান, খণসালিসির ব্যবস্থা করা, মহাজনদিগকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রভৃতি 
হইল অবলদ্দিত ব্যবস্থাসমূহ | 
স্তর এডওয়ার্ড ম্যাক্ল্যাগ্যানকে (Sir Edward Maclagan) অনুসরণ 
লন বাব. করিয়া কষি-বণের বিরদ্ধে অবলদ্বিত ব্যবস্থাসমূহকে নি্ীলিখিতভাবে » Y 
সমুহের শ্রেণীবিভাগ শ্রেণীবিভক্ত করা যায় £ (ক) অনর্থক খণগ্রহণ রহিত করিবার জন্য 
অবলম্থিত ব্যবস্থাসমূহ ; (খ) দেওয়ানী আইনের উন্নতিবিধানের 
| ব্যনদ্থাসমূহ ; (গ) জমি হস্তান্তরিকরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাসমূহ ; 


ও কৃষিগত মূলধন ১২৯ 
(ঘ, খণ সরবরাহের জন্য অবল্বিত ব্যবস্থাসমূহ ; () খণসালিসি এবং খণভার হ্রাসের 
ব্যবস্থাসমূহ ; এবং (5) কৃষককে সাহায্য এবং কৃষির উন্নতির জনয অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ। 

(ক) অনর্থক খণগ্রহণ রহিত করিবার জন্য অবলস্থিত ব্যবস্থাসমূহ ( Measures 
adopted to encourage the avoidance of unnecessary debts): 

কাঁষজীবিগণ যাহাতে অনর্থক অন্ুৎপাদনশীল খণগ্রহণ করিয়া 
টি ভারাক্রান্ত না হইয়। পড়ে সেই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলঙ্বন 

করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হইল শিক্ষার 
প্রসার। শিক্ষার প্রসারের দ্বারা গ্রামবাসীদিগের অজ্ঞতা দূর করিয়া অনেকাংশে 
তাহাদিগকে অনর্থক খণগ্রহণের প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। 
সাধারণ. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও সমবায় সমিতিগুলি এদিকে কিছু কিছু কার্য 
করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী প্রচারকার্যও চালান হইয়াছে। তবে গ্রাম্য ভারতের 
অধিকাংশ অধিবাসীই এখনও এই শিক্ষাবিস্তার, প্রচারকার্ধ বা সমবায় সমিতির সংশ্রবে 
আসে নাই। স্থতরাং সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে এই দিকে কিছু কিছু কার্য কর! 
হইলেও বিশেষ কিছু করিয়। উঠা সম্ভবপর হয় নাই। 

(খ) দেওয়ানী আইনের উন্নতিবিধানের ব্যবস্থাসমূহ (Measures for the 
improvement of civil law )£ রুষি-খণ সমস্তার গুরুত্ব উপলদ্ধির সংগে সংগেই 
সরকার দেওয়ানী আইনের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হয়। পূর্বোল্লিখিত দাক্গিণাত্যের 
কুষিজীবী পরিত্রাণ আইন দ্বারা খণ পরিশোধ না করিলে কারারুদ্ধ করিবার যেব্যবস্থা 
ছিল তাহা! বিলুপ্ত করা হয়। ইহা ছাড়াও খণের পরিমাণ ও স্থদের হার হ্রাম করিবার 
এবং দায়াবন্ধ না থাকিলে জমি হস্তান্তরিকরণ রহিত করিবার ক্ষমতা আদালতকে 
দেওয়া হয়। ১৯১৮ সালের সুদখোরী আইন ( Usurious Loans Act, 1918) 
দ্বার! কুষিজীবী ও অ-কুষিজীবী উভয় ক্ষেত্রেই সুদের হার হ্বাস করা হয়। ১৯২৯ সালে 


মন্দাবাজারের পর মহাজনী ব্যবস! নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিকাংশ গ্রদেশই মহাজনী আইন 


পাস করে। 
(গ) জমি হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ব্যবস্থাসমূহ (Meastres for restricting 


alienation 0 121d) £ ক্িজীবিগণের নিকট হইতে কৃষি-জমি অ-কৃষিজীবিগণের নিকট 
হস্তান্তরের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যবস্থা অবলদ্বন করা হয় ১৯০১ সালে পাঞ্জাবে। ইহার পর 
১৯৩৮ সালে প্রণীত বিহার মহাজনী আইন ( Bihar Money-lenders Act, 1988) 
জোতের একটি ন্যনতন মাত্রা নির্ধারিত করিয়া দেয়, যাহা কোনমতেই খণ পরিশোধের 
জন্য কৃষকের নিকট হইতে হস্তান্তরিত করা যাইবে না। দাক্ষিণাত্যের কৃষিজীবী পরিত্রাণ 
আইনের দ্বারা জমি হস্তাস্তরিকরণ নিয়্িত করিবার ঘে-ব্যবস্থ। করা হইয়াছিল তাহার 
উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। 

জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ হওয়ায় জোতের আয়তনবৃদ্ধির সম্ভাবনা সংকুচিত হইয়া পড়ে। 
ফলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃহ্দায়তনে রৃষিকার্ ব্যাহত হইতে থাকে। উপরন্ধ, এইরূপ 


১ম-ট 


১৩০ ভারতীয় অর্থবিষ্যা ১) 


আইন সকল সময় ুকের নিকট হইতে রৃষিজীবী মহাজনদের (980০1101119. 

money-lenders ) নিকট জলি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে নাই। 
এই বাবার কুফল. ইহার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষ্র কুধক ভূমিহীন হইতে থাক্কে কিন্তু রুষিজীবী 
মহাজনগণের জোতের আয়তন দিন দিন বাড়িতে থাকে । 

j (ঘ, খণ সরবরাহ করিবার জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ ( Measres undertaken 
with the object of providing credit to agricultirists ): জমি হস্তান্তর 
নিষিদ্ধকরণ, মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সংগে সংগে কম সুদে খণ প্রদানের 
ব্যবস্থাও করা হয়। অল্পমেয়াদী খণ সরবরাহের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে 
তাকাভি খণ আইন (/12০08৮1 Loans Act ) পাস করা হয়। 
সাধারণত অজন্নার বৎসরে এবং রুষিকার্ষের জন্য মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই খণ 
প্রদান করা হইত। তাকাভি খণ জটিল অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ ছিল এবং প্রয়োজনের তুলনায় 
অতান্প ছিল বলিয়া ইহ! জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। 


তাকাভি খণ ছাড়া ভূমি উন্নয়নের জন্য দীর্ঘকালীন খণ সরবরাহের ব্যবস্থা কর! 
হয়। কুষকগণ ভূমি উন্নয়ন ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত না হওয়ায় 
এই ব্যবস্থাও বিশেষ ফলপ্রস্থ হয় নাই। 

সরকারী খণ যে কখনই পর্যাপ্ত হইতে পারে না ইহা উপলদ্ধি করিয়! সরকার বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দশকে সমবায় আন্দোলনের সুচনা করে। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সালে 
প্রথম এবং ১৯১২ সালে দ্বিতীয় আইন পাস করা হয়। 
সমবায়ের ভিত্তিতে জমিবন্ধকী ব্যাংকেরও প্রতিষ্ঠা করা হয়। 
কিন্তু সমবায় আন্দোলনও বিশেষ সার্থক না হওয়ায় গ্রাম্য মহাজনের উপর কৃষিজীবীর 
নিভ'রশীলত| অনেকাংশে অব্যাহতই থাকে । 


তাকাভি খণ 


ভূমি উন্নয়ন ধণ আইন 
মমবায় আন্দোলন 


(ড) খণসালিসি এবং খণভার, হ্রাসের ব্যবস্থাসমূহ ( Measures for debt 
conciliation and liquidation ): উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ এই শতাবীর বিশ্ব- 
ব্যাপী মন্দাবাজার সংঘটিত, হইবার পূর্বে অবলম্বিত হইয়াছিল । মন্দাবাজারের ফলে 
দেখা গেল যে ক্লষিজীবিগণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে, এবং ইহার প্রতি- 
কারার্থে অন্ত কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবিলম্বেই প্রয়োজন। ফলে কেন্দ্রীয় 

ব্যাংকিং অনুসন্ধান কমিটির ( Central Banking Enquiry 
চর গতর 09501056) সুপারিশ অঙুদারে বিভিন্ন প্রদেশে খণসালিদি ও 

খণভার হ্রাসের (111117980) জন্য আইন পাদ করা হয়। 
ক্ষষকের খণভার হ্রাস করিবার জন্য আপোষ-মীমাংসার পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্র অন্ুস্থত 
হইলেও কয়েক স্থানে ইহা বাধ্যতামূলক করা হয়। 

(5) কষককে সাহায্য ও ৃষির উন্নতির জন্য অবলঙ্বিত ব্যবস্থাসমূহ ( Measures 


to help the agriculturists and to effect improvement in agri- 


culture ): কৃষির উন্নতির মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিই হইল কুষিগত খণগ্রস্ততার শ্রেষ্ঠ 


*  কৃষিগত মূলধন ১৩১ 


প্রতিকার । বলা চলে, এই উদ্দেশ্যে সরকার ১৮৮৪ সাল হইতেই প্রচেষ্টা করিয়া 
আসিতেছে। এঁ সালে প্রথম কুষি-বিভাগ ( Department of Agriculture ) 
স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ভারত যে খাদ্য-সংকটের সম্মুখীন হয় 
তাহার ফলে কষিগত উন্নয়নের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়। ইহার পর পরিকল্পিত 
অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ইহার প্রথম পর্যায়ে কৃষির উন্নতির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়। 


খণ সংক্রান্ত আইনের ফলাফল ( Effects of Debt Legislation ) 3 
বিভিন্ন প্রদেশের সাম্প্রতিক খণ সংক্রান্ত আইনগুলি দ্বারা কৃষি-খণের সমস্তাকে দুই 
দিক দিয়া আক্রমণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথমত, খণের পরিমাণকে সালিসির 
মাধ্যমে বা বাধ্যতামূলকভাবে কমাইয়| ইহাকে কৃষিজীবীর পরিশোধের ক্ষমতার মধ্যে 

/ আনয়ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, মহাজন্গণের 
৮৬০২১ অপপদ্ধতি এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে 

যাহাতে তবিয়তে আর খণভারের বৃদ্ধি না ঘটিতে পারে। বলা যায়, 
এই উভয় দিক দিয়াই খণ সংক্রান্ত আইনগুলি কার্যক্ষেত্রে একরপ ব্যর্থ হইয়াছে। 

সালিসির মাধ্যমে খণভার হ্রাস করিবার যে-ব্যবস্থা তাহ! সালিসি পদ্ধতির অস্তনিহিত 
ক্রটর দ্বারা অনেকাংশে ব্যাহত হইয়াছে। অশিক্ষিত রুষকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
সালিসির স্থযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারে নাই। শক্তিশালী মহাজনগণ বার বার 
অন্তায় ও বে-আইনীভাবে সালিসিকে কার্যকর করিবার পথে বাধার স্থ্টি করিয়াছে। 
খণের পরিমাণ কমাইয়! দিলেও দারিদ্রা হেতু তাহা পরিশোধ করিয়া উঠা অধিকাংশ 
রুধিজীবীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ফলে চুক্তিভংগের অনভুহাতে সালিসি ব্যর্থ হইয়াছে। 


বাধ্যতামূলকভাবে খণভার হ্রাস এবং মহাজনগণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রচেষ্টা 
গ্রামাঞ্চলের ঝণগ্রস্ততার সমস্তাকে ( problem of rural indebt- 
খণ সংক্রান্ত আইন ৩৫995) কিছুটা সরল করিলেও খণ সরবরাহের সমস্যাকে 
খণ সরবরাহের 
সমস্তাকে জটিল ( problem of supply ০£ 0601) আরও জটিল ও গুরুতর 
করিয়। তুলিয়াছে করিয়া তুলিয়াছে। মহাজনগণ এখন আর তাহাদের বিশ্বস্ত খাতক 
ছাড়া কাহাকেও খণদান করিতে চাহে না। বিশ্বস্ত খাতকগণের 
বেলাতেও তাহারা নানারূপ নৃতন অপপদ্ধতি অবলম্বন করে-_যথাঁ, অল্প থণ দিয়া অধিক 
খণের খত লিখইয়া লয়, খণপ্রদানের সময়ই খণের টাকা হইতে সুদ কাটিয়া লয়, বিক্রয় 
কবাল লিখাইয়া লইয়া জমি বন্ধক হিসাবে রাখে, ইত্যাদি । 


বলা হয়,এণ সংক্রান্ত আইন এইভাবে গ্রামাঞ্চলে খণ সরবরাহের স্থত্রকে সংকুচিত 
প্রিয়া একদিক দিয়া ভালই করিয়াছে_কারণ ইহাতে অমনৎপাদনশীল খণের সম্ভাবনা 
f বিশেষ মাত্রায় কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্ত দিক দিয়া ইহ! থে 
উট কৃষকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় খণগ্রহণ ব্যাহত করিয়াছে তাহাও 


মরণ রাখিতে হইবে। গুণাগুণের মধো তুলনামূলক আলোচনা করিয়া একজন লেখক 


১৩২ ভারতীয় অর্থবিষ্ঞা ' 


এই উক্তি করিয়াছেন যে, “খণ সংক্রান্ত আইনগুলি মাত্র খ্যাম্ুলেন্সের কার্য করিয়াছে।” 
ইহারা আহত স্থানকে ব্যাণ্ডেজ করিয়া প্রতিষেধকও প্রন্নান করিয়াছে যাহাতে ক্ষতের আর 
বৃদ্ধি না ঘটিতে পারে; কিন্তু রোগের উৎসকে নির্মল করিতে পারে নাই। বস্তুত, 
বর্তমান গ্রাম্য খণ-ব্যবস্থায় গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকাকে কোনমতে অস্বীকার করা যায় না। 
গ্রাম্য মহাজন থাকিলেই তাহার সংগে তাহার অপপদ্ধতি থাকিবেই ৷ সুতরাং প্রয়োজন 
হইল নৃতন করিয়া গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থাকে সংগঠিত করিবার । আমাদের বর্তমান 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় এই প্রচেষ্টাই করা হইতেছে । এবং এখন এই সম্পর্কেই 
আলোচনা করা হইবে । 


কৃষি-খণ ব্যবস্থার সমস্যা (Problem of Agricultural Credit) 2 
মোটামুটিভাবে ভারতীয় কৃষকের পক্ষে দুই প্রকার খণের প্রয়োজন হয়-(১) কৃবৃষিকার্য 
পরিচালনা করিবার জন্য, এবং (২) মামলা-মকদ্দমা ও বিভিন্ন আচার-অন্ুষ্ঠান সম্পন্ন 
করিবার জন্য । বীজরোপণ ইত্যাদির সময়ে সংসারনির্বাহের ব্যয়ও কৃষিকর্ম পরিচালনা 

করিবার ব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত । স্থতরাং এই উদ্দেশ্যে গৃহীত খণকেও 
হর কুষিকর্মের জন্য খণ বলিয়| গণ্য করা যাইতে পারে। ৃষিকর্মের জন্য 

খণকে উৎপাদনশীল খণ এবং অনান্য কারণে গৃহীত খণকে 
অনুৎপাদনশীল খণ বল! হয়। 


উৎপাদনশীল খণ আবার তিন প্রকারের হইতে পারে। অল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী 
এবং দীর্ঘমেয়াদী | অল্পমেয়াদী খণ হইল কয়েক মাসের জন্য । সাধারণত শস্ত রোপণের 
সময় বীজ, সার ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য এবং সংসারযাত্রা ও অন্যান্য আন্ষংগিক 
ব্যয়নির্বাহের জন্য এই খণ গ্রহণ করা হয়। উৎপন্ন শস্ত বিক্রয় করিয়া সেই বৎসরে ইহা 
পরিশোধ করাও হয়। মধ্যমেয়াদী খণ কুপ খনন এবং বলদ ইত্যাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্তে 
দুই হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য গ্রহণ করা হয়। স্বভাবতই ইহা এ সময়ের মধ্যে ধীরে 
ধীরে পরিশোধ করা হয়। দীর্ঘমেয়াদী খণের সময় হইল দশ হইতে বিশ বৎসর। 
ইহা কৃষক পুরাতন খণ পরিশোধ করিবার জন্য, কৃষি-জমি ক্রয়ের জন্য 'অথবা কৃষি- 
জমির উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করে। এ দীর্ঘ সময়ে সে ধীরে ধীরে কিস্তিতে এ খণ 
পরিশোধ করে । 


কৃষিগত খণ সরবরাহের বিভিন্ন সূত্ৰ (Different Agencies for Supply 
of Agricultural Credit )£ ভারতে কৃষিজীবী নিম্নলিখিত স্থত্রগুলি হইতে তাহার 
প্রয়োজনীয় খণ সংগ্রহ করে-যথা, পেশাদার মহাজন, কৃষিজীবী মহাজন, “আত্মীয়-স্বজন, 
ব্যবসাদার, সরকার, সমবায় সমিতি প্রভৃতি । ইহার উপর অবশ্য জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিও ” 
কিছু কিছু দীর্ঘমেয়াদী খণ প্রদান করিয়া থাকে। 


৯৯৫৪ সালে প্রকাশিত সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির ( All-India Rural 


১. 


‘*_ কৃষিগত মূলধন ১৬৩ 


Credit Survey Committee ) রিপোর্ট অনুসারে উপরি-উক্ত বিভিন্ন সুত্র হইতে 
নিয়লিখিত অনুপাতে গ্রামাঞ্চলের ঝণ সংগৃহীত হয়ঃ 


খণ সরবরাহের বিভিন্ন সূত্র খণ সরবরাহের অঙ্কপাত 
শতকরা ভাগ 
১। পেশাদার মহাজনগণ ৪৪৮ 
২। কুষিজীবী মহ।জনগণ ২৪'৯ 
৩। আত্মীয়-স্বজন ১৪"২ 
৪। ব্যবসায়িগণ ও তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ ৫ 
৫। সরকার ৩৩ 
৬। সমবায় সমিতিসমূহ ৩১ 
৭। জমিদারগণ ১৫ 
৮। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ০৯ 
৯) অন্যান্থ ১৮ 


১০৪০০ 
ছকটি হইতে দেখ| যাইবে যে, গ্রামাঞ্চলে খণ সরবরাহের ক্ষেত্রে এখনও প্রভুত্ব 
করিতেছে পেশাদার ও কৃষিজীবী মহাজনগণ; এখনও মোট 
গ্রামাঞ্চলের খণের প্রায় শতকরা ৭* ভাগ ইহারাই সরবরাহ 
করিয়া থাকে ।* 

সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্বে রুষিঝণ-ব্যবস্থায় 
গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকা সম্বন্ধে একটু স্বতন্ত্র ধারণ] বর্তমান ছিল। মনে করা হইত, 
বিভিন্ন রাজ্যে খপ সংক্রান্ত আইনের ফলে গ্রাম্য মহাজনগণ কার্যক্ষেত্র হইতে অনেকটা 
সরিয়! যাইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্ত গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির অনুসন্ধানের ফলে দেখা 

গেল যে, তাহাদের আধিপত্য এখনও একরূপ অব্যাহত রহিয়াছে । 
গ্রামাঞ্চলের খণের যোগানে গ্রাম্য মহাজনের এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কোনমতেই 
বাঞ্ছনীয় নহে। এ-সম্পর্কে গ্রাম্য খণ অন্ুদ্ধান ব| জরিপ কমিটি বলিয়াছে, “যদিও বা 
f গ্রাম্য মহাজনগণ বিশেষভাবে অনুভূত অন্ততম অভাব পুরণ করে, 
মহাজনের এই ভুমিক! তবুও তাহারা বৃহদায়তনে উৎপাদন এবং গ্রামাঞ্চলের সম্পদের 
ss যোগ্য বণ্টনের কোনরূপ সহায়ক নহে।” গ্রাম্য থণ-ব্যবস্থার এই 
ত্রের প্রধান ক্রি হইল যে, মহাজনগণের সুদের হার অত্যন্ত বেশী । উপরন্ত, অনেক 
ক্ষেত্রে তাহারা আবার মহাজনীর সহিত কৃষিজ পণ্যের ্রয়বিক্রয় বাণিজ্যও করিয়া! থাকে । 
* ফলে তাহারা সামগ্রিকভাবে গ্রাম্য অর্থ ও খণব্যবস্থা নিরস্ত্র করিতে সক্ষম হয়। এই 
সম্পর্কে লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল যে, তাহার! এই কার্যে সমগ্র দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ী 


# All-India Rural Credit Survey — General Report (Vol. If) ১৬৭-১৬৮ পৃষ্ঠা । 


মহাজনগণ এখনও 
প্রধান-দুত্র 


১৩৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


(Indigenous Bankers ), নগরাঞ্চলের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট হইতে পূর্ণ সহায়তা পাইয়া থাঁকে। 
গ্রামাঞ্চলের খণ সরবরাহের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্ত্র হইল ব্যবসায়িগণ ও তাহাদের 
গ্রতিনিধিবর্গ। মহাজনশ্রেণী হইতে ইহাদের পার্থক্য এইখানে যে, মহাজনীই হইল 
মহাজনদের প্রধান ব্যবসা এবং ক্ররবিক্রয় বাণিজ্য গৌণ মাত্র ; কিন্ত 
খবসরীদর ভূমিক! দ্বিতীয়োক্ শ্রেণীর বেলায় ক্রয়বিক্রয়ই মুখ্য ব্যবসা এবং.এই উদ্দেশ্যে 
তাহাদিগকে বাধ্য হইয়! দাদন দিতে হয় বলিয়া মহাজনী কারবার করিতে হয়। দাদন 
দিয়া ফসল অগ্রিম ক্রয় করিয়া লয় বলিয়া কৃষিজ পণ্য বিক্রয-ব্যবস্থার উপর তাহাদের 
নিযনত্রণও ব্যাপক। এই দিক দিয়া তাহারা গ্রাম্য মহাজনগণের প্রতিদ্বন্থী । 
গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থার 
যে-ভূমিকায় গ্রাম্য মহাজনগণ অবতীর্ণ হইয়াছে সেই ভূমিকা সরকারের পক্ষেই গ্রহণে 
সচেষ্ট হওয়া উচিত ছিল । কিন্তু সরকার বর্তমানে মোট প্রয়োজনীয় 
খণের সামান্য এক অংশ-মাত্র শতকরা ৩'৩ ভাগ সরবরাহ করিয়া, 
থাকে। উপরন্ত অন্যান্য কারণেও সরকারী খণ বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। 
কমিটির মতে, তাকাভি খণের (1:8০০৪৮1 [,02179) ন্যায় সরকারী খণকে অকাম্যতা৷ ও 
অপর্য|প্তির চরম দৃষ্টান্ত বলিয়! গণ্য করা যাইতে পারে । (ক) পরিমাণে ইহা অ-পর্ষাপ্ত, 
বনে ইহ! অন্তায্য এবং নিরাপত্তার দিক দিয়া অনুপযুক্ত; (খ) খণ প্রদান ও 
আদায়ের দিক হইতে ইহা অস্থবিধাজনক এবং আন্ষংগিক ও অন্ত নান! প্রকার 
বায়ভারাক্রান্ত ; (গ) তদারকের দিক হইতে ইহ সম্পূর্ণ দক্ষতাবিহীন এবং সা'মগ্স্তের 
দিক দিয়া অসম্পূৰ্ণ । 
সমবায় সমিতিগুলির খণ সরবরাহের পরিমাণ হইল আরও অল্প। তাহারা মোট 
খণের মাত্র শতকরা ৩১ ভাগ সরবরাহ করিয়া! থাকে । এই শতকরা ৩'১ ভাগ খণেরও 
অধিকাংশ বড় বড় কুষিজীবীর হস্তগত হয় এবং সামান্য অংশমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুকের ভাগ্যে 
জুটিয়া থাকে। গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থায় সমবায় সমিতিগুলির এইরূপ অবিশ্বাস্ত লঘু 
ভূমিকা অন্ুধাবনের পর একটিমাত্র অভিমত প্রদান করা যাইতে পারে-_এবং ইহা হুইল 
টু “অর্ধ শতাব্দী অভিযানের পর ভারতে সমবায় আন্দোলনের 
154 ব্যর্থতা ৷” ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় যে, ১৯০৪ সাল হইতে যখন 
প্রথম সমবায় খণদান সমিতি আইন (Co-operative Credit 
Societies Act, 1904) পাস হয় তখন হইতে ১৯৫৪ সাল* পর্যন্ত সমবায় আন্দোলন 
' চালাইয়া সমবায় সমিতিগুলি হইতে গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনীয় খণের মাত্র "শতকরা তিন 


মরকারের ভূমিকা 


চা 


মাহ ব্যাস হইয়াছে। ইহাকে আন্দোলনের ব্যর্থতা ছাড় আর কি বলা * 
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গ্রাম্য ণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় । 


কৃষিগত মূলধন ১৩৫ 
অবলম্বনীয় প্রতিবিধান (Remedial Measures ): গ্রাম্য থণ জরিপ 
কমিটির মতে, ভারতে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হইলেও ইহাকেই এখন সার্থক করিয়া 


গ্রামাঞ্চলের খণ- .: তুলিতে হইবে এবং ইহার ভিত্তিতেই গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থার 
ব্যবস্থার পূর্ণাংগ নূতন কাঠামো প্রস্তুত করিতে হইবে । কমিটি এই নৃতন কাঠামো 
পরিকল্পনা বা ব্যবস্থার নাম দিয়াছে গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনা 


( Integrated Scheme of Rural Credit ) | 
গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনায় সমবায়কেই ভিত্তি করা হইয়াছে। 
কারণ, সরকারী খণ বিশেষভাবে ক্রটিপূর্ণ এবং মহাজনগণ দ্বারা সংগঠিত ব্যক্তিগত খণ- 
ব্যবস্থা বিশেষভাবে অকাম্য। সুতরাং প্রয়োজন হইল সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে 
প্রতিষ্ঠানগত খণ-ব্যবস্থার ( System of Institutional Credit ) | 
গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি-অন্থমোদিত গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার 
প্রতি স্তরে আছে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ ( State Partnership ) |=অর্থাৎ রাজ্যসরকার- 
গুলিকে বিভিন্ন স্তরে সমবায় সমিতির অংশীদার হইতে হইবে। 
পরিকল্পনার অংগ. দ্বিতীয়ত, সমবায় খণ ও অন্ঠান্ত অর্থ নৈতিক কার্ধাবলীর মধ্যে 
সমন্বয়মাধন করিতে হইবে--বিশেষ করিয়া খণপ্রদানের সহিত শশ্ত। বিক্রয়করণ ও বিক্রয়- 
যোগ্যকরণ ( marketing and processing ) ব্যবস্থা সংযুক্ত করিতে হইবে। 
তৃতীয়ত, পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে বৃহদায়তন প্রাথমিক সমিতি গড়িয়| তুলিতে হইবে। 
চতুর্থত, কৃষিজ পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতিনাধনের জন্য দেশের সর্বত্র পণ্য সংরক্ষণের 
(warehousing ) ব্যবস্থা করিতে হইবে । পরিশেষে, সর্বগ্তরে সমবায় কর্মীদের 
শিক্ষার স্থবন্দোবস্ত করিতে হইবে । 
গ্রামাঞ্চলের খণব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার আর একটি অংগ হিসাবে কমিটি 
রাষ্ট্রের মালিকা নাতুক্ত এমন একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্থষ্টি করিতে বলে যাহার শাখা- 
প্রশাখ| দেশের সর্বত্র থাকিবে এবং যাহার উপর পরোক্ষ অথচ 
স্ব সম্পষ্টভাবে এামা-ধণ ও কুবিজপণ্য বিক্রয়-বযবস্থার উন্নয়ন দায়িত্ব 
দক ব্যাংক ন্যন্ত হুইবে । কমিটি ইন্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ এবং ইহার 
সহিত হায়দরাবাদ ব্যাংক, জয়পুর ব্যাংক প্রভৃতি রাজ্যসরকার সম্পিত ব্যাংকগুলিকে 
( State-associated ) সংযুক্ত করিয়াই এই বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠনের স্থপারিশ 
করিয়াছিল । 
উক্ত পরিকরনাকে কার্যকর করিবার জন্য কমিটি রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে একটি 
‘জাতীয় কুষি-ধণ (দীৰ্ঘকালীন) তহবিল’ [ National Agricultural Credit 
( Long-term Operations ) [0 ] নামে একটি তহবিল গঠন করিতে নির্দেশ 
দেয়। এই তহবিল হইতেই রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্যসরকারগুলিকে 
ছুইট তহবিল সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদার হইবার জন্য খণপ্রধান করিবে। 
ইহা ছাড়। কমিটি রাজ্যপনবায় ব্যাংকনমূহকে . মধানেগাদী_ খন প্রধানের . জগ একটি 
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‘জাতীয় কষি-থণ (স্থিতিকরণ) তহবিল’ [ National Agricultural Credit 
(Stabilisation ) Fund ] স্থির সুপারিশ করে"। দুভিক্ষ, অজণ্ন। ইত্যাদির 
বৎসরে স্বল্পমেয়াদী খণকে মধ্যমেয়াদী খণে পরিণত করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য- 
সমবায় ব্যাংকগুলিকে খণপ্রদান করিবে। 
জাতীয় ক্বষি-ধণ (দীর্ঘকালীন ) তহবিল হইতে খণ লইয়া প্রত্যেক রাজাসরকার 
রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে একটি করিয়া সমবায় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিবে । এইভাবে প্রণীত সমবায় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিবার 
জন্য এবং কৃষিজপণ্য সংরক্ষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য 
মন কমিটি একটি ‘জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড 
(National Co-operative Development and 
Warehousing Board ) প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়। উপরন্ত, কমিটির মতে, প্রত্যেক 
রাজ্যে একটি করিয়া পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন ( State Warehousing Corpora- 
(০1 ) স্থাপিত হওয়াও বাঞ্ছনীয় । 
সুপারিশগুলির মূল্য নিধণরণ (Appraisal of the Recommen- 
6800098)$ গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির উপরি-উক্ত স্থপারিশগুলি গতানুগতিক নহে। 
ইহার মূলে আছে পটভূমিকার পরিবর্তন। পূর্বে পরিকল্পিত অর্থ- 
হগারিশুনি ব্যবস্থা বলিয়া কিছুই ছিল না। তাই বিভিন্ন অর্থ নৈতিক সমস্যাকে 
গতানুগতিক নহে 
বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করিয়া ইহাদের সম্বন্ধে প্রতিবিধান অনুমোদন 
করা হইত। বর্তমানে ত’ আর ইহা চলিতে পারে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে স্ুপারিশ৪ 
সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করিয়াছে। উদ|হরণধ্বরূপ বলা যায়, কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত 
গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়! নগরঞ্চলের শিল্পে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যেই 
গ্রামাঞ্চলের ব্যাংক-ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনা কর! হইত। বর্তমানে কিন্তু পল্লী 
অঞ্চলের প্রয়োজনেই এঁ অঞ্চলের সঞ্চয়ের ব্যবহারের অন্থমোদন কর! হয়। এমনকি 
গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি নগরাঞ্চন হইতে সঞ্চয় লইয়া গিয়াও গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনে 
ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছে। 


যে পরিবর্তিত পটভূমিকার উল্লেখ করা হইয়াছে__অর্থাৎ যে-বিষুয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 


গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি গ্রামাঞ্চলের খণের উপরি-উক্ত পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণের স্থপারিশ 

করে তাহা হইল আমাদের বর্তমান পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় গৃহীত 
aE কৃষিজ উন্নয়নের জন্য গতিশীল কার্যক্রম (dynamic programme 
জন্য প্রয়োজন গতিশীল ০৫ ০৫71001611৩) ভারতের দ্রুত বর্ধমান জনসংগ্যার সহিত 
ই বদ তাল রাখিবার জন্য কৃষির উন্নয়নের এই গতিশীল কার্যক্রম অপরিহার্য । 

গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির মতে, এই গতিশীল কার্যক্রমকে সফল 
করিবার জন্ত আবার অপরিহার্য হইল একটি গতিশীল রুষিধ-ব্যবস্থার ( dynamic 


Programme of agricultural credit ) i 
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এই খণ-ব্যবস্থাকে গতিশীল বলা হইয়াছে, কারণ ইহাকে উত্তরোত্তর বর্ধমান কুষি- 
খণের প্রয়োজনীয়তা! মিটাইতে' হইবে। ইহা অবশ্ঠ গ্রাম্য মহাজনকে সম্পূর্ণভাবে 
বণ-ব্যবস্থাকে গতিশীল উৎখাত করিতে পারিবে না; তাহার প্রয়োজনও নাই। 
বলা হইয়াছে কেন. গ্রামাঞ্চলের খণব্যবস্থায় মহাজনের ভূমিকা এখনও কিছুদিন 

বর্তমান থাকিবে |. নব-পরিকলিত খণ-ব্যবস্থা গ্রাম্য মহাজনের 

কাম্য. বিকল্প সুত্র হিদাবে বর্তমান থাকিয়! মহাজনগণকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে ; 
ফলে সার্থক গ্রাম্য ঝণ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে। এইরূপ আশাই গ্রাম্য খণ জরিপ 
কমিটি পোষণ করিয়াছিল এবং সেদিন পর্যন্ত পরিকল্পন| কমিশনও মানিয়। লইয়াছিল। 

কিন্তু ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ম্যালকম ডালিং-এর. রিপোর্ট* .প্রকাশিত হওয়ার 
পর হইতে গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে 
গতিশীল কৃষিখণ-ব্যবস্থা গঠনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ 
প্রকাশ কর! হইতেছে। এ'সদ্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে দেখ। 
দরকার যে খণ পরিকল্পনাকে ইতিমধ্যেই কতদূর কার্যকর করা হুইয়াছে। 

কার্যক্রমকে কতদুর কার্যকর করা হইয়াছে (Plan Implemented 
৪০ Fr) £ গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির নির্দেশান্যারী ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই 
তারিখে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ দ্বারা ভারতের 
রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের (State Bank ০£ India) প্রতিষ্ঠা করা হয়। 
রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সহিত বিভিন্ন রাজ্যসরকার সম্পকিত ব্যাংক (State-associated 
Banks)-যথা, হায়দরাবাদ রাজ্য ব্যাংক, জয়পুর ব্যাংক, বরোদা ব্যাংক প্রভ্ৃতিও 
যুক্ত করিবার স্থপারিশ কমিটি করিয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত এই 
সংযুক্তিকরণ সম্পর্কে কিছুই করা হয় নাই। অবশেষে ১৯৫৯ সাল হইতে উহাদিগকে 
রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অধীন ব্যাংকে (Subsidiaries of the State Bank) পরিণত করা 
হয়। ফলে উহাদের মালিকানার অর্ধেকের বেশী রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের হস্তগত হইলেও 
উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় আছে। 

নবগঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের উপর প্রতিষ্ঠার সময় হইতে পাচ বৎসরের মধ্যে দেশের 
অভ্যন্তরে, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে, ৪০০টি শাখা স্থাপন করিবার ভার ন্যস্ত আছে। 

১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ৩১১টি শাখা স্থাপন 

নবগঠিত রাষ্ট্রীয় করিয়াছে; বাকী ১০০টি- শাখা উহা! ১৯৬০ সালের মধ্যে স্থাপন 
ব্যাংকের কার. করিবে। দ্বিতীয়ত, ইহ! স্থানান্তরে অর্থপ্রেরণের অধিকতর স্থবিধ! 
(remittance facilities) প্রদান করিবে এবং গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রহের প্রচেষ্টা 
করিবে। পরে শস্তভাণ্ডার ও কৃষিজ পণ্য বিক্রয়ের উন্নততর ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক 
ইহার বিস্তৃততর সংগঠনের মাধ্যমে গ্রাম্য খণ সরবরাহ বৃদ্ধির প্রধানতম স্থ্হই.1 


৯. “Certain Aspects of Co-operative Movement in India," 
— Malcolm Darling, 1958, 


সুপারিশগুলির 
সাম্প্রতিক সমালোচনা 


১। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গঠন 


১৩৮ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


দাড়াইবে। এই শাখাগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকবব্যবস্থার প্রসার- 
সাধন করিবে। A 
গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির অন্যান্য স্থপারিশকেও কার্যকর করিবার ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে । সমবায় সমিতির মালিকানায় রাজ্যসরকারের অংশগ্রহণে সহায়তা করিবার 
অলি দায় ফেব্রুয়ারী মাসে রিজা ব্যাংকের অধীনে ১০ 
তরল কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া একটি “জাতীয় কৃষি-খণ 
(দীৰ্ঘকালীন) তহবিল" সুষ্ট করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
শেষে ইহার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫ কোটি টাকা হইবে । এই তহবিল হইতে 
রাজ্যসরকারগুলিকে বৎসরে গড়ে ৬ কোটি টাকার মত খণ দেওয়া হইতেছে। 
তৃতীয়ত, ওঁ সালেই ১ কোটি টাকা! প্রাথমিক মূলধন লইয়া জাতীয় 
কুষি-খণ (স্থিতিকরণ ) তহবিল গঠন করা হয়। ১৯৫৮ সাল 
অবধি এই তহবিলের মূলধন ৩ কোটি টাকায় দীড়াই়াছে ৷ এই 
পর্যন্ত এই তহবিল হইত খণপ্রদানের প্রয়োজন হয় নাই। চতুর্থত, কৃষিজ পণ্যের 
বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৯৫৬ সালে 'কিষিজ পণ্য (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ) 
৪। কেন্দ্রীয় সমবায় করপোরেশন আইন’ [ Agricultural Produce (Deve- 
উন্নয়ন বোর্ড ও পণ্য lopment and Warehousing) Corporation Act, 
সরক্গণ করপোরেশন 1956 ] পাস করা হয়। এই আইনের বলে ১৯৫৬ সালের আগষ্ট 
মাসে কেন্দ্রীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড (National Co-operative 
Development and Warehousing Board) এবং ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে 
কেন্দ্রীয় পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন (Central Warehousing Corporation) 
প্রতিষ্ঠিত হয়। করপোরেশন দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে সমগ্র ভারতে 
১০০-এর মৃত পণ্য সংরক্ষণ সংস্থা (স'arel০৷55) স্থাপন করিবে এবং বিভিন্ন রাজ্যে 
‘রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন’ প্রতিষ্ঠার জন্য সাহাধ্য প্রদান করিবে । ১৯৫৯ সালের 
sve জুন মাসের মধ্যেই সকল রাজ্যেই পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন 
করপোরেশন (State Warehousing Corporation) স্থাপিত হইয়াছে 
রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশনগুলির পক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন 
সময়ে ২৫০এর মত পণ্য সংরক্ষণ সংস্থা স্থাপন করিবার কথ| আছে। পণ্য সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা ছাড়াও সমবায় পদ্ধতিতে রুধিজ পণ্যের বাজারিকরণ, আমদানি-রপ্ধানির 
উন্নয়নের ব্যবস্থা! প্রভৃতি হইল পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশনের কার্য । 
গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অঙ্গুসারে বিভিন্ন রাজ্যের সম্বায় উন্নয়ন 


কৃষিখণ (ছ্থিতিকরণ) 
তহবিল 


পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন কার্যও বহুদূর অগ্রসর : 


৫। সারের পুনগঠিন হয়। সমবায় কর্মীদের জন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা, ১০ হাজারের উপর 
বৃহ্দায়তন সমিতি এবং ১,৮ৎ০-এর মত পণ্য বিক্রয়করণ সমিতি গঠন, 
মোট ২২৫ কোটি টাক খণপ্রদান ইত্যাদি লইয়! দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় সম্প্রসারণের 


কৃষিগত মূলধন ১৬৯ 


কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত স্তর ম্যালকম ডালিংএর 
উল্লিখিত রিপোর্ট প্রকাশের লে ইহার গতিতে বাধ! পড়িয়াছে। স্তর ম্যালকমের 
মতে, সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত বিশেষ বিচার-বিবেচনার পরই 
গ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি সমবায় সমিতিগুলিকে 
বৃহদায়তনে সংগঠিত করিবার স্থপারিশ করিয়াছে তাহাও বিবেচনা-সাপেক্ষ। সমবায় 
আন্দোলনের সহিত ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সম্পর্ক বর্তমানে যতট! ঘনিষ্ঠ ততটা হওয়া 
উচিত নয় বলিয়াও স্যার ম্যালকম অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 
স্তর ম্যালকমের এই অভিমতের ফলে গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার 
সার নি রূপদান কিছুট। মন্রগতি হইয়াছে। এখন লক্ষ্য পড়িয়াছে ক্ষুদ্রায়তন 
গেব| সমবায় সমিতি (service c0-০peratives) গঠনের প্রতি । 
এ-সম্পর্কে সমবায় আন্দোলন অধ্যায়ে পুনরায় আলোচনা কর| হইবে । 


প্রশ্নোত্তর 


1. Discuss the nature and extent of Agricultural Indebtedness in India and 
review the measure that have been adopted to tackle the problem, 

(১২৩-১২৫ এবং ১২৮-১৩২ পৃষ্ঠ ) 

2. Discuss the causes of Ageicultural Indebtedness in India, Review. the 
maasuros that have been adopted to tackle the problem, 

[প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর ইংগিত £ বাত কৃষকের খণগ্রন্ততযর কারণ হিণ।বে ছয়টি বিষয়ের 
অস্তত্রের প্রতি নিদেশ করা যায়_ঘখ|, (১) কৃষকের আয়ের ব্ল্পতা, (২) পুরধানুক্রমিক খণ, 
(৩) বায়াহুধা, (৪) ভূমি-রাজদের হার ও আদায়ের নময়, (৫) মধ্যদ্বত্বভোগিগণের অস্তিত্ব, এবং 
(৬) গ্রাম্য মহাগনের ভূমিকা । কিন্তু অধ্যাপক ওয়াদিয়! ও মার্চেন্টকে অনুগরণ করিয়া বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে 
দেখিলে বল| যায় যে, কৃষিগত ধণগ্রন্ততার প্রধান কারণ হইল মাত্র দুইটি; মুনাফাহীন কৃষিকর্ম 
এবং ধণবাবস্থার ুবনোবস্তের অহাব। ( ১২৫-১৩২ পৃষ্ঠা) ] 

3. What are the main sources of supply of Agricultural Credit? Tudicnte 
the defocts of each of them, (0. ঢা. B.A. 1956) ( ১৩২-১৩৪ পৃঠা ) 

4, Give your own evaluation of tho scheme of integrated structure of rural 
credit recommended by the All-India Rural Credit Survey Committee. 

(0. ত* B. Com. 1959) (১৩৬-১৩৯ পু] ) 


দ্বাদশ অধ্যায় , 
ক্কুশিগত সংগলন 


(Organisation of Agriculture) 
ভারতের বিগত সংগঠনের জরি প্রধানত দুই প্রকারের-(ক) কৃষিজ পণ্য বিক্রয়- 
বাবস্থার ক্রটি, এবং (খ) কৃষিকার্ধে অবলগগিত পদ্ধতির ক্রটি। প্রথমে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়” 
বাবস্থার ক্রটি লইয়া আলোচন! করা হইতেছে । 
কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়ব্যবন্থা (Marketing of Agricultural 
Produce) : ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের ফলে কৃষিজ পণোর বিক্রয়-ব্যবস্থাতেও 
রূপান্তর ঘটিয়াছে। বর্তমানে ভারতীয় কুক জাতীয় এবং বিশ্বের বাজারের সহিত 
মংখুক হওয়ায় রমিজ পণোর বিক্রায-ব্যবস্থা সম্পর্কে গুকত্পূর্ণ সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে । 
ভারতীয় কণককে বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে সতা, কিন্ত তাহার 
জন্য প্রয়োজনীয় খণ-বাবস্থা (5ystem of credit), যাতায়াতের স্থবন্দোবপ্ত, 
বহিরগতের বাজারের সহিত পরিচিত হইবার যোগ প্রধান প্রকৃতি বিশেষ কিছুই করিয়া 
উঠ। সম্ভবপর হয় নাই। ফলে সে গ্গগ্রন্ত হইয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া বাচিযা 
আছে।* হৃতরাং ইহা সহজেই অগ্থমের যে, ভারতীয় কমির উন্নতিপাধন করিতে হইলে 
অন্যতম প্রাথমিক করণীয় কার্য হইল কৃষিজ পণ] বিক্রয়ের হথবন্দোবন্ত করা। 
এখন কুমিজ পণ্যের বিকর-বাবস্থ। বলিতে কি বুঝায় এবং ভারতে ক্কমিজ পণ্যের 
দিক্য-ব্যবদ্থার বৈশিষ্ট্য কি কি, সে-সম্দ্ধে সামান্য আলোচন! করা প্রয়োজন। 
ভারতে কৃষিজ পণোর বিক্রয়-বাবস্থা নান! অংশে বিভক। প্রথম 
উদর গলার হইল সামান্য সামান্য পরিমাণে উৎপর জবা রুধকগণের নিকট হইতে 
(বিডির পরীর সংগ্রহ করিস! এক ব1 একাধিক স্থানে জনায়েৎ করা (assembling) | 
| তাহার পর আছে পপ্যোর গুণের তারতম্য অনুদারে ইহাকে বিভিন্ন 
পর্ায়ুক কর! (8০5110)। নমুনা পাঠান (580101108), বাজারে প্রেরণ করা মূলা 
বৃদ্ধির আগায় শশ্ত মনত রাখা প্রহৃতি হইল বিক্ুবাবস্থার ছলযান্য পর্যায় 
কৃষিজ পণ্য কিক্রয়-্যবন্থার ক্রি (Defects of the System of 
Agricultural Marketing )* সাধারণভাবে বলা ঘায়, অক্যান্ত দেশেও কৃষিজ পণ্যের 
১ শিক্-ব্যবস্থা এইভাবে বিভিন্ন পর্যায় । কিন্ক ভারতের ক্ষেত্রে 
০ কী এই সকল কার্য কৃষকেরা নহে--মধ্যবর্তী বাংসায়ীরাই সম্পাদন করিয়া 
হন্থেই কণ খাকে। ইহার প্রধান কারণ ভারতে রুদিকার্ধ অতি ক্ষুায়ভনে 
সম্পাদন কর! হুইয়া থাকে। স্থতরাং ব্যক্তিগতভাবে কৃষকের পক্ষে 
মাখার উৎপন্ন লইয়| বাহিরের বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব হইর| উঠে না। দ্বিতীর্ত, বিভিন্ন 
* ১২১-২৮ পৃষ্ঠা বেখ। 
+ First Five Yoar Plan—3st li 
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ক্ষেতে উৎপন্ন একই ফসলে এরূপ গুণগত তারতমা দৃষ্ট হয় দে তাহাকে পর্াযক না । 
HE করিয়া বাহিরের বাজারে লা গেলে উচিত মূলা কোনদিনই পাওয়া | 

যায় না। তৃতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের পথঘাটের দুরবস্থার জন্য ফসল ! 
বাহিরের বাজারে লইয়া যাওয়াও কষ্টসাধ্য ও বায়সাপেক্ষ ব্যাপার । চতুর্থত, কৃষকের 


দারিস্যও তাহাকে মহাজন ও হ্যাপারীদের নিকট দায়াবদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া গে, 


তাহাদিগকেই ফসল বিক্রয় করিতে বাঁধা হয়। এই সমস্ত কারণে ভারতে কমিজ পথা- : 
বিক্রয় ব্যাপারী, ফড়িয়া, আড়তদার, মহাজন গ্রন্তৃতি 'বিশেষজাধের' হাতে গিয়া পড়িয়াছে। 
এই সকল মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর সংখ্যা এত অদিক ও উহাদের প্রভাব এত ব্যাপক ঘে, : 
ইহারা অনেক ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ভোগাপণা-ক্রেতা প্রদত্ত মূলোর অর্ধাংশের উপর গ্রাস ৷ 
করিয়া থাকে । ইহার উপরও রুধিজ পণোর দিক্র়-বাবস্থার অনাগত কটি আছে যা, 
উপযুক্ত সংখ্যায় স্থসংগঠিত বা নিয়স্থিত বাজারের 'অভাব, বাজারে 
২। অনা তরট. ওজন ও পরিমাণের তারতম্যজনিত এবং অঞ্ান্ত নানাগ্রকার : 
অপপদ্ধতির প্রচলন, বাজার বর সব্গ্ধে কৃষকের অজ্ঞতা গুধামখরের.অভাব ইত্যাদি। 
নিয়ত্িত বাজারের অভাবের জনাই আনেক ক্ষেযে কুক গ্রামে ফড়িয়া, ব্যাপারী ও 
আড়তদারের নিকট অপেক্ষার স্ব দামে পণা বিক্রয় করিতে বাঁধা হয়; সামান্ পণ্য 
লইয়া সে দূরণর্তী নিঃছিত বাজারে যাইতে পারে না। ইহার উপর 
সি আবার পৌর-প্রতিষান প্রভৃতি উদকের নিকট হইতে চুংগি 
(০০৮০1) সদাদায় করে বলিয়া সে সংরের বাজারে পণ্য লইয়া 
গিয়া বিক্রয় করিতেও চাছে না। 
কৃষক তাহার পণা গ্রামে বিজয় করুক শা সফরের অনিযন্িত বাজারে লয়| গিছাই 
বিক্রয় করুক ফড়িয়া, ব্যাপারী, আআড়ৃতদার & মহাজনগণের অপপন্ধতির হাত হইতে গে 
সচরাচর রেহাই পায় লা। গুণগত তারতমোর দোহাই দিয়া 
ও ত অনেক সময় তাহাকে ল্াঘ্য মূলা হইতে ধফিত করা! হয়, নানা 
অজুহাতে তাহার নিকট হইতে ফাউ ধায় করা বা দাম কাটিয়া 
লওয়া হয়, অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া প্রকৃত বাজার-ধাম তাহাকে জানান হয় না। ইহার 
উপর আবার বাজারে প্রচলিত ওজন ও পরিমাণের বিশেষ তারতমাও দৃষ্ট হয়। অধিক 
ওজনের পাল্লার দ্বারা ক্রয় কর! ব্যাপারী ও ফড়িযাগণের পক্ষে যেন একটা! রীতি । 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ওজন ও পায় খাকে বলিয়া ব্যাপারীদের পক্ষে অজ সরল 
কুষকগণকে প্রবঞ্চিত করা সহজদাধা হয়। 
সময়গত উপযোগ (00৩ |i) সরি করিয়া কষ যে পণোর 'অধিক মূল্য আদায় 
করিবে তাহার অন্তরায় হইল শঙ্কা মন্ধুত রাগিবার মত স্থানের 
শাসক অহব্ধ!  অভাব। ফলে সে মহাজন বা আড়তৰারের নিকট দায়াবন্ধ না 
ছন্দ থাকিলেও শন্তকর্ডনের অব্যবহিত পরেই, যখন রুষিছ পণ্যের 
মূল্য সর্বাপেক্ষা কম থাকে, তখনই ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। 
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অবলন্বনীয় প্রতিবিধানসমূহ ( Remedial Mea5u৮e৪ )£ কৃষিজ পণ্যের 
নিয়ন্ত্রিত বাজারকে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়করণ সমস্তার প্রধান প্রতিবিধান হিসাবে গণ্য 
করা যাইতে পারে। বিক্রয়করণ সমস্তার সমাধানকল্পে দুইটি প্রধান প্রতিবিধান নির্দেশ 
করা যাইতে পারে_ (ক) পর্যাপ্ত সংখ্যায় নিয়ন্ত্রিত বাজারের ( regulated markets ) 
প্রতিষ্ঠা, এবং (খ) সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির ( c০-operative 
দুইটি প্রধান marketing societies ) প্রসার | এই দুই প্রকারের প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিবিধান 
মাধ্যমে কষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার অধিকাংশ ক্রটি দূর করা 
যায়। ইহা ছাড়াও অবশ্য অপচয় নিবারণ ও বিক্রয়করণ-ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য 
পণ্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান (Ware॥০৷৪i৪) স্থাপন, পথঘাটের 
রা উন্নতিসাধন, গ্রেড বা৷ নির্ধারিত মান চালু করা প্রভৃতি ব্যবস্থাও 
অবলম্বন কর! গ্রয়োজন। 


নিয়ন্ত্রিত বাজারে প্রকাশ্যভাবে নিলামের মাধ্যমে অথবা সরাসরি পণ্য বিক্রয় করা 

হয়, এবং এক একটি কমিটির হস্তে এই সকল বাজারের পরিচালনার ভার থাকে। বাজারে 

ওজন, পরিমাণ, দর, বাজারের দরুন প্রাপ্য ( market charges ) 

১। শিযপ্িত বাজার গ্রভৃতিও নির্দিষ্ট থাকে । পরিচালকমগ্ডলীতে বিক্রেতাদের উপযুক্ত 

সংখ্যক প্রতিনিধি থাকে বলিয়া কৃষককে ঠকান ক্রেতাদের পক্ষে বড় একট! সম্ভব হইয়া 

উঠে না। অনেক সময় আবার নিয়ন্ত্রিত বাজারের পরিচালনার ভার সমবায় সমিতির 

হস্তে অর্পণ করিয়া বাজারকে অধিকতর স্থনিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা 

মমবায় সমিতির করা হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বোস্বাই-এর কিয়দংশ এইভাবে সমবায় 

মাধামে বাজার নিয়ন্ত্রণ সমিতিগুলির হস্তে তুলার বাজার পরিচালনার ভার অর্পণ করা 
হইয়াছে। 


সমবায় বিক্রয় সমিতিকে নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রতিযোগী হিসাবে নয়--পরিপূরক 
হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে । সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির অভাবে নিয়ন্ত্রিত বাজার 
সফল হইতে পারে না। নিয়ন্ত্রিত বাজারে ব্যাপারীদের অপপদ্ধতি দূর কর! হয়; 
কিন্ত কৃষকের পক্ষে যদি নিয়ন্ত্রিত বাজারে পণ্য লইয়া আসা সম্ভবই 
|, না হয় তবে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সার্থকতা কোথায়? ইহার জন 
প্রয়োজন গ্রামাঞ্চল হইতে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অপসারণ এবং 
কৃষককে প্রয়োজনমত খণপ্রদানের ব্যবস্থা করা। এই দুইটি কার্যের সম্যক সম্পাদন 
যে একমাত্র সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির দ্বারাই সম্ভব, সে-বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই। 
সমবায় বিক্রয়করণ সমিতিগুলি নামমাত্র কমিশন লইয়া পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, 
সভ্যগণের পক্ষে যৌথ দরাদরির (collective bargaining ) ভার লয়, খণের মাধ্যমে 
দাদন প্রদান করিয়! কৃষককে মহাজন, ব্যাপারী ও আড়তদারদের কবল হইতে রক্ষা করে, 
ইত্যাদি। ইহার উপর সুসংগঠিত হইলে সমবায় সমিতি শস্তভাতার স্থাপন করিয়া শন 


‘ কৃষিগত সংগঠন ১৪৩ 


গুদামজাত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, স্থলভ যানবাহনের ব্যবস্থা করিতে পারে, 
* উৎকৃষ্ট শস্ত উৎপাদনের জন্য সভ্যগ্রণকে উৎদাহিতও করিতে পারে । এইভাবে মধ্যবর্তী 
ব্যবসায়িগণের হস্ত হইতে কৃষককে রক্ষা করিয়া, উপযুক্ত সময়ে পণ্য বিক্রয়ের বন্দোবস্ত 
করিয়া, পণ্যের গুণগত উন্নয়নে সহায়তা করিয়| সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলি সর্বতোভাবে 
রুষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ক্রটি দূর করিতে পারে। 
শস্য সংরক্ষণের জন্য গুদামঘর নির্মাণ সকল সময় সমবায় সমিতির সংগতিতে 
কুলায় না বলিয়া সরকারের পক্ষেও এইদিকে সচেষ্ট হইবার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। 
১৯৫৪ সালের গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির মতে, পর্যাপ্ত সংখ্যায় 
বনৰ চা গুদামঘর নির্মাণ কুধিগত খণ-ব্যবস্থার সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত। 
নিৰ্মাণ কয়া কমিটির মতে, এই উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় পণ্য সংরক্ষণ উন্নয়ন 
তহবিলের ( National Warehousing Development 
Fund ) হাটি এবং একটি সর্ব-ভারতীয় পণ্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান (All-India Ware- 
housing Corporation ) স্থাপন করা! প্রয়োজন এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও 
প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া পণ্য সংরক্ষণ কোম্পানী * ( State Warehousing 
Company ) থাকিবে। উপরি-উক্ত জাতীয় পণ্য সংরক্ষণ তহবিল হইতে সাহায্য 
প্রা হইয়া এই সকল প্রতিষ্ঠান শস্য গুদামজাত করিবার ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট 
থাকিবে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অন্সারে রাজ্য ফিনান্স করপোরেশনগুলিকেও 
এই উদ্দেশ্যে অৰ্থসাহায্য করিতে হইবে । 
ভারতের গ্রামাঞ্চলের পথঘাটের উন্নয়ন হইল আর একটি প্রয়োজনীয় প্রতিবিধান। 
বহু কমিটি ও কমিশনের মত গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটিও ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
৬ করিয়ছে। আমাদের বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমাজ 
রা elas উন্নয়ন পদ্ধতিতে পথঘাটের সাধারণ উন্নয়ন ছাড়াও জিলা বোর্ড, 
ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে এই 
বিষয় সম্পর্কে অধিকতর যত্রবান হইতে হইবে ॥ ' 


ইহার পর আছে গুণগত বৈষম্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত স্তর বা মান ( grading ), 
চালু কর! এবং বিশেষ করিয়া রপ্তানি দ্রব্যসমূহের বেলায় নমুনা 
পাঠানর বন্দোবস্ত করা। পরিকল্পনা কমিশন পশম, লোমশচর্ম 
লাক্ষা, মেষ ও ছাগচর্ম, বনস্পতি তৈলবীজ, কয়েক প্রকারের 
প্রয়োজনীয় তৈল, কাজু বাদাম প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক মান নির্ধারণ ও প্রচলন 
করার জন্য হু্লারিশ করিয়াছে। অনেকের মতে, মান নির্ধারণ করিবার ভার সমবায় 
«. সপ্পর্কে পরিকল্পনা বিক্রয় সমিতির হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারে । কিন্তু এই ব্যাপারে 
কমিশনের সুপারিশ যাহাতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এঁক্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, 
সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
* কোথাও কোথাও-__যেমন, পশ্চিমবংগে ইহাকে ‘রাজ্য পণ্যসংরঙ্গণ করপোরেশন'ও বলা হয়। 


৫। নিধ্ণরিত স্তর বা 
মান চালু করা 


১৪৪ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


কৃষিজ পণ্যের ক্রয়বি্রয় ব্যাপারে ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীর়তাও বিশেষ 
অধিক। এই উদ্দেশে প্রথমে ১৯৩৯ সালে এবং পরে ১৯৫৬ সালে 
৬। ওজন ও মাগ আইন পাস করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের আইন দ্বারা মেট্রিক 
নিয়ন্ত্রণ কর! p ৰ 
ব্যবস্থায় ওজন ও মাপ ( metric weights and measure ) 
চালু করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা যাহাতে প্রসারিত হয় তাহার দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হুইবে। 
পরিশেষে আছে গবেষণা । পরিকল্পনা কমিশন সুষ্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছে 
যে, কৃষিজ পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার অর্থগত, সংগঠনগত এবং পরিচালনাগত সকল সমস্তাই 
বিরতিবিহীন গবেষণার দাবি করে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের 
11:57. পক্ষে বিশেষজ্ঞগণ লইয়া! একটি স্থায়ী কমিটি গঠন কর! প্রয়োজন । 
এই কমিটি রাজ্যসরকার এবং সমবায় সংগঠনগুলিকে কৃষিজ দ্রব্য বিক্রয়ব্যবস্থার পরি- 
ক্পনাসমূহ প্রস্তুতিতে সহায়তা করিবে এবং বিশেষ সময়াস্তরে সমবায় বিক্রয়-বাবস্থার 
গুণাগুণের পর্যালোচনা করিবে ।* 
তাবলম্ষিত প্রতিবিধানসমূহ ( Measures Adopted ) কৃষিজ পণ্য 
বিক্রয়-ব্যবস্থার ক্রটিমমূহ দূরিকরণার্থে যেসকল প্রতিবিধান এপর্যন্ত অবলম্বন করা 
হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার কতৃক 
উতিহাদিক পরিজমা£ কৃষিজ পণ্য বাজারিকরণ ও পরিদর্শন সংস্থার ( Directorate of 
Marketing and Inspection ) হকে সর্বপ্রথম বলিয়া উল্লেখ করা৷ যায়। রুষিজ 
পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের তথ্যানুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট 
1118 প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন উপায়ে বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নয়ন্রে এচেষ্টা 
করা ইহার কার্ধ। সংস্থা এপর্যন্ত প্রায় ১০০টি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে। 
কেন্দ্রীয় দৃষ্টান্তের অন্থমরণে বিভিন্ন রাজ্যও এইরূপ সংগঠন স্থাপন করিয়াছে। স্থতরাং 
দেখ| যাইতেছে যে গবেষণার কার্য রীতিমত সুরু হইয়াছে। 
পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান হইল রুষিজ পণ্যের নির্দিষ্ট স্তর বা মান নির্ধারণ ও 
প্রচলন করিবার ব্যবস্থা করা ; এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে কষিজ পণ্য ( নির্দিষ্ট মান এবং 
বিক্রয়) আইন [ Agricultural Produce ( Grading and Marketing ) 
4১৫০ 1937 ] পাস করা হয়। এই আইনের ফলে কেন্দ্রীয় 
বা রুষিজপণ্য বাজারিকরণ ও পরিদর্শন সংস্থা ১৯৫৯ সালের জুন মাস 
পর্যন্ত ১১৭টি পণ্যের মান নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। আইনে ‘আগ 
মার্কা ( A& Mark) শব্দটি গুণ ও বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসাবে ব্যবন্ধত হইয়াছে। 
‘আগ মার্কা” কৃষিজ পণ্য গুণ ও বিশুদ্ধতায় নির্দিষ্ট মানের বলিয়া বিবেচিত হয় এবং 
বাজারে ইহাদের দাম অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহার্য ‘আগ মার্কা ; 
পণ্যের মধ্যে স্বৃত, বনস্পতি তৈল, মাখন, চাউল, আটা, তুলা, গুড় এবং ফল এই কয়টিই 


*# AICU Economic Review 009৯ 1959. 
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t 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রপ্যানির জন্য তামাক চন্দনকাষ্ঠ পশম চর্ম প্রভৃতিতে 
‘আগ মার্কা” দেওয়া হয়। এইভাবে কৃষিজ পণ্যের মান-নির্ধারণ কার্য কতকটা স্থুরু 
হইয়াছে বলা যায়। ্ 


নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠার পথে কিন্তু বেশ কিছুটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছে। প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠার উপরই সর্বাধিক 
রং নিন বাজার গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 

১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ অবধি বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, 
অন্ধপ্রদেশ, মাদ্রাজ, কেরল, মহীশূর ও উড়িষ্যা-_এই ৮টি রাজ্যে এবং দিল্লী ও ত্রিপুরা এই 
দুইটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় অন্যান্য রাজ্যও এই 
উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করিতেছে দেখ! যায়। ভারতের মোট ১,*০টি প্রাথমিক 
পাইকারী বাজারের মধ্যে ৫৪৯টিকে ইতিমধ্যেই নিয়ন্ত্রিত কর! হইয়াছে। প্রথম 
পরিকল্পনার সুত্রপাতে ইহাদের সংখ্যা ছিল ২৬৫টি । দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন বাকী সময়ের 
মধ্যে আরও ৪৫০টি বাজার নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া আশ! করা যায়। 

বিভিন্ন রাজ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজারের মধ্যে সংহতিসাধনের জন্য কৃষিজ পণ্য বাজারিকরণ 
ও পরিদর্শন সংস্থার অধীনে একটি উপদেষ্টা শাখা (a1 Advis০ry Win) গঠন করা 
হইয়াছে এবং এইরূপ বাজারের সম্পাদকদের শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। 


নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যার স্বল্পতাজনিত ক্রটি দূর করিবার একটি চেষ্টা কর! হইতেছে 

বেতারের মাধ্যমে প্রচারকার্ধের দ্বার । ভারতীয় বেতার বিভাগ হইতে নিয়মিতভাবে 

কৃষিজ পণোর দাম, মজুতের অবস্থা, বিভিন্ন অঞ্চলা ভিমুখে পণ্যের 

নি গতি সম্বন্ধে তথ্য প্রচার কর! হয়। ইহার ফলে অনিয়ন্ত্রিত বাজার- 
সমূহও কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়ে। 

সমবায় সমিতির মাধ্যমে রুষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা সংগঠনেও সরকার ইতিমধ্যেই 

বেশ কিছু কার্য সম্পাদন করিয়াছে । এই উদ্দেশ্যে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম- 

জাতকরণ বোর্ড (National Co-operative Development 

১৮৯৯ and Warehousing Board) ৭ কোটি. টাকার এক পরিকল্পনা 

বোন গ্রহণ করিয়াছে। এই অর্থ সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি গড়িয়া 

তুলিবার জন্য রাজ্য সরকারসমূহের হস্তে প্রদান করা হয়। এইরূপ 

সমিতি প্রধানত শস্য বিক্রয়যোগ্যকরণ কার্যেই (processing activities) নিযুক্ত 

থাকে। ইহার ফলে বিভিন্ন রাজ্যে সরকারী সহায়তায় সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি 

গড়িয়া উঠিতেছে। ১৯৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায় যে ৫৫৪টি সমবায় 

৩ সমিতি এইৎ বিক্ৰয়যোগ্যকরণ কার্যে নিযুক্ত আছে।* দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 


* Statistical Statements Relating the Co-operative Movement in India, 
1957-58. (Published in June, 1959) 


১ম-১০ 


“১৪৬ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


1) 
শেষে মোট বিক্রয়যোগ্য কুধিজ পণ্যের এক-দশমাংশ সমবার বিক্রয়-সমিতির মাধ্যমে 
বিক্রীত হইবে এইরূপ আশা করা হইয়াছে। এই লক্ষ্যসাধনের প্রচেষ্টা কর! হইবে 
প্রধানত “সেবা সমবায় সমিতির (service c০-০peratives ) মাধ্যমে । কংগ্রেস 
দলের নাগপুর প্রস্তাব (১৯৫৯ সাল) অনুসারে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে “সেবা সমবায় 
সমিতি’ সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইবে। 


১৯৫২ সালে আগাম বাজার (নিয়ন্ত্রণ) আইন [ I'he Forward Markets ° 


(Regulation) Act, 1952] পাস এবং তৎপরবর্তী বৎসরে আগাম বাজার কমিশন 
(Forward Markets Commission) প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রথম পঞ্চবাধিবী পরিকল্পনায় 
কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থায় এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের স্থচন! কর! হইয়াছে। এই 
কমিশন কৃষিজ পণ্যে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য ও আগাম বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া কৃত্রিম ঘাটতি 
দূরিকরণের প্রচেষ্টা করে। 

কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি দুরিকরণার্থে অন্যান্য যে-সকল উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান 
অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নির্ধারিত ওজন ও মাপ কার্যকর করিবার 
প্রচেষ্টা, গুদামঘর নির্মাণ, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা ও কৃষিজ পণ্য 
বিক্রয় ব্যাপারে শিক্ষার প্রসার প্রভৃতিই হইল বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ১৯৫৬ সালের 
“নির্ধারিত ওজন ও মাপ আইন’ (Standard Weights and Measures Act, 
1956) দ্বারা ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস হইতে সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারে মেটি,ক প্রথায় 
ওজন ও মাপ চালু কর! হইয়াছে। ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাপের মধ্যে দেশের সর্বত্রই 
একমাত্র মেটি,ক ওজন প্রবর্তিত হইবে এইরূপ লক্ষ্য স্থির কর! হইয়াছে। পণ্য সংরক্ষণের 
জন্ত গুদামঘর নির্মাণের ব্যবস্থা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার আলোচনা পূর্ববর্তী 
অধ্যায়েই করা হইয়াছে ।* 

এপর্যন্ত আলোচনার পর ইহা আর ব্যাখ্য। করিবার গ্রয়োজন নাই যে, আমাদের 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব]বস্থার উন্নতিসাধনের কার্যক্রম উপরি-উক্ত 
গ্রতিবিধানসমূহ লইয়াই রচিত। নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রতিষ্ঠা, নির্দিষ্ট 
মান চালু করা, ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করা, সমবায় বিক্রয়করণ 
সমিতি স্থাপন করা প্রভৃতি ব্যবস্থার সমন্বয়ে ষে-কার্যক্রম প্রথম 
পরিকল্পনায় প্রণয়ন করা হয়, দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে তাহাকেই অনুসরণ করা হইতেছে । 
গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির স্থপারিশ অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খণ-ব্যবস্থা ও বিক্রয়- 
ব্যবস্থাকে পরস্পরের অংগীভূত হিসাবে দেখিতে হইবে এবং উভয় ব্যবস্থারই উন্নয়নের 
প্রচেষ্টা করিতে হইবে মূলত সমবায়ের ভিত্তিতে। এই উদ্দেশ্যে ১,৮০০-র মত সমবায় 
বিক্রয়করণ সমিতি এবং ৬ হাজারের কাছাকাছি ছোটবড় গুদামঘর ছাড়াও ৩৫টি,, 


৬। অন্যান্য অবলম্থিত 
এরতিবিধান 


পরিকল্পিত অর্থ- 
ব্যবস্থায় কাধক্রম 


* ১৩৮ পৃষ্ঠ| দেখ। 
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সমবায়িক চিনির কল এবং ১৬৬টি বিক্রয় যোগ্যকরণ সমিতি (processing societies) 
প্রতিষ্ঠার কথা ছিল। তবে বর্তমানে “সেবা সমবায় সমিতি! ( service co-operatives ) 
স্থাপনের প্রতিই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। এই সেবা সমবায় সমিতিগুলির প্রকৃতি 
অনেকটা বহু উদ্দেশ্ঠসাধক (0015-7০5) সমিতির গ্ভায় ; ইহারা কৃষককে বহুভাবে 
“সেবা” করিতে চায়। 
ক্ৃষিকার্যের বর্তমান পদ্ধতি (Existing Method of Agriculture) £ 
কুষিকার্ষের পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ইতিমধ্যেই কর! হইয়াছে । ভারতে কৃষিকার্ষের 
না পদ্ধতি অতি পুরাতন। ভারতীয় কুক আজও আদিম যুগের সেই 
পদ্ধতির ক্রটিমমূহের লাঙল এবং একজোড়া বলদ দিয়! রুষিকার্য সম্পাদন করে। জল- 
সংক্গিপ্তমার সেচ, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রভৃতি 
আজও অধিকাংশ ভারতীয় কৃুঘকের নিকট অজ্ঞাত বা আয়ত্তের 
বাহিরে । ক্ষুদ্রায়তনে উৎ্পাদনকেও কৃষিকার্ধের পদ্ধতির একটি দিক হিসাবে গণ্য করা 
যাইতে পারে । তবে এ-সম্বন্ধে পূর্বেই বিশদ আলোচন! কর! হইয়াছে বলিয়া বর্তমানে 
রুধি-পদ্ধতির অন্ঠান্য দিক সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে । 
এই অন্তান্ত দিকের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হইল কৃধিকার্ষে পশুশক্তির বিশেষ 
ভূমিকা । পশুশ্তি ব্যতিরেকে সাধারণ কুষক কৃষিকার্য পরিচালনার কথ! চিন্তাও করিতে 
পারে না। হলকর্ষণ, সেচের জন্য জল উত্তোলন, উৎপন্ন শস্তের 
১। কৃষিকাথে পশু-. পরিবহন প্রভৃতি সকল কার্যই পশুশক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়| থাকে। 
৮1 সাধারণত পশুশক্তি বলিতে রুষিকার্ধে নিযুক্ত গো-মহিষাদিকেই 
বুঝায়। গো-মহিযাদি আবার কুষি-জমিতে সাধারণ ব্যবহার্য সারও 
সরবরাহ করিয়া থাকে । এইজন্য এই উক্তি করা হইয়াছে যে, ভারতে গো-জাতি 
তাহার স্বন্ধে সমগ্র কুষিকার্ষের ভার বহন করিয়া আছে। 
কিন্তু ভারতের গো-মহিষাদি উত্রুষ্ট জাতের নয়। একেবারে অকর্মণ্য গো-মহিযও 
ভারতে বহু আছে ; কৃষককে ইহাদের জন্য চারণজমি ছাড়িয়া দিতে হয় এবং খাদ্যের 
অন্ত প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয় । ফলে সক্ষম গো-মহিষাদির খাগ্যে ঘাটতি পড়ে । স্থতরাং 
এই ক্রটর প্রতিবিধান বিশেষ প্রয়োজন। ১৯৫৯ সালের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের 
রিপোর্টে বলা! হইয়াছে যে এই ত্রুটির প্রতিবিধান ব্যতীত কৃষির পুনর্গঠন কোনমতেই সম্ভব 
নয় 1% 
কুষিকার্ষের পদ্ধতির আর একটি ত্রুটিপূর্ণ বিষয় হইল যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতে 
কুষি-জমির সম্যক ব্যবহার করা যায় না। এখানে বৎসরের কয়েক 
২) কৃষি জমির মান রুষি-জমি অকধিত রাখা যেন একটা রীতি । উন্নত দেশসমূহে 
বঢবহারঙ্গনিত ধ্জুটি 
৭ রুধিজমি কোন সময়ে অকষিত রাখা হয় না। এই সকল দেশে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পালটি শস্ত উৎপাদনের ( rotation ০£ 
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০705 ) ব্যবস্থা! করি! রুষি-জমির পূর্ণ ব্যবহার করা হয়। ইহা সম্ভব না হইলে পশু- 
খাদ্য (০৫৭০7 ০7০5) উৎপাদন করিয়া জমিকে কাজে লাগান হয়। 
বীজ, সার এবং রুষি-জমিকে চাযোপযোগী করিবার ব্যবস্থাও ভারতে বিশেষ ক্রটিপূর্ণ। 
উন্নত বীজ ব্যবহারের প্রচেষ্টা, নিয়মিতভাবে সার প্রয়োগ এখনও 
ক ভারতে ব্যাপক রূপ গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারে নাই। উক্ত ফোর্ড 
করিবার ব্যবস্থাও  ফাউণ্ডেশন দলের মতে, সার প্রয়োগের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া 
ক্রুটিপূৰ্ণ উঠিতে না পারিলে জলসেচ, উন্নত বীজ প্রভৃতির পূর্ণ স্থবিধা ভোগ 
করিতে পারা যাইবে না। 
জগিকে রুষির উপযোগী করিবার ব্যবস্থাও অতি পুরাতন । জমির উপরের স্তরের 
একটি সামান্য অংশকে কোনমতে কধিত করিয়া বীজ বপন করিতে পারিলেই ভারতীয় 
কৃষক সন্তষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে যে যথেষ্ট উৎপাদন সম্ভব নয় এবিষয়ে হয় সে অবহিত 
নহে, না-হয় সে উদাসীন । / 
পরিশেষে আছে কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রশ্ন । বস্তুত, যন্ত্রিকরণ (mechanisation) 
রুধিকার্ষের পদ্ধতির উপরি-উক্ত সকল দিকের সহিতই বিশেষভাবে সম্পকিত। যন্ত্রিকরণ 
বর সম্ভব হইলে স্বভাবতই বুহদায়তনে রুষিকার্য সম্পাদন করিতে হইবে, 
৪৩ বিলৰ জবস 5 কৃষিকার্ষে পশুশক্তির ভূমিকার গুরুত্ব অনেক কমিয়া যাইবে, জমির 
লব্বিত হয় নাই পূর্ণ নিয়োগ সম্ভব হইবে এবং স্বাভাবিক অন্থসিদ্ধাস্ত হিসাবে উন্নত 
বীজ সার ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হইবে। এখন এসসম্বন্ধেই 
আলোচনা করা হইতেছে। 
কৃষির যজ্িকরণ ( Mechanisation of Agriculture ) 8 রুধির 
যষ্ত্রিকরণ বলিতে বুঝায় রুষিকার্ধের সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মানব ও পশ্ুশক্তির পরিবর্তে 
। যন্ত্র্তির ব্যবহার করা, অথবা যন্ত্রশক্তি দ্বারা মানব ও পশুশক্তিকে 
যন্তিকরণের অর্থ. সহায়তা করা। উদাহরণস্বরূপ, কর্ষণ ব্যাপারে ট্রাক্টর নিয়োগ 
করিলে পশুশক্তির ব্যবহার পরিহার করা যায় এবং মানবশ্রমকে বিশেষ পরিমাণে 
সহায়তা করা হয়। আবার “কম্বাইন ড্রিল” (০০:11১18৩ 07111) দ্বারা একই সংগে শস্য 
বপন ও সার প্রোথিত করার কার্য সমাধা করা যায়; অথচ ইহাতে পশ্তশক্তির 
ব্যবহারের প্রয়োজন মোটেই হয় না। বর্তমানে অন্যান্য এরূপ সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে যে, জমি চাযোপযোগী করা হইতে ফসল কর্তন অবধি সকল পর্যায়েই পশ্ুশ্তির 
ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে পরিহার এবং মান্বশ্রমের পরিমাণকে বিশেষভাবে হ্রাস করিয়া 
কুষিকার্য সম্পাদন করা ঘায়। ব্যাপক অর্থে যন্ত্রিকরণ বলিতে ইহাই বুঝায়। 
ভারতে কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়ত| সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার 
তিকরণের কিছু প্রয়োজন হয় না। যে-দেশে রুষিকার্ধ শতকরা! ৭* ভার্গ 
প্রয়োজনীয়তা 
লোকের জীবিকা, যে-দেশে বিশেষ করিয়া পদ্ধতিজনিত ক্রটির জন্য 
কৃষিকার্য অনগ্রসর, ফে-দেশে খাগ্াভাবের আশংকা মর্ঘদাই বর্তমান রহিয়াছে সে-দেশের 
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কৃষির উন্নয়নের জন্য যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা! লইয়! সাফাই গাহিতে হয় না। উপরস্ত 
* বর্তমান ভারতীয় অর্থ নৈতিক জীবনের অন্যান্য দিকের ন্যায় কৃষির ক্ষেত্রেও রূপান্তর 
ঘটিয়াছে। ভারতীয় রুষককে আজ বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে । 
এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য প্রয়োজন হইল পণ্যের গুণবৃদ্ধি ও 
উৎপাদনের ব্য়্াস। এই ছুইটিই ক্ুষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়ত। নির্দেশ করে। 
পণ্ডিত নেহরুর ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, সাম্রতিক আবিষ্কার অনুযায়ীই আমাদের 
উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনমাধন করিতে হইবে; পুরাতন পদ্ধতিতে চলিলে আমরা 
কোনমতেই বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারিব না। পরিশেষে 
ুষিকার্ষের সহিত সম্পকিত কতকগুলি বিষয় আছে_যথা, মৃত্তিকার ক্ষরোধ, 
জল নিফফাখনের ব্যবস্থা ইত্যাদি, যাহা যায্ত্রিক রুষি ব্যতীত সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করা 


॥ যায়না। 
যন্্রিকরণের- অন্থুবিধা! (Difficulties of Mechanisation )£ ভারতে 
কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে উপরি-উক্ত ভাবে ওকালতি করা গেলেও 
ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা প্রয়োজন । অর্থাৎ, দেখ! প্রয়োজন যে 
ভারতে রুধির যন্ত্রিকরণ বিশেষ কাম্য হইলেও বর্তমানে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ 
সম্ভব কিনা? 
ব্যাপক প্রয়োগের পথে প্রধান অন্তরায় হইল কৃষি-জোতের ক্ষুদ্রতা। খণ্ডিকরণ ও 
অম্বদ্ধতার দরুন ভারতে কুষি-জোতের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, বর্তমানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
কুষিকার্ধ সম্পাদন করিবার কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিন্তাই করা যায় না। অন্যভাবে 
বলিতে গেলে, কুধির যন্ত্রিকরণ বলিতে অশশ্ঠন্তাবীভাবে বৃহদায়তনে 
১৪৩ রুষিকর্ম বুঝায়। কিন্তু বৃহদায়তনে রৃষিকর্মের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক 
| কুধিজোতের 
সুতা হইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ জোতের অস্তিত্ব। স্থতরাং ইহাদের সংহতি- 
সাধনের ব্যবস্থা প্রথমে করিয়া পরে যস্ত্রিকরণের কথা চিন্তা কর! 
যাইতে পারে। এইজন্য অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বর্তমানে যন্ত্িকরণ-ব্াবস্থ! 
মাত্র সম্বায়িক খামার এবং সরকারী মালিকানাভুক্ত পুনরুদ্ধত, পতিত জমিগুলিতেই 
প্রবর্তিত হইতে পারে । 
দ্বিতীয়ত, যদি ধরিয়। লওয়! হয় যে সমবায় প্রথায় কৃষিকার্ষের ( ০০0-operative 
farming ) প্রসারের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রুষি-জোত বৃহ্দায়তনই হইবে, তবে তখন 
ব্যাপক যন্ত্রিকরণের পথে অন্তরায় হিমাবে দেখা দিবে মূলধনের 
২। মুলধন লমন্তা জমন্তা॥ বন্তরিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান দেওয়া 
«সমবায় সর্মিতির পক্ষে বর্তমানেই সম্ভব হইবে না) স্বভাবত এ ভূমিকা সরকারকেই গ্রহণ 
করিতে হইবে । কিন্তু ইহার ফলে সরকারী নিযনত্রণও ব্যাপক হইয়া উঠিবে। ব্যাপক 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সহিত কতদূর সামগ্রস্পূর্ণ তাহা 
বিশেষভাবে চিন্ত। করিয়াই এই পথে অগ্রসর হইতে হইবে । 
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তৃতীয়ত, কৃষির যন্ত্রিকরণের সহিত অংগাহগিভাবে জড়িত আছে রুবি-্রমিকের 
বেকারত্বের প্রশ্ন। যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্তনের ফলে এই সকল কর্মচ্যুত কৃষি শ্রমিকদের 
ব্যবস্থা কি হইবে? ইহারাই প্রথমে সম্পূর্ণ বেকার হুইয়া পড়িবে_-কারণ, ইহাদের 
স্থানাধিকার করিবে যন্ত্র । ক্রমে কর্মচ্যুত রৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যা 
৩। বি শ্রমকের বাড়িতে থাকিবে। বর্তমানে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা! ৪৩০ 
বেকারত্বের প্রশ্ন 
কোটি। স্থতরাং অনেকের মতে, বৃহ্দায়তন এবং কৃষিগত শিল্পের 
(agro-industries) সম্যক উন্নয়নের মাধ্যমে বা অন্যান্ উপায়ে এই সকল কুষি-শ্রমিকের 
বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা না করিয়া যান্ত্রিক কৃষির ব্যাপক রূপ দেওয়া উচিত নয়। 
চতুর্থত, যঞ্জিকরণ-পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইলে বহুসংখ্যক অপ্রয়োজনীয় গো- 
মহিযাদির ব্যবস্থা কি হইবে, তাহা হইল আর একটি সমস্তা । আমর! দেখিয়াছি যে, 
ভারতের গো-মহিষাদি সংখ্যায় বু হইলেও ইহাদের এক-দশমাংশ 
একেবারেই অকেজো ।* সুতরাং ইহাদের অপসারণ প্রয়োজন । 
কিন্তু ভারতের ন্যায় ধর্মান্ধ ও ভাবগ্রবণতার দেশে ইহা সহজসাধা 
কার্ধনহে। ইহার উপর যদি আবার যন্ত্রিকরণের ফলে আরও কিছু অপ্রয়োজনীয় গো- 
মহিযার্দি চাপাইয়! দেওয়! হয় তবে সস্তা আরও গুরুতর রূপ ধারণ করিবে । 
পঞ্চমত, যাস্ত্িক কৃষিকার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রয়োজন কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকগণের 
পক্ষে যন্ত্র-ব্যবহার শিক্ষার। কিন্তু যে-দেশে সাধারণ কুকের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার 
অভাবই রহিয়াছে সে-দেশে কুষকগণ রাতারাতি যন্ত্র-ব্যবহার করিতে 
এ প.. শিক্ষিত হইয়া উঠিবে এরূপ কল্পনা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সুতরাং 
দেওয়ার প্রশ্ন কৃষির যন্ত্রিকরণের জন্য আমাদিগকে ভাবীকালের কুষকগণের দিকে 
তাকাইয়৷ থাকিতে হইবে যাহারা উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া 
গতানুগতিক পদ্ধতি পরিহার করিতে পারিবে | 
যষ্ঠত, কলির যন্িকরণ বলিতে একরূপ ফসল উৎপাদনের বিশেবিকরণ (specialisa- 
tion of crops) বুঝায়। কিন্তু ভারতীয় কৃষক বিশেষিকরণের সহিত পরিচিত নহে; 
বিশেষিকরণ তাহার আয়ত্তাদীনও নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেতে, 
2 পরনের লনাতিন পদ্ধতিতে এবং অস্তিত্ব বারের ভিত্তিতে সে কোনক্রমে 
কুষিকর্ম সম্পাদন করিয়া চলে। স্থতরাং, রুষি-পদ্ধতির সর্বাংগীণ 
সংস্কারসাধনের মাধ্যমে ফদল উৎপাদনের বিশেষিকরণের ব্যবস্থা করিয়! যন্ত্রিকরণের 
আহ্বানে সাড়া দেওয়া যাইতে পারে না। 
৭। মেচ-বাবস্থার পরিশেষে, সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, শক্তি সরবরাহের প্রসার প্রভৃতিও 
প্রমার প্রভৃতির যান্ত্রিক কৃষির পক্ষে অপরিহার্য । কুষিতে যন্ত্রনিয়োগের ব্যবস্থা , 
আগিহার্যত| করিয়া আর অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করা চলে না। 
স্বতরাং যন্ত্রিকরণের পূৰ্বেই সেচ-ব্যবস্থার পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নতিসাধন করিতে হইবে। 
* ৪১ পৃষ্ঠা দেখ। 


৪ অপ্রয়োজনীয় 
গো-মহিযাদির সমস্ত] 
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অপরদিকে আবার যন্ত্র-ব্যবহারের জন্য শক্তি সরবরাহের প্রয়োজন । এই শক্তি প্রধানত 
তৈল হইতে উদ্ভুত। সুতরাং তৈলের উৎপাদন ও সরবরাহ বিশেষভাবে না বাড়িলে 
কৃষির যন্ত্রকরণের ব্যাপক রূপদানের প্রশ্ন তোল! যাইতে পারে না। 
উপসংহার £ উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে যে, 
বর্তমান ভারতে কৃষির য্ত্িকরণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইলেও উহার 
অনুসরণের পথে বনু প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। তাই বলিয়া প্রতিবন্ধকসমূহ দূর হওয়া 
অবধি অপেক্ষা করিতে হইবে_-এরূপ অভিমতও প্রদান করা সম্পূর্ণ সংগত নহে। 
সৃতরাং যান্ত্রিক রুষি-পদ্ধতির পথেই অগ্রসর হইতে হইবে, তবে ধীরে ধীরে । বর্তমান 
পরিস্থিতির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্রস্তপূর্ণভাবে যন্ত্রিকরণকে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করিয়া কার্ধ 
সুরু করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রবর্তনের দিক দিয়া প্রথমে 
কৃষির যন্তিকরণ দীর্ঘ: সরকারী নিয়ঙ্জণাধীন বা সমবায়িক খামারগুলিকে বাছিয়। লওয়া 
কালীন টন. যাইতে পারে; যত প্রয়োগের দিক দিয়া হাল্কা ধরনের টার 
৫ প্রভৃতির প্রয়োগ নির্দেশ করা যাইতে পারে ) ইত্যাদি প্মরণ রাখিতে 
হইবে যে ক্ুষির যঞ্জিকরণ দীর্ঘকালীন ক্বযি-উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি 
অংশ মাত্র ; স্থতরাং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতেই ইহার উপলব্ধি সম্ভবপর । শ্রীনেহর'র ভাষায় 
“অল্প দিনের মধ্যে যান্ত্রিক কৃষির কথা চিন্তাও করা যায় না ॥'* 
কৃষির যন্্রিকরণের প্রয়াস (Steps taken towards Mechanisation 
of Agriculture): ভারতে যক্ত্রিকরণের প্রথম প্রয়াস হিসাবে ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় 
rel ট্রা্ট্র-সংগঠনের প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিতে হয়।** এই 
ন বাতিক সংগঠন বর্তমানে এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হইয়া দাড়াইয়াছে। 
কৃষির গুন ১৯৪৭ সালে ইহা মার্কিন মৈন্তবাহিনী পরিত্যক্ত মাত্র ২০৯ ট্রাক্টর 
লইয়া কার স্থরু করিলেও বর্তমানে ভারী ও হাল্কা উভয় প্রকার 
ট্রাক্টরের সংখ্যা দীড়াইয়াছে ৫*০-র উপর। ইহার উপর কতকগুলি রাজ্য সরকারও 
Ue তাহাদের নিজস্ব ট্াক্টর-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পতিত জমির 
উনের পুনরুদ্ধার করা ্রান্টি-সংগঠনগুলির প্রধান কার্য হইলেও, সাধারণ 
রুমিকার্য বা ভূমিকর্ষণের কার্ষেও ইহাদিগকে ব্যবহার করা হয়। 
অনেক সময় রুষকগণকে ইহা আবার ভাড়াও দেওয়া হয়। 
কিছুদিন পূর্বে অনেক শিক্ষিত ও উৎসাহী ভুন্বামিগণ ট্রাক্টরের সাহায্যে ব্যক্তিগতভাবে 
_ অর্থাৎ, সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই রষিকার্ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্ত বর্তমানে 
কুষি-জোর্ডের উধ্বতন মাত্রা নির্ধারণের (fixation of ০6৭9) জন্য ভূদ্বামিবর্গের 
মধ্যে এবিষয়ে উৎসাহ হাস পাইয়াছে। ফলে পের তুলনায় ট্রাক্টর আমদানিও কমিয়া 


# AICO Economic Review May, 1959. 
ক ৯৫ পৃষ্ঠা দেখ। 
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গিয়াছে। কিন্তু এদিকে দেশের মধ্যে ট্রাক্টর নির্মাণের কার্য সুরু হইয়াছে। মাদ্রাজের 
একটি প্রতিষ্ঠান একটি ব্রিটিশ কোম্পানীর সহিত সহযোগিতায় ট্রাক্টরের বিভিন্ন অংশ 
আমদানি করিয়া ট্রাক্টর নির্মাণকারধ করিতেছে। একটি জার্মান ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের 
সহযোগিতায় উড়িত্তায় আর একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানও এই কার্য সুরু করিয়াছে। ক্র 
চালনাকার্ষে শিক্ষাদানের জন্য ভূপালে একটি যান্ত্রিক রুবিখামার স্থাপন করা হইয়াছে য় 
এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই এইরূপ আরও একটি শিক্ষাকেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠার কথা আছে। 
অৱশ্য, কৃষির যন্ত্রিকরণ বলিতে শুধু ট্রাক্টর নিয়োগই বুঝায় না, রৃষিকার্ধে মানব ও 
পশ্তএমলাঘবকারী অগ্তান্ত যন্ত্রের ব্যবহারও বুঝায়। এইদিকেও কার্য সুরু হইয়াছে বলা 
চলে। কিছু দিন হইতে রুষিকার্ষে ইলেকৃটিক মোটর, ডিজেল 
SD ইঞ্জিন প্রভৃতি অন্যান্য শক্তিচালিত যন্ত্রসূহের ব্যবহার উত্তরোত্তর 
রন বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমানে আমাদের দেশে এই সকল যন্ত্রপাতি 
নিমিত হইতেছে । “অধিক খান্ত ফলাও’ অভিযানের সহিত 
সম্পর্কিত বলিয়া সরকার এইদিকেও নানাভাবে আধিক সাহায্য করিতেছে। অনেক 
সময় ক্যকগণকে যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য দীর্ঘকালীন খণদান করা হয় ; অনেক সময় 
আবার যন্ত্রাদি ভাড়াও দেওয়া হয়। 
প্রথম পঞ্ধবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩* লক্ষ একরের মত জমিকে যান্ত্রিক রুষির 
অন্তভূক্ত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে ১৫ লক্ষ একর জমি পুনরুদ্ধার করা 
হইবে তাহার একাংশে যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। 


জাপানী পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ ( Japanese Method of Paddy 
Cultivation) £ আত্যন্তিক পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ__যাহাকে সাধারণত জাপানী 
পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ বলিয়া অভিহিত করা হয়, কৃষির পদ্ধতিগত উন্নয়নের আর একটি 
দিক। প্রথম পরিকল্পনার স্ত্রপাত হইতেই ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ 
পরিকল্পনাধীন সময়ে ২১ লক্ষ একর জমিতে এই উন্নত পদ্ধতিতে ধান্ত-চাষ করা হয়। 
১৯৫৯ লালের মার্চ মাসের মধ্যে মোট ১ কোটি একরের মত ধান্ের জমি এই পদ্ধতির 
অন্তভূক্তি হয়। 

| উন্নততর বীজ উৎপাদন-ব্যবস্থা ও রবিশস্য উৎপাদন অভিযান 
( Production of Improved Seeds and Rabi Production 
Campaign ) £ পরিকল্পিত অর্থব্যস্থায়, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী 


পরিকল্পনায়, উন্নততর বীজ উৎপাদনের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য দেওয়| হইতেছে। এই . 


উদ্দেশে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ২৯ শতের কাছাকাছি বীজ উৎপাদনের 
খামার (9৫ 51779) স্থাপন করা! হ্য় + 
> — Ee 


* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan এবং India— 1959. 
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অন্ধপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই প্রভৃতি নটি রাজ্যে রবিশন্তের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য এক 
আত্যস্তিক অভিযান চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। মূলত ইহার ফলেই গম বালি ছোলা ও 
জোয়ার এই চারিটি রবিশস্তের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
মিশ্র কৃষিকার্য (Mixed Farming )£ মিশ্র ক্ষিকার্যও কৃষির পদ্ধতি- 
গত উন্নয়নের সহিত সম্পকিত। মিশ্র কুষিকার্ধ বলিতে বুঝায় একই কৃষিগত সংগঠন 
হইতে এক বা একাধিক ফসল ও নানাপ্রকার প্রাণিজ সম্পদ 
er না উৎপাদন করা। অর্থাৎ রুষক যদি ধান্য, গম, তৈলবীজ, ইক্ষু 
প্রভৃতি নানাবিধ ফসল উৎপাদনের সহিত গো-মহিষ, হাস-মুরগী, 
মৌমাছি প্রভৃতি পালন করে, শাকসজীর বাগান ইত্যাদি করে, তবে এইরূপ উৎপাদন- 
ব্যবস্থাকে মিশ্র কৃষিকার্য বলা হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মিশ্র কৃষিকার্ষে কৃষক ফসল 
উৎপাদনের সহিত এমন সকল কার্থ মিশ্রিত করে যাহা প্রধান উৎপাদনকার্য বা ফসল 
উৎপাদনের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ__যাহা সে প্রধান উৎপাদনকার্ধকে কোনরূপ ব্যাহত 
না করিয়াই সহজে সম্পাদন করিতে পারে । 
১৯৫০ সালের দ্বিতীয় ফিম্ক্যাল কমিশন ভারতে মিএ রুষিকার্য_ ব্যাপকভাবে 
গ্রহণের স্থপারিশ করার পরই এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে 
এই ব্যবস্থার গণ. এবং বিভিন্ন সুত্র হইতে এইরূপ ব্যবস্থার গুণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 
এই গুণ বা স্থবিধাগুলিকে নিয়লিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়। 
প্রথমত, মিশ্র কৃষিকার্ধ কৃষিক্ষেত্রে অর্ধ-নিয়োগের ( under-employment ) 
মমস্তার অনেকাংশে সমাধান করিবে । ভারতে রুশ্কগণ যে-সময়ে ঘরে বসিয়া থাকিতে 
বাধ্য হয় সে-সময়ে তাহার! গো-মহিষাদি পালন, মৎংস্তের চাষ ইত্যাদিতে ব্যাপৃত 
থাকিতে পারিবে । ফলে, সার! বৎসর ধরিয়াই তাহাদের নিয়োগের 
১. ইহা অনেকাংশে ব্যবস্থা থাকিবে। দ্বিতীয়ত, পূর্ণ নিয়োগের ফলে তাহাদের আখিক 


না উন্নতি সাধিত হইয়া জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে ॥ তৃতীয়ত, 


৬ 


সমাধান করিবে 
মিশ্র কৃষিকার্ধ একরপ স্বাভাবিক বীমা-ব্যবস্থা (a system of 


natural 1090181106) প্রত্যেক উৎপাদন-পদ্ধতিতেই বিশেষ ঝুকি (4515) আছে; 
গন আমাদের রৃষিকার্ষের ত’ কথাই নাই। অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর 
AE "নির্ভরশীল বলিয়া ভারতে কৃষিকার্যের ফলাফল সম্পূর্ণ দৈব নির্ভরশীল । 
0 আবার ভারতীয় কৃষি অস্তিত্ব বজায়ের ভি সংগঠিত বলিয়া 
ফল উত্পাদন কোনক্রমে ব্যাহত হইলে কুষকের অবস্থা সম্পূর্ণ শোচনীয় হইয়া পড়ে। 
রি কিন্তু মিশ্র কৃষিকার্ধ অন্থসরণ করিলে কৃষক গো-পালন, মতস্তের চাষ 

৩। ইহাএকরপ ইত্যাদি হইতে কিছু আয়ের ব্যবস্থা করিয়া অজন্মার বৎসরে এইগুলি 
খাজাধিক বীমাবযবহা হইতে কোনমতে দিন গুজরান করিতে পারে। চতুর্থত, মিশ্র 
কৃষিকার্য কৃষককে অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলে । গো-মহিষ, হাস-মুরগী, মত্ত 
ইত্যাদি হইতে কৃষক নানা প্রকার প্রাণিজ খান্ত পাইয়া থাকে। ইহাতে তাহার 


১৫৪ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


আহাৰ্য দ্রব্যের খাগ্ঘ-মূল্য (০০ ৮৪1০) বাড়িয়া 'যায়। নিজে উৎপাদন না 
৪ | ইহা খান্তে কৃষককে করিলে এ পরিমাণ খাদ্য-মূল্য গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অধিকাংশ 
স্বয়ংসম্পূর্ণ করে ক্ষেত্রেই সম্ভব হইত না। পঞ্চমত, মিশ্র কৃষিকার্য বলিতে 
একই ক্ষেত হইতে বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদন বুঝায়। ইহাতেও 
অনেকাংশে কৃষকের অর্ধনিয়োগের সমস্যার সমাধান হইয়া 
আয়বৃদ্ধি ঘটে, স্বাভাবিক বীমা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, ইত্যাদি । 
পরিশেষে, ১৯৫৯ সালের ফোর্ড ফাউগ্ডেশন দলের মতে, ভারতের খাদ্য-সমন্তার, 
সমাধানের জন্য অন্যান্য প্রতিবিধানের সহিত মিশ্র কৃষিকার্যও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে; এক একটি ক্ষেত হইতে মাত্র এক একটি ফসল তুলিয়া! বর্ধমান জনসংখ্যার 
জন্য খাদ্য যোগান সম্ভব হইবে না।* 


স্থৃতরাং তত্বের দিক দিয়া মিশ্র কৃষিকার্ষকে সমর্থন না করিয়া উপায় নাই। 
বস্তুত, সংকীর্ণ অর্থে দেখিলে ভারতের অধিকাংশ ক্ুষকই মিশ্র রুষিকার্য অনুসরণ- 
কারী--অধিকাংশ সময় একই ক্ষেতে তাহার! বিভিন্ন ফসল জন্মাইয়া থাকে এবং 
সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাহারা কৃষিকার্ষের সহিত গো-মহিযাদি এবং হাস-মুরগী 
পালনও করিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের এই “মিশ্র কৃষিকাধ” 
্দ্রায়তন উত্পাদন-ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। উক্ত ফিস্ক্যাল কমিশনের অভিমত 
হইল, কুষির পুনর্গঠনের জন্য এই ব্যবস্থাকে বৃহদায়তনে পরিণত করিবার বিশেষ 
প্রয়োজন হইয়৷ পড়িয়াছে। 
প্রয়োজনের আলোচনায় সম্ভাব্যতার প্রশ্ন আসিয়া পড়ে । মিশ্র কষিকার্ধের প্রথম 
স্তর হিসাবে জমিতে বিভিন্ন প্রকার ফণল উৎপাদনের কথা লইয়া আলোচনা! করিলে দেখ! 
যায়, ভারতে অধিকাংশ স্থানে মৃত্তিকা এরূপ রাসায়নিক গুণে সমৃদ্ধ 
ক যে একই জমি হইতে নানাপ্রকারে ফসল উৎপাদন করা! অসম্ভব 
সম্ভব নহে। প্রকৃতপক্ষে, পালটি ফপল উৎপাদনকে (rotation of crops) 
(যাহা মিশ্র কৃষিকার্ষের অংগীভূত ) ভারতীয় কৃষির উন্নয়নকল্পে 
অন্যতম অবশ্য গ্রহ্ণীয় পন্থা হিসাবে নির্দেশ করা হয়।. প্রাণিপালন সম্বন্ধে বলা যায় যে, 
ভারতীয় কলষক এই ব্যবস্থা অল্পবিস্তর অনুসরণ করিয়াই থাকে? স্থতরাং ইহার ব্যাপক 
পু) রূপদান করাই প্রয়োজন। অতএব, সামগ্রিক অর্থে মিশ্র কৃষিকার্যের 
১। কাত জোত ব্যাপক রূপ দেওয়াই প্রয়োজন । কিন্তু ব্যাপক রূপদানের পথে 
এবং কৃষকের দারি্য অনেক বাঁধা রহিয়াছে। রাসায়নিক গুণে সমৃদ্ধির জন্য পালটি 
ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকিলে ক্ষুদ্রায়তন 
জোতের জন্য অনেক স্থলে ইহা সম্ভব হইয়া উঠিবে না। আর্থিক সংগতির অভাব 
হইল এই পথে আর একটি প্রতিবন্ধক । 


৫। আর একটি 
কারণে আয়বৃদ্ধি 
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্ুদ্ায়তন জোত এবং কৃষকের দারিদ্র্য মিশ্র 'কুষিকার্ষের অপরদিক--অর্থাৎ 
প্রাণী-পালন "ইত্যাদির পথেও "ইহা বিরাট বাধান্বরপ। ভারতীয় রুষক প্রাণী-পালন 
ইত্যাদি কার্য সাধারণভাবে সম্পাদন করিয়া আসিলেও ক্ষুদ্রায়তন জোত ও দারিদ্র্য 
হেতু ইহাকে বৃহ্দায়তনে পরিণত করিতে পারে ন|। সুতরাং প্রথম প্রয়োজন হইল 
14 জোতের সংহতিসাধন ও কৃষকের আথিক অবস্থার উন্নয়নের | 
ও কৌণলের দ্বিতীয়ত, বৃহদায়তনে মিশ্র কৃষিকার্য কৃষকের নিকট হইতে পরিবতিত 
প্রয়োজনীয়তা এবং উন্নততর দক্ষতা ও কৌশল দাবি করে। এই উন্নততর 
দক্ষতা ও কৌশল হইল শিক্ষাবিস্তারের প্রশ্ন ॥ সুতরাং ব্যাপক 
শিক্ষাবিস্তারের পূর্বে মিএ কৃষিকার্ধের ব্যাপক রূপের কল্পনা করা একরপ অযৌক্তিক 
তৃতীয়ত, ভারতীয় রুষকের' ধর্মান্বতা এবং কুসংস্কারও মিশ্র কৃষি- 
এ! বুকের ধর্সাধাতা কার্ষের পক্ষে অস্তরায় হিসাবে পরিগণিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা 
টিভি যায় যে, কলষকগণ শুকর পালন করিতে চাহিতেছে না অথবা যে- 
পদ্ধতিতে গো-পালন করা উচিত: ধর্সান্ধতা হেতু সে-পদ্ধতিতে গো-পালন করিতে 
অস্বীকার করিতেছে । পরিশেষে বলা যায়, কৃষিজ দ্রব্যের বিক্রয়- 
2 Kk SEE ব্যবস্থার উন্নয়ন না করিয়! ব্যাপকভাবে মিশ্র কুষিকার্য প্রবর্তন করিতে 
বলা অর্থহীন।. যদি পণ্য-মূল্যের -অধিকাংশ ফড়িয়া, ব্যাপারী 
ইত্যাদিই খাইয়া ফেলে তবে অধিকতর ব্যয়ে ক্ুষিজ উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনয়ন 
করিরার সার্থকতা কোথায়? বিক্রয়-ব্যবস্থার সংস্কার ব্যতিরেকে অনেক সময় হয়ত” 
মিশ্র কৃষিকার্ষের ব্যয়ই সংকুলান হইবে না। কলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কৃষক আবার 
সাধারণ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করিতে বাধ্য হইবে । 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে, মিশ্র রুষিকার্ধ কৃষির অন্যান্য দিকের সংস্কারের প্রশ্নের 
সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। কৃষির ভূমিগত, মূলধনগত এবং সংগঠনগত অধিকাংশ 
সমস্তার সমাধান না করিয়া মিশ্র কৃষিকার্ষের পথে অগ্রসর হওয়া 
চলিতে পারে না। অনেকে তাই এইরূপ অভিমতই প্রকাশ, 
করিয়া থাকেন যে, কৃষির দীর্ঘকালীন উন্নয়নের পরিকল্পনার অন্ততম অংগ হিসাবেই মিশর 
কৃষিকা'কে গ্রহণ কর! উচিত--এককভাবে নহে । 


উপসংহার 


প্রশ্নোত্তর 


1. Indicate the main defects of the present systom of Agricultural Marketing. 
Suggest reqnedios which you consider desirable. (0. U. B. 4, 1952) (১৪০-১৪৪ পৃষ্ঠা ) 

2, Review the measures that have been adopted to improve the system 
Of agricultural marketing in India. 

[ ইংগিত £ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা ও গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থাকে 
পরম্পরের অংগীভূত করিয়| উভয়ের কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই উন্নয়নের ভিত্তি হইল সমবায় 
পন্ধতি। ১৪৪-১৪৭ পৃষ্ঠা এবং সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত অধ্যায় দেখ। ] 
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3. Point out tho main dofoota in tho existing mothod of agriculture. How 
would you remedy them ? . k 

[ গছের প্রথম অংশের উত্তরের জন্য ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠা দেখ। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরের ইংগিত ; কৃষি- 
কাণের ব্চমান পদ্ধতির ক্রটিনহূহ দুরিকঃশার্থে ধে-সকল প্রতিনিধানের নিদেশ কর! হইয়াছে তন্মধ্যে 
নিলিপিতষ্জলিই প্রধান £ (ক) কৃদিকাধে পণ্ুপক্ধির তৃমিকাকে লঘু করা, (খ) কৃষি-জমির পরাগ ব্যবহার 
করা, (1) ঈর্তর বীজ, নার দরবরা€ এবং কৃষ্চি্নিতে জলসেঠ করা এবং (ঘ) যথাসম্ভব দত্মিকরণ পদ্ধতি 
বর্ধন করা। 

ভারতে দরিকরণ পত্ধতি অধলা্থন করিতে হইলে কৃষিকার বৃহদায়তনে সম্পঞ্ন করিতে হইবে। বন্ধত, 
প্যোযঃনে উৎপাদন বর্তমান জারতীয কৃষির অপ্রচম প্রধান ক্রেটি। পরততরাং বস্ত্িকরণ এবং অন্যান্য বায়- 
সাক্ষেংপের (০০০০০n৷০৪) প্রয়োজনে বৃতধায়তন কৃষির পথে অগ্রগর হইতে হইবে। কিন্তু বস্ত্িকণের 
গণে ছু প্রতিবন্ধক খাকার ॥রুন এ পথে দীরে-বীরে অগ্রসর হও ছাড়া গত্যন্তর নাই। প্ৰভাবত কৃষি 
কাধের পদ্ধতির পরিবর্তন হইল রীখকালীন উঃচনের প্রশ্ন। ] 

4. Discuss tho possibilition and limitations of Moshanised Farming in India. 

(0. চা, B, A. 1951, 1955 ) 

( ইসিও: দরিকংশের হযাজনীয়তা ও ্রহবিধা সন্ধে জাঝোচন! কর ।...... +৮(১৪৮১৭১ পু) ] 

“0c Discuss the morita and possibilitics of Mixed Farming in this country. 
What are the obstacles In ia way 1 (0, U. B. Com. 1950 ) (১৫-১৫৫ পু) 


-ল 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


ভাব্বতে সমবায় আন্দোলন 
( Co-operative Movement In India ) 
সমবায়ের অথ ও বৈশিষ্ট্য (Meaning and Features of 
£ সমবায়" বলিতে ব্যবসায়-সংগঠনের অন্ততম রূপ বুকায়। 
এক্মালিকী কারবার, অংলীৰারী কারবার, যৌখমূলধনী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে ব্যবসায়- 
সংগঠনের ধনতাস্্িক রূপ ।09])৭li5i০ £০71) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। যে কোন 
উপায়েই হউক সৰাধিক মূনাফা লাভ (profit maximisation ) করাই হইল 
ব্াধসায়-সংগঠনের এই সকল কূপের আসল উঠদ্দেশ্ব। ইহাদের ফলে সমান্জদ্ীবন 
নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজ্ঞাপন প্রচারকার্ধ প্রভৃতির জর প্রভূত অর্থের 
সমবার ধনকারিক . ক্মপচ হয়, শ্রমিক নিপীড়িত হয়, সাধারণে অতিরিক্ত দাম দিতে 
উনসাকসাগঠসের. বাধা হয়, ধনীদের পছন্দ ও রুচিমত জিনিসপত্র তৈয়ারী হয় এবং 
9 দিকের প্রয়োজনীয় ভরব্যের উৎপাদন অবহেলিত হইতে থাকে, 
ইত্যাদি। এক শ্রেণীর লেখকের মতে, দেশের অর্থ নৈতিক 
জীবনের এই সকল ক্রটি দূর করিবার প্রকুষ্ট উপায় হইল সমবায়ের (co-operation) 
ভিত্তিতে বাবসা-বাণিজা সংগঠন করা। 
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সমবায়ের নানা সংজ্ঞা দেওয়! হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্যালভা্ট (081৮) প্রদত্ত 
সংজ্ঞা হইল এইরূপ : কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যখন কোন অর্থ নৈতিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্বে 
সামোর ভিত্তিতে এবং দ্রেচ্ছায় পরস্পরের সহিত মিলিত হয় তখন তাহাকে সমবায় 
আখ্যা দেওয়| হয়। ১৯১৪ সালের ভারতের ম্যাকলাগান কমিটির (Maclagan 
Committee) রিপোর্টে বল! হইয়াছে যে সমবায়ের মাধ্যমেই দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন বাঞ্ধি- 
সমবায়ের সংজ্ঞা  শমুদয় ধনীদের গায় অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে 
পারে; ফলে, তাহারা নিরবলগ্ব হষ্টয়াও নিজেদের বিকশিত করিতে 
সমর্থ হয়। দরিঞর ব্যক্তিদের জা প্রকুষ্টতর কুষিকাধ, প্রকু্টতর বাবস! এবং প্ররু্টতর 
জীবনযাত্রা (better farming, better business and better living) সম্ভব 
করিয়া তোলাই সমবায়ের আদর্শ । 
এই সংজ্ঞা দুইটি বিশ্লেষণ করিলে সমবায়ের কয়েকটি নীতি বা বৈশিষ্টোর সন্ধান 
সারের নীতি বারা যায়। প্রথমত, সমবায় চন! হয় দারিজ্োর পীড়নে। 
বৈশিষ্ট ' খর্ধিক দুর্দশাগরাস্ত জনসাধারণই সমবায় সমিতিতে সংঘবদ্ধ হয়| 
অবস্থার উপ্নতিসাধন করিতে চায়। দরিজের বিশেষ কোন মৃলধন 
থাকিতে পারে না। মূলধন তাহাদের সংগঠন ভিন্তিও হইতে পারে না। অতএব, 
সমবায় সমিতির সদশ্তগণ মূলধন-মালিক হিসাবে নয়, সাধারণ মান্য হিসাবেই 
সন্মিলিত হয়। 
দ্বিতীয়ত, সমবায় সমিতির সদপ্তদের মধ্যে সম্পর্ক হইল সাম্যের সম্পর্ক । এখানে 
মালিক-শ্রমিকে কোন ভেদ নাই; ম্যানেঞ্জার ও সাধারণ কর্মচারীর মধ্যে কোন পার্থকা 
নাই। একই স্বার্থের ভিত্তিতে সদশ্রাগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হয় বলিয়া প্রত্যেকেই 
একাধারে শ্রমিক ও মালিক, একাধারে পরিচালক ও কর্মচারী । 
তৃতীয়ত, সমবায় সমিতিতে লোকে স্বেচ্ছায় যোগদান করে এবং ইচ্ছামত উহা 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আগিতে পারে। গ্রতোকে সকলের জন্য এবং সকলে প্রতোকের 
জগা কার্য করিবে ইহাই সমবায়ের নীতি। সবস্মাপদ গ্বেচ্ছামূলক না হইলে এই নীতি 
কার্যকর হয় না। জোর করিয়া লোককে সকলের জর কাজ করান যায় না। 
পরিশেষে, সমবায় সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্ব হুইল সবস্দের অর্থ নৈতিক স্বার্থের 
প্রসার করা। স্থতরাং, সদস্তগণ ছাড়া অন্ত কাহারও স্বার্থের প্রতি এবং স্ক্রগণের 
বেলাতেও অর্থ নৈতিক স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন প্রকার স্বার্থের প্রতি সমিতি দি দেয় না। 
দেখ! যাইতেছে, সমবায় মানুষকে পারস্পরিক সাহাযোর ভিত্তিতে অবস্থার 
শে ই ও উন্লতিসাধনের লক ETON ধরি, 
ঃ ধাহাদের সম্বল ॥ ধাহারা মূলধন সংগ্রহ 
Ap করিয়া যৌখ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না তাহাদের, 
পক্ষে সমবায় সংগঠন বিশেষ উপযোগী । 
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ভারতের ন্যায় দেশে কৃষির ক্ষেত্রে ইহাকে অপরিহার্য বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। কারণ, এরূপ দেশে কুষকই সর্বাপেক্ষা নিঃসহায় ও 
১) কৃষি 
নিঃসপ্ল। তাহার ক্ষুদ্র জোত ’খণ্ডীকৃত ও অসম্বন্ধ বলিয়া, 
কৃষিজ পণ্য বিক্রর়-ব্যবস্থা বিশেষ ক্রটিসম্পন্ন বলিয়া, খণ-ব্যবস্থা অসংগঠিত বলিয়া 
কৃষি হইতে সে কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলে । এই অবস্থার অবসানকল্পে 
সমবায় আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই বলিলেই হয়। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পেও সমবার-ব্যবস্থা। বিশেষ কার্যকর হইতে পারে। কারণ, এইরূপ শিল্পে 
ইভ অধিক মূলধন বা বিশেষ পরিচালন-দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। 
ক্ষুদ্র শিল্প = 
ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও সমবায় সংগঠন বিশেষ উপযোগী ৷ 
নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্যদ্রব্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্রয় করা হইলে দামে সুবিধা 
৩। ভোগাপণ্য রন হয় এবং ভোগ্যন্রব্যের ব্যবসায়ে সমিতির যে লাভ হয় তাহাও 
সভ্যগণের মধ্যে ব্টিত হয়। অবশ্য সমসাময়িক কার্যকলাপের 
রা মধ্যে সুবিধাজনক সর্তে খণদান করাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা। 
টিন মাত্র কৃষকের নহে, মধ্যবিভ্রদেরও স্বল্প সুদে খণদানের ব্যবস্থ। 
সমবায়ের মাধ্যমে করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই ভারতে সমবায় 
আন্দোলন সুরু কর! হইয়|ছিল। 
বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি ( Different Types of 
‘Co-operative Societies) £ জার্মেনী সমবায় আন্দোলনের জন্মভূমি। 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম এ দেশে দুই ধরনের সমবায় সমিতি প্রবর্তন কর! 
হয়- যথা, (ক) গ্রাম্য ( ura] ), এবং পৌর (107)977)। গ্রাম্য 
| ডি সমিতিগুলি রুঘকদের অর্থ নৈতিক উন্নতিনাধনের জন্য প্রতিঠিত হয়। 
প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দান করেন রাইফিজেন (Raiffeisen) 
নামক একজন সমাজ-সংস্কারক । রাইফিজেন দেখিয়াছিলেন যে গ্রামাঞ্চলের চাষীদের 
ছুংখদৈন্যের মূলে রহিয়াছে সামান্ত সুদে সহজলভ্য ণের অভাব এবং শোষণকারী 
মহাজনদের নিকট চিরস্থায়ীভাবে খণগ্রস্ততা। এই অবস্থার অবসানকল্পে তিনি যে-প্রকার 
নিন সমিতি প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাকে “বাইফিজেন ধরনের 
প্লাইফিলেন ধনের সমিতি? ( Raiffeisen Type of Societies ) বলিয়া অভিহিত 
সমিতি বলা হয় কর! হয়। ভারতের ন্যায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই গ্রামাঞ্চলের 
সমিতিগুলি এই রাইফিজেন ধরনের সমিতির অনুকরণে গঠিত। 
ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্গুলি এইরূপ £ (১) সমিতির কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকে এবং ফলে 
সমিতি মাত্র পরিচিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়; (২) যাহাতে দরিদ্র কৃষক ও স্বল্পবিত্ত 
সহ গ্রাম্য কারিগরগণ সহজেই সমিতির সদস্তপদ পাইতে পারে তাহার 
৪ জন্য শেয়ারের মূল্য অতি অল্প রাখা হয়; (৩) সমিতি যাহাতে 
সুনাফাকারী যন্ত্রে পরিণত না হয় তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়; (৪) সশ্যদের দায় 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৫৯ 


bl 
বা দায়িত্ব অসীম (unlimited ) হয়; (৫) মাত্র উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ( productive 
purposes ) বা বিশেষ বিশেষ কারণে খণদান করা হয়-_যথা, নৃতন জমি ও যন্ত্রপাতি 
ক্রয়, পুরাতন জমির উন্নয়ন, গৃহনির্মাণ, চিকিৎসা ইত্যাদি; (৬) সমিতির সভ্যগণ বিনা 
পারিশ্রমিকে কার্য করেন। 
জার্মেনীর নগরাঞ্চলে দরিদ্র কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমবায় নীতি প্রবর্তন 
করেন সমাজসেবী স্থলজ-ডেলিতম্‌ ( Schulze-Delitsch )। 
নিত হলপ- সুতরাং, এই ধরনের সমিতি 'সুূলজ ডেলিতস ধরনের সমিতি’ বলিয়া 
(ডলিতম্‌ ধরনের 
17 পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই পৌর সমবায় সমিতিগুলি 
এই কুলজ-ডেলিতস্‌ ধরনের | এইগ্রকার সমিতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য- 
গুলি পরিলক্ষিত হয়ঃ (১) সমিতি অপরিচিত ব্যক্তিদের লইয়াও গঠিত হয় এবং 
ইহার কাধক্ষেত্র নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে না) (২) শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন 
সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়; (৩) সদশ্তদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ 
(limited ) থাকে ; (৪) সদস্ত কোন্‌ উদ্দেশ্যে খণগ্রহণ করিতেছে 
তাহার বিচার বিশেষ করা হয় না; (৫) বেতনভুক্‌ কর্মচারীদের দ্বারাই সমিতির কার্য 
পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা করা হ্র। 
রাইফিজেন এবং স্থলজ-ডেলিতস্‌ উভয় ধরনের সমবায় সমিতিই ‘প্রধানত’ খণদান 
সমিতি (০7৫1৮ 5০০16 )1% কিন্তু খণদান ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমবায় সংগঠনের 
কার্যকারিতা রহিয়াছে__যথা, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন, 
অভ্তান্ত শরকাম সমিতি “পাতি, বীজ, সার, ভোগঃপপ্য ইত্যাদি সরবরাহ, বিক্রয়-ব্যবস্থা, 
গৃহনির্মাণ, বীমাকার্য ইত্যাদি কার্য সমবায় সমিতি গঠন করিয়া অতি 
হুুভাবেই সম্পাদন করিতে পারা যায়। ভারতে সম্বায়ের এই বিভিন্ন রূপের গ্রত্যেকটির 
অল্পবিস্তর প্রকাশ দেখিতে পাওয়। যায়। 
উপরি-উক্ত সকল ধরনের সমবায় সমিতি অবশ্য এক একটি উদ্দেশ্য লইয়! গঠিত হয়_ 
যথা, হয় তাহারা খণদান করে, না-হয় ভোগ্যপণ্য ও অন্তান্য দ্রব্য 
ও। একউদ্দে্ড | সরবরাহ করে, অথবা! বিক্রয়ের ব্যবস্থ। করে, ইত্যাদি । এ-ধরনের 
সাধক এবং বহু- ~ 
উন্েশ্থদাধক সমিতি. সমিতিকে এক-উদ্দেগ্ুদাধক (5118154)017509০) সমিতি বলা হয়। 
কিন্তু সমবায় সমিতি বহু-উদ্দেগ্তসাধক ( multi-purpose ) হইতে 
পারে__নর্থাৎ, সমিতি একই সংগে খণদান, বিক্রয়-ব্যবস্থা, পণ্য সরবরাহ, উৎপাদনৰৃদ্ধি 
প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে। ১৯৪৫ সালে সমবায় পরিকল্পনা কমিটির 
( Co-operative Planning Committee ) রিপোট প্রকাশিত হইবার পর ভারতে 
বন্ু-উদ্দেশ্ঠসাধক সমবায় সমিতি স্থাপনের হিড়িক পড়িয়া যায়। 
পিৰ! মনবায় কিন্তু ১৯৫৪ লালে সর্বভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির 


ইহার বৈশিষ্ট 


* খণ্দান ছাড়াও ইহার! অত্যান্ত কায করিতে পারে; তবে নাধারণত ইহারা খণদানেই ইহাদের 
কাধকে দীমাবন্ধ রাখে। * 


১৬, ভারতীয় অর্থবিদ্া . 


রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর হইতে ইহাতে ভাটা পড়িয়াছে। অপরদিকে ইহারই 
একপ্রকার পরিবতিত রূপ সেবা সমবায় সমিতি ( service co-operatives ) গঠনে 
ঝৌক দেখা দিয়াছে। ৮ g 


ভারতে সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ( Short History 
of the Co-operative Movement in India): ভারতে সমবায় 
আন্দোলন স্বতঃশ্ফ্ভাবে গড়িয়া উঠে নাই, ইহা সরকার কর্তৃক সুচিত হইয়াছে। গত 
শতাব্দীর শেষের দিকে মহাজনদের কবলে পড়িয়া কৃষকদের দুর্দশা চরমে পৌছায় 
তাহাদের খ্রণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার 
নিকলমনের র্লিপোর্ট  প্রতিবিধানের জন্য সমবায় আন্দোলন প্রবর্তনের পরিকল্পনা করিয়া 
সরকার সিডিলিয্ান ফ্রেডারিক নিকলসনকে জার্মেনীর গ্রাম্য সমবায় সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান 
কারবার জন্য এ দেশে প্রেরণ করে। ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত তাহার রিপোর্টে 
নিকলগন ভারতে জার্মেনীর রাইফিজেন ধরনের খণদান সমবায় সমিতি প্রবর্তনের 
স্থপারিশ করেন। মূলত এই স্থপারিশের উপর ভিত্তি করিয়াই ১৪০৪ সালের সমবায় 
শ্বণদান সমিতি আইন (Co-operative Credit Societies Act, 1904) 
পাস হয়। 
আইনটির উদ্দেশ্য ছিলি পরুষক, কারিগর ও শ্বল্পপহায়সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে 
মিতবািতা, আত্মনির্ভরতা এবং সমবায় নীতির প্রসারসাধন |” 
৭ এই আইন দ্বারা কেবলমাত্র প্রাথমিক খণদান সমিতি গঠনের 
বাবস্থ। করা হয়। সমিতিগুলিকে গ্রাম্য ও পৌর এই ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা হয়। গ্রাম্য সমিতিগুলি রাইফিজেন সমিতির নীতিকে অন্গুমরণ করে। 


কিছুদিনের মধ্যেই ১৯*৪ সালের আইনের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। 
ফলে ১৯১২ সালের স্মবায় সমিতি আইন পাস হয়। এই আইন ছবারা_(১) খণদান 
সমিতি ছাড়া ক্রয়বিক্রয, উৎপাদন প্রস্ততি অন্যান্য প্রকারের সমিতিগুলি স্বীকৃত হয়। 
(২) প্রাথমিক সমিতিগুলির তহাবধান, হিসাব পরীক্ষার জন্য (ক) 
দক ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক সমিতিগুলিকে শ্বণপ্রদান করিবার জন্য (খ) 
আইনের নৈশ) কেজীয় ব্যাংক ও (গ) প্রাদেশিক ব্যাংক* মোট এই তিন প্রকারের 
কেন্দ্রীয় সংস্থার ব্যবস্থা কর! হয়। (৩) পূর্বে সমিতিগুলিকে যে 
গ্রামা এবং পৌর এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল তাহার পরিবর্তে সমিতি- 
গুলিকে সসীম ও অসীম দায়যুক্ত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে-সমিতির 
উদ্দেশ্য সভাদের শ্বপপ্রদান করা এবং যাহার অধিকাংশ সভ্য কৃষক তাহার দায় হইল 
"সীম, আর ফে-সমিতির সভ্য রেজিষ্টারিভূক্ত সেই সমিতিসমূহরে দায় হইল সদীম। 
47411 সমবায় ব্যাংক কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৯১৫ সালের ম্যাকলাগান কমিটির 


রঙ 
ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৬১ 


১৯১২ সালের পর সমবায় আন্দোলন দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে ৷ সমিতিসংখ্যা, 
সদ স্যমংখ্য। এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ বুদ্ধি পাইতে থাকে। দুগ্ধ সরবরাহ, 
উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়, গবাদি পশু-বীমা, স্থতা ও সার ক্রয় প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নূতন নৃতন 
ধরনের সম্বায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। সমবায় আন্দোলনের গতি ও প্ররুতি 
বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্তু ১৯১৪ সালে সরকার ম্যাক্লাগান (Maclagan) 

কমিটি নিযুক্ত করে। এই কমিটি যে-রিপোর্ট দাখিল করে তাহাতে 
ম্যাক্লাগান কমিট সমবায় আন্দোলনের ভবিষৎ প্রসার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ স্থপারিশ 
কর! হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য সরকার কমিটির প্রস্তাবসমূহকে কার্যকর করিতে পারে 
নাই। ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার আইনে সমবায় বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের 
হস্তাস্তরিত ক্ষমতাতুক্ত হইলে বিভিন্ন প্রদেশ আপনাপন প্রয়োজন 
eri det অনুসারে নিজস্ব সমবায় আইন প্রবর্তন করিতে থাকে এবং 
আন্দোলনও আশাতীতভাবে প্রসারিত হইতে থাকে। কিন্তু ১৯২৯ 
সাল হইতে বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজারের ( Worldwide Trade 
মন্দাবাজার ও 
১1৮ এ Depression ) ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূলা দ্রুত হাস পাওয়ায় 
সমবায় আন্দোলন এক মহাসংকটের মন্ুখীন হয়। সমিতিগুলির 
অনাদায়ী খণের পরিমাণ ক্রমশ বুদ্ধি পাইতে থাকে এবং বহু কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রায় ধ্বংসের 
মুখে পতিত হয়। তখন সরকারকে সমবায় আন্দোলনের সংস্কার ও পুনর্গঠনের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। ১৯৩৫ সালে ভারতে রিজার্ড ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার সহিত 
রুষি-খণ বিভাগ ( Agricultural Credit Department ) সংযুক্ত করা হয়। ইহা 
সমবায় আন্দোলনকে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে থাকে। 

১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নুরু হয় তখনও সমবায় আন্দোলন আপন 
অস্তিত্বকে টিকাইয়! রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থা 

সমবায় আন্দোলন পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। অন্যান্য ভ্রবোর সহিত 
bi hb কুবিজ জবব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রুঘকদের অবস্থার উন্নতি হইতে 
না , থাকে । ফলে সমিতিগুলির অবস্থাতেও উন্নতি দেখ! দেয়। 

দীৰ্ঘকালীন অনাদায়ী প্রণ কমিয়া গিয়া প্রায় অর্ধেকে দাড়ায়। এই 
সময়ের মধ্যে সমিতিগুলি এবং তাহাদের সদস্তদংখ্যাও যথাক্রমে শতকরা ৪১ এবং ৭৪ 
ভাগের মত বাড়িয়া যায়। ইহা ব্যতীত একাধিক প্রদেশে ক্কায্য মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় 
দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য ক্রেতাদের সমবায় সমিতি ( Consumers’ Co-operatives ) 
প্রতিষ্ঠিত হু এবং উৎপাদক যাহাতে তাহার উৎপন্ন রব্ের উপযুক্ত বাজার-মূলয পাইতে 
* পারে' তাহার জন্য সমবায় পদ্থায় বিকরয়ব্যবস্থা সংগঠিত করা হয়। ছোটখাট শিল্প- 
গুলিকেও সরকারী সমবায় দগ্তর নানাভাবে সাহাধাদান করিতে থ্যকে। এই সকলের 
ফলে সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলন পায় এক নৃতন প্রেরণা । তবুও সন্দেহ থাকিয়া 
যায় যে, যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থায় সমবায় আন্দোলন যে-শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে তাহা 
যুদ্ধোত্তর স্বাভাবিক অবস্থায় স্থায়ী হইবে কিনা? 


১৬২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সংগে সংগেই স্রকার সমবায় পরিকল্পনা কমিটি 
(Co-operative Planning Committee) নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করে। কমিটি 
স্থপারিশ করে যে প্রাথমিক এক-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিগুলিকে 
Ee পরিকল্পনা. যথাঁসভব বছ-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিতে পরিণত করিতে হইবে এবং 
১০ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ গ্রাম ও শতকরা ৩০ ভাগ 
জনসংখ্যাকে এই প্রকার বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির অভ্যন্তরে আনয়ন করিতে হইবে। 
কমিটির স্থপারিশ মত কার্য স্থরু হইবার পূর্বেই আদিল দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা । 


স্বাধীন ভারতে সমবায় আন্দোলন (Co-operative Movement 
in Free India ) ? স্বাধীনতা ভারতের সমবায় আন্দোলনে এক নূতন অধ্যায়ের 
স্থচনা করে। স্বাধীনতালাভের পর আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতিতে যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের 
সন্ধান পাওয়া যায় তাহা এইভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা! করা যাইতে পারে ঃ 
প্রথমত, সমিতি ও সদস্তমংখ্যা এবং কার্যকরী মূলধনের দিক হইতে বিচার করিলে 
দেখা যাইবে যে, সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ অবিচ্ছিন্নভাবেই হইয়া চলিয়াছে। 
১৯৪৬-৪৭ সালে সকল প্রকার সমিতির সংখ্যা ছিল ১:৩৯ হাজার, সরস্তসংখ্য। ছিল 
৯১ লক্ষ এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৫৬ কোটি টাকা । 
বৈশিষ্ট্য £ ১। সমিতি ১৯৫৭-৫৮ সালে সমিতিগুলির সংখ্যা হয় ২:৫৭ লক্ষ, সবস্থসংখ্যা 
ও সদশ্তসংখ] বৃদ্ধি 
গাইলেও জনসংখ/ার ২:৪৪ কোটি এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৬:৯৬ কোটি টাকার 
ু্রংশই সমবায় উপর। সমিতি ও সদস্তসংখ্য। বৃদ্ধি সত্বেও আমাদের মনে রাখিতে 
CTE ঘার৷ হইবে যে, সমবায় আন্দোলন জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অংশকেই 
কৃত হইয়াছে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাবে ১৯৫৭-৫৮ 
সাল পর্যস্ত জনসংখ্যার মাত্র শতকর! ২৭ ভাগ সমবায় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়াছে ।* 
দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের বিভিন্ন দিকে শাখা বিস্তার করিবার প্রবণতা দেখা 
দিলেও এবং বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি গড়িয়| উঠিলেও খণদান 
উহা নন সমিতিগুলির প্রাধান্য এখনও অপরিবতিত রহিয়াছে। সকল 
রহিয়াছে প্রকার সমিতির সংখ্যা ধরিলে মোট ৭৩ ভাগ হইল খণদান সমিতি । 
এই খণদান সমিতিগুলির সদস্তসংখ্যা ও কার্যকরী মূলধন হইল 
বধাকষমে মোট সনস্তসংখা। ও কার্যকরী মূলধনের শতকরা ৬৫ ও ৭৭ ভাগ । 
তৃতীয়ত, বহু-উদ্দেশ্বমাধক সমবায় সমিতির প্রবর্তন সমবায় আন্দোলনের আর একটি 
৩। বহউদেশ্দাধক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্্য। ১৯৪৫ সালের সমবায় পরিকল্পনা কমিটির 
সমিতির প্রবর্তন আর রিপোর্ট অনুসারে স্বাধীন ভারতে এবিষয়ের প্রতি বিশেষ ' দৃষ্টি 
০ দেওয়া হয়। ফলে এইরূপ সমিতির সংখ্যা ও সদস্তসংখ্যা বহু 
রি পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে বহু-উদ্দেশ্বদাধক সমিতি এবং 


* Statistical Statements relating to the Co-operative Movement in India for 
the Year 1957-58, 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৬৩ 


উহাদের সদস্যসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮ হাজার এবং ৫'৫ লক্ষ । ১৯৫১-৫২ সালে 
সমিতি ও সন্তসংখ্যা হয় যথাক্রমে ৪* হাজার এবং ২১৫ লক্ষ । ১৯৫৪ সালে গ্রাম্য 
খণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে অবশ্য এই গতিতে বাধা পড়ে_কারণ জরিপ 
কমিটি বহু-উদ্দেশ্যদাধক সমিতির পরিবর্তে প্রধানত খণ ও বিক্রয়ব্যবস্থার সমনবয়দাধন 
করিতেই উপদেশ দেয়। 
চতুর্থত, রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত সমবায় আন্দোলনের সম্পর্ক পূর্বের তুলনায় ঘনিষ্ঠতর 
হইয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে রিজার্ভ ব্যাংক আন্দোলনকে সাহায্য 
করিতেছে । সমবায় সমিতিগুলি যাহাতে কৃষি সংক্রান্ত কাজ" 
$ িলা্ড যাকে ও কারবার, কৃষিজ পণোর বিজন প্রভৃতি বিষয়ে উন্নততর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে পারে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক অধিকমাত্রায় 
é অৰ্থসাহায্য করিতেছে; ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাংক সমবায় 
খণদান-ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও প্রসারসাধন কার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতেছে। 
পঞ্চমত, সমবায় আন্দোলনকে অধিকমাত্রায় রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক নীতির অনুগামী 
করা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের সহিত আন্দোলনের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠতর হইয়া দীড়াইয়াছে। 
স্বাধীনতা লাভের পর দেশ যে-সমন্ত সমস্তার সম্মুখীন হয় তাহার 
পরা সমাধানে সমবায় আন্দোলনকে নিয়োজিত করা হয়। উ্াস্তদের 
নৈতিক নীতির পুনর্বাসন, দু্রাপ্য নিয়ন্ত্রিত খাদ্য, বস্তু ও অন্যান দ্রব্যের বণ্টনের 
অনুগামী করা হইয়াছে ভার সমবায় আন্দোলনের উপর পড়ে। কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির 
জন্য যে-প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাতেও সমবায় আন্দোলনের এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে । সমবায় রুধি-সমিতি, সেচ-সমিতি প্রভৃতি ধরনের সমবায় 
প্রতিষ্ঠানও কৃষিজ উৎপাদনকে বৃদ্ধি করিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিতেছে। জমিবন্ধকী 
ব্যাংকগুলি তাহাদের খণদানের নীতিকে পরিবতিত করিয়া পূর্বের তুলনায় জমি উন্নয়নের 
উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে খণগ্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
শিরক্ষেত্রেও উৎপাদন এবং নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সমবায় পম্থার সাহায্য গ্রহণ করা 
হইয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের ভূমিকা বিশেষ 
গুুতবপূর্ণ। ইহাদের সংগঠন ও প্রসারসাধনের জন্য সমবায় পদ্থাই প্রকৃষ্ট বলিয়া 
বিবেচিত হইয়াছে । 
সর্বোপরি ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-্যবস্থায় সমবায় আন্দোলনের অন্ত এক বিশিষ্ট 
ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের উপর 
রি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়; স্বভাবতই সমবায় আন্দোলনের 
রাজ তলাাঃ উপর এক গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। শুধু কৃষি কেন, অন্তান্ 
সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতিনাধনের জন্য 
করা হইয়াছে সমবায় পদ্থাকে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা হয়। কৃষি ছাড়াও 
সমবায় পন্থায় পল্লী সংগঠন ও উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। ক্ষুদ্রায়তন 


১৬৪ j ভারতীয় অর্থবিদ্যা 
ও. কুটির শিল্পের প্রসারের. জন্যও এ পরিকল্পনায় সমবায় গঠনের উপর অনেকাংশে 
নির্ভর করা! হয়। 


এ পরিকল্পনার সুত্রপাতেই (১৯৫১ সালে) গ্রাম্য খণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্যাম্ুসন্ধান ও 
ইহার, পুনর্গঠন সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি 
নিযুক্ত হয়। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত কমিটির স্থপারিশ অনুসারে গ্রাম্য খণ-ব্যবস্থার 
যে পূর্ণাংগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় তাহা পুনর্গঠিত সমবায় সংগঠনের উপর ভিত্তি 
করিয়াই করা হয়।* 

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন এবং নিয়োগের সংস্থান 
করিবার দায়িত্ব বহুলাংশে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উপর গ্ান্ত হইয়াছে। স্ৃতরাং 
পূর্ণাংগ গ্রাম্য খণ-ব্যবস্থা কার্যকর করা, কৃষি ও পল্লী সংগঠন করা ছাড়াও রাষ্ট্রকে শিল্প- 
ক্ষেত্রে সমবায়ের সম্প্রসারণে অধিকমাত্রায় সচেষ্ট হইতে হয়। ১৯৫৮ সালে পূর্বোল্লিখিত 
স্তর ম্যালকম ডালিংএর রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে অবশ্য এই গতিতে কিছুটা বাধা 
পড়ে ।** ইহার পর আবার ১৯৫৯ সালের নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাব অস্থায়ী সেবা- 
সমবায় সমিতি (9০1০9. ০০-0706::869) এবং সমবায় গ্রথায় কৃষিকার্ধের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করা স্থরু হয় অঙ্গুমান করা যাইতেছে যে বিভিন্ন স্থান হইতে বিরোধিত৷ 
সত্বেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার বাকী সময়ে এই সেবা-সমবায়ের সম্প্রসারণকার্যই চলিবে, 
এবং তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ইহার এবং সমবায় প্রথায় কৃবিকার্ষের জন্য অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দিষ্ট হইবে | সেবা-সমবায় সমিতি ও সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যের সার্থক 
রূপদানের জন্য ইসরায়েল, চীন, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের সমবায় সমিতির পর্যবেক্ষণ 
কর! হইয়াছে বা হইতেছে। এ-সম্পর্কে এই অধ্যায়ের শেষে আরও আলোচনা করা হইবে । 


সমবায় সমিতির শ্রেণীবিভাগ ( Classification of Co-operative 
S০cieties ) $ ভারতের সমবায় সমিতিগুলিকে প্রথমত প্রাথমিক এবং কেন্দ্রীয়__ 
এই দুই ভাগে ভাগ করা হ্য়। প্রাথমিক সমিতিগুলি (77:02 

১০০৮ ১০০1৮০5) সদস্যদের সহিত, প্রত্যক্ষভাবে সম্পকিত, আর 
ইউনিয়ন ( Unions ), কেন্দ্রীয় ব্যাংক ( Central Banks) ও 

রাজ্য সমবায়িক ব্যাংক ( State Co-operative Banks) প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সমবায় 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির সহিত সম্পকিত। প্রাথমিক সমিতিগুলিকে 
আবার খপদান সমিতি ( Credit 5০০ietie5 ) ও অ-ধণদান 

IE সমিতি ( Non-Credit Societies ) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
করাযায়। এই ছুই শ্রেণীর প্রত্যেকটির মধ্যেই কৃষি ও অ-কবি 

এই ছুই প্রকারের সমিতি আছে। বীজ, সার ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, জোতের 


EE S05 TY 
* ১৩৫-৩৯ পৃষ্ঠা দেখ। 
** ১৩৯ পৃষ্ঠা দেখ। 
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সংহতিসাধন ( consolidation 0£ holdings ), গৃহপালিত পশুর উন্নতিলাধন, সেচ, 
দে বীমা, বাজারিকরণ প্রভৃতি কার্য অ-খণদান কৃষি সমবায় সমিতির 
কৃষি ও অমি সমিতি মাধমে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়, গৃহনির্মাণ, 

স্থলভে কারিগরদের উৎপাদনের কাঁচামাল সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ের 
সহিত সম্পৰ্কিত হইল অ-খণদান অ-কৃষি সমবায় সমিতি । নিয়ে প্রদত্ত ছকটির সাহায্যে 
সমবায় সমিতিগুলির শ্রেণীবিভাগ মোটামুটিভাবে বুঝান যাইতে পারে £ 


সমবায় বমিতি 
(Co-operative Societies) 
| | 
প্রাথমিক সমিতি কেন্দ্রীয় সমিতি 
(Primary Societies) (Central Societies) : 
(ক) ইউনিয়ন (Unions) 
(খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central 
Banks) ও (গ) রাজ্য সমবায়িক ব্যাংক 
(State Co-operative Banks) 
| 
খণদান সমিতি অ-ধণদান সমিতি 
(Credit Societies) (Non.Credit Societies) 
| | 
] ] I 


ত অ-কৃষি 

(Agricultural) (Non-Agricultural) (Agricultural) (Non-Agricultural) a 

(ক) প্রাথমিক সমিতি (Primary 50০i০tie৪) £ প্রাথমিক সমিতিগুলিই সমবায় 

আন্দোলনের ভিত্তি । ইহাদের মধ্যে আবার রুষি-খাণদান সমিতিগুলিই সংখ্যায় সর্বাধিক । 

১৯৫৭-৫৮ সালে সকল প্রকারের ২৫৭ লক্ষ সমবায় সমিতির মধ্যে 

গাধা কৃষি-ধণদান সমিতির সংখ্যা ছিল ১:৬৯ লক্ষ বা মোট প্রাথমিক 

রি সমিতির শতকরা ৬৫ ভাগের উপর1* প্রাথমিক কৃষি-খণদান 
সমিতির'এইবপ গুরুত্বের জন্য ইহাদের সম্পর্কে সামান্য বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন 

প্রাথমিক কৃষি-খণদান সমবায় সমিতি ( Primary Agricultural 

Credit S০cieties ) £ অনধিক ১০ জন সন্ত লইয়া এইরূপ সমিতি গঠিত হইতে 

পারে। প্রত্যেকটি সমিতির কার্ষক্ষেত্র সাধারণত এক একটি 

গঠন গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কর্মক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতার উদ্দেশ্য হইল 

» পারম্পরিক'তত্বাবধান ও নিয়ন নিশ্চিত করা । এই উদ্দেষ্যেই সমবায় এইরূপ সমিতিগুলি 

সাধারণত অসীম দায়ের (unlimited liability ) ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়া থাকে । 

id for the 


* Statisticul Statements relating the Co-operative Movement in Tn. 
year 1957-58. ও 
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মধ্যে অবশ্য গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অন্ুদারে সশীম দায়ের ভিত্তিতে বৃহদীয়তন 
প্রাথমিক রুষি সমিতির গঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। পরে কিন্ত 
১৯৫৮ সাল হইতে স্তর ম্যালকম ডালিং-এর রিপোর্টের ফলে সসীম 
সাশতিক গতি. দায়সম্পন্ন সমিতি গঠনে কিছুটা ভাটা পড়ে এবং সম্্রতি সেবা- 
সমবায় সমিতি গঠনে গুরুত্ব আরোপ করায় পূর্ণ কুষি-খধণদান সমিতির এসারও কিছুটা 
ব্যাহত হইয়াছে। 
প্রাথমিক কৃষি-খণদান সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধন শেয়ার-বিক্রয়, সভ্যদের ভতি 
ফী, সংরক্ষিত তহবিল, সদস্যদের আমানত প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ স্তর 
১70 এবং সরকারী খণ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমবায় ব্যাংকের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত খণ, সদস্ত নয় এমন সমস্ত ব্যক্তির আমানত প্রভৃতি বহিঃস্থত্র হইতে সংগৃহীত হয়। 
সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধনের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহার! কেন্দ্রীয় ব্যাংক 
এবং সরকারের উপর অধিক নির্ভরশীল। ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট কার্যকরী মূলধনের 
পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩৪ কোটি টাকা | ইহার মধ্যে নিজন্ব তহবিলের ' 
রান বহার. পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৫ কোটি টাকা আর আমানতের পরিমাণ 
ছিল মাত্র ৮৮৩ কোটি টাকা। স্বভাবতই বাকী অংশ সরকার 
ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে খণ হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছিল । 
আমানতের অপ্রতুলতা এবং খণের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা স্পষ্টভাবেই 
১। আমানতের. প্রমাণ করে যে সমবায় রুষি-খণ আন্দোলন বিশেষ সফল হয় নাই 
bs 224d EA ইহা রুষকগণকে মিতব্যরিতা ও সঞ্চয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে 
গরিচারক পারে নাই।* 
সমিতিগুলি কেবল সভ্যদেরই খণপ্রদান করিয়া থাকে। উৎপাদন, অনুৎপার্দনশীল 
কাজকর্ম এবং পূর্বতন খণ পরিশোধ, এই তিন উদ্দেশ্টে খণগ্রদান করা হইয়| থাকে। 
উৎপাদনের জন্য যে খণপ্রদান কর! হয় তাহার মধ্যে স্ল্পমেয়াদী খণের উদ্দেশ্য হইল 
বাকল বর্তমান কুষিকার্ধকে সাহায্য কর! আর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী 
ব্টপুর্ণ খণের উদ্দেশ্য হইল কৃষিকর্মের স্থায়ী উন্নতিসাধনে সহায়তা করা । 
সামাজিক ও ধৰ্মীয় অনুষঠানাদির মত অন্ৎপাদনশীল কাজকর্মের জন্য 
খণপ্রদান করা সমবায় সমিতির কর্তব্য না হইলেও এরূপ খণ কৃষকদের দেওয়া হয় এই 
কারণে যে, অন্যথায় তাহারা মহাজনের নিকট খণগ্রস্ত হইয়া পড়িবে । কিন্তু এখানে 
আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কৃষকদের মধ্যে অপেক্ষারুত দীর্ঘকালীন খণ গ্রহণের 
চাহিদ! ব্যাপক হইলেও সমিতিগুলির পক্ষে নিজস্ব তহবিল বা দীর্ঘমোদী _ধণের 
মারফত প্রাপ্ত মূলধনের অপ্রাচর্যের জন্য এইরূপ খণ খুব বেশী প্রদান করা সম্ভব হয় না। 
পরপক্ষে অনেক সময় কাগজপত্রে যাহাকে স্বল্পমেয়াদী খণ বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা 
* ১৩৬-৩৪ পৃষ্ঠা দেখ । et 


" _ ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৬৭ 


আসলে হইয়৷ দাড়ায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী খণ-_-কারণ অনেক সময় পরিশোধের সময় 
বৃদ্ধি কর! হয়। ইহ্‌ ব্যতীত অনেক সময় দেখা যায়, যে উৎপাদনশীল কার্ধের জন্য খণ- 
গ্রহণ করা হইয়াছিল উহা! তাহাতে নিয়োগ না করিয়| অন্ুৎপাদনণীল কাজকর্মে বায় করা 
হইয়ছে। ইহার ফলে সময় মত খণ পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। প্রদত্ত খণের নিয়োগ 
সম্পর্কে উপযুক্ত তত্তাবধানের অব্যবস্থাই ইহার জন্য দায়ী। সাধারণত ব্যক্তিগত 
দা: 11 জামিনেই খাণপ্রদান করার নিয়ম থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রেই সম্পত্তি 
অনেক ক্ষেত্রে অত্যাধিক বদ্ধক দিবার প্রয়োজন হয়। সহজ কিন্টিবন্দীতে খণ পরিশোধ 

করিবার স্থযোগ দেওয়া হয়। স্থদ সম্পর্কে নীতি হইল যে উহ! 
যাহাতে চাষীদের সামর্ঘ্ের বাহিরে না যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবুও 
দেখা যায়, কতিপয় রাজ্যে স্থদের হার শতকরা! ১২-র উপর । 


খণদান বিষয়ে সমিতিগুলির বর্তমান অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক নহে। ১৯৫০-৫১ 
ও ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে খণপ্রদানের পরিমাণ প্রায় ৯৮ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 
১৭৩ কোটি টাকায় দাড়ায়। কিন্তু অনাদায়ী ও দীর্ঘকাল অনাদায়ী খণের পরিমাণও ক্রমশ 
বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়ছে। ১৯৫০-৫১ সালে অনাদায়ী ও দীর্ঘকাল 
১৮৬ পৃ অনাদারী খণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৭'২৯ এবং ১৩১০ কোটি 
পাইতেছে টাকা । ১৯৫৬-৫৭ সালে উহাদের পরিমাণ দাড়ায় যথাক্রমে 
১২৭'১৫ এবং ২৪'১৮ কোটি টাকায়। অবশ্য মেট অনাদায়ী খণের 
মধ্যে দীর্ঘকাল অনাদায়ী খণের শতকরা ভাগ ৭'৫ হইতে কমিয়া ৫৩ এ দ/ড়াইয়াছে। 
সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে, কোনদিক দিয়াই প্রাথমিক রুধি-খণদান সমিতিগুলির 
অবস্থা সন্তোষজনক নহে, অথচ ইহারাই ভারতের সমবায় সংগঠনের ভিত্তি । সর্ব-ভারতীয় 
গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির মতে, এই ভিত্তির পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ ব্যতিরেকে সমবায়কে 
পুনর্গাঠিত কর! সম্ভব হইবে না এবং গ্রাম্য খণের পূর্ণাংগ পরিকল্পনাকেও রূপদান করা 
সম্ভব হইবে না। 


জরিপ কমিটি প্রাথমিক রুষিখণদান সমিতিগুলির পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের জন্য 
নিয়লিখিত স্থপারিশগুলি করেঃ (১) প্রাথমিক রুধি-খণদান সমিতিগুলির কর্মক্ষেত্র 
বিভ্তৃততর করিতে হইবে ॥ সদগ্তসংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ যাহাতে অধিক হয় তাহার 
জন্য একাধিক গ্রাম লইয়া সমিতি সংগঠিত করা সমীচীন । (২) বৃহ- 

সর্ব-ভারতীয় খামা দাকারের সমিতিগুলিকে সদীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে 
লা হইবে। (৩) পর্যাপ্ত শেয়ার-মূলধন যাহাতে নিশ্চিত করা যায় 
১18 তাহার জন্য রাজ্য সরকার রাজ্য ব্যাংককে অর্থসাহায্য করিবে। 
রাজ্য ব্যাংক আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অর্থনাহায্য করিবে । কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রাথমিক 
সমিতিগুলির শেয়ার-মূলধন বৃদ্ধির জন অরথপ্রদান করিবে । (৪) প্রাথমিক সমিতিগুলি 
কেবল স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিবে । (৫) প্রাথমিক সমিতিগুলি যাহাতে তাহাদের 


১৬৮ ভারতীয় অর্থ বিষ্ঠা! - 


তহবিল কেন্রীয় ব্যাংকের নিকট জম! রাখে তাহার জন্য সমিতিগুলিকে উৎসাহিত করিতে 
হইবে। (৬) খণদান ব্যাপারে শস্তের ভিত্তিতে খণদ]নের (৫৮০৪ 192153) উপর অধিক 
লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। ইহ! ছাড়! বিভিন্ন উৎপাদনকার্ষের জন্য মধ্যমেয়াদী খণ 
(medium-term 10219) প্রদান করিতে পারে । (৭) প্রাথমিক রুষি-খণদান সমিতি 
এবং বিক্রয় সমিতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকিবে। সংশ্লিষ্ট বিক্রয় সমিতির মাধ্যমে 
পণ্য বিক্রয় করিবার সর্তে প্রাথমিক কৃষি-ধণদান সমিতি সভ্যদের খণপ্রনান করিবে । 
(৮) অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের সমিতিতে বেতনভুক যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মসচিব থাকিবে । 

১৯৫৪-৫৫ সাল হইতেই এই সকল সুপারিশ অনুসারে কৃষি-খণদান সমিতিগুলিকে 

পুনর্গঠিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বৃহদায়তন ও সশীম দায়ের ভিত্তিতে গঠিত 
প্রাথমিক কৃষি-খণদান সমিতির সংখ্যা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। 
EE পরে ১৯৫৮ সালে স্তর ম্যালকম ডালিং এই গতির যৌক্তিকতা! 
সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া এ-বিষয়ে বিশেষ বিচার-বিবেচনার 
সহিত অগ্রসর হইবার পরামর্শ দিলে এই গতি কিছুটা ব্যাহত হয়। কুষি-খণদান সমিতি- 
গুলিকে বৃহদায়তনে ও সমীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করার অর্থ হইল রাইফিজেন 
আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিদায় লওয়!। স্তর ম্যালকমের মতে, ইহা করিবার পূর্বে বিশেষ 
পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। এখনই এই সম্পর্কে গ্রাম্য থণ জরিপ কমিটির 
স্থপারিশগুপিকে অন্ধভাবে অনুসরণ কর! উচিত নয়। বর্তমানে সেবা-সমবায় (Service 
০০ ০peratives) সমিতি গঠন ব্যাপারে স্তর ম্যালকমের এই নীতিকেই গ্রহণ করা 
হইয়াছে। ঘোষণা কর! হইয়াছে যে ইহারা সাধারণত এক একটি গ্রাম লইয়া! অশীম দায়ের 
ভিত্তিতেই গঠিত হইবে গ্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান পরিকল্পনা অন্থমারে 
ভবিযতে এই সেবা সমিতিগুলিই প্রাথমিক কুষি-খণ সমিতির স্থানাধিকার করিবে । 

(খ) কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান ( Central Co-০perative Societies ) £ 
কেন্দ্রীয় সমবায় ইউনিয়ন তিন ধরনের হর__বখা, তব্বাবধানকারী ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় 
ব্যাংক এবং ব্যাংকিং ইউনিয়ন। (১) তন্বাবধানকারী ইউনিয়ন ( Supervising 

Unions ) £ প্রত্যেক সমবায় ইউনিয়ন একাধিক প্রাথমিক সমিতি 
জরা লইয়া গঠিত হয়। কেবলমাত্র প্রাথমিক সমিতিগুলিই ইহাদের 
নদস্ত হইতে পারে। ইউনিয়নের কাজকর্মের ভার সভ্য-সমিতিগুলির 
প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত ইউনিয়ন কমিটির উপর ্যন্ত থাকে। ইহাদের কার্ধের মধ্যে 
অন্ততম হইল প্রাথমিক সমিতিগুলির তন্বাবধান করা এবং উহাদের সহিত কেন্দ্রীয় 
সমবায় ব্যাংকগুলির সংযোগ স্থাপন কর|। তত্বাবধানকারী 
চিন ইউনিয়নগুলির অধিকাংশই বোদ্বাই, মাত্রাজ ও অদ্র রাণ্্যে প্রতিষ্ঠিত । 
৬১ বা অল্প না হইলেও ইউনিয়নগুলি বিশেষ সফলতা অর্জন করিতে সমর্থ” 
॥ 


শীট 
4. I. ©. O. Economic 898৮৩ May, 1959. 


এ 


ভারতে সমবায় আন্দৌলন ১৬৯ 


(২) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং ইউনিয়ন ( Central Banks and Banking 
02199) £. ভারতে প্রাথমিক, সমিতিগুলির মূলধন পর্যাপ্ত নহে, এইজন্তই প্রয়োজন 
হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং রাজ্য ব্যাংকের মত কেন্দ্রীয় সমবায় 
কেন্তীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানের । ইহাদের সাহায্যে প্রাথমিক সমিতিগুলি নিজেদের 
ব্যাংকগুলির বৈশিষ্ট্য 
7 . কাজকর্মের জন্য বাহির হইতে অর্থের সংস্থান করিতে পারে। 
পাশ্চাত্য দেশে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলি প্রাথমিক সমিতিগুলির 
মূলধনের ঘাটতি বা বাড়তির সমন্বয়মাধনের কেন্দ্র ( balancing entre ) হিসাবে 
কার্য করে। অর্থা যে-সমন্ত প্রাথমিক সমিতির হাতে বাড়তি মূলধন পড়িয়া থাকে তাহা 
কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রহণ করিয়! যে-সমস্ত সমিতিতে অর্থের অভাব দেখা দেয় তাহাদের 
সাহায্য করে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির এইভাবে ভারসাম্য বজায় 
রাখা অপেক্ষ। মূলধন সংগ্রহ করিয়| প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থপাহাষ্য প্রদান করাই 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কার্য । প্রাথমিক সমিতিগুলিকে সাহায্য করা ব্যতীত অনেক ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক আমানত গ্রহণ, বিল, চেক ও হুগ্ডির অর্থ আদায়, মূল্যবান সম্পত্তি 
গচ্ছিত রাখ! প্রভৃতি ব্যাংকিং কার্ধও সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং কোন কোন রাজ্যে 
ব্যক্তিবিশেষকেও খণপ্রদান করিয়| থাকে। 
প্রথম পরিকল্পনার শুরু হইতে এপর্যন্ত ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং 
ইউনিয়নগুলির গতি ও কার্ধবিবরণ নিম্নলিখিত ছকটি হইতে পাওয়া যাইবে $ 


কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং ইউনিয়ন 
রর ৫5 EIT 
সংখ্য 
সদস্যসংখ্যা (লক্ষ) ২৩১ ২৯২ 
প্রদত্ত খণ ( কোটি টাকায় ) ১০৫৬৪ ১৫৯৮১ 
কার্যকরী মূলধন ৮ ৬০'১১ ১৪৭০০ 


কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ইউনিয়নগুলি তাহাদের কার্যকরী মূলধনের জন্য আমানতের উপর 
অধিক নিভরশীল। শেয়ার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ আশাঙ্গুরপ 
মূলধন ৫ কার্ধকী নহে। পূর্ববর্তী বঘসর বা ১৯৫৬-৫৭ সালের হিসাবে দেখা যায় যে 
ক হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির মোট কার্যকরী মূলধনের মাত্র ১৭ ভাগ ছিল 
নিজস্ব তহবিল, আমানতের শতকরা ভাগ ছিল ৫৩ এবং বাকী ৩০ 
ভাগ খণ্রে মাধ্যমে সংগৃহীত হইয়াছিল । 
এই অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় সংগঠনের পক্ষে 
কার্যকরী মূলধনের অধিকাংশ আসিবে নিজ তহবিল (০77৫ £0105)--যথা, শেয়ার 
হইতে প্রাপ্ত ও সংরক্ষিত তহবিল হইতে । অতএব ব্যাংকগুলির পক্ষে নিজন্ব তহবিলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি কর! বিশেষভাবে প্রয়োজন। 


| 


১৭০ ভারতীয় অর্থবি্ঞা. 


কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির আর একটি অসন্তোষজনক বৈশিষ্ট্য হইল অনাদায়ী খণ ও 
দীর্ঘকাল অনাদায়ী খণের পরিমাণের আধিক্য । ১৯৫৬-৫৭ সালে 
সা মোট অনাদায়ী খণের পরিমাণ ছিল ৭১'৯০ কোটি টাকা । ইহার 
খণের পরিমাণবৃদ্ধি মধ্যে আবার যে খণ আদায়ের সম্ভাবনা বিশেষ নাই বলিলেই চলে 
আর একটি ক্রুট ( bad and doubtful debt ) তাহার শতকরা ভাগ হইল ১৩। 
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবস্থার উন্নতিকল্পে গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি নিম্নলিখিত 
সুপারিশগুলি করেঃ 
(১) যাহাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ না হয় তাহার জন্য 
সাধারণত প্রত্যেক জিলায় মাত্র একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকিবে। 


(২) শেয়ার মূলধনের অন্তত শতকরা ৫১ ভাগ রাজ্য সরকার 
এটি পালি যোগান দিবে । 

(৩) খণপ্রদান ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমিতিগুলির 
প্রয়োজনকে প্রথম স্থান দিবে ।.ব্যক্তিবিশেষকে খণপ্রদান সংকুচিত এবং ব্যবসায়ীদের 
খাণপ্রদান বন্ধ করিতে হইবে । 

(8) কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক কাজকর্মে লিপ্ত হইবে না। 

উপরি-উক্ত স্থপারিশগুলি কিছু কিছু কার্যকর করায় ১৯৫৭-৫৮ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক" 
গুলির কিছুটি উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে ব্যাংকগুলির মোট মুনাফার পরিমাণ 
ছিল ১:১৮ কোটি টাকা) ১৯৫৭-৫৮ সালে উহ! বাড়িয়া ২১ কোটি টাকায় দীড়ায়। 
অপরদিকে কিন্তু মুনাফা! অর্জনে সক্ষম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংখ্যা ৩৭৪ হইতে কমিয়া 
৩৫৬-তে পরিণত হয় |৯ 

(গ) রাজ্য সমবায় ব্যাংক (State Co-operative Banks ) 3 রাজ্য 
সম্বায়িক ব্যাংক সমবায় আন্দোলনের শীর্ষস্থানে অবস্থিত । ১৯১৫ সালের ম্যাক্লাগান 
কমিটির স্থপারিশ অন্তুসারে তৎপরবর্তী কালে বৃহৎ প্রদেশগুলিতে একটি করিয়া প্রাদেশিক 
সমবায় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হয়।** প্রাথমিক সমিতিগুলির পক্ষে যেরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 
প্রয়োজন হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির পক্ষে সেইরূপ রাজ্য সমবায় ব্যাংকের প্রয়োজন হয়। 
অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে অর্থসাহায্য, তাহাদের কার্ষের শৃংখলাসাধন ও তাহাদের 
কার্যকরী মূলধনের ঘাটতি-বাড়তির সমন্বয়দাধনেই রাজ্য সমবায় ব্যাংকের উপযোগিতা | 
রাজ্য সমবায় ব্যাংক টাকার বাজারের সহিত সমবায় আন্দোলনের যোগস্থত্র। রিজার্ভ 
ব্যাংকের সহিত সমবায় আন্দোলনের সম্পর্কও রাজ্য ব্যাংকের 
মাধ্যমে স্থাপিত হয়। প্রয়োজন হইলে রাজ্য ব্যাংক সরকার ও 
রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে খণগ্রহণ করিয়৷ থাকে। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত ক্রজ্য 


কার্যাবলী 


* Statistical Statement relating to the Co-operative Movement in India for 
the year 1957-53." * রি 


+* পূর্বে ইহাকে প্রাদেশিক মমবায় ব্যাংক ( Provincial Co-operative Bank ) বল| হইত | 


*. ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৭১ 

ক প্রাথমিক সমিতিগুলির সহিত প্রত্যক্ষভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করে না। ইহারা! 
কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে খণপ্রদান করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি আবার প্রাথমিক সমিতি- 
গুলিকে খণদান করিয়া থাকে। সুতরাং রাজ্য ব্যাংক পরোক্ষভাবে প্রাথমিক সমিতি- 
গুলিকে খণ পাইতে সাহায্য করিয়া থাকে। 


রাজ্য ব্যাংকগুলির গঠন সম্পর্কে বিভিন্নতা দেখা যায়। পশ্চিমবংগ ও পাঞ্জাবের 
সমবায় সমিতিগুলিই কেবল রাজ্য ব্যাংকের সদস্ত হইতে পারে। 


গঠন অন্যান্ত রাজ্যে রাজ্য সমবায় ব্যাংকে সমিতি ও ব্যক্তিবিশেষ উভয় 
শ্রেণীর সদস্তই আছে। 


নিম্নলিখিত ছকটি হইতে প্রথম পরিকল্পনার সুরু হইতে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত ব্যাংক- 
গুলির অবস্থা বুঝা যাইবে ঃ 


রাজ্য সমবায় ব্যাংক 
১৯৫০-৫১ ১৯৫৭-৫৮ 
রাজ্য ব্যাংকের সংখ্যা ১৬ ২১% 

' অস্তংখ্যা ২৩,২৭২ ৩২,১৮১ 
শেয়ার মূলধন ১'৯ কোটি টাকা | ৪'৩৬ কোটি টাকা 
মোট নিজন্ব তহবিল ৩৮ ৪ ৭৬৫ 
আমানত ১৯১ ks ৩৬৬৭ : 
বিভিন্ন স্তর হইতে গৃহীত খাণ ১১২ টা ৮৬২৩ ন 
কার্যকরী মূলধন CENT NCEP 
প্রদত্ত খণ ৫৫৭২ ন ২১৯০১ 0: 
দীর্ঘ অনাদায়ী খণের পরিমাণ ২০০১ ৬. |] ৫৫০০ 


ছকটি হইতে দেখা যাইবে রাজ্য ব্যাংকের সংখ্যা এবং উহাদের সদন্তসংখ্যা বুদ্ধি 
পাইয়াছে; শেয়ার-মূলধনের পরিমাণও বর্ধিত হইয়াছে। কিন্তু নিজন্ব তহবিল (শেয়ার 
মূলধন, সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল লইয়া গঠিত ) বৃদ্ধি পাইলেও উহা কার্যকরী মূলধনের 
শতকরা প্রায় ৭ ভাগ মাত্র । বাকী ৯৩ ভাগ আমানত ও অন্ঠান্ত খণ 
রগ যাকের অহা হইতে প্রাপ্ত। রাজ্য ব্যাংকগুলি প্রদত খণ যে পরিমাণ বৃদ্ধ 
তুলনায় নক  পাইয়াছে অনাদায়ী খণের বৃদ্ধি ঘটয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক । 
যাহা হউক, মোটের উপর রাজ্য ব্যাংকগুলির আথিক অবস্থা কেন্দ্রীয় 
সমবায় ব্যাংকগুলির তুলনায় অনেক ভাল। 


॥ সুজি সাধনের ফলে রাজা ব্যাংকের সংখ] ২৩ হইতে কমিয়| ২১ এ দীড়াইয়াছে। ইহাদের 


মধ্যে ১৬টির সংগে রিজার্ভ ব্যাংকের কাজকারবার চলিতেছে। 


১৭২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


রাজ্য সমবায় ব্যাংকের উন্নতিসাধনের জন্য সর্বভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি 
নিয়দিখিত সপারিশগুলি করে (১) সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও রাজ্য ব্যাংকের সহিত 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে এমন অন্যান্ট ব্যাংকগুলিকেই রাজ্য ব্যাংকের 
সভ্যপদভুক্ত করা হইবে। ব্যক্িবিশেষকে অতি অল্প সংখ্যায় 
সান্তপদ দেওয়া যাইতে পারে। (২) রাজ্য সরকার শেয়ার- 
মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ যোগাইবে। (৩) খণদান বিষয়ে রাজ্য ব্যাংক কৃষি খণ- 
দানকে প্রথম স্থান দিবে; ব্যবসায়িগগকে খপদান ক্রমশ কমাইয়! দিতে হইবে । 
(৪) রাজ্য ব্যাংককে সমবায় ব্যাংকের বাড়তি অর্থের জিন্মাদার করিতে হইবে; এইজন্য 
যাহাতে সমস্ত সমবায়িক কেন্দ্রীয় অর্থপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তাহাদের বাড়তি অর্থ রাজ্য 
ব্যাংকে বিনিয়োগ করে তাহার ব্যবস্থা আইনের দ্বার! করিতে হইবে । 

সমবায়ের পুনর্গঠন কার্যে উপরি-উক্ত স্থপারিশসমূহকে কার্যকর কর! হইতেছে। 
রাজ্য সরকারসমূহ উত্তরোত্তর বর্ধমান হারে রাজ্য ও অন্যান্ত সমবায় ব্যাংকের শেয়ার-মূলধন 
যোগাইতেছে। ১৯৫৮ সালের জুন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতিতে রাজ্য 
সরকারগুলির শেয়ার-মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৬:৫০ কোটি টাকা। 

পৌর সমবায়িক খণ-ব্যবস্থা (Urban Credit) : পৌর সমবায় 
ঝণদান আন্দোলনও উল্লেখযোগ্য । পৌর খণদান সমিতিগুলি নগরাঞ্চলের অধিবাসীদের 
অথবা অফিসের কর্মচারী কিংবা কারখানার শ্রমিকদের মত নির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিদের 

খাদান করে। গ্রাম্য ও পৌর খণদান সমিতির মধ্যে কয়েকটি 
গ্রাম্য ও পৌর খণদান পার্থক্য রহিয়াছে। পৌর সমিতির সদন্তসংখ্য। অধিক হইতে পারে, 
সমিতির মধ্যে গাথ কয 
সদস্তদের দায়িত্ব সাধ|রণত সীমাবদ্ধ এবং উচ্চ হারে লভ্যাংশ বণ্টন 

করিবার ব্যবস্থ। থাকে। পৌর সমিতিগুলিকে মোটামুটিভাবে ছুইভাগে বিভক্ত করা 
হয়--যথা, (১) পৌর ব্যাংক (Urban Banks); এবং (২) বেতনতূক কর্মচারীদের 
সমিতি, মিল-কর্মচারীদের সমিতি প্রভৃতি ধরনের সহরাঞ্চলের অন্যান খণদান সমিতি। 

অনেবক্ষেত্রে ব্যাংক সংক্রান্ত সকল রকমের কাজকর্মই পৌর সমবায়িক ব্যাংকগুণি 
সম্পাদন করিয়। থাকে, অনেক ক্ষেত্রে আবার ইহারা শুধু আমানত গ্রহণ ও খণদান 
করিয়াই থাকে। 

বোস্বাই ও মাদ্ৰাজ রাজ্যেই পৌর খণদান সমিভিগুলি অধিক প্রনারলাভ করিয়াছে। 


অন্যান্য ধরনের সমবায় আন্দোলন ( Other Aspects of Co- 
operation) £ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমবায়ের বিভিন্নমুখী প্রসার ঘটে। পরিকল্পিত 
অর্থ-ব্যবস্থ। গ্রহণের পর হইতে ইহা আরও ব্যাপক হয়। বর্তমানে শুধু খণঁদান নে, 
বিভিন্ন উৎপাদন ও বিনিময় ক্ষেত্রেও সমবায়ের ভুমিকা রহিয়াছে। এখন প্রথমে 


উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা_.কর! 
হইতেছে। = - ky 


গ্রাম্য খণ জরিপ 
কমিটির হুপারিশ 


) 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৭৩ 


(ক) সমবায় ও কৃষিজ উৎপাদন (Co-operation and Agricultural 
Production): কৃষির ক্ষেত্রে 'অধিক খাদ্য উৎপাদন, সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি-জমির 
পরিমাণ বৃদ্ধি, জমির ক্ষয় নিবারণ, জমির খণ্ডিকরণ ও অমস্বদ্ধতা প্রতিরোধ প্রভৃতি বিভিন্ন 

ধরনের কার্ষের সহিত সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত আছে। 

৯) সমবায় প্রথায় ইহাদের মধ্যে সমবায় পদ্ধতিতে কুষিকার্য পরিচালনা (0০- 

9: operative Farming) অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা । সমবায় 

গ্রথায় কৃষিকার্য পরিচালনার জন্য স্থাপিত সমিতি বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে--যথা। 

যৌথ কৃষিকার্য সমিতি (Joint Farming Societies), কৃষি-গ্রজা সমিতি (Tenant 

Farming Societies) এবং উন্নত ধরনের কুষিকার্য সমিতি (Better Farming 

9০০1505)। ইহাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ভূমি-সংস্কার প্রসংগে পরে করা হইবে । 

সমবায় কুধি-সমিতি ছাড়া সেচবব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন 

২। দমবাযিক সেটে রাজ্যে সেচ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিকে অগ্রণী হইল 
বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশ । 


অনেক রাজ্যে আবার জন্কজানোয়ার ও চোরের হাত হইতে ক্ষেতের শশ্ত সংরক্ষণের 

জন্য শস্ত-সংরক্ষণ ও বেড়ানির্মাণ সমিতি (Crop Protection and 

১। শ্ত-সংরগ্ষণ সমিতি Fencing Societies) প্রতিচিত হইয়াছে । ইহার! পাহারাদার 
নিয়োগ এবং বেড়ানির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া ক্ষেতের শস্তাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা বরে। 

কুধিজ উৎপাদনের সহিত সম্পকিত অন্যান্য প্রকারের সমবায় সমিতির মধ্যে 

উপনিবেশন (15815 00109715107), পতিত জমির পুনরুদ্ধার (Land 1২০০1217197 

09), জমির জোতের সংহতিসাধন (Consolidation of 


pA TERS Ct Holdings), গো-প্রজনন (Cattle-breeding) প্রভৃতি কার্ষে 


প্রজনন সমিতি 
নে ব্যাপৃত সমবায় সমিতিসমূহই প্রধান। ইহার! সকল রাজ্যে সমভাবে 


গ্রসারলাঁভ না করিলেও বর্তমানে মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে ইহাদের 
উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে । 
দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে সমবায় 
এ বার ছ্দ নীতি বিশেষভাবে উপযোগী বলিয়া আমাদের পরিকল্পিত অর্থ- 
ব্যবস্থায় সমবায় পন্থায় দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্ৰব্য উৎপাদন ও যোগানের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 


». বৰ্তমানে মান্দরাজ, পশ্চিমবংগ, উত্তরপ্রদেশ ও বোস্বাই রাজ্যে দুগ্ধ ব্যবসায়ে সমবায় 
আন্দোলন কতকটা৷ প্রসারলাভ করিয়াছে । 

(খ) সমবায় ও শিক্পজ উৎপাদন (Co-operation and Industrial 
Production): কৃষির ন্যায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও সমবায় পন্থা বিশেষ 
উপযোগী ॥ বস্তুত দরিদ্র কৃষক এবং কুটিরশিল্পীদের সমস্যা প্রায় একই প্রকৃতির | 


% 


১৭৪ ভারতীয় অর্থবিদ্তা 


কৃষকদের মতই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরগণ দারিপ্ররিষ্ট। তাহাদের এমন কোন 
সম্বল নাই যাহার জামিনে তাহারা সহজে খণ পাইতে পারে। ফলে 
রা এমন. তাহাদিগকেও মহাজন, ব্যবসায়ী ইত্যাদির শরণাপন্নও হইতে হয়। 
ইহারাও কারিগরদের দুর্বলতার স্থযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে 
স্বল্পমূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য করে। ইহা ব্যতীত কারখানাদার বা মালিক- 
কারিগররাও আছে। ইহারা মহাজন কিংবা ব্যবসাদার অপেক্ষাও অধিকমাত্রায় ছোটখাট 
কারিগরদের শোষণ করে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা৷ ও 
কুটির শিল্পীদের সমস্ত অর্থের যোগান দিয়া শিল্পীদের বেতনভুক শ্রমিকে পরিণত করে। 
দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের জন্য নিয়মিতভাবে উত্কৃষ্ট কাঁচামাল সরবরাহের অভাব কুটির শিল্পের 
একটি প্রধান দুর্বলতা । কুটির শিল্পী বিচ্ছিন্নভাবে অল্প পরিমাণে কীচামাল ক্রয় করে 
বলিয়৷ জিনিসও ভাল হয় না এবং দামও বেশী পড়ে। তৃতীয়ত, কুটির শিল্পের উপযোগী ” 
উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করাও একান্ত প্রয়োজন । কিন্তু ইহা সহায়সন্বলহীন 
কুটির শিল্পীদের আয়ত্বের বাহিরে এবং ফলে তাহাদের চিরাচরিত যন্ত্রপাতি লইয়াই কোন 
রকমে কাজ চালাইয়া যাইতে হয়। চতুর্থত, মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের লোভ ও লাভ 
কারিগরদের দুর্দশার অন্যতম কারণ। দ্রব্যের বিক্রয়করণ-ব্যবস্থা না থাকায় নিঃসহায় ও 
অজ্ঞ কারিগরদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিতে মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের বিশেষ বেগ 
পাইতে হয় না। 
এই সকল অস্বিধা দূরীকরণের প্রকৃষ্ট পন্থা হইল সমবায় । উৎপাদন, কাঁচামাল ক্রয়, 
অধিক মূল্যের আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, উৎপাদিত দ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় ইত্যাদি 
সমস্তই সমবায় সংগঠনের দ্বার! স্থচারুভাবে সম্পাদিত হইতে পাঁরে। 
ee পশ্চিমী দেশগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকে সমবায় সংগঠনই সংরক্ষিত 
সহায়ত| করিতে পারে করিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতে বিভিন্ন সময়ে যে-সমন্ত বিশেষজ্ঞ 
কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে তাহারাও মত প্রকাশ করিয়াছে কুটির ও 
ক্ষুদ্র শিল্পকে পুনঃসন্ধীবিত ও সংরক্ষিত করিতে হইলে সমবায় সংগঠন ভিন্ন অন্য কোন 
উপায় নাই। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ ও 
প্রমারসাধনের জন্য সমবায় সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে ।* এ-সম্পর্কে 
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রসংগে বিশদ আলোচন| করা হইবে । 
বর্তমানে ভারতে যে-সমন্ত দিকে শিল্প-সমবায় আন্দোলন প্রসারলাভ করিয়াছে তাহার 
এ পর বয়ন শিল্পই প্রধান। ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট ১১ হাজার শিল্প- 
তির সমিতির সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তন্তবায় সমিতির সংখ্য! ছিল ৬ হাজারের 
প্রাধান্য উপর । তন্থবায় সমিতি সমবায়িক আন্দোলনে মাদ্রাজই প্রধান! ১ 
স্থান লাভ করিয়াছে। পশ্চিমবংগ, উত্তর-প্রদেশ, বিহার, উড়িয়া, 
রাজস্থান ও কেরাল! রাজ্যেও তন্তুবায় সমিতিগুলিও মোটামুটিভাবে সক্রিয় । 


* Second Five Year Plan--২২৯ ও 8৩৫-৩৮ পৃষ্ঠা এবং First Five Year Plan 
(A Summary)—তঅষ্টম অধ্যায় | 


A 


« 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৭৫ 


অন্যান্য রাজ্যে এই আন্দোলন যে বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই তাহার কারণ হইল, 

কোন কোন রাজ্যে প্রাথমিক সমিতিসমূহের কার্ষের সমন্বয়সাধন, 

সোনি কীচামাল সরবরাহ, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়, শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন 

রা সমস্তা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি কার্যের জন্য কেন্দ্রীয় সমবায়িক 

প্রতিষ্ঠান নাই ; আর ফে-সমস্ত রাজ্যে এরূপ প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে 

উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়করণ ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ব লওয়া হয় না। উৎপাদন ও বিক্রয়করণ 

পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে সম্পকিত ॥ পণ্য বিক্রয়ের স্থব্যবস্থ। করিতে না পারিলে 
অন্য কোন প্রচেষ্টাই সাফল্যমণ্ডিত হইবে না। 

(গ) সমবায় ও ভোগ্যপণন ক্রেতা (Co-operation and the 
Consumer): ইংল্যাও প্রভৃতি দেশে ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের মধ্যে সমবায় বিশেষ 
গ্রসারলাভ করিয়াছে। ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য হইল ব্যবহার্য 
দ্রব্য স্থবিধা দরে ক্রয় করিয়া সদস্যদের মধ্যে বিক্রয় কর1। ইহাতে খাঁটি দ্রব্য ন্যাধ্য মূল্যে 
পাওয়| যায় এবং প্রতারণার হাত এড়ান যায় । 

ভারতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভোগ্যপণ্য ক্রেতা সমিতি অতি সামান্যই গ্রসারলাভ 
করিয়াছিল। যুদ্ধাবস্থায় নিত্যব্যবহার্য বহু দ্রব্য দুপ্পাপ্য ও দুর্মল্য হইয়া পড়ে; চোর! 
কারবার আশংকাজনক রূপ ধারণ করে। এমত অবস্থায় সরকার এই সমস্ত দ্রব্য 
নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে সমবায় সমিতির হাতে নিয়ন্ত্রিত 
দ্রব্যাদির বণ্টনভার অর্পণ করে। ফলে ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী সমবায় সমিতি ও 
সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা এবং উহাদের ব্যবসায় আশাতীতভাবে প্রসারলাভ করিতে 
থাকে। এই প্রসার ১৯৫০-৫১ সালের প্রথম কয়েক মাস পর্যন্ত অব্যাহতভাবে 
চলিয়াছিল। ইহার পর সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হইলে ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহকারী 
সমবায় আন্দোলনে কতকগুলি অস্কুবিধা দেখা দেয়। সমিতিগুলিকে তখন সংগঠিত 
ব্যবসায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইতে হয়। জিনিসপত্রের দাম পড়িয়া! যাওয়ায় 
অস্থ্বিধা আরও প্রকট হইয়া উঠে। অনেক পমিতিই এই নুতন অবস্থার চাপ সহ করিতে 
পারে নাই। অবশ্য যেসব সমিতি যথাযথভাবে সংরক্ষিত তহবিল গঠন করিয়াছিল 
তাহারা নূতন দিকে ব্যবসা প্রসার করিয়া টিকিয়! থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। 

অন্ঠান্ত রাজ্যের তুলনায় আসাম ও মাদ্রাজেই ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলন 
স্থসংগঠিত। ওঁ ছুই রাজ্যে আন্দোলন গ্রামাঞ্চলেও প্রসারিত হইয়াছে । তবে সর্ব- 
ভারতীয় ভিত্তিতে ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলন সফল হয় নাই বলা 

দু যায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে সমগ্র ভারতে ক্রেতা সমবায় সমিতির 
“ক্েতাঁপিমবায আন্দোলন সংখ্যা ছিল ৮,০৭৭ এবং ইহাদের পণ্য বিক্রয়ের মূল্য ছিল মাত্র ৪৪২ 
সফল হয় নাই কোটি টাকা । 

ভারতের ভোগ্যব্রব্য ক্রেতা সমিতিগুলির অসফলতার মূলে নিম্নলিখিত কারণগুলি 
রহিয়াছে £ (১) সমিতির প্রতি সদস্তদের আনুগত্যের অভাব ; (২) সুদক্ষ পরিচালনা ও 


১৭৬ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


যথাযথ তত্বাবধানের অভাব ; (৩) পর্যাপ্ত পরিমাণে সংরক্ষিত তহবিল ্থষ্টির প্রতি 


অমনোযোগ ; (৪) নগদ দামে এবং সাস্তদের মধ্যে "বিক্রয় সীমাবদ্ধ করিবার নীতি 
প্রতিপালনে উপেক্ষা । 


(ঘ) সমবায়িক বিক্ৰয়-ব্যবস্থা ( Co-operative Marketing )2 ভারতে 
কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ক্রাট এবং এই সকল ত্রুটি দূরীকরণে 

নার বি বাবধর . সমবায়ের কার্যকারিতা সে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। 
ইহাও দেখা গিয়াছে যে উপযোগিতা সত্বেও সমবায়িক কৃষিজ 

পণ্য বিক্রয-বযবস্থা এখনও বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। তবে সম্প্রতি এদিকে বিশেষ 
দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।* বর্তমানে সকল প্রকারের বিক্রয়করণের সমিতির মোট সংখ্যা ২০ 
হাজারের কিছু বেশী হইবে |. ইহার মধ্যে ২ হাজারের কিছু অধিক বিক্রয়করণ ইউনিয়ন 
ও ফেডারেশন ( Marketing Unions and Federations ) এবং বাকীগুলি 
প্রাথমিক বিক্রয়করণ সমিতি ( Primary Marketing Societies) কয়েকটি 
রাজ্যে একটি করিয়া রাজ্য বিক্রয়করণ সমিতিও ( State Marketing Societies ) 


আছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে সকল প্রকার বিক্রয়করণ সমিতির বিক্তীত পণ্যের মূল্য ছিল 
৭২ কোটি টাকার উপর। 


বিভিন্ন প্রকারের বিক্রয়করণ সমিতির মধ্যে উত্তরপ্রদেশের ইক্ষু সমিতি, বোম্বাই 
রাজ্যের তুল| সমিতি, বিহার রাজ্যের ই্ছ সমিতি ও মাদ্রাজের তামাক সমিতির কথা 
ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত বিহার, মাদ্রাজ, বোগ্বাই, 
ভিন্ন প্রকারের ft ন 
বিবরয়করণ সমিতি. দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে ফল ও শাকশজী 
গর জন্য কিছু কিছু সমিতি প্রতিঠিত হইয়াছে। 


মাদ্রাজের সম্বায়িক বিক্রয়করণ আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল “নিয়ন্ত্রিত 

খণ পরিকল্পনা’ ( Controlled Credit Scheme )। এই পরিকল্পনা অনুসারে 

কৃষকদের প্রয়োজনমত কিস্তিতে কিস্তিতে খণদান করা হয় এবং খণ 

বার নিয়ত পরিশোধ উৎপন্ন ব্য বিজয়ের সহিত. ম্প্কিত করা হয়। খণ 

বিজ্য়করণ গ্রহণের সময় কুষককে এই চুক্তি করিতে হয় যে, স্থানীয় প্রাথমিক 

খণদান সমিতি বা সংশ্লিষ্ট বিক্রয় সমিতির মাধ্যমে তাহাকে পণ্য 

| বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে পণ্য বিক্রয়ের পর বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে সমিতির পাওনা 

কাটিয়া রাখিয়া বাকী অর্থ কৃষককে দেওয়া হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনা যে বিশেষ সফলতা 
অর্জন করিয়াছে ইহা বলা বায় না। সিফাত 


সমবায় বিক্রয়করণ আন্দোলন প্রসার না হইবার কতকগুলি স্পষ্ট কারণ রহিয়াছে 
অনা বিষয়ের সহিত সম্পর্বচ্যুতভাবে বিক্রয়করণ আন্দোলনকে সফলকাম করা যায় না। 


১ 
* ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠা দেখ 


5 


১) 


n 


হু 


* ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৭৭ 


উৎপাদকের হাত হইতে ভোক্তার হাতে পণ্য পৌছান পর্যন্ত যে-সমস্ত সমস্তা রহিয়াছে 
ইহাদের সম্্তগুলির প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং 
গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের উন্নতিপাধন, অধিকতর পরিমাণে অর্থসাহায্য, 
পণ্য গুদামজাত করিবার সুব্যবস্থা, উৎপাদিত পণ্যকে বিক্রয়োপযোগী করিবার পূর্বে 
ফে-সমস্ত প্রক্রিয়ার ( r০০e55i19 ) প্রয়োজন তাহা সমবায় পন্থায় সংগঠিত করা, সুদক্ষ 
পরিচালনার ব্যবস্থা প্রভৃতি সমবায়িক বিক্রয়করণকে সফল করিয়া তুলিবার পক্ষে অপরিহার্য 
বলিয়া বিবেচিত হয়। সরকারকেও আন্দোলনের প্রসারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে 
হইবে। তত্বাবধান, সুদক্ষ পরিচালনার ব্যবস্থা, সমিতির মূলধনের যোগান প্রভৃতির 
সাহায্যে সরকার আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়! তুলিতে পারে । 


১৯৫৪ সালের সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি সমবায় বিক্রয়করণ সম্পর্কে 

বিস্তৃত স্থপারিশ করে । কমিটির মতে, (১) প্রাথমিক ও অন্যান্য পর্যায়ের অবস্থার দিকে 

লক্ষ্য রাখিয়| বিভিন্ন রাজ্যে ‘রাজ্য সমবায়িক বিক্রয়করণ সমিতি’ 

(21871 প্রতিষ্ঠা ব| উহাদের পুনর্গঠন করিতে হইবে । (২) বিক্রয়করণ 

গ্রাম্য খণ জরিপ ইউনিয়ন বা ফেডারেশনগুলিকে হয় আঞ্চলিক আর না-হয় পণ্যের 

কমিটির সুপারিশ ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে হইবে ৷ (৩) প্রাথমিক খণদান সমিতি 

ও বিক্রয়করণ সমিতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকিবে । (8) সমবায় 

বিভ্রয়করণ সমিতির মাধ্যমেই পণ্য বিক্রয় করিতে হইবে এই সর্তে খণদান করা হইবে। 

(৫) সমস্ত প্রকারের বিক্রয়করণ সমিতির শেয়ার-মূলধনের অস্তত শতকরা ৫১ ভাগ 
সরকারকে যোগান দিতে হইবে । 


কমিটি আরও সুপারিশ করে যে বিভিন্ন সমবায়িক কাজকর্মের, বিশেষত বিক্রয়- 
করণ-ব্যবস্থার, স্ুপরিকলিত প্রসারসাধনের জন্য একটি ‘জাতীয় সমবার উন্নয়ন এবং 
পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড ( National Co-operative Development and 
Warehousing Board ) থাকিবে । ইহা ব্যতীত পণ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণের ও 
নিয়ন্ত্রিত বাজার পরিচালনার জন্য একটি 'সর্ব-ভারতীয় পণ্য-সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান’ (an All- 
India Warehousing Corporation ) এবং রাজ্যগুলিতে “রাজা পণ্য সংরক্ষণ 
কোম্পানী” ( State Warehousing Companies ) থাকিবে | বড় বড় গ্রামগুলিতে 
সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে গুদাম নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে উৎসাহিত করিতে হইবে। জাতীয় 
সমবায়িক উন্নয়ন ও গুদামঘর বোর্ডের পরিচালন্নাধীন “জাতীয় সমবায় উন্নয়ন তহবিল” 
( National Co-operative Development Fund) এবং “জাতীয় গুদামঘর 
উন্নয়ন তহবিল” ( National Warehousing Development Fund) নামে 
ুইটিস্তহবিল স্থাষ্ট করিতে হইবে। রাজ্য সরকারগুলি যাহাতে বিক্রয়করণ ও অন্তান্য 
অর্থ নৈতিক কর্মে লিপ্ত সমবায় সমিতিগুলির শেয়ার-মূলধনের যোগান দিতে পারে 
তাহার জন্য বোর্ড জাতীয় সমবায়িক তহবিল হইতে উহাদের দীর্ঘমেয়াদী খণ প্রদান 


১ম১২ 


অমফলতার কারণ 


১৭৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


করিবে । আর জাতীয় গুদামঘর উন্নয়ন তহবিলের সাহায্যে বোর্ড সর্বভারতীয় গুদামঘর 
প্রতিষ্ঠান ও রাজ্য গুদামঘর কোম্পানীগুলিকে অর্থসাহাম্য করিবে । ইহা ছাড়া ভারতের 
রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (I'he State Bank of India ) বিক্রয়করণ সমবায়িক প্রতি্ঠানগুলির 
প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দিবে। 

সাধারণভাবে উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গৃহীত 
হয়। সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থাকে অংগীভূত করিয়া গ্রাম্য খণের পূর্ণাংগ পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করা হয়। জাতীয় কুষি-খণ ( দীর্ঘকালীন ) তহবিল এবং জাতীয় কুষি-খণ (স্থিতিকরণ ) 
তহবিল গঠন করা হয়; কৃষিজ পণ্য (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ) করপোরেশন আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় 
পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়; বিভিন্ন রাজ্যও পণ্য সংরক্ষণাগার 
স্থাপনের দ্বারা কার্ধে অগ্রসর হয়। এ-সম্পর্কে কৃষি-খণ ও কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার 
প্রসংগে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে ।* 

(ঙ) সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি, সমবায় ৰীমা সমিতি প্রভৃতি (0০. 
operative Housing Societies, Co-operative Insurance Societies )8 
উপরি-উক্ত ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ভারতে কিছু কিছু সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি, 
সমবায় বীমা সমিতি প্রভৃতি আছে। গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি বাস্তহারাদের সাহায্য করিবার 
উদ্দেশ্ে প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্ত বর্তমানে ইহারা অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারলাভ করিতেছে। 

সমবায় বীমা আন্দোলন এ পর্যন্ত যতটুকু প্রসারলাভ করিয়াছে তাহা জীবন ও অগ্নি- 
বীমাতেই সীমাবদ্ধ) এবং বোষ্বাই, মাদ্রাজ, পশ্চিমবংগ, উড়িগ্থা ও মধ্যপ্রদেশ এই 
কয়েকটি রাজ্যে মাত্র বীমা সমিতিগুলি অবস্থিত। সম্প্রতি অবশ্য কয়েকটি রাজ্যে শস্ত- 
বীমা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের জুন মান পর্যন্ত ভারতে মাত্র 
৩০টি সমবায় বীমা সমিতি ছিল। 


সমবায় সংগঠনের অন্যান্য রূপের প্রকাশ হিসাবে উন্নততর জীবনযাপন সমিতি 


অন্ত ধরনের সমবায় (Better Living Societies), স্বাস্থ্য সমিতি এবং চিকিৎসা- 
প্রতিষ্ঠান সাহায্য সমিতি (Health Societies and Medical Aid 


Societies), শিক্ষা সমিতি (Educational Societies) প্রভৃতি 
উল্লেখ কর! যায়। এই সকল সমিতিও অল্প সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


বন্ু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি (Multi-purpose Co-opera- 
tive Societies) 8 কিছুদিন পূর্বে বহু-উদ্দেশ্যদাৰক সমিতি প্ৰতিষ্ঠা করিবার দিকে 
বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়াছিল। বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির দিকে এই প্রবণতার মূলে 
মতবাদ ও প্রয়োজনীয়তা _-উভয়েরই প্রভাব ছিল। একদল বিশেষজ্ঞ এইরূপ জন্টিমত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, গ্রাম্য জীবনের সমন্তা একমাত্র খণগ্রদানের সাহায্যেই সমাধান 


* ১৩৮ এবং ১৪৬ পৃষ্ঠা দেখ । 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৭৯ 


করা যায় না। গ্রামবাসীর আর্থিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক অংগাংগিভাবে 
বহু-উদ্েশ্যবিণিষ্ট সমিতি জড়িত বলা খণদান সমিতি তাহার কার্য কেবলমাত্র খণদানে 
প্রতিষ্ঠার দিকে বৌক সীমাবদ্ধ রাখিয়া গ্রাম্য জীবনের কোন বিশেষ উপকার সাধন করিতে 
পারিবে না। সুতরাং সমবায় সমিতিকে এমনভাবে সংগঠিত করিতে 

হইবে যাহাতে সমিতি গ্রামবাসীর আর্থিক জীবনের সমস্ত দিক তো বটেই, সম্ভব হইলে 
সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকেরও উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে পারে। সমিতির 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই মতবাদের সহিত যোগ হয় যুদ্ধকালীন অবস্থায় নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদি 
সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বন্টন-ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তা । যুদ্ধকালীন ও 
যুদ্ধোত্বর অবস্থায় বহু সমিতিই খাগ্ধ, বন্্ প্রভৃতি 'দ্রব্যাদি বন্টনের ভার গ্রহণ 
করে। 

যে সকল কমিশন ও কমিটি বছু-উদ্দেগ্ঠসাধক সমিতি প্রবর্তনের স্থপারিশ করিয়াছে 
তাহার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাংকের রুধি-খণ বিভাগ, সমবায় সম্পকিত মাদ্রাজ কমিটি 
(১৯৪০), কংগ্রেস রুষি-সংস্কার কমিটি এবং সমবায় পরিকল্পনা 
কমিটির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ সমবায় পরিকল্পনা কমিটির 
মতে, প্রাথমিক সমিতিগুলিকে এমনভাবে সংস্কৃত ও পুনর্গঠিত 
করিতে হইবে যে যেন উহারা সভ্যদের সাধারণ অর্থ নৈতিক উন্নতির কেন্দ্র হিসাবে 
কার্য করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সমিতিগুলিকে--(১) শশ্ত উৎপাদনের জন্য অর্থ- 
সাহায্য করিতে হইবে ; (২) উৎপন্ন শস্য নিকটতম সমবায়িক বিক্রয়করণ সমিতির 
মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; (৩) সার, বীজ ও চাষের যন্ত্রপাতি এবং 
কাপড়, লবণ, দিয়াশলাই, কেরোসিন তৈলের মত ভোগ্যপণ্য চাষীকে সরবরাহ করিতে 
* হইবে; (8) নিকটতম ডেয়ারীর জন্য দুগ্ধ সংগ্রহের প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্য করিতে 
হইবে ; (৬) সভ্যগণের ব্যবহার্য কুষিযন্ত্ের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে ; এবং (৬) সর্বতো- 
ভাবে তাহাদের আয়বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে । 

বহু-উদ্দেখ্ানাধক সমিতির সপক্ষে প্রদ্শিত যুক্তিগুলির মধ্যে নিষ্নলিখিতগুলিই 
প্রধান £ 

(১) গ্রাম্য মহাজন কেবল খণের কার্যই করে না; সে ব্যবসায় পরিচালনাও করে। 
সপক্ষে যুক্তি £ খণগ্রহণ ব্যতীত কৃষক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি ক্রয় এবং 
১। এইরূপ সমিতি উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের জন্য তাহার নিকট যায়। স্বতরাং মহাজন 
কৃষককে মহাদনের . বা! সাহুকরের হাত হইতে চাষীদের রক্ষা করিতে হইলে সমবায় 
্র হইতে রক্ষকরে সমিতিকে খণদান ব্যতীত ক্রয়বিক্রয়াদি সংক্রান্ত কার্যও সম্পাদন 
করিতে হইবে । 

(২) এক-উদ্দেশ্যপাধক সমিতি তাহার সভ্যদের নিকট হইতে আন্গত্য ও সহযোগিতা 
পাইতে পারে না__কারণ যতদিন পর্যন্ত খণ পাইবার আশা থাকে ততদিন পর্যন্তই তাহারা 


এই প্রকার সমিতি 
প্রবর্তনের সুপারিশ 


১৮০ ভারতীয় অর্থবিদ্চা! 


সমিতিতে থাকে। অপরপক্ষে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি সভ্যদের সহিত প্রতিনিয়ত সম্পর্ক 
REG 5 ন বং বিভিন্ন দিকে তাহাদের প্রকৃত উপকারসাধন করে বলিয়া 
অধিক আনুগতা পাইতে তাহাদের নিকট হইতে অধিকমাত্রায় আঙ্গুগত্য পাইতে সমর্থ হয়। 
সমর্থ হয় স্থতরাং সমিতি গুলিকে বহু উদ্দেশমুখী করিয়া তোলা প্রয়োজন। 

(৩) বহু-উদ্দেশ্তসাধক সমিতিতে ব্যয়সংক্ষেপ : এবং সুদক্ষ পরিচালনা নিশ্চিত 
ওত বরনাকেপ করা “যায় কারণ, বরমিতির আকার অধেঙারত সহ ও 
ও হদদক্ষ পঢ্চালন!  কর্মপরিধি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বলিয়া কর্ম-পরিচালনার জন্য 
সম্ভব হয় বেতনভুক দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হয়। 

(৪) এক-উদ্দেশ্তসাধক- সমিতি প্রতিষ্ঠার ধারণা সর্বতোভাবে কার্যকর করিতে 
হইলে কৃষকের আর্থিক উন্নতি সম্পকিত যতগুলি সমস্তা আছে তাহাদের প্রত্যেকটির জন্য 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এইভাবে ভারতের 
সমবায় আন্দোলনকে সংগঠিত করা অসম্ভব বলিলেও চলে । অসম্তব' 
না হইলেও এই ব্যবস্থা দ্বারা শক্তি ও সংগতি অপচয় করা হইবে । 

(৫) কৃষকের সর্বাংগীণ জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও আমাদের ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে হইবে। সাধারণ কৃষকের শিক্ষাদীক্ষা নাই, তাহার দৃষ্টিভংগি সংকীর্ণ এবং 
জীবনযাত্রার উন্নয়ন করিবার প্রেরণা সে কোথাও হইতে পায় না। এই অবস্থায় তাহাকে 
5) অজ্ঞ রঙগণনীল বিভিন্ন ধরনের সমিতির সদস্ত হইবার জন্য উৎসাহিত করা বিশেষ 
কৃষককে একমংগে  কঠিন। সে একই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাহার বিভিন্ন প্রয়োজন 
বহু সমিতিতে যোগদান মিটাইতে চায় এবং গ্রাম্য মহাজনের নিকট হইতে এই স্থুবিধা 
করান কষ্টকর পাইতে সে অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছে। স্থৃতরাং বহু-উদ্দেশ্ঠসাধক 
সমবায় সমিতি গঠন করিয়া কৃষকের একাধিক প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিতে হইবে । 
একি (৬) বন্ু-উদ্দেখ্যসাধক সমিতির বিভিন্ন প্রকারের কার্য থাকায় 
যাতে কোন এক দিকে ক্ষতি হইলে তাহা অন্যান্য দিকের লাভের সাহায্যে 
পুরণ কর! সম্ভব হয়। 

(৭) খণদান সমিতিগুলির কার্য সীমাবদ্ধ হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই 


৪। বহু মমিতি গঠন 
অপচয়মূলক 


ণদান সমিতিতে 
দন ন নার ইহার! নিশ্রাণ। ইহাদের মধ্যে কর্মতৎপরতা আনয়ন এবং 
মন্তাবন! প্রাণ সঞ্চারিত করিবার উপায় হইল ইহাদের বছু-উদ্দেহাসম্পন্ন 
করিয়া তোলা । 


(৮) বনহু-উদ্দেশ্'দাধক সমিতির আর একটি স্থব্ধি! হইল যে, ইহ! শক্তি ও সামর্থ্য 

৮। বাপক গামা অধিক হওয়ায় ইহা স্থাস্থা, শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণকর কার্য 
জীবনের মমন্তার সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। সর্বোপরি বহ-উদ্দেন্টনাধক. সমিতি 
সমাধান গ্রাম্য জীবনের বিভিন্ন সমস্তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারে 
-  স্বতরাং ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন বহ-উদ্দেশ্তসাধক সমিতিই হইল গ্রাম্য 

জীবনের সংস্কারসাধনের উপযুক্ত সংস্থা । 


জ 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৮১ 


বহু-উদ্দেস্ঠসাধক সমিতি প্রবর্তনের বিপক্ষেও অনেক যুক্তি প্রদশিত হুইয়া থাকে। 

কর id সালের কৃষি সম্পকিত রাজকীয় কমিশন (Royal! Com- 

২ mission of Indian Agriculture) তাহার রিপোর্টে এইরূপ 

মত প্রকাশ করেঃ "নীতির দিক হইতে এক-উদ্দেশ্যবিশিষ্ট 

সমিতিই হইল শ্রেষ্ঠ ; এক একটি করিয়া কার্য করাই সমীচীন পন্থা” ইহা ছাড়া 

এনা, নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিরও অবতারণা কর! হইয়া থাকে £ (১) খণদানি 

রত সমিতির কার্য পরিচালনা করা যত সহজ এবং উহার নীতিগুলি যত 

সহজবোধ্য বনু-উদ্দেশ্তসাধক সমিতির কার্য তত সহজসাধ্য নয়; 

নীতিও গ্রামবাসীদের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। উপরস্ত, সুদক্ষ পরিচালকের অভাবও 

বুহিয়াছে। 

(২) একই সমিতির পক্ষে একাধিক কার্য সম্পাদন করিবার 

২) এক দিকের  বিপদও আছে। এক দিকের ব্যর্থতা অন্তান্ত দিকের কার্ষে 
তীর বিন বিদ্ন ঘটাইতে পারে । 

(৩) আবার বলা হয় যে, খণদান সমিতির অর্থ যোগান এবং সভ্যদের পারম্পরিক 

৩। খণদান ও অ-খণ- তত্বাবধানের জন্য প্রয়োজন হয় অসীম দায়িত্ব, কিন্তু অ-খণদান কার্য 

জান কারের সময়ের পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় সীম দায়িত্ব। বহু-উদ্দেশ্টসাধক 


সমস্ত] সমিতিতে এই দুই-এর মধ্যে সামগ্রস্তবিধান করিয়া চলা কঠিন। 
অবশ্য বহু-উদ্দেশ্টসাধক সমিতি গঠনের জন্য সকল ক্ষেত্রেই সমীম দায়িত্বের ব্যবস্থা নির্দেশ 
করা হয়। 


(৪) বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতির কর্মক্ষেত্র একাধিক গ্রাম লইয়া গঠিত হয়। ফলে 
৪। পারল্পরিক জানা সদস্যরা একে অপরের খবরাখবর জানিবে সমবায়ের এই নীতি 
ওনার অসুবিধা পালন করা সম্ভব হয় না। 
এই প্রসংগে সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি যে-মতামত প্রকাশ করিয়াছে 
তাহা উল্লেখযোগ্য । কমিটির মতে, সমবায়-বাবস্থা যদি কেবল খণদান কার্য লইয়াই 
পড়িয়া থাকে তাহা হইলে ইহার কোন সম্ভাবনা নাই ; এমনকি উহা খণদান কার্ষেও 
সফলতা অর্জন করিতে পারিবে না। সুতরাং সমবায় আন্দোলনকে 
Ee বিভিন্ন উদ্দেশ্যদাধনে নিয়োজিত করিতে হইবে। কিন্তু ইহার অর্থ 
এই নয় যে প্রত্যেকটি সমবারিক প্রতিষ্ঠানকে একাধিক উদ্দেশ্াসাধনে 
নিযুক্ত করিত হইবে ॥ প্রাথমিক খণদান সমিতিগুলিকে অনন্ত বিশেষ ধরনের কার্য 
*অখর্বনিবিক্রয়করণ প্রভৃতি কার্য গ্রহণ করিতে হইবে-_এইরূপ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। 
বিশেষ ধরনের কার্ধের জন্য বিশেষ ধরনের সমিতি থাকিবে । খণদান এবং অত্যান্ত 
কার্ধের মধ্যে যথোপযুক্ত সমন্থ়লাধনের ব্যবস্থা করা হইবে। যে-সমস্ত অন্ধণদান 
কার্যে যথেষ্ট আর্থিক ঝুঁকি রহিয়াছে তাহার দায়িত্ব প্রাথমিক সমিতিগুলির পক্ষে 
শ্রহণ-করা সমীচীন নয়। যে-সকল অ-খণদান কার্য প্রাথমিক সমিতি অতি সহজেই 


১৮২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে পারে তাহার দারিত্বই শুধু সমিতি গ্রহণ করিবে) 
উদাহরণস্বরূপ বীজ, সার, কৃষি, যন্ত্রপাতি, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের বণ্টনভার 
সহজেই প্রাথমিক সমিতিগুলি গ্রহণ করিতে পারে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, 
যেখানে কোন সমিতি একাধিক উদ্দেশ্সাধনে দক্ষতা দেখাইয়াছে সেখানে উহার 
সম্ভাবনা অপরিমেয়। কিন্তু, কমিটির মতে, সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলনকে 
একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যেকটি সমিতিকে নয়। 
এখানেও সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থ নৈতিক 
ও সামাজিক অবস্থা, স্থানীয় কর্মীপ্রাপ্ির সম্ভাবনা এবং বিপক্ষ ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রভৃতি 
বিষয় বিচার-বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং সরকারী সাহায্য 
লইয়া খণদান ছাড়া বাজারিকরণ, সমবায়িক চাষ প্রভৃতি সমবায়িক কাজকর্ম আরম্ভ 
করা সমীচীন । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু-উদ্দেশ্টাসাধক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার যে সাঁড়া পড়ে 
যুদ্ধোত্তর যুগেও তাহা অব্যাহত থাকে । ১৯৪৬-৪৭ সালে এইরূপ সমিতি ও সদস্তসংখ্যা 
ঢু ছিল যথাক্রমে ৯৬ হাজার এবং ৩:৪৪ লক্ষ । ১৯৫১-৫২ সালে 
সহিহ. সমিতি ও সভ্যসংখযা বর্ধিত হইয়া যথাক্রমে দাড়ায় প্রায় ৪০ হাজার 
এবং ২১ লক্ষের উপর বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, 
মধ্যগ্রদেশ, মাদ্রাজ, রাজস্থান, মহীশূর ও পশ্চিমবংগেই এই ধরনের সমিতি অধিক 
প্রসারলাভ করে । তাহার পর হইতে অবশ্য বছু-উদ্দেগ্তসাধক সমিতি স্থাপনে মন্দার 
সুচনা দেখা যায়। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য খণ 
0771 জরিপ কমিটির উপরি-উক্ত সুপারিশ অনুসারে সরকার সমবায় 
খণদীনকার্ষের সহিত বিক্রয়করণ প্রভৃতি সংযুক্ত করিলেও ঠিক বছু-উদ্দেশ্যস।ধক 
সমিতি প্রতিষ্ঠায় বিরত থাকে। ফলে এই প্রকার সমিতির আর বিশেষ সংখ্যাবৃদ্ধি 
ঘটিতে দেখা যায় না। 
যাহা হউক, বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিগুলির মাধ্যমে কষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
জীবনের উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা কোন ক্ষেত্রেই সফল হয় নাই বলা চলে । স্যার ম্যালকম 
0581 ডালিং বিভিন্ন বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি পর্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
নিহত উপনীত হইয়াছিলেন যে রাজস্থানের মাত্র কয়েকটি সমিতি ছাড়া 
অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে বহু-উদ্দেশ্যসাধক নহে ।% সমাজোন্নয়ন 
পরিকল্পনা পর্যালোচনাকারী দলও (5॥৭১ [০৭1 ) এই উক্তি করিয়াছে যে বন্ধ- 


উদ্দেস্টসাধক সমিতিগুলি প্রত ক্ষেত্রে খণদান ছাড়া আর কোন বিশেষ বাইত 


সম্পাদন করে না।** 


* Sir Malcolm Darling—‘‘Certain Aspects of Co-operative Movement im 
India” 1958. 


** Report of the Team for Study ০৫0. D. P. and N. E. S.... ৮৬ পৃষ্ঠা । 


ক 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৮৩ 


বহু-উদ্দেশ্যদাধক সমিতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চাশা! পোষণ করা যায় না । তবে 
বর্তমানে যে সমবায় সেবা সমিতি (Service Co-operatives) 
গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে তাহাদের প্ররুতি 
অনেকটা এই বহু-উদ্দেগ্যমাধক সমিতিরই স্ায়।* স্থতরাং পরিবতিত আকারে যে বহু- 
উদ্দেগ্ঠসাধক সমিতি অন্তত কিছু দিন বাচিয়া থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


জমিবন্ধকী ব্যাংক (1970 Mortgage Banks ) ৪ কৃযকের অবস্থার 
উন্নতিসাধনের জন্য শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী খণদান বা মধ্যমেয়াদী খপ্রণদানের (medium- 
term loan) ব্যবস্থা করিলেই চলে না; তাহাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
দীর্ঘমেয়াদী খণ ও দীর্ঘমেয়াদী খণপ্রদানের স্থব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন । স্বল্প 
জমিবদ্ধকী ব্যাংকের 
টা) সুদে দীর্ঘমেয়াদী খণ ব্যতীত সে তাহার পূর্বতন খণের হাত হইতে 
নিষ্কৃতিলাভ এবং জমির স্থায়ী উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হয় না। 
কিন্তু প্রাথমিক খণদান সমিতিগুলির পক্ষে এই সমস্ত কার্ষের জন্য দীর্ঘমেয়াদী খণদান করা 
সম্ভব নয়। কারণ, উহাদের কার্যকরী মূলধন সংগৃহীত হয় স্বল্পমেয়াদী আমানত বা কেন্দ্রীয় 
ব্যাংক কতৃক প্রদত্ত স্বপ্পমেয়াদী বা মধ্যমেয়াদী খণ হইতে । ইহা ব্যতীত জমিজমার 
ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী খণপ্রদান করিতে হইলে জমির মূল্য বা মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ 
ইত্যাদি কারের জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রয়োজন। কিন্তু স্বল্প সংগতিসম্পন্ন প্রাথমিক 
সমিতির পক্ষে ইহার ব্যবস্থা করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে ॥ স্থতরাং দীর্ঘমেয়াদী 
খণদানের জন্য জমিবন্ধকী ব্যাংকের মত বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। 
ইহাদের উদ্দেশ্য হইল জমি বন্ধকের ভিঙিতে রুষকগণকে দীর্ঘকালীন খণ প্রদান করা । 
বর্তমানে জমির উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়ায় জমির স্থায়ী 
উন্নতিনাধনের জন্য অধিক মূলধনের প্রয়োজন হইতেছে । ফলে জমিবদ্ধকী ব্যাংকের 
গুরুত্ব বিশেষভাবে বাড়িয়। গিয়াছে। 
জমিববন্ধকী ব্যাংকগুলি তিন ধরনের হয় - যথা, সমবায়িক ( co-operative ), 
বাণিজ্যিক (c০mmercial ) ও আধা-সমবায়িক ( quasi-০০- 
operative )| পুরাপুরি সমবায়িক ব্যাংকগুলি সমবায়িক নীতির 
উপর ভিত্তিশীল এবং ক্ষুদ্র কষক ও জমির মালিকদের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । বাণিজ্যিক জমিবন্ধকী ব্যাংক শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়; আথিক 
সংগতি অধিক থাকায় ইহারা জমির বড় বড় মালিকদের খণপ্রদান করিতে সমর্থ হয়। 
আধা-সমবায়িক জমিবন্ধকী ব্যাংক সমবায়িক নীতি অনুযায়ী স্বেচ্ছামূলকভাবে সংগঠিত 
বরাক্তিস্ঘ হইলেও, যাহাতে প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহ সম্ভব এবং ব্যাংকের কার্য সুষ্ঠভাবে 
পরিচালিত হয় তাহার জন্য খণগ্রহণেচ্ছু নহে এমন কতিপয় বিত্তশালী ব্যক্তিকেও সদশ্যরূপে 
গ্রহণ করা হয়। ভারতে এই তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাংকের সংখ্যাই অধিক। 


ভবিষ্যৎ 


তিনপ্রকার জমিবন্ধকী 
ব্যাংক 


» ১৬৪ পৃষ্ঠ! দেখ । 


১৮৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


বর্তমান অবস্থা (Present 2০81007 )£ মিবন্ধকী ব্যাংক প্রথমে পাঞ্জাবে 
সংগঠিত হইলেও সার্থকভাবে প্রথম প্রবন্তিত হয় মাদ্রাজে। যাহা হউক, ভারতে জমি- 
বন্ধকী ব্যাংক সামান্যই প্রসারলাভ করিয়াছে । ১৯৫৬-৫৭ সাল 
পার পর্যন্ত মাত্র ১২টি কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক ছিল এবং প্রাথমিক 
আঞ্চলিকত| অত্যধিক জমিবন্ধকী ব্যাংক ছিল মাত্র ৩২৬টি । প্রাথমিক বা|ংকগুলির শতকর! 
৭৪ ভাগের মত অঙ্ক, মাদ্রাজ ও মহীশূর-_-এই ৩টি রাজ্যে অবস্থিত। 
পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির সদস্তসংখ্য| ৯০'৭ হাজার 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১৬৫ হাজারে দাড়ায় এবং খণপ্রদানের পরিমাণ 
২৮৩ কোটি টাকা হইতে ৩৮০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। বিক্রীত 
ডিবেঞ্চারের মৃল্যও ১৪:৯৪ কোটি টাক! হইতে ১৬৯৫ কোটি 
টাকায় পরিণত হয়। 
প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাংকের সভ্যসংখ্যা ১৯৫৫ ৫৬ সালে ৩ লক্ষ ১৩ হাজার হইতে 
বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৬৫৭ সালে ৩ লক্ষ ৩৩'৫ হাজারের কিছু অধিক হয়। ইহাদের 
খণপ্রদানের পরিমাণ এই ছুই বৎসরের মধ্যে ১:৭৪ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 
২'০৫ কোটি টাকায় দাড়ায় । 
পূর্বতন খণ পরিশোধ, জমির উন্নয়ন, নৃতন জমি ক্রয় প্রভৃতি উদ্দেশ্যে জমিবন্ধকী 
টা ব্যাংকগুলি খণপ্রদান করিলেও খণ প্রধানত পূবতন খণ 
১। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিশোধের জন্যই দেওয়া হয়। অবশ্য সম্প্রতি কতিপয় 
খণশোধের উদ্দেশ্যে রাজ্যে জমির উন্নতিসাধন, কূপ খনন, ট্রাক্টর যন্ত্রপাতি ক্রয় 
. ধণদান ইত্যাদির দিকেই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। 
জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির খণপ্রদানের স্থদের হার অত্যধিক। ১৯৫৬-৫৭ সালে 
প্রাথমিক জমিবদ্ধকী ব্যাংকগুলির স্থদের হার শতকরা «২ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত 
ছিল। একমাত্র বোস্বাই রাজ্যে মাত্র কতিপয় উদ্দেশ্যে শতকরা! ৩৯ 
Rohe oa টাক! স্বদে খণপ্রদান করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক 
প্রদত্ত খণের স্থদ উচ্চ এবং ইহার উপর প্রাথমিক ব্যাংকগুলি 
খণদানের সময় সুদের হার আরও চড়াইয়া৷ দেয় বলিয়াই স্থদের হার এইরূপ 
| অত্যধিক হয়। ইহা ব্যতীত ব্যাংকগুলির পরিচালনা ব্যয় যথেষ্ট বলিয়া স্থদের হার 


তবে দিন দিন 
সম্্রমারণ ঘটিতেছে 


অধিক করিতে হয়। 


জধিবদ্ধকী ব্যাংকগুলির কার্যকরী মূলধনের মধ্যে নিজম্ব তহবিলের পরিমাণ অত্যন্ত 

সল্প । সুতরাং ব্যাংকগুলিকে ডিবেঞ্চার বিক্রয় এবং সরকার ও অন্তান্য সুত্র” হই, পণ 
হা এ করিয়াই মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। ইহার মধ্যে ডিবেঞ্চারই 
পি মূলধন সংগ্রহের সর্বপ্রধান স্থত্র। ১৯৫৬-৫৭ সালে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী 
ব্যাংকগুলির মোট কারকরী মূলধন ২১৩২ কোটি টাকার মধ্যে 

ভিবেঞ্চারের পরিমাণ ছিল ১৬:৫ কোটি টাকা। এওঁ সালে প্রাথমিক ব্যাংকগুলির 


শি 02 হু 


ভারতে সমবায় আন্দোলন + ১৮৫ 


কার্যকরী মূলধন ১২*৭০ কোটি"টাকার মধ্যে খণের পরিমাণ ছিল প্রায় ১১৩২ 
কোটি টাঁকা। ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্যকরী মূলধনের 
অধিকাংশ সংগ্রহ করে এবং প্রাথমিক ব্যাংকগুলি তাহাদের কার্যকরী মূলধনের 
জন্য কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক প্রদত্ত খণের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল । 
যাহাতে জমিবন্ধকী ব্যাংকের ডিবেঞ্চার অধিক বিক্রয় হইতে পারে তাহার জন্য 
সরকার সুদ এবং আসল টাক! সম্পর্কে গ্যারান্টি প্রদান করিয়া থাকে । কিন্তু ইহা 
সত্বেও :ডিবেঞ্চার হইতে এইভাবে যথেষ্ট অর্থসংগ্রহ কর! সম্ভব হয় 
টি Vt নাই। কিছুদিন পূর্ব হইতে রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মোট 
ডিবেঞ্চারের শতকরা ২০ ভাগ করিয়া ক্রয় করিয়! সাহায্য করিতে 
চেষ্টা করিতেছে এবং গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে সরকার কেন্দ্রীয় 
ব্যাংকের শেয়ার মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ যোগানের ব্যবস্থা করিতেছে । 
সর্বভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির স্থপারিশ অনুযায়ী সম্প্রতি আবার "গ্রাম্য 
ডিবেঞ্চার? (:018] debentires) বিক্রয় করিয়া গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয়কে গ্রাম-উন্নয়ন কার্ধে 
নিয়োজিত করিবায় প্রচেষ্টাও চলিতেছে ।. ১৯৫৮ সালে রিজার্ভ 
ব্যাংক কর্তৃক আহৃত সমবায় সমিতির রেজিষ্রীরগণ এবং কতকগুলি 
জমিবন্ধকী ব্যাংকের এক সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, জমিবদ্ধাকী 
ব্যাংকগুলি দুই শ্রেণীর “গ্রাম্য ভিবেঞ্চার” (rural debentures) বিক্রয় করিবে । প্রথম 
শ্রেণীর গ্রাম্য ভিবেঞ্চার ৭ বছর মেয়াদী হইবে এবং ইহাদের স্থদের হার অপেক্ষাকৃত 
অধিক হইবে ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট বিক্রয় কর! হইবে । দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রাম্য ডিবেঞ্চার 
হুইবে ১৫ বৎসর মেয়াদী এবং উহা রিজার্ভ ব্যাংক ক্রয় করিবে ; ইহাদের স্থদের হার 
অপেক্ষারুত কম। ১৯৫৯ সালের জুন মাসের মধ্যে অন্ধ, মাদ্রাজ, মহীশূর ও সৌরাষ্ট্রের 
কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক এই পরিকল্পন অনুযায়ী ‘গ্রাম্য ডিবেঞ্চার” বাজারে ছাড়িয়াছে। 
জনসাধারণের নিকট বিক্রয়োপযোগী ৭ বৎসর মেয়াদী গ্রাম্য ডিবেঞ্চারের উপর সুদের 
হার হইল শতকরা ৪ই হইতে ৫ টাকা আর রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট যে ১৫ বৎসর মেয়াদী 
ডিবেঞ্চার বিক্রয় হইবে তাহার সুদ হইল শতকরা ৪ টাকা ।* 
খবণপ্রদান সম্পর্কে জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির কতকগুলি ত্রুটি রহিয়াছে । প্রথমত, 
জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি খণ মঞ্জুর করিতে অযথা বিলম্ব করে। অবশ্য জমির মূল্য নির্ধারণ 
এবং স্বত্বের প্রকৃতি পরীক্ষার জন্য খণদাঁনে কতকটা দেরী হওয়া 
৪। খণদান সম্পর্কে স্বাভাবিক; কিন্তু চেষ্টা করিলে বেশ কিছু পরিমাণে সময়সংক্ষেপ 
হি চি করা সম্ভব | দ্বিতীয়ত, স্বল্প পরিমাণ খণদানে জমিবন্ধকী ব্যাংক- 


গুলিকে অনিচ্ছুক দেখা যায়। ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত চাষী এইরূপ ব্যাংকের সাহায্য 


গামা ডিবেঞ্চার 
পরিকল্পনা 


* Reserve Bank Bulletin, July 1959. 


৯৮৬ ভারতীয় অর্থবিদ্া! 


হইতে বঞ্চিত হয়। পরিশেষে, জমিবন্ধকী ব্যাংক এবংপ্রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকের কাধের 
মধ্যে কোন রকমের সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা নাই। 

জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির উন্নয়নের জন্য সর্বভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি নিম্নলিখিত 
স্থপারিশগুলি করেঃ (১) প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক 
থাকিবে (২) ব্যাংকের শেয়ার-মূলধনের কমপক্ষে শতকরা ৫১ ভাগ সরকারকে 

যোগান দিতে হইবে। (৩) কেন্দ্রীয় ব্যাংক যাহাতে প্রাথমিক 
তা, ব্যাংকগুলির শেয়ার-মূলধন সরবরাহ .করিতে পারে তাহার জন্য 
ঠা পি ব্যবস্থা করিতে হইবে । (৪) জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির জমির 
কমিটির হপারিশ উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও অন্যান্য উৎপাদন সংক্রান্ত 
উদ্দেশ্যে খণদান করা সর্বপ্রথম কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে) 

(৫) বিভিন্ন মেয়াদের ঝণদানের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক 
বিভিন্ন মেয়াদী ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিবে । যাহাতে এইগুলির বিক্রয়ের পথ সুগম হয়৷ 
তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংককে (I'he State Bank of 
India) ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । (৬) রিজা ব্যাংক নিজেও নির্দিষ্ট ধরনের 
ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়। জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে সাহায্য করিবে । (৭) সরকার 
ডিবেঞ্ারের আসল ও স্থদের টাকা সম্বন্ধে গ্যারাটি প্রদান করিয়া, জমির মূল্য নির্ধারণের 
জন্য কর্মচারীর ব্যবস্থা করিয়া, ্ট্যাম্প শুন্ক ও রেজিষ্ট(রি করিবার ফী হইতে 
অব্যাহতি দিয়া জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে সাহায্য করিবে। 

রিজার্ভ ব্যাংক ও সমবায় আন্দোলন (The Reserve Bank of 
India and the Co-operative Movement) : সমবায় আন্দোলনের 
রিার্ড ব্যাকের সহিত রিজার্ভ ব্যাংকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করিবার চেষ্টা চলিতেছে ॥ 
সহিত সমবায় ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষিগত খণের স্থব্যবস্থা না করিতে 
জাগরণের সম্পর্ক.  পারিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংকের সার্থকতা কোথায়? 
গোর কারণেই রিজা ব্যাংকের কুষি-খণ বিভাগ (Agricultural 
Credit Department) গঠন করা হইয়াছিল। সুতরাং যুক্তিসংগতভাবেই কার্য 
করা হইতেছে। এ 

রিজাঙ ব্যাংক নানাভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠাগুলিকে আর্থিক সাহায্য করিতে পারে ॥ 


১৯৫১ সালের পূর্ব পর্যন্ত উহা নিষ্নলিখিতভাবে লম্বায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য 
করিতে পারিত £ 


১৯৫১ মা i ৪ 
বির পা অর্থসাহাযোর জন্য ফে-সমন্ত হুডি বাঁ প্রতিশ্রুতিপত্র (promissory 


খণদানের ক্ষমত। ০05৯) প্রস্তুত করা হইত এবং যাহা » মাসের মধ্যে প্রদেয় 
ছিল এইরূপ বিল বা হুণ্ডির পুনবা্টা অথবা উহাদের ভিত্তিতে 
রাজ্য ব্যাংকগুলিকে খণদান করিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংকের ছিল। সরকারী 


প্রথমত, 'সময়োচিত কষিগত কাজকর্ম, ও শস্য বিক্রয়করুণ ব্যপারে. 


ক 1. 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৮৭ 


বা ট্রাষ্রী-সিকিউরিটির ভিত্তিতে রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকগুলিকে স্থল্পমেয়াদী' 
খণদান করিতে পারিত। তৃতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকের প্রতিশ্রতি- 
পত্রের ভিত্তিতেও খণদান করিতে পারিত। কিন্তু এই প্রমিমরি নোটের সহিত পণ্যের স্বত্ব 
সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করার প্রয়োজন হইত | 

১৯৫১ ও ১৯৫৩- সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক আইনের সংশোধন করিয়া রিজার্ভ 
ব্যাংকের খণপ্রদান করিবার এই ক্ষমতা বর্ধিত করা হইয়াছে । ১৯৫১ সালের দুইটি 
১। রিঙার্ড ব্যাক. সংশোধনের প্রথমটি অন্থসারে প্রক্নত ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত 
কর্তৃক নমবায় প্রতি- সম্পকিত হুণ্ডি বা প্রমিসরি নোট ক্রয়বিক্রয় ও পুনর্বাটরার ব্যাপারে 
ষ্ঠানকে খণপ্রদানের. রাজা সমবাঁয়িক ব্যাংক তপশীল ব্যাংকের মতনই স্থুযোগ-স্থবিধা' 


গ্যারি ভোগ করে। দ্বিতীয় সংশোধনের দ্বারা সময়োচিত কষিগত, 
কাজকর্ম ও শশ্ বিক্রয়করণের জন্য ধণদানের মেয়াদ ৯ মাস হইতে বাড়াইয়া ১৫ মাস: 
করা হইয়াছে। 


১৯৫৩ সালের সংশোধন দ্বারা মিশ্র কৃষিকার্য ও শস্ত বিক্রযকরণোপযোগী করিবার 
পদ্ধতিসমূহের (70০65519) জন্যও খণদান করা রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে 
দ্বিতীয়ত, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন ও বিক্রয়করণ সম্পকিত কার্ষেও খণদানের' 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । তৃতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাংককে রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলিতে 
কুষিকার্ষের উদ্দেশ্যে মধ্যমেয়াদী খণদান করিবারও ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ 
খণের মেয়াদ ১৫ মাসের কম এবং ৫ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। & 

উক্ত সংশোধন ব্যতীত খণদান কাজকর্ম অধিক প্রশস্ত করিবার উদ্দেশ্যে 

টা কতকগুলি পদ্ধতিগত পরিবর্তনও সাধিত হইয়াছে। আবার 

বা ব্যাংকের যাহাতে সমবায় ব্যাংকগুলি উপরি-উক্ত জুযোগ-স্থবিধাগুলি' 

গ্ররুতপক্ষে ভোগ করিতে সমর্থ হয় তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক 

৩। দের ব্যাপারে সমগ্র সমবায় আন্দোলন, বিশেষত রাজ্য সমবায় ব্যাংকের অবস্থা 

উর পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি সংস্কার অনুমোদন করে। ইহার ফলে 

কয়েকটি রাজ্যে রাজ্য সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদের 

ব্যাপারেও রিজার্ভ ব্যাংক সমবায় ব্যাংকগুলিকে সুবিধা দান করে। ইহা 'ব্যাংক রেট” 

(Bank Rate ) অপেক্ষা শতকরা -২ টাকা কম হারে সমবায় প্রতিষ্টানগুলিকে: 
খণপ্রদান করিয়া থাকে ।* 

দীর্ঘমেয়দী খণদানের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে উহাদের 
জর ডিবেধ্ণার ক্রয় করিয়া: অর্থনাহায্য করিয়া থাকে। সম্প্রতি 
৪) জমিবন্ধকী . গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া গ্রামোক্সয়ন কার্যে নিয়োজিত, 


সি করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক গ্রাম্য ভিবেঞ্চার (10191 deben- 


* বৰ্তমানে ‘ব্যাংক রেট’ শতকরা ৪ টাকা, কিন্তু সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সুদের হার শতকর। ২ টাকা মাত্র ৮ 


১৮৮ ৃ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


0159] পরিকল্পন। প্রণয়ন করিয়াছে । এই পরিকল্পনায় রিজার্ভ ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্যাংকের 
“গ্রাম্য ডিবেঞ্চার’ ক্রয় করিয়া অর্থনাহায্য করিতেছে । 
অন্তান্ভাবেও রিজার্ভ ব্যাংক সমবায় আন্দোলনে স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে চেষ্টা করে । 
রিজার্ভ ব্যাংকের যে কৃষি-খণ বিভাগ আছে তাহার কার্য হইল কুষিখণ সংক্রান্ত 
সমস্তাগুলি সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করা এবং সরকার ৪ রাজ্য 
নল সমবায় প্রতিনিধিগুলিকে পরামর্শপ্রদান করা। ইহা ছাড়া রিজার্ভ 
রা মহায়ত। < ব্যাংকেরু কৃষি-ণ সংক্রান্ত কার্যাদি এবং রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত 
রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সম্বন্ধের সমন্বয় করিবার দায়িত্বও এই 
বিভাগের উপর ন্থস্ত। আবার সমন্বয় সংক্রান্ত কার্ষের জন্য ক্ুষিগত খণ সংক্রান্ত স্থায়ী 
কমিটি (2 Standing Advisory Committee on Agricultural Credit) 
নিযুক্ত করা হইয়াছে। 
রিজার্ভ ব্যাংকের উদ্যোগেই আবার কেন্দ্রীয় সমবায় শিক্ষা কমিটি (Central 
Committee for Co-operation Training) গঠন এবং 


৯8554 পুণায় সমবায়িক শিক্ষাদান কলেজ (Co-operative College) 
প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইহার উপর পাঁচটি আঞ্চলিক সমবায় 
শিক্ষাদান-কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 


১৯৫১ সালে গ্রাম্য খণ সম্পর্কে স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ 
করিবার জন্য রিজা ব্যাংক দর্ব,ভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি নিয়োগ করে। 
১৯৫৪ সালে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 
গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি সমবায় আন্দোলনকে স্থসংগঠিত করিবার জন্য কতকগুলি 
সুদুরপ্রসারী স্থপারিশ করে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই স্ুপারিশসমূহকে 
কার্যকর করিবার ব্যবস্থা কর! হয় । রিজার্ভ ব্যাংক সম্পর্কে কমিটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
ডা সুপারিশ হইল এইরূপ £ (১) সমবায়িক খণদাঁন প্রতিষ্ঠানগুলির 
জিকা রান স্যর ও পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ব্যাপারে রিজার্ত ব্যাংক 
খণ জরিপ কমিটি রাজ্য সরকারগুলির সহিত সহযোগিতা করিবে। যাহাতে 
সরকারগুলি প্রত্যক্ষ বা৷ পরোক্ষভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির 
শেয়ার-মূলধন সরবরাহ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাংক ‘জাতীয় কৃষি-খণ 
{ দীৰ্ঘকালীন ) তহবিল” [National Agricultural Credit (Long-term 
‘Operatinos) Fund] নামক যে-অর্থভাণ্ডার স্থষ্টি করা হইবে তাহা হইতে ব্যাংক 
রাজ্য সরকারগুলিকে থণদান করিবে । (২) রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকের মাব্যমে্রিজাু 
ব্যাংক স্বল্পমেয়াদী থণপ্রদান করিয়া যাইবে । অবশ্য রাজ্য সরকারের গ্যারাটি বাকা 
প্রয়োজন। ইহ ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলিকে এবং উহাদের 
মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক অথবা সমিতিগুলিকে মধ্যমেয়াদী খণদান করিবে । এই 
উদ্দেশ্যে জাতীয় রুষি-খণ ( স্থিতিকরণ ) তহবিল” [National Agricultural Credit 


ক 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৮৯ 


(Stabilisation) Fund] নামক অপর একটি তহবিলের স্থষ্টি করিতে হইবে), 
(৩) রিজার্ভ ব্যাংক জমিবন্ধবী ব্যাংকগুলিকেও হয়, প্রত্যক্ষভাবে না-হয় ডিবেঞ্চার ক্রয় 
করিয়া দীর্ঘমেয়াদী খণদান করিবে । এক্ষেত্রেও আদল এবং সুদের টাক! সম্পর্কে রাজা 
সরকারকে গ্যারান্টি দান করিতে হইবে । 

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'জাতীয় কুষি-খণ দৌর্কালীন ) তহবিল’ ইতিমধ্যেই 
সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই তহবিলের পরিমাণ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৩৫ কোটি: 
টাকায় ্রাড়াইবে।* ‘জাতীয় কৃষি-খণ (স্থিতিকরণ ) তহবিল'ও স্থাপিত হইয়াছে । 
এই তহবিল হইতে অর্থপ্রদান করিয়া রিজার্ড ব্যাংক অনাবুষ্টি, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি 

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় স্বল্পমেয়াদী খণকে মধ্যমেয়াদী খণে পরিণত করিতে পারে । 
১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত এই তহবিলের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৩ কোট টাকা । 

রাষ্ট্র ও সমবায় আন্দোলন (The State and Co-operation ) 8. 
ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রবর্তন ও প্রসার উভয়ই হইয়াছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। 
বর্তমান সময় পর্যন্ত সমবায়ের ক্ষেত্রে যে-যংসামান্ত উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার মূলে 

i রহিয়াছে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা । অনেকে সমবায় আন্দোলনে 
রা উদ্যোরেই মরার রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকাকে সুনজরে দেখেন না। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য 
আন্দোলন প্রবতিত ও 
প্রসারিত হইয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও পরিচালনা ব্যতীত ভারতীয় অবস্থায় সমবায় 
আন্দোলনের সফলতা সম্পূর্ণ অসম্ভব । এই প্রসংগে সমবায়িক 

পরিকল্পনা কমিটির অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কমিটির মতে, ভারতে সমবায় 
আন্দোলন যে প্রসারলাভ করিতে পারে নাই তাহার একটি প্রধান কারণ হইল রাষ্ট্রের 
নিক্ষিয় নীতি” । বর্তমানে যখন রাষ্ট্র পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করিয়াছে 
তখন ইহা স্বাভাবিক যে, রাষ্ট্র গ্রাম্য জীবনকে পুনর্গঠিত করিবার উদ্দেশ্যে অধিকমাত্রায় 
সমবায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবে । এইজন্যই রাষ্ট্র রিজার্ভ ব্যাংকের সহযোগিতায় 
আন্দোলনের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 

বিভিন্ন দিক দিয়া সরকার আন্দোলনকে সাহায্য ও পরিচালিত করিতে চেষ্টা: 
করিতেছে। প্রথমত, সমবায় সমিতিগুলিকে পরিচালনা, পরিদর্শন ও তত্বাবধান করিবার 
জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে সমবায় দপ্তরের অধীনে বহু কর্মচারীর 
ব্যবস্থা এবং যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, রাজ্য সরকার 
সমবামিক প্রতিষ্ঠা নগুলিকে স্বল্প সুদে খণদান করিয়া সাহায্য করে। 

তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সমবায়িক ব্যাংকের শেয়ার-মুলধনের জন্য 
অর্থপ্রদান করিয়াছে। সমবায় আন্দোলনকে সম্যকভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে রাষ্ট্রকে 
অধিকযুন্র্॥ সমবায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার-মূলধনের যোগান দিতে হইবে। গ্রাম্য 
শ্্ন জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে এই উদ্দশ্তেই ‘জাতীয় কৃষি-খণ (দীর্ঘকালীন), 


রাষ্ট্র কিভাবে সহায়ত! 
করে 


তহবিল’ সুষ্ট করা হইয়াছে। 


* ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ। 


৮ 


১৯০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


চতুর্থত, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারের জন্য রাজ্য সরকার অর্থমঞ্জুর (subsidies 
and grants-in-aid) করিয়া থাকে । ত 

পঞ্চমত, যাহাতে অর্থসংগ্রহ বা খণসংগ্রহ সহজসাধ্য হয় তাহার জন্য সরকার খণ 
সম্পর্কে গ্যারাটি প্রদান করিয়া নির্দিষ্ট ধরনের সমবারিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করে 
খেমন, জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির ডিবেঞ্চার বিক্রয় ব্যাপারে সরকার সুদ ও আসল টাকা 
অন্পর্কে গ্যারাটি দিয়া থাকে। 

যষ্টত, সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার নানা 
ধরনের আইন প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইনকে সংশোধন করিয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাংক 
আইনের বিভিন্ন সংশোধন, রাজ্য. সরকারসমূহকে সমবায় সমিতির শেয়ার-মূলধনে অর্থ 
নিয়োগের অন্থমতি হইল এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ইহা ব্যতীত সমবায়িক 
আন্দোলন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে কার্য করিতে পারে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঝণ পরিশোধ 
সাহায্য আইন (Debt Relief Acts) প্রবর্তন করা হয়; খণ পরিশোধ ব্যাপারে 
সমবায় সমিতির দাবিকে অগ্রগণ্য করা হয়। 

সপ্তমত, সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য বিশেষ স্থযোগ-স্থবিধাও প্রদান করিয়| 
থাকে। যেমন, সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আয় কর, ষ্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিষ্্ারি 
করিবার ফী প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি দান করিয়া থাকে । 

অষ্টমত, রাজ্য নরকারগুলি সর্বক্ষণই সমবায় আন্দোলনের গতি ও প্ররুতি পর্যালোচনা 
করিয়া উন্নতিপাধনের চেষ্ট। করিতেছে । এই কার্ষের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক দেশের 
বিভিন্ন স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এবং বিশেষজ্ঞদের সহিত. আলাপ-আলোচনা 
চালাইয়া রাজ্য সরকারগুলির নিকট সংস্কার পরিকল্পনা পেশ করে) এবং রাজ্য সরকার- 
সমূহ এককভাবে বা সম্মেলনের মাধ্যমে এ পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়া সমবায় 
আন্দোলনের সংস্কারমাধনে প্রবৃত্ত হয়। 

পরিশেষে, সমবায়িক কর্মী শিক্ষাদানেও সরকার সাহায্য করিয়া আসিতেছে। এই 
শিক্ষাদান-ব্যবস্থাকে স্থসংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার এবং রিজার্ভ 
ব্যাংক এক সহযোগে সমবায়িক শিক্ষাদানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি ( Central 
‘Committee for Co operation Training ) নিযুক্ত করিয়াছে। এই কমিটির 
তত্ত্বাবধানে পুণার সমবারিক শিক্ষাদান কলেজ প্রবীণ কর্মচারীদের শিক্ষাদান: করিতেছে। 
ইহার উপর উক্ত কমিটির নির্দেশে ৫টি আঞ্চলিক সমবাঁয়িক শিক্ষাকেন্্র (Regional 
‘Training Centres) এবং ৮টি বিশেষ কেন্্র খোলা হইয়াছে ।* ভারত সরকার এবং 
রিজার্ভ ব্যাংক উভয়েই এইজন্য অর্থনাহাষ্য করিয়া থাকে। 


সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে গ্রাম্য খণ জরিপ পরিকল্পনা কমিটি 


সুপারিশ অন্তুধাবনযোগ্য । কমিটির মতে, সমবায় আন্দোলনকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত স্বার্থ- 


* ১৮৮ পৃষ্ঠ দেখ। 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৯5 


সমূহের বিরুদ্ধে সফল করিয়া তুলিতে হইলে রাষ্ট্রকে পূর্বের তুলনায় অধিকমাত্রায় 
= আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে হইবে । এই সহযোগিতার দ্বারা 
সা ৮1712 করিতে হইবে যাহাতে সমবায় আন্দোলন গ্রাম্য 
ম্য খণ জরিপ কমিটি 
উৎপাদন ও গ্রাম্য উৎপাদকের স্বার্থে অব্যাহতভাবে কার্য করিতে 
পারে। ইহার জন্য প্রয়োজন সরকারকে অংশীদার করিয়া (১) সমবায়িক খণ, (২) 
সমবায়িক অর্থ নৈতিক কাজকর্ম__যেমন, বিক্রয়করণ, (৩) গুদামঘর নির্মাণ এবং রাষ্ট্রের 
সহিত সম্পৰ্কিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্থব্যবস্থা করা । রাষ্ট্র শেয়ার-মূলধন যোগানে রাজ্য 
ব্যাংকগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক ব্যাংকগুলিতে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ 
করিবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির বেলায় সাধারণত সরকার মোট শেয়ার-মূলধনের 
শতকরা ৫১ ভাগ অর্থ যোগান দিবে। সুপারিশগুলিকে কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে 
তাহার উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে ।* 
গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে সমবায় আন্দোলনের সহিত রাষ্ট্রে 
সম্পর্ক নিবিড়তরই হইত। কিন্তু ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত স্তর ম্যালকম ডালিং-এর 
রিপোর্টের ফলে এই গতিতে কিছুটা ভাটা পড়ে। সম্প্রতি আবার 
সমবায় আন্দোলনের সহিত রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের দিকে 
ঝৌক দেখা দিয়াছে। পরিকল্লিত' সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা (0০. 
‘operative Farming ) এবং সেবা! সমবায় সমিতির ( Service Co-operatives ) 
ভিত্তিই হইবে রাষ্ট্রীয় পুষ্ঠপোষকতা। 


সমবায় আন্দোলনের সফলতা ( Achievements of the Co- 
‘operative Movement )? আজ অধ শতাবীর উপর ভারতে সমবায় 
আন্দোলন প্রবতিত হইয়াছে। স্বভাবতই প্রশ্ন করা হয় যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে 
আন্দোলন কতখানি সফলতা অর্জন করিয়াছে, কতদূর দেশের উপকার সাধন করিতে 
সমর্থ হইয়াছে এবং কতদুরই বা সমবায় নীতির আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করিতে 
পারিয়াছে? ) 
বাহার! আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে গুণকীর্তন করিয়া থাকেন তাহাদের মতে, নৈতিক 
'ও শিক্ষার দিক দিয়া আন্দোলন বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছে। আথিক দিক সম্পর্কে বলা! 
হয় যে গ্রামাঞ্চলে খণ সহজলভ্য হইয়াছে। কৃষক বা সমবায় সমিতি- 
আর গুলির নিকট হইতে স্বল্প সুদে খণ পায় বলিয়া গ্রাম্য মহাজনও দের 
বল তিরক্ষ.. হোর ভাল বমিতে বাধা; হইাছে। এইভাবে শামা মহাজনের 
একচেটিয়া ব্যবসাকে ধ্বংস কর! হইয়াছে এবং গ্রামবাসীরা মহাজনের শোষণের কবল 
উষ্তেএমুর্জ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত চাষীদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
অভ্যাস প্রসারলাভ করিয়াছে। পূর্বতন খণের ভারও ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। পূর্বের“ 


বর্তমান গতি 


* ১৩৭-৩৪ পৃষ্ঠা দেখ । 


১৯২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


তুলনায় রুষকদের ভোগের জন্য খণগ্রহণ কমিয়া গিয়া উৎপাদনের উদ্দেশ্যে খণগ্রহণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। সমবায় আন্দোলনের ফলে তাহারা স্বল্প, দামে যন্ত্রপাতি, উৎকুষ্টতর বীজ ও. 
সার ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে । সমবায় পন্থায় সেচব্যবস্থা, জমির সংহৃতিদাধন, ুধি- 
কার্য সম্পাদন, গো-প্রজনন প্রভৃতির ফলে চাষের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। 
সমবায় আন্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দান হইল সমবায়িক বিক্রয়করণ। ইহার 
ফলে চাষীরা মধ্যজীবীদের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে এবং উপযুক্ত বাজার মূল্যে 
পণ্যবিক্রর করিতে পারিতেছে । উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ইক্ষু বিক্রয়করণ সমিতি, বোস্বাই- 
এর তুলা বিক্রয়করণ সমিতি এবং মাদ্রাজের ধান্য ও তামাক বিক্রয়করণ সমিতি বিশেষ 
দক্ষতার সহিত কার্য পরিচালনা করিতেছে । কুটির ও ক্ষুদ্রার়তন শিল্পের ক্ষেত্রেও সমবায় 
আন্দোলনের ভূমিকা একেবারে উপেক্ষা করিবার নয়। হস্তবয়ন শিল্পে সমবায় আন্দোলন, 
অপেক্ষাকৃত অধিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে । নৈতিক ও শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে বলা হয় 
যে, সমবায় আন্দোলনের ফলে মামলা,মগ্তপান, জুয়াখেলা, অমিতব্যয়িতা প্রভৃতি হাস পাইয়া! 
কুষকদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, মিতব্যয়িত৷ প্রভৃতি প্রসারলাভ 
করিয়াছে । হিপাবপত্র রাখা এবং প্রমিসরি নোটে সহি প্রদান ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা 
দেওয়ায় শিক্ষার বিস্তারও হইয়াছে । 


উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে মনে হইবে যেন সমবায় আন্দোলন ভাবতে আশাতীতভাবে 
সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা সমবায় 
সংক্রান্ত প্রকাশিত তথ্যাদির দিকে নজর দিলেই বুঝা যাইবে । অবস্তা 
কিন্তু সামগ্রিকভাবে. একথা অনস্বীকার্য দেশের কোন কোন অংশে সমবায় আন্দোলন 
৯ এ কিছুটা প্রসারলাভ এবং বিভিন্ন দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে । 
ইহা সত্বেওবলিতে হয় যে সামগ্রিকভাবে দেখিলে সমবায় আন্দোলন 
উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে পারে নাই । সমবায়িক খণদান আন্দোলনের ব্যর্থতা তিন 
দিক হইতে পরিলক্ষিত হয়।* (১) দেশের বহুস্থানেই সমবায় 
ব্যর্থতার সংক্ষিপ্ত নি 
পির আন্দোলন প্রনারিত হয় নাই । (২) যে-সমস্ত স্থানে আন্দোলন 
প্রনারলাভ করিয়াছে সেখানেও বহুসংখ্যক কৃষক আন্দোলনের 
বাহিরেই রহিয়৷ গিয়াছে। (৩) যাহারা সমবায় খণদান সমিতির সদস্তভুক্ত তাহাদের 
প্রয়োজনীয় খণের অধিকাংশই আসে সমবায় সমিতির বাহির হইতে-_অর্থাৎ মহাজন, 
ব্যক্তিগত ব্যবসাদারের নিকট হইতে । 
ব্যাখ্যা করিয়! সমবায় আন্দোলনের অসন্তোষজনক অবস্থা এইভাবে দেখান যাইতে 
পারে £ (১) ১৯৫৭-৫৮ সালের হিসাব হইতে দেখা যায়, জনসংখ্যার মাত্র শতকরা 
২৭ ভাগ লোক সমবায় আন্দোলনের নংস্পর্শে আসিয়াছে । সমাজোন্নামে পরিজ) 


* Rural Credit Survey, VolL.—II. 
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পর্যালোচনাকারী দল দেখিয়াছিল যে সমাজোন্নয়ন কেন্ত্রগুলিতেও শতকরা ৫০ 
বারতীয় বিশে: ভাগ গ্রাম সমবায় আন্দোলনের সহিত সম্পকিত হয় নাই। 
১। জনসংখার মাত্র (২) গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির বিপোর্ট হইতে জান! 
শতকরা ২৭ ভাগ. যায় যে, কৃষকদের মোট খণের মধ্যে সমবায় সমিতি 
সমবায় আলোলনের কর্তৃক প্রদত্ত ঝণের পরিমাণ শতকরা ৩১ ভাগ মাত্র। খণের 
সহিত সপ্পকিত শতকরা ৭০ ভাগ মহাজন এবং গ্রাম্য ব্যবসাদার যোগান দিয়া 
থাকে। সুতরাং চাষীরা গ্রাম্য মহাজনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে এই ধারণা করা 
ভুল।* (৩) সমবায় আন্দোলনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল যে 
২। কৃষিখণের মাত্র চাষীদের নিকট হইতে স্বল্লহারে সদ আদায় করা হইবে। এই 
শতকরা ২ ভাগ খামে বিষয়েও সমবায় আন্দোলন বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। 
সমবায় সমিতি হইতে 
১৯৫৭-৫৮ সালের তথ্য হইতে দেখা যায় যে কতিপয় রাজ্যে সুদের 
হার ছিল শতকরা ১৪ টাকার অধিক । মণিপুরে স্থদের হার ছিল ২৪ টাক|। এই 
প্রমংগে উক্ত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনাকারী দল অভিমত, 
প্রকাশ করিয়াছে যে স্থদের হার শতকরা ৬ অধিক হওয়ার কোন 
যুক্তিসংগত কারণ নাই।ঁ (৪) আবার সমবায় সমিতিগুলি 
অনেক ক্ষেত্রেই অকার্কর। এ সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণকারী দলের রিপোর্ট” 
হইতে জানিতে পার! যায় যে .৯৫» সালে সমাজোন্নয়ন কেন্দরগুলিরই খণদান ও অ-্ধণদীন 
সমিতির মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ১৫ ও ৩১ ভাগ ছিল অকার্যকর । 
অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা যে ইহা অপেক্ষা আশাপ্রদ নহে তাহা সহজেই 
অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। (৫) সমবায়ের নীতি 
অনুসারে খণদানের ভিত্তি হইল কিন্তু কৃষকের খণ পরিশোধের ক্ষমতা । ভারতে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খণদান করা হয় অস্থাবর সম্পত্তির জামিনে । 
7 সম্পত্তিকে ভিত্তি করার ফল দীড়াইয়াছে যে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র 
চাষীর পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধশালী চাষীরাই সমবায় সমিতিগুলি 
দ্বারা উপরুত হয়। (৬) এইজন্তই আবার খণ উৎপাদনশীল কার্যে 
৬। উৎপাদনণীলতার- নিয়োগ করা হইতেছে কিনা তাহার দিকে নজর দেওয়া হয় না। 
রী তা ফলে চাষীদের খণ পরিশোধের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা উপেক্ষিতই 
থাকিয়| যায়। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনাকারী দল এই 
অবস্থার পরিবর্তনের সুপারিশ করিয়া বলিয়াছে যে কৃষকের খণগ্রহণ যোগ্যতা অপেক্ষা 
যে উদ্দেশ্যে খণগ্রহণ করা হইতেছে তাহারই যোগ্যত। অধিক বিচার 
87715 কর! উচিত_ অর্থাৎ উৎপাদনশীল কার্ধের জন্যই যথাসম্ভব খণপ্রদান 
Ee করা উচিত। (*) সমিতিগুলির নিজস্ব তহবিলের অপ্রতুলতা, 


৩। সুদের হার 
অত্যধিক 


৪ অনেক সমবায় 
সমিতি অকাঁধকর 


* ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখ। 
T Report of the Team for Study of 0. D. P. and N. E. 8.৮৭ পৃষ্ঠা | 
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অনাদায়ী এবং দীর্ঘকাল অনাদায়ী খণের আধিক্য প্রমাণ করে যে সভ্যদের মধ্যে মিত- 
ব্যয়িতা বা সঞ্চয়ের প্রসারসাধন করা সম্ভব হয় নাই এবং সমিতিগুলিতে তত্বাবধানের 
যথেষ্ট শিথিলতা রহিয়াছে গিয়াছে ।* 
(৮) পপ্রকুষ্টতর ব্যবসা" ( better business ) নিশ্চিত করা৷ সমবায় আন্দোলনের 
অন্যতম উদ্দেস্ঠ । এই ব্যাপারে রুষকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুইটি £ (ক) খণপ্রাপ্চির 
স্থযোগ, এবং (খ) শস্ত গুদামজাতকরণ, বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুতকরণ 
কৃষক সমিতি ও বিক্রম়করণের স্থব্যবস্থা।। গ্রাম্য ধণ জরিপ কমিটির রিপোট? 
লিটার অনুসারে এই সমস্ত কার্যে মহাজন, ব্যবসাদার বা কারখানাদারের 
সহায পার তুলনায় সমবায় সমিতিগুলি এক-দশমাংশ উপকারও করিতে সমর্থ 
হয়না। অৱশ্য সম্প্রতি, বিশেষ করিয়া পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে 
বিক্রয়করণ সমিতির প্রসারের চেষ্টা চলিতেছে । 
সুতরাং দেখ! যাইতেছে, ভারতে সমবায় আন্দোলন “প্ররুষ্টতর রুষিকার্ধ, গ্ররুষ্টতর 
বাবসা, প্রকৃষ্টতর জীবনযাপন? (‘Better Farming, Better Business, Better 
[41081 সমবায়ের এই তিনটি লক্ষ্যের একটিকেও সার্থক করিয়| 
উপদংহার £ মমবায়ের তুলিতে পারে নাই। অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে বিশেষ 
লোন লাই প্রতিকূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার, বিশেষত শক্তিশালী 
স্বার্থসমূহের সহিত সংগ্রাম করিয়া! সমবায় আন্দোলন যতটুকু কার্য 
করিতে সমর্থ হইয়াছে ততটুকুই প্রশংসনীয় । তবে সমবাঁয়ের সম্ভাবনার দিক হইতে 
বিচার করিলে ইহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য করিতেই হইবে । 
সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ ( Causes of Failure of 
the Co-operative Movement ) 2? উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সমবায় 
আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলিকে মোটামুটিভাবে অর্থ নৈতিক 
(economic ) এবং অন্যান্য ( non-economic ) এই দুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। অন্যান্ত__অর্থাৎ অর্থনৈতিক নহে 
এরূপ কারণের মধ্যে নিনলিখিতগুলিকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করা হয়ঃ (১) প্রাথমিক 
সমিতিগুলি অকাম্যভাবে ক্ষুদ্রাকারের এবং ইহাদের কর্মপরিধিও সংকীর্ণ। ফলে সমিতির 
কার কাজকর্ম সুচারুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সমবায় 
সুজানার সমিতি ব্যাংকগুলির আকারও ক্ষুদ্র। স্থতরাং তাহাদের ব্যবসা, লাভ- 
২। অসীম দায় জনক হয় না এবং স্থদের হারও চড়া হয়। (২) কৃষি খণদান 
সমিতির অসীম দায় সমবায় আন্দোলনের প্রসারকে ব্যাহত 
করিয়াছে। (৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতিগুলি বহু-উদ্দেশ্াসাধক না হওয়।এ১.বিশেষ 


জপ 


বার্থভীর কারণ £ 
অর্থ নৈতিক ও তান্ান্য 


করিয়া খণ ও বিক্রয়-ব্যবস্থার মধ্যে সংযে'গ না থাকায়, কৃষকের আথিক ও সামাজিক 


* Statistical Statements relating to 0০- ti 
1 g A ive Movement for 1957-58 
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জীবনের সামগ্রিক উন্নতিসাঁধন করা সম্ভব হয় নাই। (৪) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক 
৩) খণও বিক্রয়ের এবং প্রাথমিক. সমিতিগুলির মধ্যে সহযোগিতার অভাব 
অধ সমন্বয়ের অভাব সমবায় আন্দোলনের আর একটি দুর্বলতা । কুষি-ঝণ সংগঠন 
কমিটি (১৯৪৭) অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল যে, অনেক 
পান ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি গ্রাম্য প্রাথমিক সমিতিগুলির প্রতি 
সহযোগিতার অভাব  শহাঙ্গিভূতিসম্পন্ন নয় এবং তাহাদের সহিত কার্য পরিচালনা 
অকাম্য ও বিপজ্জনক বলিয়া মনে করে; অপরপক্ষে কিন্তু ব্যক্তিগত 

ব্যবসায়ীকে খণদান করিতে কুঠা বোধ করে না। আবার রাজ্য সমবায় ব্যাংক এবং 
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের মধ্যেও অনেক রাজ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা যায়। 
(৫) শিক্ষার অভাব এবং সমবায় নীতির শিক্ষাদানের অব্যবস্থাও 


টা 91791 সমবায় আন্দোলনের দুর্বলতার অন্যতম কারণ। (৬) অনেকের 
ং 
“শিক্ষাদানের অধ্যবস্থ। মতে, সমবায় আন্দোলন প্রবর্তন ও প্রসারে সরকারী উদ্ভোগ ও 


হস্তক্ষেপ বর্তমান থাকায় পশ্চিমী দেশের মত ভারতে সমবায় 
আন্দোলন প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। অপরপক্ষে সমবায় পরিকল্পনা কমিটি 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, সমবায় আন্দোলনের প্রসারে মন্দ গতির অন্থতম কারণ 
হইল রাষ্ট্রের নিক্রিয় নীতি। (৭) অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে 
যথোপযুক্ত তত্বাবধানের অভাব, সমবায় সমিতির কর্মচারীদের 
অসাধুতা, মিথ্যা হিসাব প্রদর্শন এবং হিসাব-পরীক্ষার স্থব্যবস্থার 
অভাব, সমিতির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, খণ আদায় সম্পর্কে 


৬। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ 


41 বিবিধ কারণ 


শিথিলতা প্রভৃতি । 

উপরি-উক্ত কারণগুলি সমবায় আন্দোলনের প্রসার ব্যাহত 
5৭ করিলেও ব্যাধির মূলে রহিয়াছে আসলে অর্থ নৈতিক ও 

সামাজিক কারণ। 
(১) প্ররুষ্টাতর কুষিকার্ষের জন্য সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্থদ্ধতাঁর 
সংহৃতিনাধন, উন্নত ধরনের বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি, জমির মালিকানা স্বত্বের পরিবর্তন 
প্রভৃতির ব্যবস্থার দরকার হয়। এই সমস্ত কার্য সমিতির শক্তি বা 
৮৮8 আথিক সংগতির বাইরে । রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা এবং অর্থপাহাধ্য 
ব্যতীত কোনটাই সম্পাদিত হইতে পারে না। এতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র 
সমবায় সংগঠনকে যথোপযুক্তভাবে আতিক বা অন্যভাবে সাহায্য করে নাই । (২) পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রকুষ্টতর ব্যবসা সম্ভব করিতে হইলে একদিকে যেমন খণের পর্বাপ্ত 
এ ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি আবার পণ্য বিক্রযযোগ্য- 
ই সগতির করণ (197০০59814৫) বিক্রয় ও গুদামজাত করিবার সুব্যবস্থাও 
থাকা দরকার। এই দুইটি কার্যে মহাজন ও ব্যবসাদারের 
প্রতিদ্বন্দিতার সন্মুখে সমবায় সমিতিগুলি দাড়াইতে পারে না। এই দুবলতার অন্ততম 


১৯৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


কারণ হইল সমবায় সমিতিগুলির আধিক সামর্থ্যের অভাব । (৩) পূর্বেই ইংগিত 
দেওয়া হইয়াছে যে, জমি খণগ্রহণযোগ]তা বিচারের মাপকাঠি 
৩]. ধ্রণগ্রহণযোগ্যত| হওয়ায় ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত চাবী সমবায় সমিতির দ্বারা বিশেষ উপকৃত 
বিচারে ক্রি হয় না এবং সমৃদ্ধ রুষকশ্রেণীই সমবায় সমিভিগুলিতে প্রতিপত্তি 
বিস্তার করিয়া থাকে। (৪) কুটির ও সমবায় শিল্প সংগঠন 
৪। কুটির শিল্পের ব্যাপারেও ব্যবসায়ী ও মহাজনের অপ্রতিহত প্রতিকূলতা বর্তমান 
হত প্রভাব রহিয়াছে। (৫) অনেক সময় পরিচালকবর্গ নিজেদের স্বার্থে 
সমিতিগুলিকে পরিচালিত করে। পরিচালনা আবার অনেক ক্ষেত্রেই 
সির শবর্ধাদেবী ব্যবসায়ে নিপ্ত ্রতিপত্রিশালী ধনী কৃষক অথবা মহাজনদের হাতে 
পরিচালকবর্গ থাকে। ইহা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে অনেক স্থানেই বর্ণ বৈষম্য থাকায় 
বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে সমিতি পরিচালিত হয় । 
৬) বাণিভ্যিক ব্যাক (৩ নগরাঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানী- 
ও বীম| কোম্পানী- গুলির নিকট সমবায় ব্যাংকগুলি অর্থসাহাষ্য চাহিয়| পায় না 
গুলির সহানুভূতির বলিয়া বাণিজ্যিক গ্রতিষ্ঠানগুলি কৃষিকার্কে লাভজনক ব্যবসা! 
ঠা বলিয়া মনে করে না। 


অবলম্বনীয় প্রতিবিধান ( Suggested Remedies) সমবায় 
আন্দোলনের ব্যর্থতার এই আলোচনা হইতে ইহা সহজেই অনুমেয় যে, যাহাতে সমবায়িক 
ও ভন্যান্য প্রতিষ্ঠান গ্রাম্য উৎপাদন ও গ্রাম্য উৎপাদকের স্বার্থে 


গ্রাম্য সামাজিক ও 

অনৈতিক কাঠামোর যথাযথভাবে কার্য করিতে পারে সেইরূপ অনুকুল অবস্থার সৃষ্টি করা 
পরিবর্তনের চেষ্টা ভিন্ন অন্য কোন পন্থায় সমবায় আন্দোলনকে সফল করা যাইবে না। 
করা হয় নাই। এই পন্থার মাধ্যমেই অধিক শক্তিশালী প্রতিকূল ব্যক্তিগত স্বার্থ- 


সমূহকে প্রতিহত করা৷ সম্ভব হইবে। এতদিন ধরিয়া সমবায়ের পুনর্গঠনের যে-সমন্ত 
চেষ্ট। হইয়াছে তাহা কেবল খণদান-ব্যবস্থার কাঠামোর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে ঘিরিয়াই 

করা হইয়াছে। ব্যাপকভাবে গ্রাম্য সামাজিক অর্থ নৈতিক 
SA কাঠামোর দুর্বলতা বা সহরাঞ্চলের ব্যবসা ও অথযোগানের ব্যবস্থার 
গারে নাই সহিত সমবায়ের অসামঞ্জস্তের দুরিকরণের চেষ্টা করা হয় নাই 


ফলে সমবায় গ্রাম্য জীবনের কোন প্রকৃত উপকারসাধন করিতে 


পারে নাই। 


সমবায় পন্থায় কৃষক ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর উন্নতি করিতে হইলে ব্যাপক দৃষ্টিভংগি 
লইয়! পুনগঠিন কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে । সামগ্রিকভাবে খণদান, বিক্রসফন্ুএ,. পণ্যকে 
বিক্রযোপযোগী করিবার পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অর্থ নৈতিক কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টি দিতে 
হইবে। ততৎপূর্বে অবশ্য প্রয়োজন হইবে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে বিশেষ শক্তিশালী 
করিয়া গঠন করিবার। ডালিং তাহার রিপোর্টে এই বিষয়টির উপরই অধিক গুরুত্ব 
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আরোপ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।* তারপর প্রচুর অর্থ ও ব্যবসায়ী কৌশলের ব্যবস্থা 
করিয়া সমবায়-আন্দোলনে এমন শক্তির সঞ্চার করিতে হইবে যাহা 
ব্যক্তিগত ব্যবসায় এবং অন্যান্ত ব্যক্তিগত স্থার্থসমূহের প্রতিদন্দিতা 
ও গ্রাতিকুলতাকে সহজেই অতিক্রম করিতে পারে । এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে সক্রিয় হইতে 
হইবে সমবায় আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্ত। পূর্বের ন্যায় রাষইীয় 
সাহায্য কেবল পরামর্শ প্রদান, তত্বাবধান ও পরিচালনাতেই সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। 
অর্থ, সুদক্ষ কর্মচারী প্রভৃতির ব্যবস্থা করাও একাস্তভাবে প্রয়োজন । বিভিন্ন প্রকার 
সমবাযিক প্রতিষ্ঠানের সংগঠনগত ক্রটি দূর করাও আবশ্যক | 
সর্বভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি একরূপ এই দৃষ্টিভংগি লইয়াই সমবায় 
আন্দোলনের ভিত্তিতে গ্রাম্য খণব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পানা ( Integrated Scheme 
of Rural Credit ) গ্রহণের এবং সমবায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠনগত ক্রটি 
EE দুরিকরণের সুপারিশ করিয়াছিল । এই পরিকল্পনার আলোচনা 
কমিটির সুপারিশ? পূর্বে করা হইলেও এখানে উহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির পুনরুললেখ 
১। মমবায়ের এক করা যাইতে পারে £ পরিকল্পনা অনুযায়ী (১) গ্রাম্য খণদান, 
পর্ণাগে পরিকল্পনা বিক্রয়করণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অর্থ নৈতিক কাজকারবার সমবায় 
পন্থায় সংগঠিত ও সম্পাদন এবং শশ্তভাগ্ডার ও গুদামঘরের ব্যবস্থা করিবার ব্যাপারে 
রাষ্ট্রকে অংশ-গ্রহণ করিতে হইবে । (২) রাজ্য সমবায় ব্যাংক ও জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির 
মূলধনের শতকরা অন্তত ৫১ যোগান দিবে সরকার । (৩) কেন্দ্ৰীয় 
ও বৃহদাকারের প্রাথমিক সংস্থাগুলিতেও সরকার রাজ্য ব্যাংকের 
মাধ্যমে শেয়ার মূলধনের অর্থ-যোগান দিয়া অংশগ্রহণ করিবে । 
(৯) যাহাতে রাজা সরকার এইভাবে সমবায় প্রতিঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিতে পারে 
তাহার জন্ত রিজার্ভ ব্যাংক জাতীয় রুষি-খণ (দীর্ঘকালীন ) তহবিল নামে স্থষ্ট তহবিল 
হইতে সরকারগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী খণপ্রদান করিবে। এই তহবিল হইতেই আবার 
রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকগুলিকে এবং উহাদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অথবা 
মমিতিগুলিকে মধ্যমেয়াদী খণদান করিবে। জমিবদ্ধকী ব্যাংকগুলিকেও রিজার্ভ ব্যাংক 
এই তহবিল হইতে দীর্ঘমেয়াদী খণদান করিবে । (৫) সমবায়িক বিক্রয়করণ, বাজারের 
জন্য শস্ত প্রস্ততকরণ, শস্তভাণ্ডার, গুদামঘর প্রভৃতি সংগঠনের জন্য সরকার সমবায় 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিবে । (৬) গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির অন্যতম উল্লেখযোগ্য 
স্থপারিশ হইল একটি ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা । এই ব্যাংকের শাখা জিলায় 
এবং এমনকি মৃহকুমায় পর্যন্ত থাকিবে। ব্যাংক সমবায় সমিতিগুলিকে 
0 অর্থপ্রেরণ এবং খণদানের স্থযোগ-্থবিধা দিয়া সাহায্য করিবে । 
খর মধ্যে সংযোগ খন ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগসাধন গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির 
আর একটি সুপারিশ । কমিটি সমবায়িক শিক্ষাদান ব্যবস্থার প্রসারের উপরও অধিক 


অবলম্বনীয় পন্থা 


এই পূর্ণাংগ পরি- 
কল্পনার বিশ্লেষণ 
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১৯৮ ভারতীয় অর্থবিদ্কা 


জোর দিয়াছে। বর্তমানে সমবায়িক শিক্ষা সংক্রান্ত যে কেন্দ্রীয় কমিটি ( Central! 
Committee on Co-operation ‘Training ) আছে তাহার 
Yl ডি কার্য যাহাতে গ্রসারলাভ করে সেইজন্য সথপারিশ করা! হইয়াছে 
যে,এ কমিটির হস্তে ভারত সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাংককে অধিক 
অর্থ প্রদান করিতে হইবে | 
অন্যান্য নির্দেশিত সংস্কারের মধ্যে নিয়লিখিতগুলির উল্লেখ কর! প্রয়োজন ।. বলা হয় 
যে, ভবিষ্যতে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে বৃহদাকারও সমীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত 
করিতে হইবে । দ্বিতীয়ত, স্বল্পমেয়াদীও দীর্ঘমেয়াদী খণদান। 
৩ ত্তান্য অবলম্বনীয় কার্ধের মধ্যে অধিকমাত্রায় সমন্বয়দাধন করিতে হইবে |. তৃতীয়ত, 
0 শান্তের ভিত্তিতে খণদান করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি, দেওয়া 
প্রয়োজন । চতুর্থত, খণ অর্থের আকারে না দিয়! যতদূর সম্ভব জিনিসপত্রের আকারে 
প্রদান করাই বাঞ্ছনীয়। পঞ্চমত, জীবিকাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কৃষককে 
খণদান করিতে হইবে । যষ্ঠত, খণদান সমিতি ও বিক্রয়করণ সমিতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
স্থাপন করিতে হইবে । প্রাথমিক সমিতি এই সর্তে খণদান করিবে যে, কৃষক সংশ্লিষ্ট. 
বিক্রয়করণ সমিতির মাধ্যমে তাহার পণ্য বিক্রয় করিবে ।  সপ্ুমত,  জমিবন্ধকী 
ব্যাংকগুলিকে উৎপাদনবৃদ্ধি ও জমির স্থায়ী উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ 
করিতে হইবে।  অষ্টমত, গ্রামাঞ্চলে হস্ত ও কুটির শিল্পের প্রসারের জন্য 
সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে খণদান. করিতে হইবে। নবমত, উপযুক্ত তত্বাবধান, 
খণ আদায়ের সুব্যবস্থা ও সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টির দিকে অধিক যত্রবান হইতে 
হইবে ।.. সমিতিগুলির তত্বাবধানের দায়িত্ব থাকিবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সমবায়িক 
ব্যাংকগুলির উপর এবং হিনাব পরীক্ষা ও পরিদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে রাজা সরকার ॥ 
পরিশেষে, রাজ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যক্তিবিশেষকে খণদান বন্ধ করিয়া 
খণদান সমিতিগুলির চাহিদাকে অগ্রগণ্য করিতে হইবে । 
অনলম্থিত প্রতিবিধান ( Remedies Adopted ) 2 ১৯৫৭ সালের 
সুরুতে স্যর ম্যালকম ডালিং-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পূর্বে উক্ত নির্দেশিত 
প্রতিবিধানগুলি অনেকদূর পর্যন্ত অবলঙ্গিত হয়। 
প্রথমত, গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থায় পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং উহা কার্করকরণের 
ব্যবস্থা করা হয়। ইম্পিরিয়্যাল ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের 
২ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে উহার সহিত বিকানীর ব্যাংক, বরোদা 
৮8 এ ব্যাংক প্রভৃতি ৮টি ভূতপূৰ্ব দেশীয় রাজ্য ব্যাংককে সংশ্রিষ্টক্ক রি 
ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সংশ্লিষ্টকরণ পরিকল্পনায় এ ৮টি ব্যাংক 
ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অধীনস্থ ব্যাংকে ( Subsidiary Banks ) পরিণত হইবে ৮ 


* ১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ। 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ১৯৯ 


১০ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া জাতীয় কুষি-খণ (দীৰ্ঘকালীন ) তহবিলেরও সৃষ্টি 
করা হয়।|দ্বতীয় পরিকল্পনার শেষে এ তহবিলের পরিমাণ ৩৫ কোটি টাকায় দাড়াইবে ।& 
রাজাসমূহও সমবায় উন্নয়নের জন্য পর্যায়সমদ্থিত কার্যক্রম প্রস্তুত 
চনয মধ্যে. করে। দ্বিতীয়ত, খণদান ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের 
জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুৰ কৃষি সমবায় সমিতিকে মিলাইয়! বৃহদাকার সমিতিতে 
পরিণত করিবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থায় উন্নতি- 
সাধনের জন্য শস্ত ও  গুদামজাতকরণের উন্নততর ব্যবস্থা অবলস্থিত হয়। ইহা অবশ্য 
গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থার, পূর্ণাংগ পরিকল্পনারই এক অংশ। চতুর্থত, উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
হী. দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে সমবায়ের জন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ 
নমৰা নি ভা তুলাতীত শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি 
গঠনের লক্ষ্যও নির্দিষ্ট হয়। কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমবায় 
পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও সমবায় গ্রাম্য ব্যবস্থার পথে চলিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। পঞ্চমত, 
সমবায় ব্যাপারে শিক্ষাদানেরও ব্যাপক ব্যবস্থা অবলদ্িত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৫ 
হাজারের উপর শিক্ষিত সমবায় কর্মী প্রয়োজন হইবে বলিয়! অনুমান 
টিনা করা হইয়াছে । এই উদ্দেশ্যে পুশার সমবায় শিক্ষাদান কলেজ, : 
পুণা রণচি মীরাট মাদ্রাজ ও ইন্দোরের আঞ্চলিক শিক্ষাকেন্তর পাঁচটি এবং আটটি বিশেষ 
শিক্ষাকেন্দ্র (Special Training Centres ) ছাড়াও সর্বভারতীয় সমবায়িক সংঘ 
( All-India Co-operative Union) এবং রাজ্য সমবায়িক সংঘদমূহ সরকারী 


সাহায্যে সংক্ষিপ্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেছে । 


স্তর ম্যালকমের রিপোর্ট ও সমবায়ের ভবিষ্যৎ (Sir Malcolm's 

Report and Future of C০-০Peration ) £ আমাদের পরিকল্পিত অর্থ- 

ব্যবস্থায় সমবায়ের এক উজ্জল ভবিষ্যৎ কল্পন| করা হইয়াছে। দ্বিতীয় 

রা উচ্ছল পরিকল্পনায় বল! হইয়াছে যে, পরিকল্পিত উন্নয়নে সমবাযিক ক্ষেত্র 

প্রন্ততকরণ হইল জাতীয় নীতির অন্ততম মূল লক্ষ্য । কৃষির প্রায় 

সমগ্র ক্ষেত্রেই ভারতের ন্ায় দেশে সমবায়ের অপরিমেয় সম্ভাবনা রহিয়াছে । এই 
সম্ভাবনাকেই প্রাথমিক রূপদানের নীতি দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে গৃহীত হইয়াছে । 

পরিকপ্লিত উন্নয়নকার্ধ অবশ্য খণ হইতেই সুরু হইবে । তারপর ধীরে ধীরে অন্তান্ত 

দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইবে। প্রতিটি দিকের ব্যাপারে কিতাবে এবং কতদূর অগ্রসর 

০ হইতে হইবে তাহা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে । প্রথমে 

সদ স্থির ছিল যে (ক) প্রত্যেক গ্রাম্য পরিবারকে অন্তত একটি সমবায় 

সমিতির সদস্তপদভুক্ত করিতে হইবে ; (৭) প্রত্যেক গ্রাম্য পরিবারকে 

খগগ্রহণযোগ্য (৫৮০6৮১ ) করিয়া তুলিতে হইবে ; (গ) দ্বিতীয় পরিকল্পনার 


* ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ। 


3৬ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


শেষে প্রাথমিক কুষিবান সমিতির সস্তসংখ্যা ৬৫ বুক্ষ হইতে বৃদ্ধি করিয়া সম্ভবত ১৫ 
কোটিতে লইয়া যাইতে হইবে । 

নগরাঞ্চলেও সমবায়ের প্রসার পরিকল্পনা হইতে বাদ যায় নাই। ক্ষুত্রায়তন শিল্প, 
ব্যাংকিং, গৃহনির্সাণ, পরিবহন, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ প্রভৃতি হইল 
এই অঞ্চলে সমবায় সম্প্রসারণের ক্ষেত্র । 

এইভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে বিকেন্ত্রীকৃত 
একক (85০01781190 ) প্রতিষ্ঠার নির্দেশ রহিয়াছে তাহা মূলত সমবায়ের মাধ্যমেই 
গ্রতিপালিত হইবে__ইহাই আমাদের পরিকল্পিত কার্ধব্যবস্থার নীতি । 

পরিকল্পিত অর্থ-্যবস্থায় সমবায় আন্দোলন সম্প্রনারণের এই নীতির যৌক্তিকতা! সন্ধে 
বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করেন স্তর ম্যালকম ডালিং। তাহার ফলে সম্প্রসারণের গতি 
কতকটা প্রতিহত এবং কার্যক্রম কতকট। পরিবতিত হয়। 

কলম্বো পরিকল্পনার পরামর্শৰাতা। ( Colombo Plan Consultant ) হিসাবে 
স্তর ম্যালকম ডালিংকে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সমবায় আন্দোলন সম্পকিত 
ডাল্লি-ঞর রিপোর্ট কার্যক্রমের পর্যালোচনা! করিয়া আন্দোলনের সংহতিসাধন সম্বন্ধে 

সুপারিশ করিতে অঙ্গরোধ করা হয়। 

কৃষি সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে স্তর ম্যালকমের অভিমতগুলি হইল যে দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় উহার যেরূপ দ্রুত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা! যুক্তিযুক্ত নহে। 
বর্তমানে সমবায় সংগঠন অতিশয় দুর্বল। ইহার সহিত উৎপাদন, 


নগরাঞ্চলে সমবায় 


সা বিক্রমকরণ ও বিক্রয়যোগ্যকরণ সমিতি ( manufacturing, 
এ marketing and processing societies) সংযোজন করা 
গঠন অযৌক্তিক হইলে আন্দোলন আংশিকভাবে এবং কতকগুলি অঞ্চলে সম্পূর্ণভাবে 


ভাঙিয়া পড়িতে পারে। স্যর ম্যালকম দেখিয়াছিলেন যে নূতন 
পুরাতন সকল প্রকার সমিতিই উত্তরোত্তর বর্ধমান হারে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বারা 
পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে তিনি সমিতির সংখ্যাবৃদ্ধির দিকেই লক্ষ্য নিবদ্ধ 
করা অঙ্গচিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে সমবায় সমিতির 
টানি সংখ্যাবৃদ্ধির লক্ষ্য কুধকদিগের দিকে চাহিয়া স্থির করা হয় নাই। 
দিক পন্থা. ইহাতে নিয্নতর সরকারী কর্মচারিগণ উপরিওয়ালাদের সন্তষ্ 

করিবার জন্য সমিতির পর সমিতি স্থাপন করিয়া চলিয়াছে। ইহার 
ফলে কষকদের যে কি উপকার হইতেছে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়াও দেখিতেছে না। 
দ্বিতীয়ত, স্যর ম্যালকমের মতে, সমবায় খণদান আন্দোলনে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষু অংশগ্রহণ 
বাঞ্চনীয় নয়। ইহাতে আন্দোলনের আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাতন্ত্য ক্ষ হয়। ওই ছছট 
সমবায়ের সফলতার অপরিহার্য উপাদান। সুতরাং গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির সুপারিশ 
গ্রহণ করিয়া সরকার ভুল করিয়াছে । তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সমবায় আন্দোলনে 
রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পথ যদি গ্রহণ করিতেই হয় তবে ইহার দ্বারা সমিতিগুলির' 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ২০১ 


স্বাতন্ত্য যত স্বল্প ব্যাহত হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । তৃতীয়ত, বৃহদায়তন 
সমিতি গঠনের জন্য গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির যে-স্থুপারিশ স্তর 
৩। বৃহদায়তন সমিতি শা) 
গঠনও বিকেচনাধোগা: ম্যালকমের মতে EE লহ | ন! 
বিষয় ইহার অর্থ হইল রাইফিজেন আদর্শ ( Raiffeisen Model ) 
হইতে বিদায় লওয়া | রাইফিজেন আদর্শ সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক 
জানাশুনা এবং অসীম দায়িত্ব__বিশেষভাবে এই দুই বিষয়ই নির্দেশ করে এবং এই দুইটি 
বিষয়ই সমবায়বৌধ ( €০-০perative 5551) সম্প্রনারিত করে। সুতরাং পারস্পরিক 
জানাশুনার অভাব থাকিলে এবং সদীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইলে সমবায়বোধ ব্যাহত 
হইয়া সমবায় সমিতি মুনাফাকারী যন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। অবশ্য বৃহদায়তন সমিতি 
সম্পর্কে স্তর ম্যালকমের কোন নীতিগত আপত্তি নাই ; তবে তিনি বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
পর এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন  মোটবাথা স্তর ম্যালকম 
বলিতে চাহেন যে, ক্ষককে প্রধানত সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতার শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াই 
সার্থক গ্রাম্য খণ ব্যাবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে_বাহির হইতে অর্থসংগ্রহের 
দ্বারা নয়। 
অবশ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অধিকতর স্বল্নকালীন, মধ্যকালীন এবং দীর্ঘকালীন কৃষি খণ 
সরবরাহের প্রয়োজন যে আছে তাহা স্তর ম্যালকম অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু ইহার 
ফলে সমবায় খণদান সমিতিগুলির অবস্থার উন্নতি না অবনতি দেখা দিবে সে-বিষয়ে 
চিন্তা করিরাই খণপ্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত। অনেক রাজ্যে খণপ্রদানের 
ংগে সংগে অনাদীয়ী_ও দীর্ঘকাল অনাদায়ী (outstanding debts and overdues) 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপরন্ত সকল রাজ্যে আন্দোলন একই প্রকার সুসংগঠিত নহে 
বলিয়া সকল ক্ষেত্রে একই হারে খণপ্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হয় 
নাই।  অন্ধপ্রদেশ বোস্গাই মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে যেখানে সমবাঁয় 
৪। মংখাবৃদ্ধির লক্ষে খণদান আন্দোলন একরূপ সুসংগঠিত সেখানেও দ্বিতীয় পরি- 
ন নি কল্পনার লক্ষ্য অনুসারে সমিতির সংখ্যা ও খণদানের পরিমাণ বুদ্ধি 
নিন করাউচিত হইবে না। অন্তান্য যে-সকল স্থানে আন্দোলন অপেক্ষাকৃত 
দুর্বল সেখানে লক্ষ্যে পৌছিবার সময়কে ৫ হইতে ১০ বৎসর 
পিছাইয়া দিতে হইবে-_অর্থাৎ তৃতীয় বা চতুর্থ পরিকল্পনায় লইয়া যাইতে হইবে । 
স্তর ম্যালকম আরও বলিয়াছেন যে সমিতির সংখ্যাবৃদ্ির লক্ষ্য (target ) 
অপেক্ষা অনাদায়ী খণ আদায়ের লক্ষ্যই নির্ধারণ করা উচিত। ইহার জন্য অবশ্য 
বলপ্রয়োগ কর! চলিবে না; করিলে আন্দোলন সর্বনাশের সম্মুখীন হইতে পারে । 
আন্দেঃলনের পুনর্গঠনে বর্তমানে যে পুরাতন অপেক্ষা নৃতন সমিতির প্রতি অধিক 
ব্য দেওয়া হইতেছে সেদিকে স্তর ম্যালকম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । এখানে 
পুনরুক্তি করা যাইতে পারে যে মিতব্যয়িতার গ্রসারসাধনের দ্বারাই সমবায় আন্দোলনকে 


২০২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


সথগঠিত করিতে হইবে-_ইহাই স্তর ম্যালকমের স্থদূর অভিমত তিনি এই মিতব্যয়িতার 
শিক্ষাপ্রদান বিদ্যালয় হইতে সুরু করিতে পরামর্শ দিয়াছেন । 
তারপর আছে পরিদর্শন, হিসাব-পরীক্ষা, সংরক্ষিত তহবিলের 
€ | পরিদশন, হিসাব বিনিয়োগ সম্পর্কে স্থপারিশ। এগুলির উন্নতিসাধনও বিশেষ 
॥ “কষ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় 
সমবায়িক শিক্ষারও পুনর্গঠন দরকার ৷ সারা ভারতে যখন সমাজোন্নয়নের পরিকল্পনা' 
করা হইয়াছে এবং সমাজোন্নয়নের মধ্যে যখন সমবায়ের এক বিশেষ ক্ষেত্র রহিয়াছে 
তখন ব্লক উন্নয়ন কর্মচারীর (7, D. 0.) উপর সমবায় 
সম্প্রসারণের বিশেষ দায়িত্ব অপিত হইতে বাধ্য । এই কারণে 
অন্যান্য কর্মীর সংগে ইহাদেরও শিক্ষার সুব্যস্থা করিতে হইবে। 
স্তর ম্যালকমের রিপোর্ট দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমবায় সম্পকিত কার্যক্রমের ভিত্তি 
ধরিয়া নাড়া দেয় ॥ সরকার হইতে ঘোষণা করা হয় যে, গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির 
সুপারিশ পূর্ণভাবে গ্রহণ করা তুল হইয়াছিল এবং এখন হইতে প্রধানত স্তর ম্যালকম 
প্রদশিত পথেই চলা হইবে । ফলে স্থুরু হয় সমবায় সম্পকিত কার্যক্রমের পরিবর্তনসাধন । 
পরিবর্তনসাধনের প্রচেষ্টায় ১৯৫৮ সালে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ { National Deve- 
lopment Council ) সমবায় নীতি সম্পর্কে এক প্রস্তাব পাস করে। এই প্রস্তাবে 
বলা! হয় যে, সমবায়কে জনগণের আন্দোলন হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে গ্রাম্য সমাজকে: 
প্রাথমিক সংস্থা হিসাবে ভিত্তি করিয়া সমবায় আন্দোলনকে সংগঠিত করিতে হইবে ॥ 
গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব ও উদ্যোগ গ্রাম্য সমবায় ও 
গ্রাম পঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে । এই প্রস্তাবকে 
সমবায় নীতির কার্যকর করিবার জন্য সুপারিশ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত 
1৮ সরকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশন, রিজার্ভ ব্যাংক ও রাজ্য 
ব্যাংকের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কার্যকরী দল ( Working" 
Gr০৷p) গঠন করে। এই দলের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার রাজ্য সরকার- 
গুলিকে কতগুলি নীতি সংক্ৰান্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়| দিয়াছে । অন্যতম সিদ্ধান্ত হইল যে, 
সাধারণত প্রাথমিক খণদান সমিতির এলাকা একটি গ্রাম লইয়া হইবে। ইহা! ব্যতীত 
রাজ্যসরকার গ্রাম্য প্রাথমিক সমিতিগুলির শেয়ার মূলধনে অংশ গ্রহণ করিবে না।* 
সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠনের আর একটি দিক হইল সেবা সমবায় সমিতি গঠন। 
নিয়ে এ-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে । 
সেবা সমবায় সমিতি ( Service 00-00618653) £. সেবা সমবায়, 
সমিতি সম্বন্ধে ধারণ! একেবারে নৃতন নহে । তবে ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আকেপ করা' 
হইতেছে ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস দলের “নাগপুর প্রস্তাবের’ (Nagpur 
নাগপুর প্রস্তাব Resolution) পর হইতে । নাগপুর প্রস্তাব অনুসারে তিন 
বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশকে সেবা সমবায় সমিতি দ্বারা ছাইয়া ফেলিতে হইবে এবং 
* Reserve Bank Bulletin, August, 1959. 


৬। সমবায়িক 
শিক্ষার পুনর্গঠন 


ভারতে সমবায় আন্দোলন ২০৩ 


পুনর্গঠিত সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি হইবে এই সেবা সমবায় সমিতিগুলি ॥ সেবা সমবায় 
সমিতি স্থাপনের সংগে সংগে অবশ্য সমবায় প্রথায় কুষিকার্ষ সম্প্রলারণের ব্যবস্থাও করিতে 
হইবে | সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য সম্বন্ধে আলোচনা “ভূমি সংস্কার” অধ্যায় করা হইতেছে। 

বর্তমানে সেবা সমবায় সমিতির গঠন সম্পর্কে যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা * 
অনুসারে মোটামুটি এক একটি গ্রাম লইয় এক একটি সমিতি গঠিত হইবে এবং উহার! 
বহু উদ্দেশ্যসাধক (7111167-01177096) হইবে 1* বহু-উদ্দেশ্যদাধক 
বলিতে বুঝান হইয়াছে, সেবা সমবায় সমিতিগুলি কৃষককে খণদান 
ছাড়াও কৃষি-যন্ত্রপাতি, ধান, সার প্রভৃতি সরবরাহ করিবে; প্রয়োজনমত জলসেচ ও 
জমি উন্নয়নে সহায়তা করিবে; কৃষিকার্ষের অন্টপূরক হিসাবে ক্ষুদ্র শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা 
করিবে ; ইত্যাদি । মোটকথা সেবা সমবায় সমিতিগুলি কৃষি-শিল্লের সর্বতোমুখী সেবা: 
করিবে । 

, প্রথমে ঠিক হইল যে সেবা সমবায় সমিতিগুলিতে শেয়ার মূলধনে সরকার অংশ গ্রহণ 
করিবে |. কিন্তু বর্তমানে এঁ নীতির পরিবর্তনসাধন করিয়া বলা হইয়াছে, গ্রাম পর্যায়ের 
কোন সমবায় সমিতিতেই সরকার শেয়ার মূলধন যোগান দিবে না; প্রধানত কৃষকের 
সংগতিকেই সমবায় সম্প্রসারণের কার্ষে নিয়োজিত করা হইবে । তবে গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার 
পুনর্গঠন ও বিবর্তনে সরকারী সাহায্য প্রধানত কেন্দ্রীয় ও শীর্ষ সমবায় সমিতিগুলির 
মাধ্যমেই বর্টিত হইবে । স্যর ম্যালকম ডালিং-এর স্থপারিশ অনুসারে মুমূর্ধ সমিতিগুলিকে 
জীবন্ত করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা করা হইবে ; সংগে সংগে অবশ্ঠ নূতন সেবা! সমিতি 
স্থাপনের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে । 

স্তর ম্যালকম ডালিং-এর অভিমত যে সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ 
ভূমিকা বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা গ্রহণ করা হয় নাই। পরিকল্পনা মহলের ধারণা হুইল যে 
RE সাবারেগ প্রকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা ব্যতিরেকে সমবায়ের 
সংযোগদাধন ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল হইতে পারে না। তবে সমবায় আন্দোলন 
প্রধানত জনগণেরই আন্দোলন | সুতরাং ব্যাপক বেসরকারী 
উদ্োগও কম প্রয়োজনীয় নহে; বরং উহাই অধিক গুরুত্পূর্ণ। স্থতরাং সের! সমিতি 
গঠন ও সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণে প্রধানত জনসাধারণের. উৎসাহ ও উদ্যোগের 
উপরই নির্ভর করিয়াই বলিতে হইবে । 
সমবাঁয় সংগঠনের আর একটি দিক হইল সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত সমবায়ের 
ংযোগ সুংস্থাপন॥ এই উদ্দেশ্যে সমবায়কে সমাজোন্নয়নের মঞ্ত্রিদপ্তরের 'অধীন করা 
হইয়াছে. 
“= উপসংহার $ সেবা সমবায় সমিতি গঠন, সমবায় প্রথায় কৃষিকার্ধের সম্প্রসারণ, কৃষি 
ধর্ণনান সমিতি পুনর্গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে উপরি-উক্ত কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গহণ করা হইলেও 
এখনও এঁ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে এবং এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করিবার জন্ট। 


+ AICO Economic Review April and May 1959 এবং ১৮৩ পৃষ্টা দেখ | 


সেবা সমিতির গঠন 


২০৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


ইস্রায়েল ও যুগোষ্নাভিয়ায় দুইটি দল (954৫571০219) প্রেরিত হইয়াছে। স্থতরাং এ 
সকল সিদ্ধান্ত কতদূর অপরিবতিত থাকিবে তাহ বলা কঠিন ।* তৃতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার চুড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হইলে তবে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা! কর! যাইবে। 


প্রপ্পোত্তর 
1. Review the working of the Village Co-operative Credit Societies. How 
can they made more serviceable ? ( ১৬৫-১৬৮ পৃষ্ঠা ) 


2. What do you understand by a Multi.purpose Co operative Society ? 
Discuss its advantages 000. disadvantages. Should such societies be established 
in large numbers ? 


[ইংগিত £ বহুসংখ্যক বহ-টন্দেশ্যনাধক সমিতি প্রতিষ্ঠা কর! উচিত কিনা এ-সম্পর্কে গ্রাম] খণ জরিপ 
কমিটির সুপারিশ, স্তর মালকম ডালিং-এর অভিমত ও সেবা সমবায় সমিতির মন্বদ্ধ দেখ ।...১৭৮-১৮৩ পৃষ্ঠ! ] 

3. Show the aim and scope of the Land Mortgage Banks in India. How far 
bave they been successful ? (0, U, B. Com. 1953) (১৮৩-১৮৬ পৃষ্ঠ! ) 

4. What is and should be the relation of the State to the Co-operative Move- 
“ment in a country like India ? 


[ ইংগিত £ যে সম্পর্ক হওয়া উচিত সে-সপ্পর্কে গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি, স্তর ম্যালকম ডালিং-এর অভিমত 
এবং পরিকল্পন| মহলের বর্তমান ধারণা |......১৮৯-১৯১ পৃষ্ঠা ] 


5. Indicate the success or otherwise of the Co-operative Movement in India, 
Give reasons for your answer. ( ১৯১-১৯৪ পৃষ্ঠা ) 


6. In the opinion of the All-India Rural Credit Survey Committee Co- 
-operative Movement in Indian has failed, Account for this failure and suggest 
moasures to remedy it. 


[ ইংগিত? পূৰ্ববৰ্তী প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের প্রথমাংশ একই | সর্ম-ভারতীয় গ্রাম্য ধণ জরিপ কমিটির 
মতে, ভারতে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হইল £ (১) জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ২৬-২৭ ভাগ 
মমবায় আন্দোলনের সহিত সম্পকিত ; (২) সমবায় সমিতি কৃষি-ধণের মাত্র শহকর1 ৩ ভাগ যোগান দেয় ; 
(৩) সমবায় সমিতির সুদেঃ হার অত্যধিক ; (৪) অনেক সমিতি অকার্ধকর ; (৫) সমবায় সভ্যদের মধ্যে 
“মিতব্যয়িত! বা দঞ্চয়ের প্রসারমাধন করিতে পারে নাই। অল্প কথায় প্রকৃষ্টতর কৃষিকাধ, প্রকৃষ্টতর ব্যবস্থা 
এবং প্রকৃষ্টতর জীবনযাগন-_এই তিনটি উদ্দেশ্যের একটিকেও ভারতীয় সমবায় আন্দোলন মার্থক করিতে 
পারে নাই....**( ১৯১-১৯৮ পৃষ্ঠ! ) ] 


7. Briefly describe the steps that are being adopted to reorganise Co-operative 
“Movement in India. 


[ইংগিত £ প্রথমত, গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি নিদেশিত গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পন! 
সরকার ও পরিকল্পন! কমিশন কর্তৃক গৃহীত এবং উহাকে কার্যকর করিবার জন্য বিচিন্ন বাবস্থা অণ্লম্বন 
করা হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, খণ' ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে নমহ্বয়নাধনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিকে বৃহদাকারে 
“পরিণত কর! হইতেছিল! তৃতীয়ত, কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই সমবায়কে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! 
দান করিয়া উন্নয়ন কাধক্রম গ্রহণ কর হইয়াছিল । চতুর্থত, সমবায়িক শিক্ষা প্রসারের বন্দোবস্তও করা 
হইতেছিল। বর্তমানে স্তর ম্যালকন ডালিং-এর রিপোর্টের ফলে পদ্ধতিগুলি কিছু কিছু পরিবর্তনমাধন 


-করা হইয়াছে এবং এখনও এ বিষয় বিচার-বিবেচন চলিতেছে ।*** (১৯৬৯৬ প্‌ )] 
8. Indicate the future of the Co-operative Movement in India in the light of 
‘Sir Malcolm Darling’s Report. (১৯৯-২০২ পৃষ্ঠা) 


9. Write a note on Service Co-operatives. 


(২০২-২০৪ পৃষ্ঠা ) 


“* Ooty Seminar on Planning, Sept. 199. 


A 
. চরণ অধ্যায় 
ভাব্বতে শাদ্য-সমস্যা 
(Food Problem in India) 
Ff যাহাকে খাত্য-সমস্তার পরিমাণগত দিক (quantitivre aspect) বলে, ভারতে. 
তাহার উদ্ভব হয় এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তাহার বনু পূর্ব হইতেই অবশ্য গুণগত দিক 
১283 (qualitative aspect) দিয়া খাগ্য-সমস্তা। বর্তমান ছিল-_অর্থাৎ 
দিকের উদ্ভব তখন ভারতীয় জনগণের জন্য মোট খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ 
পর্যাঞ্চ থাকিলেও, এই খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকারক ছিল না।" 


এখনও অবশ্য নাই। 
রব পরিমাণের দিক দিয়া খাগ্-সমস্তা এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে উদ্ভৃত হইলেও ইহা 
| একট রূপ ধারণ করে বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। যুদ্ধের পর সমস্যা সংকটরূপে দেখা 
দেয়। বাহির হইতে খাদ্য আমদানি করা যে কি দুঃসাধ্য ও অপচয়- 
মা মিটে মূলক ব্যাপার সে-সম্বন্ধে এই সময় সাধারণ লোকেও সচেতন হইয়া' 
উঠে । পরিমাণের অপ্রতুলতার ফলে সরকারকে নানাপ্রকার নিয়ন্ত্রণ 
ও নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া খাদ্যের ক্ষেত্রে একরূপ পূর্ণ নিয়গ্্রিত অর্থ-ব্যবস্থার 
(controlled economy) প্রবর্তন করিতে হয়। ফলে আপামরসাধারণের জীবনের 
একটা দিক হইয়া উঠে যাল্ত্িক। এই নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থা ও শৃংখলিত যান্ত্রিক জীবন 
হইতে আমরা বর্তমানে একপ্রকার মুক্তি পাইলেও ভারতে খাগ্ভ-সমস্তা অতীতের বস্তুতে, 
পরিণত হয় নাই। এখনও গুণগত দিক দিয়া, খাদ্য-সমস্তার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত 
1 হয়নাই; এত অল্প সময়ের মধ্যে হইতেও পারে না। পর্াপ্তির দিক দিয়াও এই ভয় 
সর্বদাই রহিয়াছে যে যে-কোন সময় আমাদিগকে বর্তমানের খাগ্ঘ-ঘাটতি হইতে প্রকৃত 
খাদ্য সংকটের সন্মুখীন হইতে পারে। খাগ্য-ঘটতির জন্য এখনও. 
খাদ্য-মমগ্য| এখনও. আমাদিগকে বিদেশ হইতে খাগ্শস্ত আমদানি করিতে হইতেছে। 
টা প্রকৃতপক্ষে ভারত কৃষিকারধের জন্য যতদিন পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের উপর 
বিশেষ মাত্রায় নির্ভরশীল থাকিবে ততদিন খাগ্ সংকটের আশংকা 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। স্থৃতরাং ভারতে থাছ্য-সমস্তা সম্বন্ধে আলোচনায় 
প্রয়োজনীয়তা সর্বদাই রহিয়াছে। উপরন্ত, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এরূপ স্তরে 
আসিয়া পৌছিয়াছে যে, খাদ্য সরবরাহ ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য 
্ ও জন- বজায় রাখা বিশেষ কঠিন হইয়! পড়িয়াছে। সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য 
lk কারি দলা. খণ জরিপ কমিটির মতে, দেশের দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যাকে বাঁচাইয়া। 
॥ ? রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইল কৃষি উন্নয়নের একটি গতিশীল কার্যক্রমের' 
(dynamic programme of agriculture) Ix দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা। 


* ১৩৬ পৃষ্ঠা দেখ । 


২০৬ ভারতীয় অর্থবিদ্ঠা 


অনুসারে ভারতের খাদ্য-সমস্যার বিচার সকল সময়ই বর্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে 
করিতে হইবে 1+ ১৪৫৯ সালের মাকিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, 
দাস আলোচনার খানার সমাধান না করিতে পারিলে গণতাঞ্রিক শামনবব্যবদ্থ 
মংক্ষিপ্তমার ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইবে৷ অন্যভাবে 
বলিতে গেলে, ভারতে খান্য সমস্ার আশংকা! সর্বদাই বর্তমান 
রহিয়াছে__সর্বদাই জনসংখ্যার গতি হইল খাদ্য সরবরাহকে ছাড়িয়া যাইবার দিকে । 
স্থতরাং ক্রমবর্ধমান খান্যোৎপাদনেরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । উপরন্ধ। জনসাধারণকে 
প্রয়েজনমত খাদ্য সরবরাহ না করিয়া উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থা কার্যকর করা যায় না 
অতএব, বিভিন্ন দিক হইতে প্রয়োজন রহিয়াছে খাত্য-সমনস্তার পর্যালোচনার | 
ভারতে খান্ত-সমস্যার প্রকৃতি (Nature of the Food Problem 
in India) 8৪ ভারতে খাগ্ঘ-সমস্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়| 
হইয়াছে-যথা, খাদ্য ঘাটতি ত’ রহিয়াছেই, উপরস্ত আশংকা রহিয়াছে খাদ্য-সংকটের এবং 
যে খাদ্য ভারতীয় জনগণ সাধারণত গ্রহণ করে, পুষ্টিকারিতার দিক দিয়! তাহা বিশেষ 
ক্রুটপূর্ণ। এখন খাগ্ঘ-সমন্তার এই দুইটি দিক এবং ইহাদের সহিত সম্পকিত আরও দুইটি 
বিষয়__যথা, খাদ্য বণ্টন পরিচালনা ও জাতীয় আয়বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অল্লবিস্তর 
বিশদ আলোচনা করা হইবে | 
খাদ্য-সমস্তার পরিমাণগত দিক বা খাদ্য সরবরাহের অ-পর্যাপ্তি 
(Quantitative Aspect of the Food Preblem)? বলা হইয়াছে যে, বিগত 
দ্বিতীয় দশকে ভারতে প্রথম খাগ্যাভাব দেখা দেয়। ইহার পূর্বে ভারত খাদ্য র্যানিই 
করিত; কিন্ত এখন আমদানি করে। ১৪৩৬ সালে ব্ৰহ্মদেশ ভারত 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে ভারতে ১৩ লক্ষ টনের মত খাদন্য-খাটতি পড়ে। 
১৪৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ' দেশবিভাগের ফলে খাণ্যশস্তের ঘাটতির পরিমাণ 
আরও ৭ লক্ষ টনের উপর বাড়িয়া যায় -কারণ অবিভক্ত ভারতবর্ষের জনসংখ্যার তুলনায় 
অধিক চাষের জমি পাকিস্তানের অংশে পড়ে । একটি হিসাব অনুসারে অবিভক্ত ভারতের 
জনসংখ্যার মাত্র ২৩ ভাগ পাকিস্তানের অংশে পড়িলেও ধান্ত ও গম চাষের মোট জমির 
২৬ ভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। ! 
১৯৩৮ সালের ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাহার “৪০ কোটি লোকের জন্য খাদ্- 
পরিকল্পনা” নামক গ্রন্থে 1 হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই সময় স্বাভাবিক উৎপাদনের 
বৎসরেও ভারতে আভ্যন্তরীণ সুত্র হইতে মাত্র ৮৮ জনের জন্য খাদ্য 


দেশবিভাগের পূর্বে : সরবরাহ করা ॥ বাকী শতকর জ 
পা হ্‌ হইত কী | ১২ জনের জন্য খাছাশস্ত 


ধ্রতিহামিক পরিক্রম| 


সুরের ভা বাহির হইতে আমদানি করিতে হইত। ১৯৪৮ সাল কক্ষত এই, 


আমদানির পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়া যায়। পরিকল্পনা কমিশনের 


" * Second Five Year Plan—২e»a পৃষ্ঠা । India’s food crisis and steps to 
meet 1.৯ 


+ Food Planning for Four Hundred Millions. 


ভারতে খাগ্য-সমস্তা ২০৭ 


হিসাব অন্থুসারে ১৯৪৭-৪৮ সালু হইতে ১৯৫২-৫৩ সাল পর্যন্ত ভারতকে বৎসরে গড়ে 
৩০ লক্ষ টন করিয়া খাগ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছিল । বর্তমানেও 

৪৬9 এ পরিমাণ খাগ্ভশস্ত আমদানি করিতে হইতেছে । ১৯৫৭ ও 

টি ১৯৫৮ সালে খাগ্ভশন্ত আমদানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭ এবং 
৩২ লক্ষটন। 


টাকা হিসাবে দেশবিভাগের পর হইতে এপর্যন্ত আমাদিগকে খাছ্য-আমদানিতে 
যেপরিমাণ ব্যয় করিতে হইয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবারই কথা । মোটামুটিভাবে ' 
১৯৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত এই ব্যয়ের পরিমাণ হইল ১,৪০০ কোটি টাকার মত। এই 
শেষোক্ত বৎনরেই ( ১৯৫৮-৫৯ ) ১৫৯ কোটি টাকার খাদ্যদ্রব্য (cereals and cereal 
preparetions) আমদানি করা হয়।* যখন আমরা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিয়া আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতির (reserve of foreign exchange) ক্ষুদ্রতম 
অংশও উন্নয়নমূলক কার্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছি তখনই আমাদিগকে বহু পরিমাণ 
খাদ্যশস্ত আমদানি করিতে হইতেছে । ইহা সহজেই অঙ্গুমেয় যে, যদি ভারতে খাদ্য-সমস্তা 
না থাকিত তবে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ব্যাপকতর রূপ দেওয়া এবং বৈদেশিক 
যুদ্রাসংগতির সাহায্যে মূলধনব্রধ্যাদি (০7151 ৪০০০) আমদানি করিয়া ইহাকে 
কার্ষকর করা সহজেই সম্ভব হইত। 

খাদ্য-সমস্তার গুণগত দিক (Qualitative Aspect of the Food 
Problem) $  পুষ্টিকারিত। সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির 
গুণগত দিক দিয়াও পক্ষে দৈনিক অন্তত ৩,০০০ ক্যালোরি মূল্যের (caloric value) 
1 খাদ্ধগ্রহণে ভারত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ. করা উচিত। ভারতে গড়ে ইহা হইল ২,০০০ 

নুুনতম মাত্রায় ক্যালোরি মাত্র । এই গড়পড়তা হিসাব প্রকৃত অবস্থার ইংগিত 
পৌছিতে পারে নাই. দেয় ন! কারণ বেশীর ভাগ লোক ১,২০০-১,৫০০ ক্যালোরি 
মূল্যের অধিক খাদ্য গ্রহণ করিতেও সমর্থ নয়।** সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শুধু 
পরিমাণ নহে গুণগত দিক দিয়াও খাগ্ঘগ্রহণে ভারত নুনতম মাত্রায় পৌছিতে পারে 
নাই। উপরন্ত, দুগ্ধ এবং অন্তান্ত সংর্ক্ষণমূলক খাদ্য (protective £004) গ্রহণের 
পরিমাণও ভারতে অতি অল্প। ভারতের নিরামিষাশী জনগণ তাহাদের খাদ্যের স্বাভাবিক 
অপুষ্টিকারিতা মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে না। অনেক সময় আবার অজ্ঞতা হেতু 
তাহারা যেটুকু খাগ্ভগুণ আছে তাহাও অনেকাংশে অপচয় করিয়া ফেলে। ফলে সুষম 
খাদ্যের (॥৭l৭॥০ed diet) অভাবে তাহারা অপুষ্টিজনিত নানারূপ ব্যাধি কবলিত হয়, 

শিশু ও গ্রন্থতি মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় দক্ষতা 
« ভাদ পায়। 

ইডি and Finance, 1958-59. 

** .Foodgrains Enquiry Committee Report, 1957—8° পৃষ্ঠ | 


২০৮ ভারতীয় তার্থবিদ্যা | 


ঝণ্টনগত দিক হইতে খাদ্য-সমস্ত। (Administrative Aspect of the [1 
Food Problem) £ খাছ-সমন্তার বন্টনগত দিক ইহার পরিমাণগত দিকেরই ] 
স্বাভাবিক ফল অর্থাৎ, পরিমাণগতভাবে খাদ্ত-সমন্া আছে বলিয়া বণ্টনের দিক দিয়াও Ul 

সমন্তা দেখা দিয়াছে। প্রথমেই উল্লেখ করা যাইতে পারে ঘে, | 
bs ১4০৯ ভারতে যে-পরিমাণ খান্তশস্ত উৎপন্ন হয় তাহার সমগ্রটাই বিক্রয়ের | 
fl জগ বাজারে আনীত হয় না এবং বিক্ৰয়-ব্যবস্থাতে উৎপাদনকারী 
কৃষকের ভূমিকাও একরূপ নগণ্য । ফড়িয়া, ব্যাপারী, মহাজন প্রভৃতির মাধ্যমেই 
কুষিজ পণোর বিক্রয় প্রধানত পরিচালিত হয়। এই সকল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পন্য মজুত 
করিয়া কৃত্িমভাবে আরও খাগ্চ-ঘাটতি স্ষ্টির চেষ্টা করে। ফলে দাম অস্ম্তবরূপে বাড়িয়া 
খায় এবং দরিদ্র জনসাধারণ অর্ধাহার ও অনাহারের সন্মুখীন হয়। এমত অবস্থায় 

সরকারের কর্তবা হইল খাদ্যের ধ্যায্য বন্টনের ব্যবস্থা কর! এবং বট 
মলাগািতকরপের  বান্তশস্তের দামে স্থায়িত্ব আনয়ন করা। খাগ্ঠমূলো এই স্থায়িত্ব 
গরযোরনীযজ করণের উপরই খাদ্াশস্থা অন্ুসন্ধানকারী কমিটি (Foodgrains 
Enquiry Committee) এবং মাফিন কুষি বিশেষজ্ঞ দল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছে। 

খাদ্য-সম্যার আর্থ নৈতিক দিক (Eeonomic Aspect of the Food 
Probie): মূলত ভারতের খাদ্য-সমনস্য! হইল অন্ততম অর্থনৈতিক সমস্যা । 
পরিমাপগত ও গুণগত দিক দিয়া ভারতে খাগ্য-সমস্থা। বর্তমান রহিয়াছে। কারণ 
ভারতের শাধিক সমৃদ্ধির প্রধান উপাদান রুমি হইল বিশেষভাবে 'অনগ্রধর এবং ভারতীয় 


মম’ অন্য ঠন f 
৬1৬৮ ধারণ করিতে পারিত না। সেই অবস্থায় গ্রেটব্িটেন 


সরবরাহের প্রধান পন্থা । 


ভারতীয় জনগণ পুষ্টিকারিতার দিক দিয়া উনমূল্যের খাদ্যের জন্য যেববায় করে 
বিশেষজ্গণের মতে, তাহার ছিগুণ বায় করিলে তবেই তাহাদের পক্ষে সামরশ্পূর্ণ 
১১ পুষ্টিকর বা স্থমম খাদ্য (balanced diet) গ্রহণ করাসৃষ্থব । এই 
০০ নত অভিমতের ুষ্প্ট অর্থ হইল যে, ভারতীয় জনগণের থাণ্থের গুণত 
(সরি জরি সম্পূর্ণ দূর করিতে হইলে মাথাপিছু খান্যের জন্য বায়শক্তিকে 
দ্বিগুণ করিতে হইবে। ইহা একরূপ মাথাপিছু আয়কে দ্বিগুণ 
করিবার জনত নির্দেশ দেওয়ার মত। বলা যায, আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবন্থাকে এই 


AL 


bl ভারতে খাগ্ভ-সমস্থা৷ ২০৯ 


লক্ষ্যাভিমুখীই করা হইয়াছে। প্রথমে অনুমান কর! হইয়াছিল যে, ১৯৭৭ যালের 
কাছাকাছি অর্থাৎ ১৯৫০ সাল হইতে ২৭ বৎসরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইবে * 
খাগ্র-সমন্তার সমাধান এখন আশা করা হইতেছে যে এ সময়ের পূর্বেই মাথাপিছু জাতীয় 
দীর্ঘকালীন উন্নয়নের. আয় দ্বিগুণ করা সম্ভব হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
প্রশ্ন খাগ্য-সমস্তার পূর্ণ সমাধান হইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমে 
দীৰ্ঘকালীন উন্নয়নের প্রশ্ন । ভরমার কথা এই যে, পথের দৈর্ঘ্য উদ্যমহীনতার স্রষ্টি 
না করিয়া বরং আমাদের রাষ্ট্রপরিচালকগণকে উদ্যোগীই করিয়া তুলিয়াছে। 


জনসংখ্যান্বদ্ধির পরিপ্রেক্ষিত খান্ভ-সমস্ত! (Food Problem in 
relation to the Growth of Population): জনসংখ্যাবৃদ্ধির 
পরিপ্রেক্ষিতে খান্য-সমস্তা বলিতে থা্য-সমস্তার পরিমাণগত দিকই বুঝায় । এ-সদ্বদ্ধে 
কিছু কিছু আলোচল! পূর্বেই করা হইয়াছে ।** তবে এখন সামান্য বিস্তারিতভাবে 
জনসংখ্যার নিয়মিত আলোচনা করা প্রয়োজন । এই শতান্দীর গোড়া হইতে সুরু করিলে 
দর দেখা যায় যে, ১৯*১-৫১ সাল, অর্থাৎ বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে 
মাথাপিছু কৃ অবিভক্ত ভারতের যে-অংশ ভারতীয় ইউনিয়নে পড়িয়াছে, সেই 
সা কমি অঞ্চলের জনসংখা! ১২ কোটি ৪* লক্ষের মত বাড়িয়াছে। বাৎসরিক 
হিসাব ধরিলে ইহা হইল গড়ে শতকরা ১'২৫ হারে বৃদ্ধি । ১৯৪১-৫১ 
সালের মধ্যে এই বাৎসরিক হার আবার বাড়িয়া ১'৩৩-এ ধাড়ায়। অপরদিকে কিন্ত 
স্বভাবতই মাথাপিছু রষি-জমির পরিমাণ ক্রমশ কমিয়| যাইতেছে। মাথাপিছু 'রুধি-জমির 
পরিমাণ ১৯২১ সালে ছিল ১১১ সেট ) ১৯৫১ সালে ইহা কমিয়া ৮৪ সেপ্টে আগিয়া 
দাড়ায়। বর্তমানে পতিত জমির পুনরুদ্ধারের বিশেষ প্রচেষ্টা সত্বেও এই মাথাপিছু 
পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ছুই প্রকার শশ্ত উৎপাদনের জমির 
পরিমাণও (double crop area) এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে নিয়মিত হারে 
কমিয় যাইতেছে। ১৯২১ সালে মাথাপিছু এই প্রকার জমির পরিমাণ ছিল ১৩ সেন্ট 
১৯৫১ সালে ইহা! কমিয়! ১* সেণ্টে পরিণত হয়। 


সংগে সংগে যদি কৃষির পদ্ধতিগত উন্নতিসাধন (organisational improvement) 
রনি করা সম্ভব হইত, তবে মাথাপিছু কুষি-জমির পরিমাণ কমিলেও থান্ত 
উন্নতি ঘটে নাই সরবরাহে ঘাটতি পড়িত না। কিন্ত দুঃখের বিধয় হইল যে তাহা 
ফলে ব্য নীল ঘটে নাই। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্থা কিছু কিছু 
ও জনমধ্যোর মথে চেষ্টা করিলেও পদ্ধতিগত উন্নতির-_যেমন, যস্ত্রিকরণ, বৃহদা যতনে 
ব্যবধান ভ্রমণ বাড়িয়া উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে ইহার উৎপাদিক! শক্তিবুদ্ধির বিশেষ 
(দিয়াছে দে কোন চেষ্টা করে নাই বলিলেই চলে। ফলে জনসংখ্যা ও খাদ্য 
সরবরাহের মধ্যে ব্যবধান ব্যাপকতরই হইতে থাকে । 
*# First Five Year Plan—২> পৃষ্টা। 


** ২৬-০৭ পৃষ্টা দেখ! 
১ম_১৪ 


২১০ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা ন) 


ভবিস্তাতে এই ব্যবধানের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় মাথাপিছু দৈনিক খাগ্গ্রহণের পরিমাণ ১৪ আউন্স 
হিসাবে ধরিয়া হিসাব করা হইয়াছিল যে, খাদ্য-ঘাটতি পূরণ 
করিতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ৭৮ লক্ষ টন খাগ্যশস্তের উৎপাদন- 
| বৃদ্ধির প্রয়োজন হইবে। ১৩:৭১ আউন্স হিসাবে মাথাপিছু 
প্রয়োজনীয়তা ধরিলে মোট উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অবশ্য কমিয়া ৬৭ লক্ষ টনে 
দাড়ায়। 

সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির মতে, পাটাগণিতিক দৃষ্টিকোণ হইতে এই 
ব্যবধান বিশেষ আশংকাজনক নহে- কারণ এই উৎপাদনৰৃদ্ধি একপ্রকার সম্ভব বলিয়াই 

বিবেচনা করা যাইতে পারে। বস্তু, প্রথম পঞ্চবাধিকী 
থাদ্যশ্তের অনুমিত পরিকল্পনায় ৭৬ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্তের উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির 
উৎগাদনবৃদ্ধি মস্তব 
করা হয়; এবং ১৯৫৫-৫৬ মালে এই লক্ষ্যের ৩৪ লক্ষ টন অধিক 

খাগ্যশস্ত উৎপন্ন হয়। ১৪৫৩-৫৪ সালে ইহা অপেক্ষাও ৩৭ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্ত 
উৎপন্ন হইয়াছিল ।* | 

কিন্ত আদমন্্মারির কমিশনার পাঁটাগণিতিক দৃষ্টিকোণ হইতেই ভবিষ্যতে বিশেষ 
আশংকাজনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাহার 
অভিমত পরিস্ফুটিত করিয়াছেন সামগ্রিক কৃষিজ উৎপাদনের ভিত্তিতে, মাত্র খাদ্শস্ত 
উৎপাদনের ভিত্তিতে নহে । ১৯৫১ সালে খাদ্তশস্ত, বাণিজ্যিক শস্ত এবং অন্যান্য কৃষিজ 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭ কোটি টন এবং জনসংখ্যা, ছিল ৩৬ কোটির মত। 
8 হিসাব কর! হইয়াছে যে, বর্তমান ভোগের হারে ৩৬ কোটি লোকের 
তংপাদনবৃদ্ধিইজন- ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে বাৎসরিক ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টনের মত 
সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিত কৃষিজ উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। স্থতরাং বর্তমানে ৫০ লক্ষ টনের 
খাদ/-মমন্তার প্রকৃত. ঘাটতি রহিয়াছে। আদমন্তুমারি কমিশনারের মতে, পরবর্তী 
ls ha কয়েক দশকে জনসংখ্যা এবং ফলে কৃষিজ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা 
নিয়লিখিতভাবে বাড়িয়া যাইবে £ 


ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের 
পরিমাণ 


সাল জনসংখ্যা প্রয়োজনীয় কৃষিজ উৎপাদন 
(ভগ্নাংশ বাদ দিয় কোটিতে ) ( বাৎসরিক কোটি টন) 

১৯৫১ ৩৬ ৭*৫০ 

১৯৬১ ৪১ ৮৫০ 

১৯৭১ ৪৬ ৯৬০ ঞ, 

১৯৮১ ৫২ ১০৮০ টু 


* Second Five Year Plan—২¢৫-৫৬ পৃষ্ঠ|| 


গল -শ্যঘ-7৯- 


॥ ভারতে খাগ্-সমস্তা! ২১১ 

দেখা যাইতেছে যে, বর্ধমান জনসংখ্যার জন্য ভোগের বর্তমান হার শুধু বজায় 

রাখিতেই ১৯৫১ মালের ৭ কোটি টন উৎপন্নকে (প্রয়োজনীয় কৃষিজ উৎপাদন হইল 

৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন কিন্তু উৎপন্ন হইয়াছিল ৭ কোটি টন) 

es বাড়াইয়া ১৯৬১ সালে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টনে লইয়া যাইতে হৃইবে। 

উৎপাদনবৃ্ি প্রয়োজন ইহা হইল ১৯৫১ সালের উৎপাদনের উপর শতকরা ২১ ভাগ 

বৃদ্ধি।* দশ বৎসরে শতকরা! ২১ ভাগ বুদ্ধির জন্য কৃষিজ উৎপাদনের 

বিশেষ গতিশীল কার্যক্রম (dynamic Programme of agricultural produc- 
97) প্রয়োজন । 

১৯৫৭ সালের খাগ্ঘশস্ত অনুসন্ধান কমিটি (Foodgrains Enquiry 
Committee) অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সময় 
জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার পূর্বের তুলনায় অধিক হুইবে । বস্তুত পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার 
প্রথম পর্যায়ে এইরূপই ঘটে।** এই জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও লোকের আয়বৃদ্ধির দরুন 

পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে খান্ধশস্তের চাহিদা শতকরা ১৫ ভাগের 
কি? অন্ুদদ্ধান মত বাড়িয়া যাইবে এবং ১৯৬০-৬১ সালে মাত্র খাগ্যশস্তেরই (মোট 
কৃষিজ উৎপাদনের নহে) মোট চাহিদ। দাড়াইবে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ 
টনে। অপরদিকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে খাগ্ঘশস্তের মোট উৎপাদন ৭ কোটি 4৫ লক্ষ 
টনের মত হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে । স্থতরাং ১৫ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্তের 
ঘাটতির আশংকা রহিয়াছে। স্বভাবতই এ ঘাটতি আমদানির সাহায্যে পূরণের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে লোকের চাহিদা 
পূরণ ও মজুত করিবার জন্য প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ টন হইতে ৩০ লক্ষ টন করিয়া! 
বিদেশ হইতে খাগ্শস্ত আমদানি করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে । 
সম্প্রতি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে যে কৃষি বিশেষজ্ঞের দলকে (Ihe American Team 
of Agricultural Specialists) ভারতে আনয়ন করা হইয়াছিল তাহাদের মতে, 
খাদ্য-সমস্তার সমাধান করিতে হইলে কৃষিজ উৎপাদন বিশেষভাবে 
বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । এই দল অভিমত প্রকাশ করে যে, জনসংখ্যা 
যে-হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ১৯৬৬ সালের মধ্যে_ অর্থাৎ 
তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা ৪৮ কোটি হইয়া দাড়াইবে। এখন মাথাপিছু খাদ্যশস্তের 
পরিমাণ যদি ১৮ আউন্স করিয়া ধরা হয় তাহা হইলে এই জনসংখ্যাকে খাওয়াইয়া 
রাখার জন্যই ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টন খাগ্ভশস্তের প্রয়োজন হইবে; ইহা ব্যতীত বীজ, 
মজুত প্রভৃতির জন্য প্রয়োজন হইবে ২ কোটি ২০ লক্ষ টন খাগ্শস্ত। সুতরাং তৃতীয় 
পরিকল্পনার শেষে খাগ্শত্ত উৎপাদনের লক্ষ্য ১১ কোটি টনে স্থির করিতে হইবে। 
সম্তি ১৪৫৮-৫৯ সালে খাগ্যশস্তের উৎপাদন ৭ কোটি টনের কিছু অধিক। খাগ্যশস্তের 


* Census of India, 1951, Vol, 1, India, Part I—A Report—as ও ১৯০ পৃষ্ঠা এবং 
All-India Rural Credit Survey—Vol. II ১৭-১৮ পৃষ্ঠা । 
** ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দেখ। 


মাকিন কৃষি 
বিশেষজ্ঞ দল 


২১২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


উৎপাদনবুদ্ধি বর্তমান হারে চলিতে থাকিলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ২ কোটি ৮* লক্ষের 
মত খাদ্ধশস্তের ঘাটতি দেখা দিবে । বিশেষজ্ঞ দল স্থপারিশ করিয়াছে যে উৎপাদনবৃদ্ধির এ 
হার বর্তমান শতকর| ৩'২ ভাগ হইতে বাড়াইয়া শতকরা ৮'২ ভাগে লইয়া! যাওয়া 
প্রয়োজন |* 

খাঘ্য-সমস্যার সমাধানকল্মে অবলম্থিত প্রতিবিধানসমূহ (Measures 
adopted to solve the Food Problem ) 8 খাদ্য-সমস্তার সমাধানকল্পে 
যে গতিশীল কার্যক্রম প্রস্তুত ও কার্যকর করা হইয়াছে তাহা৷ অধিক দিনের পুরাতন নহে; 
ইহার স্থত্রপাত হয় ১৯৫২ সালে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশিত হইলে। 
ইহার পূর্বেও অবশ্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান অবলম্বন করা হয়। প্রথমে এইগুলি 
সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে। 

প্রতিবিধানগুলির দ্বার পরিমাণগত ও বণ্টনগত উভয় দিক দিয়াই খাদ্য-সমস্তাকে 
পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার আক্রমণ করা হয়। কিভাবে খাগ্ঠ-সমস্তার সমাধানের পথে অগ্রসর 
পূর্বে অবলঙ্থিত হওয়া যাইতে পারে, ইহার বিরুদ্ধে কি কি প্রতিবিধান অবলম্বন করা! 
প্রতিবিধান প্রয়োজন ও সম্ভব এই সকল নির্ধারণ করিবার জন্য ১৯৪২ সালে 
কেন্দ্রীয় সরকারে একটি খাত্য বিভাগ ( Food Department ) প্রতিষ্ঠা কর! হয়। 


ইহার পর ১৯৪৩ সালে বিখ্যাত বংগীয় দুভিক্ষের পর সরকার খাগ্ঘ-সমস্তার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া ইহার সমাধানকল্পে সচেষ্ট হয়। 

এই সময় হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার স্থচনার পূর্ব পর্যন্ত খান্য-সমস্তার সমাধানকল্পে 
যে-সকল প্রতিবিধান অবলম্বন করা হয় মোটামুটিভাবে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত তিন্‌ 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে-_যথা, বাহির হইতে খাদ্য আমদানি, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও 
বরাদের ব্যবস্থা এবং অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান । চি 


(ক) বাহির হইতে খাদ্ভশস্ত আমদানি (Import of Foodgrains ) 
খাগ্য-সমস্তার পরিমাণগত দিকের আলোচনা প্রসংগে বাহির হইতে আমদানির কিছু 
আলোচনা ইতিমধ্যে কর! হইয়াছে । এখানে তাহার পুনরুল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে, জনসাধারণের বুতৃক্ষা মিটাইবার জন্য ভারত 
সরকারকে ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৩ সালের মধ্যে বাহির হইতে, 
৬৫ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছিল । ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫৩ 
সালের মধ্যে গড়ে খাগ্শস্ত আমদানির পরিমাণ ছিল বৎসরে ৩০ লক্ষ টন করিয়া । 

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে আমদানির পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পাইলেও উহার পরবর্তী 
সময়ে আমদানির পরিমাণ বাড়িয়াই চলে । ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে ভারতকে যথাক্রমে 
১৪ লক্ষ ও ৩৭ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্ত আমদানি করিতে হয় ॥ কেন্দ্রীয় খাদ্য ও হষি 


খাদ্য আমদানির 
পরিমাণ 


EAE .____ 
* India’s food crisis and steps to meet it. 


1 ২০৬-০৭ পৃষ্ঠা দেখ। 


ভারতে খাগ্য-সমস্তা ২১৩ 


মন্ত্রীর এক ঘোষণা অনুসারে ১৯৫৮ সালে ৩১'৭ লক্ষ টন খাগ্যশস্ত আমদানি করিতে 
হইয়াছে। 

১৯৪৭ সাল হইতে স্থুরু করিয়া এ-পর্যন্ত খাগ্যশস্ত আমদানি করিতে ভারত 
সরকারকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে । একে বর্তমানে রহিয়াছে প্রায় সমগ্র 
বিশ্বেই একরূপ খাগ্ভাভাব$ আর তাহার উপর ভারতে নাই যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক 
মুদ্রার সঞ্চয় (reserve of foreign currency )। যে-সামান্য 
পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ছিল এবং ষ্টালিং পাওনা ( sterling 
balance ) যেটুকু আদায় করা গিয়াছিল-_উভয়ের প্রায় সমগ্রটাই 
ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে এই ‘বুতুক্ষা নিবারণ’ খাতে। 

সকল সময় যে ভারত সরকার নগদ মুপ্ের বিনিময়ে বাহির হইতে খাদ্যশস্ত আমদানি 
করিতে পারিয়াছে. তাহাও নহে। এই সময়ের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ভারতকে খণ ও দান 
হিসাবেও খাগ্ভাশস্ত অন্যান্য দেশ হইতে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। 


(খ) খাদ্য নিরন্তরণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থা (Food Control and 
Rationing )£ ১৯৪৩ লালের বংগীয় দুর্ভিক্ষের পরই কলিকাত| ও সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলে 
এবং ভারতের অন্যান্য কতিপয় অঞ্চলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়। ক্রমে 
এই ব্যবস্থার প্রসারসাধন করিয়া স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে প্রায় ১৫ কোটি লোককে 
ইহার আওতায় আনা হয়। 


একপ্রকার সুরু হইতেই নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থা পরিচালনায় বহু ক্রুটি পরিলক্ষিত হয় 
এবং ফলে, নানা প্রকার দুর্নীতি ইহার আশ্রয়ে প্রসারলাভ করিতে থাকে | উপরন্ত, কৃষকদের 
নিকট হইতে যে নির্ধারিত দামে খাগ্যশস্ত সংগ্রহ করা হইত তাহা 
অনেকের অধিক উৎপাদনের পরিপন্থী বলিয়া! বিবেচিত হয়| এই 
সকল কারণে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ 
ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার সপক্ষে একরূপ আন্দোলন চলিতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী এই 
আন্দোলনকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। তিনি বলেন, নিয্ত্রব্যবস্থা একপ্রকার কৃত্রিম 
খাদ্য-ঘাটতির সৃষ্টি করিয়াছে; অধিকাংশে ইহা হইল মনস্তাত্বিক প্রকৃত নহে। ফলে 
তাহার উপদেশ -অঙ্থুসারে ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে খাদ্য নিয়নত্র-ব্যবস্থা পরীক্ষা- 
মূলকভাবে উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্ত অনতিবিলম্বেই ইহার ফল দী'ড়ায় ভয়াবহ। 
চারিদিকেই খান্ত মুতের হিড়িক পড়িয়া যায়; ব্যবসায়িগণ এই সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণ 
সদ্যবহার করিয়া অকল্পনীয়ভাবে দাম বৃদ্ধি করিতে থাকে। স্বভাবত কয়েক মাসের 
মধ্যেই শিন্তণ-ব্যবস্থা পুনঃপ্রবতিত, এবং পরিচালন ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিতে হয়) এবং 
এইরূপ পরিপ্রেক্ষিতে স্থরু হয় প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার যুগ । 

নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল চাউলের উপর | 
কারণ, চাউলের ঘাটতির পরিমাণই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক | কারণ, এ সময় মজুত 


খাঁদাশস্ত আমদানিতে 
অস্থবিধা 


নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ 
বাবস্থা লইয়| পরীক্ষা 


২১৪ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


চাউলের পরিমাণ এত কমিয়া গিয়াছিল যে, দৈনিক ৯ আউন্দের অধিক করিয়া 
সরবরাহ করা৷ যাইত না। দেশের যে-যে অঞ্চলের অধিবাঁসিগণের 
নিকট চাউলই প্রধান খাদ্য তাহাদিগকে গম, জোয়ার, বাজরা 
প্রভৃতি খাছযশস্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়! 
ও অন্গুরোধ করা হইয়াছিল । পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় স্ুম্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল যে 
“জনগণের খাত্য-স্বভাবের পরিবর্তন বিশেষ বাঞ্ছনীয় ।৮* 
১৯৫২ সাল হইতে খান্ত সীমান্তে প্রভূত উন্নত পরিলক্ষিত হয় এবং এই বৎসরের 
জুন মাসে চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বাধীন মাদ্রাজ 
বু সরকারী খাগ্য-বিনিযনত্রণ লইয়া পরীক্ষা করে। এই পরীক্ষায় মাদ্রাজ 
বিনিয়নত্র সফল হওয়ায় ধীরে ধীরে বিনিয়ন্ত্রর ভারতের অন্যান্য অংশে 
গ্রসারলাভ করে । অবশেষে, ১৯৫৪ সালের ১০ই জুলাই সার! 
ভারতব্যাপী নিয়ন্্র-ব্যবস্থার বিলোপসাধন করা হয়। এ-সম্পর্কে আলোচন! পরে 
করা হইতেছে। 

(গ) অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান ( Grow More Food Campaign ) $ 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্বে অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানকে 
অভিমানের ছুই মোটামুটিভাবে দুই পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে £ (ক) অধিক 
পর্যায় £ খান্ত ফলাও অভিযান (১৯৪৩-৪৮) এবং (খ) খাগ্ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার 
ক। অধিক খাদ্য প্রচেষ্টা (১৯৪৯-৫২)। ইহার পর ১৯৫২ সালে প্রথম পঞ্চবাধিকী 
ফলাও অভিযান... পরিকল্পনার চূড়াস্ত বিবরণ প্রকাশিত হইলে দেখা যায় যে, অধিক 


খাদ্য নিয়ন্ত্রণের আর 
কয়েকটি দিক 


খাছ ফলাও অভিযানকে নূতন ও ব্যাপকতর রূপদান করিয়া ইহাকে কৃষির উন্নতির জন্য 


গতিশীল কার্যক্রমের অন্তরূক্ত করা হইয়াছে । 

১৯৪৩-৪৮ সালের মধ্যে অধিক খাদ্য ফলানর জন্য অভিযান পরিচালিত হয় তৎকালীন 
প্রাদেশিক সরকারগুলির মাধ্যমে | 

অভিযান পরিচালনার জন্য যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহার! ছুই ভাগে 
বিভক্ত ছিল £ গঠনমূলক কার্যাবলী (চচ০]₹ 5০॥em৷e5 ) এবং সরবরাহমূলক কার্যাবলী 
( supply schemes )। কূপ নলকৃপ পুষ্করিণী বাধ খাল প্রভৃতির নির্মাণ ও সংস্কার, 
জল উত্তোলনের ব্যবস্থা, পতিত জমির পুনরুদ্ধার প্রভৃতি গঠনমূলক কাধাবলীর অন্তর্ভুক্ত 
ছিল এবং সরবরাহ্মূলক কার্যাবলী বলিতে উন্নত ধরনের বীজ, সার ইত্যাদির বণ্টন 
বুঝাইত। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, কৃষির উন্নয়নের জন্য অবলঙ্িত ব্যবস্থাসমূহকেও 
বর্তমানে এইভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়। 

এইরূপ প্রচেষ্টা সত্বেও ১৯৪৩-৪৮ সালের অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানে; ব্যর্থতা 
ঢাকিয়া রাখা যায় নাই। এই অভিযানকে অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক শস্তের জমিকে 


*# First Five Year Plan— ১৮৩ পৃষ্টা 
1 India—1955 গ্রন্থের ১৭১ পৃষ্ঠা । 


এ 


ভারতে খা্ি-সমস্া ২১৫ 


খাগ্ঘশস্তের অধীনে আনয়ন করার দরুন তুলা ও পাটের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল, 
জি কিন্তু খাগ্বস্তের উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। 
অভিযানের ফলে রুষকগণের আয় কমিয়া যাওয়ায় খাদ্য পরিস্থিতি দিন দিন 
(১৯৪৩-৪৮) বার্ধতা  সংকটেরই সম্মুখীন হইতে থাকে । উপরস্থ, এই অভিযানের কোন 
র নির্দিষ্ট তারিখ এবং উৎপাদনের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না যে, 
ওঁ বৎসরের মধ্যে এত পরিমাণ খাগ্যশস্ত উৎপাদন করিতে হইবে । অভিযানের বিভিন্ন 
কার্ধের মধ্যে কোন সংহতিও ছিল না। প্রাদেশিক সরকারসমূহ বিশুংখলভাবে কূপ 
খনন, বাধ নির্মাণ, বীজ ও সার সরবরাহ প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পাদন 
করিয়া গিয়াছে। পরিশেষে, এই অভিযান জনগণের মধ্যে উৎসাহের 
সঞ্চার করিতে পারে নাই ; ফলে সরকারী প্রচেষ্টার সহিত তাহাদের সহযোগিতাও সংযুক্ত 
হয় নাই। স্বভাবতই, ১৯৪৩-৪৮ সালের অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানের ব্যর্থ রূপ 
সকলের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়৷ পড়ে। 
অধিক খাগ্ধ ফলানর এই অভিযান ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইলে ১৯৪৯ সালে 
ভারত সরকার বিশ্ববিএ্ুত বিশেষজ্ঞ লর্ড বয়েড ওরকে (15010 Boyd-077 ) এ বিষয়ে 
পরামর্শ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করে। লর্ড বয়েড ওরের এবং 
১৯৪৭ সালে পুরযোত্তমদাস ঠাকুরদাসের অধীনে নিযুক্ত দ্বিতীয় খাদ্ধ- 
শশ্ত নীতি কমিটির (I'he Second Foodgrains Policy 
C০m॥ittee)* স্থপারিশসমূহের মধ্যে সামঞ্তস্তবিধান করিয়া সরকার একটি খান্ত 
পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই পরিকল্পনার মূল কথা ছিল ১৯৫১ সালের মধ্যে ভারতকে 
খান্তে ্বয়ংসম্পূর্ন করিতে হইবে । পরে এই নির্দিষ্ট তারিখকে পিছাইয়া ১৯৫২ সালের 
মার্চ মাস পর্যন্ত লইয়া যাওয়| হয়। এই নৃতন খাছ পরিকল্পনায় 
ই ংম্পূরার “হয়ংসম্পর্ণতা'র উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছিল বলিয়া 
ইহাকে অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান না বলিয়া খান্তে স্বয়ংস্পূর্ণতার 
গরচেষ্টা (Food Self-sufficiency Drive) বলিয়| অভিহিত করা হয়। 
এই নূতন অভিযানে পূর্বের কার্যক্রমের সকল প্রকার বিশৃংখলাকে পরিহার 
করিবার জন্য এবং কার্যক্রমের মধ্যে সংহতি আনয়ন করিবার জন্য বিশেষ যত্ব লওয়া 
হয়। প্রত্যেক রাজ্যে ক্রমিক বাৎসরিক খাদ্য উৎপাদনবুদ্ধির 
পুরাতন পদ্ধতির সহিত অংকও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়; এবং নুতন জমিতে চাষের 
১৮, পরিবর্তে পুরাতন জমিতেই উন্নততর প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা 
অধিক পরিমাণে করা হয়। 
.. পুর্ন জমিতে এই অধিক প্রচেষ্টাসমঘিত বা আত্যন্তিক কৃষিকার্য (intensive 
০৫১৮৭১০) পুবের ্তা় উন্নয়নমূলক এবং সরবরাহমূলক-__এই ছুই প্রকার পদ্ধতিতে 


ব্যর্থতার কারণ 


খাদ্য পরিকল্পনা! 
প্রণয়ন 


» প্রথম খাদ্যশস্ত নীতি কমিটি ১৯৪৩ সালে নিযুক্ত হয়। ইহাঃই সুপারিশ অনুসারে অধিক খাদ্য 
ফলাও অভিযান সুরু করা হয়। 


২১৬ ভারতীয় অর্থবি্যা 


বিভক্ত ছিল। জলসেচ-ব্যবস্থা, বাধ নির্মাণ, বীজ ও সার সরবরাহ প্রভৃতি সকলই 
ইহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিকল্পনায় শস্ত ছাড়া ফদলী, মিঠা আলু, পেঁপে প্রভৃতি 
খান্তের উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।  কুষকগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য 
শস্তোৎপাদনবৃদ্ধি প্রতিযোগিত| স্থরু করা হয়, এবং পোকামাকড়, পংগপাল, বানর, 
হমুমান, শৃগাল প্রভৃতির হাত হইতে শস্তরক্ষা করিবার জন্য ব্যাপকতর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হয়। 
সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করিবার জন্ত কেন্দ্রে একজন 
খান্যোৎপাদন কমিশনার ( Food Production Commissioner ) নিযুক্ত হন। 
তাহার কার্য ছিল বিভিন্ন রাজ্যের পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়সাধন 
A ত্াদি করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যের যথোচিত 
বণ্টনের ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক রাজ্যে এই কার্ষের জন্য একজন 
করিয়া খান্যোৎপাদন পরিচালক (Director of Food Production) নিযুক্ত হন। 
অনেক ক্ষেত্রে আবার কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি ছোট খান্য কমিটি নিযুক্ত হয়। 
এইভাবে খান্যোৎপাদনের কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের ভিত্তিতে স্থাপন করা 
‘বৈদেশিক অন্ন হইতে হয়। তৎকালীন খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রীর ভাষায় বলা হয় যে, ইহার 
ছারতের মুভি! উদ্দেশ্য ছিল, “বৈদেশিক অন্ন হইতে ভারতের মুক্তি” ( freedom 
from foreign bread )i 
বৈদেশিক অন্নের উপর নির্ভরশীলতা! হইতে এই মুক্তি নির্দিষ্ট তারিখ--১৯৫২ সালের 
মার্চ মাসের মধ্যে আসে নাই। ইহার কারণান্গযন্ধান করিবার 
এই গচেষ্টারও বা্থত জন্য একটি কমিটি ( Krishnamachari Committee ) নিযুক্ত 


করা হয়। 


কমিটির মতে, খান্তে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টার এই ব্যর্থতার কারণ ছিল অনেকাংশে 
প্রাকৃতিক ৷ আসামে ভূমিকম্প, পশ্চিমবংগ পাঞ্জাব বিহার ও উত্তর- 
প্রদেশে বন্যা, রাজস্থান সৌরাষ্ট্ পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের বিভিন্ন অঞ্চলে 
অনাবৃষ্টি ১৯৫১ সালে খাগ্যশস্তের উৎপাদনে উপরি-উক্ত পরিমাণ হ্রাস ঘটায়। প্রাকৃতিক' 
বিপর্যয় ছাড়া, এই অভিযানের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হইল ইহার সংকীর্ণ পরিধি । 
ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনের পর কুষ্ণমাচারী কমিটি এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছে যে, 
কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে খাদ্য সীমান্তে সংকট দূরিকরণ ভারতের ন্যায় 
দেশে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিলেই চলে । র 

কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের গ্রচেষ্টাও অবশ্য ইতিমধ্যে করা হইয়াছিল--কিন্তু করা 
হইয়াছিল পরিকল্পনাবিহীনভাবে। খাচ্ছে স্বযংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টা চলিতে থাকাকালীন, 
১৯৫*-৫১ সালে তুলা, পাট ও চিনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য কৃষিজ উৎপাদনের এক পূৰ্ণাংগ 
পরিকল্পনা (I'he Integrated Production Programme) গ্রহণ করিয়| কার্যকর 
করা হয়। ইহাতে অনেকের দৃষ্টি খাগ্শস্ত হইতে বাণিজ্যিক শস্তের উপর পড়ে। ফলে 


ব্যর্থতার কারণ 


কৃষিজ উৎপাদনের 


০ ভারতে খান্ভ-সমস্তা। ২১৭ 


খান্ধশস্তের উৎপাদনবৃদ্ধি সহসা বিশেষ ব্যাহত হয়। পরিশেষে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে 
খান্ত স়্ংসম্পূ্ণতা আনয়নের যে-কার্যক্রম তাহার অধীনে মোট কবিত জমির শতকরা 
€ ভাগও আসে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে এ অল্প সময়ের স্বয়ংসম্পূর্ণতা যে কিরূপে সম্ভব তাহা 
সহজেই অনুমেয় । 

তবুও এই প্রচেষ্টা বা অভিযান কৃষিকে উন্নয়নের পথে কিছুদুর লইয়া গিয়াছে সন্দেহ 
পরা নাই। উন্নয়নমূলক কার্ধাবলীর দ্বারা জলসেচব্যবস্থা বিস্তৃততর 
ক হইয়াছে, নূতন চাষযোগ্য জমির স্বষ্টি হইয়াছে, বুতুক্ষু জমি বৈজ্ঞানিক 

সার পাইয়াছে। উৎপাদনের পূর্ণাংগ পরিকল্পনার ফলে তুলা ও 
পাটের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

(ঘ) কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রম (Dynamic Programme 
of Agricultural Production) : ১৯৫২ লালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত চুড়ান্ত 
গ্রাম পঞ্চবামিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের এক পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। 
অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান বা খাগ্ছে-়্ংস্পূর্ণতার প্রচেষ্টাকে এই পরিকল্পনার অন্ততুক্তি 
করা হয়। কৃষির উন্নয়নের পূর্ণাংগ পরিকল্পনাকেই সর্বভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ 
কমিটি কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রম বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। ইহাকে 
ভূমির. রূপান্তরের কার্যক্রম ( Programme of Land Transformation ) 
বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। আপাতত এই কার্যক্রমের কার্যকাল, হইল 

১৪৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত _এই দশ বৎসর বা 
11759 প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের সমগ্রটা। কিন্তু পূর্বেই 

ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে, আদমন্থুমারি কমিশনারের মতে, রুষিজ 
উৎপাদনবৃদ্ধি বা ভূমির রূপান্তরের প্রচেষ্টার পরিকল্পনা বর্তমানে ত্রিশ বৎসরের জন্যই 
করিতে হইবে, মাত্র দশ বৎসরের জন্য নহে।* পরিকল্পনা কমিশনও একথা স্বীকার 
করিয়াছে যে কৃষির উন্নয়নের কার্যক্রমকে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে স্থাপন করা প্রয়োজন '** 
তৃতীয় পঞ্চবাধ্িকী পরিকল্পনায় এই বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে আশা করা 
যায়। যাহা হউক, বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতেই কৃষিজ উৎপাদনের 
গতিশীল কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে । 

প্রথম পর্যায় (8756 28486) £ পরিকল্পনাকারিগণ এবিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছেন 
খে, ভারতীয় কৃষকের জীবন এক পূর্ণাংগ জীবন। ইহাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া 
দেখার দরুন এপর্যন্ত কৃষিগত উন্নয়ন বা থাগ্ভ-সমস্ত/র সমাধান 
গতিশীল কার্যক্রমের... কোনটাই সম্ভব হয় নাই। রক্ষণশীল দমাজ-ব্যবস্থার অধীনে, গ্রাম্য 
প্ধালোচন| | মহাজন: ও ভূষ্থামিবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীনে অশিক্ষিত, দরিদ্র কৃষকদের 


ছারা বর্ধরান জনসংখ্যার জন্ত খান্য সরবরাহের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা 


* ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ । 


** Second Five Year 72197)--২৫৯ পৃষ্ঠা । 


২১৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


নিরর্থক না হইয়া পারে না। স্তরাং ব্যাধিপ্রস্ত কৃষিকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করিয়া 
তুলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; এবং এই উদ্দেশ্যে কৃষকের জীবনের পূর্ণ রূপান্তর 
ঘটাইতে হইবে । প্রধানত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Develop- 

ment Projects) এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (National 
সা রন Extension Service) দ্বারা এই উদ্দেগ্ত সাধন করিবার 
আন্দোলনের প্রসার প্রচেষ্ট! করা হইলেও জলসেচব্যবস্থা, কৃষিকার্ষের সম্প্রসারণ, পতিত 
প্রভৃতি অন্যান্য মাধ্যম জমির পুনরুদ্ধার, কৃষিকার্ধে উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও গবেষণার 

ফলের প্রয়োগ, প্রভৃতি পুরাতন পন্থাও অবলম্বিত হইবে । গো. 
মহিষ, হাস মুরগী ইত্যাদি পালন এবং গ্রাম্য শিল্পের প্রনারের মাধ্যমে কৃষির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য 
ও ব্যাপকতা আনয়ন করিতে হইবে । ইহা ছাড়াও সমবায় আন্দোলনকে নূতন ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, নৃতন ভূমিনীতি নির্ধারণ করিতে হইবে এবং কৃষি-শরমিকের 
জীবনকে নৃতন পথে পরিচালিত করিতে হইবে | 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বা প্রথম পর্যায়ে উপরি-উক্ত কার্যক্রমকে কিন্তু প্রাথমিক- 
ভাবে খাগ্-সংকটের সমাধানের লক্ষ্যাভিমুখীই করা হয়। অনুমান করা হইয়াছিল যে, এ 
পরিকল্পনাধীন সময়ে খান্যশস্তের উৎপাদন ৭৬ লক্ষ টন বুদ্ধি পাইবে । 

এ পরিকল্পনায় কৃষি, সমাজোন্নয়ন ও জলসেচ খাতে মোট বরাদ্দ কর! হয় ৬৪২ কোটি 
পরিকল্পনায় কৃষির টাকা বা মোট পরিকল্পনার শতকরা ২৭২ ভাগ ৷**% ইহার দ্বারা 
উন্নয়নের কার্যক্রমকে কৃষির উন্নয়নের কার্যক্রমকেই শীর্ষস্থান দান করা হইয়াছিল ) 
শী্হান দান পরিকল্পনা কমিশনের মতে তৎকালীন ঘাটতিও মুদ্রান্ষীতির 
পরিস্থিতিতে এরূপ করা সম্পূর্ণ ই যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল 1 

ফলাফল £ অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান বা খাছ্ছে স্বয়ংসম্পূ্ণতার প্রচেষ্টা প্রথম 
পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হইবার বৎসরেই-_অর্থাৎ ১৯৫২-৫৩ সালে ভারত প্রাকৃতিক বিপর্যয় 
২:7৮ হইতে অপেক্ষাকৃত মুক্ত থাকায় শস্তোৎপাদন স্বাভাবিকই হয় এবং 
আশাতীত শস্তোৎ পার বৎসর ১৯৫৩-৫৪ সালে উৎপাদন আশাতীতভাবে বুদ্ধি পায়। 
গাদন বৃদ্ধি থাগ্যশস্তের উৎপাদনের এরূপ বৃদ্ধি ঘটে যে, ইহা প্রথম পঞ্চবাধিকী 

পরিকল্পনার নির্দিষ্ট অংককে ৭১ লক্ষ টনের মত ছাড়াইয়! যায়) 
ব্যাখ্য| করিয়া বলিতে পারা যায়, প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল ১৯ ৫৫-৫৬ 
সালের মধ্যে ৭৬ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করা; কিন্তু 
মিরা উৎপাদনের  ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যেই ১:৪৭ কোটি টন অধিক বা! নিদিষ্ট অংকের 
৭১ লক্ষ টন বেশী খাদ্যশস্ত উৎপন্ন হয়। মোট খাগ্যশস্তের উৎপাদন 
হইয়াছিল ৬:৭৮ কোটি টনের মত। ১৯৫৩-৫৪ সাল খাদ্যশন্ত উৎপাদনে আবার সবোৌচ্চ 


* সমাজোনয়ন পরিকল্পনা! ও জাতীয় সম্প্রদারণ দেব! সব্বন্ধে আলোচনার জন্য রাষ্ট্র ও কৃষির পুনৰ্গঠন 
(State and Agricultural Re-construction) সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ । 
** Second Five Year Plan-—e১-৫২ পৃষ্ঠা । 


ke a ae NA ২৫ পৃষ্টা। 


ভারতে খাগ্ঘ-সমস্তা! ২১৯ 


দৃষ্টান্ত বা রেকর্ডের স্থাষ্ট করিয়াছে-_এত অধিক খাদ্যশস্ত ভারতীয় ইউনিয়নে আর কখনও 
উৎপন্ন হয় নাই। 


খান্যশস্তের মধ্যে উৎপাদনবৃদ্ধিতে চাউল আর সকলকে ছাড়াইয়া যায়। ১৯৫৩-৫৪ 
সালে ২'২৫ কোটি টনের মত ধান্য উৎপন্ন হয় ; ১৯৫৩-৫৪ সালে এই অংক গিয়! দাড়ায় 
প্রায় ২:৭৮ কোটি টনে। ধান্তের এই অভাবনীয় উৎপাদনবৃদ্ধির কারণ 
প্রধানত দুইটি £ঃ ধান্য উৎপাদনে অধিকতর কৃষি-জমি নিয়োগ, 
এবং জাপানী পদ্ধতিতে ধান্তের চাষ। অবশ্য প্রাক্কৃতিক বিপর্যয় 
হইতে মুক্তির কথাও এই প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

খাগ্শস্তের উৎপাদন এইরূপভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাহির হইতে খাদ্য আমদানির 
প্রয়োজনীয়তা! ক্রমশ কমিয়| যায় ॥ ১৯৫৪ সালে মাত্র ৫ লক্ষ টনের কিছু উপর খাচ্যশস্ত 

আমদানি করা হয়; এবং ইহ! করা হয় সঞ্চয় বা রিজার্ভ করিবার 
রা ডি জন্য-__ঘাটতি মিটাইবার জন্য নহে। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে' 

সরু বং 

আমদানি করা হইয়াছিল প্রায় ২০ লক্ষ টন। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল 
মাসে ১৬ লক্ষ টনের মত চাউল উদ্ধত্ত বলিয়া ঘোষিত হয়। ইহার মধ্যে অন্তত ২'৫ 
লক্ষ টনের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বেই করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে কারণ ইহা! ছিল ২-৩ 
বৎসরের :পুরাতন চাউল এবং ইহা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। ইহার পূর্বেই অবশ্য 
সরু চাউলের রপ্তানি স্থুরু হইয়া গিয়াছিল। 

১৯৫২-৫৩ সাল হইতেই খাদ্য পরিস্থিতিতে উন্নতি পরিলক্ষিত হওয়ায় মাদ্রাজ 
সরকারের পদাংক অনুসরণ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ক্রমিক 
ক্রমিক বিনিয়ন্রণের বিনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করে এবং ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে' 
নীতি গ্রহণ খাগ্যশস্ত সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণের কবল হইতে মুক্ত হয়। ফলে খান্য- 
সমস্তার পরিমাণ ও বণ্টনগত দিকের একপ্রকার সমাধান ঘটে । 

প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদন পুনরায় কমিয়! গিয়া! 
৬৫০ কোটি টনে দাড়ায়। তাহা হইলেও ইহা ছিল পরিকল্পনার নির্দিষ্ট উৎপাদন লক্ষ্য 
হইতে ৩৪ লক্ষ টন অধিক। স্থতরাং পরিমাণগত দিক দিয়! এ পরিকল্পনাধীন সময়ে 
খাগ্-সমস্তা আর মাথা উচু করিতে পারে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্থরূতেই 
সমস্তা আবার মাথা উচু করিয়াছে বণ্টনগত ও মূল্যের দিক দিয়া । এ-দম্বন্বে আলোচনা 
একটু পরেই করা হইতেছে। 

দ্বিতীয় পর্যায় (36০০7 771996) 8 কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রমের 
দ্বিতীয় “পর্যায় হইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায় বা দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
দ্বিতীয় পর্যায় বলিতে পরিকল্পনার পর্যায়। অর্থব্যবস্থার এই পর্যায়ে মূল শিশ্পগুলির 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা বুঝার (02910 77101505155) উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও, 
কৃষিকে মোটেই উপেক্ষা করা হয় নাই; বরং প্রথম পরিকল্পনার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত 


ধান্ের সর্বাধিক 
উৎপাদন 


২২০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


হিসাবে রুষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রমের দ্বিতীয় দফাকে কার্যকর করিবার. 4 
পর্যাপ্ত ব্যবস্থাই করা হইয়াছে । » 

খাগ্যশস্যের দিক দিয়! এই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথমে ১ কোটি টন উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্য 
নির্দিষ্ট করা হয়। ইহা কর! হইয়াছিল নিয়লিখিত পীচটি বিষয়ের কথা চিন্তা করিয়! ঃ 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১) মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি, (২) নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, (৩) 
উৎপাদনবৃদ্ধির . ' মাথাপিছু খাদ্য ব্যবহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, (৪) দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
প্রয়োজনীয়তা ব্যয়ের জন্য সন্তাব্য মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা, এবং 
(৫) খাদ্য ব্যবহারের উপর জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও বণ্টনগত পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়।। 

বর্তমান মাথাপিছু খান্ ব্যবহার-_অর্থাৎ ১৭২ আউন্দের হিসাব ধরিলে দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার শেষে মোট ৭ কোটি ৫ লক্ষ টন খাছ্াশস্যের প্রয়োজন থাকে । কিন্তু পরি- 
কল্পনা কমিশন হিসাব করিয়াছে যে ইতিমধ্যে খাগ্যবাবহার বাড়িয়া ১৭'২ আউন্স হইতে 
১৮'৩ আউন্সে দাড়াইবে | স্থতরাং মোট খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন হইবে ৭৫০ কোটি 
টন-__-১৯৫৫-৫৬ সালের উৎপাদন হইতে ১ কোটি টন অধিক । 

পরে প্রধানত মূল্যবৃদ্ধির ফলে এই উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যকে অ-পর্যাপ্ত বলিয়া মনে কর! 
হয়। এবং উহাকে বাড়াইয়া ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টন ধার্য করা হয়। ১৯৫৭ সালের 
খাগ্যশন্ত অনুসন্ধান কমিটি অবশ্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ৫ 
বৎসরের মধ্যে খাগ্যশস্ত উৎপাদনবৃদ্ধির এই লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হইবে না। কমিটি 
অনুমান করে যে ১ কোটি ৩ লক্ষ টনের মত অধিক খাগ্শস্ত উৎপাদন করা হয়ত’ সম্ভব 
হইবে |» ণঁ 

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পুনাতে খাদ্যের গুণগত উন্নয়নের কথাও বলা হইয়াছে । এই 
উদ্দেশ্যে কবির উৎপাদনের কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়া নানাপ্রকার ফলমূল 
উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেওয়। হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় এ-কার্য করা হয় নাই। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার দুই বৎসরের মধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সালে উৎপাদন পূর্বের বৎসরের 
তুলনায় শতকরা ৫ ভাগের মত বুদ্ধি পায় 1%* কিন্ত ১৯৫৭-৫৮ সালে খাদ্যশস্যের 
উৎপাদন পূর্বের বৎসরের তুলনায় শতকরা ৯৮ ভাগ কমিয়া যায়। ১৯৫৬-৫৭ সালে 
খাগ্ধশসোর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টন, ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা হয় 
‘৬ কোটি ২ লক্ষ টন। ১৯৫৮-৫৯ সালে আবার উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া হিসাব 

| করা হইয়াছে। ওঁ সালে খাগ্যশস্যের উৎপাদন ৭ কোটি ৩* লক্ষ টনের মত হইয়াছে 

বলিয়া অনুমান করা হয়।1 


যাহা হউক, দ্বিতীয় পরিকল্পনানীন সময়ে কধিজ উৎপাদনবৃদ্ধির গতি কাম্য বিবেচিত 
হয় নাই। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের (National Development Council) স্থায়ী 


HE 
* Report of the Foodgraina Enquiry Committee, 1957 — ৬» পৃষ্ঠা । 
** Appraisal and Prospects of tho Second Five Year 2190-৩৯-৪৬ পৃষ্ঠা। 
Tt Report on Currency and Finance, 1958-39. 


র্‌ ভারতে খাদ্ধ-সমস্তা ২২১ 
কমিটি কুষিজ উৎপাদনের অবস্থা বিচার-বিবেচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে 
উৎপাদনবৃদ্ধি যতটা! হওয়| উচিত ছিল ততটা হয় নাই। এরূপ হইবার একাধিক কারণ 
রহিয়াছে। সেচসমন্বিত এলাকায় উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টায় শিথিলতা, ক্ষুদ্র ও মধ্যাকারের 
পরিকল্পনাসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহারের অভাব, জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ও সমাজোন্নয়ন, 
পরিকল্পনাধীন অঞ্চলে ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ না করা, উপযুক্ত সংখ্যক 
বীজ খামারের (9০৫৭ 2:19) অভাব প্রভৃতির জন্তই কষি-উৎপাদন যথেষ্ট মাত্রায় বাড়ান 
সম্ভব হয় নাই। অথচ দেশের পক্ষে বৎসরের পর বৎসর বিদেশ হইতে খাগ্ভশস্ত আমদানি; 
করিয়। চল! সমীচীন নয়। স্থতরাং উপরি-উক্ত ক্রটিসমূহ দূর করিয়া কষি-উৎপাদনকে 
বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় 
কধি-উৎপাদনকে সবাধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। খাগ্চশস্ত অনুসন্ধান কমিটি এবং 
মাকিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলও অনুরূপ উক্তি করিয়াছে।* 


খাগ্ত-সমস্থা। ও অর্থনৈতিক পরিহল্মনা ( Food Problem and 
Economic Planning ) 8. অর্থ নৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় খাগ্শস্তর যোগান- 
বৃদ্ধির গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। উন্নয়নমূলক কাধাদিতে যে সকল লোকদের 
নিয়োগ করা হইবে তাহাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ভোগাত্রব্য বিশেষত খাদ্য সরবরাহ 
করিবার: ব্যবস্থা করিতে হইবে । তাহা না হইলে পরিকল্পনার কাধাদি ব্যাহত 
হইতে বাধ্য। বিশেষত আমাদের দেশে ছদ্মবেকারীর সংখ্যা অনেক। ইহাদের 
জমি হইতে সরাইয়া আনিয়া অন্যান ক্ষেত্রে উন্নয়নকার্ষে নিয়োগ করিতে হইলে 
খাগযোগানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । ভারতের ন্যায় অর্ধো্ত দেশে বেশীর ভাগ 
লোক অধভুক্ত, স্থতরাং উন্নয়নমূলক কার্ধাদিতে নিয়োগের ফলে যখন সাধারণ 
লোকের হাতে টাকাপয়সা যাইবে তখন খাদ্ধদ্রব্যের চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে । 
এই চাহিদ। পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা ন! করিতে পারিলে ব্যাপক আকারে মুদ্রান্মীতি : 
দেখা দিবে ও দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় বিশৃংখলা টানিয়া 
আনিবে । আবার ভারতের মত দেশে জনসংখ্যাবুদ্ধির হারও 
অধিক এবং উন্নয়নমূলক কার্ধ প্রসারের সংগে সংগে এই বৃদ্ধির 
হার আরও অধিক হইবে। স্থতরাং বর্ধিত জনসংখ্যার জন্যও খাগ্যোগানের ব্যবস্থা কর| 
গ্রয়োজন।1 ইহা ছাড়া ভারতের ন্যায় দেশে মূলধনের সংগতি খুব সামান্য । দ্রুত 
শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইলে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধন-দব্য 
আমদানি কর! প্রয়োজন । কিন্তু দেশে যদি খান্তাভাব থাকে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্ত 
আমদানি করা ছাড়া উপায় থাকে না। স্থতরাং বৈদেশিক মুদ্রা খাগ্যশস্ত ক্রয় করিতে 
ব্যয় হঈনা যায় ; মূলধন-দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি কর! সম্ভব হয় না। পুবোক্ত 

* Report of the Foodgrains Enquiry Committee-— ১*৫-১১৮ পৃষ্ঠা এবং India’s 


food crisis and steps to meet it, 
T The Economics of Industrialisation — B. Datta. 


উন্নয়নমূলক পরি- 
কল্পনায় খাদোর গুরুত্ব 


২২২ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


মাফিন বিশেষজ্ঞ দলের মতে, ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করিবার জন্তই 
জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে খান্যোংপাদনবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়! প্রয়োজন । বস্তুত, 
ইহাই পরিকল্পনার সফলতার প্রাথমিক সর্ত। 

খান্ত-সমস্যার সাম্প্রতিক দিক ( Recent Aspect of Food 
Problem )£ খাগ্-সমস্তার সাম্প্রতিক দিক বলিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুচনায় 

খাগ্যশস্তের অকল্লিত মূল্যবৃদ্ধিকেই বুঝায়। পরিকল্পনা কমিশনের 
এপ দিক বলিতে উপদেষ্টা 8) ই. পি. দলা ৮. ডি ভাষায় বলা যায়, "দ্বিতীয় 
বুঝায় 
পরিকল্পনা প্রবর্তনের ৬ মাসের মধ্যেই অস্বাভাবিক ঘুল্যবৃদ্ধি 
পরিকল্পনার অনিশ্চয়তার অন্যতম হুচক।' ১৯৫৫ সালের জুন মাস হইতে যে মুণবুদ্ধির 
প্রবণত| দেখা যায় তাহা ৯৯৫৬-৫৭ সালে অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে । ১৪৫৭-৫৮ 
সালে থাগ্যপ্রব্যের মূল্য কতকটা স্থির থাকিলেও ১৯৫৮-৫৯ সালে উহা ১৯৫৫-৫৬ সালের 
তুলনায় শতকর! ১১২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৪৫৮ সালের মে মাম হইতে মূল্যবৃদ্ধির 
প্রবণতা বিত হারে দেখা দিয়াছে বল! যায়। হ্‌ 
খাদ্ধশস্তের এই সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি মাধারণ মূল্যবৃদ্ধিই একটা 
সুলাৃদ্ধির কায দিক। তবে পৃথকভাবে ইহার কারণসমূহকে এইভাবে বর্ণনা করা 
যাইতে পারে ঃ * 

৯। ১৯৫৩-৫৪ সালের তুলনায় ১৯৫৪ ৫৫ ও ১৪৫৫-৫৬ সালে খথাদ্যশস্তের 
উৎপাদন কমিয়া যায়। ১৪৫৬-৫৭ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও ১৪৫৭-৫০ খালে 
আবার ৫* লক্ষ টনের মত হ্রাস পায়।* 

২) পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য লোকের আথিক আয়ের বেশ কিছুট। 
বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ; ফলে খাগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে । ইহা ব্যতীত আয়বৃদ্ধির ফলে 
লোকের খাগ্যগ্রহণের অভ্যাম কতকটা পরিবতিত হইয়াছে। যাহার! পূবে জোয়ার 
বাজরা! মিষ্টি আলু প্রস্তৃতি খাইত তাহার! এখন চাউল ও গমের দিকে ঝু কিয়াছে। 

৩। ১৯৫৪ সালে থান্ বিনিয়ন্ত্রণ করার পর হইতে লোকের মাথাপিছু থাত্যগ্রহণের 
পরিমাণও বাড়ি! ১৪ আউন্স হইতে ১৭'২ আউন্দে আসিয়া দাড়াইয়াছে। 

৪ ব্যবসায়ী মহলের একাংশে ধারণা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল এবং নিযুক্ত শ্রমিকের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব 
হইবে না এবং মূল্যবৃদ্ধি হইতেই থাকিবে । ফলে ইহারা মাল মজুত করিবার দিকে 
ঝুঁকিয়াছে; অবস্থাপন্ন কৃষকরাও খাগ্যশন্ত মজুত করিতে সুরু করিয়াছে। 

৫ | পরিবহনের অবব্যবস্থার জন্য অনেক স্থলে আঞ্চলিক বণ্টনেও বিশেষ অস্থবিধা 
দেখা দিয়াছে। থু 

৬। সরকারের ঘাটতি ব্যয় ও ব্যাংক কর্তৃক খণদানের পরিমাণের বৃদ্ধিও মূল্যবৃদ্ধির 
অন্যতম কারণ। 


* Report on Currency and Finance, 1958-59 


ভারতে খাগ্-সমস্ত। ২২৩ 


খান্যশস্তের পুনরায় মূল্যবৃদ্ধির সুচনাতেই সরকার ইহার বিরুদ্ধে গ্রতিবিধান 

অবলদ্ধিতপ্রতিবিধান. অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। প্রথমত, খাগ্যশত্তের যে রষ্যানিকার্য 
১৯৫৪ সালে আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হয়। 

দ্বিতীয়ত, খাদ্য পুনরায় আমদানি করা সুরু হয়। ১৯৫৫ সাল হইতে ১৯৫৮ 
সাল-__এই ৪ বৎসরের মধ্যে ৮৯ লক্ষ টনের মত থাগ্শস্ত আমদানি করা হয়। 

তৃতীয়ত, বণ্টনগত ক্রি দুরিকরণের ব্যবস্থাও যথাসপ্তব অবলম্বন করা হয় । এই 
উদ্দেশ্যে সরকার কৃষকদের নিকট হইতে খাগ্যশস্ত সংগ্রহ (procurement) এবং বাজার 
হইতে খাদ্যশস্তের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এইভাবে সংগৃহীত খাগ্ঘশন্তের 
খাধ/মূল্যের দোকানের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। খাগ্ঘশসা সংগ্রহকাধ 
হভাবে সপ্পাদন করিবার জন্য এবং মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
প্রায় প্রত্যেক রাজোই ধান্য ও চাউলের উচ্চতম দাম বাঁধিয়া দিয়াছে। 

চতুখত, আঞ্চালক ঘাটতি দূরিকরণের জন্য সম্প্রতি খাগ্য-জোনের (7০০৫ Zone) 
সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমবংগ ও উড়িয়াকে মিলাইয়া একটি 
খাগ্ঘ'জোনের স্থষ্ি কর হইয়াছে। ইহার ফলে উদ্ত্ত অঞ্চল উড়িয়া হইতে ঘাটতি অঞ্চল 
পশ্চিমবংগে খাগ্যশস্ত সহজে আসিতে পারিবে । অপরদিকে কয়েক ক্ষেত্রে আবার 
ঘাটতি প্রতিরোধ করিবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ধান্য ও গমের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা 
হইয়াছে। 

“ধামত, থা্যদ্রব্যের অপচয়মূলক ভোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও অবলঙ্গন কর! হইয়াছে। 
যেমন, ১৯৫৮ প|লের পশ্চিমধংগে অতিথি নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ (West Bengal Guests 
Control Order, 1958) অঙ্তুসারে বিবাহ বা শ্রাদ্ধে ১০০ জনের অধিক লোককে 
চাউল ও গম জাত থাগ্য পরিবেশন করা যায় না। অন্তান্ত উৎসবের বেলায় নিমঞ্জিতের 
সংখ্যা ৫০ জনের বেশী হইতে পারে না। 

যষ্ঠত, রাজস্ব ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত সরকারী নীতিকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে 
পরিচালিত করা হইতেছে। ব্যাংকিং কোম্পানী আইনে (Banking Companies 
4০0 রিজাভ ব্যাংককে নিবাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ খণ নিয়ন্ত্রণ (selective and direct 
credit control) করিবার ক্ষমত| দেওয়া হইয়াছে । এই শ্ষমত! রিজার্ভ ব্যাংক 
খাগ্শস্তের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধকল্পে নিয়মিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। 

সপ্তমত, যাহাতে মূল্য নিয়ন্ত্রিত এবং মালমজুত বন্ধ হয় তাহার জন্য উপযুক্ত আইন 
প্রয়োগ করা হইতেছে। বিভিন্ন রাজ্যে অত্যাবন্ঠ ীয় দ্রব্যসামগ্রী আইন (Essential 
Commodities Act) প্রযুক্ত হইয়াছে। এই আইনে নির্দিষ্ট মূল্যে সরকার মজুত 
খাগ্যশস্ত ক্রয় করিতে পারে । কেন্দ্রীয় সরকার ধান্য ও চাউল, ডাইল এবং কয়েকটি 
নিরুষ্ট খাগ্যশস্তের ক্ষেত্রে আগাম ও চুক্তির কারবার (forward and specific 
delivery contract) বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। আমদানিকৃত 


২২৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


খান্যশস্ত যাহাতে অধিক মূল্যে বিক্রয় না হয় তাহার জন্য সরকার আর একটি নির্দেশ 
জারি করিয়াছে । এই নির্দেশ অনুসারে মাত্র অনুমোদিত ব্যবসায়ীরাই আমদানিকৃত 
খাগ্ভশস্ত বিক্রয় করিতে পারে । 

অষ্টমত, দীৰ্ঘকালীন নীতি হিসাবে সরকার ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে খাছ্যশস্যে 
রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (919০ /[:801172) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে 
একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে উহা ঘোষণা করে। 
পরিকল্পনাটির মুখা উদ্দেশ্য দুইটি £ (ক) যাহাতে উৎপাদক ও ভোক্তা! উভয়ের দিক দিয়াই 
ন্যায্য বিবেচিত হয় এরূপভাবে খাগ্যশস্তের দাম নির্ধারণ করা ও বজায় রাখা, এবং (থ) 
যাহাতে ভোক্তা-প্রদত্ত মূল্যের সর্বাধিক অংশ উৎপাদকের হস্তগত হয় তাহা দেখা_-অর্থাৎ 
মধ্যবর্তী ব্যবসারিগণের মুনাফার বিলোপসাধন করা। প্রাথমিক পর্যায়ে খাদ্যশস্তে রাষ্ট্রীয় 
বাণিজ্য চাউল এবং গম লইয়াই স্থুরু কর! হইবে এবং এই বাণিজ্যে সরকার মুনাফা করিবে 
না, ক্ষতিও স্বীকার করিবে না। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম উড়িষ্যাই ধান্য ও চাউল 
লইয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য স্থুর করে৷ বর্তমানে অন্তান্য কয়েকটি রাজ্যও এবিষয়ে উড়িয্যার 
অন্ুবর্তী হইতে চলিয়াছে 1* 

পরিশেষে, খাগ্যশ্ত উৎপাদনবুদ্ধির দিকে সরকার অধিক নজর দিতেছে । উন্নয়নমূলক 
পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ছোট ও মধ্যাকারের সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, জমির পুনরুদ্ধার, উন্নত- 
ধরনের সার ও বীজ সরবরাহ, বীজ-খামারের (5€€d 19) প্রসার ও জাপানী 
পদ্ধতিতে ধান চাষ প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে। জাতীয় সম্প্রসারণ ও 
সমাজোন্রয়ন পরিকল্পনাকে রুষি-উৎপাদনাভিমুখী করিয়া তোলা হইতেছে ।** দ্বিতীয় 
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাগ্ঠশস্ত উৎপাদনের পরিবতিত লক্ষ্য ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টনে 
নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে। 


খান্শস্ত্য অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ ( Recommendations of 
the 50900819105 Enquiry Committee ) $. দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্থচনা 
হইতেই খাত্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে । এই মূল্যবৃদ্ধির কারণান্ছুসন্ধান 
ও ইহার প্রতিবিধান নির্দেশ করিবার জন্ ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে খাদ্যশস্য অনুসন্ধান 
কমিটি নিযুক্ত হয়। শ্রীযুক্ত অশোক মেটা এই কমিটির সভাপতি ছিলেন বলিয়া ইহা 
অশোক মেট! কমিটি নামেও পরিচিত । কমিটির রিপোর্ট ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে 
প্রকাশিত হয়। 
রিপোর্টে কমিটি প্রথম পরিকল্পনার সুচনা হইতে খাদ্য পরিস্থিতি (food situation) 
এবং সরকারী খাগ্ঘনীতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছে। রিপোর্টে বলী হইয়াছে যে 
প্রথম পরিকল্পনার সুচনায় ( ১৯৫০-৫১ ) ভারত খাগ্-সমস্যায় প্রপীড়িত ছিল এবং তখন: 


* Report on Currency and Finance, 1958-59, 
* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan—s ১-8৬ পৃষ্ঠা। 


1 


৮ 


bY 


* ভারতে খাগ্চি-সমস্তা ২২৫ 


খা্তদ্রব্যের মূল্য ছিল অত্যধিক । পরবর্তী দুই রৎসরে সরকারী মজুত খাদ্য বাজারে 
ছাড়িয়৷ দেওয়া, অধিক উৎপাদন এবং টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ 
প্রভৃতির জন্য খাগ্যশস্তের মূল্য ধীরে ধীরে কমিয়া আসিয়া একরূপ 
স্থিতিশীল হয়। তারপর ১৯৫৩-৫৪ সালে অভূতপূর্ব শস্তোৎপাদন 
খাদ্যশস্তের ক্ষেত্রে মন্দাবাজারের (৭ep£e55i01) সুচনা করে। মন্দাবাজারের 
প্রতিরোধকল্পে সরকার চাউল রপ্তানি প্রভৃতি কতকগুলি প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে বাধ্য 
হয়। ইহার ফলে সাধারণের এই ধারণাই হয় যে খাগ্ঘশস্তের মূল্য আর হ্রাস পাইবে ন|। 
তারপর কিন্তু ১৯৫৬ সালের শেষ দিক হইতে একটি সংবাদ প্রচারের ফলে খাদ্যশস্তের 
মূল্য আবার উধ্বমুখী হইতে থাকে। সংবাদটি হইল জোয়ার, বাজরা (millets) 
প্রভৃতির উৎ্পাদ্নহ্বাস। সরকার এই সকল শশ্ত মজুত করে নাই এবং মজুত গমের 
পরিমাণ বিশেষ অল্প-_-লোকের এই ধারণ! থাকায় খাগ্যশস্তের মূল্য আরও বাড়িয়া যায়; 
এবং এই উ্বমুখী গতি সারা ১৯৫৬ সাল ধরিয়াই অব্যাহত থাকে। ১৪৫৬-৫৭ সালে: 
... শস্তের উৎপাদন আবার বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও এই গতি রুদ্ধ হয় নাই। 
চাহিদার শক্তি বৃদ্ধিহ কমিটির মতে, ইহ! চাহিদার শক্তিই (strength of the demand 
বর্তমান সংকটের কারণ 06013) নির্দেশ করে। ইহার পর কমিটি উক্তি করিয়াছে যে 
খান্তশস্তের মূল্যের অনিশ্চয়তা রলুষকের আয়, জীবনযাত্রার ব্যয়, উৎপাদন-ব্যয়, নিয়োগ 
প্রভৃতি সকল বিষয়েই অনিশ্চয়তার স্থ্টি করে বলিয়া ইহাকে অন্যতম গুরুতর অর্থ নৈতিক 
সমস্তা হিসাবে গণ্য করিতে হইবে । 
বণ্টন-ব্যবস্থা ও উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি সরকারী খাদ্যনীতির অনির্দিষ্ঠতার 
প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ১৯৫১:৫৭ সালের মধ্যে খাদ্য বণ্টন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হইতে 
রি সম্পূর্ণ ধিনিয়ন্ত্রণে যাইয়| আবার আংশিক নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়া আসে। 
সরকারী নীতির ক্রি উৎপাদন কার্যক্রমের সম্পর্কে “অধিক খাগ্য ফলাও অভিযান’ হইতে 
সুর করিয়া খাদ্য উৎপাদনের পূর্ণাংগ পরিকল্পনার ইতিহাস আলোচনা করিয়া কমিটি বলে 
যে ভারতের প্যায় অর্ধভুক্ত জনগণের দেশে আপেক্ষিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার আদর্শ 'চলমান 
লক্ষ (॥০৮i॥৪ (21৫৩) হইতে বাধ্য__কারণ জনসাধারণের আয় সামান্য বাঁড়িলেই 
ভোগের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায়। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ৭৬ লক্ষ টন অধিক 
খাদ্যশস্ত উৎপন্ন হয় সত্য; কিন্ত এ পরিকল্পনায় প্রথমে খান্ত 
41551 উৎপাদনের উপর দৃষ্টি দিয়া পরে সমাজোক্সয়নের উপর অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রসমূহেও ১৯৫৪ সালের পর ( বিনিয়ন্ত্রণের 
পর) রুষিজ উৎপাদনের পরিবর্তে অনন্ত বিষয়ের উপর অধিক লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল । 
ফলে প্রথম পরিকল্পনায় যত অধিক খাছ্চশস্ত উৎপন্ন হইতে পারিত ততটা সম্ভব হয় নাই। 
ইহার ফলেই খাগ্ঠ পরিস্থিতি এতটা সংকটজনক হইয়া উঠিয়াছে। 
তৰু কমিটির অনুসরণে, বলা যায় এই খাদ্যশস্তের মূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মূল্য বৃদ্ধিরই 
একটা দিক। এই সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে প্রধানত ঘাটতি বাজেট পদ্ধতিতে বিনিয়োগ 


১ম-১৫ 


খাদা-পরিস্থিতির 
পযালোচনা! 


২২৬ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা * 


বৃদ্ধির দরুন। সাধারণের আয় নিয়মিত বাঁড়ার ফলে খা্াগ্রহণের পরিমাণ ও খা্য- 
স্বভাব (০০0 ॥৭it5) উভয়ই পরিবতিত হইয়াছে। অর্ধভুক্ত জনগণ 
যান অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিতেছে, এবং যাহার পূর্বে জোয়ার 
বাজরা প্রভৃতি খাইত তাহার! চাউল ও আটার দিকে ঝুঁকিয়াছে। 
ইহার উপর মজুত রাখিবার ইচ্ছাও (propensity ০? 9:০০] বাড়িয়া! গিয়াছে। 
শুধু যে ব্যবসায়ীর! মজুত করিতেছে তাহা৷ নহে, সাধারণ কষকও মজুতের দিকে অধিক 
দৃষ্টি দিয়াছে। ফলে অ-রুষিজীবী জনসাধারণের পক্ষে থাগ্ছপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কমিয়! 
গিয়াছে। 
কমিটির পরবর্তী বক্তব্য হইল যে, দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে খাদ্যি-সমস্তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
, কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন__কারণ যে-যে বিষয়ের উপর এই 
} Se Sh ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভর করে- যথা, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, পরিকল্পনার ব্যয়, 
ভোগের ইচ্ছা, মজুত র।ধিবার ইচ্ছা ইত্য।দি__তাহারা অতিমাত্রায় 
পরিবর্তনশীল । তবে কমিটি ধরিয়া লইয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে জনসংখ্যা বুদ্ধির 
দরুন খাদ্যের চাহিদা শতকরা ১০ ভাগের মত বুদ্ধি পাইবে । ইহার উপর আয়বৃদ্ধির 
জন্য শতকরা ৪-৫ ভাগ চাহিদা বুদ্ধি পাইলে মোট বধিত চাহিদার পরিমাণ শতকর! 
১৪-১৫ ভাগ । এই হিসাব ধরিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৭ কোটি ৯* লক্ষ টনের মত 
খাদ্যশস্তের প্রয়োজন হইবে বলিয়! অনুমান করা হইয়াছে । 
কিন্তু এ সময়ের মধ্যে উৎপাদন ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টনের মৃত হইবে বলিয়া ধর! 
হইয়াছে। স্থতরাং ১৫ লক্ষ টন ঘাটতির সম্ভাবনা রহিয়ছে। এই ঘাটতি আমদানির 
মাধ্যমে পুরণ করা সম্ভব হইবে । 


অতএব পরিমাণগত দিক দিয়া খাগ্-সমন্তা আশংকাজনক নহে) কিন্তু মূল্যের দিক 4! 


দিয়! নিশ্চয়ই আশংকাজনক । থাগ্যশস্তের মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়ন না করিলে সমগ্র দ্বিতীয় 
পরিবল্পনাই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। স্থায়িত্ব আনয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে কমিটি পূর্ণ 
নিয়ন্ত্রণ এবং অবাধ বাণিজ্যের মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছে। 
অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন) কিন্ত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিষিদ্ধকরণ না 
হইয়| নিয়মিতকরণ হইবে (Controls should be of regula- 
tory rather than of restrictive type) | 


মুলানিয়ন্ত্রণের 
প্রয়োজনীয়তা 


এই নিয়মিতকরণ ধরনের নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলা বাজারে নিয়মিত খাগ্যশস্ত ক্রয়-বিক্রয়, 
পাইকারী ব্যবসাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে 
খুচরা ক্রয়-বিক্রয়, উপযুক্ত পরিমাণ চাউল ও গম মজুত রাখা, প্রধান 
প্রধান খান্তশস্ত ছাড়া অন্যান্ট খাগ্যশস্ত গ্রহণের জন্ত প্রচারকার্ষ 
চালাইয়া যাওয়া প্রভৃতি সাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই চলিবে । 
গ্রয়োজনবোধে অবশ্ত বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । 


নিয়ন্ত্রণের পন্ধতি 
ও পথ! 


“ ভারতে খাগ্ঠ-সমস্তা ২২৭ 


খাছাশস্তের মূল্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে যাহাতে ভোক্তা (consumers) 
এবং উৎপাদক কাহারও অক্থৃবিধা বা স্বার্থহানি না হয়। উপরন্ধ সাধারণ মূল্য নিয়ন্ত্রিত 
না করিয়া খাগ্মূল্য দমিত রাখা যাইবে না। এই দুই কারণে প্রয়োজন হইল এমন একটি 
সংগঠনের যাহা বিভিন্ন সময়ে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। 
কমিটির মতে, এইরূপ সংগঠন দুই অংশে বিভক্ত হইবে--(১) একটি মূল্য স্থিতিকরণ 
বোর্ড (2 Price Stabilisation Board), এবং (২) একটি খাগ্থাশস্ত স্থিতিকরণ সংগঠন 
(a Foodgrains Stabilisation Organisation, I ইহার 
১: স্থাপন মধ্যে প্রথমটি সাধারণ মূলো স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য নীতি নির্ধারণ 
করিবে ; এবং দ্বিতীয়টি এইভাবে নির্ধারিত নীতির যে-অংশ খাদ্য- 
শস্তের মূল্যের সহিত সম্পকিত তাহাকে কার্যকর করিবে । এই দুইটি সংগঠনের 
গ্রত্যেকটির সহিত বেসরকারী সন্ত লইয়া একটি করিয়া উপদেষ্ট| পরিষদও সংযুক্ত থাকা 
বাঞ্ছনীয় । 
খান্যশন্ত স্থিতিকরণ সংগঠন হইবে খাদ্যশস্তের ব্যাপারে সর্প্রধান কার্যকরী সংস্থা। 
দেশের সর্বত্র ইহার শাখা-প্রশাখা ও গুদামঘর থাকিবে ; এবং একমাত্র ইহার নিকট 
হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসাযীরাই থাগ্ভশস্তের কারবার করিতে পারিবে। সংগঠনের 
প্রধান কার্ধ হইবে আশংকা দুরিকরণমূলক কারবার কর! (buffer stock operations) 
- অর্থাৎ মূল্যহবাসের সময় ক্রয় করা এবং মূল্যবৃদ্ধির সময় বিক্রয় করা। ইহা ছাড়াও 
সংগঠনকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্ত মজুত রাখিতে হইবে । সংগঠন খাদ্যশস্ত ক্রয় ও 
মজুত রাখার ব্যাপারে অন্তুবিধা ভোগ করিলে আবশ্তিকভাবে ক্লষকগণের নিকট হইতে 
. উচিত মূল্যে খাগ্াশস্ সংগ্রহ (procurement) করিতে হইবে । 
নিয়ঃণের ্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসাবে কমিটি বলিয়াছে যে খাদ্য বণ্টন প্রধানত শ্যায্য 
মুল্যের দোকানে (fair price 91079), সমবায় বিক্ৰয়-কেন্দ্ৰ প্রভৃতির মাধ্যমে করিতে 
হইবে ৷ বর্তমানে মাথাপিছু ১, আউন্স করিয়া গম সরবরাহ করা গেলেও বিশেষ 
ঘাটতির জন্য চাউল সরবরাহ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। চাউল দক্ষিণ 
ভারতে মাথাপিছু ৮ আউন্স করিয়' পূর্ব ভারতে ৬ আউন্স করিয়া 
সমকালীন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অঞ্চলে ৪ আউন্স করিয়া সরবরাহ কর! হইবে। ন্যায্য 
মূল্যের দোকান হইতে বিনা মুনাফায় বিক্রয় করিতে হইবে ; এবং বিশেষ কয়েক শ্রেণীর 
ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃত কম দামে (at sbsidised prices) খাদ্যশস্য সরবরাহ করিতে 
হইবে । উৎপাদন বিশেষ হ্রাস পাইলে বা আমদানির পরিমাণ কমিয়! গেলে বড় বড় 
শহরকে গণ্ডি দিয়া এমনভাবে ঘিরিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে এইসকল শহরের চাহিদা 
অন্যান্য অঞ্চলে দুভিক্গের স্থষ্টি না করে| 
উদ্ধত্ত অঞ্চল হইতে যাহাতে ঘাটতি অঞ্চলে খাগ্য সরবরাহ ন! হয় তাহার জন্য 
খ্ান্ঘ'জোনে'র স্থষ্টি করিতে হইবে । এইরূপ জোন হুট হইলে সরকারের পক্ষে শুধু ঘাটতি 


অঞ্চলকে সরবরাহ করিলেই চলিবে ; সমগ্র দেশকে সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে না। 


২২৮ ভারতীয় অর্থবি্যা| 


স্থানীয় সাহাযোরও ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন । কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সর্বদা স্থানীয় 
ঘাটতিকে (00081 06809) খু'জিযা বাহির করিয়া সৃত্বর প্রতিবিধান অবলম্বন করিবে 
কমিটি স্থপারিশ করিয়াছে যে গ্াম-পঞ্চায়েৎ সমবায় সমিতিসমৃহকে 
যেখানে প্রয়োজন সেখানে শশুগোলা স্থাপন করিবার জন্য অর্থপাহায্য 
করিতে হইবে । কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় স্থলেই খাগ্য-পরিচালনা! ( food administra- 
(০) স্থায়ী ভিত্তিতে করিতে হইবে । 
কমিটির মতে, কতকগুলি অঞ্চল_ যথা, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল প্রভৃতি অধিকাংশ 
সময়ই ঘাটতি-অঞ্চল থাকিবে কারণ এই সকল অঞ্চলে নিয়োগের 
অত্যল্নতার জন্য লোকের ক্রয়শক্তি কম। স্থৃতরাং ইহাদের ক্ষেত্রে 
প্রধানত ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের দ্বারা নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে । 
পরিশেষে আছে কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির কখা। ছোট খাট জলসেচ-ব্যবস্থা, অধিক 
বীজ ও সার সরবরাহ, ভূমি-সংস্কারকে ত্বরান্বিত কর! প্রভৃতির 
La মাধ্যমে কষিজ উৎপাদনবুদ্ধির দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। কিন্তু ইহাই 
পর্যাপ্ত নয়; সংগে সংগে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে ॥ 
তাহা না হইলে দীৰ্ঘকালীন ভিত্তিতে সকলই বিফল হইবে । 
কমিটি আঞ্চলিক ও দলগত স্বার্থের উবে” উঠিয়া সকলকে খা্য-সংকটের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে আহ্বান জানাইয়াছে। i 


মাক্কিল ক্ৰ্‌ষি বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্ট ( Report of the American 
Team of Agricultural Specialists ) £ ১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে ফোর্ড 
ফাউণ্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় একদল মাকিন কৃষি বিশেষজ্ঞকে এদেশে আমন্ত্রণ করিয়া 
আনা হয়। এ কৃষি বিশেষজ্ঞ দল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া এবং ভারতীয়। 
কষি-বাবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিয়া ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে একটি বিস্তারিত 
রিপোর্ট প্রদান করে। 


রিপোর্টে কৃষি বিশেষজ্ঞ দল প্রথমেই বর্ধমান জনসংখ্যার সহিত খাগ্যোত্পা দনবুদ্ধির 
হার যে তাল রাখিতে পারিতেছে না তাহার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
৪১) করিয়াছে এবং এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, পর্যাপ্ত খাদ্য 
যোগানের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা বা 
সমাজ-কল্যাণ ও গণতন্ত্রের আদর্শ কোনটাই সফল হইবে না। ' 
রিপোর্টটি তিন অংশে বিভক্ত । প্রথম অংশে খাগ্যশস্তের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্তু 
জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে; দ্বিতীয় অংশে 
কি কি অর্থ নৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে 
তাহার কথা বল! হইয়াছে ; এবং অবলম্বনীয় ব্যবস্থাসমূহের বিশদ বর্ণনা রিপোর্টের তৃতীয়, 
অংশে করা হইয়াছে। নিয়ে রিপোর্টটির সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইল। 


স্থানীয় ঘাটতি ৷ 


ঘাটতি অঞ্চল 


রিপোর্টটির তিন অংশ 


ভারতে খাগ্-সমস্তা৷ ২২৯ 


রুষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, ভারতের জনসংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে উহা 


তৃতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার শেষে বা ১৯৬৫-৬৬ সালে ৪৮ 
তৃতীয় পরিকল্পনায় 


খাদাশস্তের কোটিতে পৌছিবে বলিয়া মনে হয়। স্বভাবতই খাগ্যশস্তের 
প্রয়োজনীয়তা গরয়োজনীয়তাও বর্তমান (১৯৫৮-৫৯ সাল) ৭ কোটি টন হইতে এ 


সময়ে ১১ কোটি টনে গিয়া দাড়াইবে অুমান করা যাইতে পারে। 
অবশ্য ১১ কোটি টনের সমস্তটাই ভোগের (০০৪৮০০) জন্য প্রয়োজন হইবে না। 
মাথাপিছু ১৮ আউন্দের ভিত্তিতে ভোগের জন্য প্রয়োজন হইবে ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টন 
এবং বাকী ২ কোটি ২০ লক্ষ টন প্রয়োজন হইবে বীজ, মজুত রাখা ইত্যাদির জন্য । 
মোটকথা, কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, তৃতীয় পরিকল্পনায় ১১ কোটি টন খাগ্শশ্তয 
জবর উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। কিন্তু বর্তমানে যে-হারে 
কি'হওয়া উচিত খাগ্তশস্তের উৎপাদনবৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে তৃতীয় পরিকল্পনার 
শেষে ৮ কোটি ২০ লক্ষ টনের অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হইবে না। 
অতএব, বর্তমান বাৎসরিক উৎপাদনবৃদ্ধির হার শতকরা ৩'২কে শতকরা ৮'২-এ লইয়া 
যাওয়া প্রয়োজন । বিশেষজ্ঞ দলের মতে, স্থুচিন্তিত খাগ্যোৎপাদন কার্যক্রমের অন্গসরণ 
দ্বারা এই লক্ষ্যে পৌছান মোটেই অপন্ভব নহে। 
তারপর বিশেষজ্ঞ দল যে যে বিষয় ভারতে খাগ্যোৎপাদনবৃদ্ধি ব্যাহত করিতেছে 
তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে 
উৎপাদনবৃদ্ধির মৃত্তিকা ও জনসংরক্ষণের অ-পর্যাপ্ত ব্যাবস্থা, বহুসংখ্যক অকর্মণ্য 
প্রতিক গো-মহিষ, কৃষিকার্ষের আদিম পদ্ধতিও যন্ত্রপাতি, পোকামাকড়ের 
উৎপাত, অধস্বদ্ধ জোত, ভূমিস্বতব ব্যবস্থা, অপ্রচুর ও দু্ূল্য কৃষিখণ, কৃষকদের মধ্যে 
" উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব এবং বিভিন্ন খাগ্োৎপাদন পরিকল্পনার মধ্যে সংহতির 
অন্ুপস্থিতি-ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বিশেষজ্ঞ দলের মতে, এই সকল প্রতিবন্ধকের 
সবগুলিই অপসারণযোগ্য। 


প্রতিবন্ধকগুলি অপদারণ করার সংগে সংগে খান্যোৎংপাদনের যে-সকল উপকরণ 
রহিয়াছে তাহাদেরও পর্যাপ্ত ব্যবহার করিতে হইবে । বর্তমানে 
গ্রামাঞ্চলে যে বিপুলসংখ্যক বেকার ও অর্ধবেকার রহিয়াছে তাহা 
উতৎ্পাদন-সম্তাবনার একট! বিরাট অংশের অপচয়ই নির্দেশ করে। 
এইরূপ অপচয় বন্ধ করিতে হইবে | স্মরণ রাখিতে হইবে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় যে ৮ 
কোটির মৃত জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিবে তাহার মধ্যে ৪ই কোটি হইবে গ্রামাঞ্চলে । স্ৃতরাং 
ইহাদের কর্মসংস্থানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইহাদের 
করান ও বাধ দেওয়া, জমি সমান করা, জল নিষ্কাশন, জলসেচ প্রভৃতি কার্ধে 
29 নিযুক্ত করা যাইতে পারে । ইহা যে শুধু প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন- 
বৃদ্ধিতেই সহায়তা করিবে তাহা নহে, ইহাতে নিম্ন আয়বিশিষ্ট গ্রামবাসীদের আয়বৃদ্ধিও 
ঘটিবে।  উৎপাদনবৃদ্ধি পাইবে বলিয়া এইরূপ নিয়োগের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে না। 


উপকরণের পর্যাপ্ত 
ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা 


২৩০ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


বিশেষজ্ঞ দলের পরবর্তী সুপারিশ হইল যে বীজ সার ইত্যাদি সরবরাহ, খণদান, 
টু জলসেচ প্রভৃতি কার্ষের সংহতিসাধনের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ী 
উরি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব (2 high level centralised authority) থাকা 


bo প্রয়োজন । এই কর্তৃত্বের উপর খান্যোৎপাদনবৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতি 
কার্যকর করার দায়িত্ব অপিত হইবে | 
তারপর কৃষি বিশেষজ্ঞ দল খাগ্যশস্তের মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ: 
করিয়াছে । কৃষককে উন্নততর বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবহারে উৎসাহিত 
করিবার জন্যই সরকার হইতে খাগ্যশস্তের নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ 
াস্থায়ি্করণ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন । শুধু নিষতম মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিলেই 
চলিবে না, কষক যাহাতে এ মূল্যে নিকটবর্তী বাজারে উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিতে পারে 
তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে । বিক্রয় ন! করিয়| সে যদি দামবুদ্ধির আশায় শস্য মজুত, 
রাখিতে চায় তাহার জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক শশ্তগোলাও গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করিতে হইবে । 
দলটির মতে, খাঘ্যশস্তের দাম সম্পকিত নীতি নির্ধারণ ও উহাকে কার্যকর করার জন্য 
একটি স্থায়ী সংস্থা (2 permanent agency) গঠন কর! বাঞ্চনীয় | 


ভূমি-্বত্ব ব্যবস্থার স্থায়িত্ব, ন্যায্য খাজনাবব্যবস্থা, অসম্বদ্ধ জোতের সংহতিসাধন. 


ইত্যাদি খাছ্যোৎপাদনবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য বলিয়া কৃষি বিশেষজ্ঞ দল 

ন্ট বিভিন্ন বাবস্থা জোতের উৎধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ (ceiling fixation) এবং অন্যান্য 
ভূমি-সংস্কার কার্য অতি দ্রুত শেষ করিতে সুপারিশ করিয়াছে। 

রুষি-খণের অপ্রাচূর্যহেতু খাগ্যো্পাদনবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক দূর করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ 
দল প্রাথমিক রুষি-খণদান সমিতিগুপিকে রাজ্য সরকার হইতে খণদ|নের পরামর্শ দিয়াছে। 
দলটি ইহাও বলিয়ছে যে রুষকের খণগ্রহণযোগাতার (credit worthiness) নৃতন 
সংজ্ঞা দেওয়া উচিত-_খণগ্রহণযোগ্যতার বিচার জমির মালিকানার ভিত্তিতে না করিয়া 
খণ পরিশোধের ক্ষমতা, অন্গমিত উৎপাদন ইত্যাদির ভিত্তিতেই করা উচিত ৷ 

কুষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, বর্তমানে খাগ্োৎপাদনের উপর সম্প্রসারণ কার্ধের 
(extension work ) কোন প্রত্যক্ষ ফল পরিলক্ষিত হইতেছে না । এইজন্য দলটি. 
সমাজোময়ন কেন্দগুলি ও অন্যান্য স্থানে সম্প্রসারণকার্ষের উপর অধিক গুরুত্ব স্থাপন 
করিতে নির্দেশ দিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে খছ্যোৎপাদন কমিটি গঠন করা 
প্রয়োজন । 

পরিশেষে আছে উন্নততর বীজ ও সার উৎপাদন ও বণ্টনের কথা, জলসেচ ব্যবস্থার 
প্রসার ও সুপরিচালনার নির্দেশ এবং মিশ্র কৃষিকার্য ( mixed. 
farming ), কুষিকার্ষের পদ্ধতির পরিবর্তন, অকর্মণ্য গো-মহিষাদির 
সংখ্যাহবাস প্রভৃতি সম্বন্ধে নির্দেশ । দলটির মতে, বৃহৎ বৃহৎ সেচ- 
পরিকল্পনা অপেক্ষা জলসেচের সুযোগের সগ্যবহার দ্বারাই বর্তমানে খান্যোৎপাদন 


জলমেচের সুযোগের 
সদ্ব্যবহার 


ছু 


ভারতে খাগ্ঠ-সমস্ত। ২৩১ 


অনেকাংশে বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে। সার সম্বন্ধে দলটি বলিয়াছে যে বৈদেশিক 
মুদ্রানংগতির যথাসম্ভব যেন সার আমদানিতেই ব্যয়িত হয়। 
রিপোর্টাটর এই বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় অন্তুসরণের 
জন্য সর্ব-ব্যবস্থা সমন্বিত কোন প্রস্তাব কর! যাইতে পারে না। সুতরাং কা্যক্ষেত্রে আরও 
নূতন ব্যবস্থার কথা উঠিবে। তবে বর্তমানে নির্বাচনমূলক এবং 
রিগোরটটির উপমা আত্যস্তিক (selective and intensive ) কৃষিকার্ষের পথে 
অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। ধান্য ও গম প্রধান খাদ্যশস্ত বলিয়া কতকগুলি নির্বাচিত 
অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইহাদিগের উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হইবে। বর্তমানে 
খাণ্যোৎপাদনের যে-কার্যক্রম অন্ুরণ করা হইতেছে তাহার কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
সাধন করিবার পূর্বে উহার ফলাফল বিচার করিবার জন্য কতকগুলি পরীক্ষামূলক কেন্দ্র 


ও ( experimental projects ) স্থাপন করিতে হইবে । ইহা! না করিলে খাগ্য-সংকট 


দূরীভূত না হইয়া! চরম অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। 

উপসংহার £ ভারতের খাগ্-সমস্তার প্ররুতি যে অস্থায়ী নয়, একবার অন্গুমিত কৃষিজ 
উৎপাদন ঘটিলেই যে খাদ্য-সমস্তার সমাধান হয় না-- ইহাই খাদ্য অন্থসন্ধানকারী কমিটি 
ও মাকিন বিশেষজ্ঞ দল স্ুম্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে। স্থৃতরাং খান্যোৎপাদনের চলমান 
লক্ষ্য (77951751902) নির্দিষ্ট করিতে হইবে । এই চলমান লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইবে ভোগ 
ও মজুত রাখার প্রয়োজনীয়তা উভয়ের ভিত্তিতে । পর্যাপ্ত পরিমাণে খাগ্শস্ত মজুত না 
রাখিতে পারিলে ভারতকে সর্বদাই খাগ্য-সংকটের সন্মুখীন থাকিতে হইবে- কারণ কষিজ 
উৎপাদন প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল বলিয়া উহার হ্রাসবৃদ্ধি প্রতিনিয়তই ঘটিয়া 
বাকে । খাগ্যোত্পাদনবৃদ্ধির জন্য মুল্য স্থিতিকরণ যে অপরিহার্য তাহা উভয় দলই ঘোষণা 
করিয়াছে। মূলো স্থায়িত্ব না আসিলে শুধু যে জনসাধারণ প্রপীড়িত হইবে তাহা নহে, 
কুষকও উৎপাদনবৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইবে না। এই মূল্য স্থায়িত্করণের উদ্দেশ্যেই খান্ত 
স্্ীয বাণিজ্য (9৮০০ '['7৭din9) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়। আরও সুম্পষ্টভাবে 


৬০. 


Al 


_ বলিতে গেলে, এই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের উদ্দেশ্য হইল খাগ্যশস্তের মূল্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত 


হু 


করা যাহাতে ভোক্তা বা উৎপাদক কাহারও অন্থবিধ| বা স্বার্থহানি না হ্য়। মূল্য 
স্থায়িত্বকরণ ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ ও কার্যকর করিবার জন্য একটি স্থায়ী সংস্থাও যে 
প্রয়োজনীয় তাহাও সরকার স্বীকার করিয়াছে ; এবং ঘোষণা করিয়াছে যে ১৯৬০ সালের 
প্রথম ভাগেই ইহা গঠন করা হইবে । উভয় রিপোর্টের অন্যান্য সুপারিশের কোন্টি কি 
পরিমাণে সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে তাহা জানা যাইবে তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ 
প্রকাশিত হইলে ! তবে এ-কথা ঠিক যে এঁ পরিকল্পনায় চলমান লক্ষ্যের ভিত্তিতে 
খাগ্োত্পাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে__নচেখ খাছ্য-সংকটের জন্যই 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা ব্যর্থ হইয়া যাইবে । 


২৩২ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


প্রশ্লোত্তর 
1. Discuss the nature of Food Problem in India. (২০৬-২০৯ পৃষ্ঠা ) 
2. Indicate the nature of our Food Problem in relation to the growth of 
population. (৭৪ এবং ২০৯-২১২ ) 


3, Review the measures that have been adopted to tackle the Food 
Problem. 

[ইংগিত সামগ্রিকভাবে খাদা-সমস্তার সমাধান বলিতে খাদ্য-সমস্তার সাম্প্রতিক দিককেও বুঝায়। 
হৃতরাং উহার প্রতিবিধান কল্পে যে-মে ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে তাহারও উল্লেখ করিতে হইবে 1,*+,:--** 
২১২-২২৪ পৃষ্ঠা ] 

4. What is dynamic programme of Agricultural Production? Indicate its 
aims and achievements. / (২১৭-২২১ পৃষ্ঠা ) 

5. Discuss the recent aspect of our Food Problem. Review the measures 
that have been adopted to deal with it. ( ২২২-২২৪ পৃষ্ঠা) 


6. Discuss in brief the recommendations of the Foodgrains Enquiry 
Committee, 1957. (২২৪-২২৮ পৃষ্ঠা) 
7. Briefly discuss the Report on India's food crisis by the American Team 
of Agricultural Specialists. (২২৮-২৩১ পৃষ্ঠা ) 


8. Examine the importance of increasing the Production of Foodgrains in a 
developing country like India, (C. U. B. Com, 1958) 


[ ইংগিত £ ভারতের মত অধে'ন্নত দেশে উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির গুরুত্বকে 
কোনমতেই অধীকার কর! যায় না। অপরিহার্য ভোগ।পণোর মধ্যে খাদাশস্ত প্রধানতম । পর্যাপ্ত খাদ্য 
সরবরাহের ব্যবস্থা ন! করিয়| উন্নয়নমূলক কায়ে বিনিয়োগ করিয়া গেলে মৃদ্রাক্ফীতি দেখ| দিয়! সমস্ত 
পরিকল্পনাই বানচাল করিয়| দিতে পারে। উপরস্ত, দেশের বৈদেশিক মুদ্রানংগতিকে যথ|সন্তব উন্নয়নমূলক 
কার্ধে নিয়োগ করিবার জন্নাও খাদ্যশস্তের উৎপাদনবৃদ্ধি প্রয়োজনীয়। খাদ্যশস্ত অনুমন্ধান কমিটি ও মাকিন 
কৃষি বিশেষজ্ঞ দল এই কথাই বলিয়াছে। ২২১-২২২, ২২৪.২৩১ পৃষ্ঠা ] 


গধদশ অধ্যায় 
ভূন্নি-সৎ ক্ষার 
( Land Reforms ) 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, রুষিজমি ও রুষির মালিকানাই বোধ 
হয় জাতীয় উন্নয়নের সর্বপ্রধান সমস্ত! । যেভাবে কুষি-জমি সম্পকিত এই সমস্যার সমাধান 
করা হইবে তাহার উপরই ভবিষ্যতের আগিক ও সামাজিক সংগঠন বহু পরিমাণে নির্ভর 
করিবে ।* 
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, ভূমি-সংস্কারের সহিত সম্পকিত 
ব্যবন্থাসমূহের : গুরুত্বগুলি অত্যধিক__কারণ প্রথমত, ইহার! কৃষির উন্নয়নের জন্য 
প্রয়োজনীয় সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও প্রতিষ্ঠানগত পটভূমিকার স্থষ্টি করে) এবং 
দ্বিতীয়ত, ইহারা বহু পরিমাণে সংখ্যাধিক জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে।ঁ 
কষি-জমির মালিকানা সম্পকিত এই সমস্যার উদ্ভব হয় ব্রিটিশ আমলে বিশেষ ধরনের 
ভূমি-্বত্ব ব্যবস্থার জন্য । বস্তুত, যেদিন হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরস্থায়ী বন্দোবাস্তের 
প্রবর্তন করিল একরূপ সেইদিন হইতেই কৃষি-জমির মালিকান! সংক্রান্ত সমস্তার স্ত্রপাত 
হইল। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের পূর্বে--অর্থাৎ হিন্দু ও মুমলমান যুগে ভূমিকে গ্রাম্য 
সম্প্রদায়ের (village committee) সম্পত্তি বলিয় গণ্য কর! হইত । এ সময় নৃপতি 
যে ভূমি হইতে আয়ের একাংশ পাইতেন তাহ! ছিল সম্পূর্ণ প্রথাগত । সমাজে শান্তি 
শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজ্য রক্ষার জন্যই ইহা তাহাকে প্রদান করা হইত। 
এই ব্যবস্থার পরিবর্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পাশ্চাত্য নীতি যে রাষ্ট্রই সকল প্রকার 
জমির মালিক, এই নীতি প্রবর্তন করে এবং দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের প্রয়োজন ও 
সুযোগ-সুবিধা অনুসারে জটিল ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার সষ্টি করে। বর্তমান পরিকল্পিত 
অর্থ-ব্যবস্থাদীনে যে ভূমি-নংস্কার কার্য চলিতেছে তাহা অনুধাবন করিবার জন্য এই 
ভূমি-্বতব ব্যবস্থার প্রকৃতি ও উদ্ভবের ইতিহাসের সামান্য পর্যালোচনা করা গ্রয়োজন | 


বিভিন্ন প্রকারের ভূমরি-ন্বত্ব ব্যবস্থা ও তাহাদের উদ্ভব (Different 
Systems of Land Tenure and theirOrigin)$ মুল সাআজোর সময়ে 
বংগদেশে যাহার! কর-প্রজা (tax far111€75) এবং রাজস্ব-সংগ্রহকারী কর্মচারী ছিল, ইষ্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগে তাহারা ভূমির উপর মালিকানা দাবি করিতে লাগিল। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাত্র শাসনকার্ষের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া 


* First Five Year Plan—>৮8 পৃষ্ঠা 


1 Second Five Year Plan— ১৭৭ পৃষ্ঠা! 


২৩৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


কোম্পানী এই সকল ব্যক্তিকে জমিদার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল এবং উহাদের সহিভ 
চিরস্থারীভাবে দেয় রাজস্বের বন্দোবস্ত করিল । এই সময় ভূমির উপর 
জনসংখ্যার কোন বিশেষ চাপ পড়ে নাই এবং নির্ভরযোগ্য রাজন্ব- 
প্রদানকারী কুষি-প্রজার সংখ্যা ছিল অত্যন্প ৷ ফলে শাস্তি শৃংখলা রক্ষা 

এবং সহজে রাজন্ব-সংগ্রহের উপায় হিসাবে কোম্পানী এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। 
বংগদেশে চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তিত হয়। পরে ইহাকে বিহার, 
উড়িষ্য, বেনারস এবং মাদ্রাজের কিয়দংশে প্রসারিত করা হয়। আগ্রা ও অযোধ্যায় জমির 
* যে যৌথ বা সাম্প্রদায়িক মালিকানার ব্যবস্থা ছিল তাহাই অপরিবর্তিত 


ক। জমিদারী ব্যবস্থার 
উদ্ভব 


ছি রাখ। হয়। সম্প্রদায় বা ‘হাল’ জমির মালিক বলিয়৷ পরিগণিত 
গ। মহালওয়ারি- থাকায় এইরূপ পদ্ধতিতে “মহালওয়ারি-ব্যবস্থা” বলা হয়। পরে 
বাবস্থার উদ্ভব মহালওয়ারি-ব্যবস্থা পাঞ্জাবে প্রসারিত হয়। মধ্যপ্রদেশে মালগুজ।রি 
30118 নামে এক নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। যালগুজাররা ছিল 


মারাঠাদের আমলে রাজস্ব-সংগ্রহকারী প্রজ্ঞা (revenue 
farmers)। মধ্য প্রদেশে মালগুজারি-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় দেখা গেল যে, এই 
মালগুজারদের অধিকার স্বীকার না করার পক্ষে অনেক অস্থবিধা! আছে। স্থতরাং 
সমগ্র সম্প্রদায়ের পরিবর্তে মালগুজারদের সহিতই বন্দোবস্ত করা হয়; এবং ফলে 
কার্যক্ষেত্রে মালগুজারি-বাবস্থা জমিদারী ব্যবস্থারই সামিল হইয়| উঠে৷ 

এইভাবে উত্তর ও মধ্যভারতের অধিকাংশে জমিদারী ব্যবস্থার এবং দেশের অপর 
সকল অংশে রায়তওয়ারি-ব্যরস্থার উদ্ভব হয়। 


জমিদারী ব্যবস্থা ( The Zamindary System )£ জমিদারী ব্যবস্থা 
বা বন্দোবস্তকে সাধারণত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent settlement) বলিয়া 
অভিহিত করা হয়। কিন্তু এইরূপ করিবার কোন যুক্তিসংগত 
স্থায়ী ও সামী কারণ নাই। জমিদারী বন্দোবস্ত অস্থায়ীও হইতে পারে। বস্তুত, 
পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশান্ুসারে যখন ভূমি-স্বত্ব সংস্কারের কার্য সুরু হয় তখন মোট 
জমির প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ ছিল অস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার অধীনে । 
জমিদারী ব্যবস্থা সকল সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হইলেও, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল 
অনশথ্ভাবীরূপে জমিদারী ব্যবস্থা । প্রকৃতপক্ষে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিপ্রেক্ষিতেই 
) প্রধানত জমিদারী ব্যবস্থার পর্যালোচন| করা হয়_কারণ রুষিজীবীর অধিকাংশ দুঃখছূর্দশা, 
আথিক ও সামাজিক অধোগতি প্রভৃতি ছিল মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দান। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (The Permanent Settlement): ১৭৯৩ সালে লর্ড 
কর্ণওয়ালিশ বংগদেশের তৎকালীন কর-প্রজা এবং রাজন্বসংগ্রহকারীদের জমির মালিক 
বলিয়| স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। স্তর রিচার্ড 
টেন্পলের (Sit Richard Temple) মতে, ইহার ফলে বংগদেশে ব্রিটিশ ভূমি-প্রথ! 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 


ভূমি-সংস্কার ২৩৫ 


জমিদারগণকে  কৃষকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত রাজন্বের দশ-একাদশাংশ 
সরকারকে প্রদান করিতে হইত। বাকী এক-একদশাংক তাহারা তাহাদের পারিশ্রমিক 
িসাবে ভোগ করিতেন। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, জমিদারগণ 
গ্রজাদের নিকট হইতে তাহাদের প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ ক্রমশই বাড়াইয়! গিয়াছেন 
কিন্তু তাহার পক্ষে সরকারকে দেয় রাজস্বের পরিমাণ মোটেই বাড়ে নাই। ফলে ক্রমে 
বংগদেশে কায়েশী স্বার্থসম্পন্ন ‘জমিদার’ নামে এক বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব হয়। 


যে-সকল অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন, প্ররুতপক্ষে তাহাদের কোনটিই সাধিত হয় নাই বলা চলে ॥ 
প্রথমত, সুনির্দিষ্টভাবে ভূমি-রাজস্ব আদায় স্নিয্ত্রিত হইয়াছিল 
he সন্দেহ নাই_কিন্ত সরকারের প্রাপ্য ভূমি-রাজস্বের কোনও বৃদ্ধি 
ঘটে নাই। অপরদিকে কিন্তু সাধারণ কৃষক খাজনার ভারে 
ক্রমশ প্রগীড়িত হইতে থাকে। দ্বিতীয়ত, কর্ণয়ালিশ আশা করিয়াছিলেন যে, 
জমিদারগণ সমাজের স্বাভাবিক নেতৃস্থান অধিকার করিয়া সকল প্রকার সামাজিক 
উন্নয়নে সচেষ্ট থাকিবেন। তাহার এই আশা পরিপূর্ণ না করিয়া জমিদারগণ শুধু খাজনা 
আদায় করিয়াছেন এবং শহরে থাকিয়া বিলাসী জীবনযাপন করিয়াছেন। জমির 
উন্নতির কোনও বিশেষ চেষ্টা তাহারা করেন নাই, জমি হইতে যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহই 
ছিল তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ফলে কৃষি ও ক্ুধিজীবীর অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইয়া 
উঠিতে থাকে । উপরন্ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ডের ফলে জমিদার ছাড়াও অন্যান্য প্রকার 
মধ্যস্বত্বের উদ্ভব হয়। জমিদারী প্রথার বিলোপদাধনের পূর্বে প্রকৃত চাষী ও জমিদারের 
মধ্যে বহুদংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী ছিল। সমাজ তাহাদের নিকট হইতে কিছুই পাইত না, 
কিন্ত তাহারা পরভোজীর ন্যায় রুষকখেণীর স্বন্ধে চাপিয়। বসিয়া থাকিত | ফলে 
«একদিকে সামন্তপ্রথা (51081 9910) এবং অপরদিকে ভূমিদাসের (5185) অস্তিত্ব 
বংগদেশের ভূমিব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দীড়ায়।” বংগদেশের সমগ্র 
সমাজজীবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিল তাহার বর্ণনা এইভাবে 
কর! হইয়াছে? “জমিদারগণের হস্তে সম্পত্তি সংক্রান্ত অবশিষ্ট অধিকারের সমগ্রটা ্থন্ত 
করিয়া সরকার তাহাদের মর্যাদা বাড়াইয়! দেয় এবং তাহাদের আয়ের নিয়মিত বুদ্ধি 
নিশ্চিত করে। অপরদিকে কুষিজীবিগণের অধিকার দিন. দিন ক্ষুন হইতে থাকে। 
প্রথাগত যে-নিরাপত্তা তাহাদের ছিল তাহা ধ্বংস হইয়া যায় এবং ইহার স্থলে বিচারালয় 
কর্তৃক একরূপ অলীক রক্ষণাবেক্ষণের এবং ভবিষ্যতে সাহায্যের অস্পষ্ট প্রথা গড়িয়া উঠে ॥ 
এইভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষিজীবিগণের অধিকার ক্ষুণ করিয়া এবং জমিদরারগণের 
স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া বংগদেশের গ্রাম্য সমাজের ভারসাম্যের পরিবর্তন 
ঘটায় 1” 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের উপরি-উক্ত কুফলসমূহ যে শুধু বংগদেশের উপরই ফলিয়াছিল 
তাহা নহে? বিহার, বেনারসের ন্যায় এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত অন্তান্য অঞ্চলও উহাদের 


২৩৬ ভার্তীয় অর্থবিদ্যা 


প্রভাব হইতে বাদ যায় নাই। বিহারে রুষকদের উপর খাজনা বৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা অধিক 
করা হইয়াছিল এবং সমগ্র ভারতের মধ্যে বিহারের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের খাজনার কুমকই ছিল ভূমি-রাজন্বভারে সর্বাধিক প্রগীড়িত। 
অস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থ। (The Temporary Zamindary System) ৪ 
উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপরদেশ, হায়দরাবাদ, পাতিয়াল| প্রভৃতির কিয়দংশে অস্থায়ী জমিদারী 
বাবস্থা প্রবতিত ছিল। মধ্যপ্রদেশের মালগুজারি-বযবস্থাও ছিল একরূপ অস্থায়ী জমিদারী 
ব্যৱস্থা । এই ব্যবস্থার অধীনে মারাঠাদের আমলের কর-প্রজা বা মালগুজারদের জমির 
অস্থায়ী মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়| তাহাদের নিকট হইতে ভূমি-রাজন্ব সংগ্রহের 
বন্দোবস্ত করা হইত । 
মহালওয়ারি-ব্যবস্থা (The Mabalwari System) $  মহালওয়ারি- 
ব্যবস্থা জমিদারী বন্দোবস্ত ও রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিত। 
মহালওয়ারি-ব্যবস্থার ভিত্তি হইল জমির যৌথ মালিকান|। একটি 
বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত একটি “মৃহাল’-এর সহিত বন্দোবস্ত 
করা হইত বলিয়া এই ব্যবস্থাকে “মহালওয়ারি, আখ্যায় অভিহিত 


অন্যান্য অঞ্চলে 


মহালওয়ারি-বন্দোবস্তের 
প্রকৃতি 


করা হইত 

আদিতে মহালওয়ারি-ব্যবস্থা যৌথ ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা থাকিলেও ক্রমশ ইহাতে ব্যক্তিগত 
ভূমি-স্বত ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে । প্রত্যেকবার ভূমি-রাজন্ব নির্ধারণের 
(85565971) সময় যৌথ অপেক্ষা ব্যক্তিগত মালিকানার উপর 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়) এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র মহালের 
পরিবর্তে প্রত্যেক রায়তের নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে ভূমি-রাজন্ব 
আদায় করা হইতে থাকে । ফলে কা্যক্ষেত্রে মহালওয়|রি-ব্যবস্থা রায়তওয়ারি-ব্যবস্থারই 
সামিল হইয়া দাড়ায়। 


ইহার রায়তওয়|রি- 
বাবস্থ|য় পরিণতি 


যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে কিভাবে বৃহদায়তনে কৃষিকার্ধ সম্পাদন করা যাইতে 
পারে মহালওয়ারি-ব্যবস্থা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত । ইহাতে অন্যতম সমবায়িক নীতির 
স্বাভাবিক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত কা্ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
এই যাহার গুণাগুণ মালিকানার নীতি স্বীকৃত হওয়ায়, মহালওয়ারি-বন্দোবস্তের অধীন 
কষি-জোত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হইতেই থাকে। ফলে স্বাভাবিক সমবায়িক নীতি 
সহিত হয় এবং প্রয়োজন হইয়া দাড়ায় সরাসরি সমবায়ের ভিত্তিতে কুষিকার্ধকে নৃতন 
করিয়! সংগঠিত করিবার । 
রায়তওয়ারি-ব্যবস্থা (The Ryotwari System); রায়ত ও 
সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কই ছিল রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার 
এইস অধীনে রাষ্ট্রকে জমির একমাত্র মালিক এবং রায়ত বা কুষক 
দখলিকার হিসাবে গণ্য করা হইত । যতদিন পর্যন্ত রায়ত নিয়মিতভাবে 
ভূমি-রাজন্ব প্রদান করে ততদিন পর্যন্তই সে দখলি-্বত্ব ভোগ করিত। ভূমি-রাজন্ব 


ভূমি-সংস্কার ২৩৭ 


উৎপন্ন শাস্তের উপর দেয় হিসাবে ধার্য করা হইত। সময়াস্তরে জরিপ করিয়া ধার্ষ খাজনার 
হ্রাসবৃদ্ধি করা হইত । 

সরকার ও রায়তের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কই রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার প্রধান গুণ। 
ইহাতে কোন কোন মধ্যবর্তী ভূমিদারের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু রায়তগণের জমি-হন্তাস্তরের 
ক্ষমতা ছিল বলিয়া কাষক্ষেত্রে রায়তওয়াবি-ব্যবস্থার এই সুফল সম্পূর্ণ 
বিনষ্ট হইয়াছিল। বায়তের দখলিকুত জমির উত্তরোত্তর দরপত্তনি 
(subletting ) শুধু রুধি-জোতের খণ্ডিকরণের পথই প্রশস্ত করে 
নাই, সরকার ও কুষিজীবিগণের মধ্যে ব্যবধানেরও স্থষ্টি করিয়াছিল । কিন্তু তৎসত্বেও 
এই ব্যবস্থার অধীনে কৃষক ও কৃষি জোতের অবস্থা কখনও জমিদারী ব্যবস্থার মত অত 
মন্দ হইয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়ত, রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার অধীনে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ভূমি- 
রাজন্ব হ্বাসবৃদ্ধি করা হয় বলিয়া ইহাতে কৃষকের আথিক অবস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া 
সরকারের আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে । 

এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, ইহাই কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান অপগুণ। তিনি 
তাহার “ভিক্টোরিয়ার যুগে ভারতের অর্থ নৈতিক ইতিহাস”* গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “সাধারণত 
একবার ভূমি-রাজন্বের হাস কর! হইলে পরবর্তী সময়ে ইহার এরূপ 
বৃদ্ধি হয় যে, রায়ত তাহার ভার বহনই করিতে পারে না। রাজ্ব- 
নির্ধারণকারী সরকারী কর্মচারিগণের ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা অঙ্ণুসারে রাজস্বের 
হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায় কুষিগত সম্পদের সঞ্চয় একরূপ অসম্ভবই হইয়া উঠে ; এবং ফলে রুষি-জমির 
স্থায়ী উন্নয়নও কোন মতে সম্ভব হয়না । দ্বিতীয়ত, রায়তওয়ারি-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত 
দখলি-স্বত্ব ব্যক্তি স্বাতন্ত্যবাদী দৃষ্টিংগির প্রসার ঘটাইয়৷ গ্রামের প্রাচীন সাম্প্রদায়িক 


জীবনের উপর বিশেষ আঘাত হানে। ফলে ভারতের প্রাচীন গ্রাম-ব্যবস্থা আর একদিকে. 
আক্রান্ত হইয়া ধ্বংসের পথে চলিতে থ|কে 1৮ 


ভারতের ভূমি-রাজস্বের প্রন্কাতি ( Nature of Land Revenue 

in India ) £ বিভিন্ন প্রকারের ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার আলোচনার পর ভারতে ভূমি- 
রাজস্ব কিভাবে নির্ধারিত হইত তাহার আলোচন! করা প্রয়োজন। দেখ! গিয়াছে যে,“ 
, __ অস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় সাময়িকভাবে ভূমি-রাজন্ব নির্ধারণ 
ER করা হইত। ভুমি-রাজস্বের নির্ধারণের সাধারণ নীতি. ছিল নীট. 
আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশকে রাজন্ব হিনাবে ধার্য করা। সাধারণত 

জমি হইতে নীট আয় অনুমান করিয়াই লওয়া হইত । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের 
সময় প্রত্যেক জমিতে এইরূপ নীট আয় অন্থমান করিয়াই লওয়৷ হইয়াছিল। অবশ্য 
কোন কোন ক্ষেত্রে নীট আয় নির্ধারণ অনুমানের পরিবর্তে পরীক্ষা দ্বারা কর! হইত 


রায়তওয়ারি'ব্যবস্থার 
গুণঃ 


অপগুণ £ 


* Hoonomic History of India in the Victorian Age. 


২৩৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


নীট আয়ের কত অংশ ভূমি-রাজন্ব হিসাবে গণ্য হইত? প্রাচীনকালে একমাত্র 
প্রথাই (০U৪০%৷ ) এই প্রশ্নের মীমাংসা করিত। হিন্দু যুগে ‘মোট’ উতৎপন্নের 
(gross Produce) মধ্যে রাজার অংশ ছিল এক-যষ্ঠমাংশ । 


মি-রা 
be ৮ মুসলমান যুগে উহা বৃদ্ধি করিয়া মোট উৎপয়ের এক তৃতীয়াংশ ধার্য 
করা হয় । 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথমে হিন্দু ও মুসলমান শাসকগণের 
অনুকরণে প্রথান্যারীই ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করিত; কিন্তু ক্রমশ 
রা 130 সুযোগ বুঝিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অর্থবিগ্ঘর নীতি 
রি প্রতিযোগিতার ( competition ) প্রবর্তন করে। 
এখানে পাশ্চাত্য অর্থবিদ্য।র এই নীতি বা প্রতিযোগিতা! সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। 
পাশ্চাত্য অর্থবিগ্তার নীতি অঙ্গদারে ভূমি-রাজন্ব বা খাজনা * নির্ধারিত হয় জমি ইজারা 
বা ভাড়া লইতে ইচ্ছুক এমন প্রজাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা। যে-জমির উৰরতা 
যত অধিক লোকে মেই জমি চাষ করিতে বেশী আগ্ৰহান্বিত হয়__কারণ এরূপ জমিতে 
উৎপাদনের ব্যয়-সংকুলান হইয়া অধিক উদ্ধ ত্ত (9010918) থাকে। প্রজাদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা যদি বিশেষ তীত্র হয় তবে উদ্ধ ত্তের সমগ্রটাই ভূম্যধিকারী আদায় করিয়া 


লইতে পারে। £ 
প্রথম প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এইরূপ চেষ্টাই করিয়াছিল । জনসংখ্যাবৃদ্ধি, বিদেশী 


শাসনের ফলে কুটির শিল্পের ধ্বংস, এদেশ হইতে কৃষিজ কাচামাল রপ্যানির পরিমাণবৃদ্ধি 
প্রভৃতি রুষি-জমির জন্য প্রতিযোগিতাকে ক্রমশ তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়| তুলে । 
গ্তিয়া কোম্পানী প্রতিবার বন্দোবস্তের সময় পূর্বপেক্ষা উচ্চহারে 


ইহার সুযোগ লইয়া ইষ্ট ই 
ভূমি-রাজদ্ দাবি করিতে থাকে | বন্দোৰন্ড অস্থায়ী থাকার ফলে কোম্পানীর পক্ষে 


এই প্রতিযোগিতার স্থযোগ গ্রহণ সম্ভব হইয়াছিল । কোম্পানীর দৃষ্টান্ত অনুসরণে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারিগণও প্রতিযোগিতার সুযোগ লইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর 
হারে খাজনা আদায় করিয়া লইতে থাকে। 

রর খাজনা ও ভূমি-রাজন্ব নির্ধারণে প্রতিযোগিতা এরূপ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেও 
ইহা কখনও ভূমি-রাজদ্বের একমাত্র নির্ধারক হইয়৷ উঠে নাই__কারণ সকল ক্ষেত্রে প্রাচীন 
EEE প্রথার প্রভাব কাটাইয়৷ উঠ! কোম্পানীর পক্ষেও সম্ভব হয় নাই । 
ৰ সুতরাং প্রথার পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতার দ্বার৷ খাজনা 
নির্ধারণ ভারতের ক্ষেত্রে কখনও ঘটে নাই। উভয় নীতিই 

পাশাপাশি ব| একসংগে কার্য করিতে থাকে। 
প্রথা হইতে প্রতিযোগিতার পরিবর্তন (from custom to competition) 
সম্পূর্ণভাবে সংঘটিত না হইলেও, প্রতিযোগিতাই ক্ৰমে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের মুখ্য নীতি 


* সাধারণত সরকারের প্রাপ্যকে 'ভূমি-রাজন্' (Land Revenue ) ও ভূম্যধিকারীর প্রাগ/কে 


খাজনা’ (2২9০৮) বলা হয়। 


EE ee 
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হইয়া দাড়ায়! ফলে রুষিজীবী ক্রমশ হইয়া উঠে রাজন্ব-ভারে প্রপীড়িত। কুটির 
শিল্পাদির ধ্বংস এবং ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থার ক্রমশ ওপনিবেশিক 


প্রতিযোগিতার মুখ্য অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের ফলে কৃষিজীবীর পক্ষে রুষিকার্ধ পরিত্যাগ 


স্থানাধিকার ও ইহার 

কন করিয়া অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার উপায়ও থাকে না। ক্রম- 
বর্ধমান রাজস্ব জোগাইয়া সে কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা 

করিতে থাকে । 


বিভিন্ন ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের অর্ধ শতাব্দীরও 
পরে সরকার প্রতিযোগিতার দ্বারা ভূমি-ঝাজ্ব নির্ধারণের এই কুফল সম্বন্ধে সচেতন হয়। 
তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়ার যুগ শেষ হইয়াছে এবং সরকার শোষণ হইতে 
শাসনে কিঞ্চিৎ মন দিয়াছে। সরকার প্রতিযোগিতার কুফল 
সন্বন্ধে সচেতন হইয়া ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে আইন 
প্রণয়নের দ্বারা । খাজনা বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সম্তাব্যক্ষেত্রে পরিমিত করিতে চেষ্টা 
করাই ছিল আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য। এইসকল আইনের মধ্যে ১৮৫৯ সালের বংগীয় 
দিতে খাজনা আইন (The Bengal Rent Act, 1859), ১৮৮৫ 
প্রণীত বিভিন্ন আইন সালের প্রজান্বত্ব আইন (10611511105 Act, 1885), ১৯০৮ 
সালের মাদ্রাজ ভূসম্পত্তি আইন (I'he Madras Estate Land 
At, 1908) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । উত্তরকালে এই উদ্দেশ্যে আরও আইন পাস 
করা হইয়াছিল-_যথা, ১৯২৮ ও ১৯৩৮ সালের আইন । 
এই সকল আইন পাসের পর ভূমি-রাজন্ব বা খাজনা উপরি-উক্ত তিনটি নীতি-_যথা, 
ভুমি-রাজশ্ব প্রথা, প্রথা (॥50০', প্রতিযোগিতা (competition) এবং আইন 
প্রতিযোগিতা ও (legislation) - দ্বারাই নির্ধারিত হইতে থাকে । বর্তমানে 
আইন দারা নিধারিত এইভাবে নির্ধারিত ভূমি-রাজন্বের হার অত্যধিক কিনা তাহার 
হইত বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে। অত্যধিক হইলে আইন প্রণয়নের 
দ্বারা খাঁজন! হ্রাসের ব্যবস্থাও করা যাইতেছে । 
ভূমি-রাজন্ব_খাজনা না কর? (1s Land Revenue Rent or a Tax ?) 
এই প্রসংগে আর একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। ইহা হইল ভূমি-রাজনব 
খাজনা না কর এই লইয়া মতদ্বৈধতা ।. ধাহারা ভূমি-রাজস্বকে খাজনা বলিয় অভিহিত 
করিতে চাহেন তাহারা ইহার সপক্ষে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন 
টিসি করেনঃ (ক) চূড়ান্ত বিশ্লেষণে রাষ্ট্রকেই সমগ্র জমির মালিক 
হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে । কতকগুলি বিশেষ সর্তাধীনে রা 
ব্যক্তিবিশেষকে জমি ব্যবহার করিতে দেয় মাত্র। (খ) জলসেচ-ব্যবস্থা, বনভূমি পত্তন, 


প্রহিযোগিতার কুফলের 
গ্রতিবিধানের প্রচেষ্টা 


খাজনা বলিয়| বাধ নির্মাণ প্রভৃতির দ্বারা রাষ্ট্র অনেক সময় জমির উন্নয়নের 
অভিহিত করার চেষ্টা করে। জমির মালিকানা যদি রাষ্ট্রের না হইত তবে ইহার 
পক্ষে যুক্তি উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সাক্ষাৎ মিলিত না। ব্যক্তিবিশেষের 


সম্পত্তির উন্নতিসাধনে সরকার কখনও সচেষ্ট হইতে পারে না। (গ) জমির মালিকানা 


২৪০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


যখন রাষ্ট্রের তখন জমি হইতে প্রাপ্য রাজন্বকে উৎপাঁদকের উদ্ৃত্ত হিসাবেই গণ্য 
করিতে হইবে । (ঘ) উপরন্তু, ভূমি-রাজন্ব দীর্ঘকাল বা অল্পকালের জন্য নির্দিষ্ট থাকে 
করের ন্যায় সরকারের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রতি বৎসর উহার হ্বাসবৃদ্ধি 
করা হয় না। 

অপরদিকে যাহার! ভূমি-রাজন্ব কর? এই অভিমত প্রকাশ করেন, তাহাদের যুক্তি 
হইল £ (ক) জমির মালিকানা ব্যক্তিবিশেষের_যদিও বা এই মালিকান! স্বল্পমেয়াদী 
হইতে পারে; (খ) জমির উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের মালিকান! প্রমাণিত 
করে না। সরকার ত' জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের ব্যবস্থাও করে। বস্তুত, জমির উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় 
প্রচেষ্টা অন্যতম জনকল্যাণকর কার্য মাত্র । ইহা জনকল্যাণকর 
রাষ্ট্রের ধারণার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত; (গ) সকল প্রকার 
করের বাৎমরিক হ্রাসবৃদ্ধি সকল সময় সম্ভব বা কাম্য নহে। 
ভূমির উপর ‘কর’ এই শ্রেণীভুক্ত। অতএব, ইহারও বাৎসরিক হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব বা 
কাম্য নহে। 

অন্তান্য যুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া শুধু একটি বিষয় নির্ধারণ করিতে হইবে। ইহা 
হইল রাষ্্রই জমির চূড়ান্ত মালিক কিনা? যদি রাষ্ট্রকে জমির মালিক 
হিমাবে গণ্য করা হয় তবে ভূমি-রাজন্বকে খাজনা হিসাবে এবং 
বিপরীত ঘটলে ইহাকে কর হিসাবে গণ্য করিতে হইবে । 

ইতিহাসের দিক দিয় দেখিলে রাষ্ট্রকে জমির মালিক হিসাবে গণ্য করা যায় না 
হিন্দু ও মুসলমান যুগে গমি সমপ্রদায়ের সম্পত্তি হিসাবেই গণ্য হইত। কিন্ত ইংরাজর! 
আপিয়! এই প্রাচীন ধারণার পরিবর্তনসাধন করে। পাশ্চাত্য বিধিশাপ্ত্ ও ভূমি-ব্যবস্থার 
নীতি অন্ুমারে রাষ্টরই সকল জমির চুড়ান্ত মালিক--তাহারা এই ধারণা প্রচার করে। 
তদবধি ভারতে ইহাই প্রবতিত আছে। সাম্প্রতিককালে কেহ কেহ ইহার বিরোধিতা 
করিলেও সমগ্র সভ্য জগৎ রাষ্ট্রকেই সকল জমির চুড়ান্ত মালিক 
হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে । সুতরাং আমাদের দেশেও ইহা গ্রহণে 
বিরোধিতার কোন যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে ভূমি-বাজন্ব খাজন৷--ইহ! মানিয়া লইযাই এপর্যন্ত বিভিন্ন ভূমি-্বত্ব 
‘ব্যবস্থার আলোচনা কর! হইয়াছে । ই 

ভূমি-্যবস্থার সংস্কারের সূচনা (Beginning of Land 7২510005) £ 
ইষ্ট ইতিয়! কোম্পানী এবতিত ভূমি-্থত্ ব্যবস্থা, কুটির শিল্পসমূহের অবনতি এবং বিভিন্ন 
উত্তরাধিকার আইনের ফলে ক্লষিগত অর্থ-ব্যবস্থ! দিন দিন অবনতির পথে অগ্রপর হইলেও 
বহুদিন পর্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার কোন প্রয়োজনীয়তা বিদেশী শানকের! 
বোধ করেন নাই। ফলে “সামস্ততান্ত্রিক ও ওপনিবেশিক অর্থ- 
ব্যবস্থায় কৃষির উপর নির্ভরশীল দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা জমির উপর 
উত্তরোত্তর চাপ দিতে থাকে, এবং জমি ক্রমশ মহাজন ও মধ্যজীবিগণের নিকট 
হস্তাস্তরিত হইয়া থাকে। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন প্রজানবত্ব আইন পানের দ্বারা খাজনা! 


কর বলিয়| অভিহিত 
করার সগঙ্গে যুক্তি 


উপমংহার 


ভূমি-রাজন্য খান, 
কর নহে 


প্রতিহাদিক পরিক্রমা 


ভূমি-সংস্কার ২৪১ 


বৃদ্ধি উৎখাত প্রভৃতির বিরুদ্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে রুষিজীবীর অবস্থার 
ম তি ই হ্‌ 
ফিস ব্যবস্থার Ee সাধিত হই ইলেও, ভূমি-সংগঠনের মূল প্রকৃত 
অনি রি থাকিয়া যায়। বলা যায় যে, ১৯৪০ সালে বংগীয় 
প্রচেষ্টা ভূমি-রাজন্ব কমিশন ( Bengal Land Revenue Commis- 
5০1 ) রিপোর্ট দাখিল করার পূর্ব পর্যন্ত সরকার ভূমি-সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তা একরূপ উপলব্ধিই করে নাই ।* স্বভাবতই, কোন ভুমিনীতিও নির্ধারিত 
হয় নাই। 
বংগীয় ভূমি-রাজন্ব কমিশনের অনুসন্ধানের ফলে ভূমিনীতি নির্ধারণ ও ভূমি-সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তার দিকে শুধু বংগদেশের নহে, সকল প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টিই আকর্ঘিত 
হওয়ার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর একটি ভয়ানক সত্য প্রকটভাবে 
প্রতিভাত করে। ইহা হইল ভারত খান্যশস্তে_ কোনমতেই 
স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। ইহা হইতে অনুসিদ্ধান্তে পৌছান যায় যে ভূমি- 
স্বত্ব বাবস্থার আমূল সংস্কার ব্যতিরেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে রুষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্ভব নহে। 
স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এই পথে অগ্রসর হয়। কিন্ত 
কয়েক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মুদ্রাস্কীতির বিরুদ্ধে অবলম্বিত কার্যক্রম ভূমি-শ্বত্ব 
সংস্কারের প্রচেষ্টাকে মন্থরগতি করিয়! তুলে। মুদ্রাম্ষীতির বিরুদ্ধে 
অবলম্বিত কার্যক্রমের অন্যতম নীতি ছিল যে, জমিদারী ব্যবস্থার 
বিলোপপাধন প্রভৃতির হ্যায় আপাত অন্ৎ্প|দনশীল কার্যে কোন 
প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় অর্থপাহাযা পাইবে না। পশ্চিমবংগের গ্রায় অনেক প্রাদেশিক 
সরকার এই কার্যে বেন্দ্রীয় অর্থদাহায্যের উপরই নির্ভরশীল ছিল বলিয়া তাহার! 
পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহা সত্বেও কয়েকটি প্রাদেশিক 
গরিক'ত অর্থ-ব্যবস্থার সরকার নিজস্ব সংগতির উপর নির্ভর করিয়াই এই পথে অগ্রসর 
পূরবী সংক্কারসমূহ 
হইতে থাকে ॥ ফলে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনা প্রবর্তিত হইপার সময় দেখা যায় যে ইতিমধ্যেই বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
মধাপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হায়দরাবাদ এবং পপ মধ্যবতী ভূমিজীবিগণের বিলোপ- 
সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয়াছে। 
পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার স্থত্রপাতে ভূমিব্যবস্থার সংস্কারের জন্য এইরূপ বিক্ষিপ্ত 
প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া সবপ্রথম এক সর্ব-ভারতব্যাপী ভূমি-সংস্কারের জন্য 
. কাৰ্যক্ৰম প্রস্তুত করা হয় এবং সবাংগীণ ভূমিনীতি নির্ধারণ 
পঢ্কিল্পিত অর্থব্যবহ্থা করা হয়। এখন এই নীতি ও কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচন!| 
করা হইতেছে। 


* India—1558. 
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স্বাধীনতার পর 
সংস্কারের প্রচেষ্টা 


১ম_১৬ 


২৪২ ভারতীয় অর্থবিদ্ছা " 


পরিকল্পিত অর্থ-ব্যরস্থায় ভূমিনীতি ( Land Policy under 
Planned Economy ) $ প্রথম পরিকল্পনার ভূমিনীতি অধ্যায়ের স্বচনাতেই বলা 
হইয়াছিল, «জাতীয় উন্নয়নে জমি ও কৃষিকার্ধের মালিকানার সমস্াই মৌলিকতম সমস্তা।” 
ভবিষ্যতে আথিক ও সামাজিক সংক্রান্ত সংগঠনের প্রকৃতি ভূমি-সমস্তার সমাধানের 
পদ্ধতির উপরই নির্ভর করিবে । একদিকে যেমন পরিকল্পনায় কৃষিজ উতৎপাদনবৃদ্ধির 
ফেষে নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির হইয়াছে তাহাতে পৌছান প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি সংগে 
তুমি-সংস্কারের সংগে ভূমিনীতির মাধ্যমে যাহাতে সম্পদ ও উপার্জনে বৈষম্য ক্রমশ 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিরোহিত হয়, শোষণ অপসারিত হয়, প্রজা ও শ্রমিকদের জন্য 
পরিকল্পনা কমিশন নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয় এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিগণ সমমধার্দা ও 
রর সমান স্ুযোগ-ন্থবিধা ভোগ করে তাহাও দেখা প্রয়োজন । “এই 
সকল লক্ষ্যেই পৌঁছান হইল প্রথম পরঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের অন্যতম 
অপরিহার্য অংগ 1৮ ** 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, «প্রকৃতপক্ষে ডূমি-সংস্কারের ফলাফল গ্রাম্য অর্থ- 
ব্যবস্থার বাহিরেও প্রভাব বিস্তার করে ।”1 জননংখ্যার বৃদ্ধি, নগর ও শিল্পকেন্রসমূহের 
প্রসার এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের ফলে খাগ্যের আভ্যন্তরীণ চাহি! বৃদ্ধি 
পাইতেছে এবং বৈচিত্রময় হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় উচ্চাকাংক্ষাপূর্ণ 
শিল্পোন্নয়নের কাধক্রমও সাফল্যের জন্য রুষিক্ষেত্র হইতে অতিরিক্ত খাদ্য ও কাচামাল 
সরবরাহের উপর নির্ভরশীল । স্কৃতরাং, (ক) কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষিগত সংগঠনে সকল 
গ্রতিবন্ধকের অপসারণ করিতে হইবে, এবং (খ) যথাশী্র সম্ভব রুধিগত অর্থ-্যবস্থায় 
পর্যাপ্ত দক্ষত| ও উৎপাদন-শক্তির সৃষ্টি করিতে হইবে । 
উপরি-উক্ত লক্ষ্যসমূহের সব কয়টিই একরূপ ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি 
( Directive Principles ), মৌলিক অধিকার ( Fundamental Rights ) এবং 
পরি অর্থববস্বা় সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ধারণার উপর গ্রতিষিত। শোষণের 
ভূমিনীতি সংবিধানের সমাধি, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানের সংকোচন, সকলের সমান 
নিদে শমূলক নীতি ও মর্যাদা ও একই প্রকারের স্থযোগ-স্থবিধ| এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
RUST Le ভিত্তিতে কৃষির সংগঠন হইল এই সকল নির্দেশমূলক নীতি ও 
মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত। পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত সমাজতন্ত্র 
ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার ( Socialist Pattern ০£9০০1৮ ) ধারণাও এই দিকে পথ- 
নির্দেশ করে। বস্তু, পরিকল্পিত পদ্ধতিতে আথিক উন্নয়ন সংবিধানভুক্ত রাষ্ট্রনৈতিক 
আদর্শসমূহের সহিত সংগতি রাখিয়া চলিতে বাধ্য । স্থতরাং পরিকল্পিত অর্থ-্যবস্থায় 
ভূমিনীতি নির্ধারণ ঠিকমতই করা হইয়াছে। 


রর... ++ 
সক Firet Five Year Plan— ৪৯ পৃষ্ঠা 
+ Second Five Year 72190--১৭৭-৭৮ পৃষ্ঠ|| 


ভূমি-সংস্কার ২৪৩ 


এই সকল মৌলিক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ভূমিনীতি নির্ধারণ করা হইলেও পরিকল্পনায় 
বলা হইয়াছে যে, ভূমিনীতি প্রধানত পারিপাস্থিক অবস্থারই 
রবে আপেক্ষিক হইবে-_ অর্থাৎ স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়াই ইহা নির্ধারণ করিতে হইবে | তবুও পরিকল্পনা কমিশন 
ভূমি-ংস্কারের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজা এক কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছে । এই সাধারণ কার্যক্রমের মূল নীতিওলি হইল £ 
(ক) ১। রাষ্ট্র এবং কৃষিজীবিগণের মধ্যে সকল প্রকার মধ্যন্বত্বভোগীর অপসারণ; 
২। রুষিজীবিগণকে জমিতে চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান এবং খাজনাহাসের জন্য 
প্রজান্বত্ব সংস্কার ; 
৩। জোতের উধ্ব'তন মাত্রা নির্ধারণ (fixation of ceiling on holdings ) 
« “এবং ইহার মাধ্যমে জমির পুনর্ব্টন ; 
(খ)১। জোতের সংহতিনাধনের দ্বারা রুষির পুনর্বাসন ; 
২। ভবিষ্যতে অধিকতর অসন্বদ্ধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন ; 
৩। সমবায় পদ্ধতিতে কষিকার্য ও সমবায় গ্রামব্যাস্থার প্রসার । 
প্রথম শ্রেণীতুক্ত প্রতিবিধান তিনটির উদ্দেশ্য হইল জমির মালিকানায় বৈষম্য দূর 
করিয়া কুষিগত সংগঠনকে সুদৃঢ় করা ; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত তিনটি বিষয়ের লক্ষ্য 
সাধারণভাবে গ্রাম্য অর্থব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা। 
নীতিকে কতদুর কার্যকর কর! হইয়াছে ( Policy Implemented So 
2৪7): ভূমিব্যবস্থার সংস্কার প্রধানত রাজ্য সরকারের কার্ধ। কিন্তু রাজ্য সরকার 
সংস্কারকার্ষে যাহাতে উপরি-উক্ত নীতি পালন করিয়া চলে তাহা 
দেখিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের একটি ভূমি-সংস্কার শাখা 
(a Land Reforms Wing) গঠন করা হয়। উপরস্ত, 
দ্বিতীয় পঞ্চবারষিকী পরিকল্পনাতে ভূমিনীতি নির্ধারণ সম্পর্কে স্থপারিশ করিবার জন্য 
পরিকল্পনা কমিশন কতৃক ১৯৫৪ সালে একটি প্যানেল ( Pane] ) নিযুক্ত হয়। এই 
প্যানেল মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপসাধন কমিটি, প্রান্ত কমিটি প্ভৃতিতে বিভক্ত হইয়া ভূমি- 
সংস্কারের বিভিন্ন দিকের বিচার-বিবেচনা করে। ইহার মধ্যে প্রজান্বত্ব কমিটি 
(Tenancy Committee ) কর্তৃক জমি যে শ্রমজীবী কৃষকের (1800 ০ the tiller) 
এই নীতি গৃহীত হয়। ১৯৫৯ সালে ভূমি-সংস্কার প্যানেলকে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে । 
প্রথম পরিকল্পনার পূর্বেই কয়েকটি রাজ্য মধ্যস্বত্ব বিলোপসাধনের কার্য সুরু 
করিয়াছিল । এই কার্য মোটামুটি সমাপ্ত হয় ও পরিকল্পনাধীন 
সিকি উর সা িভানে আগিয়া দেখা যায় যে মোট 
*. কষিত জমিতে মধ্যন্বত্ব ভোগীদের অংশ শতকরা ৪৩ ভাগ হইতে শতকরা ৫ ভাগে 
পরিণত হইয়াছে। এই বাকী ৫ ভাগের মধ্যস্বত্ব বিলোপ কার্য ১৯৫৯ সালের মধ্যে ১ 
সমাপ্য করিবার কথা ছিল 
* India—1959 এবং 4100 Economic Review, June 1959 


তৃমি-সংস্কার কার্ধের 
বিভিন্ন সংস্থা 


২৪৪ ভারতীয় অর্থবিদ্তা 


একমাত্র জন্মু ও কাশ্মীর ছাড়া প্রত্যেক স্থলেই মধ্যস্বতভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার' 
ব্যবস্থা হইয়াছে: মোট দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৬২৫ কোটি টাকার মত হইবে 
বলিয়া অনুমান কর! হইয়াছে | ইহার মধো পশ্চিমবংগে ব্যয়িত হইবে ৭০ কোটি টাক]। 

পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার ভূমিনীতিতে প্রজান্বত্ব সংস্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার 
করে। ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে গ্রজান্বত্ব সংস্কারের উদ্দেশ্য মোটামুটি দ্বিবিধ_ যথা 
(৯ খাজনাহ্াস$ এবং (২) প্রজাকে জমির মালিকানা অধিকার 
প্রদান | খাজনাহু।স সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশ দেয় যে খাজনা 
কোন ক্ষেত্রেই. মোট উৎপন্ন শশ্তের ই-এর অধিক এবং এর কম হইবে না। অনেক 
রাজ্যেই খাজনা এই দুই সীমার মধ্যে থাকায় ইহাদের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কে কিছুই করিবার 
প্রয়োজন হয় নাই। বাকিগুলিতে খাজনাহ্াস এবং উহার উধর্বতন 
মাত্র! নির্ধারণ প্রয়োজন বলিয়৷ বিবেচিত হয়। ইহাদের মধ্যে 
অন্ধপ্রদেশ, আসাম, বোষ্বাই, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ” 
রাজস্থান, পাঞ্জাব, মহীশূরঃ দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু. ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবংগে এই 
উদ্দেশ্টে আইন ইতিমধ্যেই পাস করা হইয়াছে । কিন্ত সকল ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের 
নির্দেশ মানা হয় াই। উদাহরণস্বরূপ, রাজস্থান ও বোস্বাই-এ মোট উৎপন্নের উ অংশ, 
পাঞ্জাবে উ অংশ এবং মহীশূরে ড'ন অংশ খাজনা বলিয়া ধরা হইয়াছে । ফলে ভূমি- 
রাজন্ব নির্ধারণ ব্যাপারে সমগ্র ভারতের মধ্যে সামপ্রস্তবিধান করা সম্ভব হয় নাই। তবে 
রাজাগুলিকে এই সামগ্রশ্তবিধান করিতে পরিকল্পনা কমিশন হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 

রুমিজীবীকে জমিতে মালিকানা-অধিকার প্রদান করার কার্য অধিকাংশ’ 
(৭) কৃষিগীৰীকে দরমির রাজ্যই ইতিমধ্যে অল্পবিস্তর সমাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই 
চিরস্থায়ী অ'ধকার উদ্দেগ্ঠে প্রথমত প্রজাকে স্বত্বের স্থায়িত্ব প্রদান করিয়া তাহাকে 
প্রদান উৎ্খাৎ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়ত, তাহাকে 
অধিক|ংশ ক্ষেত্রে গ্রঞ্জাখিলি জমির সম্পূর্ণটা বা একাংশ ক্রয় করিয়া লইবার অধিকারও 
প্রদান কর] হইয়াছে। 

শ্বত্বের স্থায়িত্বপ্রদানের আলোচনা প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মধ্য্বত্বের 
ঝিলোপের ফলে ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা মাত্র ছুই শ্রেণীবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে__(ক) যাহারা 
রাষ্ট্রের নিকট হইতে জমি সরাসরি বন্দোবস্ত লয়, এবং (খ যাহারা মালিকদের নিকট; 
হইতে প্রজা হিসাবে বন্দোবস্ত লয়। বিভিন্ন রাজ্যে এই ছুই শ্রেণীর শ্বত্বের ক্ষেত্রেই 
প্রঙ্গাকে স্বত্বের স্থায়িত্বপ্রদানের জন্য আইন পাস করা হইয়াছে । আইনে মূলত ‘জমি 
শ্রমজীবী কৃষকের? (1170 0০ the 00117) এই নীতকে মূল লক্ষ্য করা হইয়াছে । তবে 
আইন পাস হইলেও ইহা সকল স্থানে ঠিকমত কার্যকর হইতেছে না। দেখা যায় যে 
অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় কুধি-জোতের মালিক প্রজাদের নিকট হইতে “স্বেচ্ছাকৃত 


স্বত্বত্যাগের (voluntary surrender) দলিল লিখাইয়া লইতেছে। সুতরাং 
ব স্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। 


২। প্রজাস্বত্ব সংস্থার 


(ক) খাজনাহ্নামের 
বাবস্থা 


ভূমি-সংস্কার ২৪৫ 


দারিজ্যহেতু কৃষকের পক্ষে প্রজাবিলি জমি ক্রয় করিয়া লইবার অধিকারও ঠিকমত 
ভোগ করা সম্ভব হইতেছে না। উদাহরণস্বরূপ, বোম্বাই-এ মালিক প্রজাবিলি জমির 
অর্ধেক পুন্ঃগ্রহণ করিতে পারে ; কিন্তু বাকী অর্ধেক প্রজা ইচ্ছা করিলেই কিনিয়া লইতে 
পারে। দিল্লীতে প্রজা মালিককে ক্ষতিপূরণ দিয়া বিলিকুত সমস্ত জমিটারই মালিক হইয়া 
বসিতে পারে। পাঞ্জাবে মালিক ৩০ একর পর্যন্ত জমি পুনঃগ্রহণ করিতে পারে। 
অবধ্য সে কোন ক্ষেত্রেই এ পরিমাণের অধিক জমি নিজ দখলে রাখিতে পারে ন!। ইহা! 
তাহার জোতের উধর্বতন মাত্রা । কিন্তু উপরি-উক্ত কোন রাজ্যেই কৃষকগণ এপর্যন্ত 
যতটা পরিমাণ জমি ক্রয় করিতে পারে তাহার এক-চতুর্থাংশও ক্রয় করিতে সমর্থ 
হয় নাই। সুতরাং এ-বিষয়েও কিছু কর। দরকার। 


জোতের উধ্বতন মাত্রা ভূম্যধিকারী ও কুষক উভয়ের বেলাতেই নির্ধারণ করিয়া 
এন দেওয়। হইয়াছে । জোতের উধ্বতন মাত্রা নির্ধারণের দুইটি দিক 
UAE আছে-_(ক) ভবিষ্যৎ ভূমিসংগ্রহের উধ্বতন মাত্র। নির্ধারণ 
(ceiling on future acquisition), (খ) বর্তমান জোতের 

উধ্বতন মাত্র। নির্ধারণ (ceiling on existing holdings) I 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা! প্রবর্তিত হইবার পূর্বে একমাত্র উত্তরপ্রদেশ ছাড়া অন্ত 
কোথাও ভূমিসংগ্রহের উ্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারিত হয় নাই। তারপর অন্ধপ্রদেশ, আসাম, 
বোষ্বাই, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব, পশ্চিমবংগ, 
এবং দিল্লী জোতের ভবিষ্যৎ মাত্র! নির্ধারণকল্পে প্রয়োজনীয় আইন 
পাস করে। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবংগে যে-আইন প্রণীত হয় তাহা ১৯৫৬ সালের 
পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্ক।র আইন (14900 Reforms Act, 1956) নামে অভিহিত । 


ভবিষ্যৎ মাত্র] 


১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্তমান জোতের উধ্বতন মাত্র! নির্ধারণ করিবার জন্য 
আইন প্রণয়ন করা হয় অন্্প্রদেশ, পাঞ্জাব, কেরল, মহীশুর, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল- 
প্রদেশ ও পশ্চিমবংগে | অন্যান্থ রাজ্যকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে এই 
আইন প্রণয়ন সমাধা করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশ 
কতদূর পালিত হইতেছে তাহার বিবরণ ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত পাওয়া যায় 
নাই। তবে আশা করা যায় যে ভূমি-সংস্কার সম্বন্ধে সকল প্রকার আইন প্রণয়নকার্ষ 
অন্তত ১৯৬০ সালের মধ্যে সমাপ্ত হইবে । 


বর্তমান মাত্রা 


অর্থনৈতিক জোতের আয়তন নির্ধারণে অস্থবিধাই ছিল জোতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
মাত্রা নির্ধারণে বিলম্বের কারণ। এই অন্থবিধা দূর করিবার 
জন্য কুমারাপ্লা কমিটি (01019181908. Committee) নামে একটি 
কমিটি নিয়োগ করা হয়। 'কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করে যে, 
অর্থ নৈতিক জোতের কোন নির্দিষ্ট আয়তন নাই, তবে উহাকে দুইটি বর্ত পুরণ করিতে 


উর্ধ্বতন মাত্রা নিধণরণে 
বিলম্বের কারণ 


২৪৬ ভারতীয় অর্থবি্যা 


হইবে £ (ক) উহা কৃষকের যুক্তিসংগত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করিবে, এবং (খে) 
উহা হইতে অন্তত একজোড়া বলদ সমেত একটি স্বাভাবিক আয়তনের কষক-পরিবাঁরের 
পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা হইতে পারিবে। কুমারাপ্া কমিটির এই অভিমতের ভিত্তিতেই 
জোতের উধ্ব'তন মাত্রা নির্ধারণ করা যাইতেছে । এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে যে 
উধতন মাত্রা যেন উপরি-উক্ত অর্থে অর্থ নৈতিক জোত অপেক্ষা কম এবং “কাম্য 
জোত’ (optimum holding) অপেক্ষা অধিক না| হয়। কাম্য জোত. আয়তনে 
অর্থ নৈতিক জোতের মোটামুটি তিনগুণ হয়। 


জোতের উর্ধ্বতন মাত্র নির্ধারণের মাধ্যমে যে-জমি পাওয়া গিয়াছে বা যাইতেছে 

প্রধানত ভূমিহীন কৃষিজীবিগণের মধ্যেই তাহাদের পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইতেছে 

পশ্চিমবংগে ১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত ৬৭ হাজার একর জমি 

অমিয় পুনর্ব্টন  পুনর্বটন হইয়াছে। ভূদান যজ্ঞের মাধ্যমে প্রাপ্ত জমির সম্পর্কেও 
এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে ।* 


ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থার দ্বিতীয় দিকে আছে জোতের সংহতিসাধন, ভবিষ্যৎ অসম্বন্ধতার 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন এবং সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্ষ ও সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার প্রসার ॥ 
ইহাদের মধ্যে জোতের সংহতিসাধন ও ভবিষ্যৎ অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে 
৮১ বাংহার ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে ।** 
এখন তৃতীয় বিষয়টি--অর্থাৎ সমবায় পদ্ধতিতে কুষিকার্ধ ইত্যাদি 

সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইবে । 


সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য (Co-operative Farming): ভারতে 

সমবায় প্রথায় কৃষিকার্ধ সম্বন্ধে ধারণা প্রসারলাভ করে ১৯৪৯ সালে লক্ষৌ-এ খাদ্য ও কৃষি 

সংস্থার কলাকৌশল সংক্রান্ত অধিবেশনের (Technical Meeting 

টি খরার. 0£ ৮৩ 78.2.0.) পর হইতে। এ অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ 

করা হয় যে ভারতের শ্যায় অর্ধোন্নত দেশে কৃষির পুনর্বাসনের 

জন্য সমবায় পদ্ধতিই অবলঙ্বনীয় পন্থা; এই সমস্ত পদ্ধতির প্রসারকল্পে বিভিন্ন দেশের 

সরকারকে সকল সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আধ্িক সাহায্য ও কৌশলগত উপদেশ 
প্রদান করিবার সুপারিশ করা হয়। . 


সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্বন্ধে ধারণা অবশ্য নৃতন নয়। ১৯৪৯ সালের বহুপূর্বেই 
বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন আকারে ও পরিমাণে ইহা লইয়া পরীক্ষা শেষ করিয়াছিল এবং 
সোবিয়েত ইউনিয়ন ও উহার গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি, ইস্রায়েল, মেক্সিকো, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, 
ইতালী, সুইডেন এবং নয়া চীনে এই পদ্ধতির সাফল্য বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 


* ১২০ পৃষ্ঠা দেখ। 
** ১১৪-১৬ পৃষ্ঠা। 


x 
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উপরি-উক্ত সুপারিশের ফলে এবং বিভিন্ন দেশের আদর্শের অনুপ্রেরণায় ভারতের 
প্রথম পরিকল্পনায় প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সমবায় পদ্ধতিতে 
সমবায় পদ্ধতিতে রুষিকার্ষের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথম পরি- 
কৃষকার্য কল্পনায় এই উদ্দেশ্যে ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহার 
অধিকাংশই কিন্তু ব্যয়িত হয় নাই।* যাহা হউক, এঁ পরিকল্পনার শেষে ভারতে সমবায়ী 
কৃষি সমিতি সংখ্যা ১,৩৯৭-তে পৌঁছায় । ইহার মধ্যে ২৬২টি সমিতি পরিকল্পনার শেষ 
বত্সরে-_অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালেই গঠিত হইয়াছিল । 

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে সমবায় পদ্ধতিতে রুষিকার্ষের জন্য ১ কোটি ৩৮২ লক্ষ টাকা 
বরাদ্দ কর! হয় এবং ৩,০০০ এর উপর সমবারী রুষি সমিতি স্থাপন করিবার লক্ষ্য 

নির্দিষ্ট করা হয়। ১৯৫৬ সালে একদল ভারতীয় বিশেষজ্ঞকে নয়! 
bh চি চীনের সমবায় রুষি-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞাননাভের জন্য প্রেরণ কর! হয়। 
কৃষিকারয পাতিল কমিটি (Patil! Committee) এই দলের রিপোর্টের 

পর্যালোচনা করিয়া ভারতে ব্যাপকভাবে সমবায় পদ্ধতিতে রুষিকার্য 
প্রবর্তনের স্থপারিশ করে এবং স্থপারিশমত কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া কার্ষকর করার ব্যবস্থা 
করা হয়। ফল কিন্তু ১৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই। ১৯৫৮ সালের 
জুন মাস পর্যন্ত সকল প্রকার সমবায়ী কৃষি সমিতির সংখ্যা ৩,৬৩৭-এ পৌছাইলেও কার্ষ- 
ক্ষেত্রে সমবায়ী মনোভাবের বিশেষ প্রসার ঘটে নাই। উক্ত সংখ্যার মধ্যে আবার 
সমবায়ী যৌথ রুষি সমিতি (Co-operative Joint Farming Societies) ব| প্রকৃত 
সমবায়ী কৃষি সমিতির সংখ্যা ছিল মাত্র ১,২০০-এর মত।* স্যর ম্যালকম ডালিংকে উদ্ধৃত 
করিয়া, বল! যায়, “সমবায় পদ্ধতিতে রুষি রুকগণকে মোটেই উৎসাহিত করিতে পারে 
নাই। এই ধরনের সমিতি যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহ! সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির জন্যই 
হইয়াছে, সমবায়ী আদর্শের অনুপ্রেরণায় নহে।” সুতরাং স্তর ম্যালকম এই বিষয়ে অভি 
সতর্কভাবে চলিবার পরামর্শ দেন। 

১৯৫৯ সালে কৃষির পুনর্গঠন সম্পর্কে কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাবে (Nagpur 
Resolution) কিন্ত স্তর ম্যালকমের উক্ত সুপারিশ গ্রহণ কর! হয় নাই। প্রস্তাবে তিন 
512 বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশকে সেবা-সমবায় সমিতি ( Service 
প্রস্তাব ও পরবর্তী অধ্যায় 0০-086০) দ্বারা ছাইয়া ফেলিবার এবং সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে 

যৌথ সমবায়ী কুষি সমিতি (joint co-operative farms) স্থাপন 
করিবার কথা বলা হয়। ইহার উপর পুনর্বণ্টিত যে-সকল জমিতে ভূমিহীন রুষি- 
শ্রমিকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে সেখানেও অমবায়-কুষি সমিতি গঠনের 
নীতি ঘোষণা করা হয়। মোটকথা, রুষির পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ পদ্ধতিতে সমবায় প্রথায় 
কুষিকার্ষকে এক বিশিষ্ট স্থান প্রদান করা হয়। 


* Review of the First Five Year Plan—৩<২e পৃষ্ঠ! 1 
** HFastern Economist, June 12, +9. 
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এই প্রস্তাবের পর হইতেই সমবায় পদ্ধতিতে র্ষিকার্য বিশ্বে বিতর্কমূলক ব্যবস্থা হইয়া 
দ্রাড়াইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্ষের 
যথাসম্ভব শীঘ্র সম্প্রসারণের সপক্ষে মোটামুটি মতৈক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা আজ আর 
সত্য নহে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্থত্রপাতে বিতর্ক ছিল সমবায় পদ্ধতিতে কষিকার্য কিরূপ 
গ্রহণ করিবে তাহা লইয়।। বর্তমানে বিতর্ক হইল সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য কাম্য কিনা 
তাহা লইয় । ্‌ 
এই বিতর্কের বিশ্লেষণ করিয়া অভিমত প্রদান করিবার জন্য সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি- 
কার্ধের বিভিন্ন রূপের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকা মোটামুটি 
নাত চারি প্রকার রূপ গ্রহণ করিতে পারে--যথা, (ক) সমবায় পদ্ধতিতে 
কৃষিকাঁের বিভিন্ন রূপ £ যৌথ কুষিকাধ (co-operative joint farming), (৭) সমবায় 
পদ্ধতিতে কৃষি-প্রজার দ্বারা কৃষিকার্য (co operative tenant 
110105 (গ) সমবায় পদ্ধতিতে উন্নত ধরনের রুষিকার্য (co operative better 
চিরীরএএতিও £arming) এবং (ঘ) সমবায় পদ্ধতিতে সামগ্রিক ক্লষিকাষ (০০- 
কুষিকাধ operative collective farming)! প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে 
কতিপয় কৃষকের জোতের খণ্ডীকৃত (এবং অনম্বদ্ধও ) অংশ সমবায় 
সমিতির অধীনে একত্রিত করিয়| কৃষিকাধ সম্পাদন করা হয়। প্রত্যেক রুষক তাহার 
ব্যক্তিগত জমির মালিক হিসাবে উৎপন্নের কিছু অংশ পায়, কৃষি-শ্রমিক হিসাবে সে 
তাহার মজুরি পায়. এবং মুনাফারও অংশ পায়। এই প্রকার সমবায় রুষি-সমিতিকেই 


প্রকৃত সমবায় কুষি-সমিতি বলিয়া গণ্য করা হয়। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া ইহা সমবায় ' 


গ্রাম-ব্যবস্থার (co-operative village management) অনুরূপ । 
দ্বিতীয় ব! ‘ক্ষি-প্রজার দ্বারা কুষিকা্ষ? পদ্ধতিতে সমবায় সমিতি রুধিকার্ষের দায়িত্ব 
গ্রহণ করে না॥ ইহা ইহার মালিকানায় যে-জমি থাকে তাহা কয়েকটি অংশে বিভক্ত 
EEE করিয়া কুষকগণকে ভাড়া দেয়। সংগে সংগে আবার কৃষক্গণকে 
কথিকাধ বীজ সার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্বল্প মূলো সরবরাহ করে। কুষকগণ 
সমবায় সমিতির প্রজা হিসাবে নির্দিষ্ট গ্রণালীতে স্থচারুভাবে কৃষিকার্য 
করিবার দাঢ়িত্ব গ্রহণ করে। তরাই বা দণ্ডকার্ণ্যের ন্যায় যেখানে অনাবাদী জমিকে 
আবাদী জমিতে পরিণত বা পতিত জমির পুনরুদ্ধার কর' হইয়াছে বা হইতেছে সেখানেই 
এই প্রকার সমবায় পদ্ধতি কার্যকর হইতে পারে | কিন্তু যেখানে কুষকই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের 
মালিক সেখানে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্ন উঠ না। 
তৃতীয় পদ্ধতিতে কৃষিকাখের আদর্শ হইল উন্নততর ক্লষিকার্য, বৃহদায়তনে কৃুষিকার্য 
দি নয়। ইহাতে সমবায় সমিতি উৎকৃষ্ট বীজ, সার প্রভৃতি সরবরাহ 
কৃিকাৰ্য করিয়া, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ সম্বন্ধে অবহিত করিয়া কৃষির 
উন্নয়নের ব্যবস্থা করে। অধ্যাপক রংগের (Prof, N. G. Ranga) 
ভাষায় বলা যায়, “পারস্পরিক সমবায়ে কুমির উন্নয়ন সংক্রান্ত কয়েকটি কার্য সম্পাদন 
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করিবার জন্য সমগ্র কৃষিকার্যকে সমবায়ের অধীনে আনয়নের প্রয়োজন হয় না, পারিবারিক 
ভিত্তিতে রৃষিকার্য সম্পাদন বর্জন করিয়া নূতন পদ্ধতি গ্রহণও অপরিহার্য হইয়া উঠে না।” 
অতএব সমবায় পদ্ধতিতে উন্নত ধরনের রুষিকার্ধ বলিতে কলাকৌশলের উন্নয়ন বুঝায় 
মাত্র। কলাকৌশলের উন্নয়ন দরিদ্র কৃষকের একলার পক্ষে সম্ভব হয় ন! খপিয়াই সমবায়ের 
পক্ষে অগ্রসর হইতে হয়। 

সমবায় প্রথায় সামগ্রিক কৃষিকার্য সম্পর্কে ধারণা সোবিয়েত ইউনিয়ন হইতে 
আসিয়াছে | সামগ্রিক খামার প্রথা সমবায় পদ্ধতিরই একটি রূপ। তবে ক্লষি-জমিতে 
এ) দমবায় পদ্ধতিতে কৃষকের মালিকানা স্বীকার করা হয় না। সামগ্রিক খামার প্রথায় 


পামগ্রিক, কৃষিকাধ রুধিজমির মালিকানা থাকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের; কিন্তু সামগ্রিক 


খামারকে ইহা চিরকালের জন্য অর্পণ করা হয়। সামগ্রিক খামারের অন্ত সকল উপকরণ 
এবং ইহা হইতে উৎপন্ন ফপল সামগ্রিক খামার সংগঠনকারী কষকগণের সাধারণ 
সম্পত্তি বলিয়! বিবেচিত তয়। রাষ্ট্রকে দেয় কর ইত্যাদি মিট|ইয়া যে নীট লভ্যাংশ থাকে 
তাহা এমের ভিত্তিতে সামগ্রিক খামারের অংশীদারগণের মধ্যে শ্রমের পরিমাণ ও প্রক্কতি 
অনুসারে বন্টিত হয় ।* 


সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্ষের প্রয়োজনীয়তা (The Need for Co- 
operative Farming): কষিজ উৎপ|দনৰৃদ্ধির, বিশেষ করিয়া থাচ্োৎ্পাদমবৃদ্ধির 


১ । উৎপাদনরৃদ্ধির  পয়োজনীয়ত| এবং কুষিকে লাভজনক ভিত্তিতে সংগঠিত করিবার 


প্রয়োজনীয়তা! অপরিহার্ধতা সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধের দিকে পথ নির্দেশ করে। 


আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় শতকরা ২৫-৩১ ভাগ 
কৃষিজ উৎপ|দনবৃদ্ধির এবং শতকরা ১৫ ভাগ খাগ্যশস্তের উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্দেশ করা 
হইয়াছে। মাকিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে খাগ্শন্তের 
উৎপাদনবৃদ্ধির হার বর্তমান শতকরা ৩২ ভাগ হইতে শতকরা ৮২ ভাগে লইয়া যাইতে 
হুইবে।  রুষি জমির দুপ্রাপ্যতাহেতু ব্যাপক কৃষিকা্ষের ন্থযোগ নাই বলিয়া 
আত্যন্তিক ও বৃহদায়তন (intensive and large-5Cale) কৃষি কাই হইল উক্ত লক্ষ্যে 
গৌছিবার একমাত্র পন্থা; এবং বর্তমান অবস্থায় একমাত্র সমবায় পদ্ধতিতেই 'আত্যন্তিক 
ও বৃহদ্বায়তন কৃষিকর্ম সম্পাদনের আশা করা যায়। 
সমবায় পদ্ধতিতে বৃহদায়তন ও আত্যন্তিক কৃষিকার্য শুধু যে উৎপাদনবুদ্ধিরই ব্যবস্থা 
করে তাহা নহে, ইহা উৎপাদন-বায়ও হ্রাস করে । বলা হইয়াছে যে অস্তিত্ব বজ|য়ের 
ভিত্তিতে সংগঠিত কৃষিকার্ধকে (5bsi5e110 £2711৪) লাভজনক পেশায় পরিণত 
বির করিতে হইলে সমবায় পদ্ধতিতে সম্পাদন করা গত্যন্তর নাই। 
রানের প্রয়োজনীয়তা সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য কৌশলগত উন্নয়নসাধন করিয়া 
উত্পাদনের ব্যয় হ্রাস করে। 
* Karpinsky The Social and State Structure of the U.S.5.R.—২৪-২৬ পৃষ্ঠা 


২৫* ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


উপরন্ত, পরিমাণে কিছু কম হইলেও শিল্পের মত রুষির ক্ষেত্রেও সুদক্ষ পরিচালনা 
উৎপাদনের আয়তনের (5০815 ০? চr০d॥০ti০৷) সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত । 
পরিচালনাগত ব্যয়সংকোচের (01209261181 e০০১) স্থযোগ-স্থৃবিধা লাভ করিতে 
হইলে বর্তমানে আমাদের দেশে সমবায় কুষিকার্ষের পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে । 


তৃতীয়ত, বহুসংখ্যক ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের অস্তিত্বও সমবায় পদ্ধতিতে রুষিকার্ষের 

রান কি গ্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। এই সকল কুধি-শ্রমিকের মধ্যে 

শ্রমিকের পুনরাদন অতিরিক্ত কৃষি-জমি (500105 180) বণ্টনের নীতি গৃহীত 

হইয়াছে। কিন্তু অতিরিক্ত জমির পরিমাণ অত্যল্প বলিয়া এই 

সকল ক্ষি-শ্রমিকের জোত অতি ক্ষুদ্র হইতে বাধ্য । উপরন্ধ, তাহার! 'বিশেষ, 

দরিদ্র বলিয়া! কাম্য পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধ সম্পাদনও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। ্থৃতরাং 
এ-ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিই হইল প্ররুষ্ট পন্থা | 


চতুর্থত আমাদের পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার অংগ হিসাবেও সমবায় পদ্ধতিতে 
কৃষিকার্ষের, উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে 
কৃষির উন্নয়ন উন্নততর কলাকৌশল, জমির স্থায়ী উন্নয়ন, জলসেচের 
ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবি করে । এগুলির জন্য জোতের আয়তন সম্প্রসারণ 
অপরিহার্য । কিন্তু মধ্যন্বত্বভোগীদের বিলোপসাধন, জেতের উধ্বতন মাত্র! নির্ধারণ 
প্রভৃতির ফলে জোতের আয়তন অনেক ক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষ| ক্ষদ্রতরই হইয়া পড়িয়াছে এবং 
অনেক ক্ষেত্রে সম্প্রসারণকার্য রহিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিতে কুষিকার্য 
সম্পাদনই অনুসরণীয় পন্থা বলিয়া বিবেচিত হয়। 


৪ | পরিকল্পিত অর্থ- 
ব্যবস্থার নিদেশ 


পরিকল্পিত অর্থ-্যবস্থার অংগীভূত সমাজতন্ত্র ধরনের সমাজ্জ গঠনের নীতিও এই 
নির্দেশ দেয়। সমাজ্তন্ত্রী ধরনের সমাজ গঠন ছুইভাবে করা যাইতে পারে £ 
(ক) উৎপাদনের সমগ্র উপকরণ সামাজিক মালিকানার আয়তন 

৭ খঃনের করিয়া, অথবা, (খ) সমবায়ের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুর এককের সমন্বয়ের 
প্রতিফলন ব্যবস্থা করিয়া । আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় কৃষির ক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় পদ্থাই গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। জমির মালিকান! 

রূষকের অন্যতম প্রধান আকাংক্ষিত বস্তু, অথচ অর্থ নৈতিক প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের 
অস্তিত্ব বজায় রাখা 'যাইতে পারে না। ফলে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যই একমাত্র 
অবলম্বনীয় পন্থা হইয়া দাড়ায়। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য উৎপাদনবৃদ্ধি এবং শোষণের 
বিলুপ্থিসাধন উভয়েরই অঙ্গুপস্থী ; এবং এই ছুইটিই হইল সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মূল কথা। 
সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধের বিরোগিতা (Opposition to Co-opera~— 
tive Farming) উপরি-বণিত প্রয়োজনীয়তা 'ও সুফল সত্বেও সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি- 
কার্ষের তীত্র বিরোধিতা করা হইয়াছে। এই বিরোধিতাকে প্রধানত তিন দিক হইতে, 


ভূমি-সস্কার ২৫১ 


দেখা যাইতে পারে (ক) রাষট্রনৈতিক, (খ) অর্থ নৈতিক এবং (গ) সামাজিক । রাষ্ট্রনৈতিক 
তিন দিক হইতে বিরোধিতা আসিয়াছে বিভিন্ন রাষ্টরনৈতিক দল হইতে । ইহাদের 
বিরোধিতা £ প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে সমবায় পদ্ধতিতে রুষিকার্ধ প্রসারের 
সুযোগ লইয়া কংগ্রেস দল কৃষকদের উপর অন্যায়ভাবে প্রতিপত্তি বিস্তার করিবে ৷ কারণ,. 
বর্তমান অবস্থায় যে-সকল সমবায় কৃষি-সমিতি প্রতিঠিত হইবে তাহা 
সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির আশাতেই হইবে, সমবায়ী আদর্শের 
অনুপ্রেরণায় নহে। 
এই সমবায়ী মনোভাবের অভাব সমবায় পদ্ধতিতে কৃষির প্রসারের বিরুদ্ধে 
. অন্যতম অর্থ নৈতিক যুক্তিও বটে । বলা হয় যে, সেখানে সমবায়ী 
আদর্শের অভাবে সমবায় কুষি-খণ ব্যবস্থাই সাফল্য অর্জন করিতে 
পারে নাই সেখানে সমবায় কৃষি-পদ্ধতি যে সফলত| লাভ 
করিবে এরূপ আশা করা অযৌক্তিক। 

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় কুষকগণের ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদী দৃষ্টিভংগিও সমবায় পদ্ধতির 
পরিপন্থী। প্রাচীনকালে পঞ্চায়েত, যৌথ পরিবার প্রভৃতি যে-সকল এঁক্য এবং সমষ্টিনাধক 
প্রতিষ্ঠান ছিল আজ তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগির প্রসারের ফলে 
ভারতীয়গণ আজ হইয়া দাড়াইয়াছে ব্যক্তিস্বাতন্্যবাদী । এরূপ ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিতে 
যৌথ কৃষিকার্ষের প্রসার ঘটিতে পারে না। তৃতীয়ত, সমবায় কৃষি সমিতি সংগঠন ও 
পরিচালনযোগ্য লোকেরও ভারতে বিশেষ অভাব । চতুর্থত, সমবায় পদ্ধতিতে বৃহদ যতনে 
রুষিকার্ধ করা হয় বলিয়া ইহা অল্পবিস্তর যাক্ত্রিক রূপ ধারণ করিবেই। বস্তুত, কৃষির 
 যঞ্ত্রিকরণের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই সমবায় পদ্ধতির পথে অগ্রসরের নির্দেশ দেওয়া হয়। 
কিন্তু সাধারণভাবেও রুষির যন্ত্রিকরণের জন্য যে ব্যয় হয় তাহ! সাধারণ সমবায় সমিতির: 
সাধ্যাতীত। পরিশেষে, কৃষির যন্ত্রিকরণের ফলে যে বহুসংখ্যক কৃষক বেকার হইয়া 
পড়িবে তাহাদের পুননিয়োগের সমস্তা হইল এই পদ্ধতির আর একটি প্রধান অস্তুবিধা। 

সামাজিক দিক হইতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে সমবায় পদ্ধতির ফলে দেশের কৃষি- 

ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের নির্দেশাধীন হইয়া সামগ্রিক আকার 
২ (collective form) ধারণ করিবে; কৃষিজীবিগণের স্বাত্র: 
বলিয়া আর কিছু থাকিবে না। সমাজতন্ত্রের আদর্শ নীতি হিসাবে 

গ্রহণ করা হইলেও আমাদের দেশ এখনও যৌথ সম্পত্তির ধারণায় অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই। 
সুতরাং কৃষির ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যবস্থা জোর করিয়া চাপান উচিত নহে; চাপাইতে 
গেলে বিপ্লব ঘটিতে পারে। 

ভারতের সমবায়-পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধের সম্ভাবন| (Prospects of 0০. 
operative Farming in India): উপরি-বণিত সমর্থন ও বিরোধিতার ভিত্তিতেই 
ভারতে সমবায় পদ্ধতিতে কুষিকার্ধের প্রসারের সম্ভাবনা বিচার করিতে হইবে । এই 
প্রসংগে প্রথমেই উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে পারিপাশ্বিক অবস্থার পার্থক্যের জন্য সোবিয়েত- 


১। রাষ্ট্রনৈতিক 
বিরোধিত। 


২। অর্থনৈতিক 
বিরোধিতা 


২৫২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


ইউনিয়ন, নয়া চীন, ইস্রায়েল বা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ অনুসরণ করা চলিতে পারে 
না। আমাদের কৃষকগণের অজ্ঞতা এবং বিশেষ সামাজিক অবস্থার জন্য সমবায় কৃষি- 
পদ্ধতির বম্প্রদারণের কার্যক্রমকে এমনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে যে তাহা যেন দেশের 
সর্বত্র প্রণর্তনযোগ্য হয়। অর্থাৎ, উহা যেন বিশেষ নমনীয় (£1exib]e ) হয়। যে-সকল 
অঞ্চলে সমবায়িক কৃষি স্থরু করা যাইতে পারে তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে 
হইবে এবং এই সকল ‘পথপ্রদর্শক পরিকল্পনাগুলির” (781০6 0০1০6) উপরই সমবায় 
পদ্ধতিতে রুষিকাধের সফলতা নির্ভর করিবে । স্থতরাং স্থান-নিবাচন ব্যাপারে বিশেষ 
সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে । 
পরিবর্তনশীল কার্যক্রমে সমবায়িক কৃষির পূর্ব-ব্িত চারিটি রূপের মধ্যে কোনটি 
উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা চলিবে না। ভারত একটি বিশাল দেশ ; উহার বিভি 
অঞ্চলের পরস্পরের মধ্যে অবস্থাগত সাদৃশ্য বড় একটা নাই। সুতরাং একই প্রক 
সমবায় কুষি-পদ্ধতি চলিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, যে-সকল অঞ্চলে পতিত জমি 
পুনরুদ্ধার করিয়া ভূমিহীন কৃষি-শমিকের পুনর্বানন করা হইতেছে যে সামগ্রিক পদ্ধতি 
সমবায়িক কৃষির ( ০0 operative collective farming) প্রবর্তন করা যাইতে পা 
এবং অন্যান্য স্থানে সমবায় পদ্ধতিতে যৌথ কুষিকার্য, বা উন্নততর কুষিকার্ধ বা কৃষি-প্রজ 
দ্বারা কৃষিকার্য লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চালান যাইতে পারে। যাহা, হউক, অতি ঘী 
ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে এবং বর্তমান অবস্থাকে যথাসম্ভব বজায় রািয়াই সমবায় 
পদ্ধতিতে কুষিকার্ধের সমপ্রপারণে অগ্রসর হইতে হইবে । 
অতএব, সমবায় পদ্ধতিতে রুধিকার্ষের সম্প্রস।রণে দুইটি নীতিকে সম্মুখে রাখিয়া 
চলিতে হইবে__ (ক) কার্যক্রমের নমনীয়তা, এবং (খ) উহার প্রবর্তন 
সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি" > ছি | 
কারের সম্্রদারণে  “যাপারে সতর্কতা । অবস্য সম্বায় পদ্ধতিতে সামগ্রিক রুষিকা্যই 
অনুগরণীয় দুইটি নাতি হইবে চুড়ান্ত লক্ষ্য । তবে এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য বিভিন্ন পথায় 
অতিক্রম করিতে হইবে । শ্রীনেহর এইরূপ চারিটি পর্যায়ের উল্লেখ 
এই পথে বিভিন্ন পর্যায় করিয়াছেন__যথা, সমবায়িক খণ, সম্খায়িক সেবা, সমবায়িক যৌথ 
রুধিকার্য এবং সমবায়িক সামগ্রিক কৃষিকার্য। 

বর্তমানে এইমতই কার্য করা হইতেছে । সমবায়িক খণ (co-operative credit), 

সম্বায়িক সেবা ( ০০-০perative 9০:৮1০৪) এবং সম্বারিক যৌথ" কৃষিকার্য (০০. 
operative joint farming ) সুগঠিত করিয়া তবেই সম্বায়িক লামগ্রিক খামার 
গঠনে দৃষ্টি দেওয়া হইবে । 

এ সম্পর্কে কার্যক্রম নির্ধারণ করিবার জন্য ১৯৫৯ সালেই সরকার একটি 
কাধকগী দল (Working Group on Co-operative 
Farming) গঠিন করে। কার্যকরী দল প্রথম রিপোট প্রকাশ করে 
১৯৬০ লালের ফেব্রুয়ারী মাসে। রিপোর্টে দলটি ভারতে সমবায় 
“পদ্ধতিতে কৃষিকার্ষের সাফল্য সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করিয়াছে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ৩২০টি 
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কাধকরী দলের 
ন্মপারিশ 


| 


ভূমি-সংস্কার ৃ ২৫৩, 


‘পথপ্রদর্শক পরিকল্কনা* (pilot 79:016০69) স্থাপন করিবার সুপারিশ করিয়াছে। 
ইহার মধ্যে ৪০টি পরিকল্পনা বা সমিতি বর্তমান বৎসরেই (১৯৫৯-৬০) স্থাপন করা; 
বাঞ্নীয়। দলটির মতে, এই সকল পথপ্রদর্শক পরিকল্পনা প্রধানত 
জাতীয় সম্প্রদারণ সেবা ব্লকদ্মূহের যেখানে সমবায় আন্দোলন: 
মোটামুটি সুসংগঠিত সেইখানে স্থাপন করিতে হইবে । প্রত্যেকটি ব্লকে গড়ে ১০টি 
করিয়া সমিতি স্থাপন করা যাইতে পারে । 

দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যান্য অঞ্চলেও সমবায় রুষি-সমিতি স্থাপন করিতে হইবে । ১৯৬৩-৬৪ 
সার মধ্যে পথপ্রদর্শক সমি'তগুলি ছ'ড়া মোট ২০ হাজারের, 
মত সমিতি অন্যান্য অঞ্চলে স্থাপনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করিতে হইবে । 

সমবায় কুষি-সমিতি সাফলোর জন্য দলটি কয়েকটি সর্তের উল্লেখ করিয়াছে _যথা,. 
(১) সমিতির সদশ্তগণকেই গঠন-দারিত্ব করিতে হইবে, সরকারী নেতৃত্ব এক্ষেত্রে বিশেষ 
কার্ধণর হইবে নাঃ (১). সমন্বার্থের ভিত্তিতে যথাসম্ভব গ্রামের 
অপগিকাংশ লোককেই সভ্যপদভূক্ত করার প্রচেষ্টা করিতে হইবে |; 
(৪ প্রতোকটি সমিতিকেই আত্মনিভর হইতে হইবে | এবং এই দিক 
হইতে বিচার করিয়া সমিতি আয়তন নির্ধারণ করিতে হইবে ; এবং (৪) জমির মালিকানার 
পরিমাণে প্রশ্ন না তুলিয়া সকলকেই পরিচালনায় সমান অধিকার দিতে হইবে । 

দলটি ৫ বৎসরের জন্য জমি সমবায় সমিতির হস্তে সমর্পণের নির্দেশ দিয়াছে | ব্যক্তিগত 
মালিকানা-গ্রীতিজনিত যে-প্রতিবন্ধক তাহা দূর করিবার জন্ট দলটি জমি সমর্পণকারী 
সভ্যগণকে সমপিত জামর পরিমাণ অনুসারে পুরস্কার প্রদানের, 
কথা বলিয়াছে। সভ্যদের মধ্যে যে-সকল বাক্তি অবশ্য পরিচালনায় 
নিক্রিয় বা কার্ষক্ষেত্র হইতে অগ্রপস্থিত থাকিবে তাহাদের সভ্যপদ 
বাতিল করিবার পরামর্শ ও দলটি দিয়াছে । 

রিপোর্ট অন্পারে গ্রাম্য ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন হইবে সমবায় কুষি-সমিতির কার্ষ- 
ক্রমের অংগীভূত। ইহাদের উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মচ্যুত কৃষি- 
অমিকের পুননিয়োগের বাবস্থা করিতে হইবে । 

যন্ত্রিকরণ সম্বন্ধে দলটি বলিয়াছে যে, দুই প্রকার যন্ত্র ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ 

করিতে হইবে-(.) যে যন্ত্র ব্যবহ!রের ফলে শ্রমিক কর্মচাাত হয়. 

যঞ্তিকর  , এবং (২) যে যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদনবু'দ্ধ ঘটে । এই দ্বিতীয় 
প্রকার যন্ত্র ব্যবহারের উপরই দৃষ্টি দিতে হইবে । 

প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ কৃষি-সমিতি গঠন করা 
সম্ভব নহে বলিয়৷ দলটি সমিতি কিছু সবাধিক ৪ হাজার টাকা খণ প্রদানের সুপারিশ 

করিয়াছে। সরকার যদি শেয়ার মূলধনে অংশগ্রহণ করে তবে 

সরকারী ধণ ও সাহায্য ইহার পরিমাণ ২ হাজার টাকার অধিক হইবে না। ইহার উপর 
গুদামঘর, গোয়ালঘর প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত সাহায্যও দেওয়া! 
যাইতে পারে। 


প্রথম পধায় 


দ্বিতীয় পধায় 


সমবায় কৃষিসমিতির 
সাফলোর সর্ত 


মালিকানা-জনিত 
প্রতিবন্ধক 


গ্রামা ও কুটির শিল্প 


২৫৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা / 


এই কার্যক্রমের ভিত্তিতে মেট ৩৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অন্থমান 
করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সমিতিগুলির সাহায্য বাবদ যাইবে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা » 
শিক্ষার জন্ত ব্যয় হইবে ৪ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর 
"অহুমিও বার দক্ষ কর্মচারীদের জন্য ব্যয় হইবে ২ কোটি ৩* লক্ষ টাকা। 
সাহায্য বণ্টন, খণ মঞ্জুরি প্রভৃতি বিষয় তদারক করিবার কেন্দ্র ও প্রত্যেক রাজো 
একটি করিয়া পরামর্শ দান বোর্ড ( Advisory Boards) 
তথব্যান গঠনের স্থপারিশও দলটি করিয়াছে। 
সমনায় গ্রাম ব্যবস্থা ( Co-operative Village Management ) 8 
জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্ব্ধতা দূর করিয়। বৃহদায়তনে রুষিকাধ পরিচালন! করিবার আর 
একটি পদ্ধতি হইল সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা যাহার উপর আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে । সমবায় গ্রামব্যবস্থা যে আমাদের ভূমি-সংস্কার 
“ও কুমির পুনর্গঠনের অন্যতম অংগ সে-সন্দ্ধে উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। 
রত্মিলোক সিং আই, পি. এস. সবপ্রথম তাহার “দারিদ্র্য এবং সামাজিক পরিবর্তন’ * 
নামক গ্রন্থে এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন। ভারতে রুদি-জমি সংক্রান্ত 
নানাবিধ সমস্যা বহুদিন হইতেই সরকার ও অর্থবিগ্যাবিদ্গণকে বিব্রত করিয়া 
আগিতেছিল। খণ্ডীকৃত ও অসঙ্গদ্ধ জোতের প্রতিবিধানকল্পে 
১ সকলেই বৃহদারতনে ক্ুযিকার্যের নির্দেশ করিলেও কোন্‌ পঞ্ধতিতে 
ইহা কার্যকর কর! সম্ভব হইবে তাহা লইয়া যথেষ্ট মতবিরোধ ছিল। 
‘কেহ বা সোবিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণে সামগ্রিক খামার প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন? কেহ ব! চিরাচরিত প্রধায় সমবায় পদ্ধতিতে রুধিকার্ধের সুপারিশ 
করিয়াছিলেন। মধ্যপদ্থ। অগ্$সরণ করিয়া ত্রিলোক সিং বলিলেন যে, ভারতের পক্ষে & 
প্রকট পদ্ধতি হইল সমবায় গ্রাম-বাবস্থা। ইহাতে সোবিয়েত দেশের মত কুষকের জীবনের 
সমগ্র স্বাতগ্া সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিবার প্রয়োজন হয় না; আবার ইহা সাধারণ সমবায় 
পদ্ধতির মত অসংহত ব্যবস্থাও নয়। 
বু বিচার-বিবেচনার পর পরিকল্পনা কমিশন ভ্রিলোক সিং-এর অভিমতকেই সমর্থন 
করে এবং ঘোষণা করে যে, ভারতের পক্ষে ইহাই হইল প্রকৃষ্ট পদ্ছতি। কমিশনের মতে, 
সমবায় পদ্ধতিতে কুষিকাধধের দ্বারা কৃষির উন্নতি করা সম্ভব হইলেও গ্রামীণ পুনর্গঠনের 
( rural reconstruction ) প্রশ্ন ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা ও বিচার করিতে 
হইবে। গ্রামপর্ধায়ে এরূপ একটি সংগঠন অবস্থাই থাকিবে যাহ! 
সমগ্র সম্প্রদায় হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া গ্রামোন্নয়নের দায়িত্বকে 
বহন ও কাধকর করিবে। গ্রাম-পঞ্চায়েতই হইল এই সংগঠন । 
ইহার অধীনে গ্রামের কৃষি-জমি ন্যপ্ত করা হইবে এবং ইহা সকল প্রকার কুষিগত ও * 


* Poverty and Social Chango. 
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ব্রণ 
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অ-কষিগত কার্য সম্পাদন করিয়া গ্রামের সৰাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবে।* 
কিন্তু এই সংস্থ। বা গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রাথমিক লক্ষ্য হইবে বৃহদায়তন রুধিকার্ষের ব্যবস্থা 
করিয়া গ্রামের কষি-জমি ও অন্যান্য সম্পদের পূর্ণ ও সম্যক ব্যবহার করা। 
বৃহদায়তনে কৃষির দিক হইতে সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার পরালোচনা করিলে দেখা যায় যে, 
"এই পদ্ধতি পরিচালনাকারী সংস্থা বা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দেশেই সুরু হইতে সমাপ্রি পর্যন্ত 
কুষি সম্পফিত সকল কাধ সম্পাদিত হয়। সংস্থা নির্দেশ দেয় কিভাবে এবং কি কি ফসল 
“উৎপন্ন করা হইবে, বিশেষ বিশেষ খামারের আয়তন কি হইবে, ইত্যাদি । ইহা ছাড়া 
উন্নত বীজের যোগান, সারের ব্যবস্থা, সেচের ব্যবস্থা, গ্রয়োজনমত যঙ্জাদির সরবরাহ, 
কৃষির পরিপূরক শিল্পের সংগঠন প্রভৃতিও হইল এইরূপ গ্রাম-পঞ্চায়েতের কর্মন্থচীর 
অস্ভভূক্তি। ইহাও প্ররণ রাখিতে হইবে যে, বৃহদায়তনে কুষিকার্ধ সম্পাদন করিবার 
সময় এইরূপ সাস্থা ধীরে ধীরে কুমির যন্তরিকরণের দিকে অগ্রসর হইতে 
মহত ei সচেষ্ট হয়। বলা যায়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যান্তিক 
কুষিকার্থই (mechanized agriculture) সমবায় গ্রাম'বাবস্থার 
চড়ান্ত লগ্য। এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য প্রয়োজন হইলে ইহা গ্রামের সমগ্র রুষি-জমি 
একতিত করিয়া একটি মাত্র জোতে চাষের ব্যবস্থা করিতে পারে; আবার কামা বিবেচন! 
করিলে এই একত্রিত জমিকে কয়েক খণ্ডে (১1001) বিভক্ত করিয়া তাহাতে কুষিকার্ধ 
পরিচালন! করিতে পারে। উপরস্থ, বর্তমানে বিভিন্ন খণ্ডে চাষের 
বণ ফবিপনের বাস -করা৷ হইলেও ডবিক্তে বজিকরণের প্রয়োজনে ইহাদিগকে 
একটি মাত্র জোতে পরিণত করিতে পারে। এইভাবে জোতের 
হতিমাধন ছাড়াও ইহা পতিত জমির পুনরুদ্ধার করিয়া জমির মোট পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিতে চেষ্টা করে। 
সমবায় পদ্ধতিতে রুধিকার্ধের সহিত সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার প্রধান পার্থকা হইল 
এইখানে যে, প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে সমবায়ী কৃষক ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতির 
সভাপদ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিতে রুধকের জমি চিরকালের 
জন্য গ্রাম্য সংস্কার পরিচালনাধীনে শ্বান্ত হয়। জমি গ্রামা সংস্থার 
সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি, রিচালনামীনে থাকিলেও যৌথ খামারের মত রুষকের, মামিকান। 
সা ho বিলুপ্ত হয় না। নিৰ্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে রুষকের মালিকানা স্বীকৃত 
থাকে যদিও বা কোন নির্দিষ্ট খণ্ডের উপর তাহার মালিকানা স্বীকার 
করা হয় না। 


: সমবায় গ্রাম-বাবস্থাকে যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানের (joint stock company) 


॥ সহিত করা চলে। যৌথ মৃলধুন প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক অংশীদারেরই মালিকানা 
rl পন (8192০) অনুসারে নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু কাহারও প্রতিষ্ঠানের কোন 


পিই জি CALS 
* first Five Year 02190-১৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা ॥ 


২৫৬ ভারতীয় অথবিদ্ঠা 


নির্দিষ্ট সম্পত্তির উপর দানি থাকে না। সমবায় গ্রাম-বাবস্থাতে তেমনি কৃষকের অংশা 

RE নিদিষ্ট থাকিলেও জমির কোন নির্দিষ্ট অংশের উপর তাহার দাবি 

টা এ নয থাকে না। রুঘকের মালিকানা! নির্দিষ্ট বলিয়া! সে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ 

মাহত তুলনীয় (ownership dividend) পাইয়া থাকে এবং সে আমিক হিসাবে 

কাছ করিলে তাহার জন্য অপর সকলের মত মন্জুরিও পাইয়া থাকে ॥ 

গুণাগুণ £ আদর্শের দিক দিয়া সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থাকে সবাপেক্গা কাম্য বলিয়! 

গণ্য করা হয়। ইহাতে কুধির সরধাংলীগ উন্নয়নের সবাধিক সম্ভাবনাই রহিয়াছে কিন্ত 

গুণ ১) ইহা আদ ইহাতে যৌথ খামার ব্যবস্থার মত ভূমিহীন রুষি-শ্রমিকের সংখ্যা 

চা বৃদ্ধির সমশ্তা নাই, বলপ্রয়োগের দ্বারা রুষির সংস্কারসাধনেরও' 

প্রয়োজন নাই । ব্যাখা। করিয়া বলিতে পারা যায়, ইহাতে বুহদায়তনে কৃষিকর্ম সম্পাদিত 

হা কুমিজ উৎপাদনবৃদ্ধি সাধিত হইবে, আধুনিক পদ্ধতিতে যাঞ্নিক 

৯ম কুমির মাধ্যমে উৎপাদনের ব্যাস করা সম্ভব হইবে । এই দুইটিই 

সাদি হয় উৎপাদনের দগতার পরিচায়ক ও বৃহদায়তনে উৎপাদনের লঙ্ষ্য। 

ইহা ছাড়াও এই পদ্ধতিতে কিছু পরিমাণ সামাজিক গ্যায়েব প্রতি 

কব| সন্ভব। সমবায় গ্রাম-পাবন্থার অধীনে সকলে একই সংস্থার সমমর্ধাদাস'পনন 

সভা হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং উৎপাদনক্ষেত্রে উন্নয়নের 

৮৯০৪ জনা সকলে একই স্থযোগ পাইবে । প্রথম পরিকল্পনায় বলা 

হইয়াছিল যে, ইহার ফলে সম্পত্তি বর্ণ ও সামাজ্জিক মর্ধাদাজনিত 

সকল প্রকার সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বৈষম্য তিরোহিত হইবে ।৬ উপরন্ধ, গ্রামন্থ 

সকলেই একই সংস্থার সভা বণিয়া গ্রামের মধ্যে নিবাদ-বিসংবাদ 

চি দূর হইবে। ইহাতে অর্থ ও শ্রমের বহু অপচয় রহিত হইবে এবং 
গ্রামবাদিগণ গঠনমূলক্কাধে নিজেদের নিয়োগ করিতে পারিবে । 

এইভাবে সমবায় গ্াম-বাবপ্কার পক্ষ সমর্থন কর! সম্ভব হইলেও ইহাকে প্ররুষ্ট কপ 

দান করিবার জন্ত পৰে পদে বিচার-িবেচনা ও পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে।* ভারতের 

চিপ গ্রামাঞল অজ্ঞতা ও কুগংস্থারের ্মাবাস। যাহা কিছু ভাল 

ধঃিঅরা্জত  ঞ্টাহাকেই হণ করিবার জন্য গ্রামবাসীরা প্রস্থত নহে। সুতরাং 

ফুল বার এমা সমাজ-ব/বন্থার এই ধরনের পুনর্গঠনের কার্যে বিশেষ সতর্ক- 

ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে । সকল সময়ই যাহাতে তব্ের 

সহিত বান্তব জীবনের সংগতি বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, 

জোতের ক্ষ কু খণ্ডকে একত্রিত করিয়া বুহদ যতনে কুবিকাণ সম্পাদন করিলে শ্রমের 

দিক দিয়া ব্যসংক্ষেপের (economy of labor) জনা বহুসংখ্যক 

২। বেকাঃসমন্তা কৃষক পূর্ণ বা অর্ধ-বেকার হইয়া পড়িবে। তাহাদের নিয়োগের 

সমস্যা হইল সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি। এইজন্য অনেকে 
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বলেন যে এই উদ্ধত রুষি-শ্রমিক্দের জন্য বিকল্প নিয়োগের যথোচিত বাবস্থা না করি! 
EEE সমবায় গ্রাম-পন্ধতির পখে অগ্রসর হওয়| উচিত নয়। বামগদ্থিগণ 
মালিকানায় বিরুদ্ধে. আবার এই ব্যবস্থায় জমির ব্যক্তিগত মালিকানার কোন খুক্ষিসংগত 
অভিযোগ কারণ খুঁ্রিয়। পান ন|। উহাদের মতে, কেবলমাত্র আমের জগাই 

এবং শ্রমের অনুপাতে কুষি হইতে লভ্যাংশ বন্টিত হওয়া উচিত-_ 
মালিকানার জন্য এবং মালিকানার অনুপাতে নহে। পরিশেষে, সাধারণ সমবায় 

পদ্ধতি অবলম্বনের বিরুদ্ধে চিরাচরিত যুক্তিগুলিও সমবায় 
৪) উপযুক্ত লোকের গ্রাম-বাবস্থার বিরুদ্ধে অবতারণা করা হয়_যখা, পরিচালনার জন 
আগা হলা পধাধ সংখ্যায় উপযুক্ত লোকের অভাব, যৌথ উদ্যোগের ক্রটি ও 
বাক্তিগত উদ্যোগের উৎকর্ষ, ইত্যাদি । 


পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার জ্রটিগুলি স্বদ্ধে সচেতন হইয়াই 
এসদ্বদ্ধে পরিকল্পনা করিয়াছে। ফলে কমিশন সহসা কিছু না করিয়া ধীরে ধীরে নিভিন্ন 
পর্ধায়ে এই বাবস্থা প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা অন্থপারে সমবায় 
গ্রাম-ব্যবস্থায় রূপান্তরের সময় ( transition period ) গ্রামগ্থ সমুদয় কুদি-জমির 
পরিচালন! তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে করিতে হইবে £ প্রথমত, রুষকগণ বাক্িগতভ!বে 
কিছু জমিতে রুধিকাধ সম্পাদন করিবে; দ্বিতীয়ত, কিছু রুমক তাহাদের জমি স্বেচ্ছায় 
একত্রিত করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করিনে । এবং তৃতীয়ত, গ্রাম্য সম্প্রদায়ের নিজস্ব 
তত্বাবধানে কিছু জমি থাকিবে । ক্রমশ বাক্ষিগত ততাবধানে জমির পরিমাণ কমাইয়া 
সম্প্রদায়গত তরাবধানে জমির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে | এবং পরিশেষে গ্রামন্থ সকল 
কুমি-জমিই সমবায় গ্রাম ব্যবস্থার দায়িত্বে অর্পণ করা হইবে ।* 

সমবায় গ্রাম-বাবস্কার এই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছিবার জা যে-কাধরুম 'অবগগ্থন করিতে 
হইবে তাহার মধ্যে আছে অধিকতর কৃষিঙ্গ উৎপাদন; গ্রাম্য শিল্প, কমি-প-বানস্থা, 
রুমি পণ্যের বিক্রয়*বাবস্থ। প্রভৃতির উন্নয়ন; এবং সম্তধাযগত জীবনের (Community 
116) প্রসার । সমবায় গ্রাম-বাবস্থার ফলে কৃষি-শ্রমিক বেকার বা অর্ধ-বেকার হা 
পড়িলে গ্রাম্য শিল্পে তাহার নিয়োগের বাবস্থা করা হইবে। সম্প্রদায়গত জীবনের 
খ্রমারের ছার! গ্রামবাসীকে গ্রাম্য সম্প্রদায়ের প্রতি আরুঈট করা হইবে এবং উন্নততর 
কুষিকার্ধের সাহাষো সমবায়ী মনোভাবের বৃদ্ধিসাধন কর! হইবে। এইভাবে শেষ পর্যস্ত 
পরিকল্পিত সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা সার্থকতায় রূপান্তরিত হইবে) 


পশ্চিমবংগে ভূমি-সংক্কার (Land Reforms in West Bengal) : 
ভারতে ভুূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার ব্যাপারে বংগদেশকে পথিকৃৎ হিসাবে নিশ্চয়ই গণা 
করিতে হুইবে । অবিভক্ত বাংলাদেশই প্রথমে ভূমি-রাজ্্দ কমিশন নিয়োগ করিয়া এই 
দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল । কিন্ত ছুঃখের বিষয় যে স্বাধীন ভারত যখন বিভিন্ন 
+ First Five Year 219২০ পৃষ্ঠা 
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২৫৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


প্রদেশ ব| রাজ্য ভূমি-সংস্কার কার্যে অগ্রসর হইল, পশ্চিমবংগ তখন এ-বিষয়ে পশ্চাতেই 
পড়িয়া রহিল । এমনকি পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টে ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনের 
প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করার পরও পশ্চিমবংগ বেশ কিছুদিন একরূপ 
নিশ্চেষ্ট রহিল । অবশেষে যখন অবশিষ্ট রাজ্যপমূহও ভূমি-সংস্কারের পথে পদসঞ্চার করিল 
এবং কেন্দ্রীয় ভূমি-সংস্কার কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইল তখন পশ্চিমবংগকে 
পশ্চিমবংগে ১৯৫৩. সংস্কারক রাজ্যগুলির অন্বর্তী হইতে দেখা গেল। ১৯৫৩ সালের 
সালের ডু-সম্পত্তি গহণ অক্টোবর মাসে পশ্চিমবংগের বিধানসভায় বিল উত্থাপন করা হইল 
2 জমিদারী প্রথা রিলোপসাধনের জন্য। উক্ত বিল ১৯৫৩ সালের 
ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পশ্চিমবংগের আইনসভার উভয় পরিষদ কর্তৃক পাস হয়, এবং 
১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়৷ আইনে পরিণত হয়। 
এই আইন ১৯৫৩ সালের ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ আইন (11 West Bengal Estates 
Aquisition Act, 1953 ) নামে পরিচিত। আইনটি কার্যকর হয় ১৯৫৫ সালের ১৫ই 
এপ্রিল বা বাংলা ১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখ তারিখ হইতে । 
উপরি-উক্ত আইনের মূল বিষয় হইল এইরূপ £ উক্ত তারিখ হইতে কলিকাতা 
পৌরপ্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবংগে রাষ্ট্র 
মধন্বত্রভোগীগণের. এবং রায়ত অথবা ভূমির অন্যান্ত প্রকার ব্যবহারকারীর মধ্যে 
বিলোপমাধন এই সকলপ্রকার মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপসাধন করা হইবে । জমিদার ও 
আইনের মুল কথা. মধ্যবত্বভোগী জমি হইতে তাঁহাদের নীট আয় অঙুসারে ক্ষতিপূরণ 
পাইবেন। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ব্যাপারে গতিশীলতার নীতি (principle of 
Pr0£ression) অস্থসরণ করা হইবে--অর্থাৎ, নীট আয় যত অধিক 


ক্ষতিপূরণের হার. হইবে, ক্ষতিপূরণের হারও তত কথিয়া যাইবে । ক্ষতিপূরণ এইভাবে 
দেওয়া হইবে £ 
নীট আয়ের প্রথম ৫০০ টাকা অবধি ২০ গুণ হারে 
244 ছিতীয়..&৮০-5.8 ১৮8 
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ক্ষতিপূরণের কিছু অংশ নগদ টাকায় এবং বাকি খাণপত্রে দেওয়া হইবে। মধ্যস্বত্ব- 
ভোগিগণের বসতবাটী, বসতবাটী সংলগ্ন জমি, অনধিক ১৫ একর অকুষি খাস জমি, চা- 
বাগানের জমি, ফলের বাগানের জমি, পুষ্করিণী প্রভৃতি এবং ২৫ একর * অবধি কষি-জমি 


* মূল আইনে ৩৩ একর নিধারণ করা হইয়াছিল। পরে ইহাকে সংশোধন করিয়া ২৫ একর করা হয়। 


ভূমি-সংস্কার ২৫৯ 


রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে না। তবে বসতবাটা, বসতবাটী সংলগ্ন জমি ও অরুষি-জযি মিলিয়া 
মোট ২০ একরের অধিক হইতে পারিবে না । মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপসাধনের পর 
জমির উধ্বতন মাত্রা সরকার এই সকল ভূ-সম্পত্তির তত্বাবধানের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ 
করিতে পারে, অথবা অপর কোন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া তাহার 
উপরও তত্বাবধানের ভার অর্পণ করিতে পারে । 
পশ্চিমবংগে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল যে, 
বিলোপসাধনের জন্য আইন ভূমি-সংস্কারের দুইটি প্রধান উদ্দেন্ত_. 
আলা ভূমির পুনর্ব্টন এবং ক্লষিজীবীদের খাজনার ভার হ্রাস__কোনটিরই 
খাঁজনাত্রাদ কোনটিরই ব্যবস্থা করে নাই । স্থৃতরাং জমিদারী বিলোপের মোট ফল দ্বাড়ায় 
বাবস্থা করে নাই যে, জমিদারশ্রেণীর পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বত্বভোগী হইবে 'সরকার। 
উপরন্ত, অধিকাংশ সমালোচকের মতে, কলিকাতাকে উক্ত 
আইনের বহিভূতি করিয়া রাখার সপক্ষে কোন যুক্তি নাই। ্‌ 
বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৫ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে পশ্চিমবংগ ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ 
আইনকে কার্যকর করা হয়। ফলে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবতিত চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের অবসান ঘটে। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশিত 
এই সকল সংস্ধারকার্য- ভূমির বণ্টনকার্ধ সমাধা হয় নাই। রায়তদের পক্ষে প্রদেয় রাজস্বের 
১18 লাঘব ঘটে নাই। ভূমি-স্বত্বভোগের উধ্ব তন মাত্রাও নির্ধারিত হয় 
॥ নাই এবং কলিকাতায় মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা পুরাপুরিই প্রবর্তিত রহিয়া 
যায়। সুতরাং স্বভাবতই সরকারকে এই সকল কার্য সমাধায় যত্ববান হইতে হয়। 
ইহাদের মধ্যে কলিকাতায় মধ্যস্বত্বলোপের জন্য আইন পাসের ব্যবস্থা হইতেছে এবং 
জমির বণ্টনকার্য প্রভৃতির জন্য ভূমি-সংস্কার আইন (158: Reforms Act ) পাল 
করা হইয়াছে । 
পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন (West Bengal Land Reforms 


' At, 1956) 8 পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন পাস হয় ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে। 


এই আইনের উদ্দেশ্য ভূমি-সংস্কারের তিনটি প্রধান নীতিকে কার্যকর 
ভুূমি-সংস্কার আইনের করা__যথা, (১) ভূমির পুনর্বণ্টন 3 (২) ভূমির স্বত্ব ভোগ বা জমি 
তিনটি প্রধান উদ্দেগ্ঠ দখলের উধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ ; এবং (৩) রায়তদের রাজস্বভারের 
লাঘব। ভূমি-স্বত্বভোগের উদ্ব'তন মাত্র নির্ধারণ করা হইয়াছে পূর্বতন জমিদারদের মতই 
_ অর্থাৎ প্রত্যেক রায়ত এবং অন্যান্য ভূমির প্রত্যক্ষ ভোগকারিগণ অনধিক: ২৫ একর 
করিয়া কৃষিজমি, ১৫ একর করিয়া অরুষিজমি এবং বসতবাটী ও উহার সংলগ্ন জমি 

রাখিতে পারিবে । ভূতপূর্ব জমিদারগণের মতই অকুষি-জমি এবং 
উদ্ধৃত জমির পুন'ব্টন বসতবাটা সংলগ্ন জমি মিলিয়া মোট ২০ একরের অধিক হইতে 
পারিবে না। এইভাবে যে উদ্ধত জমি পাওয়া যাইবে তাহা অন্তান্ত কৃষিজীবীর মধ্যে 


পুনর্ব্টন করা হইবে । 


২৬০ ভারতীয় অর্থবিষ্যা 


ভূমি-রাজন্ব নির্ধারণ ব্যাপারে পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন এক নুতন অধ্যায় 
ভূমিলাজগগ নিধবারণে  হুচনার চেষ্টা করিতেছে। ইহা হইল গতিশীলতা (progression) । 
গতিগীলতীর প্রবর্তনের ভারতে কোন রাজা এখনও পর্যন্ত গতিশীল হারে ভূমি-রাজন্ব 
প্রচেষ্ট_এক নূতন. নির্ধারণের পথে অগ্রসর হয় নাই। পশ্চিমবংগে ভূমি-রাজম্বকে 
৮ নিয়লিখিতভাবে গতিশীল করার. ব্যবস্থা আইনে পরিণত 
করা হইয়াছে £ 


রাজন্বের পরিমাণ 
প্রথম ২ একর রাজস্বের হারের শতকরা ১০ ভাগ 
পরবর্তী ৩ » 77১৫ 
৫ 1 Eo) ৮ 2৬ ॥ 
৪11১1 5 টি 3৫. » 
অবশিষ্টাংশের রি র্‌ 22৮ 


এখন “রাজন্বের হার” (16%67715 186) বলিতে কি বুঝায় বলা প্রয়োজন । 
রাজন্বের হার বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হইবে । প্রধানত ইহা জমির উৎপাদ্দিক! শক্তি, গড় 
উৎপাদন, উৎপন্ন শস্তের বাজার দাম, জমির বাজার দাম প্রভৃতি 
দি অনুসারে নির্ধারিত হইবে। সাধারণত উৎপন্নের, সট-$ অংশ 
এবং জমির বাজার দামের শতকরা! ২ ভাগ রাজস্বের হার 
বলিয়া ধর! হইবে । প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, জমিদারী বিলোপের পর খাজনা 
(Rent) শবটির পরিবর্তে রাজস্ব ( Reve৷৷৷৷€ ) শব্দটি সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা 
হইতেছে। 


আইনে ভাগচাষী বা বর্াদার এবং জোতের মালিকের মধ্যে উৎপন্ন ফসলের বণ্টন 
সুত্র নির্ধারিত হইয়াছে । মালিক যদি রুষিকার্যের ব্যয় (শরম ছাড়া ) বহন করে তবে 
ফদলের শতকরা! ৬০ ভাগ এবং ব্যয় বহন না করিলে অর্ধেক পাইবে । স্বতরাং মালিক 
অর্ধেকের বেশী কোন ক্ষেত্রেই পাইবে না । 


পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন অনুসারে ভূমি বণ্টন, রাজন্ব নিয়ন্ত্রণ গ্রভৃতি কার্য 
এখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই । ১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত মাত্র ৬৭ হাজার একর 
জমি পুনৰ্বটিত হইয়াছে; এবং জমির মালিক অনেকক্ষেত্রে বর্গাদারদের নিকট হইতে 
মোট উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বেশী আদায় করিতেছে। যাহা হউক ভারতের অন্ঠান্ত 
ংশের ন্যায় পশ্চিমবংগের বেলাতেও আশা করা যায় যে ভূমি-সংস্কার কার্য বাকী দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাধীন সময়ে আরও ত্বরান্বিত হইবে । 


* ২৪৬ পৃষ্ঠা দেখ 


ভূমি-সংস্কার ২৬১ 
প্রশ্নোত্তর 


1. Briefly describe the different systems of Land Tenure that prevailed in 
India until recently. (C.U. B.Com, 1954) How would you classify the Land 
‘Tenures that obtain at present ? 

[ প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের ইংগিত £ মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপদাধনের ফলে বর্তমানে মাত্র ছুই প্রকারের 
ভুমি-দ্বত্ব বাবস্থা! আছে --(১) যাহার! সরাসরি রাষ্ট্রের নিকট হইতে গ্রহণ করে, (২) যাহার| প্রজা হিনাবে 
মালিকদের নিকট হইতে জমি গ্রহণ করে,**২৩৩-২৩৭ এবং ২৪৪ পৃষ্ঠ! ] 

2, ‘Rent of agricultural land in India depends on the inter-action of three 
forces—Custom, Competition and Legislation.” Discuss the statement. 

(9, U. B. Com. 1953) 
[ ইংগিত £ ভারতে ভুমি-রাজ্ব প্রথ|, প্রতিযোগিতা ও আইনের সম্মিলিত ফল হইলেও বর্তমানে প্রঙ্রান্বত 
সংস্কারের ফলে আইনই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে,**২৩৭-২৩৯ পৃষ্ঠা ] 

8. Discuss the Land Policy under our Planned Economy, How far has the 


Policy been implemented so far ? [ ২৪২-২৪৬ পৃষ্ঠা] 
4. Discuss the different aspects of the question of fixing ceilings on agricul. 
tural holdings in India. (0. U. B. Com. 1959) [২৪৩ এবং ২৪৫-২৪৬ পৃষ্ঠা ] 


5. Is the land revenue a tax or rent ? Give reasons for your answer. 
[২৩৪-২৪০ পৃষ্ঠ| ] 
6. Briefly describe the process of Land Reforms in West Bengal. 
[ ইংগিত £ আলোচন! ১৯৩৮ মালের ভূমি-রাজন্ব কমিশন হইতে সুরু করিয়! ভূমি-সংস্কার আইনে 
আসিয়া শেষ করিতে হইবে***২৫৭-২৬ পৃঠঠ| ] 
7, Examine the case for Co-operative farming in India, What methods would 
you suggest for the development of Co-operative farming in this country ? 
| (0. U. B. A. 1959) [ ২6৯-২৫৫ পৃষ্ঠ! ] 
8. Describe the main features of the system of Co-operative village manage- 
ment and explain the possible advantages and disadvantages of the system. 
(9, U. B.A 1952) [২৫৪ ২৫৭ পৃষ্ঠা] 


যোড়শ অধ্যায় 
রাষ্ট্র ও ক্ম্বির পুনর্গজন 


( The State and Agrarian Re-construction ) 


কৃষির সম্পর্কে ভারতে রাষ্ট্র যে-ভূমিক' গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন 
সমস্তার আলোচন! হইতে সে সম্বন্ধে একরপ স্ুমপষ্ট ধারণা করা যাইবে। তবুও রাষ্ট্রের 
এই ভূমিকা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্পার দেওয়া প্রয়োজন মনে হয়। নিম্নে তাহাই 
করা হইতেছে। 


অ্ধেন্নত দেশের কৃষির পুনর্গঠন (Agricultural Re-construction 
in Underdeveloped Countries) £ শিল্পের অনগ্রসরতা ও কৃষির প্রাধান্য 
ভারতের যায় অর্ধোরত দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । রুষিই এই 
সকল দেশের প্রধান জাতীয় শিল্প। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ ক্লষিজীবী 
এবং মাত্র শতকরা ১০ ভাগ শিল্প হইতে জীবিকার্জন করে। বাকী 
অংশ চাকরি প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল । মোটামুটি মোট জাতীয় 
আয়ের অর্ধেকের মত অজিত হয় কুষি ও অন্রূপ কর্মসমূহ হইতে । সংগঠিত কারখানা 
শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প হইতে সংগৃহীত হয় যথাক্রমে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ও ১০ ভাগ) 
বাকিটা অন্যান্ত সূত্র হইতে পাওয়া যায় 


অর্ধোগ্নত দেশের অর্থ নৈতিক জীবনে রুষির ভূমিকা এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও রুষিই 
সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎ্পদ দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ জোত, জমিদারী 
কির অনগসরতা. প্রথা ও বহুসংখ্যক কৃষকের ভূমিহীনতা, কৃষিকার্ধের আদিম পদ্ধতি, 
কৃষিজ দ্রব্য বিক্রয়ের অব্যবস্থ|, জলসেচ বীজ সার প্রভৃতির অভাব, ঝণ সরবরাহ ব্যাপারে 
মহাজন ও ব্যবসাদারের প্রাছুর্তাব_-এইগুলিই এই সকল দেশের কুষি-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য । 
এই সমস্ত সমস্যার সমাধান ভিন্ন কুমির এবং স্বভাবতই ইহার উপর নির্ভরশীল জাতীয় 
অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করার কথ। চিন্তা করা যায় না। এই কার্য যে 
রাষ্ট্রকেই সম্পাদন করিতে হইবে ইহাও বর্তমানের অষ্টতম শ্বীরুত 
টির গাষ্টের  নীতি। বস্তুত, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কৃষির স্থসংগঠন অর্ধোগ্নত দেশের 
প্রয়োজনীয়তা অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক উপাদান (Primary factor of 
development) বলিয়া পরিগণিত হয়। সোবিয়েত ইউনিয়নই 
এই দিকেই পথিরুতের কার্ধ করে। জারের সময়ে রাশিয়ার কৃষি ও কৃষকের অবস্থা ছিল 
ভারতেরই মত। সোবিয়েত আমলে ক্ুষকগণকে রাষ্ট্াধীন যৌথ খামারের অন্তর্ভুক্ত 
করিয়া কুষির অভাবনীয় উন্নতিসাধন করা সম্ভব হইয়াছে। নয়া চীন এই দিকে আর 
একটি উচ্ছল দৃষ্টান্ত । নয়া চীনে সমবায় পদ্ধতিতে অত্যন্ সময়ের মধ্যে রুষির আশাতীত 


কৃষির গুরুত্ব 


ৃ্‌ রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গঠন ২৬৩ 


উন্নয়ন সম্ভবপর হইয়াছে । অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বিচ্ছিন্নভাবে কোন 
কৃষিনীতি সফলত। অর্জন করিতে পারে না ॥ দেশের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
বৃহত্তর পরিকল্পনার অংগীভূত করিয়া রুধির উন্নয়ন পরিকল্পনাকে 
রি কার্যকর কর! হইলে তবেই কুষির উন্নতিসাধন করা সম্ভব হয়। 
সোবিয়েত ইউনিয়ন ও নয়া চীনে ইহাই কর! হইয়াছে, এবং 
বর্তমানে সকল অর্ধোন্নত দেশই এই পথে অল্পবিস্তর পদসঞ্চার করিয়াছে বলা যায়। 
অর্ধোন্নত দেশে রুষির স্থসংগঠনের জন্য সরকারকে যে-যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
হইবে তাহার ইংগিত রৃষিকার্ধের বর্তমান পঞ্জতির ক্রটি হইতে সহজেই পাওয়া যায়। 
প্রথমত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ কৃষি-জোতকে একত্রিত করিয়া জলসেচ 
কৃষির সংগঠনের জন্ত বীজ সার প্রভৃতির স্থুবাবস্থা করিয়া বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যবস্থা 
অবলম্বনীয় ব্যবস্থাসমূহ 
করিতে হইবে । দ্বিতীয়ত, ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া কৃষককে 
জমিতে চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খাজনা হাস করিতে হইবে । 
ভূমিহীন রুষি-অমিককে ভূমিদান এবং তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে । খণের 
জন্য কৃষককে গ্রাম্য মহাজনের উপর নির্ভরশীল রাখা চলিবে না। যাহাতে রুষক সহজে 
এবং অল্প সুদে খণ পায় তাহার বাবস্থা করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত সমবায় 
সমিতি গঠন, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রার গ্রস্ৃতির..দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে । 
তারপর রুষিঙ্গ পণ্যের বিক্র-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে ॥ সমবায় সমিতি 
এ-বিষয়েও শ্রেঠ পন্থা ॥ পৰ্যাপ্ত সংখ্যায় সমবায় বিক্রঃ সমিতি স্থাপন করা হইলে ফড়িয়া, 
ব্যাপারী, আড়ৎদার, মহাজ্ন প্রভৃতির মত মধ্যবর্তী ব্যবসাগ্রিগণের পক্ষে আর মোট 
শস্তমূল্যের মোটা অংশ হস্তগত করা সম্ভব হইবে না। ইহা চাড়া হাটবাজারে ওজন 
প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং শস্ত মজুত রাখার জন্য গুদ।ম্ঘর স্থাপন করা প্রয়োজন । 
উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমৃহ কিন্তু বিশেষ কার্শকর হইবে না যদি-ন! কষকের মধ্যে নূতন 
পদ্ধতি এবং নূতন জীবন সম্পর্কে উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্বষ্টি করা যায়। এইজন্য একটি 
সম্প্রসারণ সেবা ( extension service ) গঠন করা প্রয়োজন '* 
হা এই সেবায় একদল কর্মী থাকিবে যাহার গ্রামাঞ্চলের দ্বারে দ্বারে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার 251 
হিতে হবে ঘুরিয়া নবজীবনের বার্তা বহন করিয়া বেড়াইবে ৷ সংগে সংগে অবশ্য 
* অন্বান্তভাবেও গ্রচারকার্য চালাইতে হইবে । পরিশেষে কয়েকটি 
নির্দিষ্ট অঞ্চলে সবাংগীণ গ্ামোননয়নের ব্যবস্থা করিয়া নৃতন জীবনের কয়েকটি উজ্জল 
দৃষ্টান্ত গ্রামবাসীদের সম্মুখে ধরিতে হইবে । প্রধানত এই ছুই উদ্দেশ্যেই ভারতে জাতীয় 
সম্প্রসারণ সেবা! গঠন করা ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলি খোল! হয়। বর্তমানে 
অবশ্য জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য অপসারণ 
করিয়া উভয়কে একই কার্যক্রমের অন্ততুক্তি করা হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে পরে বিশদ 
আলোচনা করা হইতেছে । 
8 ভারতে এই ধরনের কমী গ্রামমেবক এবং তাহাদের কার্য ‘জাতীয় সম্প্রসারণ দেবা” বলিয়| অভিহিত। 


১৬৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা: 


ভারতে কৃষি সম্পর্কে রাষ্ট্র ( The State in relation to Agri- 
culture in India ) 8 সেদিন পর্যন্ত কৃষি সম্পর্কে সরকারের নীতি ছিল নিক্রিয় 
স্বাতন্ত্রাবাদ বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (10455027087) | কারণ, সরকার 
৪5) ie ছিল বিদেশী সরকার । ইংরাজরা এদেশে আসিবার পর ইংল্যাণ্ড 
শীতি ও অন্যান্য দেশে যে-খিক্পবিপ্লব সংঘঠিত হয় তাহা ভারতের 
অর্থ নৈতিক কাঠামোতে বিশেষ আঘাত হানে। প্রথা ও স্বয়ম্পূর্ণ 
গ্রাম্য জীবনের নীতির উপর ভিত্তিশীল রুষি-ব্যবস্থাকে হঠাৎ আন্তর্জাতিক বাজারের 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। এই নূতন অবস্থার সহিত*সামঞ্রস্তাবিধানের জন্য 
বিদেশী সরকার রৃষি-উন্নয়নের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা করে নাই। তবে নিজন্ব স্বার্থে ও 
অবস্থার চাপে বিদেশী শাসক বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কার্য 
করিয়াছে একথা অনন্বীকার্য। ইহাদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের 
৯০ কলগুলির স্বার্থে ভারতে তুলা উৎপাদনের প্রচেষ্টা, দ্রভিক্ষতাণের 
জন্য রুষি-দগ্ুর সৃষ্টি ইত্যাদিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ যাহা 
হউক, উনবিংশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই রুষির উন্নয়নকে একটি কেন্দ্রীয় 
কুষি-দগ্ুর ( Imperial Department of Agriculture) এবং প্রদেশগুলিতে 
একটি করিয়া প্রাদেশিক কুধি-দগ্ুর প্রতিষ্ঠিত হয়। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সরকার উন্নয়নমূলক কার্যে আরও অগ্রসর হয়। ১৯০৪ 
সালে সমবায় খণদান সমিতি আইন পাস করে এবং ১৯০৬ সালে সর্ব-ভারতীয় কৃষি 
রুতাকের ( All-India Agricultural Service ) সংগঠন 
করে। পুসাতে (7১054 ) একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানও খোলা! 
হয়। ইহার সহিত সংযুক্ত করা হয় একটি রুষি-খামার এবং একটি 
কৃষি-কলেজ। স্থানে স্থানে প্রাদেশিক গবেষণাগার ও পরীক্ষামূলক রুষি-খামারও 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়। 

১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কারের দ্বারা প্রদেশে ক্ুষিকে সতস্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত 
করা হয় এবং কৃষির উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব স্যান্ত হয় প্রাদেশিক কৃষি-দপ্তরগুলির উপর । 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাধ হয় কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা এবং গাছপালা ও পশুরোগ 
সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা) তবে প্রদেশগুলিতে অর্থের অভাবে রুষির উন্নয়ন সম্পর্কে 
বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নাই। 

১৯২৬ সালে ভারতীয় রুষির উন্নয়নের পন্থা নির্দেশ করিবার জন্য একটি রাজকীয় 
কমিশন ( Royal Commission on Indian Agriculture ) নিযুক্ত করা হয়। 

কমিশন তাহার রিপোর্টে কুধির উন্নয়ন ও রাষ্ট্রের কৃষিনীতি সম্পর্কে 
বত, বহু সুপারিশ করে। সুপারিশের অধিকাংশই গৃহীত হয়, কিন্ত 


পরবর্তী উল্লেখযোগা 
প্রচেষ্টা 


১৯২৯ সাল হইতে স্থরু করিয়া বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের দরুন 


উহাদিগকে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই | 


নং 


Pom. _ 


রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গঠন ২৬৫ 


১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবার পর সরকার ক্ুষির উন্নয়ন 
সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় অধিক যত্ববান হয়। কিন্তু ভূমি-সবত্ব আইন বা থণ বিষয়ে সংস্কার 
ভিন্ন আর বিশেষ কিছু করা হয় না। ইহার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুর হইলে ভারতীয় 
রুষির দুর্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে । খাগ্য উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়। অবস্থার চাপে 
সরকার ১৯৪৩ সালে অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান স্থুরু করে। কিন্তু ইহাতে বিশেষ 
কোন সুফল ফলে না। 

পরবর্তী যুগ স্থরু হয় দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা হইতে। স্বাীনতালাভের পর 
সরকারী রুষিনীতিও পরিবতিত হয় । সরকার সক্রিয়ভাবে রুধির উন্নতিসাধনের জন্য 

ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়। উপরন্তু দেশবিভাগের ফলে 
গা বিরুদ্ধে বিভিন্ন রুমি অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় খাদ্য ও অন্যান্য 

রুধিজ পণ্যের অভাব দেখা দেয়। ফলে সরকারকে এ-বিষয়ে 
অধিকতর য্্বান হইতে হয়। সরকার খাদ্য ব্যাপারে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া 
(তালার জনয নৃতনভাবে আন্দোলন চালাইতে আরম্ভ করে।* কেন্দ্রীয় সরকার রাজা 
সরকারগুলিকে অর্থসাহায্য ও খণদান করিতে থাকে। রাজ্য সরকারগুলি আবার 
রুষকশ্রেণীর সাহাধ্যার্থে অর্থ ও খণ প্রদান করিতে থাকে । 


পরিকজ্সিত অর্থব্যবস্থায় কৃষি ( Agriculture under Planned 
Ec০nomY ) £ মোটামুটিভাবে দেশবিভাগের তিন বৎসর পরে, ১৯৫০-৫১ সাল 
হইতে কুক হয় পরিকল্পিত অর্থ-বযবস্থার যুগ! প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় আসিয়া 
আমরা দেখিতে পা অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য দিকের সহিত কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের 
পরিকল্পিত প্রচেষ্টা । অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি অনুসারে প্রথম 
পরিকল্পনায় কৃষিকে সর্বগ্রধান স্থান নির্দেশ করা হয়। পরিমাজিত হিসাবে ( revised 
estimates ) মোট ব্যয় ২,৩৫৬ কোটি টাকার মধ্যে রুমি ও 

প্রথম পঞ্চগার্দিকী  সমাজোগ্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হয় ৩৫৭ কোটি টাকা । ইহা 
হিরন “মোট বরাদ্দের শতকরা ১৫ ভাগের উপর । ইহার উপর সেচ ও 
বন্য! নিরোধ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মোট প্রস্তাবিত ব্যয়ের শতকরা ১৭ ভাগ। 
অর্থাৎ কমি ও জলসেচ খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ৩২ ভাগ বরাদ্দ করা হইয়|ছিল । 
রুধিকে অগ্রাধিকার দিবার সপক্ষে যুক্তি ছিল যে, অধিক খাদ্য ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় 
কীচামালের উৎপাদনবুদ্ধি ব্যতিরেকে অন্যান্য দিকে প্রসারসাধন করা সম্ভব নয়। রুষির 


. ক্ষেত্রে পরিমার্জিত পরিকল্পনার (7২65196৫218) লক্ষ্য ছিল খাগ্যশন্তের উৎপাদন 


শতকরা ১৪ ভাগ, তুলার উৎপাদন শতকরা ৪৫ ভাগ, পাটের উৎপাদন শতকরা ৬৪ ভাগ, 
ইক্ষুর উৎপাদন শতকরা ১৩ ভাগ এবং ৈলবীজের উৎপাদন শতকরা ৮ ভাগ বুদ্ধি করা । 
সেচ-বাবস্থা সম্বন্ধে লক্ষ্য ছিল মোট ৫ কোটি একর সেচমমন্বিত জমির পরিমাণকে বৃদ্ধি 
করিয়া ৭ কোটি একরের কাছাকাছি লইয়া যাওয়া । J 


| * ২১৫-১৬ পৃষ্ঠ দেখ । 


| ২৬৬ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


| পরিকল্পনার ফলাফল আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, খান্যশস্তের উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে 
শতকরা ২৯৬ ভাগ এবং কুষিজ পণ্যের সকল ক্ষেত্রেই উৎপাদনবৃদ্ধি অনুমানমত না 
ঘটিলেও মোট কৃষিজ উৎপাদনের ুচকসংখ্যা (index of agri- 
cultural production ) পরিকল্পনাপুৰ সময়ের তুলনায় শতকরা 
১৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সেচসমন্বিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ১ 
কোটি ৬৩ লক্ষ একরের মত; এবং ইহার ফলে মোট কর্ষিত জমির মধ্যে সেচসমন্বিত 
জমির শতকরা ভাগ ১৬ হইতে ১৮-র উপর আসিয়া দাড়ায় । পতিত জমির পুনরুদ্ধার 
ইত্যাদির দ্বারা নীট কর্ষিত জমির পরিমাণকে (76৮ ৪1৪০ 3০.) বাড়াইয়া ২৯ কোটি 
৩৪ লক্ষ একর হইতে প্রায় ৩২ কোটি একরে লইগ্া যাওয়া হয়।* পরিশেষে প্রায় ৮ কোটি 
জনসংখ্য! সমন্বিত ১ লক্ষ ৪০ হাজার গ্রাম সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ. 
সেবার অধীনে আসে। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় প্রথমে ঠিক করা হয় যে, ১৯৫৫-৫৬ সালের 
উৎপাদনের উপর ১ কোটি টন বা শতকরা ১৫ ভাগ অধিক খাদ্যশস্ত, শতকরা! ২৭ ভাগ 
অধিক তৈলবীজ, শতকরা ২২ ভাগ অ'ধক ইক্ষু গুড়, শতকরা ৩১ ভাগ অধিক তুল! এবং 
শতকরা ২৫ ভাগ অধিক পাট উৎপাদন করা হইবে । কিছুদিন' 
পরেই খাগ্যসংকট হেতু কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির এই লক্ষ্যসমূহের কিছু 
কিছু পরিবর্তনসাধন করা হয়। ইহার মধ্যে খাদ্যশস্তের উৎ্পাদন- 
বৃদ্ধির লক্ষ্যকে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টন বা শতকরা ২৫ ভাগে এবং মোট রুষিজ উৎপাদন- 
বৃদ্ধির লক্ষ্যকে শতকরা ২৮ ভাগে লইয়া যাওয়া হয়! সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে লক্ষ্য হইল 
আরও ২ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিকে সেচসমন্বিত করা । ইহা ছাড়া অধিকতর সার 
ব্যবহার, সংরক্ষণকারী খাদ্য (protective 1০০৫). উৎপাদনের গুরুত্ব প্রদান এবং 
সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে সমগ্র গ্রামবানীকে আনয়ন 
করিবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়। বর্তমানে অবশ্য সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় 
সম্প্রসারণ সেবার গঠন পদ্ধতিও লক্ষ্যের কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। বৈদেশিক 
 খুন্রাসংকটজনিত ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পরিকল্পনার যে ছ'টকাট ও রদবদল, 
করা হইয়াছে তাহাতে রুষি ও সমাজোন্নয়ন খাতে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করিয়া ৫৬৮ কোটি 
] টাকা হইতে ৫১* কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে ।৯* খাগ্োৎ্পাদন ও সামগ্রিক 
কমি উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যের অবশ্য কোন পরিবর্তনসাধন করা হয় নাই। তবে মনে হয় 
যে বাহাস হেতু এ লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইবে না। 
প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রুষির পুনর্গঠনের জন্য অবলস্বিত পদ্ধতিসমূহ মোটামুটি 
একই ইহাদিগকে নিয়লিখিতভাবে শ্ৰেণীবিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ (১) ফেচ-ব্যবস্থার 
রে EGBG Fat Five Year Plan, 


** উধ্বতিন বায়ে (০6০৪ ) অবশ্য ৫৬৮ কোটি টাকাতেই নির্দিষ্ট আছে, তবে আশংকা করা হইতেছে 
যে ৫১০ কোটি টাকার অধিক ব্যয় কর! সম্ভব হইবে না। 


প্রথম পরিকল্পনার 
ফলাফল 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
লক্ষ্য 


রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গ ঠন ২৬৭ 


প্রসার ও অধিক সার প্রয়োগ) (২) গো-পশ্বাদির জাতের উন্নয়ন; (৩) পতিত 
জমির পুনরুদ্ধার ; (৪) বনভূমি ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ) (৫) জোতের সংহতিসাধন, 
কৃষির উন্নয়নের জন্য. ভূমি-সংস্কার, সমবায় পন্থায় রুষিকার্, সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা প্রভৃতি ১ 
অবলপ্বিত পন্থা (৬) কষিখণের সুব্যবস্থা ; (৭) উন্নততর বীজ ব্যবহার, জাপানী 
পদ্ধতিতে ধান্য চাষ এবং অন্যান্ত পদ্ধতিগত উন্নয়ন; (৮) সমবায় আন্দোলনের 
পুনর্গঠন) এবং (৪) সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে 
গ্রামোনয়নের ব্যবস্থা । 


ইহাদের মধ্যে প্রথম আটটি পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা বিভিন্ন অধ্যায়ে ইতিমধ্যেই 
করা হইয়াছে । এখন সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ 
দমাজোগয়ন পরিকল্পনা সেবার পর্যালোচনা! করা প্রয়োজন । পরে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার 


পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্পর্কে আরও আলোচনা করা হইবে । 


সমাজোন্নয়ন পরিকল্মনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা! (00920770115 
Development Projects and National Extension Service ) £ 
সমাজোন্নয়ন শব্দটি ব্যবহৃত হইতেছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককাল হইতে । পূর্বে ইহার 
পরিবর্তে ‘গ্রামোস্নয়ন’ ‘সংগঠনমূলক কাষ? ইত্যাদি শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করা হইত। 
ইংরাজী শব্দ ‘কমিউনিটি’ বলিতে আবার পূর্বে ধর্মীয় বর্ণগত বা অর্থ নৈতিক সম্প্রদায় 
বুঝাইত। বর্তমানে কমিউনিটি শব্দটি দ্বারা সমগ্র গ্রাম্য সমাজকে বুঝান হয়। গ্রামীণ 
সমাজের উন্নয়নে জাতিধর্ম ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠী নিবিশেষে সকলেরই স্বার্থ যে এক 

--সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার ইহাই হইল প্রতিপাদ্য বিষয়'।* 
PAE A সমাজোন্নন পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটি £ '(১) গ্রামাঞ্চলের 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্য 

অধিবাসিগণকে তাহাদের নিজেদের সাহায্য করিতে সহায়ত! কর! ; 
(২) গ্রামীণ জীবনের সর্বাংগীণ ক্রটি দূর করা। উদ্দেশ্ুদ্য়ের ব্যাখ্যা এইভাবে করা. 
হইয়াছে £ অমাজোনয়ন পরিকল্পনা “সমগ্র সমাজের সহায়তায়, এবং সম্ভব হইলে সমাজেরই 
উদ্যোগে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নসাধন করিতে চায়; সমাজের পক্ষে উদ্যোগ 
সম্ভব না হইলেও উহাকে অন্তত সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বানে মাড়! দিতে হইবে +: 
এখানে “সমাজ? (00700210215). বলিতে গ্রামীণ সমাজকে বুঝাইতেছে 
মোটকথা, গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও গ্রামীণ সমাজকে আজুনিভরশীল করিয়া 
তোলাই সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য । 


ভারতে গ্রাম ও কৃষির উন্নয়নের প্রচেষ্টা মোটেই নূতন নহে । গুরগাও-এ সমাজসেবী 
ত্রায়নে, বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ, পশ্চিমবংগের সিংগুরে সর্ব-ভারতীয় স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিদ্যার 


* Report of the Team for Study of Community Projects, 
T Community Development Programmes in India, Pakistan and Philippines.. 


২৬৮ ভারতীয় অর্থবিদ্কা 


(All India Institute of Health and Hygiene)  প্রতিষ্ঠাতৃুগণ 
5 গ্রামোন্নয়নের এবং সরকার বিক্ষিথভাবে রুষির উন্নয়নের প্রচেষ্টা 
আন পূর্বতন করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও ‘গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার, আদর্শকে 
তাহার গঠনমূলক কার্যক্রমের অংগীভূত করিয়াছিলেন | ইহাদের ফল 

কিন্তু বিশেষ কিছু হয় নাই। 


সমাজোগ্নয়ন পরিকল্পনার স্ুত্রপাঁতের সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৪৬ ফালে। এ বৎসর 

সংযুক্তপ্রদেশের (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ) সেবাগ্রাম, গোরক্ষপুর ও এটা ওয়াতে, বোস্বাই-এর 

সঝোদয় কেন্দ্রসমূহে এবং মাদ্রাজের ফরাক্কা উন্নয়ন পরিকল্পনায় 

টা গভীরভাবে গ্রামোগ্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাদের মধ্যে 

পুেপাত গোরক্ষপুর ও এটাওয়াতে কর্ম পরীক্ষামূলকভাবে সুরু করা 

হইয়াছিল। এই সকল প্রচেষ্টার মফলতায় উৎসাহিত হইয়া পরিকল্পনা 

কমিশন সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অংগীভূত করিয়| ১৯৫২ 
সালের ২রা অক্টোবর তারিখে উহার পদ্ধতির প্রবর্তন করে। 


গভীরভাবে গ্রামোন্নয়নের এই সকল প্রচেষ্টার সফলতা এবং পূর্বতন গ্রাঁম ও কৃষি 
উন্নয়নের প্রচেষ্টার বিফলত|র ফলে পরিকল্পনা কমিশন এ-বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছিল যে, 
রুষকের জীবনের বিভিন্ন দিক পরম্পরের সহিত অংগাংগিভাবে 
জড়িত; সুতরাং বিক্ষিপ্তভাবে এই দিক বা এঁ দিকের উন্নয়নের 
প্রচেষ্টা বিফল হইতে বাধ্য । গ্রামীণ জীবনের যদি কাম্য সংস্কারসাধন 
করিতে হয়, কৃষিকে যদি সার্থকভাবে পুনর্গঠিত করিতে হয় তবে সকল দিক দিয়াই 
অমস্তাসমূহকে আক্রমণ করিতে হইবে, গ্রাম্য জীবনের সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত 
হইতে হুইবে। উপরন্ত, জনসাধারণের সমবায়িক সহযোগিতার ভিত্তিতে এইরূপ উন্নয়ন 
পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত না করিলে, রুষকগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্থষ্টি করিতে 
মা পারিলে ইহা সার্থক হইতে পারে না। ইহার জন্য গ্রামবাসিগণকে বুঝাইতে হইবে 
যে, এইরূপ প্রচেষ্টা তাহাদেরই বৃহত্তর কল্যাণের জন্য। সমবায়িক ভিত্তিতে গ্রামবাসিগণের 
সহযোগিতা এবং উৎসাহই অবশ্য পর্যাপ্ত নহে। ইহার উপর 
চাই সংগঠন এবং প্রয়োজনমত অৰ্থসাহায্য । এই, দুইটি হইল 
সরকারের কার্য । সরকার অর্থ দিয়া সাহায্য করিবে এবং কার্যক্রম 
গড়িয়া তুলিয়া প্রচেষ্টাকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করিবে। পরিশেষে আছে 
গ্রাম-পর্ধায়ের কর্মীর (৮i!!age-level worker) ভূমিকা ।  কুষককে: গ্রামোন্নয়নের 
কার্ষে উৎসাহিত করিবে, কুষির উন্নয়নের জন্য তাহার গৃহের দ্বারদেশে আধুনিক 
বিজ্ঞানের বার্তা পৌছাইয়া দিবে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নহে_ গ্রাম-পর্যায়ের 
কর্মী প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রাম-প্ধায়ের কর্মীই হইল সমাজোনর়ন পরিকল্পনা সংগঠনের 
প্রথম ও প্রধান সোপান । 


সমাজোন্নয়ন 
পরিকল্পনার স্বরাপ 


গ্রাম-পধায়ের কর্মীর 
ভূমিকা 


রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গ ঠন ২৬৯ 


বলা হইয়াছে যে, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ হইল সর্বতোভাবে গ্রাম্য 
জীবনের সর্বাংগীণ উন্নয়ন । এই সর্বাংগীণ উন্নয়ন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল ঃ 
(১) সকল প্রকার সম্ভাব্য প্রচেষ্টার দ্বারা রুধিজ উৎপাদনবৃদ্ধি, 
(২) গ্রাম্য পরিবহন-ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতিসাধন ; (৩) গ্রামাঞ্চলে 
বেকার ও অর্ধনিয়োগ (under-enployment) সমস্যার 
সমাধানের প্রচেষ্টা ; (৪) প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার; (৫) জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন; (৬) 
আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা: (৭) উন্নততর গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা ; (৮) হস্তচালিত ও 
কষু্রায়তন শিল্পের পুনর্বাসন ; এবং (৯) সমবায়ের প্রসার। 

সংক্ষেপে সমালোন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠনকে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে? 
অল্লবিস্তর ৪৫০-৫০০ বর্গমাইল আয়তনের এবং ২ লক্ষ জনসংখ্য। ও ১ লক্ষ ৫* হাজার 
একর কৃষি-জমিসমন্থিত ২০০:৩০০ গ্রাম লইয়া একটি পরিকল্পনা অঞ্চল (project area) 
গঠিত। প্রত্যেক পরিকল্পনা অঞ্চল তিনটি উন্নয়ন ব্লকে (development block) 
বিভক্ত । উন্নয়ন ব্লকের গ্রামগুলি আবার পাচাটি করিয়া এককে 
(0165) বিভক্ত । প্রত্যেক এককতুক্ত গ্রামগুলির জন্য একজন 
করিয়া উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামসেবক বা গ্রাম পর্যায়ের কর্মী নিযুক্ত আছে। সে-ই 
দ্বারে দ্বারে গ্রামোন্নয়নের বার্তা বহন করিয়! বেড়ায়, গ্রামবাসিগণকে সম্বায়িক 
সহযোগিতায় উদ্ধ দ্ধ করে, মহিলা মহল প্রভৃতি গঠনে উৎসাহ প্রদান করে ইত্যাদি । 
প্রথম প্রথম উপর হইতে নির্দেশ প্রদান কর! হইলেও বর্তমানে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও 
কাধকর করার ভার পঞ্চায়েত বা জনসাধারণের সংগঠনের (people’s organisation) 
উপর ন্যস্ত । পঞ্চায়েতের সহিত সহযোগিতা করে মহিলা মহল, সমবায় সমিতি ইত্যাদি | 
গ্রামসেবক পঞ্চায়েতের সহযোগেই কাজ করে । 


উন্নয়নের বিভিন্ন 
দিক 


সংগঠন 


সরকারের পক্ষ হইতে তত্বাবধান অর্থসাহাধ্য বণ্টন এবং পরামর্শর|নের জন্য প্রত্যেক 
ব্লকে একজন করিয়া ব্লক উন্নয়ন কর্মচারী (Block Development Officer) এবং 
প্রত্যেক পরিকল্পনা অঞ্চলে একজন করিয়া পরিকল্পন| পরিচালনা কর্মচারী (Project 
Executive Officer) আছেন। ইহাদের পরামর্শ দিবার জন্য প্রত্যেক জিল|য় একটি 
করিয়৷ "জিলা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি” (District Planning and Develop- 
ment Committee) আছে। প্রত্যেক রাজ্যে জিল| কমিটির উপরে আছে একটি 
করিয়া রাজ্য উন্নয়ন কমিটি (State Development Committee) | এই কমিটি 
নীতি ও কাৰ্যক্ৰম সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা-কেন্দ্রের কার্যে সমন্বয়পাধনের 
দায়িত্ব বহন করে। দৈনন্দিন তত্বাবধান ও নির্দেশের ভার অবশ্য রাজ্যের উন্নয়ন 
কমিশনারের (Development Commissioner) হস্তে শ্াস্ত। উন্নয়ন কমিশনারকে 
সহায়ত৷ করিবার এবং পরামর্শ দিবার জন্ত কষবিদ্যা, পশুপালন ও পশু-চিকিৎনা, সমবায় 
ও পঞ্চায়েত, সামাজিক শিক্ষা, পথনির্দাণ, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞদের লইয়! গঠিত 
একটি উপদেষ্টা কমিটিও (T'echnical Advisory Committee) আছে। 


২৭০ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


সমাজোম্নয়ন' পরিকল্পনার মুল নীতি নির্ধারিত হয় সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে । এই 
কার্য সম্পাদনের জন্য প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি (Central 
Committee) আছে | পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ, কয়েকজন 
বান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রভৃতি লইয়া এই কমিটি গঠিত। পরিকল্পনা, কার্যকর 
করিবার দায়িত্ব অবশ্য ১৯৫৮ সালে গঠিত সমাজোন্নয়ন মন্ত্িদপ্ররের 
4 Ministry of Community Development) উপর ন্ান্ত | ১৯৫৯. সালে 
সমবায় দপ্তরের সমাজোনয়ন মন্ত্রিপ্তরের অন্তভূক্তি করিয়া সমবায় ও সমাজোন্নয়নকে 
“একই কাধক্রমতুক্ত কর! হইয়াছে । 
সমাজোনয়ন পরিকল্পনাসমূহ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত £ মূল পরিকল্পনা এবং মি 
পরিকল্পনা । মূল পরিকল্পনা গুলিতে (28510 1:০15০9) সর্বাংগীণ 
গ্রামোন্নরনের প্রচেষ্টা করা হয়। মিশ্র পরিকল্পনাগুলি (1019৭ * 
Projects) ইহার উপর মধ্য ও ক্ষুদ্ায়তনের শিল্পগুলির উন্নয়ন, নগর 
পরিকল্পনা প্রভৃতি কাধও সম্পাদন করে। 
বল! হইয়াছে যে, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে 
প্রবতিত হয়। ২রা অক্টোবর হইল মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। গান্ধীজীর অন্যতম 
প্রধান আদর্শ ছিল ভারতের অগণিত গ্রামের উন্নয়ন। স্থুতরাং 
শুভদিনেই কাধারস্ভ হয় । মাত্র ২৭,৩৮৮টি গ্রাম ও ১ কোটি ৬৭ 
লক্ষ জনসংখা। সমন্বিত ৫৫টি উন্নয়ন ব্লক লইয়। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য সুরু কর! 
হয়। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে ইহা বাড়িয়া ৫৬,৮৮পটি গ্রাম ও ৩ কোটি ৩২ 
লক্ষ গনসংখযা সমন্বিত ৩৭২টি ব্লকে দাড়ায়।* ১৯৯ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে 
সমাজোন্য়ন পরিকল্পনার সাত বৎসর পূর্ণ হইলে দেখা যায় যে এঁ পরিকল্পনা ৩ লক্ষ ঘা 
৩৯ হাজার গ্রাম সমন্বিত ২৫৫২টি ব্লকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং দেশের মোট জনসংখ্যার 
শাতকর! ৪১ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ৬০ ভাগের কাছাকাছি ইহার 
অধীনে আসিয়াছে ** 
জাতীয় সম্প্রসারণ সেব|! (National Extension Service )? প্রথম 
পঞ্চবাযিকী পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণকে গ্রামসমূহের সামাজিক ও 
আথিক সংগঠনের রূপাস্তরের যথাক্রমে পদ্ধতি (॥e৫॥০৭) এবং 
উদ্দগ্ এজেন্সী (28110) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল । |. এই এজেন্সী বা 
মাধ্যমের সুত্রপাত হয় অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান সম্পকিত রুষ্ণমাচারী কমিটির (১৯৫২) 
স্থপারিশের ফলে। ক্ব্চমাচারী কমিটি গ্রামোন্নরনের ব্যাপারে পল্লীবামিগণকে পরামর্শ 
দিবার জন্ত একটি সেবামূলক. সংগঠন স্ষ্টি করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই 


* Review of the First Five Year Plan. 
*+* Report of the Ministry of Community Development, 
T First Five Year Plan—২২৩ পৃষ্ঠা । 


শ্রেণীবিভাগ £ মূল ও 
মিশ্র পরিকল্পন। 


প্রবর্তন ও প্রগার 


রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গ ঠন . ২৭১ 


সংগঠনের কার্য বা সেবার উদ্দেশ্য হইবে গ্রামবাদিগণকে  গ্রামোক্য়ন পরামর্শ দেওয়া ও 
উদ্দ্ধ করা। এই স্থপারিশ অন্ুদারে জাতীয় সম্প্রদারণ সেবাকার্য সুরু করা হয় 
সমাজোয্নয়ন পরিকল্পনা 78 ঠিক এক বৎসর পরে-- ১৯৫৩ সালের ২রা অক্টোবর 
তারিখে । 5৮ 

১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পযন্ত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার 
মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ছিল গ্রামাঞ্চলের উন্নতিলাধনে 
মমাজোনয়ন (intensive development) নিযুক্ত, কিন্তু জাতীয় সম্প্রসারণ 
পরিকল্পন|। ও জাতীয় সেবার কাধপ্ররুতি ছিল অপেক্ষাকৃত. অগভীর (less intensive) 
EE নখে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনায় পরামর্শ দেওয়| হইত, বীজ সার যন্ত্রপাতি 

y প্রভৃতির দারা অথবা সরাসরি আধিক সাহায্য করা হইত; 
কিন্তু জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও পরামর্শ ই ছিল প্রধান। উৎসাহ 
ও পরামর্শের ফলে সেবাকেন্দ্রের বেশ কিছুটা উন্নতিসাধন হইলে পর ইহাকে 
পুরাপুরি সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রে পরিণত করা হইত। এইভাবে সমাজোয়য়ন 
পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ছিল একই উন্নয়ন কার্যক্রমের দুইটি, পর্যায়।* 
সুতরাং সমাজোন্নয়নের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা দ্বারা পথ 
প্রস্তুত করা হইত। 

১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই পার্থক্য দূর করিয়া জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকে 
বৰ্তমানে পাথক্য সমাজোন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এখন জাতীয় সম্প্রসারণ 
অপসারিত হইয়াছে সেবা দ্বারা সমাজোন্নয়নের পথ প্রস্তুত কর! হয় না, কোন স্থানে 

সমাজোন্নয়ন ক্ষেত্র খুলিবার পূর্বে দেখ! হয় যে এ স্থানের 
অধিবাসীরা আত্মোন্নয়নের উপযুক্ত কি না। এক বৎসর এইভাবে পরীক্ষ] করিয়া ৫ 
বৎসরের জন্য সমাজোন্নয়নের কার্য চালান হয়। তারপর আরও কয়েক বৎসর ধরিয়া 
এ কেন্দ্রের তত্বাবধান ও উহাকে সাহাযা করিয়া যাওয়া হয়। 

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার জন্য প্রথম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় প্রথমে ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহা ছাড়াও রাজাগুলির 
গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ১০ কোটি টাকা ধরা হয়। উক্ত ৯০; 
কোটি টাকার মধ্যে প্রথম পরিকল্পনায় ব্যয় হয় ৪৬ কোটি টাকা 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ হইল ২০ কোটি টাকা । সমাজোগ্লয়ন ও সমবায় 
দগ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বিবৃতি অঙ্গুসারে তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪** কোটি টাকার মত 
বরাদ্দ কর! হইবে । নির্দিষ্ট লক্ষ অনুসারে ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাস বা সুরু হইতে 
১০ বৎসরের মধ্যে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপন কার্য সমাপ্ধ হইবে-_অর্থাৎ এ 
তারিখের মধ্যে দেশের সমগ্র গ্রামবাসী এই পরিকল্পনার অধীনে আসিবে । 


* Second Five Year Plan—২৩৭ পৃষ্টা | 
বাঁ Review of the First Five Year Plan. 


ব্যয়বরাদ্দ ও ব্যয় 


২৭২. ৃ্‌ ভারতীয় অর্থ বিদ্যা 
মমাজোন্নয়ন পরিকল্সনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মূল্যায়ন 


( Evaluation of Community Projects and National 
Extention Service) : সমাজোনয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কার্য 
কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, গ্রামবাসীর! ইহার দ্বার| কতদূর উপরুত হইয়াছে__ইত্যাদি বিষয় 
নিয়মিত বিচার-বিবেচন| করিয়া দেখা হয়। ইহার জন্য সমাজোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিদপ্তরের 
সহিত সম্পর্কবিহীন একটি কার্যক্রম মূল্যায়ন সংগঠন (Programme Evaluation 
01585198605) আছে। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে এই সংগঠন তিনবার মূল্যায়নকার্য 
সম্পাদন করে। 
ইহার মধ্যে তৃতীয় মূল্যায়ন রিপোটে বলা হয় যে সমাজোগ্নয়ন কার্যক্রম গ্রাম- 
বাসীদিগের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নে ততটা সার্থক হয় নাই যতটা সার্থক 
হইয়াছিল জনগণ ও সরকারী কর্মচারীদিগের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন। 
“সমাজোন্নয়ন ব্রকের জনসাধারণ সমাজ উন্নয়ন পদ্ধতির কার্য- 
কারিতায় আজ সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়। উঠিয়াছে ৮ 
কিন্ত ইহা সত্বেও প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে গ্রামবাসীর দৃষ্টিভংগির 
প্রসারসাধনের প্রচেষ্টা অপেক্ষা পথঘাট, বিদ্যালয়, গৃহনির্মাণ, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, জলসরবরাহ 
প্রভৃতির দিকেই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। রিপোর্ট অনুসারে ইহা সম্পূর্ণ ভুল। 
ভবিষ্যতের সমাজোন্যন প্রচেষ্টায় গ্রামবাসীর দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন- 
প্রথম পরিকল্পনার ক্রটি সাধনের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এইরূপ স্ুপারিশই 
করা হয়। কারণ, এই কার্য অপেক্ষাকৃত স্বল্প দৃটি-আকর্ষক হইলেও ইহার ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী। 
উক্ত তৃতীয় মূল্যায়ন অনুসারে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার ক্ষেত্রে সফলতা অতি 
সামান্যই হইয়াছিল । এ 
দ্বিতীয়ত, সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টার ফল সকল উন্নয়ন ব্লকের সকল গ্রামে সমান হয় নাই। 
উক্ত রিপোর্টে এই উক্তি কর! হইয়াছিল যে, পরিকল্পনা পরিচালকগণ (Project 
01০০15) দৃষটি-আকর্ষক বাহিক উন্নয়ন দ্বার! গরলুন্ধ হইয়া যে সকল গ্রাম হইতে সহজেই, 
সমাজোন্নয়নের ডাকে সাড়া পাইয়াছিলেন, সেই সকল এামেই অধিকতর অর্থ ও কর্মশক্তি 
নিয়োগ করিয়াছিলেন । ইহার ফলে ব্লকভুক্ত অন্যান্য গ্রামের মধ্যে একটা হতাশার সঞ্চার 
হইয়াছিল । ভবিষ্যতে এইরূপ কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রিপোর্টে সতর্ক করিয়া দেওয়া, 
হইয়াছিল। র্‌ 
ভবিষ্যতে যাহাতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কার্যকারিতা: 
বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য আরও কয়েকটি উপায় অবলম্বন করিতে নির্দেশ দেওয়া হয় 
যথা, (১) টেকনিক্যাল বিভাগসমূহকে (technical departments) 
পা জন শক্তিশালী করা, (২) জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের (popular institu 
এ 8০29) সংগঠন, এবং (৩) সম্প্রসারণ এজেন্সী, টেকনিক্যাল বিভাগ: 
সমূহ ও জনপ্রিয় গ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সম্যয়নাধন। 


তৃতীয় মূল্যায়ন 


রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গ ঠন ২৭৩ 


পর্যালোচনাকারী দলের সুপারিশ ( Recommendations of the 
86০৫5 Team )£ প্রধানত এই সকল স্থপারিশের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার পুনর্গঠনের ব্যবস্থা কর! 
হয়। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হইতে না হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকরকরণের 
অস্থবিধার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার কার্যক্রমের পর্যালোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়ে । ফলে 
সমাজোগ্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার সংগঠনগত সংস্কার সম্বন্ধে সুপারিশ 
করিবার জন্য ১৯৫৭ সালে শ্রীবলবন্ত্রী মেটার নেতৃত্বে একটি পর্যালোচনাকারী দল 
(a Study ‘T'eam) নিযুক্ত হয়। এই দলের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এ সালেরই (১৯৫৭) 
নভেম্বর মাসে। রিপোর্টে যে সকল সুপারিশ করা হয় তাহার মধ্যে নিশ্নলিখিতগুলিই 
প্রধান £ রর 

(১) প্রতি সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্র সামাজিক কল্যাণ অপেক্ষ। 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে; 

(২) কৃষির পদ্ধতিগত উন্নয়ন করিতে হইবে ১ 

(৩) জিলা-সংগঠনে পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে । 

প্রথমটি সম্পর্কে বলা হয় যে এপর্যন্ত সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ 
সেবাকেন্দ্রে প্রধানত পথঘাট নির্মাণ, শিক্ষাবিস্তার, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণকর 
বিষয়ের উপরই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে কারণ এগুলিই বিশেষ জনপ্রিয়, সহজমাধন- 
যোগ্য এবং চমকপ্রদ ॥ কিন্তু এগুলি অপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইল কৃষি ও গ্রাম্য শিল্পের 
উন্নয়নের মাধ্যমে আিক সমৃদ্ধিমাধন। আখিক সমৃদ্ধি সাধিত হইলে সমাজ-কল্যাণকর 
কার্যাবলী সহজেই এবং একরূপ আপন! হইতেই সম্পাদিত হইবে । 

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বক্তব্য ছিল যে যেখানেই জলসেচের স্থবিধা আছে সেখানেই 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; চাউল ও গম উৎপাদনের দিকে অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে ; 
এবং সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমবায় প্রথায় উন্নত কৃবিকার্ধের ব্যবস্থা করিতে হুইবে । 

তৃতীয় ক্ষেত্রটিতে জিলার সংগঠনের গণতান্ত্রিককরণের (democratisation) কথা 
বল! হয়। প্রতি ৮০ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি করিয়া ‘পঞ্চায়েত সমিতি’ 
থাকিবে । , এই পঞ্চায়েৎ সমিতির হন্তে রুষির উন্নয়ন, ছোটখাট সেচব্যবস্থা নির্মাণ, 
স্থানীয় শিল্প সংগঠন, প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন প্রভৃতির ভার থাকিবে । রাজ্য সরকার 
মাত্র বিভিন্ন পঞ্চায়েৎ সমিতির মধ্যে সংহতিসাধনের কার্য করিয়া যাইবে__সমিতির দৈনন্দিন 
কার্ষে হস্তক্ষেপ করিবে না। 

‘ইহা ছাড়াও পর্যালোচনাকারী দল আর একটি উক্তি করে। ইহা হইল যে দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাবীন সময়ের মধ্যে ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে জাতীয় সম্প্রমারণ সেবাকেন্দ্র 
পরিব্যাপ্ত করা সম্ভব হইবে না। স্থৃতরাং এ সময়কে আরও ৩ বৎসর বর্ধিত করা 
প্রয়োজন 


FES NT 


২৭৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে “মূল্য।য়ন সংগঠন’ (Rvalation Orga- 
nisation) দ্বারা দুইবার এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্রের মূল্যায়ন দল (Evaluation 
Mis55i0n) দ্বারা একবার সমাজোগ্নয়নের পরিকল্পনার মূল্যায়ন করা হয়। ইহার মধ্যে 
“মূল্যায়ন সংগঠনের’ শেষ বা পঞ্চম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে এবং 
সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন দলের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে। 
প্রথমোক্ত রিপোর্টটিতে সমাজোন্নয়ন কেন্্রগুলির গঠন ও 
পচ মুল্যায়ন রিপোর্ট কার্ধাবলীতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রটিবিচ্যুতির উল্লেখ করা হয়। 
নিয়ে রিপোর্টের সংক্ষিপ্রদার দেওয়া হইল ঃ 
কেন্দগুলির আয়তন সন্ধে রিপোর্টের নু হইল যে গড়ে ইহারা ৭৫ হাজার করিয়া 
জনসংখ্যা লইয়া গঠিত। কিন্তু গঠন সম্পর্কে সুপারিশ ছিল যে, 
মি he জনসংখ্যা ৬৬ হাজারের অধিক হওয়া উচিত নয়, হইলে উন্নয়ন- 
প্রচেষ্টা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।  স্থতরাং কেন্্রগুলিকে কুদ্রতর 
আকারে পরিণত করা প্রয়োজন। 


উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাঞ্ড কর্মীর স্বল্পতা! উন্নয়ন-কেন্্রগুলির সফলতার পথে আর একটি 
বিশেষ অন্তরায়। ব্লক উন্নয়ন অফিসার (Block Development Officer) শতকরা 
৪০ ভাগ কেন্ত্রেই নাই) আবার যেখানে আছে সেখানে তাহাদের শিক্ষা পর্যাপ্ত নহে) 
বিশেষজ্ঞদের অন্গপাত আরও কম। সুতরাং ব্লক উন্নয়ন অফিসার ও বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি ও তাহাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। 
সমাজোন্নয়ন সেবাকেন্ত্রগুলিতে মাথাপিছু ৩'৬০ নয়া পয়সা করিয়া ব্যয় করিবার কথা 
ছিল। কিন্তু হিসাবে দেখ] গিয়াছে যে, কার্যক্ষেত্রে মাথাপিছু ২ টাকা করিয়! ব্যয় করা 
হইয়াছে। দুইটি কারণে ইহা ঘটিয়াছে £ (ক) বাজেটে মোট পরিকল্পিত ব্যয়ের 
শতকর! ৬৩ ভাগ বরাদ্দ কর! হইয়াছিল এবং (খ) অধিকাংশ সময় বরাদ্দ মগ্ডুরীতে অযথা 
বিলগ্ব ঘটিয়াছে। এই দুইটি বিষয়েরই প্রতিবিধান করা প্রয়োজন। দেখ! গিয়াছে যে 
জনগণের অংশগ্রহণের পরিমাণ দিন দিন কমিয়! যাইতেছে। যে-সকল কেন্দ্রের কার্যকাল 
৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে সেগুলিতে জনগণের শ্রম ও অন্যান্য দানের মূল্য কিয়! 
শতকরা ১২০ ভাগ হইতে ৬৯ ভাগে দীড়াইয়াছে। কেন এরূপ ঘটয়াছে এ-সম্বনধে 
অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। 


কার্ধসম্পাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্লক উন্নয়ন অফিারগণ পঞ্চায়েৎ ও সমবাঁয় 
সমিতি গঠন অপেক্ষা কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি ও নির্মাণকার্ষের (constructional items) 
উপরই অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। কুষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য যে-যে পদ্ধতি অবলম্বন 
কর! হইয়াছে তাহা ধানচাষের ক্ষেত্রে জাপানী পদ্ধতি অনুসরণই প্রধান । নির্মাণকার্ধের 
মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে পথ, মেতু প্রভৃতি নির্মাণ ; কূপ খনন, বিদ্যালয় 
গৃহ নির্মাণ প্রভৃতির দিকেও কিছু কিছু দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। 


রঃ 


৬ 


ৃ 


রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গ ঠন ২৭৫ 


কিন্তু উন্নততর বীজ ও সার সরবরাহ কার্য ঠিকমত করা হয় নাই। প্রয়োজনমত বীজ 
উৎপাদন কেন্দ্ৰও (966৫ 10) স্থাপিত করা! সম্ভব হয় নাই। উন্নততর বীজ যোগানের 
ক্রুট প্রধানত বীজের অগ্রতুলতার জন্য ; অপরদিকে সারের যোগান ঠিক সময়মত 
আসিয়া পৌছায় নাই বলিয়া উহা বণ্টন করিতে পার! যায় নাই। 
মোটামুটিভাবে দেখা গিয়াছে যে, যে-সকল স্থানে বৃষ্টিপাত প্রচুর বা সেচ-ব্যবস্থ! 
ভালভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে মাত্র সেই সকল বেন্দরগুলিতেই কৃষি সংক্রান্ত কার্যক্রম সফল 
হইয়াছে। এই কারণে সুপারিশ করা হইয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বাকী সময়টুকুতে 
এই সকল কেন্দ্রেই কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে । সঙ্গে সঙ্গে 
অব্য অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে সেচ-ব্যবস্থার প্রসার, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, মৃত্তিকা সংরক্ষণ 
প্রভৃতির ব্যবস্থ। করাও প্রয়োজন । 
গ্রামসেবক, বিশেষজ্ঞ এবং ব্লক উন্নয়ন অফিসারদের মধ্যে যাহাতে নিয়ত আলাপ- 
আলোচনা ও পরামর্শ চলে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পরিকল্পনা ও, সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
ব্যাপারে এই সকল কর্মচারী সকলেই যাহাতে অংশগ্রহণ করেন তাহা দেখিতে হইবে । 
বিভিন্ন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্রে যে সকল পঞ্চায়েত স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের 
গঠনে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় না। পঞ্চায়েতের সম্পাদক অনেক স্থানেই সরকারী 
কর্মচারী । যে সকল স্থানে বেসরকারী ব্যক্তিগণ এ পদ অধিকার করেন সেখানে তাহাদের 
গুণাবলী অতি নিয়স্তরের। এই ক্রটির প্রতিবিধান এবং পঞ্চায়েগুলির আয়বৃদ্ধির 
ব্যবস্থা ন! করিলে সমাজোন্নয়নের সফলতা! বিশেষ ব্যাহত হইবে। 
উপরি-উক্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্ধের মূল্যায়ন দলের রিপোর্টে বলা হয় যে ১৯৫৫-৫৬ 
সালের পর হইতে ভারতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যে ও প্রসারে 
আন্তর্জাতিক দলের. বিশেষ মন্দা দেখা দিয়াছে। কিন্তু ভারতে এই পরিকল্পনার সম্ভাবনা 
টিন একরূপ অপরিমেয় | স্থতরাং ইহার পুনর্গঠন করা আশ প্রয়োজন। 
সমাজোন্নয়ন পরিকল্সনার পুনর্গঠন ( Reorganisation of 
Community Development ) £ দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় বলবন্ী 
রাও মেটা কমিটির স্থপারিশ অনুসারে লমাজোরয়ন পরিকল্পনার পুনর্গঠন করা হয়। 
এই পুনর্গঠনের ফলে সমাগদোতনয়ন পরিকল্পনার ক্রটিবিচুযুতি দূরীভূত হয় নাই, সমাজোর়য়ন 
পরিকল্পনা কাম্য সার্থকতাও লাভ করে নাই। তাই বর্তমানে পঞ্চম মূল্যায়ন 
রিপোর্ট (Fifth Evaluation Report ) এবং সম্মিলিত 
কৃমির পুনর্গঠনের জন্ত জাতিপুর্ধের মূল্যায়ন দলের রিপোর্ট অনুসারে আবার 
বিভিন্ন কার্যক্রমের 
না পুনরগঠনকার্য চলিতেছে। এই পুনর্গঠনের উদ্দেশ্তেই সমবাঁয়কে 
সমাজোন্নয়ন. মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই 
পুনগঠিনকার্ষে নির্দেশিত ক্রটিবিচ্যুতি দূর কর! ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কৃষির পুনগঁঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমকে পরস্পরের সহিত 
সংযুক্ত করা হইবে। এই নৃতন সর্বাংগীণ কার্যক্রমের মধ্যেই সমাজোন্নয়নের সফলতার 


২৭৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। এ-নম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ জানা যাইবে 
তৃষ্ভীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হইলে। 

মূল্যায়নের উপসংহার £ গ্রাম্য ভারতকে এক বিরাট মরুভূমির সহিত তুলনা 
করা চলে। ইহার উপর সামান্য জলসিঞ্চন কর! হইলে কিছু দিন পরে তাহার আর চিহ্ন 
পাওয়া, যায় না। অতীতে গ্রাম্য ও কৃষির উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টার পরিণতি এইরূপই 
ET হইয়াছে । অনেকের মতে, বর্তমানে সমাজোনয়নের ক্ষেত্রেও ইহা 
হইলেও গভীর হয় নাই ঘটিয়াছে বলা চলে। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ 

সেবা ব্যাপক হইয়াছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহারা গ্রাম্য জীবনে 

গভীর দাগ কাটিতে পারে নাই- গ্রামবাসীর্দিগকে আত্মনির্ভরশীলতা ও পারস্পরিক 
সহযোগিতার শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারে নাই। স্থতরাং প্রয়োজনমত পুনর্গঠন না 
করিতে পারিলে এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ উজ্জল বলিয়া মোটেই বর্ণনা করা যায় না। 

প্রথম পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়নকে গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠনের পদ্ধতি বলিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছিল ।* একবার এই পদ্ধতি কার্য সরু করিলে ভবিষ্যতের কার্যক্রম ইহার 
গতিবেগ ও অভিজ্ঞত| হইতে একরূপ আপনা-আপনিই প্রস্তুত হয়। «ইহা যতই 
সম্প্রসারণের পথে চলে ততই পুরাতন অভাব পূরণ ও নৃতন অভাব স্থষ্টি হইতে থাকে 1৮ 
কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখ! গিয়াছে যে আন্দোলন যে-যে স্থানে সুরু হইয়াছে তাহাদের 
অধিকাংশই ইহা নিশ্চল অবস্থায় আসিয়া দাড়াইয়াছে। 

সংগঠনগত ক্ৰটির দিক হইতে দেখা যায় যে সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাত্রাধিক্য, চমকপ্রদ 
কার্যে সরকারী কর্মচারীদের আগ্রহ, গ্রামসেবকের উপর মাত্রাতিরিক্ত ভারার্পণ, 
সমাজোন্নয়ন শিক্ষা-ব্যবস্থার অসম্পূর্ণত! প্রভৃতি বিশেষ স্থম্পষ্ট। ইহার উপর বর্ণগত ও 
অপ্পৃশ্যতাজনিত বাধা, সম্পদ ও দারিদ্র্যের সহ-অস্তিত্ব সমাজোননয়নের সফলতার পথে 


বিরাট বাধান্বরূপ। 
প্রশ্নোত্তর 


1. What are the problems of India’s Agriculture ? What, in your opinion, 
should be the main lines of reorganisation of agriculture in & country like India ? 


(0. U. B. A. 1946, 748, 54) [ ২৬২-২৬৩ পৃষ্ঠা] 


9. Briefly indicate the role played by the State in India in relation to 
agriculture. 


[ ইংগিত £ প্রথমে দংক্ষেপে ্রতিহাসিক পরিক্রমায় রাষ্ট্রের ভূমিক! বর্ণনা কর। তারপর পঞ্চবার্ষিক 
পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষির উন্নয়নের ব্যবস্থা, বিশেষ কিয়! সমাঞ্োনয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রদারণ 
সেবার পর্যালোচনা! কর।..২৬৪-২৭১ পৃষ্ঠা ] ড 


৮. Indicate the main features of Community Development Projects and 
onal Extension Service launched in this country. Explain their usefulness 


a8 instruments of rural reconstruction. (0. U. B. A. 1957) [ ২৬৮-২৬৯, ২৭০-২৭১পৃষ্ঠা ] 


4. Give your own views on the achievements and prospects of Communit 
Projects and National Extension Service in India, (C. U. B. Com. 1959) র্‌ 


22 [২৭২-২৭৬ পৃষ্ঠা ] 
* ২৭০ পৃষ্ঠ| ] 


পাশা. ০টি ই 


মণ্দণ অধ্যায় 
ক্ষুদাস্মতন ও কুটির শিল্প 


( Small-scale and Cottage Industries ) 


ভারতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, অতীতে কুটির শিল্প 
এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিত। দেশবিদেশে তাহার শিল্পজাত দ্রব্যসন্তার সমাদৃত 
হইত। বিদেশী পর্যটকগণ ভারতীয় শিল্পীদের কলাকৌশল ও 
কারুকার্য দেখিয়া চমত্কৃত হইয়াছেন এবং ইহার ভূয়সী প্রশংস! 
করিয়াছেন। এই গৌরবময় ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিয়াই 
১৯১৮ সালে শিল্প কমিশন (The Industrial Commission ) মন্তব্য করে £ 
আধুনিক শিল্প-পদ্ধতির জন্মভূমি পশ্চিম ইয়োরোপ যখন অসভ্য উপজাতি কর্তৃক অধ্যুষিত, 
ভারত তখন তাহার শীসকগণের সমৃদ্ধি ও এশ্বর্য এবং শিল্পীদের কলাকৌশলের জন্য 
খ্যাতি অর্জন করে; এবং এমনকি পরবর্তী সময়ে যখন পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভাগ্যান্বেধী 
বণিকগণ ভারতে প্রথম পদার্পণ করে তখনও পশ্চিমের অধিক উন্নত জাতিগুলির তুলনায় 
ভারতের শিল্প প্রসার কোনক্রমেই নিরুষ্ট ছিল না।*' প্রাচীনকালে রোম পারস্ত সিরিয়া 
আরব প্রভৃতি দেশে ভারতের শিল্পঙ্গাত বহু দ্রব্য চালান যাইত। নিপুণ কুটির শিল্পিগণ 
বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করিত। প্রাচীন ভারতের তুলা পশম ও রেশমের বন্ধ, 
পিতল ও কীসার দ্রব্য, ইন্পাত, কাগজ, সুগন্ধি দ্রব্য, কাচের সামগ্রী, অলংকার প্রভৃতি 
সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ঢাকার স্থগ্ম মসলিন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিল। দিল্লীর অশোক স্তম্ভ লৌহশিল্পের এক গৌরবময় ইতিহাসের বার্তা যুগ যুগ 
ধরিয়া বহন করিয়া চলিয়াছে। বয়ন শিল্প সম্পর্কে রমেশ দত্ত মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন, 
“জনসাধারণের জাতীয় শির ছিল বয়ন শিল্প এবং অসংখ্য স্ত্রীলোক স্থৃতাকাটায় নিযুক্ত 
থাকিত।” 

ভারতীয় কুটির শিল্পের ধ্বংসের কারণ ( Causes of Decline of 
Cottage Industries )2 অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কুটির শিল্পের 
ভারতের চীন কুটির ধ্বংস আরম হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর . মধ্যভাগ 
শিল্পমমুহের অবনতি ও হইতে ধ্বংসকার্ধ পুরাদমে চলিতে থাকে। যে: সমস্ত কারণে 
ইহার কারণ £ ভারতের কুটির শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিয়- 
লিখিতগুলি হইল প্রধান £ } 

(১) রাজদরবারের বিলুপ্তি বিত্তশালী রাজসভাসদগণ ও অভিজাত সংপ্রদায় কুটির 
শিল্পের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা! করিতেন। ইহাদের বহু সৌখিন দ্রব্যের চাহিদা পূরণ 


অতীত গৌরবোজ্জ্বল 
অধ্যায় 


২৭৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা * 


করিত বিভিন্ন কুটির শিল্প । উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের কুটির শিল্পঙ্গাত তুলা ও রেশম 
দ্রব্য মুঘল রাজত্বের সময় আগ্র৷ দিল্লী ও লাহোরের রাজনভার পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধি, ও 
প্রনারলাভ করে। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার হইবার পর দেশীয় রাজা ও নবাবগণ 
ক্রমশ অন্তহিত হইতে থাকেন এবং কুটির শিল্পেরও অবনতি ঘটিতে থাকে । 

(২) প্রতিকূল বৈদেশিক প্রভাব £ ব্রিটিশ শাসনের বিস্তারের পর ভারতের নৃতন 
ধনিকশ্রেণী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদেশী শাসকের সব কিছুকে অনুকরণ করিতে এবং বিদেশী 
দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বভাবতই কুটির শিল্পের দুরবস্থা উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। 

(৩) বিদেশী শাপকের নীতি £ ইংরাজর! বণিক সম্প্রদায় হিসাবে ভারতে আসে। 
বাণিজ্য প্রসারের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহিত করে) 
টি, কিন্তু শীদ্রই ইংল্যাণ্ডের কায়েমী স্বার্থ পার্লামেন্টের সহায়তায় 
ব্রিটিশ শিল্পের কোম্পানীকে তাহার নীতি পরিবর্তন করিয়া ইংল্যাণ্ডের শিল্পের জন্য 
প্রদারমাধনের জন্য ভারত হইতে স্বল্প মূল্যে কাচামাল সরবরাহ করিতে বাধ্য করে । 
ভারতীয় শিল্পের দমন অষ্টাদশ শতাব্দী, বিশেষ করিয়| খর শতাব্দীর শেষভাগ, ও উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পের দমন ও ইংল্যাণ্ডের শিল্পের 
প্রারসাধনের নীতি দ্বিধাহীনভাবে প্রয়োগ করিতে থাকে । যাহাতে ভারতীয় শিল্পজাত 
দ্রব্যাদি ইংল্যাণ্ডের বাজারে প্রবেশ না করিতে পারে তাহার জন্য উচ্চ হারে শুক্ক বসান 
হয়। এই অত্যধিক স্ুন্কের সাহায্যেই ভারতীয় তুলা ও রেশম জাত দ্রব্য ইংল্যাণ্ডের 
বাজার হইতে বিতাড়িত কর! হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার ইংল্যাণ্ড আইন করিয়। ভারত 
হইতে পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করিয়া দেয়। অপরদিকে, ইংল্যাণ্ড হইতে আমদানিকৃত 
পণ্য বিন! শুক্ধে অথবা নামমাত্র শুক্ষে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করিতে পারিত। 
এই প্রসংগে অধ্যাপক হোরেস উইল্‌সন ( Prof. Horace Wilson ) যে-মন্তব্য 
করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন, “এই প্রকারের উচ্চ হারে শুষ্ক ও 
নিষিদ্ধকারী আইনকানুন না থাকিলে পেইজলী (Paisley ) এবং ম্যানচেষ্টারের 
( Manchester ) মিলগুলি প্রারস্তেই বন্ধ হইয়া যাইত এবং বাপ্পশক্তির সাহায্য সত্বেও 
ইহাদের চালনা করা সম্ভব হইত না।” এইভাবে ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসসাধনের সাহায্যে 
যে যন্ত্রচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার দ্বারা উৎপাদিত তুলাজাত দ্রব্যে অচিরেই 
ভারতের বাজার ছাইর়া গেল। ১৮৫০ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ড হইতে বিদেশে কাপড় 
রপ্তানির মোট পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ ভারতীয় বাজারেই বিক্রীত হইতে লাগিল । 

(৪) যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের প্রতিদন্দিতা £ ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্রবের (১৭৭৬-১৮২০) 
ফলে শিল্পজগতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সংঘঠিত হয়। বৃহদাকারের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, 
সুক্মতর এমবিভাগ, অধিক মূলধন নিয়োগ, উন্নততর সংগঠন, বৃহ্দায়তনে উৎপাদন 
প্রভৃতি অভূতপুর্বভাবে উৎপাদন-ক্ষমতার সম্প্রবারণ এবং উৎপাদন-ব্যয়ের হস করে। 
যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যাদি ভারতীয় বাজারে অবাধে আমদানি হইতে থাকে । প্রতিযোগিতায় 


কিল সহ 


ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ২৭৯ 
টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া দেশীয় শিল্প ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। পথঘাটের উন্নতি ও 
রেলপথ নির্মাণের ফলে স্বল্প মূল্যের বিদেশী দ্রব্য সুদূর পল্লী অঞ্চলে গিয়া পৌছায়। 
ভারতীয় শিল্পিগণ নিজেদের পেশা হইতে বিচ্যুত হইয়া কৃষিতে যাইয়| ভিড় করিতে বাধ্য 
হয়। ভারত কাচামাল ক্রম এবং বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বাজারে পরিণত হয়। 
এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ইংল্যাণ্ডের মত দেশেও শিল্পবিপ্নবের 
ফলে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হাজার হাজার তন্তবায় ও অন্যান্য 
কারিগর চিরাচরিত বৃত্তি হারাইয়া পরিবর্তনের মুখে দুর্দশা গ্রস্ত হইয়া, পড়ে । কিন্তু 
ভারতের সহিত এঁ সমস্ত দেশের একটি বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। এ সমস্ত দেশে শিল্প- 
বিপ্লবের ফলে বৃহদায়তনের কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি দেখা দেয়। 
y দুর্দশাগ্রস্ত কারিগরগণ অচিরেই নূতন কলকারখানায় স্থান পায় 
ids এবং শহরাঞ্চলে আসিয়া ভিড় জমায়। ভারতের দুর্ভাগ্য হইল যে, 
জনসখ্যার চাপ বৃদ্ধি: ই ও কুটির শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল অথচ বৃহৎ যন্তরশিল্প গড়িয়া 
স্ঠিল না। স্থতরাং ক্ষুদ্র কুটির শিল্পিগণ নিজেদের পেশা হারাইয়। ' 
কৃষি ভিন্ন জীবন্ধারণের অন্ত কোন অবলম্বন খুঁজিয়া পাইল না। স্বাভাবিকভাবেই 
গ্রামাঞ্চলের দিকে তাহারা ধাবিত হইল। 


_ ভারতে কুটির খিল্স সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত না হইবার কারণ ( Causes 
of the Survival of the Cottage Industries in India ) $ 
উপরি-উক্ত ধ্বংসাত্মক শক্তির মুখে পতিত হইয়াও কতকগুলি কুটির শিল্প দু্দশাগ্রপ্ত 
অবস্থায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। কতকগুলি 
নিলি কারণ বর্তমান থাকার দরুনই ইহা সম্ভব হইয়াছে। প্রথমত, 
১৭ কারখানার শ্রমিকের তুলনায় কুটির শিল্পী অধিকতর সুস্থ পরিবেশের 
মধ্যে কাজ করিয়া থাকে ॥ :পরিবারবর্গের সাহচর্ষে স্বাধীনভাবে 
নিজ বৃত্তি অনুসরণের আকর্ষণ সে সহঙ্জে ত্যাগ করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, উদ্যোগ ও 
উৎসাহের অভাব গৃহের আকর্ষণ এবং নিয়োগের স্থযোগ-স্থবিধার অভাবও কুটির 
শিল্পকে তাহার চিরাচরিত পেশাতে আবদ্ধ করিয়া রাখে । তৃতীয়ত, 
২। বিকল্প পেশ! ? 
11177887158 প্রভাবের ফলেও অনেকে বর্ণগত পেশায় ব্যাপৃত থাকে। 
$ চতুর্থত, জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ লোক কুষিজীবা। কিন্ত 
কষিকার্ধ সার! বৎসর ধরিয়া চলে না; বৎসরের ৩৪ মাপ কর্মহীনভাবে কাট|ইতে 
i হয়। এই অবসর সময়ে অনেক চাষীই তাহাদের সামান্য আয়কে 
৩। বর্ণিত প্রথা ও বুদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার কুটির, শিল্পকে অঙ্গপূরক বা 
প্রভাবের ফল 
পার্থজীবিকা হিসাবে অবলম্বন করে । পঞ্চমত, গমনাগমনের সুব্যবস্থা 
না থাকায় অনেক অঞ্চল আবার এখনও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। 
৪ পার্থজীবিকা 
হিসাবে কুটির শিল্প: এই সকল অঞ্চলে যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতিযোগিত| তীব্র না 
কৃষির অনুপুরক হওয়ায় অনেক কুটির শিল্প এখনও টিকিয়া আছে। ষষ্ঠত, অনেকের 


২৮০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


মধ্যেই প্রচলিত ধারণ| আছে যে, কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি যন্ত্রোৎপাদিত সামগ্রী 
৫। অনেক স্থানে . অপেক্ষা অধিক টেকসই। এই কারণেও অনেক ক্ষেত্রে কুটির 
যন্তোৎপাদিত শিল্পের শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা দেখা যায়। সপ্চমত, কুটির শিলীরা 
৬০৮ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্তে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত 

খাপ খাওয়াইয়। চলিতে চেষ্টা করিতেছে । তাহার! উন্নত ধরনের 
৭ য্রপাতি ও কীচামাল ব্যবহার করিতেছে। উদাহ্রণ্বরপ, 
7 তন্তবায়গণ মিলজাত স্থুতা ও উন্নত ধরনের মাকু, রঞ্রকগণ উন্নত 
বু ধরনের রং করিবার দ্রব্যাদি, এবং দরজীর! সেলাই-এর কল প্রবর্তন 
ভিতর কোশল করিয়া উৎপাদনের উন্নতি করিতে চেষ্টা! করিতেছে। অষ্টমত, এমন 
অবলম্বন অনেক দ্রব্য আছে যাহ! কলকারখানায় প্রস্তুত করা অসম্ভব বা 

অস্ুবিধাজনক | উদাহরণস্বরপ, যে-সমস্ত দ্রব্য কারুকার্ধখচিত 
8 অথবা যাহা কেবল স্থানীয় চাহিদাই মিটাইয়া থাকে সেই সমস্ত 
উৎপাদন মস্তব দ্রব্যাদি হস্ত শিল্প বা কুটির শিল্পের সাহায্যেই উৎপাদিত হইয়া 

থাকে। উপরন্ত, এখনও বহু শিল্পরসিক আছেন ধাহারা পূর্বেকার 
না শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া! থাকেন। ইহা ব্যতীত প্রচার- 
কার্ের ফলে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কতকটা বাড়িয়াছে। 
পরিশেষে, বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি নানাভাবে কুটির 
শিল্পকে সাহায্য করিতেছে । এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা 


১*। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকারগুলির সাহায্য 


করা হইতেছে । 
ক্ষুদ্রয়াতন ওকুটির শিল্পের সংজ্ঞ৷ (Definitions of Small-scale 
and Cottage Industries ) ? সকল প্রকারের শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হয়__যথা» (১) বৃহদায়তন শিল্প ([/a7ge-scale Industries), 
(২) ক্ষুদ্ায়তন শিল্প (911911-9021৩ Industries) এবং (৩) কুটির 
শিল্প (Cottage Industries) | ব্যাংককে অনুষ্ঠিত “ইকাফে'র 
(০4518) তৃতীয় অধিবেশনে কুটির শিল্পের যে-সংজ্ঞার উল্লেখ করা হয় তাহা হইল £ 
ংশিক বা পূর্ণ বৃত্তি হিসাবে যে-শিল্প কারিগর সম্পূর্ণভাবে বা 
প্রধানত পরিবারের অগ্থান্য সকলের সহযোগিতায় পরিচালিত করে 
তাহাকেই কুটির শিল্প বলা হয় £ ১৯৪৯-৫০ সালের ভারতীয় ফিস্ক্যাল কমিশন এই 
সংজ্ঞা অঙ্ছমোদন করে। 
্ষদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কে কমিশন বলে যে সম্পূর্ণ এরূপ শিল্প প্রধানত ভাড়াটিয়া 
শ্রমিকের সাহায্যে পরিচালিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, 
১44 ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ক্ষুদ্র শিল্পপতি বা৷ কর্মকর্তা ( entrepreneurs ) 
মজুর নিয়োগ করিয়া ছোট কারখানায় উৎপাদনকার্য পরিচালনা 
করে। সংক্ষেপে কুটির শিল্প ও কষুদ্রায়তন শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি এইভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ 


মকল প্রকার শিপ্পের 
শ্রেণীবিভাগ 


কুটির শিল্পের সংজ্ঞা 


০৯ 


ষুদ্রায়তন ও কুটির 


কুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ২৮১ 


কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কারিগর শ্রমিক নিয়োগ না করিয়া! নিজের গৃহে চিরাচরিত পন্থায় 
উৎপাদনকার্ধ সম্পাদন রা কারিগর নিজন্থ চেষ্ট! ও কৌশলের উপর নির্ভরশীল ; সে 
সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্য লয়। এই শিল্প কারিগরের আসল 
যত ত মাধ পেশা নাও হইতে পারে। ক্যিকার্য বা অন্ত কোন প্রধান বৃত্তির 
সহিত পার্শজীবিকা হিসাবে ইহা পরিচালিত হইতে পারে। অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের 
উৎপাদনকার্য কারিগরের গৃহে পরিচালিত হয়- নাঃ স্বল্লায়তন কারখানায় শ্রমিকের 
সাহায্যে উত্পাদনকার্য চলে। সাধারণত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ১০ 
শিল্পের মধ্যে পার্থক। জন হইতে ৫০ জনের মত শ্রমিক থাকে এবং শিল্পপতির আধিক 
সম্ধলও সামান্য হয়। ক্ষুদ্রা়তন শিল্প বোর্ড ( Small-scale 
Industries Board ) প্রদত্ত সাম্প্রতিক সংজ্ঞ| অনুসারে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প শক্তিচালিত 
এবং সাধারণত নগরাঞ্চল বা শহরতলীতে অবস্থিত হয়। এ-সংজ্ঞ সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয় 
কারণ গ্রামাঞ্চলেও বেশ কিছু কিছু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সন্ধান পাওয়| যায়। উদাহরণ 
স্বরূপ, ময়দা ও চাউলের কলের উল্লেখ কর! যাইতে পারে। বস্তুত, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন- 
শিল্পের সম্পূর্ণ পার্থক্য নিদেশ করা কঠিন। কারণ, কুটির শিল্প কিরূপ আকার ধারণ করিলে 
তাহাকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পর্যায়তুক্ত কর! হইবে নে সম্বন্ধে কোন ধরাবীধা.নিয়ম নাই । 
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের শ্রেণীবিভাগ ( Classification of 
Cottage and Small-scale Industries ) $ কুটির ও ক্ুদ্র/য়তন শিল্পগ্ত লকে 
(১ গ্রাম্য ও (২) পৌর-_এই ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ধ 


গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ? গ্রাম্য কুটির শিল্পের মধ্যে কতকগুলি আছে 

যাহা কৃষকগণ কুষিকাধের সংগে পার্শ্ববতী উপজীবিকা হিসাবে পরিচালনা করে। বৎসরের 

৮ মাসের মত চাষী ক্ুষিকার্ধে ব্যাপৃত থাকে। এমনকি কুষিকার্ধের 

সময়েও সে সর্বক্ষণ কৃষিতে লিপ্ত থাকে ন|। এই অবসর সময়ে সে 

তাহার আমবুদ্ধি ও গৃহে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগানের জন্য নিজ 

গৃহের কোন-না-কোন শিল্প পরিচালনা করিতে পারে। এই প্রকারের শিল্পের মধ্যে 

স্থৃতাকাট। ও বয়ন, মক্ষিকা পালন, ঝুড়ি তৈয়ারি, দড়ি প্রস্তুত, 

গ্রাম্য শিল্পসমূহের বেতের কার্য প্রভৃতির কথ! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ ইহাদের 
প্রকৃতি পরিচয় 

মধ্যে স্থতাকাট। ও বয়ন শিল্প অধিক প্রসিদ্ধ। পরে হস্তবয়ন বা 

তাত শিল্প সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচন! করা হইবে । 

গ্রাম্য কুটির শিল্পের মধ্যে আবার কতকগুলি শিল্প আছে যাহা গ্রামের বিভিন্ন চাহিদ। 

মিটাইতে সাহায্য করে এবং কারিগরগণ ইহাদিগকে জীবিকার্জনের প্রধান অবলম্বন 

হিসাবে গ্রহণ করে। গ্রামে গ্রামে কামার, কুমার, ছুতার-মিদ্তী, 

সাপ তাতী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। সমৃদ্ধশালী গ্রামগ্ুলিতে 

স্বর্ণকারও থাকে। এই শিল্পিগণ গ্রাম্য অর্থব্যবস্থার সহিত 

অংগাংগিভাবে জড়িত। এক সময় ছিল যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য জীবনের ইহার! ছিল 


আেণাবিভাগ- গ্রাম] 
ও পৌর 


২৮২ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 
অপরিহার্য অংগ | অনাড়ম্বর গ্রাম্য জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত এই 
গ্রাম্য শিল্পিগণ। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। 
বন্ত্শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতা গ্রাম্য শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়! দিয়াছে। 
অনেক গ্রাম্য শিল্পী জীবিকার্জনের জন্য সহরাঞ্চলে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে । ইহা 
হইলেও গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক শিল্প দেখা যায়। শিল্পিগণ পরিবতিত অবস্থার সহিত 
থাপ খাওয়ায়! চলিতে চেষ্টা করিতেছে । উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, কীচামাল প্রভৃতির 
“সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। গ্রাম্য শিল্পজাত অনেক দ্রব্যের চাহিদাও যথেষ্ট রহিয়াছে । 
উপরি-উক্ত ধরনের শিল্প ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে বহু স্থকুমার কলাশিল্প আছে। বাংলা, 
কাশ্মীর ও মহীশূর রাজ্যে রেশমশিল্প বিশেষভাবে সমাদৃত। মির্জাপুর ও বেনারসের 
কার্পেট-বুনন, বাংলা ও বিহারের ধাতুশিল্পও সমধিক প্রসিদ্ধ । 
ললি হুমা উত্তরপ্রদেশের কাচের চুড়ি ও বাংলার স্থন্ম সুচিকর্ম-বিশিষ্ট বঙগাদি 
অন্থান্ত দেশে পর্যন্ত চালান যায়। কাশ্মীরের শাল সুদূর ইউরোপ ও 
আমেরিকায় পর্যন্ত খ্যাতি অর্জন করিয়াছে । মাটির খেলন। ও মৃন্ময় মৃতি নির্মাণকার্ষেও 
বহু মুৎশিল্পী নিযুক্ত রহিয়াছে । 
, গ্রামাঞ্চলে যে-সমন্ত কষুত্রায়তন শিল্প আছে তাহার কাজকারবার প্রায় ক্ষেত্রেই 
বৎসরের নির্দিষ্ট সময় চলে এবং প্রধান কৃষিজ পণ্যকে বিক্রয়োপযোগী করিবার পদ্ধতির 
(01০০693175 ) সহিত এই শিল্পগুলি সংশ্লিষ্ট । পূর্বেলিখিত চাউলের 
কল, ময়দার কল ছাড়াও ইক্ষু হইতে গুড় ও খান্দসারী প্রস্তুতের 
কারখানার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ণ সময়ের জন্ 
নিয়োগের সংস্থা হিসাবে স্থায়ী ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গ্রামাঞ্চল কদাচিৎ দেখ! যায়। সম্প্রতি 
অবশ্য এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়| হইতেছে । 
পৌর কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প: প্রাচীনকাল হইতেই ' ভারতের নগরগুলি 
শিল্পকলার কেন্দ্র হিদাবে খ্যাতিলাভ করিয়| আসিতেছে । অভিজাতশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা 
ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে বিলাসদ্রব্যের চাহিদা ও কারিগরদের শিল্পনৈপুণ্য নগরাঞ্চলের 
শিল্পকলাকে সম্প্রদারিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। পৌর কুটির শিল্পের উদাহরণ হিসাবে 
হাতীর দাত ও কাঠ খোদাই এর কাজ, সুচীখিলপ, খেলনা নির্মাণ, জরির কাজ প্রভৃতির 
কথা উল্লেখ কর! যাইতে পারে। কুটির শিল্প ছাপাখানা ব্যতীত নগরাঞ্চলে স্বল্পায়তন 
গেপ্ীর কারখান|, যন্ত্রপাতির কারখানা প্রভৃতি বহু রকমের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পও আছে। 
এখন তুলাতীত শিল্প বা হস্তবয়ন শিল্প সম্বন্ধে আলোচন! করা হইতেছে। 
তুলাতাত শিল্প ( The Cotton Handloom Industry Ns 
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির মধ্যে তাতশিল্প হইল সবপ্রধান। দেখা গিয়াছে 
যে, তাত শিল্পে ৫০ লক্ষ* লোক নিযুক্ত আছে! অর্থাৎ, অন্তান্য 
মংগঠিত শিল্পে যতদংখ্যক লোক নিযুক্ত হয় প্রায় ততদংখ্যক লোক 
* India— 1959. 


গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্রায়তন 
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একমাত্র তাঁতশিল্পেই নিযুক্ত আছে। কারিগরগণের পোষ্য ব্যক্তিগণকে ধরিলে তাত- 
শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সংখ্যা ১ কোটির মত হইবে। 
সুতরাং নিয়োগের দিক দিয়া কৃষির পরই তাত শিল্পের স্থান নির্দেশ করিতে হয়। ১৯৫৮- 
৫৯ সালে ২৩০ কোটি গজের মত তাতের কাপড় উৎপাদিত হয়। বলা হয় যে, ভারতের 
বস্ত্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ পূরণ হয় এই তাঁতের কাপড়ের দ্বারা | 

উল্লিখিত গুরুত্ব সত্বেও তাতশিল্প বর্তমানে একটি বিশেষ সমস্তার লন্মুখীন। ইহা 
হইল কাপড়ের ,কলগুলির প্রতিষে।গিত| | যুদ্ধাবস্থায় ও যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মিলে 
প্রস্তুত কাপড়ের দুম গ্যত! ও দুপ্রাপ্যতার জন্য তাতশিল্প বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে | কিন্ত 
পরে মিলের সহিত প্রতিযোগিতায় তাতশিল্প সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়। এই সংকট 
গ্রতিবিধানকল্পে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে এবং এ সকল ব্যবস্থ! কতট! ফলপ্রন্থ 
হইয়াছে তাহার আলোচনার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে, তাতশিল্প যন্ত্রচালিত বপ্তজ শিল্পের 
তুলনায় কোন বিশেষ জুধিধা ভোগ করে কিনা এবং ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় তাতশিল্পকে 
বাচাইয়া রাখিবার সপক্ষে কোন সংগত যুক্তি আছে কিনা । 

কতিপয় ক্ষেত্রে তাতশিল্প যন্ত্রচালিত বন্ধ শিল্পের তুলনায় কয়েকটি স্থবিধা ভোগ 
করে। প্রথমত, তাতে বিভিন্ন নক্মার কাপড় যেভাবে উৎপন্ন করা যায় যন্ত্রশিল্পে তাহা! 

সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত অভিরুচি ও পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদনে তাত 
ত অধিক মাত্রায় সমর্থ । দ্বিতীয়ত, অতি স্থন্ম সুতার কাপড় বয়নে 
পা য্ত্রশিল্ল তাঁতের সহিত প্রতিযোগিতার পারিয়া উঠে না। ধনাঢ্য 
ব্যক্তিদের মধ্যে তাতের স্বন্ম কাপড়ের চাহিদা এখনও যথেষ্ট 

রহিয়াছে। এমনকি মোট! স্থতার কাপড়ের বেলায়ও মিলের পক্ষে তাতকে সম্পূর্ণভাবে 
স্থানচ্যুত করা খুব সম্ভব নয় - কারণ এরূপ তাতের কাপড়ের উৎপাদনবব্যয় প্রায় কাচা- 
মালের দামের সমান হয় । মাঝারি ধরনের কাপড় উৎপাদনে অবশ্য মিল অপ্রতিদন্দী । 
তৃতীয়ত, ইহ! ব্যতীত এরূপ ধারণা প্রচলিত আছে যে, মিলের কাপড়ের তুলনায় তাতের 
কাপড় অধিক টেকসই । ফলে অনেকেই মিলের কাপড়ের পরিবর্তে তাতের কাপড় পছন্দ 
করিয়া থাকে । 

তাঁতশিল্পের উপরি-উক্ত সুবিধা ব্যতীত আরও কতকগুলি বিষয় আছে যাহা এ 
শিল্পের ভবিষ্যৎ বিবেচন! প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, তাতশিল্লে অধিক 
মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। স্থতরাং সহজেই উৎপাদনবৃদ্ধি করা সম্ভব । 
দ্বিতীয়ত, পূৰ্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তাতশিল্প হইতে অসংখ্য লোক জীবিকা অর্জন 
করে। অনেক ক্ষেত্রে কুষকও সামান্য: উপার্জনকে বৃদ্ধি করিবার জন্য এই শিল্পকে 
পাৰ্শ্ববৰ্তী উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। ফে-হারে প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে 


এবং বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা যে-আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে নিয়োগের 


{ Report of the All-India Handloom Fabrics Marketing Co-operative Society 
for the year 1955 —59. 


২৮৪ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


সংস্থা হিসাবে তা/তশিল্পের মত কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব অনত্বীকার্য। 
তৃতীয়ত, ক্রেত। হিপাবে তাতশিল্প প্রস্তুত সুতার চাহিদার স্্টি করে। 

অতএব, বিভিন্ন দৃষ্টিকে ণ হইতে বিচার-বিবেচন| করিয়া! দেখিলে 
তাতশিল্সের ভবিষ্তৎ. বলিতে হয় যে, তাতশিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ এবং ভারতীয় 
আগার আর্থিক কাঠামোতে ইহার এক বিশিষ্ট স্থান অবশ্যই আছে। 


তবে তাতশিক্পের কতকগুলি সমস্ত! আছে যাহার সমাধান এই শিল্পের প্রনারসাঁধনের 
জন্য একান্ত প্রয়োজন । এই সমস্ত সমস্ত।র মধ্যে মূলধনের অভাব, সংগঠনের অব্যবস্থাঃ 


তবে ইহার কতকগুলি 


EE: কলাকৌশল এবং যন্্রগালিত বন্তরশিল্পের প্রতিযোগিতাই হইল 


প্রধান। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তন্তবায়কে দারিদ্র্য ও খণগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করিতে 
হয়। মহাজন বা ব্যবসায়ী তাহার দুর্বলতার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। শ্বল্প 
মূল্যে বিক্রয়ের সর্তে ব্যবসায়ী তাহাকে খণপ্রদান করিয়া! থাকে। 
সুতা ব্যবসায়ে নান৷ প্রকারের দুর্নীতি চলিতে থাকে। এবং 
হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর লাভ শতকর| ৪৭ 
টাকা পর্যন্ত উঠে। 

বিক্রয়করণের অন্বিধা হইল তাতশিল্পের দ্বিতীয় সমস্ত । বিক্রয়করণের অস্থবিধার 
জন্য মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের শোষণের পরিমাণ এখনও অধিক, ফলে 
তাত শিল্পীও উৎপাদনৰৃদ্ধিতে বিশেষ উৎদাহিত হয় না। 


১। মূলধনের অভাব 


২। বিক্রয়করণের 


ব্যবস্থা 
৩। অপকৃষ্ট উৎপাদন- তৃতীয়ত, যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন-পদ্ধতিও অনুন্নত এবং শিক্ষা 
পদ্ধতি ও গবেষণার ব্যবস্থা অ-পর্যাপ্চ। ফলে উৎপন্ন দ্রব্য উত্রুষ্ট ধরনের 
হয় না। 


পরিশেষে আছে যন্ত্রগালিত বস্তুশিল্পের প্রতিষযোগিত|। কান্থনগে। কমিটির হিমাব 
অন্গুমারে ১৯৬০ সালে আভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্য মোট ৪০০ কোটি গজ এবং রপ্তানির জন্য 
১০০ কোটি গজ__এই মোট ৫০০ কোটি গজ মিলের কাপড়ের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু 
মিলগুলি ১৯৫৭ সালেই ৫৩৭ কোটি গজ বন্ধ উৎপাদন করে। অপরদিকে আবার রপ্তানির 
পরিমাণ কমিয়া মোট ৬০ কোটি গজে দড়ায়। উভয়ের সমন্বিত ফলে তাতশিললের ক্ষেত্রে 
যন্ত্রপাতি বন্ধ শিল্পের প্রতিযোগিতার সমস্ত। সংকটে পরিণত হয়। সংকটের সমাধানকল্পে 
তাতশিল্প মিলের উৎপাদন নৃতনভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দিবার দাবি জানানো হইয়াছে । 
এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা,যাইতেছে। 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সুচনায় তাতশিপ্প বর্তমান অপেক্ষাও সংকটাপন্ন 
অবস্থায় ছিল। সেই সময় হইতে ইহার পুনরুদ্ধার ও প্রদারসাধনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হইতেছে । এই সকল ব্যবস্থাকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
| চলেঃ (ক) তত্তবায়গণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, এবং (খ) সরকারী প্রচেষ্টা । 


বি্রয়করণের অসুবিধা, চিরাচরিত অন্থন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও , 


“ 


"! 


২ 


ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ২৮৫ 


নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা ও শিক্ষা-সংগতি অনুসারে উন্নততর কলাকৌশলের প্রধর্তনই 
হইল তন্তবায়গণের ব্যক্তি গত প্রচেষ্টা । তীতশিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে তন্তুবায়গণ ক্রেতাদের 
রুচি ও ফ্যাসানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়! বপ্ত উৎপাদনে বৈচিত্র্য 
উল গত আনয়নের চেষ্টা করিতেছে, উন্নত ধরনের মাকু ও ভীত প্রবর্তন 
প্রচেষ্টা করিতেছে এবং বস্ত্রাদি রং করিবার জন্য রাসায়নিক রঞ্জন দ্রব্য 
ব্যবহার করিতেছে । উপরন্ধ, তাহার! স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মূলধন 

সংগ্রহ ও বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য সমবায় সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইতেছে । 


তীতশিল্পের পুনরুদ্ধার উ্নয়নকল্পে সরকারী প্রচেষ্টা হইল বিভিন্নযুখী । : প্রথমত, 
তীতশিল্পের সমশ্তা! সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার জন্য ১৯৫২ সালে 

৪1 একটি সর্ধ-ভারতীয় তাতশিল্প বোর্ড (All-India Handloom 
£ ০৭rd) গঠন করা হয় এবং ১৯৫৪ সালে এই বোর্ড পুনর্গঠিত হয়। 

পরবর্তী বৎসরে খাদি ও গ্রাম্য শিল্পের প্রসারসাধনের জন্য একটি খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড 
(All-India Khadi and Village Industries Board) 

HO প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ছুই বোর্ড শিক্ষাদান, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, 
পরামর্শপ্রদান, বিক্রয়করণ প্রভৃতি বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহাকে কার্যকর করে। 
তাতশিল্প বোর্ডের অধীনে কেন্দ্রীয় নক্সা কেন্্রও আছে। দ্বিতীয়ত, 

1 তত্তবায়গণের মধ্যে যাহাতে সমবায়িক: প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায় তাহার 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহার ফলে প্রথম 

পরিকল্পনাধীন সময়ে সমবায় সমিতির অধীনে তাতের সংখ্যা ৬ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ১* 
লক্ষে আসিয়া দীড়ায়* তৃতীয়ত, দেশে বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানি 

৩। বিরয়বাবহার _.. প্রসারের জন্য একটি তাতজাত জরব্য বিক্রয়করণ সমিতি (All-India 
পা Handloom Fabrics Marketing Society ) গঠিত 
হইয়াছে। ইহার উপর সমবায় পদ্ধতিতে বিক্রয়-ব্যবস্থা সংগঠনের জন্য ১৯৫৩ সালে 
বল সর্বভারতীয় তাতশিল্প বোর্ডের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়করণ 
সংগঠন (Central Marketing Organisation) স্থাপন করা 

হইয়াছে। এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয় মাদ্রাজে। বিভিন্ন শহরে ইহার শাখাও 
আছে। 'চতুর্থত, খাদি ও তাতশিল্পের উন্নয়নকল্পে অর্থসাহাষ্য করিবার জন্য উৎপন্ন 
মিলের কাপড়ের উপর টাকা প্রতি ২ নয়া পয়সা হারে সেম্‌ বা শুদ্ধ বসান হইয়াছে। 
এই স্থত্র হইতে প্রাপ্ত অর্থ সেস্‌ তহবিলে (0995 80110) জমা! হয় 

1৮ উৎপাদন এবং তহবিল হইতে প্রয়োজনমত থার্দি ও তাতশিল্পকে অর্থসাহায্য 
করা হয়। পঞ্চমত, পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার অন্যতম গৃহীত নীতি 

অনুসারে মিল কর্তৃক ধুতি কাপড় উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়। হইয়াছে। ইহাতে 


* Second Five Year Plan— ৪৩৬ এবং ৪৪৪ পৃষ্ঠা দেখ। 


২৮৬ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


তাতজাত ধুতির বিক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বষ্ঠত, তাতজাত ও খাদি দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য 
সরকারী ব্যয়ে রেয়াৎও (ea) দেওয়| হইতেছে। সাধারণ 
সময়ে এই রেয়াতের হার হইল টাকায় ৬ নয়া পয়সা বা শতকরা ৬ 
ভাগ। পরিশেষে, তাতশিল্পের উন্নতিকল্পে আরও নানাভাবে অর্থ- 
সাহায্য করা হইতেছে ।॥ উদাহরণস্বরূপ, সর্বভারতীয় স্থতাকাট! সমিতিকে (211-7114 
Spinners’ Association) অর্থসাহায্যের উল্লেখ করা হইতে পারে। রাজ্য 
সরকারগুলিও আপনাপন অঞ্চলে তাতশিল্পকে অর্থ ও অন্যান্য উপায়ে সাহায্য করিতেছে। 
প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় তাতশিল্পের জন্য মোট ব্যয় করা হয় ১২ কোটি ২ লক্ষ 
টাকা এবং খাদির জন্য ব্যয়িত হয় ১২ কোটি ৩ লক্ষ টাক11* উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
এবং এই ব্যয়ের ফলে ভারতীয় তাঁতশিল্প তাহার সংকটাপন্ন অবস্থা 
হইতে বেশ কিছুটা মুক্ত হইয়াছে। তাতশিল্পের উৎপাদনও বহু 
[পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৮-৫৯ সালে 
উৎপাদন হইয়াছিল ২৩০ কোটি গজ। প্রথম পরিকল্পনার: শেষ বৎসর বা ১৯৫৫-৫৬ 
সালে উৎপাদন ছিল ১৪৫ কোটি গজ। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
দুই বৎসরে উৎপাদনবুদ্ধি হইয়াছিল ৮৫ কোটি গজ। 
খাদির উৎপাদনও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার মূল্য ১৯৫০-৫১ সালে ১ কোটি 
৩০ লক্ষ টাকার তুলনায় ১৯৫৮-৫৯ সালে ১০ কোটি টাকার উপর দীড়ার। 


তবুও তাতশিল্প সম্পূর্ণ সংকটমুক্ত হয় নাই। এই শিল্পের কর্তৃপক্ষের মতে, মিলের 
কাপড়ের উৎপাদন-ক্ষমতা৷ নুতনভাবে সীমাবদ্ধ না করিলে তাতশিল্প কখনই সংগঠিত 
হইয়া উঠিতে পারিবে না। স্থৃতরাং দাবি করা হইতেছে মিলে শাড়ী ও মোটা কাপড় 
উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া এ ভার তাতশিল্পকে দেওয়া হউক ।** 


এই প্রসংগে পশ্চিমবংগে তাতশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে ইংগিত দেওয়া যাইতে পারে। 

এই রাজ্যের প্রধান কুটির শিল্প এই তুলা তাতশিল্প। বর্তমানে পশ্চিমবংগে প্রায় ১ লক্ষ 
৩০ হাজার তাতে ৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে । মোট তাতসংখ্যার 

পশ্চিমের ভাতশিল্প মধ্যে ৭৪ হাজার সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত এবং ৫৬ হাজার 
ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ১৬ কোটি গজের,মত কাপড় 
উৎপাদিত হয়। পশ্চিমবংগের তীতশিল্পের সমস্তাগুলির মধ্যে 
প্রধান হইল £ (১) মূলধনের অভাব, (২) বিক্রয়করণের অব্যবস্থা 
এবং (৩) অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি | এখনও অধিকাংশ তন্তুবায় অর্থ- 
সাহায্য, কাচামাল সরবরাহ ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়করণের জন্য মহাজনের শরণাপন্ন হয়। 


৬ রেয়াৎ ও অর্থ 
সাহায্য 


প্রথম পরিকল্পনায় 
বায়-বরাদ 


উৎপাদন বৃদ্ধি 


পশ্চিমবংগের ভাত- 
শিল্পের সমস্যা 


* India 1959. 
**# The Hondloom Industry and its Problems by M. Somappa, President 
Handloom Fabrics Co-operative Society. 


কুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ২৮৭ 
আর একটি বিশেষ অস্তুবিধা হইল যে তন্তবায়গণকে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর মাধ্যমে দক্ষিণ 
ভারতের মিলগুলি হইতে স্থত! সংগ্রহ করিতে হয়। ফলে স্থৃতার মূল্য অধিক হওয়ায় 
উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যও অধিক হয়। 


সম্প্রতি পশ্চিমবংগের রাজ্য সরকার তীাতশিল্লের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা 
চো অবলম্বন করিয়াছে । সমবায়িক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থতা সরবরাহের 
রিটা বাবস্থা করা হইয়াছে । একটি সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র (3০৮০111- 
ment Sales Emporium) খোলা হইয়াছে এবং সমবায়িক শিল্প 

ইউনিয়নের (Co-operative Industrial Union) সহিত সংগ্লিষ্ট দৌক|নগুলির 
মারফত তীতজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের, ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

দা Fl খাদি ও তাঁতশিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান 
একটি ত'তশিল্প বোর্ড করিবার জন্য কেন্দ্রের মত পশ্চিমবংগ রাজ্যেও একটি খাদি ও 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে গ্রাম্য শিল্প বোর্ড (The West Bengal Khadi and 
Village Industries Board) বং একটি তীতশিল্প বোর্ড 


(The State Handloom Board) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে | 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় তাতশিল্পের জন্ত একটি বিশিষ্ট 'স্থান নিদেশ কর! 
হয়। স্থির হয় যে এই পরিকল্পনার শেষে তাতশিল্লের উৎপাদনকে ১৪৫ কোটি গজ হইতে 
২৫০ কোটি গজে লইয়! যাইতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনায় তীতশিল্পের বিভিন্নদিকের 
উন্নতির জন্য ৫৯'৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ১৪৫৮-৫৯ 
সালেই: ততশিল্প ২:০ কোটি গজ বদ্ধ উৎপাদন করিয়। এ লক্ষ্যের কাছাকাছি 
পৌছিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইহার ফলে তীতশিল্পের সমস্ত! বৃদ্ধিই পাইয়াছে। কারণ, সংগে 
সংগে যন্ত্রচালিত বস্কশিল্পেরও উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটয়াছে। আশা করা যায়, মাথাপিছু বস্পের 
ব্যবহার বাৎসরিক ১৫ গজ হইতে অনুমিত ১৮ গজ দড়াইলে এই সংকট কতকট। দূরীভূত 
হইবে । ' ততক্ষণ পর্যন্ত ততশিল্পের সংরক্ষণের জন্য মিলের উপর নূতন বাধানিষেধ বসানো 


প্রয়োজন হইতে পারে। 


ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থান (Place of 
Cottage and Small-scale Industries in Indian Economy): 
ভাঃতের বর্তমান অর্থ- ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থান কি হইবে 
ব্যবস্থায় কুটির ও তাহা লইয়া সম্প্রতি অনেক বাদীন্বাদ হইয়া গিয়াছে। প্রশ্ন তোলা 
ফ্ুদ্রায়তন শিল্পের জন্য হৃইয়াছে যে, বৃহদাকার' যান্ত্রিক শিল্পের যুগে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন 
টিন হর শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার কোন সার্থকতা আছে কিনা? অনেকে 
বিরুদ্ধ মৃত প্রকাশ করিলেও বলিতে হয় যে, ভারতের বর্তমানি অর্থ- 

ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বিচার-বিবেচন! করিলে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে এক বিশেষ স্থান 


) 


২৮৮ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


নির্দেশ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। এমনকি অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশেও 
কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
উদাহরণস্বরূপ, মাকিন যুক্তরা ্, ইংল্যাণ্ড ও জাপানের কথা উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩৮ লক্ষ শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
আছে যাহার প্রত্যেকটির শ্রমিক-সংখ্যা হইল ১ জন হইতে ৪ জন এবং এঁ দেশের সমস্ত 
বাবসায়:প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শতকরা ৯২৫ ভাগ হইল ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসা । দেশের মোট 
এমজীবীদের মধ্যে শতকর! ৪৫ ভাগ নিযুক্ত ‘রহিয়াছে এই সমস্ত ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায়ে 
এবং সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়গুলির শতকর! ৩৪ ভাগ হইল ইহাদের হস্তে । মাত্র ৫ জন 
হইতে ৩০ জন লোক নিয়োগ করে এইরূপ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ইংল্যাণ্ডের মোট উৎপাদনের 
শতকরা ১৯ ভাগ উৎপন্ন করে। এবং দেশের মোট নিযুক্ত ব্যক্তিদের শতকরা ২৯ জন 
এই স্তর গ্রতিষঠানগুলিতে নিযুক্ত রহিয়াছে । ৩০ জনের কম লোক নিয়োগ করে এ 
ধরনের প্রতিষ্ঠান জাপানে হইল শতকর! ৮০ ভাগ ॥* ঃ 
এখন দেখা যাউক, ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের যুক্তি 
কি কি? প্রথমত, নিয়োগের সংস্থা হিসাবে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের এক বিশেষ গুরুত্ব 
রহিয়াছে । জাতীয় আয় কমিটির হিসাব অন্ুমারে ১৪৫০-৫১ 
ভারতের কুটির ও সালে ক্ষুদ্র প্ৰতিষ্ঠানগুলি (51911 enterprises) ১,৯১০ কোটি 
শুদ্রা়তন শিল্পের 
মংরক্ষণ ও সমপ্রমারণের' টাকার দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ১ কোটি ১৫ লক্ষ লোক নিয়োগ 
যুক্তি ঃ করে। অপরপক্ষে ফ্যাক্টরীগুলি (factory establishment) 
এ সালে ৫৫০ কোটি টাকার দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ২৯ লক্ষ 
লোক নিয়োগ করে। জাতীয় আয় কমিটির এই হিসাব সম্পর্কে আমাদের মনে 'রাখিতে 
হইবে যে, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের (51091 €(61)11999) মধ্যে কুটির শিল্পগুলিকে ধরা হইলেও, 
ফ্যাক্টরী আইন অঙ্গুসারে 'ফ্যাক্টরী" পর্যায়ে পড়ে এই রকমের ক্ষুদ্র 
শিল্প-গ্রতি্ঠানগুলিকে ইহার অন্তভূ ক্ত কর! হয় নাই। এই শেষোক্ত 
ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা ধরিলে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে উৎপন্ন 
জুব্যের মূল্য এবং নিযুক্ত লোকের সংখ্যা অনেক বেশী হইবে। সরকারী হিসাব অনুসারে 
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা হইবে অন্তত ২ কোটি || যদি যথাযথভাবে 
'কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয় তবে নিয়োগ্নবৃদ্ধির যথেষ্ট 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৭০ লক্ষ 
লোকের উপর বেকার থাকিয়া যাইবে । তৃতীয় পরিকল্পনায় উহার সহিত ১ কোটি ৪০ 
লক্ষ বেকার সংযুক্ত হইবে । ইহ! ছাড়া গ্রামাঞ্চলে অর্ধ-বেকার যে কত থাকিবে তাহা 
নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। এইরূপে বিরাট বেকার সমস্তার একটা মোটা অংশের 
সমাধান ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প প্রদারের দ্বারাই করা সম্তব__কারণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প 


* The Fiscal Commission Report (1949-50)_-১০১ পৃষ্ঠা 
1 India, 1959 


শিল্পোন্নত দেশেও কুটির 
ও ক্ষুদ্র শিল্পের নির্দিষ্ট 


১। নিয়োগের সংস্থা 
হিসাবে ইহাদের গুরুত্ব 
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 অগনারণের নিদেশ 


ক্ষুদ্দায়তন ও কুটির শিল্প ২৮৯ 


মূলধনের তুলনায় শ্রমশক্তি অধিক নিয়োগ করে; অপর পক্ষে বৃহৎ কারখানার শিল্পে 
অল্প লোক অধিক মূলধনের সহযোগে উৎপাদন করিয়া থাকে। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, 
কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিক নিয়োগের সুযোগ-স্থবিধা দিতে সমর্থ। বিশেষত, শিক্ষিত 
বেকারদের পক্ষে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিশেষ উপযোগী । 
দ্বিতীয়ত, ভারতের মূলধন শীমাবদ্ধ । অথচ বৃহৎ মূল শিল্পগুলির প্রনার ব্যতীত 
দেশের স্থায়ী আখিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্থৃতরাং মূল শিল্পগুলিতে যাহাতে মূলধন 
নিয়োগ ব্যাহত না হয় তাহার জন্য ভোগাদ্রব্য উৎপাদনের ভার 
অধিক মূলধন-প্রয়োগকারী কারথানা শিল্পের উপর না দিয়া স্বল্প 
মূলধন-প্রয়োগকারী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপর দেওয়া 
৩। মুদ্রান্দীতির .. প্রয়োজন। উপরন্ত, মূল শিল্পের প্রসার ও অন্যান্য অর্থ নৈতিক 
পরতিবিধানের যুজ কাজকর্মের ফলে যে অধিক ক্রয়শক্তির সৃষ্টি হইবে তাহার ফলে 
যাহাতে ভোগ্যদ্রব্য দুম ল্য এবং মুদ্রাম্ফীতি না হয় সেজজন্তও কুটির ও হস্ত শিল্পের শাহায্যে 
ক মাত্রায় ভোগ্য্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 
তৃতীয়ত, বৰ্তমানে যন্ত্রশিল্পের জন্তু শিল্প-পদ্ধতি ও শিল্প-সংগঠন 
৪। মংগঠনের মরলতার সম্পর্কে বিশেষ অপ্জ্ঞ ব্যক্তির অভাব রহিয়াছে। এই দিক হইতে 
kh কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা হইল যে, ইহাতে বিশেষ সংগঠন- 
দক্ষতা .ও প্রয়োগ-কৌশল প্রয়োজন হয় না। 
চু, মাত্র কয়েকটি নহরে বা! অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্পগুনির কতকগুলি দুর্বলত৷ 
.. থাকিবেই। গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বল! হয় যে, যুদ্ধের 
*। দা সমর শিল্পাঞ্চলের উপর আক্রমণ হইলে দেশের আথিক জীবনে 
পরিনত সহজে বিশৃংখলা আসে। সমগ্র দেশব্যাপী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন 
শি ছড়াইয়। দিতে পারিলে এই বিপদের সম্ভাবনা! ততটা থাকে ন । 
পঞ্চমত, বৃহৎ শিল্প কয়েকজন পু'জিপতির হাতে দেশের সম্পদ কেন্দ্রীভূত করিতে 
সাহায্য করিয়াছে। ফলে অসাম্য ও নিরবলগ্ধ অবস্থা প্রকট রূপ ধারণ করিয়াছে। 
j’ অনেকের ধারণা যে, কুটির ও কষুদ্রায়তনের শিল্পের প্রসারের সাহায্যে 
৬।'আধিক বৈষম্য এই আতিক বৈষম্যকে অনেক পরিমাণে দূরীভূত করা! সম্ভব হইবে। 
সুতরাং আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্য হিসাবে কুটির ও 
ক্ষুদ্ায়তন শিল্পের ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প-ব্যবস্থার ( decentralised industrial 
৪5% ) সংগঠন করা হইল আশু কর্তব্য । আরও বলা হয় যে, বৃহৎ শিল্পোস্তবের 
ফলে যন্ত্র মানযকে আজ চাপিয়| ধরিয়াছে। তাহার মন্যাত, 
টা তাহার স্বাধীনতা, তাহার শৌন্দর্যবোধ, তাহার সৃষ্টির প্রেরণা ও 
LE তৃপ্তিবোধ সগন্তই অতি নিষুরভাবে যন্ত্রদানব কর্তৃক নিপ্পেষিত 
হইতেছে। মুক্তির একমাত্র উপায় হইল শিল্পের বিকেন্জিকরণ। বলা হয় যে, সমবায়িক 
সংগঠনের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সস্থার সাহায্যে ভোগ্যবস্ত উৎপাদন- ব্যবস্থাই অধিক কাম্য । 
১ম১৯ 


২। মুলধনের স্বল্পতার 
যুক্তি 


২৯০ ভারতীয় অর্থবিদ্ভা 


ভারতের প্যায় দেশে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্যও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্পের প্রসার প্রয়োজন । এই দেশে শতকরা ৭০ ভাগ লোক জীবিকার জন্য ুষির 
উপর নির্ভরশীল, কিন্তু রুষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত-__ইহা হইতে আয় 
অতি নামান্যই হয়। তাছাড়া বৎসরের কয়েক মাস মাত্র চাষের 
৮। পার্থজীবিকা কাৰ্য চলে বলিয়া চাষীর হাতে প্রচুর অবসর সময় থাকে। স্থৃতরাং 
কুটির শিল্পকে পার্বর্তী উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়া কুষক 
তাহার সামান্য আয়ের বৃদ্ধি এবং অবসর সময়ের সদ্যবহার করিতে 
পারে । উপরন্ত, কোন বৎসর শশ্তফলন না হইলে কৃষক জীবনধারণের জন্য কুটির ও 
হস্ত শিল্পকে শেষ অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে । এইজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় স্ুম্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের প্রাথমিক 
উদ্দেশ্য হইল কর্মের সুযোগ, আয় ও জীবনযাত্রার মান বুদ্ধি করা এবং গ্রাম্য অর্থ- 
ব্যবস্থাকে পূর্ণাংগ করিয়া তোলা ।* 
বৃহদাকারে উৎপাদন সর্ক্ষেত্রেই সম্ভব বা সুবিধাজনক বা কাম্য বলিয়া মনে করা 
ভুল। সুক্ষ্ম সুচিকাৰ্য, হস্তীদন্তের কাজ, কারুকার্যখচিত শাল ও বস্তু প্রভৃতির মত দ্রব্যাদি 
বৃহদায়তন কারখানায় উৎপাদন সম্ভব নয়। আবার বিড়ি প্রস্তুত, বোতাম তৈয়ারি, 
মক্ষিক৷ পালন প্রভৃতিতেও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং বৃহদায়তন কারখানা শিল্পের 
মধ্যে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা নাই। ইহা ব্যতীত অনেক ক্ষেত্রে 


৪৪ ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বৃহদায়তন কারখানা শিল্পের পরিপূরক হিসাবে কার্য 
পরিপূরক করিতে পারে। বৃহদায়তন কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ 


দ্রব্যের অংশবিশেষ অথবা কোন বিশেষ স্তরের উৎপাদন ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্পের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সাইকেলের অংশ 
ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে প্রস্তুত হইতে পারে এবং পরে কারখানায় বিভিন্ন অংশের সাহায্যে 
সাইকেল প্রস্তুত করা যাইতে-পারে । এ-বিষয়ে জাপান বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। 
সেখানে বৃহৎ শিল্পের প্রসার সত্বেও অধিকাংশ শ্রমিক ক্ষুদ্র ও মধ্যমাকারের শিল্পে নিযুক্ত 
রহিয়াছে । এমনকি যে-ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন বা হস্ত শিল্পের এবং বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে 
প্রতিযোগিত! রহিয়াছে, সে-ক্ষেত্রেও মূলধন ও শ্রমিক নিয়োগের প্রশ্নকে বিচার-বিবেচনা 
করিয়া দেখিতে হইবে। বিশেষ কোন অন্থবিধা না থাকিলে বেকার-সমন্তার আশু 
সমাধানের জন্য স্বপ্ন মূলধন অথচ অধিক শ্রম নিয়োগকারী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকেই 
স্থবিধা প্রদান করিতে হইবে । উদাহরণস্বরূপ, হস্তবয়ন শিল্পের কথা উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে 1 


* Second Five Year Plan~— ৪২৯ পৃষ্ঠা 1 

+ ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্ায়তন শিল্পের অস্তিত্ব বজায় থাকিবার কারণ আলোচর্ন| প্রসংগে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্পের কয়েকটি স্থবিধার আলোচন! ইতিমধ্যেই কিছু কিছু করা হইয়াছে (২৭৯-৮০ পৃষ্ঠা )। এখন 
সংরক্ষণ ও মন্প্রসারণের যুক্তি হিদাবে তাহাদের পুনরুলেখ করিতে হইতেছে। 


+ 


ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প 7, 


আবার, উৎপাদন-ব্যয়ের দিক হইতে বৃহ্দায়তন কারখানা শিল্প এবং কুটির ও 
্দ্রায়তন শিল্পের সুবিধা বিচার বিবেচনা করিবার সময় কেবল উৎপাদকের ব্যক্তিগত 
ব্যয়ের ( private Cost ) কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না, সমাজকে 
কি ব্যয়ভার বহন (50০18] ০99) করিতে হয় তাহার কথাও 
চিন্তা করিতে হইবে | এই দৃষ্টিভংগি লইয়া বিচার করিলে দেখা 
যাইবে যে, বৃহৎ কারখানা শিল্পের সামাজিক ব্যয়ভার অধিক । সহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বৃহৎ 
যন্ত্রশিল্পের ফলে স্বাস্থ্য, আবাসগৃহ, বেকারত্ব নিয়োগ প্রভৃতি সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হয়। 
এই সমস্ত সমস্তার সমাধানের জন্য সমাজকে যথেষ্ট ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। সুতরাং 
সামাজিক ব্যয়ভারকে গণ্য করা হইলে বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে উৎপাদন-ব্যয়ের 
পার্থক্য অনেক কমিয়া যাইবে 1* 


বর্তমানে শিল্প সংক্রান্ত কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতির এতদূর উন্নতি সাধিত হইফাছে যে, 
উৎপাদকের ব্যক্তিগত ব্যয়ের দিক হইতেও অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পের সুবিধাই 
প্রমাণিত হয়। বোরসোদির (২1011 Bor50;) মত বিশেষজ্ঞগণ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মোট দ্রব্য উৎপাদনের মধ্যে মাত্র 
এক-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে বুহদায়তনে উৎপাদন স্থবিধাজনক। 
অবশিষ্ট ছুই-তৃতীয়াংশের বেলায় ব্যক্তিবিশেষ ব! সমবায় সংগঠন কর্তৃক স্বল্লায়তনে 
উৎপাদন ব্যয়সংক্ষেপ করে। 


পরিশেষে, ভারতীয় ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থান ও গুরুত্ব নির্দেশ 
করিবার সময় ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের সম্ভাবনার 
প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়ে। দেশের অভ্যন্তরে এবং 
বাহিরে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়করণের যে বিরাট 
সম্ভাবন! রহিয়াছে তাহা! অনস্বীকাখ । 


গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার সম্পর্কে বিচার বিবেচনার জন্য যে ফোর্ড ফাউগ্ডেশন 
আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলটিকে (The Ford Foundation International 
Planning ‘Team ) ১৯৫৩ সালে ভারতে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়, সেই বিশেষজ্ঞ 
দলও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের এই বৃহৎ বাজারের কথা উল্লেখ করে। দেশের অভ্যন্তরে 
গ্রামাঞ্চলে ৩” কোটি লোক এবং সহরাঞ্চলে ৬ কোটি লোক শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের এক 
বিরাট বাজারের সন্ধান দেয়। দেশের বাহিরে কানাডা, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যাণড, 
অষ্ট্রেলিয়া, এবং মধ্য-প্রাচ্য দেশগুলিতে ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । সুতরাং বিক্রয়-ব্যবস্থা পরিকল্পিতভাবে সুসংগঠিত করিতে পারিলে কুটির ও 
ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার অভাব হইবে না। 


১*। ক্ষুদ্র শিল্পের 
লামাজিক ব্যয়ভার স্বল্প 


৯১। উৎপাদন-বায়ও 
অনেক ক্ষেত্রে স্বল্প 


১২। বিক্ৰয় বাজার 
কিন্তু ব্যাপক 


* Report of the Fiscal Commission (1949-50) ভপ্টব্য | 


১৯২ ভারতীয় অর্থবিগ্য 


উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সুম্পষ্ট ভাবেই বুঝ! যায় যে, ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় 
কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের যথেষ্ট গুরুত্ব এবং সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
গ্রামোন্নয়ন ও নিয়োগ সংস্থানের প্রসারসাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! 
গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিলের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের কথা বিশেষভাবে 
উল্লিখিত হয় । এই উদ্দেশ্যে অন্যান্যের মধ্যে যে দুইটি প্রধান পন্থা অবলম্বন কর! হয় 
তাহা হইল--(১) গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন যথেষ্ট পরিমাণে অর্থসাহায্য করা) এবং (২) 
খাদি ও গ্রাম্য শিল্প, তাত শিল্প, হস্তচালিত শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প প্রভৃতির 
সমস্যার বিচার-বিবেচন' ও প্রতিবিধান নির্দেশ করিবার জন্য৷ 
কয়েকটি সর্ব-ভারতীয় বোর্ড স্থাপন করা । অধিকতর সরকারী 
মনোযোগ এবং এই সকল সর্ব-ভারতীয় বোর্ডের বর্দিত কার্ষের ফলে উক্ত শিল্পসমূহের: 
অনেকগুলিতে উৎপাদন ও নিয়োগের পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে ।* 


উপসংহার 


প্রথম পরিকল্পনায় 
গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প 


ইহার উপর দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পকে অর্থ-ব্যবস্থার' 
বিকেন্দ্ীকৃত (15৩5:811569) সুদক্ষ এবং সপ্প্রসারণশীল অংশ হিসাবে দেখা হইয়াছে । 
অর্থ-ব্যবস্থার এই অংশ একদিকে কুষি এবং অপরদিকে বৃহদায়তন 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায়. যন্ত্রশিল্পের সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত । উপরন্তধ, পরিকল্পনাধীন 
খ্রামা ও ক্ষুদ্র শিল্প 
সময়ে কুটির ও হস্ত শিল্পের সাহায্যে প্রয়োজনমূত ভোগ্য দ্রব্যাদিও 
উৎপাদন করিবার প্রচেষ্টা কর! হইবে | এ-সম্পর্কে পরে” বিশদ আলোচনা করা 
হইতেছে। 


কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্সের অন্থবিধা এবং তাহাদের প্রতিঘিধানের 
উপায় ( Difficulties of Cottage and Small-scale Industries 
and their Remedies ) £ ভারতীয় অর্থ-্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ 
গুরুত্ব থাকিলেও কতকগুলি অস্থৃবিধা বা দুর্বলতার দরুন এই শিল্পগুলি প্রসারলাভ করিতে 
পারিতেছে না। মূলধনের অভাব, অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি বা কলাকৌশল, বিক্রয়- 
করণের অব্যবস্থা, শিল্পীদের অজ্ঞতা, উপযুক্ত ধরনের কীাচামাল সরবরাহের ুব্যবস্থার 
অভাব হইল এই অন্ৃবিধাগুলির মধ্যে প্রধান । 
(১) কাঁচামাল সংগ্রহে অন্থবিধা £ নিয়মিতভাবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট 
ধরনের কাচামাল সরবরাহের সুব্যবস্থা না থাকায় কারিগরদের বিশেষ অস্থৃবিধা ভোগ 
করিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই কাঁচামাল মিল বা কারখানা 
শুধান প্রধান অহবিধা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্ত সময়মত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে 
উহা পাইবার কোন নিশ্চয়তা থাকে না| উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাত, 
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ৰ € 


১ 


ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ২৯৩ 


শিল্প মিলে বু স্থতা ব্যবহার করিয়। থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই স্থতাকল নিজস্ব কাপড়ের 

"হর মিলের চাহিদা সবাগ্রে পূরণ করে। গত যুদ্ধের সময় সুতার 

নিন জলে দুপ্র/প্যতার দরুন তাত শিল্পের উৎপাদন বিশেষ ব্যাহত হইয়াছিল। 
বায়্ধি ইহা ব্যতীত মধ্যবর্তী ব্যবমায়িগণ থাকার জন্যও কাচামালের মূল্য 
অধিক হয়; এবং ফলে উৎপন দ্রব্যের দামও বাড়িয়া যায়। স্থতরাং 

শিল্লিগণকে উপযুক্ত ধরনের কাচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন | মধ্যবর্তী 

ব্যবসায়িগণের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রয়োজন সম্বায়িক 


নি পা প্থার সাহায্যে কাচামাল সংগ্রহ করা ॥ সমবায়িক পন্থা যে শুধু 
ব্যবস্থাই শে কাচামালের যোগান নিশ্চিত করে তাহাই নহে, উহাতে দামেও 


স্থবিধা হয়। 

(২ পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব £ কৃষকদের মতই কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কারিগরগণ 
দারিড্যর্লি্ট। সম্বলহীন বলিয়া তাহারা মহাজন বা কারখানাদারের শরণাপন্ন হইতে 
বাধ্য হয়। চড়া সুদ আদায় ব্যতীত কারখানাদার শ্বল্প মূল্যে 
উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সর্ভে খণদান করিয়া থাকে। এইভাবে 
শিল্পিগণ তাহাদের প্রাপ্য লাভ হইতে বঞ্চিত হয়। অন্যান্য দেশে সমবায় সংগঠনগুলি 
ক্ষুদ্র শিল্পকলা সংরক্ষণ করিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতে কিন্তু শিল্প সংক্রান্ত সমবায়িক 
আন্দোলন বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই । অথচ এ-সম্পর্কে সমবায়িক সংগঠন ভিন্ন অন্য 
কোন উৎকষ্টতর পন্থা নাই। রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শক্তিশালী সমবায় সংগঠন 
গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির এই স্থপারিশ বিশেষ সমর্থনযোগ্য। 


পুজির অভাবের ফল 


পুঁজির অভাব দুরি- . / 

করণের জগ্ত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল (I'he Ford Foundation 
আন্তর্জাতিক দলের International Planning Team ) সুপারিশ করে যে, 
গারিণ (ক) সমবায়িক ব্যাংকগুলিকে কুটির ও ক্ষুত্র শিল্পের প্রতি অধিক 


দৃষ্টি দিতে হইবে ; (খ) প্রত্যেক রাজ্যেই রাজ্য অর্থ করপোরেশন (State Financial 
C০৮০৮৭i০৷) প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; 
(গ) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে অধিক পরিমাণে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে খণদান দ্বারা 
সাহায্য করিতে হইবে ; এবং (ঘ) সম্পত্তির ভিত্তিতে খণদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
এই সম্পর্কে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় যে-সমন্ত ব্যন্থ অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার 
আলোচনা একটু পরেই করা হইবে । তাহার পূর্বে পরিকল্পনা কমিশনের গ্রাম্য ও 
ও ক্ষুদ্র শিল্প ( দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা) কমিটি (The Village and Small 

Industries (Second Five Year Plan) Committee] 
কার্ডে কমিটির যাহা সাধারণত কার্ডে কমিটি! (The Karve Committee) 
ED নামে পরিচিত এই সম্পর্কে ফে-স্থপারিশ করিয়াছে তাহার উল্লেখ 
করা হইতেছে । কমিটির মতে, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও শিল্পস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য 
সরকার যে-অর্থসাহায্য করিবে তাহা রাজ্য অর্থ করপোরেশনের মাধ্যমে কর! সমীচীন। 


০ RPT 


-. সার 


২৯৪ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


এই করপোরেশন দীর্ঘমেয়াদী খণদান করিবে। ফে-সর্ভে বর্তমান শস্ত-ধণ (০০7১ 
1০259) দেওয়া হয় অনুরূপ সর্তে কেন্দ্রীয় সমবারিক প্রতিষ্ঠান গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্পকে চলতি মূলধন যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংককে 
(The State Bank of India) গ্রাম্য ও ক্ষুদ্ায়তন শিল্পের উন্নয়নের দিকে অধিক 
লক্ষ্য দিতে হইবে । এই প্রসংগে স্্োফ কমিটির (I'he Shroff Committee) একটি 
মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য । সরকার ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত যেসকল দ্রব্য 
ক্রয় করে তাহার মূল্য পরিশোধ করিতে অযথা বিলম্ব করে। 
ইহাতে স্বল্প স্ধলসম্পন্ন উৎপাদককে কার্যকরী মূলধন সম্পর্কে অন্বিধায় পড়িতে হয়) 
স্থতরাং উৎপাদক যাহাতে যথাসম্ভব শীঘ্র তাহার প্রাপ্য মুল্য পাইতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

(৩) অস্থন্নত উত্পাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল : এখনও অনেক: ক্গেত্রে কুটির ও 
ক্ষুদায়তন শিল্পের কারিগরগণ অষ্টম্নত প্রাচীন পন্থাকে আকড়াইয়া পড়িয়া আছে। আধুনিক 
পদ্ধতি ব যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রদারলাভ করে নাই। গবেষণা ও শিক্ষার স্থযোগ-স্থবিধাও 
প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অ-পর্ধাপ্ধ। বিভিন্ন শিল্পের পরিচালন1ও সুসংগঠিত করা 
হয় নাই। চাহিদা সম্প্রসারণের জন্য আধুনিক রুচি ও ফ্যাসান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের 
পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। ফলে দাড়াইয়াছে যে, কুটির ও ক্ষুদ্র 
শিল্পগুলির উন্নয়ন সন্তাবনা থাক] সত্বেও ইহারা মৃতপ্রায় অবস্থায় রহিয়াছে। সুতরাং 
স্বল্প উৎপাদন-ব্যয়ে অধিক পরিমাণে উৎকটতর দ্রব্য উৎপাদন এবং বিক্রয়বাজারের 
সম্প্রসারণ করিতে হইলে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই শিল্পগুলিকে সংগঠিত করিতে হইবে, 
আধুনিক উন্নত ধরনের ছোটখাট যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রবর্তন করিতে 
হইবে এবং দেশ৷ ও বিদেশী বাজারের চাহিদার প্রতি লক্ষ) রাখিয়া 
ডিজাইন ও প্যাটার্ণের বিভিন্নতা প্রবর্তন করিতে হইবে । 

এই সমস্ত কথ৷ চিন্তা করিয়! আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল * কয়েকটি মূল্যবান- 

স্থপারিশ করে। এই দল ভারতের বিভিন্ন স্থানে চারিটি শিল্পকলা 


স্রোফ কমিটির মন্তব্য 


অবলম্বনীয় প্রতিবিধান 


আত্র্জাতিক সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (Institutes of Technology) স্থাপনার 
পরিকল্পন| দলের রি 
সুপারিশ £ প্রস্তাব করে। এই প্রতিষ্ানগুলি ক্ষু্রায়তন ও কুটির শিল্পের 


কলাকৌশল এবং অন্যান্য সমস্তা সম্পর্কে গবেষণা! পরিচালনা করিবে ; 

গবেষণার ফলাফল, উন্নততর পদ্ধতি ও কলাকৌশল, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 

সম্পর্কে তথ্যাদি ক্ষুদ্র শিল্প ও কারিগরগণকে জানাইয়া দিবে । ইহ! ব্যতীত আন্তর্জাতিক 

পরিকল্পনা দল ‘ডিজাইন’ বা নক্মার উন্নয়নের জন্য ‘ডিজাইন’ সম্পর্কিত একটি জাতীয় 
দুল প্রতিষ্ঠারও স্থপারিশ করে। 

সম্প্রতি অবশ্য সর্ব-ভারতীয় খাদি এবং গ্রাম্য শিল্প-বোর্ড, সর্ব-ভারতীয় হস্তপরিচালিত 


তাতশিল্প বোর্ড, সর্বভারতীয় হস্তশিল্প বোর্ড প্রভৃতি সংস্থাগুলি শিক্ষাদান, কলাকৌশল, 
০০ __ 


* ২৯১ পৃষ্ঠা দেখ। 


ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ২৯৫ 


ডিজাইন প্রভৃতির উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে মোটকথা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন 
এবং প্রসার করিতে হইলে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও ডিজাইনের প্রবর্তন, উত্তম ধরনের 
দ্রব্য উত্পাদন, সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ, প্রদর্শনী ও প্রচারকাধের ব্যাপক প্রসার 
প্রভৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বিস্তারিত 
ও সহজলভ্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ॥ যাহাতে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও 
উৎ্পাদনপদ্ধতির ব্যবহার কারিগরগণ যথাযথভাবে শিক্ষা করিতে পারে তাহার জন্য 
শিক্ষ-সহ-উতৎপাদন ( training-cum-production ) বেন 


বেকারের সংখ্যাৰৃদ্ধির 
হ্‌ প্রতিষ্ঠা কর! একান্ত প্রয়োজন। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য 


বিরুদ্ধে নতকতা 
অবলম্বনের গবেষণাগ|রের ব্যবস্থা করিতে হইবে । জাতীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- 
প্রয়োজনীয়তা গ।রগুলির (I'he National Laboratories) সহিত যোগাযোগ 


রাখিয়। এই গবেষণাগারগুলিকে চলিতে হইবে। এই প্রমংগে মনে রাখিতে হইবে যে, 
বিজ্ঞানসন্মতভাবে কুটির ও ক্ষুদ্র শি্পকে সংগঠিত করা অবশ্য প্রয়োজন হইলেও যন্ত্রিকরণের 
ফলে বেকারের সংখা! যেন বৃদ্ধি না পায় তাহার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে 
(8) বিক্রয়করণের অস্তুযিধ! £ বিক্রয়করণের অব্যবস্থা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের আর 
একটি প্রধান অন্গুবিধা। একাধিক মধ্যবতী ব্যবসাদারের শোষণ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের 
নিরুষ্টতার দরুন উৎপাদক ন্যায্য মূল্য পাইতে সমর্থ হয় না। এই 
সমবায়িক পঞ্থাই.. অন্থৃবিধার হাত হইতে রেহাই পাইবার প্রকুষ্ট উপায় হইল সমবায়িক 
বিক্রয়করণের একমাত্র 
শেঠ প্রতিকার পন্থায় বিক্রমকরণ সমিতির প্রতিষ্ঠা করা। গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির 
সুপারিশ অনুযায়ী স্থাপিত জাতীয় সমবাযিক উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ 
বোর্ড, সর্বভারতীয় পণ্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ কোম্পানী রুষিজ 
পণ্যের সংগে সংগে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্লজাত পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থ। করিয়াও বিক্রয়করণের 
অন্থুবিধা অনেকাংশে দূর করিতে পারে। আভ্যন্তরীণ বাজার ব্যতীতও বিদেশে কুটির ও 
কদর শিল্জজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের 'অপরিমের সম্ভবনা রহিয়াছে। উপরন্তু, পরিকল্পিত অর্থ- 
নৈতিক কাধক্রমের ফলে জনসাধারণের ব্রয়শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব দেশী ও 
বিদেশী বাজারে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাকে বিভিন্ন সস্তাব্য পদ্থায় সম্প্রসারিত 
করিতে হইবে | অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, অন্যান্য দেশে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা থাক! 
সত্বেও বিক্রয়করণের অন্থৃরিধা হইতেছে_কারণ যে-পরিমাণে এবং যে-নমুন| অনুযায়ী 
দ্রব্যাদি তাহার! চাহিতেছে তাহ! সরবরাহ করা সম্ভব হইতেছে না। স্থতরাং চাহিদা 
অন্্যায়ী নিদিষ্ট ধরনের দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে । বর্তমানে কুটির ও ক্ষুদ্র | 
শিল্পজাত দ্রব্যের মান নির্দিষ্ট করিবার চেষ্টা চলিতেছে । আবার অগ্ঠান্ত দেশের ক্রেতারা 
ভারতীয় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্নজাত দ্রব্য সম্পর্কে খবরাখবর জানে না। 
টস প্রসারের সুতরাং অন্যান্য দেশে অবস্থিত শিল্প প্রদর্শনীগুলিতে অংশগ্রহণ, 
বাণিজ্য প্রতিনিধি দল আমন্ত্রণ ও প্রেরণ, বাজার সম্পর্কে 
অনুসন্ধান, ব্যাপক প্রচারকার্ধ প্রভৃতি সম্পাদন করিতে হইবে। উক্ত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা 


২৯৬ ভারতীয় অর্থবি্া 


দল বিদেশী বাজার প্রসারের জন্য “রপ্তানী উন্নয়ন অফিস’ ( Export Development 
০০5) প্রতিষ্ঠা করিবার স্থপারিশ করে। আভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয়-কেন্দ্র, প্রদর্শনী, 
স্থায়ী মিউজিয়াম, প্রচারকার্য প্রভৃতির মাধ্যমে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্যকে 

জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে । সম্প্রতি সরকার এ-বিষয়ে 
সা পয সচেতন হইয়াছে । তাত শিল্প, খাদি ও গ্রাম্য শিল্প, হস্তশিল্প প্রভৃতি 

সংক্রান্ত বোর্ডগুলি বিক্রয়-কেন্দ্র, প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ইত্যাদির 
ব্যবস্থা করিয়া কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রসারসাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছে। সরকার 
তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ব্যাপারে উপযুক্ত ধরনের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত 
দ্রবাকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা 
করিতে পারে। 


(৫) বৃহৎ শিল্পজাত ও আমদানীরুত দ্রব্যের প্রতিযোগিত|ঃ অনেক ক্ষেত্রে কুটির 
বা ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য (যেমন, তাত বন্ধ) বৃহৎ শিল্পজাত বা বিদেশ হইতে আমদানীকৃত 
দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়৷ উঠে না। এই অনৃক্ষতা! বা অক্ষমতা! সবক্ষেত্রেই 
টস কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্পের যে সহজাত দূর্বলতা তাহা নহে ; বহুলাংশে 
পতান ইহা হইল বহুদিনের অবহেলা ও কায়েমী স্বার্থের বিরোধ্চিতার ফল। 
ও আগু উপায়... স্ত্রাং স্থায়ী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞানসন্মতভাবে 

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সংগঠিত কর! । যে-পর্যন্ত না প্রতিযোগিতার 

ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হইয়া দাড়াইতে পারে সে-পর্যন্ত সাময়িকভাবে বৃহৎ শিল্পগুলির উপর 

উৎপাদন শুল্ক (55) বসাইয়া, কতিপয় ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনকে নিষিদ্ধ বা 

সীমাবদ্ধ করিয়| দিয়া, বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানির উপর বাধানিষেধ বসাইয়া, কুটির 

ব! ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের উপর রেয়াৎ বা ছাড় (6১29) বাদ দিয়া, কুটির ও 

ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদনে অর্থসাহায্য করিয়া! সরকারকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে 
সচেষ্ট হইতে হইবে । 


(৬) বৃহৎ ও ক্ষুদ্ৰ শিল্প-ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধন £ কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং 
বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য চেষ্টা করা 'একান্ত প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র 
শিল্প বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক বা সাহায্যকারী সংস্থা হিসাবে কার্য 
করিতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পের দ্বারা আংশিকভাবে উৎপন্ন দ্রব্যাদি 
বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার বৃহৎ শিল্পের 
জন্য আন্ুষংগিক দ্রব্যাদি ক্ষুদ্র শির উৎপাদন করিয়া সরবরাহ করিতে পারে_ যেমন, 
যন্ত্রপাতির জন্য স্, বণট, প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পের সাগায্যেই সহজে উৎপাদিত হইতে পারে। 
১৯৫৫ সালে যে জাতীর ক্ষুদ্র শিল করপোরেশন ( Nationa] Small Industries 
Corporation Ltd. ) স্থাপিত হইয়াছে তাহার অন্ততম কর্তব্য হইল ক্ষুতরায়তন ও 
বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে এই প্রকার সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা করা । 


নমঘ্য়দাধনের প্রকৃতি 
ও গন্থ 


ও 


ক 


3) 


ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ২৯৭ 


রাষ্ট্র এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ( The State and Cottage 
8c Small-scale Industries ) 8 . স্বাধীনতা লাভের পর সরকার ভারতীয় 
অর্থব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উহার প্রসারসাধনের দিকে 
অধিকতর দৃষ্টি দিতে আরজ্জ করে। ১৯৪৮ সালের *ই এপ্রিল ভারত সরকার শিল্পনীতি 


সম্পর্কে বে-ইস্তাহার প্রকাশ করে তাহাতে জাতীয় অর্থ-্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের 


গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়। 
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকলপনাধীনে কুটির ও ক্ুদ্রায়তন শি ( Cottage 
and Small-scale Industries under the First Five Year Plan): 
তারপর আসিল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ । প্রথম পঞ্চবাযিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য এবং 
ক্ষুদ্রায়তন ও হস্ত শিল্প গ্রামোন্য়ন ও নিয়োগের সংস্থা হিসাবে বিশেষ স্থান পায়। প্রাচীন 
শিল্পগুলির সমস্তার ভালভাবে বিচার-বিবেচনার জন্য কেন্দ্রে একটি 
সি খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব কর! হয়| কলা" 
ত বাবা কৌশলের উন্নয়ন, গবেষণা, শিক্ষাদান প্রভৃতি পস্থার কথ! ব্যতীত 
পরিকল্পনায় বলা হয় যে, যেখানে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা 
রহিয়/ছে সে-ক্ষেত্রে কুটির শিল্পকে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা 
অরলম্বনের প্রয়োজন হয় । এই ব্যবস্থাগুলি হইল £ (১) উৎপাদনের ক্ষেত্র সংরক্ষণ + 
(২) বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার প্রসার সীমাবদ্ধ কর) (৩) বৃহৎ শিল্পের উপর 
উৎপাদন শুষ্ক বসান ; (৪) কাচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা; এবং (৫) গবেষণা, 
শিক্ষাদান প্রভৃতির সমন্ব়সাধন। গ্রাম্য তৈলশিল্প, তিল তৈলের সাহায্যে সাবান তৈয়ারি, 
ধান ভানা, তালের গুড় তৈয়ারি, হস্তনিমিত কাগজ, মক্ষিকা পালন প্রভৃতির উন্নয়ন- 
ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়। ক্ষুদ্র ও হস্ত শিল্পের প্রসারের জন্য কলাকৌশলের উন্নয়ন, 
শিক্ষাদান, গব্ষেণা, অর্থসাহাধ্য প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। খেলার 
সরঞ্জাম, সাইকেলের বিভিন্ন অংশ, কাসা-পিতলের শিল্প প্রভৃতি 
সমবায়িক নংগঠনের . ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নও পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত হয়। সর্বক্ষেত্রে সমবায়িক 
উপর গুরুত্ব আরোপ 
সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিকল্পনায় কুটির ও 
্দ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য ৩১ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু কাযঙ্গেত্রে 
বায়িত হয় ৩৩৬ কোটি টাক! ।* এখন এ পরিকল্পনাধীন সময়ে 
মনি ফে-সমস্ত ব্যবস্থা অবলস্বিত হয় সংক্ষেপে তাহাদের পর্যালোচনা 


করা যাইতে পারে । 
(১) ্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন প্রধানত রাজ্য সরকারসমূহের দায়িত্ব 


হইলেও প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে বিশেষ বিশেষ সমস্যার বিচার-বিবেচনা ও সমাধানের ; j 


উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কতকগুলি বোর্ড প্রতিটিত হয়। প্রধান প্রথান বোর্ডের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 


+*10019--1959. 


ৰ 


২৯৮ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


(ক) অসর্ব-ভারতীয় খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড (All-India Khadi and Village 
১1 বানি Industries Board): ১৯৫৩ সালে খাদি ও গ্রাম্য শিল্প 
প্রতি উন্নয়নের জন্য এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাদান, যন্ত্রপাতি 

সরবরাহ, পরামর্শ প্রদান, উৎপাদন, বিক্রয়করণ প্রভৃতি সংক্রান্ত 
বিভিন্ন পরিকল্পনা এই বোর্ড গ্রহণ করিয়াছে । 

(খ) সব ভারতীয় তাতশিল্প বোর্ড (All-India Handloom Board ) ১ 
তাতশিল্পকে স্থসংগঠিত এবং তীতত্রব্য বিক্রয়করণের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে এই বোর্ড 
১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রধানত তন্তবায়দের মধ্যে সমবায় সংগঠন প্রসারের 
জন্য বোর্ড অর্থপাহায্য করে। বোর্ডের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়করণ প্রতিষ্ঠান 
রহিয়াছে। একটি নক্সা বা ডিজাইন বিভাগও খোলা হইয়াছে। বিদেশী বাজারে বিক্রয় 
যাহাতে প্রসারলাভ করে তাহার প্রচেষ্টাও চলিয়াছে। গ্রামে গ্রামে বিক্রয়-কেন্দ্র 
খোলারও ব্যবস্থ। করা হইয়াছে। 

(গ) সর্বভারতীয় হস্ত শিল্প বোর্ড ( All-India Handicrafts Board ) £. 
হস্ত শিল্পের উন্নয়নের জন্য এই বোর্ডও ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় । হস্তশিল্পের বিভিন্ন 
সমন্তা, বিশেষত উৎপাদন এবং দেশে ও বিদেশে বিক্রয়ের প্রসারসাধন সম্পর্কে বোর্ড 
সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে । ইহা! ব্যতীত হস্তশিল্পের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার 
এবং অন্তান্য প্রতিষ্ঠানকে খণদ|ন ও অর্থসাহাধা বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বোর্ড পরামর্শ 
দান করিয়া থাকে। গত কয়েক বৎসরে উন্নত ধরনের কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতির 

৷ প্রবর্তন, গুণাগুণের মান নির্ধারণ, গবেষণা পরিচালনা, নৃতন ডিজাইন ও প্যাটার্ণ প্রবর্তন 
এবং কাচামাল সরবরাহ সম্পর্কে বিভিন্ন পরিকল্পনা বোর্ড গ্রহণ করিয়াছে । হস্তশিল্পের 
| দ্রব্যাদিকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। বোর্ড 
দিল্লীতে একটি সর্ব ভারতীয় মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । 

(ঘ) কেন্দ্রীয় সিক্ষ বোর্ড ( Central Silk Board )? ১৯৪৯ সালে এই বোর্ড 
প্রতিষ্ঠিত হয় । পরে ১৯৫২ সালে বোর্ডকে ব্যাপকতর প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত 
হয় এবং সমস্ত রেশমশিল্পোকে ইহার অধীনে আনয়ন করা হয়। গত কয়েক বৎসরে 
রশমশিল্প বিশেষ অন্বিধায় পড়ে। অত্যধিক মূল্য ও বিদেশ হইতে আমদানির ফলে 
) দিনৰ যথোপযুক্তভাবে প্রসার হয় না বোর্ড কাচা রেশমের মূল্যহাস, রেশম- 


শিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধি গ্রভৃতির সাহায্যে রেশমশিলের প্রসারের চেষ্টা করিতেছে। রাজ্য 
মরকারগুলির পরিকল্পনাসমূহকে বিচার-বিবেচনার জন্য একটি কলাকৌশল উন্নয়ন কমিটিও 
(a Technical Development Committee ) নিযুক্ত হইয়াছে | 

(ঙ) ক্ষুদ্বায়তন শিল্প বোর্ড ( Small-scal eIndustries Board ): ক্ষুদ্ায়তন। 
শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাদের কার্ষের 
সমগ্বয়মাধন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারসাধনের ভজন্ত সম্প্রতি 
এই বোর্ড সংগঠি তহইয়াছে। 


ছি 


* ২৮৬ পৃষ্ঠা দেখ । 


ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ২৯৯ 


(চ) নারিকেল-কাতা! শিল্প বোর্ড (0০1: 13০87): কিছুদিন পূর্ব হইতে বিদেশী 
বাজারে নারিকেল-কাতাজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় নারিকেল-কাত। শিল্প সংকটা- 
বস্থায় পড়ে, এবং বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে | দেশী ও বিদেশী বাজারে চাহিদা 
বৃদ্ধি, উন্নত ধরনের কলাকৌশল প্রবর্তন এবং বিক্রয়করণের স্থব্যবস্থা করিয়া যাহাতে এই 
শিল্পকে সংরক্ষিত করা যায় তাহার জন্য এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। 

রাজাগুলিকেও কুটির ও ্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শধানের 
জন্য অনুরূপ ধরনের বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে । পশ্চিমবংগে এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবংগ 
খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড ("I'he West Bengal Khadi and 
Village Industries Board ), রাজ্য তাতশিল্প বোর্ড (Ihe 
State Handloom Board) এবং রাজ্য কুটির শিল্প বোর্ড 
(The State Cottage Industries Board ) রহিয়াছে 

(২) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প যাহাতে প্রসারলাভের সুযোগ-সুবিধা পায় এবং 
যাহাতে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতার হাত হইতে সংরক্ষিত হইতে পারে তাহার জন্য 
২। ক্ষত্ৰ ও কুটির কতকগুলি নীতির প্রবর্তন করা হয়। প্রথমত, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন, 
শিল্পগুলিকে বৃহদায়তন শিল্পের সাহায্যার্থে বৃহৎ শিল্পের উপর মেস (০655) বসান হয়। 
শিল্পের প্রতিযোগিত৷ উদাহরণস্বরূপ, তাত ও খাদি শিল্পের উন্নয়নের জন্য মিলের কাপড়ের 
Es Eel উপর প্রতি গজে শতকরা ২ ভাগ শুদ্ধ বসানর কথা পুনরূল্লেখ 

করা যাইতে পারে । এইভাবে সেম হইতে প্রাপ্ত অর্থ তাত শিল্পের 
উন্নম়নকল্লে বায় করা হয়।* দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে সরকার কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত 
দ্রব্যের বিক্রর-প্রসারের জন্য রিবেট বা রেয়াৎ (1৮5 ) দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়। 
যথা, সাধারণত তুলাতীত বঙ্ধের বিক্রয়ের উপর শতকরা ৬ ভাগ রিবেট বা রেয়াৎ দানের 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকা রগুলিকে অথসাহায করিয়। থাকে। খাদির ক্ষেত্রে এই 
রেয়াতের হার হইল অনধিক শতকরা ১৯ ভাগ। তৃতীয়ত, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য 
উৎপাদন ক্ষেত্রে সংরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের উপর বাধ|নিষেধ 
আরোপ করা হয়_যেমন, তাতশিল্পের প্রসারের জন্ত মিলগুলি পূবের উৎপাদনের 
শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র ধুতি কাপড় উৎপাদন করিতে পারে । 


(৩) প্রথম পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির মূলধনের অভাব দুর করিবার 


পশ্চিমবংগে বিভিন্ন 
বোর্ড 


গ্রচেষ্টাও করা হয়। “শিল্ে রাষ্ট্রীয় সাহায্য আইনের’ ( State Aid to Industries 


1১০65) অর্থলাহায্যের সর্তাবলীকে অধিকতর সহজ করিবার ব্যবস্থ। 
EES কর! হয়। ক্ষুদ্রায়তন ও মধ্যায়তন শিল্পের উত্নয়নকল্পে খণদানের 
মস স্থযোগ-ক্থুবিধাদানের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে 'রাজ্য অর্থ করপোরেশন 
( State Financial Corporations ) স্থাপিত হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসর, 


eels ভারতীয় অর্থবিদ্ভা 


অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত এইরূপ করপোরেশনের সংখ্যা ছিল মোট ১২। রিজার্ভ 
ব্যাংক এই প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধনের শতকরা ১০ ভাগ হইতে ২০ ভাগ যোগান দিয়াছে। 
ইহ। ব্যতীত ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মানে “জাতীয় ক্ষুদ্র শির করপোরেশন লিমিটেড’ 
( National Small Industries Corporation Ltd.) 
জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প hy রর এ 
করনোদেন উদর নামে এক সঙ স্থাপন করা হইয়াছে । এই করপোরেশনের প্রধান 
কাখাবলী উদ্দেশ্ত হইল ঃ (ক) ক্ষুদ্রার়তন শিল্পের নিকট হইতে যাহাতে 
সরকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একট! মোট! অংশ ক্রয় করে তাহার 
ব্যবস্থা করা; (খ) প্রাপ্ত ক্রয়নির্দেশ যাহাতে পুরণ করিতে পারে তাহার জন্য 
কষুদ্রায়তন শিল্পকে খণদান ও কলাকৌশল বিষয়ে সাহায্য কর1. (গ) যাহাতে 
ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় আন্্ষংগিক দ্রব্যাদি বা দ্রব্যের অংশবিশ্ষে 
উৎপাদন করিতে পারে তাহার জন্য ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে জমগ্বয়সাধন 
করা। ইহা ছাড়া যাহাতে ক্ষুদ্বায়তন শিল্প ব্যাংক এবং অনুরূপ ধরনের প্রতিষ্ঠানের 
নিকট হইতে সহজে খণ পাইতে পারে তাহার জন্য করপোরেশন গ্যারান্টি প্রদান করিতে 
পারে।* রিজার্ভ ব্যাংক আইনের সংশোধন করিয়া কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের 
উৎপাদন ও বিক্রয়করণের সাহাধ্যার্থে রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকগুলিকে অর্থপ্রদানের 
ব্যবস্থাও করা হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষের দিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ( State 
Bank of India) রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে অর্থ- 
সাহায্যকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্ব়সাধনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। 
এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রথমে ৯টি নির্বাচিত অঞ্চলে “পাইলট 
পাইলট স্বীম স্বীমের' ( Pilot Scheme ) প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫৯ সালের 
'জাঙ্গয়ারী মাসের মধ্যে এ 'স্কীম' ৩৫টি কেন্দ্রে সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে রাজ্য 
ব্যাংকের যেখানে যেখানে শাখা আছে সেই সকল কেন্দ্রেই স্কীমটি চালু করার ব্যবস্থা! 
করা হইয়াছে। - স্থির হইয়াছে যে এই কাধ দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে সমাধা 


গা মরকারী ক্রয়নীতির বিচার-বিবেচনার জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি ( Stores 
J Purchase Committee ) নিযুক্ত করিয়াছিল । এই কমিটির 
সুপারিশ অনুসারে সরকারের প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্য সরবরাহের " 
ALA ভার একমাত্র গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পকেই দেওয়া হয়। 

৫) ভারতীয় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার জন্য আমন্ত্রিত 
ফোৰ্ড ফাউগ্ডেশন আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা, দল ১৯৫৩ সালে ভারতে আসে. এবং 
১৯৫৪ সালে এক রিপোর্ট দাখিল করে 


HEME 
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ক্ুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ৩০১ 
এই আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল চারিটি কলাকোঁশলের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান 


(Regional Small Industries Service Institute or Regional Institutes 
of Technology), একটি বিক্রয়করণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (A Marketing 
Service Corporation) এবং একটি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান (A Small 
VC Industries Corporation ) স্থাপনের সুপারিশ করে। এই 
ফি ১. প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য হইল কলাকৌশল ও সংগঠনের উন্নয়ন, খণ ও 
অর্থ সংগ্রহ, বিক্রয়করণ, সরকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, 
ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদীয়তন শিল্পের উৎপাদন পরিকল্পনার সমন্বয়সাধন, প্রভৃতি বিষয়ে 
ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সাহায্য করা।  প্রতিষ্ঠানগুলির কার্ষের সমন্বয়পাধনের ভার হইল, 
ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ডের উপর | ৃ 


পরিকল্পনাধীন সময়ে মাছুরাই, বোম্বাই, কলিকাতা এবং ফরিদাবাদে চারিটি কলা 
কৌশলের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প করপোরেশনও স্থাপিত হয় 
এ পরিকল্পনাধীন সময়ে। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই 
করিয়াছি ।* ইহার উপর খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড গ্রাম্য শিল্পের উন্নয়নকল্পলে কলা- : 
কৌশলের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছে। 
(৬) সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমেও হস্তচালিত ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের' 
চেষ্টা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সমাজোন্নয়ন ব্রকগুলিতে একজন করিয়া রক শিল্লোনয়ন 
কর্মচারী? ( Block Industrial Development Officer ). 
পাকে নিযুক্ত কর! হয়। প্রত্যেক ব্লকে হস্তচালিত ও কুটির শিল্পের 
উন্নয়ন উন্নয়ন-দায়িত্ব তাহার উপর স্যাস্ত। 
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে প্রথম পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র 
শিল্পের উন্নয়নকল্ে মোট ব্যয়-বরাদ্দ করা৷ হয় ৩১ কোটি টাক! ; কিন্তু মোট ব্যয় হয় 
৩৩৬ কোটি টাক1। এই বায় ও অন্যান্য পন্থা অবলম্বনের ফলে এই শ্রেণীভুক্ত শিল্পসমূহের 
সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ বছ পরিমাণে সম্ভব হইয়াছে। প্রথমত, 
এখন পরিকল্পনার পরবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাতশিল্প তাহার সংকটাপন্ন অবস্থা 
নু কাটাইয়। উঠিতে পারিয়াছে। ক্লাকৌশলের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান 
চারিট নানাভাবে সাহায্য করিতেছে । বিভিন্ন বোর্ড তাহাদের বিশেষ বিশেষ শিল্পের 


. উন্নয়নে নানা ব্যবস্থা, অবলম্বন করিয়াছে 


সরকারী ক্রয়নীতি কমিটির সুপারিশ অন্থপারে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের 
সরকারী ক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলপথ, সরকারী অফিস প্রভৃতিতে ক্ষুদ্র 
ও কুটির শিল্পজাত অব্য দিন দিন অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইতেছে । বিক্রয়- 
সংগঠনের উন্নতির জন্য সাধারণ বিক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
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৩০২ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প 


(Cottage and Small-scale Industries under the Second Five Year 
Plan )£ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের 
দ্বিতীয় পরিকননার শিল্পের উন্নয়নকল্লে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা প্রথম 
বৃহত্তর কার্যক্রম টু - 
পরিকল্পনার কার্যক্রম হইতে অনেকাংশে বৃহত্তর | দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
এই কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে প্রধানত ১৯৫৫ সালের জুন মাসে নিযুক্ত ‘গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র 
শিল্প (দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ) কমিটি’ বা কার্ডে কমিটির 
কা্ধক্রমের তিনটি স্থুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়!। স্থপারিশ করিবার সময় কাভে 
প্রধান লক্ষ্য 
কমিটি তিনটি প্রধান লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত হয়_যথা, 
ক) কৌশলগত পরিবর্তনের ফলে শিল্পে নিয়োগের পরিমাণ যাহাতে হ্রাস না পায় 
তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে ; 
(৭) পরিকল্পনাধীন সময়ে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে যথাসম্ভব নিয়োগবুদির 
গ্রচেষ্ট। করিতে হইবে ; 
(গ) বিকেন্দ্রীকুত সমাজ-বাবস্থা (decentralised ৪০০০৮) এবং ভ্রমসন্প্রসারণশীল 
অর্থব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে । 
বিকেন্দ্রীকৃত অর্থ-ব্যবস্থা বলিতে কেবল পদ্ধতি বা কৌশলগত : 
কানে বিকে  পরিবর্তনই বুঝায় না। ইহার অর্থ হইল, কৌশলগত পরিবর্তন 
এইভাবে করিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত শিল্পা একক দন 


মরি অর্থ নৈতিক কর্মসম্পাদনে সমর্থ হয়। ইহার প্রয়োজন হইল 
i “উন্নয়নশীল ব্যাপক গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে পিরামিডের গ্যায় 
শিল্পগত সংগঠন |” 


১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি অনুসারে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে বুহদায়তন যন্ত্রশিল্পের 
গ্রাতিযোগিতা হইতে নানাভাবে রক্ষা কর। হইলেও, সরকারী নীতির উদ্দেশ্য হইল উক্ত 
বিকেন্দ্রীকূত শিল্প ক্ষেত্রাংশকে ( decentralised sector ) স্বয়ংসংস্পূর্ণ করিয়া তোলা! 
এবং উহাকে: বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত করা । স্থতরাং রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্ৰ 
Ee '_ উৎপাদকগণের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকিতে 
টি লি হইবে। এই উদ্দেসাধনের প্রধান মাধ্যম হইল পর্যাপ্ত সংখ্যায় 
শিল্পগত সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী 

পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় এইরূপ সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা করা হইবে। 
দ্বিতীয়ত, প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন-কারধক্রমের 
সমতার ( Common Production Programme ) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা হইয়াছিল। ইহার জন্য তিনটি প্রধান পদ্থার নির্দেশ করা 
হইয়াছিল__য্থা, (১) উৎপাদনের ক্ষেত্র সংরক্ষণ, (২) বৃহৎ শিল্পের 
উৎপাদন ক্ষমতার প্রমার সীমাবদ্বকরণ, এবং (৩) বৃহদায়তন শিল্পের 
উৎপাদনের উপর সেস্‌ বা শুক বসান। দ্বিতীয় পঞ্বাধিকী পরিকল্পনাতেও এই পন্থাগুলি 


২। উৎপাদন কার্য- : 
ক্রমের সমতা 


+ মারি 


ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ৩০৩ 


বিশেষভাবে অনুসৃত হইবে । ইহার উপর সরাসরি উৎপাদনের উপর অৰ্থসাহায্য 
( subsidy on production ) অথবা বিক্রয়ের উপর রেয়াৎ ( rebates on sales ) 
‘দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হইবে । তাতশিল্পজাত ও খাদিদ্রব্যের উপর রেয়াতের দরুন মোট 
২৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। 

তৃতীয়ত, সরকারী ক্রয়নীতিকে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের 


৪1 সরকারী অরনীতি আৰও অন্ুপন্থী করিয়া তোলার প্রচেষ্টা করা হইবে৷ 


৪1 বিক্রয়করণ চতুর্থত, সমবায় পদ্থা এবং সরকারী ক্রয়নীতি ছাড়াও গবেষণা 
ব্যবস্থার মংগঠন প্রভৃতি দ্বারা বিক্রয়করণ ব্যবস্থাকে আরও সুসংগঠিত কর! হইবে। 
| গ্রামাঞ্চলে পঞ্চমত, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহকে যথাসম্ভব এই 


ট বছাতিক শক্তির বিকেন্দ্রীরত শিল্প-ব্যবস্থার উন্নয়নে নিয়োগ কর! হইবে। 


ব্যবহার যষ্ঠত, শিল্লিগণের বাসস্থানের উন্নয়ন হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
৬। বাসস্থানের গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণ সম্পকিত কার্যক্রমের অন্যতম 
উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। k 


সপ্চম স্থলে আছে, ঝণ ও মূলধন সরবরাহের কথা। এই পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র শিল্পিগণের 
পক্ষে কাচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য স্বল্লকালীন বা চলতি মূলধন ছাড়াও 
সমবায়িক সমিতির শেয়ার মূলধনে অংশগ্রহণ করিবার জন্য অর্থের 
প্রয়োজন হইবে । এই অর্থ বাখণ সরবরাহ করিবার জন্য প্রয়োজন 
হইল রিজার্ভ ব্যাংক, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, রাজ্য অর্থ 
করপোরেশন এবং কেন্দ্রীয় সমবায়িক ব্যাংকসমূহের সমন্বয়ে একটি সংহতিপূর্ণ নীতির । 
পূ্বোল্লিখিত ‘পাইলট পরিকল্পনা’র দ্বারা ইতিমধ্যেই এই দিকে কা্ধারম্ভ কর! হইয়াছে। 
অষ্টমত, শুধু ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ( গ্রাম্য শিল্প বাদ দিয়া) সম্বন্ধেও কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে শিল্প-শিক্ষার সম্প্রসারণের ব্যবস্থাই প্রধান। এই উদ্দেশে 
প্রথমত, শিল্প-শিক্ষা সম্প্রসারণ সেবার (Industrial Extension 
৮। শিল্পশিক্গার 96:1০) প্রবর্তন কর! হইয়াছে। - এই সেবার কমিগণ কারিগর- 
বা দিগকে নৃতন নূতন 198: অবলম্বনে উদ্ধ দ্ধ করিয়। বেড়ায়। 
টি আঞ্চলিক শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ( Regional Institute of 
ঠা ) উপর ১২টি উচ্চ শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫টি শাখ! প্রতিষ্ঠান এবং ৬২টি 
শাখা শিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে । ইহার উপর ১৯৫৯ সালের জাঙ্ুয়ারী মাসে এই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করিয়া ‘শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান’ 
( Institute of Technology ) স্থাপন করা হইবে । ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় 
উপরি-উক্ত শিল্প, শিক্ষার কেন্দ্রে বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনয়ন করা হয় এব; 
শিক্ষা কেন্দপ্তলি হইতে শিক্ষার্থী বিদেশে প্রেরণ করা হয়। 
তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে কতকগুলি শিল্পগ 
উপনিবেশ (1750056721 Estates ) প্রতিষ্টা করিয়া কর্মদক্ষতাবৃদ্ধি উৎপাদনে 


৭। খাণ ও মূলধন 
নর্দরাহ 


৩০৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


আনয়ন এবং মালমখলা ও যন্ত্রপাতির সুযোগ্য ব্যবহারের উপযোগী পরিবেশ স্থটির প্রচেষ্টার 
কাধক্রম গ্রহণ করা হয় | শিল্প-উপনিবেশের উদ্দেশ্ত হইল কতকগুলি 
কষদ্রায়তন শিল্প একককে (522811-50919. units) অবস্থান 
বৈদ্যুতিক শক্তি, জল সরবরাহ, রেলপথ প্রভৃতি সংক্রান্ত কতকগুলি সাধারণ স্থযোগ- 
সুবিধা প্রদান করা | এই শিল্প-উপনিবেশের অবস্থান নির্ণয় সম্পর্কে 
৯. শিল্পউপনিবেপ  কাভে কমিটি সতর্ক করিয়। দিয়াছে যে, ইহাদের স্থাপনের ফলে যেন 
গ্রামাঞ্চল হইতে নগরাঞচলে জনসংখ্যার বিশেষ স্থানাস্তরিকরণ না ঘটে। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনামীন সময়ে মোট »২টি শিল্প-উপনিবেশ স্থাপন করিবার কথা। পরিকল্পনার 
প্রথম তিন বৎসরে ২৭টি উপনিবেশ স্থাপিত হয়। বাকী ৬৫টির স্থাপন কার্য শেষ দুই 
বৎসরের মধ্যেই সমাপ্ত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সুতরাং ছোট ছোট 
সহরের নিকটেই ইহাদের স্থাপন কর! হইতেছে, নগর বা মহানগরের নিকটে নহে। 
প্রথম পঞ্চব1ধিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নকল্পে মোট ব্যয় করা! 
“হইয়াছিল ৩১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ কর! হইয়াছে 
২০০ কোটি টাক! । ইহার মধ্যে অবশ্য অগ্বর চরকার উপর কোন 
888 বরাদ্দ-ব্যবস্থা নাই। অন্বর চরকা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও বরাদ্দ 
এবং অস্বর চরকা লইয়া বর্তমানে যে পরীক্ষা চলিতেছে তাহা সমাপ্ হইলে ঘোষিত 
হইবে । স্থতরাং গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে মোট ব্যয়-বরাদ্দ উক্ত ২০০ কোটি টাকা 
ছাড়াইঃ! যাইবে । J 
অম্বর রক ( Ambar Charka )£ তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়া! 
ছাপাখানাব পর্যায় পর্যপ্ত বাহির হয় নাই। তবে যেটুকু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা হইতে জানা যায় যে এ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির 
| | তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকার কম হইবে না। 

_ বায়-বরাদ্ধ 

f দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কার্যক্রম 

সংক্ৰান্ত আলোচনা পরিসমাপ্ করিবার পূর্বে ‘অষ্বর চরকা” সম্বন্ধে আরও দু’একটি 

কথ| বলা! গ্রয়োজন। স্থতাকাটা শিল্পকে বিজ্ঞানসম্মত করা এবং ইহার উৎপাদন-ব্যয়। 
| ত্রাস করার প্রচেষ্টায় বহুদিন ধরিয়া যে-পরীক্ষা চালাইয়। আসা হইতেছে তাহারই ফলে 
'অস্থর চরকার জন্ম । ১৯৫৬ সালের অধ্বর চরকা অন্ুন্ধান কমিটি ( Ambar Charka, 

, Enquiry Committee ) অধ্বর চরকা প্রবর্তনের সুপারিশ করে। কমিটি বলে যে 
চরম চরকার প্রবর্তনের ফলে খাদি শিল্পের স্থতা সংগ্রহের সমস্ত অনেকাংশে মিটিবে, 
গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানেরও বেশ কিছু ব্যবস্থা হইবে । এই স্থুপারিশের ভিত্তিতে সরকার 
১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে ৭৫ হাজার অন্বর চরকা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করে। ঠিক হয় দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার সময় ১৫ কোটি গজ কাপড় অম্বর চরকার স্থতা দিয়া তৈয়ারি করা হইবে । 
১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত ১ কোটি ২০ লক্ষ বর্গ গজের মত কাপড় অন্বর চরকার সুতা 
হইতে বয়ন করা হয়। 


শিল্পগৃত নক্গ্রনারণ সেবা 


ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প ৩০৫ 
প্রশ্থো ত্র * 


1, What role would you 888ign to cottage and small-scale industries in the 
economy of India ? gj 

[ ইংগিত £ শিল্পোরত দেশের কুটির ও ক্রুত্রায়তন শিল্প বিনি? স্থান অধিকার করে। ভারতীয় অর্থ- 
ব্যবস্থায় কুটির ও কুদ্রাঃতন শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রনারণের সপক্ষে কতকগুলি বিশেষ যুক্তি রহিয়াছে £ (১) 
নিয়োগের সংস্থ| হিলাবে কুটির ও শু্ায়তন শিল্পের সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। (২) মূলধনের প্রল্পত| এবং 
বৃহৎ শিলে॥ প্রধারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষণ রাধিয়। বর্তমানে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মাধ্যমে ভোগ্যন্রব্য 
মরবগাহ করাই সমীচীন । (৩) পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ুদ্রাক্ষীতির বিরুদ্ধে প্রতিবিধান হিসাবেও কুটির ও 
প্ুত্রায়তন শিল্পের সাহায়ে ক্রমবর্ধমান চাহিণ| মিটাইবার চেষ্টা কর! উচিত। (৪) সংগঠন দফত| ও 
প্রয়োগ-কোঁশলের দিক হইতে কুটির শিল্পের প্রমার অপেক্ষাকৃত নহজ। (৫) কুটির ও শুজায়তন শিল্প 
কেন্দ্রীভূত শিল্প-নংগঠনের বিপদ হইতে মুক্ত । (৬) কুটির ও ক্ষুত্রায়তন শিল্পের সাহায্যে আধিক বৈধমোর 
অপগারগ বহু পরিমাণে শম্তব। (৭) কৃষিকার্যের পরিপূরক হিনাবে কুটির ও হস্ত শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব 
রহিয়াছে। (৮) অনেক গেত্রে প্রুদ্রায়তন শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের গরিপুরক হিসাবে কার্য করিতে সমর্থ । 
(৯) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সামাজিক বায়গার ( ৪0cial costs ) অপেক্ষাকৃত কম। (১৭) ব্যক্তিগত উৎপাদন- 
বাও অনেকক্ষেত্রে ক্ষু্ায়তন শিল্পে কম। (১১) বাজারের দিক হইতেও দেশের অনশ্যত্তরে ও বাহিরে 
কুটির ও শ্রুদ্রায়তন শিঞ্পজাত দ্রব্যের বিয্য়করণের মন্ধাবনাও রহিয়াছে যথেষ্ট। ২৮৭-২৯২ পৃষ্ঠা] । 

2, On _ what lines and by what methods would you like t6 develop our 
cottage and small-scale industries so that they may play a useful part in India’s 


ooonomic dovolopment ? (0, U. B, A, 1959) [ ২৯২-২৯৬ পৃষ্ঠা ] 
3, What measures have beon takon by Government to help cottage and 
amull-scale industries under our planned oconomy ? [ ২৯৭-৩৪৪ পৃষ্ঠা ] 
4, What aro tho reasons for the survival of cottage and small.scalo 11001867168 
18119 by side with largo-scalo industries in India ? [ ২৭৯-২৮০ পৃষ্ঠা ] 
5, Examine the prosent position of cotton handloom industry i. India, 
What measures have been adopted for ite improvement ? [২৮২.২৮৬ পৃষ্ঠা ] 
6. Briofly desoribo the dovolopment of cottage and small.soale industries 
under tho Second Five Year Plan. [১*২০*৪ পৃষ্টা ] 


7 Discuss how far it is praoticablo to increase the supply of essential 
consumer 8০০৫৪ in India through the encouragement of amull-scale and cottage 
industries, (9, 00, Com, 1958) 

[ইংগিত এইরূপ ভোগ্যপণের মধ্যে ভাতের কাপড়, গুড়, শাবান, কাদা-পিতলের বাসন ইত্যাদি 
বিশেষ উল্লেখষেগ্যি। পর্যাপ্ত বাবস্থা অবলশ্বন করিতে পারিলে ইহাদের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি কর! মঞ্জব। 
কিন্তু পর্যাপ্ত বাবদ! আবলদনের পথে অন্তরায়ও বহযংখ্যক। এই. নকল অন্তরায় দুর কর! এক প্রকার 
দীৰ্ঘকালীন ব্যাপার অতএব রাতারাতি ুজায়তন ও কুটির শিল্পের ছার! ভোগ্পণোর যোগান বৃদ্ধি বিশেষ 
মন্তধ হুইবে না।  উদাহরণদরপ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্িকী পরিকল্পনায় তুলাত ত শিল্পের দ্বারা বন উৎপাদন বৃদ্ধি 
মাত্র ৫৪ কোটি গ্ হইবে বলিয়া! অনুমান কর! হইয়াছে। ২৮৯-২৯২ পৃষ্ঠা ] 


১ম-২৭ 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
ভাব্বতে শিল্পোনয়ন 


(Industrial Development in India) 


এতিহাসিক পরিক্রমা (Historical Survey) £ অর্থব্যবস্থার কাঠামো 
এবং কষুতরায়তন ও কুটির শিল্পের আলোচনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন ভারতের 
শিল্প-সমৃদ্ধি বিশ্ববিশ্রুত থাকিলেও বৈদেশিক শাসনের কবলে আসিয়া ভারতীয় শিল্প- 
সমূহের ক্রমাবনতি ঘটিতে থাকে । রাজ-দরবারের ধ্বংস, ইষ্ট ইত্ডিয়া 
. জনক কোম্পানী কর অন্ত বিশেষ নীতি, ইংল্যাণ্ড দি বিগ, 
অর্থব্যবস্থায় রপাত্তর ঈয়েজ থাল খনন, ভারতে পরিবহন-ব্যবস্থায় অভাবনীয় উন্নতি 
প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন শিল্পসমূহের ধ্বংসসাধন করিয়া এই দেশে 
অর্থব্যবস্থাকে ক্রমে সম্পূর্ণ পনিবেশিক অর্থব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে। উপনিবেশিক 
অর্থন্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল কীচামাল রপ্তানি এবং উৎপন্ন দ্রব্য আমদানি কর1। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের শেষ যুগে ভারত সম্পূর্ণভাবে ইহাই করিতে লাগিল। 
তারপর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ধীরে ধীরে আধুনিক বৃহৎ যনপ্ত্রচালিত 
Ra শিল্পসমূহ্‌ গড়িয়া উঠিতে দেখা গেল। ব্রিটিশ মূলধন ও তত্বাবধানে চা 
মধাভাগে আধুনিক ও পাটকল শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইল। তারপর সংগঠিত হইল কয়লাখনি 
শিল্প-্যবস্থার গোড়া- শিল্প । অপরদিকে ইংরাজ উদ্যোগীদের ( entrepreneurs ) 
পত্তন অন্থসরণ করিয়! দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে এদেশীয় ব্যবসায়িগণ বন 
শিল্পের গোড়াপত্তন করেন। 
এইরূপে শিল্পায়ন (॥0575৭i5ai0৭) সুরহইলে পর ইহা দ্রুত গতিতে অগ্রসর 
হইতে থাকে। উনবিংশ শতাবী অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই দেখা 
যায় যে, কাপড়ের কলের সংখ্যা ৫*-এর উপর, পাটকল ৩*-এর 
কাছাকাছি এবং কয়লার উৎপাদন বাৎসরিক ১০ লক্ষ টনে 
দাড়াইয়াছে। . 
এইভাবে ভারতের শিল্পোন্নয়ন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইলেও ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থার 
রপান্তরের যে-গতি-_অর্থাৎ, ওপনিবেশিক অর্থ-ব্যবস্থায় যে-অবস্থান্তর তাহাতে কোন 
পরিবর্তন সুচিত হয় নাই বলা চলে। বন্ধ শিল্প, পাটকল শিল্প, 
5 যন ঘটলেও কয়লাখনি শির যেমন একদিকে গড়িয়া উঠিতেছিল, অপরদিকে 
ঘট 


শিলপ-প্রদার 


লি ডেনি আওতাত অধিক পরিমাণে কাঁচামাল ও খান্ত রপ্তানি 


করিতেছিল। ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ব্রিটিশ উদ্চোগীদের 
বিনিয়োগ রেলপথ, কয়লাখনি, পাটকল, চা, কফি প্রভৃতি সেই সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রেই 
মীমাবদ্ধ ছিল যেগুলি হইল কীচামাল রগ্ানির পক্ষে প্রয়োজনীয়। : কীচামাল রপ্তানির 


এ 


৮০ 


ভারতে শিল্লোন্নয়ন ৩০৭ 


A হয় কোনরূপে ভারতের শিল্পোননযন ব্রিটিশ সরকার স্থনজরে 
দেখে || 


১৯*৫ সাল হইতে সুরু হইল স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। স্বদেশী আন্দোলনের সহিত 

জড়িত বিলাতি দ্রব্য টির নীতি অঙ্থুদরণের ফলে দেশীয় শিল্পগুলি ধীরে ধীরে গড়িয়া 

লাগিল। ১৯০৫ সাল হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪) 

মারা! মধ্যে শক্তিচালিত তুলাতাতের সংখ্যা বাড়িয়া চতুগণ হইল, পাট- 

প্রসার তাতের সংখ্যা হইল চতুগুণের অধিক এবং কয়লার উৎপাদন হইল 

প্রায় ছয় গুণ। কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়িয়া ৩ লক্ষ 

হইতে ৯ লক্ষে দাড়াইল। কিন্তু তবুও “প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের শিল্পায়নের 

জন্য সকল সরকারী প্রচেষ্টাকেই ভারত সচিবের দপ্যর (Whitehall) হইতে নিরুৎসাহিত 
করা হইয়াছিল 1” 


ইহার পরবর্তী অধ্যায় হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগ । বিশ্বযুদ্ধ যন্্রচালিত শিল্পজ পণ্য- 
সমুহের অভূতপূর্ব চাহিদার সৃষ্টি করে। একদিকে যেমন বিদেশ হইতে আমদানি বহুল 
Ben পরিমাণে হ্রাস পায়; অপরদিকে তেমনি মিত্রশক্তিসমূহের চাহিদাও 
ভারতীয় শিলজাত _ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। মিত্রশক্তিসমূহের প্রয়োজনীয় পণ্যমমূহের 
জোর চাহিদাৃদ্ধি মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত, পাট, চর্ম ও পশমজাত ভ্রব্যই ছিল 
প্রধান। ফলে এই শিল্পগুলি এবং আমদানির সংকোচনের জন্য 
বয়ন শিল্প বিশেষ গ্রধারলাভ করে। ক্রমে ভারতের শিল্পায়ন সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার 
নীতি পরিবর্তন করিতে বাধা হয়। ব্রিটেন ইহা উপলদ্ধি করে যে, 
টা পানর. ভারতবর্ষকে শিল্পে অমুরত রাখা সাঘাজা সংরক্ষণের পরিপন্থী হইয়া 
উঠিতে পারে; ব্রিটেন বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলে প্রয়োজনীয় শিল্পজ 

পণ্য সরবরাহের ভার ভারতকে দেওয়াই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ । 
কিন্তু যুদ্ধ পরিমমাধ্ির সংগে সংগেই ভারতের শিল্পায়ন সম্পর্কে বিদেশী শাসকের 
উৎসাহ যেন স্তিমিত হইয়া আসিল। শিল্পায়নের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার এবং 
নুতন মৃতন শিক্ষা গঠনের প্রচেষ্টা স্থগিত রাখিবার নির্দেশ ভারত সচিবের দগ্তর হইতে 
আসিতে লাগিল। সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে. লৌহ ও ইম্পাঁত 
চিনা নে শিল্প, বন্ত শির, পাটকল শিল্পের স্যায় ভারতের কয়েকটি সুসংগঠিত 
নোট কল এ শিলের সমৃদ্ধি ছাড়া শিল্পায়ন সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই ঘটে নাই। 
এই প্রদংগে ডাঃ লোকনাখন “বলিয়াছেন, “প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠিত শিল্পকে সাময়িক লাভে সহায়তা করা ছাড়া ভারতকে প্ররুত শিল্পায়নের পথে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে কোন কিছুই করে নাই।”* যুদ্ধের সময় যে-সকল নূতন শিল্প 


°  Lokanathan—Industrialisation’”-4a ৬ পৃষ্ঠা ] 


৩৩৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


প্রতিষ্ঠিত হইছিল যুদ্ধোত্তর যুগে তাহারা অবনতি অভিমুখেই অগ্রসর হইতে লাগিল; 
শিল্পোন্নত দেশসমূহের প্রতিযোগিতার সম্মুখে তাহারা দাড়াইতে পারিল না । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারের পরিবতিত শিল্পনীতির ফলে প্রধান প্রধান 
ব্ৰিটিশ ভারতীয় প্রদেশে (Major British Indian Provinces) এক একটি করিয়া 
শিল্পদপুরের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৪১৯ সালের শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হইলে শিল্প প্রাদেশিক 
বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার সর ১৯২১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সাত্রাজ্যতুক্ত 
বিভিন্ন দেশের জন্য ফিক্যাল স্বাতন্ত্যের প্রথা ( F৪০৭] 
be A ক 4১109150100 Convention) গহণ করিলে ভারত তাহার 
সংরক্ষণ নীতি ফিসক্যাল নীতি নির্ধারণের জন্য এ সালেই একটি ফিসক্যাল 
কমিশন নিযুক্ত করে। কমিশন পরবর্তী বৎসরে যে ফিসক্যাল নীতি 


গ্রহণের জন্য স্থপারিশ করে তাহাকে “বিচারমূলক সংরক্ষণ (Discriminating 


Protection) বলিয়া আখ্যা দেওয়| হইয়াছে । এই বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির 


' সমালোচন! নানাভাবে কর! হইলেও একথা অনস্বীকার্য যে, ইহারই আওতায় ভারতের 


লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, নত শিল্প, চিনি শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প এবং 
সংরণের হব কাগজ শিল্প বিশেষভাবে গড়িয়া উঠে। ইহার মধ্যে ভারত আবার 


, চিনি ও দিয়াশলাই-এ একরাপ শ্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। অপরদিকে সংরক্ষণ ব্যতিরেকেও 


সিমেন্ট শিল্প ভারতের সমগ্র আভ্যন্তরীণ চাহিদ| মিটাইতে একরূপ সমর্থ হয়। - 


এই প্রসংগে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের পর 
বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প প্রসারেও 
বিশেষ যত্ব লইতে থাকে। শি্প-বিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া, সরাসরি 
অর্থসাহায্য করিয়া, প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া তাহারা 
বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্লের . পরিপূরক হিসাবে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প গঠনে সক্রিয়ভাবে 
সচেষ্ট হয়। 
কিন্তু শিল্পায়নের পথে ভারতের এই অগ্রদরতা এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে 
আবার বাধাপ্রাপ্ত হইল। বাধা আসিল ‘সাম্রাজ্যিক সুবিধা” ([mperial Preference) 
নামক বিশেষ শুন্ধনীতি হইতে। এই-গুন্ধনীতির অধীনে ভারতের 
শিরানের গখে নুতন বাজারে ব্রিটিশ শিল্পজাত অব্যাদিকে সাম্রাজ্যের বহিূ্ত বিভিন্ন 
সামাজিক সুবিধা = দেশ এবং ভারতের শিল্পদ্রব্য হইতে শুক্কের দিক দিয়! বিশেষ স্থবিধা 


শ্রুদ্রায়তন ও কুটির 
শিল্পের প্রদার 


দেওয়া হয়। ১৯৩২ সালে অটোয়া চুক্তিতে (Ottawa Agree 
27511) ভারতের উপর এই শ্ুন্বনীতি জোর করিয়াই চাপান হয়। - 


ফলে দ্বিতীয় দশকের প্ুন্ধনীতির দ্বারা ভারতের শিল্পায়নের যে-পথ প্রস্তুত করা হইতেছিল 
তাহা আবার রুদ্ধ করার ব্যবস্থা হয়। শুক্কের ভার অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় উত্তরোত্তর 
বর্ধিত পরিমাণে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যাদি ভারতের বাজারে আমদানি হইতে থাকে। 
ফলে স্বভাবতই বাধিয়া উঠে ব্রিটিশ ও ভারতের শিল্নস্বার্থের মধ্যে সংঘাত। 


ভারতে শিল্পোরয়ন * ৩০৯ 


ইতিমধ্যে আবার বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজার (World-wide Trade Depression) 
ভারতের শিল্পোন্নয়নের উপর অভূতপূর্ব আঘাত হানে। ১৯২৯. সাল. হইতে 3৯৩৩ 
মিনা সালের মধ্যে ভারতের রপ্ানির পরিমাণ ২২৫ কোটি টাকার মত 
ও শিল্পারে ব্যাথত. কমিয়া যায়; কিন্তু আমদানির পরিমাণ ১২৫ কোটি টাকার: অধিক 


কমে নাই। ফলে ভারতকে প্রতিকূল, বাণিজ্য উদত্ত মিটাইবার 
জন্য স্বর্ণ রপ্তানির ব্যবস্থা করিতে হয়। ' 


| তবে একথা অনস্বীকার্য যে, উপরি-উক্ত প্রতিবন্ধকসমূহ সত্বেও ১৯১৮ সাল হইতে 
র ১৯৩৯ সালের মধ্যে ভারত ধীরে ধীরে শিল্পায়নের পথে 'গ্রঘর হইতে থাকে। এই 
শিল্পোন্নয়ন সম্বন্ধে একট! ধারণ নিয়লিখিত তথ্য হইতে পাওয়া 
নিবে যাইবে। শিল্পোন্নয়নের ফলে ভারত আটটি শিল্লোক্নত দেশের 
- ভারতের অগ্রসরত। . অন্ততম হইয়া! দীড়ায়।*_ যে-শিল্পগুলি এই সময়ের মধ্যে বিশেষ 
সমৃদ্ধিলাভ করে তাহার! হইল বনু শিল্প, লৌহ' ও ইম্পাত শিল্প, 
কাগজ শিল্প, চিনি শিল্প, দিয়াখলাই শিল্প, কচ শিল্প, বনপ্পতি'ও সাবান শিল্প। ইহাদের | 
মধ্যে বন্ধের উৎপাদন তিন গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পায়, কাগজের উৎপাদন বুদ্ধি পায় আড়াই 
গুণ, ভারতের লৌহ ও ইন্পাত শিল্প দেশের চাহিদার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মিটাইতে 
থাকে এবং চিনিতে ভারত প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হইগ। উঠে। দিয়াখলাই, কাচ, বনপ্পতি, 
সাবান প্রভৃতির উৎপাদনও বিশেধরূপে বুদ্ধি পায়। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইলে কিন্তু দেখ। গেল যে, ভারতের এই শি্পো মন বিদেশী 
সরকারের প্রয়োজন ও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় কোন মতেই পর্যাপ্ত নহে। 
উপরন্ত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজের পক্ষে | 
ভারত হইতে যুদ্ধের মালমসল! অধিক পরিমাণে সংগ্রহের প্রয়োজন | 
হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, যুদ্ধে ফ্রান্স ও অন্যান্ত কতিপয় ইউরোপীয় 
মিত্রশক্তির অতি শীঘ্র পতন হইয়াছিল, জার্ম'ন বোমারু বিমান ইংল্যাণ্ডের বছ কল- 
কারথান| ধ্বংস করিয়াছিল এবং পরিশেষে জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইয়াছিল। ফলে ব্রিটিশ সাআজ্যের মধ্যে ভারত ও অষ্টেলিয়াকে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের 
প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করার নীতি স্থিরীকৃত ও ঘে|ধিত হইয়|ছিল | এই নীতি ঘোষণার 
পূবেই অৱশ্য যুদ্ধের গতি অনুসরণ করিয়া ত্রিটিশ সরকার ভারতের শিল্প-গঠন কাধে 
অগ্রসর হইয়াছিল ॥ | 
শিল্প-গঠন কি পদ্ধতিতে হওয়া উচিত গে-সম্বন্ধে পরামশ দিবার জন্য মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে গ্রেডি মিশন (01:8৫ 0115819/) ভারতে আসে ।  গ্রেডি মিশন আসিয়া দেখিল 
* “ভারতের খনিজ সম্পদের পধাপ্ত ব্যবহার হয় না।'**শিল্পসমূদয় | 
সাধারণ ব্যবসায়ের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়া সেইমতই কাজ ; 
চাপাইতেছে; ইহাদিগকে যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিবার J 
7 #7 Our Eoonomic Problem’ — Wadia and Merchant. 


দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধ ও 
ইহার ফল 


০০, 


গ্রেডি মিশন ও শিল্প- 
প্রমার 


- ইল 


৩১০ - ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


সম্যক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই; এবং দক্ষ শিল্প-শ্রমিকের অভাব ভারতের 
শিল্পায়নের পথে কোন গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় নয়।” 

. ইহার পরে ভারতের শিল্প-পদ্ধতিকে পুরাপুরি যুদ্ধাতিমুখী করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হইল। এই কারণে এবং যুদ্ধের সময়ে আমদানি হাস পাওয়ায় ভোগ্যদ্রব্যের দুশ্রাপ্য- 
তার জন্য অনেক ছোট ছোট নৃতন শিল্প গড়িয়া উঠিল। মুদ্রস্ফীতির অবস্থা ও যুদ্ধের 
অভাবনীয় চাহিদার দরুন পুরাতন শিল্পগুলির উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণে বাড়িয়া গেল । 

ডাঃ পি. জে. টমাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতের শিল্পোননয়নের সংক্ষিপ্তসার 
এইভাবে দিয়াছেন ? পুরাতন শিল্পসমূহের বিশেষ উন্নতি, নৃতন কলকারখানা ও নুতন 
- নৃতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ভারতের শিল্প-সংগঠনের ভিত্তির : বিশেষ 

মি মেছ ত প্রসারসাধন করে। এইভাবে আমরা বিস্তৃত ভিত্তিতে শিল্পায়নের 
সংদ্ষিপ্তমার পথে উপনীত হইয়াছি এবং আশা করা যায় যে, শী্ই আমরা 


+ আমাদের যন্ত্রচালিত শিল্প-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্তত! (opsidedness) 
দূর করিতে পারিব | 


পরিকল্পনা কমিশনও স্বীকার করিয়াছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-হষ্ট অবস্থার দরুন পুরাতন 
শিল্পসমূহের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এই অবস্থা নূতন শিল্পসংগঠনের পক্ষে 
বিশেষ সহায়ক ছিল না।* পুরাতন শিল্পসমূহের এই পুর্ণ ব্যবহার 
EEE অবশ্ত জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়! কাম্য বিবেচিত হইতে পারে নাই 
পরিকল্পনা কমিশন. __কারণ যন্ত্রাদির প্রয়োজনীয় ক্ষয়পূরণ ও পরিবর্তনের সম্যক ব্যবস্থা 
ব্যতিরেকেই এই পদ্থ৷ অবল্থিত হইয়াছিল। এই সঞ্চিত ক্ষয়- 

পূরণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে দেশের পক্ষে দীর্ঘদিন লাগিবে! 


স্বাধীনতার অব্যবহিত পর হইতে জাতীয় সরকার দেশের শিল্প-ব্যবস্থার ক্ৰটিবিচ্যুতি 
দুরিকরণ ও শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের 
নিত এপ্রিল মাসে একটি সুস্পষ্ট সরকারী শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। ইহার 
দা! পর শিল্পসমূহের অর্থসংগ্রহের সমস্ত! সমাধানকল্পে একটি শিল্প অর্থ 
করপোরেশন (Industrial Finance Corporation) স্থাপিত 

কর! হয়। তৎপরবর্তা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল নৃতন ফিসক্যাল কমিশন-নিয়োগ ও 
নৃতন সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ । তারপর আসিল পরিকল্পিত অর্থ- 
ব্যবস্থার যুগ__যাহাতে অর্থব্যবস্থার সর্বাংগীণ উন্মুতির সহিত 
| স্বভাবতই জড়িত আছে শিল্পোননয়নের প্রশ্ন। এই পরিকল্পিত অর্থ- 
ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায় হইতে__অর্থাৎ, দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা হইতে শিল্পো নয়নের 


পরিকল্পিত অর্থ-বযবসথায় 
শিল্পোননয়ন 


.. উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । এসকল বিষয় সপ্র্কে আলোচনা পরে 


করা হইতেছে। 


হা... 
* First Five Year 198-এর ৪২১ পৃষ্ঠা । 


৯ 


৩ ৯ ব-নিরিররররারাসার হারার 


1০) 


ভারতে শিল্লোন্নয়ন ৬১১ 


ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রকৃতি (Nature of Industrial Develop- 
ment in India) $ ভারতে শিল্পোনয়নের প্রকুতি বিশ্লেষণ করিলে অর্ধোন্নত দেশের 
111 শিল্প-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্গুলি জুম্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ইহাদের মধ্যে 
শিল্লোননয়নের অপ্থান্তি প্রথমেই আছে শিল্পোন্নয়নের অ-পর্যাপ্তি। প্রাকৃতিক সম্পদ. ও শ্রমিক 
সরবরাহের তুলনায় ভারতে শিল্পায়ন কোন মতেই পর্যাপ্ত হয় নাই। 
ইহা বিদেশী অর্থ নৈতিক সাত্রাজ্যবাদী (Economic Imperialists) শাসকের 
অধীনস্থ থাকারই ফল। এই শাসক সম্প্রদায় তাহাদের নিজস্ব প্রয়োজনে ভারতের 
87 বহির্বাণিজ্যের উপনিবেশিক রূপদান করিয়াছিল; তাহারা এদেশ 
হইতে কীচামাল রপ্তানি ও তাহাদের নিজের দেশ হইতে এদেশে 
শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ আমদানির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়! ফেলিয়াছিল। নিজন্ব গ্য়েজনবোধেই 
তাহারা আবার--যেমন ছুই বিশ্বযুদ্ধের সময়ে--কখনও কখনও শিল্পায়ন কিছু কিছু 
সহায়তা করিয়াছিল। 
দ্বিতীয়ত, বিদেশী শাসকের আমলে ভারতে শিল্পায়ন কখনও দেশের প্রয়োজনীয়তার 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পিত পদ্ধতিতে করা হয় নাই। ফলে ভারতের শিল্প-ব্যবস্থা হইয়া 
উঠিয়াছে অসামগ্রস্তপূর্ণ (unbalanced or lopsided) | দেশে 
২। অদামন্তন্তপূর্ণ মূল শিল্প (১51০ induতt7i5) বিশেষ গড়িয়া! উঠে নাই। এটিক 
দিব্য দিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে হুম্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছিল 
যে ব্রিটিশ আমলে ভারতের শিক্পোকনয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছিল ভোগ্য- 
অগামন্রপ্ততার দুইটি দ্রব্যের উপর এবং মূল উৎপাদকের দ্রব্যের উৎপাদন সকল সময়ই 
দিকঃ ক। মুল শিল্পে অবহেলিত হইয়ছিল।* প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা কার্যকর 
নগ্রমরত| হইবার পূর্বেই ভারত তুলাজাত বন্ধ, চিনি, সাবান, দিয়াশলাই, লবণ 
প্রভৃতিতে একরপ স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু লৌহ ও 
ইল্পাতের উত্পাদন তখন সম্ভাব্যতার পরিসীমাতেও পৌছায় নাই। 


ভারতের শিক্প-ব্যবস্থার অসামপ্রস্ততার আর একটি দিক আছে । ইহা হইল কয়েকটি 
শিল্পের অতিমাত্রায় আঞ্চলিকতা বা স্থানীয়করণ (19০91158097) বস্ত্র শিল্প, পাটকল 


শিল্প, চিনি শিল্প প্রভৃতির গ্যায় ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প 


আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। এ: 
ইহার ফলে ভারতের গ্ঠায় বিশাল দেশে আঞ্চলিকতার অস্ুনি খায় 
গুলি বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। শিক্প-প্রতি “কোম্পানী 
কয়েকটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকিলেও ক।চামাল সরবরাহের ক্ষেত্র ছড়! 

সমগ্র দেশব্যাপী। ফলে কাচামাল সংগ্রহের ব্যয় নয়াদের পত্তন হয় 
আঞ্চলিকতার কুফল পায়। এইরূপ অনাবশযকভাবে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে বলিয়াও ইস্পাত কারখানা 
দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পণ্য অনেক ক্ষেত্রে হটিয়৷ আমি পিণ্ড (pig iron) 


খ। অত্যধিক 
আঞ্চলিকতা 


* ‘First Five Year Plan. ৪২১ পৃষ্ঠা । 


) 


৩১২ ভারতীয় :অর্থবিষ্ঠা 


আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রণা তি ও পদ্ধতির অভাব, শিল্প-শ্রমিকের অপেক্ষাকৃত অদক্ষতী, 
শিল্পপতিগণের দুরদৃষ্টহীনত| প্রভৃতি হইল ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন-ব্যয়ের 
দন আধিক্যের অন্তান্ত কারণ. শমিকপিছু উত্পাদন হিসাব করিলে 
হইয়াও শিল্পে অনগ্রসর ' দেখা যায় যে ইহা অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশসমূহ অপেক্ষা অনেক কম। 

সুতরাং সকল দিক দিয়! বিবেচনা, করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না 

হইয়া! উপায় নাই যে, ভারত শিল্পোন্নত হইয়া শিল্পে অনগ্রসর--ভারতের শিল্পোন্নয়ন 
হইল অ-পর্যাপ্ত এবং অসামঞ্জস্তপূর্ণ। ইহাই অর্োন্নত দেশের শিল্প-ব্যবস্থার প্রকৃতি । 

তবে বর্তমানে রূপান্তর স্ুম্পষ্টভাবে স্থচিত হইয়াছে। আমাদের সর্বাংগীণ অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনায় শিন্পোরয়নের প্রতিও সম্যক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। গ্রামময় ভারতের প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল; 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সবিশেষ দৃষ্টি দেয়! হয় বিস্তৃততর শিল্লগত ভিত্তির (broader 
industrial base) দিকে । তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পগত ভিত্তি আরও বিস্তৃততর (8011 
broader) করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । পরিকল্পনাকারিগণ ইহ! উপলব্ধি করিয়াছেন যে 
জীবনযাত্রার অতি নিম ও স্থিতিশীল মান, অর্ধ নিয়োগ ও বেকারাবস্থ, ধনী ও দরিদ্রের 
মধ্যে বিরাট ব্যবধান প্রভৃতি অর্ধোম্নত অর্থ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুপি কুমির উপর অতিমাত্রায় 
নিভরশীলতারই ফল। অতএব, দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমেই উন্নয়নমূলক অর্থবব্যবস্থা, গঠন 
করিতে হইবে । 

এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে শিল্পায়নের পথে অগ্রদর হওয়ার অর্থ কুষিকে উপেক্ষা 
করা নহে। ভারতের ্যায় অর্ধোন্নত দেশে কুষিকে কোনমতেই উপেক্ষা কর! চলিতে 
পারে না। শিল্প ও কুষিকে পরস্পরের পরিপূরক হিস|বে গণ্য করিয়াই উন্নয়নমূলক অর্থ- 
ব্যবস্থা গঠনে অগ্রসর হইতে হইবে। বর্তমানে ইহাই করা হইতেছে। মূল দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় কুষিকে কিছুটা উপেক্ষ| কর! হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনার কুষির উপর আবার 
সম গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 


প্রশ্নোত্তর 


1, Trace briefly the history of industrial development in India up to the 
introduction of planned economy. A [৩:৮-৩১ পৃষ্ঠা] 
2, ‘The industrial system of India is unevenly and is in most cases inade- 
ly developed.” Elucidate. (9, U. B. Com, 1949) 
ভারতের শিল্প-ঝ/বস্থ। পর্যাপ্ত নহে, সামন্রন্তপূর্ণও নহে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও: শ্রমিক 
ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিল্পোনঃন সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ভারতে মকল প্রয়োজনীয় 
নাই এবং যে শিল্প-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অতিমাত্রায় আঞ্চলিকত| দোষে দুষ্ট 
১২ পৃষ্ঠা ] ন 
the nature of industrial development of an underdeveloped 
t of Indian conditions, (পূৰ্ববৰ্তী প্রশ্নের উত্তর দেখ। ) 


উনবিংশ অধ্যায় 


ভাতের প্রথান প্রথানন ল্রচাহ্নিত শিল্প 
(Important Manufacturing Industries of India) ৰা 


লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ([ron and Steel Industry)? লৌহ ও 
ইল্পাত শিল্প অগ্ঠতম মূল শিল্প। ইহার উপরই দেশের শামগ্রিক শিল্পায়ন বিশেষ নির্ভর 
করে। ইংল্যাণ্ডে ইহাকে ভিত্তি করিয়াই শি্প-বিপ্রব সুরু 
ঠা বসে হইয়াছিল । আমাদের দেশে কিন্তু এই শিল্পের ইতিহ!স হইল অতি 
রা প্রাচীন। 'দিল্লীর কৃতব মিনারের নিকট লৌহন্তস্ত ইহার সাশ্্য 
দিতেছে। ইহা আনুমানিক ৪১৯ সালে নিমিত। কিন্তু আমাদের ইম্পাত শিল্প ইহা 
অপেক্ষাও এচীন। প্রাচীন দামান্বাসের স্থবিথ্যাত তরবারি ভারতের হায়দরাবাদ অঞ্চল 
হইতে আমদানীরুত ইম্পাতেই নিমিত হইত এরূপ নির্ভরযোগ্য গ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগেও ভারতের ইম্পাত শিল্পের অস্তিত্ব ছিল। 
সা বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত শিল্পী আঘারীয়ার| প্রায় সারা ভারতেই 
k ছড়াইয়াছিল। কিন্ত বিদেশী যন্্রোৎপাদিত সলভ বগ্ধের সহিত 
-_- প্রতিযোগিতার ফলে ভারতীয় তাতীদের যেরূপ বয়নকার্য ছাড়িয়া কৃষিতে ভিড় করিতে 
bik: হইয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই আঘারীয়ার৷ একদিন তাহাদের বর্ণগত পেশা ত্যাগ করিয়া 
[8 অবলগ্নন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। 


নিক পদ্ধতিতে লৌহ ও ইম্পাত নির্মাণের প্রথম প্রচেষ্টা করেন জোগিয়া মাশাল 
(Josiah Marshall Heath) নামক এক শিল্পোদছোক্তা। কিন্ত তাহার প্রচেষ্টা 
ফলপ্রস্থ হয় নাই। ইহার পর ১৮৭৫ মালে বাংলাদেশের কুলটিতে 
এডিহামিক পরিজ: (বরাকর লৌহ কারখানা” নামে একটি কারখানা স্থাপিত হয়। এই 
১ কারখানায় মাত্র লৌহই তৈয়ারী হইয়াছিল, ইস্পাত তৈয়ারী হয়. 

112 নাই। কিছুদিন পরে এই কোম্পানী “বরাকর লৌহ ও ইস্পাত 
কোম্পানীর” (Barakar Iron and Steel Company) অন্তভূক্ত হইয়া! যায়ঃ 
এবং পরে এই সমগ্র কোম্পানী আবার 'বংগদেশের লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী" 
(Bengal Iron and Steel Company) নামে পরিচিত হয়। 


এপর্যন্ত কিন্তু ভারতের আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রকৃত বুনিয়াদের পত্তন 
নাই। এই ঘটনা ঘটে ১৯*৭ সালে টাটা কোম্পানীর লৌহ ও ইম্পাত কারখা 
প্রতিষ্ঠিত হইলে। টাটার কারখানা ১৯১১ সাল হইতে লৌহ পিণ্ড (918 iron) ) 


নদে 


৩১৪ । ভারতীয় অর্থবিদ্া 

এবং ১৯১২-১৩ সাল হইতে ইন্পাত তৈয়ারী স্থরু হয়। শীঘ্রই টাটা কোম্পানী x 
আধুনিক লৌহ ও লৌহ ও ইম্পাত উৎপাদন-পন্ধতিতে যুগাস্তরের সুচনা করে। 
ইল্পাত শিল্পের প্রকৃত কিভাবে পূর্ণাংগ উৎপাদন-পদ্ধতিতে (integrated production 
ভিত্তিষ্ছাপন £ টাটা 89572) ব্যয়সংক্ষেপ ও বহুল উৎপাদনের ব্যবস্থা কর! যাইতে 
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা পারে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতে তাহারই পথপ্রদর্শক 
টাটার লৌহ কারখানা । 


টাটার দৃষ্টাস্তে অন্প্রাণিত হইয়া আরও ছুইটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা 

প্রতিষ্ঠিত হয়--যথ ‘ভারতীয় লৌহ ও ইন্পাত কোম্পানী? (The Indian Iron and 

90০০1 0০) এবং 'মহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা? (The Mysore Iron 
and Steel Works) | m 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে বিদেশী প্রতিযোগিতার দরুন ভারতের লৌহ ও ইন্পাত ও 

শিল্পের সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়িলে উহাকে ১৯২৪ সালে ৩ বৎসরের 

এ পাত জন্য সংরক্ষণ প্রদান করা হয়। সংরক্ষণযূলক শুদ্ধ ধার্য কর| ছাড়াও 

প্রত্যক্ষ অর্থসাহাধ্য (১০20) করিয়াও সংরক্ষণের ব্যবস্থ। 


করা হয়। 
সংরক্ষণের নির্দিষ্ট মময় অতিবাহিত হইলে লোহ ও ইন্পাত শিল্প আবার সংরক্ষণের 
্রার্থন৷ জানায় এবং তাহ! মঞ্জুর কর! হয়। এইভাবে বারবার সংরক্ষণ দানের পর 
১৯৩৩ মালে শুন্ক বোর্ড (18110 Board ) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই শিল্পের 
পক্ষে আর সাধারণ সংরক্ষণের প্রয়োজন নাই ; তবে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের অগ্ঠাধা 
প্রতিযোগিতা (40:9178) হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন আছে। স্থতরাং এ 

যে-শুক্ক লৌহ ও ইস্পাত জাত দ্রব্যের উপর ধার্য করা হয় তাহাকে 

UE সংরক্ষণমূলক শুদ্ধ অপেক্ষা ডাম্পিং-প্রতিরোধকারী (an- 

৫10115108) শুদ্ধ বলিয়াই অভিহিত কর! অধিকতর যুক্তিসংগত ৷ 

এই ডাম্পিং-প্রতিরোধকারী শুক্কের মেয়াদ ১৯৪৭ সাল অবধি চলে। তারপর লৌহ ও 
ইল্পাত শিল্পকে একরূপ সম্পূর্ণভাবে অবাধ বাণিপ্যের হস্তে সমর্পণ করা হয়। ৃ 
. সংরক্ষণ ও ডাম্পিং-গ্রতিরোধকারী শুন্ধের ফলে লৌহ ও ইপ্পাত শিল্পের যে-উন্নতি | 
a ঘটে তাহাকে আশাতীত বলিয়া বর্ণনা করিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
i... A দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই শিল্প দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তার 
শতকরা প্রায় ৭ ভাগ মিটাইতে সমর্থ হয় এবং রপ্তানিও বুল 
পরিমাণে বুদ্ধি পায়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, লৌহ ও ইম্প।ত 
| এই প্রমার একরগ শিল্পের এই উন্নতি প্রধানত টাটা কোম্পানীরই উপ্নতি--কারণ অপর 
টাটারই পরমার দুইটি কারখানা-ষথা, ভারতীয় লৌহ ও ইম্পাত কারখানা এবং 
. মহীশুর লৌহ ও ইন্পাত কারখানা-__ইন্পাত তৈয়ারী স্থরু করিতে 

করিভেইসং সংরক্ষণের সময় একরূপ অতিবাহিত হইয়াছিল! 
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ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প ৩১৫ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাইলেও অন্যান্থ দিকে লৌহ ও 
ইন্পাত: শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে । নৃতন নৃতন জব্যাদি 
0৬9 উৎপাদন, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল এই 
সকল দিক। উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে ১৯৪১- 
৪২ সালের মধ্যে ৭ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া! ১৩২ লক্ষ টনে পরিণত হয় । 
যুদ্ধের পর কিন্তু উৎপাদন হ্রাস পাইতে পাইতে ১৯৪৯ সালে ইহা ৯ লক্ষ টনের 
কাছাকাছি গিয়! দাড়ায়। ১৯৫* সাল হইতে আবার উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটিতে দেখা 
যুদ্ধোত্তর যুগে উৎপাদন যায়। ১৪৫০-৫১ সাল হইতে স্থরু হইয়াছে আমাদের পরিকল্পিত 
হাম অর্থ-ব্যবস্থার যুগ | এই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অধীনে লৌহ ও 
ইম্পাত শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা এখন করা হইতেছে। 
পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (ron and Steel 
Industry under Planned Economy): ভারতের লৌহ ও ইম্পাত উৎপাদনের 
প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) 
বেসরকারী ক্ষেত্রতৃক্ত (private 9৫০০) প্রতিষ্ঠানসমূহ, এবং 
(২) সরকারী ক্েত্রতৃক্ত (130)110 5০০০1) প্রতিষ্ঠানসমূহ | 
প্রথম শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান মাত্র দুইটি--যথা, টাটা লৌহ ও ইন্পাত কোম্পানী এবং 
ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান সংখ্যায় চারিটি 
যথা, মৃহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং “হিন্দস্থান ইম্পাত' নামক সংস্থার 
অধীনস্থ রুরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরের কারখানা তিনটি। প্রতিঠানগুলির আর একটি 
শ্রেণীবিভাগ হইল পুরাতন ও নুতনের মধ্যে। পুরাতন প্রতিষ্ঠান বলিতে বেসরকারী 
ক্েত্রতুজ প্রথম দুইটি এবং সরকারী ক্ষেব্রসুক্ত মহীশূরের লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের 
কারখানাটিকে বুঝায়। ইহারা ইস্পাত উৎপাদন করিয়া আসিতেছে পরিকল্পিত 
b অর্থ-ব্যবস্থার যুগের পূর্ব হইতে। নূতন প্রতিষ্ঠান হইল হিন্দুস্থান 
প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান ইস্পাত সংস্থার অধীন রুরকেলা ভিলাই ও দুর্গাপুরের কারখান| 
তিনটি । 
নৃতন-পুরাতন সকল লৌহ ও ইম্পাত উৎপাদন-কেন্দ্রের মধ্যে টাটার প্রতিষ্ঠানই 
হইল সর্বপ্রথম উল্লেখযোগা। ইহা শুধু ভারতের মধ্যে নহে সমগ্র কমন্‌ওথেল্থের বৃহত্তর ! 
প্রতিঠান।* পূর্বেই বল! হইয়াছে, ইহার উৎপাদন-পদ্ধতি পূর্ণাংগ 
১ টাটার প্রতিষ্ঠান (11166215160) এবং সংরক্ষণের আওতায় ভারতের লৌহ ও 


প্রতিঠানগুলির 
শ্রেণীবিভাগ 


 ইন্পাত শিল্পের বে-উন্নতি তাহ! প্রধানত টাটার প্রতিষ্ঠানেরই উন্নতি। বর্তমানে ইহার 


উৎপাদন-ক্ষমতা! প্রায় ১৫ লক্ষ টন নিমিত ইস্পাত (finished 96০৩1) । কিছুদিন 
পূর্বেও ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল মাত্র ৯ লক্ষ টন। = লক্ষ টন হইতে ১৫ লক্ষ টনে 


® Dr. Verrier Elerin—The Story of Tata Stool. 


৩১৬ ভারতীয় অর্থবিষ্কা 


এই যে উৎপাদনের-ক্ষমত। বৃদ্ধি ইহা! সংঘটিত হইয়াছে ভারত সরকার ও বিশ্বর্যাংক-প্রদত্ত 


খণ দ্বারা । ১৯৫৭ সালে টাটার প্রতিষ্ঠানের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ভবিষ্যৎ 
ইস্পাত উৎপাদনে এই প্রতিষ্ঠান যে-কোন দুইটি প্রতিষ্ঠানের সমান হইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। 
বর্তমান ভারতীয় লৌহ ও ইম্পাত প্রতিষ্ঠান (Indian Iron and Steel Co.) 
ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী এবং বাংলার ইম্পাত 
২, ভারতীয় লৌহ ও করপোরেশন (Steel Corporation of Bengal) এই দুইটি 
ইল্পাত প্রতিষ্ঠান £৭) এই দু 
প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তির ফল। প্রতিষ্ঠান দুইটি ১৯৫৩ সালে পরস্পরের 
সহিত সংযুক্ত হইয়| ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান নামেই পরিচিত হয়। ইহ! 
আসানসোলের নিকটবর্তী বার্ণপুরে অবস্থিত । সংযুক্তির পর প্রতিষ্ঠানটি মোট ৪২'৫ 
কোটি টাকা বায়ে এক উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া মোট উৎপ|দন-ক্ষমতাকে 
৩ লক্ষ টন হইতে ৮ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার এক কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে 
ভারত সরকারের জামিনে বিশ্বব্যাংকের নিকট হইতে খপ গ্রহণ করে। ভারতীয় লোহ 
ও ইম্পাত প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক-প্রদত্ত খণে উৎংপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি ছাড়াও কিছু 
আধুনিকিকরণের ব্যবস্থা করিয়াছে। 


মহীশুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখান| পূর্বতন দেশীয় রাজ্য মহীশূর সরকারের 

পৃষ্ঠপোষকতায় ও তত্বাবধানে স্থাপিত হয়। স্থতরাং মহীশূরের লৌহ ও ইস্পাত 

কারখানাই হইল সরকারী উন্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই মূল শিল্পের প্রথম 

(7 প্রতিষ্ঠান। অপর দুইটি লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠানের তুলনায় 

মহীশূরের প্রতিষ্ঠান বিশেষ ক্ষুদ্ধ । ইহার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল 

মাত্র ২৫ হাজার টন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে ভারত সরকার প্রদত্ত খণে উৎপাদন: 
ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ১ লক্ষ টনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। 

১৯৪৮ সালে ঘোধিত শিল্পনীতি অস্লারে সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বা 
নির্মীয়মাণ লৌহ ও ইম্পাত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উড়িয্থার রুরকেলার কারথানাই হইতেছে 
সর্বপ্রথম । ইহা স্থাপনের জন্য ১৯৫৪ সালে ভারত দরকার ক্রুপ 
ও ডেমাগ (Krupps and Demag) নামে এক জার্মান 
শিল্প-সমবায়ের সহিত বিনিয়োগ-মূলধন ও শিল্পজ্ঞান সহযোগিতার 
চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। পরে (১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে) ঘোষণা! হয় যে, জার্মান 
'শিল্প-সমবায়ের নিকট হইতে বিনিয়োগ-মূলধন গ্রহণ করা হইবে না, প্রয়োজনীয় 
মূলধনের সমন্তটাই সরবরাহ করিবে ভারত সরকার । ফলে ইহা যী মালিকানা- 
ভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গণ) হইবে | 


রুরকেলার কারখানায় প্রথমে মোট ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন 
নিমিত ইস্পাত উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়। পরে উৎপাদন-ক্ষমতাকে দ্বিগুগ করিয়া! 


81 করকেলার 
_ প্রতিষ্ঠান 


লৌহ কারথ|ন! 


ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প ৩১৭ 
৭ লক্ষ ২০ হাজার টনে লইয়া যাওয়া হয়। কারখানা স্থাপনের ব্যয় ১৭০ কোটি টাকার 
মত হইবে বলিয়া বর্তমানে অনুমান করা হইয়াছে। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
রুরকেলার কারখানায় প্রথম পিণ্ড লৌহ উৎপাদনকারী চুল্লীর (blast furnace) 
কার্যারস্ত হয়। বর্তমানে এই কারখানা হইতে দৈনিক গড়ে ১ হাজার টন করিয়া পিণ্ড 
লৌহ উৎপন্ন হইতেছে এবং ইন্পাত উৎপাদন কার্যও স্থরু হইয়াছে। আশা কর] 
হইয়াছে যে ১৯৬১ সালের মধ্যে কারথানাটির উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইবে। তখন 
bt ইহার উৎপাদন-ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিয়া ১ লক্ষ টনের উপরে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা 
কর! হইবে। 


এই উদ্দেষ্যে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। মধ্যপ্রদেশের ভিলাই (Bhilai) 

নামক স্থানে দ্বিতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠানটি সেবিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় 

স্থাপিত। কারখানা স্থাপনের (সম্নিহিত নগর বাদে ) মোট অন্থুমিত 

te: পরিবতিত ব্যয় (॥evi৪৫৭ 69610181৩ ) হইল ১৩১ কোটি টাকা। 

ভিলাই কারখানার চুল্লীরও কার্যারস্ত হয় ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী 

ম]সে। উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে ভিলাই কারখানা হইতে ৮ লক্ষ টনের কাছাকাছি 

ইন্পাত উৎপন্ন হইবে বলিয়। অনুমান করা হইয়াছিল। বর্তমানে সোবিয়েত ইউনিয়নের 

সহিত আর এক দফা চুক্তির বলে উৎপাদন-ক্ষমতাকে ২৫ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হইয়াছে। 


সরকারী উদ্চোগে নির্মীয়মাণ তৃতীয় লৌহ ও ইল্পাত প্রতিষ্ঠান হইল পশ্চিমবংগের 

দুর্গাপুরের কারখানা । ইহা! ১৩৮ কোটি টাক| বায়ে এক ব্রিটিশ 

৬। ছূ্গাপুরের. শিল্প প্রতিষ্ঠানের * সহযোগিতায় নিমিত। সম্পূর্ণ হইলে এই 

কারখানার উৎপাদন-ক্ষমত| ৯ লক্ষ টন হইবে । -এই কারখানার 
প্রথম পিণ্ড লৌহ উৎপাদনকারী চুল্লীর উদ্বোধন কর! হয় ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে । 

বলা হইয়াছে যে রুরকেলা, ভিলাই এবং ছুর্গাপুরের সরকারী উদ্চোগাধীন কারখানা 

তিনটি হিন্দুস্থান ইস্পাত লিমিটেড নামক সংস্থার অধীনে পরিচালিত। এই সংস্থার 


মালিকানা সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের এবং ইহার: অনুমোদিত মূলধন ৩০০ কোটি 


টাকা। 
লৌহ ও ইন্পাত শিল্পের উন্নয়নের জন্য এই যে সরকারী প্রচেষ্টা ইহা শিল্পায়নের 
ক্ষেত্রে এই মূল শিল্পের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপেরই ফল। এপর্যন্ত এই শিল্পের 
উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ: সরকারী সহায়তা করা হয় নাই। 
এই মূল শিল্পের মধ্যে মধ্যে সংরক্ষণ দান করিয়া পরোক্ষভাবে সাহায্য কর! 
না হইয়াছিল সত্য; কিন্তু ইহাতে একমাত্র টাটার গ্রতিষ্ঠানই বিশেষভাবে 
উপরূত হইয়াছে । নুতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রচেষ্টা অথবা পুরাতন 
খর 


ALE SAVES LT CET MOET 
রর প্রতিষ্ঠানটির নাম হইল Indian Steel Works Construction Company Ltd, 


৩১৮ ভারতীয় অর্থবিদধা > 


প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা কোনটিই আমাদের বিদেশী সরকার করে 
নাই। ফলে এই মূল শিল্প পশ্চাৎপদ রহিয়া সামগ্রিকভাবে দেশের শিল্পোননয়নকে ব্যাহত 
করিয়াছে। 
লৌহ ও ইম্পাত শিল্প যে কতটা পশ্চাৎপদ তাহা৷ একটি মাত্র তুলনামূলক আলোচনা 
হইতেই সুস্পষ্ট ধারণ! করা যাইবে । ভারতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
লোহ-মাক্ষিক সঞ্চিত আছে। ইহা মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সঞ্চিত লৌহ-মাঙ্গিকের তিন 
গুণেরও অধিক । অথচ ভারতে মাত্র বৎসরে ১০ লক্ষ টনের কাছাকাছি ইম্পাত উৎপন্ন 
হইত। প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনাতে ইহাকে সামান্য বৃদ্ধি করিয়া ১৩ লক্ষ টনের 
কিছু উপরে লইয়! যাইবার ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে ম|কিন 
রাগ যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে ইম্পাত উৎপন্ন হয় ১০ কোটি টনের উপর। 
জনসংখ্যার দিক দিয়া ইম্পাত উৎপাদনে যদি ভারতকে মাকিন 7); 
যুক্তরাষ্ট্রের পর্যায়ে উপনীত হইতে হয় তবে আমাদিগকে বৎসরে ২৩ কোটি টন করিয়! - 
ইন্পাত উৎপাদন করিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি 
আমাদিগকে ইন্পাত উৎপাদনে ব্রিটেনেরই সমকক্ষ হইতে হয় তবে উক্ত ১৩ লক্ষ টনের 
৫২ গুণ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে । 


এইজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবাযিকী পরিকল্পনায় সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় লৌহ ও 
ইন্পাত শিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধির উপর | এই পরিকল্পনায় বৃহৎ শিল্প ও খনিজের খাতে 
সরকারী ক্ষেত্রে পরিবতিত বরাদ্দ ৮৮০ কোটি টাকার মধ্যে লৌহ 
4১০ ও ইম্পাত শিল্পের জন্য ৫১* কোটি টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয় ।+ 
বৃদ্ধি ইহার দ্বারা নিমিত ইম্পাত ( fini৪॥e 5৫] ) উৎপাদনের এ 
ক্ষমতাকে ৪৭ লক্ষ টনে এবং প্রকৃত উৎপাদনকে ৪৩ লক্ষ টনে 
লইয়| যাওয়| সম্ভব হইবে বলিয়! আশা করা হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ইহা হইল 
২৩১ শতাংশ বৃদ্ধি।*%* কিন্তু বর্তমানে আশংক! করা যাইতেছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
শেষে ২৬ লক্ষ টনের অধিক ইম্পাত উৎপাদন করা সম্ভব হইবে না। 
_ মোট ২৬ লক্ষ টন নিমিত ইস্পাত উৎপাদন যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রভৃতি 
শিল্পোয়ত দেশের তুলনায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর তাহা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে খা 
সহজেই প্রতীয়মান হইবে । সেইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে 
তৃতীয় পরিকরনায লক্ষ ১ কোটি টন ইন্পাত পিও উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা 
হইয়াছে। ইহাও অবশ্য পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু বেসরকারী ক্ষেত্র হইতে তৃতীয় পরিকল্পনার 
এই লক্ষ্যেই বিরোধিতা কর! হইয়াছে । বল! হইয়াছে যে এ পরিকল্পনায় ৯* লক্ষ টনের 


০ | 


* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan—t এবং ৬১ পৃষ্ঠা । 
** ইন্পাত পিও (৪০০! i০৪০) উৎপাদনের ক্ষমতা স্বভাবতই ইহা অপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইবে । 
অনুমান করা হইয়াছে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৬* লক্ষ টন ইল্পাত পিণ্ড উৎপন্ন হইবে! 


ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প ৩১৯ 


অধিক ইন্পাত পিণ্ড উৎপাদন করিলে আভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগান 
অধিক হইবে । এই বিরোধিতার জন্য এখন পর্যন্ত ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ 


নির্দিষ্ট হয় নাই। রি 


এই প্রসংগে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সরকারী শিল্পনীতি 
অনুসারে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থাধীনে নূতন নূতন লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান সরকারী 
উদ্যোগের ক্ষেত্রেই স্থাপিত হইবে । এই নীতি অনুদারে দামোদর উপত্যকার 
বোকারোতে আরও একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার কথা ছিল। বর্তমানে কিন্ত 
ইহার পরিবর্তে বেসরকারী উদ্যোগাধীনে আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জল্পনা-কল্পনা 
চলিতেছে। ইহা কার্যে পরিণত হইলে সরকারী শিল্পনীতি স্বভাবতই পরিবতিত হইবে। 
তুলানক্ত্র শিল্স (Cotton Textile Industry) £ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার পূর্বে প্রধান প্রধান যন্ত্রগালিত শিল্পের তালিকায় সর্বগ্রধান 
স্থানাধিকার করিত তুলাবস্্র শিল্প। এখন সেই স্থান অধিকার করিয়াছে লৌহ ও 
ইস্পাত শিল্প. কয়েক দিক দিয়! অবশ্য এখনও তুলাবপ্র শিল্পের জন্য 
গু ও বৈশিষ্ট ঃ . প্রধান স্থান নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, উহা! প্রাচীনতম 
ভারতীয় যন্রচালিত শিল্প। ১৯৫৪ সালে ইহার শতাব্ধী পূর্ণ হইয়ছে। দ্বিতীয়ত, 
এখনও পর্যন্ত বোধ হয় এই শিল্পই বিনিয়ে|জিত মূলধনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। 
কিছুদিনের মধ্যে অবশ্যই লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এই দিক দিয়া এই শিল্পকে ছাড়াইয়া 
যাইবে। তৃতীয়ত, এই শিল্পে নিযুক্ত আমিকের সংখ্য।ও সর্বাধিক । শুধু তুলাব' 
উৎপাদন কার্ধে নিযুক্ত আছে প্রায় » লক্ষ শ্রমিক ।* চতুর্থত, ইহা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় 
পুজি ও উদ্যোগে সংগঠিত। পঞ্চমত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে উল্লেখযোগ্যভাবে মাত্র 
যে দুইটি শিল্পের উন্নয়ন হইয়াছিল, তুলাবন্্র শিল্প তাহার মধ্যে একটি। অপরটি হইল 
পাটকল শিল্প৷ যঠত। ইহা শুধু প্রধান ভোগ্যপণা উৎপ|দনকারী শিল্প নহে, অগ্ততম 
প্রধান রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পও বটে। 


ভারতের তুলাবন্থ শিল্পের ইতিহাস সুরু করিতে হয় ১৮১৮ সাল হইতে। এ মালে, 


কলিকাতায় প্রথম ভারতীয় কাপড়ের কলটি স্থাপিত হয়। কিছুদিন 
ডিন পরেই অবশ্যই কলটি বন্ধ হইয়া যায়। তুলাবপ্র শিল্পের পি 

এবং প্রকৃত অধ্যায়ের সুচনা হয় ১৮৫৪ সালে। এবার কেন্দ্র 
আর কলিকাতা নহে, বোগ্াই। বোম্বাই অঞ্চলে ধীরে ধীরে একটির পর একটি করিয়| 
কাপড়ের কল স্থাপিত হইতে লাগিল। এইভাবে ১৮৫৪ সালে মাত্র ১টি হইতে 
১৯০১ সালে কলের সংখা। মোট ১৬৮-তে আসিয়া দাড়াইল। 


* 10700911959, 
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২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


উনবিংশ শতাৰ্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর সুচন! পর্যন্ত তুলাবপ্তর শিল্পের 
এই যে অগ্রগতি ইহা অব্যাহতভাবে হয় নাই। ল্যাংকাশায়ারের স্বার্থে ভারতীয় বন্রশিল্পের 
অগ্রগতির পথে নানাভাবে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করা 
হইয়াছিল। অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট বলেন যে ভারতের 
বিদেশী সরকার ল্যাংকাশায়ারের মিলগুলির স্বার্থে ভারতীয় তুলার উন্নয়নে উৎন্থক ও 
সচেষ্ট ছিল এবং এ একই কারণে বন্ শিল্পের উন্নয়নের প্রতি ইহা ছিল বিমুখ ।* 


তবুও তুলাবন্ত্র শিল্পের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় নাই। ১৯০৫ সালের প্রথম স্বদেশী 
আন্দোলনের ফলে এই অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। এই সময় বাংলাদেশ, সংযুক্তপ্রদেশ 
(United Provinces) প্রভৃতি অঞ্চলেও অনেক কাপড়ের কল 
১৯5৯৬ প্রতিষ্ঠিত হয়) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইহা! হইয়া দাড়ায় 
ফলে অগ্রগতি দুইটি প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্পের একটি। বিশ্বযুদ্ধের সময় উৎপাদনের 
পরিমাণ দেড়গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে প্রথম 

| বিশ্বযুদ্বোত্তর যুগে কাপড়ের কলের সংখ্যা ২৫০-এ আসিয়া দাড়ায় 
কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার এই শিল্পের অবস্থা জাপানের সহিত প্রতিযোগিতার 
ফলে সংকটাপন্ন হইয়া উঠে। তখন ইহাকে সংরক্ষণ প্রদান কর! হয়। ' পরে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের বহিভূতি দেশগুলি হইতে আমদানির উপর গুন্ধের হার 


অগ্রগতির পথে বাধ। 


পন দেন. বৃদ্ধি করায় এই শিল্প কার্যত দ্বিতীয় দফা সংরক্ষিত হয়। ইহার 


| প্রায় সংগে সংগেই সুরু হয় দ্বিতীয় স্বদেশী ব। আইন অমান্ত 
আন্দোলন। এই দুই-এর সমন্বিত ফলে আমাদের তুলাবন্ত্র শিল্পের অগ্রগতি আবার 
স্থরু হয়, যদিও জাপানী প্রতিযোগিতার ফলে এই অগ্রগতি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ 
. খাকে। 
১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইলে স্বভাবতই ভারতীয় তুলাবন্তর শিল্পে তেজী 
ৰ বাজারের (1১০০৫ ০০1৫1601) হাষ্টি হয়। বহুসংখ্যক নুতন কাপড়ের কল স্থাপিত 
KE হইতে থাকে, উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়া বিভিন্ন ধরনের 
EA বস্ত্র উৎপাদন করা হইতে থাকে এবং উৎপাদনও বহু পরিমাণ বৃদ্ধি 
৷ পায়। পরিসংখ্যান দিয়া বলিতে গেলে, ১৯৩১ সালে কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল 
২৬১৪ এবং বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ ৬৭ কোটি গজের মত। ১৯৪১ সালে কলের 
| উর সংখ্যা এবং বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া! যথাক্রমে ৩৯৬ এবং 
৮৯ ১০৯ কোটি গজে দাড়ায়। ১৯৪৪ সালে কলের সংখ্যা এরূপ 
০ অপরিবতিত থাকিলেও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৪৮৫ কোটি গজে 
পৌছায়। ব্রিটিশ আমলে ভারতে ইহাই হইল তুলাবস্ত্র উৎপাদনের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত 
বা রেকর্ড। 


টি... SEE 
* Wadia and Merchant, Our Economic Problem. 
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৷ বাণিজা-সংকটও এই 


ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রগালিত শিল্প ৩২১ 


এই অভূতপূৰ্ব বস্তোৎপাদন কিন্তু ভারতের বস্তর-সংকটের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। 
ভারতের কলগুলি যখন এত অধিক বগ্ব উৎপাদন করিয়াছে 
তখনই ভারত বন্ত্র-সংকটের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াছে; এবং বন্ধের 
রি দুর্ভিক্ষ দুরিকরণের জন্য সরকারকে নানাবিধ প্রতিবিধান অবলঙ্বন করিতে 
যাছে। 
শিল্পের দিক দিয়াও অভূতপূর্ব বন্োৎপাদন মোটেই কাম্য বিবেচিত হয় নাই। 
যন্ত্রপাতির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের দ্বারাই তুলাবপ্র শিল্পে যুদ্ধকালীন সৌভাগ্য আনয়ন 
করা হইয়াছিল। যন্ত্রপাতির এই ক্ষয়পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা অথবা উৎপাদনবৃদ্ধির 
সংগে সংগে মূলধনবৃদ্ধির ব্যবস্থা_ কোনটিই করা হয় নাই। ফলে যুদ্ধোত্বর যুগের 
মন্দ| বাজারে এই শিল্পকে বিশেষ সংকটের সন্মুখীন হইতে হইয়াছিল। 
যুদ্ধোত্তর যুগের মন্দা বাজার স্থরু হইতে না হইতেই আসিল দেশবিভাগ । ইহার 
ফলে ভারতের দুইটি প্রধান যন্্রচালিত শিল্প__তুলাবন্ধ শিল্প ও 
মেশবিভাগ ও ছুলাষ পাটকল শিল্প কাচামালের জন্য আমদানির উপর নির্ভরশীল হইয়া 
পড়িল। অবিভক্ত ভারতের বর্তমান পাকিস্তানভুক্ত অঞ্চলসমূহ 
হইতেই প্রধানত এই দুই শিল্পে কীচামাল সংগ্রহ কর! হইত। 
প্রথম প্রথম অবশ্য দেশবিভাগ তুলাবস্থের ক্ষেত্রে স্ুফলই আনয়ন করিয়াছিল। 
নবন্থষ্ট পাকিস্তান ভারত হইতে বহু পরিমাণে বপ্জ আমদানি করিতেছিল। কিন্তু 
১৯৪৯ সালের সেপ্টে্র মাসে ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্বাসজ্জন্ত (devaluation) 
কারণে ভারত-পাক বাণিজ্যে যে-সংকট দেখা দেয় তাহার ফলে 
পাকিস্থানের সহিত : পাকিস্তানে ভারতীয় বন্ধের রগানিই যে শুধু রুদ্ধ হইয়া যায় তাহা 
নহে, পাকিস্তান হইতে ভারতে তুলা আমদানিও বন্ধ হইয়! যায়। 
এই তুলার অধিকাংশ ছিল সুন্ম বন্ধ বয়নোপযোগী দীর্ঘ শের 
তুলা। স্বভাবতই মিলগুলি এরূপ বঞ্চের উৎপাদন হ্রাস করিতে বাধ্য হয়। এমনকি 
অনেক মিলকে দরজা বন্ধও করিতে হয়। ফলে বন্দু শিল্প হইয়া উঠে অন্যতম সমস্ত] 
প্রপীড়িত শিল্প (problem industry) কাচা তুলার অভাবে উৎপাদন হ্রাস পাইতে 
পাইতে ১৯৫০-৫১ সালে ৩৭১ কোটি গজে আসিয়া দীড়ায়। 


১৯৫০-৫5 সাল হইতেই সুরু হইয়াছে পরিকল্পিত অর্থ-্যবস্থার যুগ। প্রথম 

পঞ্চবারিকী পরিকল্পনাতে মিলে উৎপাদিত তুলাবস্্রের পরিমাণকে ৩৭১ কোটি গজ 

হইতে ৪৭০ কোটি গজে লইয়া যাইবার লক্ষ্য স্থির করা হয়। 

৪৮০১ OL কিন্তু ১৯৫৪ সালের মধ্যেই এই নির্দিষ্ট অংক অতিক্রম করিয়৷ মোট 

মনপর্ উৎপাদন য় ৫০০ কোটি গজ বজ্র উৎপাদন করা সম্ভব হয়। ইহা 

১৯৪৪ সালের উৎপাদন-রেকর্ড ভংগ করে। ১৯৫৬ এবং ১৯৫৭ সালে উৎপাদন ইহা 
হইতেও বৃদ্ধি পা ইয়া যথাক্রমে ৫৩০ এবং ৫৩৪ কোটি গজে দাড়ায়। 

১ম--২১ 


যুদ্ধকালীন বন্ত্রদংকট 


শিল্পের সমন্তা 


৩২২ ভারতীয় অর্থবিদ্ভা * 


তুলাবস্ত্ের এই অভাবনীয় উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখ যায় যে, 
ইতিমধ্যে কাচা তুলার আমদানি সরল ও সহজ হইয়া উঠিয়াছিল; ১৯৫৩ সালের জুলাই 
মাসে কাপড়ের বিনিয়স্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছিল; এবং রপ্তানি ও উৎপাদন শুন্ধ বিশেষ 
পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছিল। 


উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার প্রথম যুগে বস্তু শিল্পের অগ্রগতির 
আর. একটি সুচক হইল তুলাবন্্র দ্রব্যের (cotton piece &০০9) রপ্তানি বুদ্ধি। 
রানি রনি ১৯৫০ সালে ভারত মোট॥৮* কোটি টাকা মূল্যের ১২৭ কোটি 

গজের মত তুলাবন্তর দ্রব্য রপ্তানি করিয়া রপ্যানি বাণিজ্যের এই বিষয়ে 

পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু পরবর্তী বৎসর হইতে ব্রিটেন, জাপান, 

“এবং শেষে নয়াচীন মধ্য ও দূর প্রাচ্যের দশগুলিতে তুলাবস্তরের রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের 

সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ফলে ভারতের রপ্তানি ক্রমশ 

HAH কমিতে থাকে। ১৪৫৮-৫৯ সালে এই রপ্তানির মূল্য মাত্র ৪৫ কোটি 

টাকার কিছু উপরে দাড়ায়। অপরদিকে আবার দেশে লোকপিছু 

বন্ত্-্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ১৬ গজ হইতে ১৮ গজে দড়াইলেও চাহিদা ততট। 

সম্প্রসারিত হয় নাই। এই ছুই কারণের সমন্বিত ফলে মজুত মালের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত উৎপাদন কিছুট| কমিয়। ৪৯৩ কোটি গঙ্গে দীড়ায়। 

১৯৪৯ সালের রপ্তানি প্রদার কমিটির (Gorwalla Export Promotion 
Committee) সুপারিশ অস্গপারে তুলাবস্ত্র দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশে একটি 
রনি বিন চে রানি গ্রদার পরিষদ (Export Promotion Council) 

স্থাপিত হয়। পরিষদ দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহে (Far Rastern 
Countries) তুলাবস্ত্ের বাজারের অবস্থা অঙ্ুন্ধান করিবার জন্ত ১৯৫৫ সালে একটি 
প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এই প্রতিনিধিদলের সুপারিশ অসার বিভিন্ন দেশে 

পরিষদের শাখা খোল! হয় এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রগ্/নির অংক 
বুরহান দাগ ১১৯ কোটি গঞ্জে নির্দিষ্ট করা হয়। বর্তমানে চৈনিক প্রতিযোগিতার 

দরুন উহা আরও কমাইয়া ৮* কোটি গজ বা৷ ৫২ কোটি টাকায় 
লইয়৷ আসা হইয়াছে। এই লক্ষ্যেও পৌছিতে তুলাবস্থ শিল্পের প্রধান সমস্তাগুলির সমাধান 
কর! গ্রয়োজন। Ee 

তুলাবঞ্র শিল্পের প্রধান সমস্ত হইল তিনটি-যথা, কাচামাল সরবরাহের সমস্তা, 
TE তুলাতাত শিল্পের সহিত. সমন্বয়ের সমস্তা এবং যুক্তিসিদ্ধভাবে 
পুনর্গঠন বা! র্যাসানালাইজেশনের (rationalisation) সমন্তা। 

প্রথমে কাচামাল সরবরাহের সমস্তা লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় ভারতে তুলা 
উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইলেও লগ আশযুক্ত তুলার জন্য ভারতকে এখনও 


* India, 1960, 


রি 


ul 


ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প ৩২৩ 


বেশ কিছুদিন ধরিয়া অনেকাংশে আমদানির উপর নির্ভরশীল থাকিতে হইবে। দ্বিতীয় 
5 পঞ্চবাষিকী পবিকল্পনাতে অবশ্য লদ্বা আশের তুলা উৎপাদনের 
সরবরাহের সমস্ত উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তবে ইহা! বলা 
হইয়াছে যে, এই উৎপাদন বৃদ্ধি সেচ-ব্যবস্থার প্রসারের উপর বিশেষ- 
ভাবে নির্ভরশীল ।* স্থতরাং পর্যাপ্ত পরিমাণে লম্বা আশের তুল! উৎপাদন করিতে সময় 
লাগিবে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতির পরিবর্তে কতটা কূচাতুলা আমদানিতে ব্যয় করা যাইতে পারে সে-বিষয়ে 
বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে । 
তুলাতাত শিল্পের (০০:০7 11211010017) সহিত যঞ্্রচালিত বঙ্গ শিল্পের সমন্বয়ের 
সমস্যাকে উভয় শিল্পেরই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা বলিয়া অভিহিত করা যায়। তুলাতাত 
শিল্পের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচন! ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের 
১৯০] আলোচনা প্রসংগে পূর্বেই কর! হইয়াছে। আমাদের পরিকল্পিত 
অর্থ-ব্যবস্থাতে শুধু তাত শিল্পের ক্ষেত্রে নহে, সকল ক্ষুদ্রায়তন ও 
কুটির শিল্পের বেলাতেই, ইহাদের এবং ইহাদের প্রতিযোগী বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্পগুলির মধ্যে 
সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা ও পন্থা নির্দেশ কর! হইয়াছে । পারস্পরিক উৎপাদন-ক্ষেত্র 
নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, বৃহদায়তন শিল্পের উৎপ1দন-শ্গেত্র সীমাবদ্ধ 
1: করা «এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্য়নকল্পে যঙ্োৎপাদিত শিল্পদ্রবোর 
3৯ উপর:মেস ধার্য করা, প্রভৃতি হইল এই সমগ্য়সাধনের পস্থা। এই 
সকলের ফলে বন্ত্রোৎপাদনের ক্ষেত্রে তত শিল্পের কিছু কিছু স্থরাহা 
হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু যন্ত্রোৎপাদিত বস্ত্রের উৎপাদন মাশামুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। 
ফলে সামগ্রিকভাবে বন্ত্রোৎ্পাদন দেশের প্রয়োজনীয়তার তুলনায় পর্যাধ্ হয় নাই। এই 
গ্রসংগে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট বলেন যে, ভবিষ্াতে তুলাবন্ধ শিল্প এবং তুলাতীত 
শিল্পের সময়সাধনের কার্যক্রম দেশের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নির্ধারণ 
করিতে হইবে । 
যুিসিদ্ধভাবে পুনর্গঠন বা র্যাসানালাইজেশনের সমস্যা কিছুদিন হইতে ভারতীয় 
তুলাবস্্ শিল্পকে গ্রগীড়িত করিতেছে । ইহার মধ্যে প্রধান কারণ হইল বিদেশী, বিশেষ 
করিয়া জাপানী, চৈনিক ও পাকিস্তানী প্রতিযোগিতা । জাপানী, 
৩। র্যাসানালাইজে- ব্রিটিশ প্রভৃতি বস্ত্র শিল্প আধুনিকভাবে সংগঠিত এবং চৈনিক ও 
জগ পাকিস্তানী বস্তু শিল্প রপ্তানির উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে নানা- 
ভাবে সহায়তা পাইয়া থাকে। ফলে ভারতীয় বন্ধ শিল্প মধ্য ও দূর প্রাচ্যের রঞ্চানি 
বাজার অনেকাংশে হারাইয়াছে। ইহার প্রতিবিধানের অন্যতম পদ্থা হইল ভারতীয় বন্ত 
শিল্পকেও আধুনিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করা। কিন্ত ভারতের বর্তমান নিয়োগ পরিস্থিতি 


* Second Five Year Plan-এর ২৬৩ পৃষ্ঠা। 


৩২৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা : 


হইতেছে র্যাসানালাইজেশনের বিশেষ অন্তরায় । অনুমান কর! হইয়াছে যে, বস্তু শিল্পের 
্যাসানালাইজেশনের ফলে ৭ লক্ষ লোকের কর্মচ্ুতি ঘটিতে পারে। যখন আমাদের 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্য হইল অধিকতর নিয়োগের ব্যবস্থা কর! তখন 
এক দিক দিয়া প্রয়োজনীয় হইলেও বন্ধ শিল্পের র্যাসানালাইজেশনের দ্বারা অত অধিক 
লোকের কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা সমর্থন করিতে পারা যায় কিরপে? সুতরাং বর্তমানে 
তুলাবস্ত্র শিল্পের আধুনিকিকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ. করা হইলেও র্যাসানালাই- 
জেশনের পথে সতর্কভাবে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই । প্রসংগত উল্লেখযোগ্য 
যে, কার্ডে কমিটিও (Karve Committee)l* ধীরে ধীরে র্যাসানালাইজেশনের 
পথে পদসঞ্চার করিতে উপদেশ দিয়াছে। 


তবুও দুইটি কারণে ভারতীয় তুলাবস্ত্র শিল্পের উজ্জল ভবিষ্যৎ কল্পনা না করিয়া থাকা 
যায়না। প্রথমত, ভারতে লোকপিছু বস্ত্র ব্যবহার অত্যন্ত কম। ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহা 
ছিল ১৬ গজ মাত্র। মিশর, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি প্রীগ্রধান 
দেশের কথা ধরিলেও এই অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। এ 
ছুই দেশে বাৎসরিক লোকপিছু বস্তু ব্যবহার হইল যথাক্রমে ১৮ গজ 
ও. ২২. গজ | বস্্-অনুসন্ধান কমিটির (I'he Textile Enquiry: Committee) 
স্থপারিশ অনুসারে লোকপিছু বন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ১৮ গজেই নির্দিষ্ট কর! 
হইয়াছে. এই লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে বন্ত শিল্পের উপ্নয়নের ব্যবস্থ। করিতেই হইবে। 
দ্বিতীয়ত, তুলাবস্ত্র দ্রব্যের রঞ্ানি বাজারকেও বিভিন্ন দেশের 
প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষ। করা প্রয়োজন । স্থতরাং কিছু পরিমাণ 
র্যাসানালাইজেশন অপরিহার্য । বর্তমানে এই ব্যবস্থাই কর! 
হইয়াছে। জাতীয় শিল্পোম্ন়ন করপোরেশন (1190) তুলাবন্ শিল্পকে আধুনিকিকরণের 
জগ্ত নানাভাবে সাহায্য করিয়া চলিয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে. আধুনিকিকরণের 
মোট ব্যয়ের শতকরা ২৫ ভাগ টাকা জমা দিলেই জাতীয় শিল্পোননয়ন করপোরেশন 
যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া দেয় এবং বাকী ৭৫ ভাগ টাকা সহজ কিস্তিতে পাঁচ বৎসরে 
পরিশোধ করিতে হয়। বস্ত্র শিল্পের উন্নতির জন্য অবলদ্বিত অন্তান্ত ব্যবস্থার মধ্যে 
উৎপাদন-শু (৩:০9 ৫0169) হ্রাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৯৫৮ সালে সকল 
একার বস্তরের উপর উৎপাদন-শুক হ্রাস এবং ও শুন্ধকে যুক্তিসিদ্ধ (rationalised) 
করা হয়। 


ভবিস্তৎ উজ্জ্বল বলিয়া 
কল্পন! করা যায় 


আধুনিকিকরণের 
ব্যৱস্থা 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট বস্তু উৎপাদনকে (total textile production) ৬৭০ 
কোটি গজ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৮৪০ কোটি গজে লইয়া যাওয়া স্থির হয়। এই 


* ৩০২পৃষ্ঠ দেখ। 
Tf Summary of the Plan-Frame Papers-aa ৮ পৃষ্ঠা। 


stl 


ভারতের প্রধান প্রধান যন্তরচালিত শিল্প ৩২৫ 
অতিরিক্ত উৎপাদনের মধ্যে তুলাবন্ত্র: শিল্পের Cotton textile industry) 
বাপ ভাগে পড়ে ৫* কোটি গজ। বাকী ১২০ কোটি গজ 
রা গর উৎপাদনবৃদ্ধির ভার তুলাতীত শিল্পের (॥andloom industry) 

উপর অপিত হয়। উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য তুলাবস্ত্র শিল্প খাতে ৬০ 
কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় ।* 

তৃতীয় পরিকল্পনায় তুলাবস্তরের উৎপাদন-লক্ষ্য কত হইবে তাহা এখনও (মে, ১৯৬০) 


জানা যায় নাই। তবে ঘোষণ। করা হইয়াছে যে ৮০ কোটি গজ বা! ৫৬ কোটি টাকার 
মত বস্ত রপ্তানির লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইবে। 


পাটকল শিল্প ute Mill Industry) £ তুলাবন্ত্র শিল্পের আলোচনাকালে 
বলা হইয়াছে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তুলাবস্ত্র শিল্প এবং পাটকল শিল্প মাত্র এই দুইটিই 
ছিল ভারতের সংগঠিত শিল্প। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উভয়েরই স্থত্রপাত হয় এবং 
মদে, ক্ৰযোগ্নতি ঘটতে ঘটিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে উভয়েই একরূপ সথসংগঠিত 
হইয়া উঠে। 


তুলাবন্ত্র শিল্প ও পাটকল শিল্পের উদ্ভব ও প্রসারগত এইরূপ সাদৃশ্ঠ পরিলক্ষিত 
হইলেও গঠন ও প্রকৃতিতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে যথেষ্ট ॥ _ প্রথমত, তুলাবনত 
শিল্প সংগঠিত হয় দেশীয় উদ্যোগ ও মৃলধনে কিন্তু পাটকল শিল্পের 
প্রসার ঘটে বিদেশী পুঁজি ও তত্বাবধানে । বর্তমানে বিদেশী পু'জির 
একাংশ ভারতীয় শিল্পপতিগণের নিকট হস্তান্তরিত হইলেও 
তন্বাবধান মূলত এখনও বিদেশীর হস্তে রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, তুলাবস্ত্র শিল্প হইল প্রধানত 
ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্প- বন্ত্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানই ইহার প্রধান 
উদ্দেশ কিন্তু পাটকল শিল্পের গুরুত্ব হইল বৈদেশিক মুদ্রা আহরণকারী হিসাবে। পূর্বে 
রপ্তানি পণ্য হিসাবে পাটজাত দ্রব্যের স্থান ছিল প্রথম | পর পর কয়েক বৎসর এই স্থান 
চা শিল্পকে ছাড়িয়া দিতে হইলেও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি মূল্য এখনও সকল পণ্যের 
মোট রপ্তানি মূল্যের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ । তৃতীয়ত, আধ্চলিকতার দিক দিয়! পাটকল 
শিল্প হইল তুলনাবিহীন। পাটকল শিল্পের ন্যায় কেন্দ্রীভূত শিল্প ভারতে আর নাই। 
ভারতের মোট ১১২টি রেজেই্ীতৃক্ত পাটকলের মধ্যে ১০১টি কলিকাতার চারিপার্থে হুগলী 
নদীর দুই তীরে অবস্থিত  চতুর্থত, সংগঠন-দক্ষতাতেও পাটকল শিল্প তুলনাবিহীন। 
ইহা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুসংগঠিত শিল্প । পরিশেষে, অন্তান্ত শিল্পের ন্যায় পাটকল শিল্প 
কখনও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা! অনুভব করে নাই । ইহা সংরক্ষণের সাহায্য ব্যতীতই 
প্রসারলাভ করিয়াছে। 


বৈশিষ্ট্য £ 


* Appraisal and Prospects of the Second Five Year 72180-এর ৫৮ ও ৭২ পৃষ্ঠা I 


+t Census of Indian Manufactures, 1956. 
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৩২৬ ভারতীয় অর্থ বিদ্তা 3 ঃ 


প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৫ সালে । ১৮৭৭ সাল হইতে এই শিল্পের দ্রুত প্রসার 
হুচনা ও প্রসার 
আরও বৃদ্ধি পায়। পাটকল শিল্পের এই অগ্রগতি ১৯২৯-৩৩ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের ফলে ব্যাহত হইলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
আবার সৌভাগ্য আনয়ন করে। 
ইহার পরেই কিন্তু দেশবিভাগের ফলে কীচাপাট সরবরাহের প্রধান কেন্দ্গুলি 
পূর্ব পাকিস্তানভুক্ত হওয়ায় ভারতীয় পাটকল শিল্পকে অস্তিত্ব বজায় রাখার সমস্তার 
সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথম প্রথম পূর্ব পাকিস্তান হইতে কাচাপাট আমদানি করার 
অস্থবিধা প্রকট হইয়া উঠে নাই; কিন্তু ১৯৪৯ লালের দেপ্টেম্বর 
বিণ ভাগি ও পাটকল যাস হইতে মুল্য হাসজনিত ভারত-পাক বাণিজ্য সংকটের ফলে 
সা ভারতীয় পাটকলের পক্ষে কীচামাল সংগ্রহের সম্তা জীবনমরণ 
সমন্তা হইয়া দীড়ায়। পূর্ব পাকিস্তানে যে শুধু অধিক পাট উৎপন্ন 
হয় তাহা নহে, উৎকৃষ্ট পাটের অধিকাংশও এখানে উৎপন্ন হয়। 
পাটকল শিল্পের এই সংকটাবস্থা দুরিকরণের জন্য ভারতীয় ইউনিয়নে, অধিক পরিমাণে 


এবং উৎকৃষ্ট জাতের পাট উৎপাদনের প্রচেষ্টা তীব্রভাবে করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক, 


পরিকল্পনাধীনে এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে ফলপ্রস্থও হয়। পরে পাকিস্তানের সহিত তন্ব- 
গতভাবে বাণিজা-সংকট দূর হইলে এ দেশ হইতেও পাট আমদানি চলিতে থাকে । 
পাকিস্তান হইতে আমদানির পরিমাণ অবশ্য ক্রমশ হাস পাইতেছে। 

সকল দিক দিয়| বর্তমান অবস্থার বিচার করিয়া পাটকল শিল্পকে একটি সমস্ত পূর্ণ 
শিল্প (problem industry) বলিয়া বর্ণনা করা চলে। দেশবিভাগের ফলে তুলাবন্ত্র 
শিল্পও একটি সমন্তাপূর্ণ শিল্পে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা 
বর্তমানে সমস্ত একরূপ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। অপর- 
দিকে পাটকল শিল্প বিশেষ প্রচেষ্টা সত্বেও সমস্তার সন্মুখীনই রহিয়াছে ।_ পাটকল শিল্পের 
সমস্তাসমূহকে এইভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। (১) নিয়মিতভাবে উত্কষ্ট কাচামাল 
সংগ্রহের সমস্তা, (২) বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সমস্ত! (৩) পরিবর্তের (Substitutes) 
সহিত প্রতিযোগিতার সমস্তা ।* 


পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অধীনে ভারতীয় ইউনিয়নে চাষের পরিমাণ বাঁড়াইবার 

প্রচেষ্টা সত্বেও ভারত এখনও কঁ/চাপাট উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। 

রর পরিকল্পনার প্রাকালে হিসাব করা হইয়াছিল যে ভারতের 

| কীচামাল 

সা পাটকলগুলির পূর্ণ ক্ষমতা] ব্যবহারের জন্য মোট ৭৩ই লক্ষ গাইট 
কাচা পাট প্রয়োজন | কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নে ৫০ লক্ষ 


০০ 
* Problems of the Indian Jute Mill Industry, J LI, Jamieson, 
T Second Five Year 19০.এর ২৬৪. 11 


বর্তমান সমস্ত] ঃ 


ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প ৩২৭ 


গাঁইটের মত কাচা পাট উৎপন্ন হয়। স্থতরাং হয় পাটকলগুলির পূর্ণ ক্ষমতা 
ব্যবহার করা সম্ভব হইবে না, না হয় কাচা পাট যোগানের জন্ত পাকিস্তানের উপর নির্ভর 
করিতে হইবে। বর্তমানে অবশ্য সকল পাটকলগুলির পূর্ণ ক্ষমতার ব্যবহার হইতেছে না 
বলিয়া পাকিস্তান হইতে আমদানির বিশেষ প্রয়ে।জন হয় ন|; এমনকি ১৯৫৯ সালে ভারত 
কিছু কাচাপাট রপ্তানি করিতেও সমর্থ হয়। কিন্তু এই অবস্থা স্থায়ী বা কাম্য কোনটাই 
নহে। ১৯৬০ সালের মধ্যভাগ হইতে আবার কাচাপাটের অভাবে অনেকগুলি কল 
আংশিকভাবে বন্ধ রাখিতে বাধ্য হয় এবং পাকিস্তান হইতে পাট আমদানির পরিমাণ 
বৃদ্ধি পায়। অতএব, ভবিষ্যতে উৎপাদন-ক্ষমৃতার পূর্ণ ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
দেশে কীচাপাট উতৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থ! করিতে হইবে। কোনমতেই পাকিস্তানের 
উপর নির্ভরশীল থাকা যুক্তিযুক্ত হইবে না--কারণ পাকিস্তান হইতে আমদানি অনেক 
পরিমাণে দৈব নির্ভরশীল এবং এই আমদানির মূল্যও পরিবর্তনশীল । 


আভ্যন্তরীণ উৎপাদন কিন্তু অন্ুমিতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী 
পরিকল্পনার স্ত্রপাতে পাট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৩ লক্ষ গাইটে। পরিকল্পনার 
শেষে অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা বাড়িয়া ৪২ লক্ষ গাঁইটে পরিণত 
৮7: হয়।* দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় মোট ৫৫ লক্ষ গাইট পাট 
বৃদ্ধি গাইতেছে না. উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে। এই লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইলে 
আভ্যন্তরীণ স্থত্র হইতে সরবরাহ একরূপ পর্যাপ্ত বলিয়া পরিগণিত 
হইবে। কিন্তু ইহাতেও পৌছান সম্ভব কিনা কে জানে! সংগে সংগে আবার কীচা- 
পাটের জাত উন্নয়নের ব্যবস্থাও করিতে হইবে । ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য যে বৈদেশিক 
বাজার ক্রমশ হারাইতেছে তাহার অশতম কারণ হইল ভারতীয় পাটকলগুলি কর্তৃক নিরব 
জাতের কাচাপাট ব্যবহার। ভারতীয় পাটকল সংঘের সভাপতির মতে, পাটজাত 
দ্রব্যের রপ্তানি বাজার বজায় রাখিতে হইলে কীচাপ|টের উৎপাদনবৃদ্ধি অপেক্ষা উহার 
জাত উন্নয়নের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে ।*% 


ভারতীয় পাটকল শিল্পের পৃথিবীতে একচেটিয়া বাজার আর নাই। এখন 
পাটজাত দ্রব্যের বাঁজারে ভারতের প্রধান প্রতিযোগী হইতেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানে 
পাটকল শিল্পের সম্প্রসারণ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। সম্প্রতি জাপানেও পাটকল শিল্পের 
প্রদার ঘটতেছে এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানী ও জাপানী পাটজাত 
দ্রব্যের রপ্থানির পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পাকিস্তান ও 
জাপান ছাড়া কয়েকটি ইয়োরোপীয় দেশও পাটজাত দ্রব্যের বাজারে 
আমাদের প্রতিযোগী । ভারতীয় পাটকল সংঘের সভাপতির উক্তি অনুসারে এই সকল 
ইয়োরোগীয় দেশ বর্তমানে সংরক্ষণের মাধ্যমে পাটকল শিল্পের সম্তীসারণের দিকে দৃষ্টি 


২। বৈদেশিক 
প্রতিযোগিতার সমন্তা 


রা 3১ জি: 
ক Review of the First Five Year 4১10-এর ৪ পৃষ্ঠা । 
** ১৪৬৯ সালের সার্চ মানে প্রদত্ত বাধিক অভিভাষণ । 


৩২৮ ভারতীয় অর্থবি্ভা 


দিয়াছে। ফলে এ কল দেশে ভারতীয় পাটজ।ত দ্রব্যের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা কঠিন 
হইয়া দাড়াইয়াছে। 


তৃতীয়ত, পরিবর্ত হইতে প্রতিযোগিতাও ভারতীয় পাটকল শিল্পের সম্মুখে বিশেষ 
8 আশংকার সৃষ্টি করিয়াছে। কাগজ, তুলা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন 
প্রতিযোগিতার সমস্ত বস্তা পাটের থলি হইতে দামে অনেক সম্তা। ফলে অনেক ক্ষেত্রে 
পাটজাত দ্রব্যের পরিবর্তে ইহাদের ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়িয়! 
যাইতেছে। 
শেষোক্ত ছুই প্রকার প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবার জন্য কাচাপাটের জাত উন্নয়ন 
12 ছাড়াও পাটজাত পণ্যের উপর রধানি শ্ুন্কের বিলোপসাধন, 
সমাধানের গদ্থা হইল ভারতীয় পাটকল শিল্পে আধুনিকিকরণ (modernisation), 
আধুনিকিকরণ গবেষণার মাধ্যমে নৃতন নূতন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতি 
প্রতিবিধান নির্দেশ কর! হয়। 
ইতিমধ্যেই প্রতিবিধানগুলি মোটামুটি আল্িত হইয়াছে। পাকিস্তানী মুদ্রার 
মূল্যহ!সের পর ১৯৫৫ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের উপর 
রপ্তানি শুক্ষের সময়োচিত বিলোপসাধন করা হয়। ভারতীয় 
পাটকল সংঘের সভাপতির মতে, ইহার এবং পাকিস্তানের কীচাপাট 
রপ্তানির উপর ন্যুনতম মূল্যধার্যের সিদ্ধান্তের ফলে বাহিরের বাজারে 
ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য সর্বপ্রথম সার্থকভাবে উভয় প্রকার 
EC প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইতে পারিয়াছে। পাটকলগমূহের 
বিলগোগযাধ আধুনিকিকরণের পথেও ভারত বহুদূর অগ্রসর হইয়! গিয়াছে। 
জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের সহায়তায় শতকরা ৮০ ভাগ 
পাটকল আধুনিকিকরণের কার্য একরূপ সমাপ্ত করিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে বস্ত্র শিল্পের ন্যায় পাটকল শিল্পেরও আধুনিকি- 
করণের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু বন্ত্রশিল্পের 
২) মতই বর্তমান অবস্থায় সামগ্রিকভাবে নিয়োগহা!সের সন্ভাবনার প্রতি 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াই পাটকলগুলিকে আধুনিকিকরণ বা র্যাদানালাই- 
জেশনের পথে চলিতে হইতেছে । 


ভারতে উৎপন্ন পাটের জাত উন্নয়নের ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত কিছু কিছু করা হইলেও 

এ-সম্পর্কে প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয়তার পশ্চাতেই রহিয়া গিয়াছে। 

জি, পাট বিশেষজ্ঞ কমিটি (Jute Expert Committee ) এ-বিষয়ে 

যে-সকল সুপারিশ করিয়াছে, ভারতীয় পাটকল সংঘের সভাপতির 

মতে, তাহাদের কার্যকর করিবার যথোচিত ব্যবস্থা এখনও অবলগ্ষিত হয় নাই। কিন্তু 
আর বিলম্ব কর! উচিত নয় । 


অবলাম্বিত প্রতিবিধান- 
সমূহ 


ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প ৩২৯ 


গবেষণার মাধ্যমে নৃতন নূতন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া 
যাইতেছে । কলিকাতার পাট সংক্রান্ত গবেষণাগারে পশ্চিম 
যা দান জার্দেনী হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করিয়া পাট হইতে উন্নত ধরনের 
কম্বল, গায়ের কাপড় প্রভৃতি নির্মাণের গরচেষ্টা করা হইতেছে। 
ভারতীয় পাটকল শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইংগিত দেওয়া যে বিশেষ কঠিন 
তাহা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে । এই 
এই শিল্পের ভবিয়ৎ শিল্প হইল সমস্ত! প্রপীড়িত শিল্প। : সমস্তাগুলির সম্যক সমাধান 
না হইলে ইহার উজ্জল ভবিষ্যৎ কল্পনা কর! যায় না। স্থৃতরাং এই শিল্পের বেলায় 
আমাদিগকে অতি সাবধানের সহিত চলিতে হইবে। ) 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্থত্রপাতে পাটজাত দ্রব্যের (Jute Manufacturing ) 
উৎপাদন ও রপ্তানি উভয়ই বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫ সালে ১০ লক্ষ টন উৎপাদনের তুলনায় 
১৯৫৬ সালে প্রায় ১১ লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপয় হয়। ১৯৫৮ সালে উৎপাদন 
১০ লক্ষ ৬২ হাজার টন হইলেও রপ্তানি কমিয়| ৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টনে পরিণত হয়। 
১৯৫৯ সালে উৎপাদনও আবার ১০ হাজার টনের মত কমিয়! যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী 
পরিকল্পনার পাটজাত দ্রবোর ১২ লক্ষ টন উৎপাদন ও ৮ লক্ষ টন রপ্তানির লক্ষ্য 
নির্দিষ্ট আছে। এই লক্ষ্যে পৌছান মোটেই অসম্ভব নহে। 
চিনি শিল্প (5489: Industry) 8 ভারতের আধুনিক চিনি শিল্প বিচারমূলক 
সংরক্ষণেরই (discriminating protection) দান। স্বাভাবিক 
স্থবিধা থাকিলে একটি শিশু শিল্প সংরক্ষণের আওতায় 
কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে স্থপংগঠিত হইয়া উঠিতে পারে ইহা 
তাহারই অন্যতম উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতে আধুনিক কয়েকটি চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইলেও 
১৯৩১ সাল অবধি চিনি শিল্প বিশেষ গ্রসারল/ভ করিতে পারে নাই। তখন পর্যন্ত 
ভারতের প্রয়োজনীয় চিনির অধিকাংশ জাভা ও অন্তান্য দেখ হইতে আমদানি হইত। 
এই সকল দেশের পুরাতন চিনি শিল্পের গহিত প্রতিযোগিতার ভারতীয় নবজাত চিনি 
শিল্প পারিয়া উঠিত না। টু 
১৯৩২, সালে ভারতীয় চিনি শিল্পকে প্রথমে ৭ বৎসরের জন্য সংরক্ষণ প্রদান করা 
হইলে অভাবনীয় উন্নতি ঘটতে থাকে ॥ এ ৭ বৎসরের মধ্যে মোট উৎপাদন ১ লক্ষ 
৫৮ হাজার টন হইতে ১২ লক্ষ টনে পরিণত হয় এবং কলের সংখ্য! ৩১ হইতে ১৩০-এ 
গিয়া দাড়ায়। ফলে ভারত চিনিতে একরপ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে সমর্থ হয়। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিন্তু উৎপাদন বিশেষ হ্রাস না পাওয়া সত্বেও সমগ্র দেশ চিনি- 
দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। ফলে সরকারকে নিয়নত্র-বযবস্থা প্রবর্তন 
করিতে হয়। ১৯৫২ সাল হইতে এই নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দে ওয়! হইয়াছে। 


এই শিল্প সংরক্ষণের 
দান 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 


* Second Five Year Plan-এর ৪১৫ পৃষ্টা | 


৩৩১ ভারতীয় অর্থ বিদ্যা ঠি 


চিনি শিল্প ১৯৫০ সাল অবধি সংরক্ষণের আওতায় ছিল । তারপর ট্যারিফ বোর্ডের 
(Tariff Board ) স্বপারিশক্রমে ইহা তুলিয়া দেওয়! হয়। স্থপারিশ করিবার সময় 
ট্যারিফ বোর্ড উক্তি করিয়াহিল “১৮ বদর ধরিয়! সংরক্ষণ উপভোগ সরকার, 
শিল্প, দিণ্ডিকেট (5৫22: Syndicate ) সকলেরই মধ্যে একরূপ সন্ত্টির দৃষ্টিভংগির 
স্থষ্ট করিয়াছে যাহ। এই শিল্পের উন্নননের পক্ষে মোটেই মহায়ক নহে 1 


চিনি শিল্পের অন্ততম বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই ইংগিত দেওয়! হইয়াছে যে, ইহা 
এ সংরক্ষণের আওতায় অল্প সময়ের মধ্যে সুসংগঠিত অন্যতম প্রধান 
২ ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্প। নিয়োগ ও মূলধন বিনিয়োগের 
দিক দিয়| এই শ্ৰেণীভুক্ত শিল্পণমূহের মধ্যে ইহার স্থান তুলাবন্ত্র শিল্পের পরই । অত্যধিক 
মাঞ্চলিকত| হইল চিনি শিল্পের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য । চিনির কলগুলির অধিকাংশই উত্তর- 
প্রদেশ ও বিহারে অবস্থিত । পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোস্বাই, পশ্চি মবংগ প্রভৃতিতে যথেষ্ট 
পরিমাণে ইচ্ছু উৎপন্ন হইলেও এই সকল রাজ্যে উপযুক্ত সংখ্যায় চিনির কল স্থাপিত হয় 
নাই। তৃতীয়ত, ভারতীয় চিনি শিল্পের উৎপাদন-ব্যয় অগ্ান্ত দেশের তুলনায় অত্যধিক 
বলিয়/বিবেচিত হয়। ইহার কারণ হইল ভারতে উৎপন্ন ইন্ধু অপরষ্ট জাতের | এবং ইক্ষু 
অপঙ্জাতের (by-pro০d॥০t5) সম্যক ব্যবহার এখন করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। 
চতুর্থত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারত চিনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইগা উঠিলেও মাথাপিছু 
চিনির ভোগ বাড়িয়| যাওয়ার দরুন ভারত আবার সরবর|হের জন্য কতক|ংখে বিদেশের 
উপর নির্ভরশীল হইয়| পড়িয়াছে ।* 
মাথাপিছু চিনির ভোগবৃদ্ধি কাম্য বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, কারণ ইহা আমাদের 
অপুষ্টিকর খাণ্তের পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধিরই সুচক । ভারতে নিরামিবাশী জনগণের পক্ষে 
অধিকতর চিনি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ অত্যাবশ্যক | 
- চিনি শিল্পের উতপাদন-বায় হাস এবং চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমাদের 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় বিশেষভাবে চেষ্ট। কর! হইতেছে। ১৯৫১ সালের শিল্প উন্নয়ন 
ও নিয়ন্ত্রণ আইন [ Industries ( Developm2nt and Regulation ) Act, 
1951] অন্তুদারে এই শিল্পের জন একটি উন্নন্ন পরিষদের 


উৎপাদন-বায় হ্রাস ( Development Council ) গঠিত হইয়াছে । উন্নয়ন পরিষদের 
ও উৎপাদন বৃদ্ধির 
প্রচেষ্ট। স্থপারিশ অঙ্গুদারে অনেক ক্ষেত্রে ইক্ষুর গুণান্ুদারে, ওজন অঙ্গুদারে 


নহে, ইক্ষুর দাম প্রদান কর! হইতেছে। ইহার ফলে কৃষকগণ 
ইন্ধুর জাত উন্নয়নে সচেষ্ট হইয়াছে। শক্তি স্থরালার (1১৩৩০ al৫০॥০] ), কাগজ, 
পেষ্ট বোর্ড প্রভৃতি উৎপাদনে ইক্ষু অপজাতের উত্তরোত্তর ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলিতেছে 
এবং আধুনিক পদ্ধতিতে যাহাতে ইক্ষু হইতে অধিকতর রস বাহির করা যায় তাহার 
ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতেছে । 


* ৯০ পৃষ্ঠা দেখ । 


এ 


ভারতৈর প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প ৩৩১ 


চিনি শিল্পের বিকেন্দ্রিকরণের প্রচেষ্টাও করা হইয়াছে; কিন্ত আজ পর্যন্ত ইহা বিশেষ 
ফলপ্রস্থ হয় নাই। পশ্চিমবংগ, পাঞ্জাব এবং বিশেষ করিয়া মান্তরাজ প্রভৃতি দক্ষিণ 
টিটি ভারতীয় অঞ্চলে উৎকৃষ্ট জাতের ইক্ষু জন্মে। অথচ এই সকল স্থানে 
বিকেনিকরণের চিনির কল নাই বলিলেই হয়। অপরদিকে উত্তরপ্রদেশ ও 
প্রচেষ্টা বিহারের বহুসংখ্যক কলের অবস্থানগত বিশেষ কোন স্থবিধা নাই। 
এই সকল কলকে দক্ষিণ ভারতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব স্বৰ্গত 
রফি আমেদ কিয়োদাই-এর মন্তরিত্বকালে নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল; কিন্ত প্রধানত 
উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বিরোধিতার জন্য ইহাকে কার্যকর করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। 
সম্প্রতি সরকারী মহল হইতে এই নীতির পরিবর্তন ঘোষণ| করিয়া বলা হইয়াছে যে 
উত্তরপ্রদেশ ও বিহার হইতে চিনির কল স্থানাস্তরিত করিবার কোন প্রস্তাব বর্তমানে 
সরকারের নাই। স্থানাস্তরিতকরণের নীতি একরূপ পরিত্যক্ত হইলেও চিনির উৎপাদন 
বৃদ্ধি কল্পে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সমবারিক ভিত্তিতে নূতন নূতন স্থানে কল 
প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। 
প্রথম পঞ্চবাধিকী সুচনায় ১১ লক্ষ টনের কিছু অধিক চিনি উৎপন্ন হয়। এখন উহ] 
বাড়িয়া! ২১ লক্ষ টনের কাছাকাছি দাড়াইয়াছে।* ফলে বর্তমানে মাঝে মাঝে কিছু কিছু: 
EE চিনি রপ্তানি কর| সম্ভব হইতেছে। তবে বণ্টনের অবাবস্থার দরুন 
এখনও মাঝে মাঝে চিনি-দুভিক্ষ দেখ! দিতেছে। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল ২২২ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন । 
তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদনের লক্ষ্য আরও অধিক হুইবে। উৎপাধনবৃদ্ধির দিদি 
সমবায়িক ভিত্তিতে নূতন নূতন চিনির কল স্থাপন করা হইতেছে । 
সিমেন্ট শিন্ম (Cement Industry) ৪ স্বাভাবিক স্থবিধ! থাকিলে সংরক্ষণের 
সাহায্য ব্যতীতও যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি শিল্প সুসংগঠিত হইয়া উঠিতে পারে ও 
ভারতের সিমেণ্ট শিল্প তাহারই অন্ততম দৃষ্টান্ত । ভারতের সিমেন্ট 
উতিহাদিক পরম শিল্প বেশী পুরাতন নহে। ১৯১২-১৩ সালের পূর্বে এদেশে কোন 
সিমেন্ট কারখানা ছিল না। এ সালে তিনটি কারখান! স্থাপন কর! হয় এবং প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের ফলে কারখানার সংখ্যা বাড়িয়া গিয়া দাড়ায় ১০-এ । 
প্রথম বিশ্বধুদ্ধোত্তর যুগে অন্ঠান্য শিল্পের ন্যায় ইহাকেও বিদেশী প্রতিযোগিতার 
সম্মুখীন হইতে হয় ; এবং ১৯২৪ সালে ইহা৷ সংরক্ষণের প্রার্থনা জানায়। এই প্রার্থনা 
কিন্তু মঞ্জুর হয় নাই। ট্যারিফ বোর্ড সংরক্ষণ প্রদানের পরিবর্তে পিষেন্ট কারখানাগুনির 
মধ্যে আভ্যন্তরীণ সহযোগিতা ও সমন্বয়ের সুপারিশ করে। এই সুপারিশের ফলে প্রথমে 
একটি মমিতি (I'he Concrete Association), এবং পরে গিমেণ্ট কোম্পানীগুলির 
একটি সংঘ (I'he Associated Cement Companies Ltd.) প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সিমেন্ট কোম্পানীগুলির এই সংঘ উৎপাদন ও বণ্টনের নম্বণণাবনের ভার গ্রহণ করে। 


1960. 


) 


৩৩২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা " 
পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত ডালমিয়া সিমেন্ট কোম্পানীর সহিতও এই সংঘের সহযোগিতা 
স্থাপিত হয়। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সিমেন্টের উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু সাধারণ 
লোক সকল সময় পিমেন্ট-ছুভিক্ষেরই সন্মুখীন ছিল। মোট উৎপন্নের চারি-পঞ্চমাংশ 
যোগান দেওয়। হইত যুদ্ধের খাতে বেসামরিক কার্ধের জন্য সরবরাহ করা হইত বাকী 
এক-পঞ্চমাংখ। 


বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগেও সিমেন্ট-দুভিক্ষের অবসান ঘটে না__কারণ সরকারী ও বে- 
সরকারী উভয় খাতেই নির্মাণ ও সংস্কার কার্যে সিমেন্টের চাহিদা উৎপাদনকে বহু 
পরিমাণে ছাড়াইয়! যায়। বর্ধিত চাহিদার জন্য উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে। উত্পাদন 
১৯৪৭-৪৮ মালের ১৫ লক্ষ টনের কিছু উপর হইতে ১৯৫০-৫১ মালে প্রায় ২৭ লক্ষ টনে 
আলিয়া দাড়ায় !* 


১৯৫০ ৫১ সাল হইতে সুরু হইয়াছে পরিকল্পিত অর্থ-্যবস্থার যুগ । প্রথম পঞ্চ- 
বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে সিমেন্টের উৎপাদন বুদ্ধি করিয়া ২৭ লক্ষ টন হইতে ৪৮ লক্ষ 
টনে লইয়া যাইবার আশা করা হইয়াছিল। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য ৪৬ লক্ষ 
পরিকল্পিত অর্থ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথমে পিমেণ্টের 
23397 উৎপাদনকে প্রায় ৩ গুণ বর্ধিত করিয়া ১ কোটি ৩০ লক্ষ টনে 
লইয়া যাইবার লক্ষ্য স্থির কর! হয় 1 কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করিয়াছে যে 
পরিকল্পনান্তে ৯৩ লক্ষ টনের অধিক দিমেণ্ট উৎপাদন করা সম্ভব হইবে ন11%* ইহাও 
উচ্চাশা বলিয়া! মনে হয়, করণ ১৯৫৯ সালে মাত্র ৬৮ লক্ষ টন মিমেণ্ট উৎপন্ন হয় । 


উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাইলেও দিমেন্টে ঘাটতি পড়ে নাই । কারণ, ইস্পাতের 

দুষ্রাপ্যতা ও পরিকল্পনার কতকগুলি কাজ বাদ দেওয়|র দরুন চ|হিদা অনেকটা হাঁস পায়। 

ফলে ১৯৫৮-৫৯ সালে সরকার কিছু পিমে্ট রপ্তানির ব্যবস্থা করে। 

চাহি হাস তৃতীয় পরিকল্পনায় অবশ্য রপ্তানি অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের 

দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে--কারণ এ পরিকল্পনায় 
সিমেন্টের চাহিদা বহু পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে । 


ক্কাগজ শিল্প (Paper [ndustry) £ শিক্ষার গ্রসারের সংগে সংগে কাগজের 

চাহিদা বিশেষ বাড়িয়া যাওয়ায় সম্প্রতি কাগজ শিল্প অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হইয়। 
ছে। 

ভারতে প্রথম আধুনিক কাগজের কল স্থাপন করেন তাঞ্জোরে ১৭১৬ সালে মহাত্মা 


* India, 1958, ৩২৬ পৃষ্ঠ! এবং First Five Year Plan—Summary-এর ২৯ পৃষ্ঠ! | 
t Second Five Year Plan-এর ৫৯ এবং ৪০৭ পৃঠ। | 
** Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan-এর ৬৭ পৃষ্ঠা I 


ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প ৩৩৩ 


উইলিয়ম কেরী। কিন্তু কাগজ শিল্পের প্রকৃত বুনিয়াদের পত্তন হয় ১৮৬৭ সালে হুগলী 

নদীর তীরে বালিতে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইলে। ইহার পর 
ইতিহাদিক পরিজমা অন্পকালের . মধ্যেই আরও কয়েকটি কাগজের কল ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে স্থাপিত হয়। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল লক্ষৌ-এর কৃপার মিল (Couper 
Mill), বাংলায় টিটাগড়ের মিল এবং দাক্ষিণাত্য কাগজের মিল (Deccan Paper 
Mill) 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে কাগজের চাহিদ। বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদনেরও বৃদ্ধি ঘটে। 
কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হইতে ১৯২৩ সাল অবধি মোট কলের সংখ্যা ৫ হইতে মাত্র ৬-এ 
আগিয়! দাড়ায়। 

১৯২৫ সালে কতিপয় শ্রেণীর কাগজকে সংরক্ষণ প্রদান কর! হয় এবং ১৯৩১ সালে 
ইহার বৃদ্ধি কর! হয়। সংরক্ষণের ফলে কাগজ শিল্পের প্রসার ঘটিতে থাকে। ১৯২৩ 
সালের তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কাগজ ও বোর্ড কাগজের (paper and 
paper boards) কলের সংখ্যা ও উৎপাদন যথাক্রমে ৬ হইতে ১০ এবং ২৬ হাজার টন 
হইতে ৪৮ হাজার টনে আসিয়| দাড়ায়। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সবরুতে_ 
অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে. আবার দেখ! যায় যে, কলের সংখ্য। ও উৎপাদনের পরিমাণ 
বাড়িয়া যথাক্রমে ১৮-তে এবং ১ লক্ষ ১৪ হাজার টনে দ'ড়াইয়াছে। 
প্রথম পরিকল্পনায় ২ লক্ষ টন কাগজ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট কর! হয় এবং ইহার 
বিরুদ্ধে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার টন কাগজ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে ৪ লক্ষ ১০ হাজার টনে। এলক্ষ্ে 
বর্তমান উৎপাদন পৌছান সম্ভব হইবে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে__কারণ ১৯৫৯ 
ল অবধি উৎপাদনের পরিমাণ ৩ লক্ষ টনেও পৌছায় নাই। 

তবে কাঁচামালের স্থবিধ! ও অন্যান্য সহায়ক অবস্থার জন্য ভারতে কাগজ শিল্পের 

বিশেষ প্রসারের সম্ভাবনা রহিয়াছে । সুতরাং উৎপাদনের উপরি-উক্ত লক্ষ্য কোনরূপেই 

উচ্চাকাংস্গ! দোষে দুষ্ট নহে। ভারতে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক 

এই শিল্পের জবি. পরিমাণে কাগজ উৎপাদন করা সন্ভব। উপরন্ত, দেশে শিক্ষার 

প্রমারের সংগে সংগে কাগজের চাহিদাও বিশেষ বাড়িতেছে। অতএব, উভয় দিক 
দিয়াই ভারতের কাগজ শিল্পের উজ্জল ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যায়। 

দ্বিতীয় পর্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাগজ শিল্পের আর এক দিক দিয়! প্রসারসাধনের 
ব্যবস্থ। করা হয়। ইহা হইল সংবাদপত্র মুদ্রণ কাগজ (165)717) উৎপাদন | কিছুদিন 

পূর্ব পর্যন্ত ভারতে এই প্রকার কাগজ মোটেই উৎপন্ন হইত না। 
সংবাদপত্র মুদ্রণ... প্রয়োজনের সমগ্রটাই বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইত। 
কাগজ উৎপাদন 

কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশ ও ভারত সরকারের মালিকানায় “নেপা মিল? 
(NEPA Mills) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বর্তমানে ২১ হাজার টনের মত সংবাদপত্র মুদ্রণের 


* পুরা নাম National Newsprint and Paper Mills, 


পৃ 


৩৩৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা * 


কাগজ উৎপন্ন হইতেছে। এইদিন হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে 
৩০ হাজার টন কাগজ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে। উপরন্ত, বেসরকারী উদ্যোগের 
ক্ষেত্রে (pri vate 5০1০2) দুইটি নৃতন কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পরিকল্পনার শেষে 
অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালে এই ছুই কল দ্বারা আরও ৩০ হাজার টনের মত সংবাদপত্র 
মুদ্রণ কাগজ উৎপাদন সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। সুতরাং ১৯৬০-৬১ সালে 
এই প্রকার কাগজের মোট উৎপাদনের লক্ষ্য হইল ৬* হাজার টন। 

কয়লাখনি শিল্প (Coal! Mining Industry) £ ভারতের অন্যতম প্রধান 
খনিজ ও শক্তি সম্পদ হিসাবে কয়লা সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।* এখন 
শিল্প হিসাবে এই সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইবে । 


কয়লাখনি শিল্পের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় যে, এই শিল্প 
মূল শিল্পসমূহের (asic indu$t+ie5 ) অন্যতম । লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের প্রসার 
এবং তাপজ বিদ্যুৎ (॥e৮:৷৭] Pথwer ) উৎপাদনের পরিকল্পনার 
জন্য এই শিল্পের গুরুত্ব বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের 
পরিমাণের দিক দিয়া ইহাতে ভারত পৃথিবীতে সপ্চম স্থান অধিকার করে। তৃতীয়ত, 
ইহা অন্ততম_ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী শিল্পও বটে। নিয়োগের দিক দিয়াও এই 
শিল্পের গুরুত্ব রহিয়াছে। ১৯৫৯ সালে গড়ে দৈনিক ৩২ লক্ষের 
SH উপর শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল। অন্য কোন খনিজ শিল্পে 
) এত অধিক অমিক নিযুক্ত নাই। পরিশেষে, মূল ও ভোগ্য্্ব্য 
সরবরাহকারী শিল্প হিসাবে এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্প নানান সমস্তায় পরিপূর্ণ । 


ওয়ারেণ হোষ্টিংসের সময়েই প্রথম খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের প্রচেষ্টা করা হয়। 
এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল । প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা করা হয় ১৮১৪ 
এতিহাদিক পরিক্রমা সালে রাণীগঞ্জে। তবে এই শিল্পের প্রসার সুরু হয় ১৮৮০ সাল 
হইতে, ভারতীয় রেলপথের ব্যাপক নির্মাণকার্য আরম্ভ হইবার পর। 
পরবর্তী যুগে রেলপথসমূহই কয়লাখনি শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাড়ায় 
ইহারা মোট উৎপন্ন কয়লার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক ব্যবহার করিতে থাকে । এইভাবে 
কয়লাখনি শিল্পের প্রসারের সংগে সংগে কয়লার রপ্তানিকার্যও আরম্ভ হয়। 
কয়লাখনি শিল্প প্রথম সংকটের সম্মুখীন হয় ১৯২৫ সালে। রেলপথগুলির কয়লাখনির 
মালিকানা, বৈদ্যুতিক শক্তি ও তৈলের অধিকতর সরবরাহ, শিল্পোন্নত দেশসমূহ হইতে 
স্বদেশ ও বিদেশের, বাজারে তীব্রতর প্রতিযোগিতা প্রভৃতিই ছিল উপরি-উক্ত সংকটের 
কারণ। এই সংকট হইতে মুক্ত হইতে না হইতে আসিয়া পড়িল ১৯২৯ সালের 
বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজার । ১৯৩৭ সাল হইতে আবার স্থরু হয় ভারতীয় কয়লাখনি শিল্পের 
অগ্রগতি । এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই অগ্রগতিকে অব্যাহতই রাখে। 


বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব . 


75 _ -শস্র 
* ২৩২৫ এবং ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা। 


» 


ডা 


ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প ৩৩৫ 


দেশবিভাগের সময় ভারতে উৎপন্ন কয়লার মোট পরিমাণ ছিল ২২ কোটি: টনের 
মত। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার স্বচনায় ১৯৫১ সালে ইহা! বাড়িয়া ৩ কোটি ৪৩ 
দির লক্ষ টনে গিয়া দাড়ায়। এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট উৎপাদন 
টার পান ছিল ৩. কোটি ৮০ লক্ষ টনের মত। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
ইহাকে ২ কোটি ২০ লক্ষ টনের মত বৃদ্ধি করিয়া মোট ৬ কোটি 

টনে লইয়া যাইবার লক্ষ্য স্থির হইয়াছে। 


উপরি-উত্ত ২ কোটি ২* লক্ষ টনের মধ্যে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ( public 
৪৫০০:) উৎপন্ন হইবে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে 
(Private 5e0t0r) উৎপন্ন হইবে বাকী ১ কোটি টন। এই প্রসংগে ইহা প্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, ১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতি অনুসারে কয়লাখনি শিল্প 
হইল সেই সকল শিল্পের অন্যতম যাহাদের ভবিষৎ উন্নয়নের অনন্ত ভার ( exclusive 
responsibility ) রাষ্ট্রের। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কয়লার উৎপাদন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে উপরি-উক্ত 
লক্ষ্যে পৌঁছান যাইবে আশা করা যাইতে পারে। ১৯৫৯ সালে উৎপাদনের পরিমাণ 
ছিল ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টন। উৎপাদন কতকটা আশানুরূপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তৃতীয় 
পরিকল্পনায় ৯ কোটি টন উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে । 
কয়লাখনি শিল্পের সমস্যা সম্বন্ধে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার খসড়ায় বলা 
হইয়াছিল যে ইহা পরিবহন-ব্যবস্থার সহিত বিশেষভাবে সম্পকিত। ১৯৫১ সাল 
হইতে কয়লার উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলেও পরিবহনের 
১। পরিবহনের সমস্ত অব্যবস্থার প্রতিকার করা এখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই|* প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে কয়লা পরিবহন-ব্যবস্থার যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন বা 
র্যাসানালাইজেশনের সুপারিশ করা হইয়াছিল। 
প্রধানত বন্টন-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্তই পরিবহন-ব্যবস্থার র্যাঁসানালা ইজেখন 
প্রয়োজন। ইহা ছাড়া বিশেষ চাহিদা বুদ্ধির জন্য উৎপাদনের 
রি দারদা ক্ষেত্রেও র্যাসানালাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।* আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন, উৎপাদনের পরিমাণবৃদ্ধি ও 
ব্য়হ্াস__উভয়ই সংঘটিত করে। 
তৃতীয়ত, পরিকল্পনা-পূ্ব সময় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের কার্যে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার 
যুক্তিসংগত ব্যবহারের কোন প্রচেষ্টাই করা হয়' নাই। বর্তমানে 
কাহুভিদাগত। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশে ভুগর্ভে সঞ্চিত বিভিন 
শ্রেণীর কয়লার এক বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। 
চতু্ঘ্ত, ভারতে ভাল কোক কয়লার পরিমাণ অধিক নহে। এইজন্ত প্রয়োজন 


* Socond Five Year Plan—A Draft Oultine-এর ১১৮ পৃষ্ঠা | 
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ভারতীয় অর্থবি্ধা 3 


কোক কয়লার পরিবর্তে অন্ত প্রকার কয়লার ব্যবহারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির; এবং ইহার 


4৪ । ভাল কোক 
কয়লার ব্যবহীর- 
সংক্ষেপে সমন্তা 


জন্য প্রয়োজন অন্য প্রকার কয়লার উৎপাদনবৃদ্ধির। উপরন্ত, 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় লৌহ ও ইন্পাত শিল্পের পরিকল্পিত প্রসারের 
জন্য ভাল কোক ও ধাতু নিষ্কাশক (7765117581091) কয়লার 
প্রয়োজন বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে । এই কারণেও অন্যান্ত কার্ধে 


কোক কয়লার ব্যবহার সংক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। 
পরিশেষে, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ধাতু নিষ্কাশক কয়লার গুণগত 


৫ | ধাতু নিক্ষাশক 
কয়লা ৫ 
সমস্ত 


অভিন্নতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হইল এই প্রকার কয়লার 
ধৌঁতকরণের (wai॥৪ ) ব্যবস্থা করা। আধুনিক পদ্ধতিতে 
ধৌতকরণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই প্রকার কয়লার অপচয়ের 
পরিমাণও কমিয়া যাইবে। 


আজ পর্যন্ত যে-যে গ্রতিবিধান অবলম্বিত হইয়াছে বা অবলদ্িত হইবে বলিয়া ঘোষণা 
করা হইয়াছে তাহাদের সংক্ষেপ বর্ণনা এইভাবে করা যায় £ পরিবহনের কটি দুর করিবার 


অবলদ্বিত গ্রাতি- 
বিধনমমুহ £ 


১। পরিবহনের ত্রট 
দুরিকরণ 


২) উৎপাদন-ব্যবস্থায় 
র্যামানালাইজেশন 


জন্য দাক্ষিণাত্যে পিগংল বর্ণের কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
কর! হইয়াছে। ফলে এ অঞ্চলকে গণ্ডোয়ানা কয়লীখনিগুলির 
উপর আর ততটা নির্ভর করিতে হইবে না। অবশ্য পরিবহন. 
ব্যাস্থায় বিশেষ কিছু র্যাসানীলাইজেশন এখনও পর্যন্ত করা সম্ভব 
হয় নাই। অপরদিকে উৎপাদন-ব্যবস্থায় র্যাসান|লাইজেশনের 
কার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। নৃতন নূতন যন্ত্রপাতি নিয়োগ 
ছাড়াও সকল প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পাশাপাশি কয়লা- 
খনিগুলির একত্রিকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খননকালে 
সাজ।ইব|র পদ্ধতিরও (towing 1॥€th০৭) উন্নতিসাধন করা 


হইতেছে। কয়লার পরিবর্তে বালি ইত্যাদি দ্বারা খনির ভিতরের প্রাচীর নির্মাণ 
ব্যবস্থা ( sand stowing method ) অবলম্বনের প্রচেষ্টা করা হইতেছে । 

ভাল কোক কয়লার ব্যবহার যাহাতে অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে 
তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই সম্পর্কে ১৯৫২ সালে কয়লাখনি (সংরক্ষণ ও 


নিরাপত্তা) আইন [ Coal Mining ( Conservation and 


৩। ভাল কোক 
কয়লার ব্যবহার নিয়ত্র। ৪০ ) 4081952] নামে এক আইন পাস করা হয়। 


এই আইন অঙ্ুসারে একজন কমিশনারের ( Coal Commi- 


5৪০1৫7 ) অধীনে একটি বোর্ড (0০81 73091) স্থাপিত হইয়াছে। সামগ্রিকভাবে 
কয়লাখনি শিল্পের সমন্তাসমূহ লইয়া আলোচনা ও তাহাদের সমাধানের প্রচেষ্টা করা 
হইল এই বোর্ডের কার্য। পরিকল্পনা কমিশনের অঙ্গরোধমত ১৯৫৬ সাল হইতে রেলপথসমূহ 
কোক কয়লার পরিবর্তে ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রকার কয়লা ব্যবহারের প্রচেষ্টা করিতেছে। 
৯ উতর Five Vea: Plan-এর ৩৭৯ পৃষ্ঠা । 


ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প ৩৩৭ 


উৎকৃষ্ট ধাতু নিফাশক ও কোক কয়লার গুণগত অভিন্নতা বজায় রাখ! ও ইহার 
অপচয় নিবারণের জন্য পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় এই প্রকার সকল কয়লারই ধোঁতকরণের 
1 হইতেছে। এই উদ্দেশ কারগালিতে (2281) 
gL ধৌতকরণ কারখানা ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হইয়াছে। আর তিনটি 
কারখানা শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। ইহা ছাড়া দুর্গাপুর প্রভৃতির কয়লা 
চুলও উৎক্নষ্ঠ কোক কয়ল| সরবরাহ করিতেছে * 
পরিশেষে, কয়লাখনিসমূহের পরিকল্পিত পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্ত একটি জাতীয় কয়লা 
উন্নয়ন করপোরেশন (a National Coal Development Corporation ) গঠিত 
ঠা হইয়াছে। এই করপোরেশনের হস্তেই সরকারী কয়লাখনিগুলির 
উন্নয়ন করপোরেশন পরিচালনভার পযন্ত করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশে 
বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার যে এক বিজ্ঞানসন্মত শ্রেণীবিভাগ কর! 
হইয়াছে তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। 
শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গ ঠন বা র্যাসানালাইাজশন (Rationalisation 
of Industries) 2 বন্ত শিল্প ও পাটকল শিল্পের আলোচনা প্রসংগে যুক্তিসিদ্ধ 
পুনর্গঠন বা র্যাসানালা ইজেশন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এখন এ-সবন্ধে 
বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। 
গত কয়েক বৎসর ধরিয়! শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন লইয়া বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে । 
মালিক ও পরিকল্পনা কমিশন এইরূপ পুনর্গঠনের পক্ষপাতী এবং উহার প্রবর্তনের সপক্ষে 
যুক্তি প্রদর্শন করিতেছে; অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক-নেতাগণ র্য!সানালাই- 
গেখনকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। 
এই সকল যুক্তির পর্যালোচনা করিবার পূর্বে জানা! প্রয়োজন যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন বা 
র্যাসানালা ইজেশন কাহাকে বলে। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিল্পে প্রবর্তন করিয়। শ্রম, মালমশলা ও. সময়ের 
ব্যয়সংক্ষেপ করাই হইল যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের উদ্দেখা। এইজন্য 
মা প্রয়োজন যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞামের আধুনিকিকরণ, উপযুক্ত 
সংগঠনের সাহায্যে শ্রম ও কাচামালের সম্যক ব্যবহার এবং উৎ্পাদন- 
ক্ষমতার পূর্ণ ন্থযোগগ্রহণ। 
যাহারা ভারতীয় বিভিন্ন শিলের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের সুপারিশ করে তাহাদের যুক্তি 
হইল এইরূপ £ প্রথমত, অনেক ক্ষেত্রে, যন্ত্রপাতি পুরাতন ও অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। 
নৃতন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন ভিন্ন এই সকল শিল্পের উন্নতিবিধানের 
বপুযোরুতি উপায়াস্তর নাই। যেমন, তুলাবপ্্ শিল্প সম্পর্কে বল! হয় উহার 
যন্ত্রপাতি প্রায়ই এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ক্রয় হইয়াছে এবং উহা বর্তমানে একপ্রকার 


* ২৫ পৃষ্ঠা দেখ । 
৯ম--২২ 


৩৩৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


অকেজো হইয়া পড়িয়াছে ৷: ১৯৫৩-৫৪ সালের তুলাবস্ত্র কমিটি ( Cotton Textile 
Committee ) এবং ১৯৫৪ সালের পাট শিল্প অনুসন্ধান কমিশন (Jute Enaq॥iry 
Commission ) যন্ত্রপাতির পরিবর্তন ও আধুনিকিকরণের উপর বিশেষ জোর দেয়। 
রুয়লাখনি শিল্পে ১৯৫১ সালে কয়লা শিল্প সম্পকিত কার্যকরী দল (Working Party 
on Coal Industry) অধিকতর মাত্রায় যন্ত্রিকরণের সুপারিশ করে। দ্বিতীয়ত 
বল! হয় যে, সাম্প্রতিককালে শ্রমিক-সংঘগুলির শক্তি বুদ্ধি পাইয়াছে এবং শ্রমিক উন্নয়ন- 
মূলক আইনকানুন অধিক মাত্রায় প্রবতিত হইয়াছে। ফলে শ্রম-ব্যয় অত্যধিক হইয়া 
'াড়াইয়ছে। এই অবস্থায় উৎপাদন-ব্যয় হাস করিতে হইলে যন্ত্রপাতির প্রবর্তন এবং 
আধুনিকিকরণ বিশেষভাবে প্রয়োজন । তৃতীয়ত, বৈদেশিক প্রতিযোগিতার কথা 
চিন্ত। করিয়াও শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। ইহা! না করা হইলে ভারতের 
রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে । সম্প্রতি পাট শিল্পের ক্ষেত্রে পাকিস্তান, 
জাপান, ব্রেজিল, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের প্রতিদন্বিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গুধু ইহাই 
নয়; পাটের পরিবর্ত-দ্রব্যের (52105161659) ব্যবহার উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছে। 
তুলাবস্ত্রের ক্ষেত্রেও বৈদেশিক বাজারে জাপান ও অন্যান্ট দেশের: প্রতিদ্বন্দিতা, বাড়িয়া 
গিয়াছে। সুতরাং আধুনিক উন্নততর পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদনের উন্নয়ন না করিতে 
পারিলে বৈদেশিক বাজারে টিকিয়া থাকা কঠিন হইয়| পড়িবে । রপ্চানি প্রসার কমিটিও 
রপ্ানি শিল্পগুলির ক্ষেত্রে অতি আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতি অবলম্বনের স্থপারিশ করিয়াছে। 
অপরদিকে শ্রমিকদের পক্ষ হইতে যুক্তিদিদ্ধ পুনর্গঠনের বিরোধিতা কর! হয়। ইহাদের 
যুক্তি হইল যে, এই পুনর্গঠনের ফলে বহু শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িবে। ইহা ব্যতীত 
ভারতে মূলধনের অপ্রাচূর্য রহিয়াছে। কিন্তু শ্রম সহজলভ্য । 
5৮51 এ-অবস্থায় অধিক ঘন্ত্রকরণের পথে অগ্রসর না হইয়া, অধিক পরিমাণে 
অম ব্যবহার করা সমীচীন। 
শ্রমিকদের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের প্রতি ভীতি সম্পূর্ণ অমূলক নয়। অভিজ্ঞতা হইতে 
দেখা যায়, পুনর্গঠনের ফলে যে লাভ হয় তাহার সমস্তটাই শিল্প-মালিক নিজে ভোগ 
করিতে চেষ্ট! করে। তাছাড়া যুক্তিসংগত পুনর্গঠনের ফলে সমূহ বেকার হইয়া পড়িবার 
আশংকা আছে। যদিও দীৰ্ঘকালীন স্থবিধা-স্থযোগের চিন্তা করিলে শ্রম-নিয়োগ না 
কমিয়া বরং বাড়িয়াই যাইবে কারণ উৎপাদনবব্যয় হ্রাস পাইলে দ্রব্যের চাহিদা বাঁড়িবে 
এবং শিল্পের প্রসার ঘটিবে । 
যাহা হউক, এই তর্কবিতর্কের মধ্যে না যাইয়া বলা যায় যে ভারতীয় কতকগুলি শিল্পের 
ক্ষেত্রে, যেমন তুলাবস্ত্র'ও পাটকল, যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; কিন্তু 
উর পুনর্গঠনকার্ষে অতি সতর্কতার সহিত এবং পর্যায়ক্রমে অগ্রসর 
হইতে হইবে ; এবং দেখিতে হইবে যে ইহার ফলে যেন কর্মরত 
শ্রমিক বেকার না হইয়া পড়ে। ইহার জন্য বিকল্প নিয়োগ-ব্যবস্থা করিয়া অতিরিক্ত 
শ্রমিকদের কর্মের সংস্থান করিয়| দিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্পষ্টই বলা হয় যে, 


A 


ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রগালিত শিল্প ৩৩৯ 


পুনর্গঠনের ফলে যেখানে বেকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই, যেখানে উহা! শ্রমিকদের সংগে 
পরামর্শ করিয়া প্রবর্তিত হয়, যেখানে শ্রমিকদের কার্ষের অবস্থাদির উন্নতিসাধন কর! 
হয় এবং যেখানে পুনর্গঠনের স্যোগ-স্থবিধা অধিকাংশ শ্রমিকরা ভোগ করিতে পায় 
সেখানেই যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন প্রবর্তন করা যাইতে পারে। 

কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয়ররকারের শ্রমদগর যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন সম্পর্কে এক চুক্তিপত্র রচনা! 
করিয়াছে। এই চুক্তিপত্রে র্যাসানালাইজেশন শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পারষ্পরিক 
আলোচনার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। কর্মচারীর সংখ্যা কমিয়া যাইতে পারে এমন কোন 
যান্ত্রিক পরিবর্তন করিতে হইলে মালিককে শ্রমিক-সংঘকে নোটিশ দিতে হইবে ।- শ্রমিক 
ও মালিকের মধ্যে বুঝাপড়া হইলে তবেই পুনর্গঠন করা যাইবে। অতিরিক্ত অরমিক 
যাহাতে চাকরি পায় তাহার জন্য প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, বিকল্প নিয়োগ, শিক্ষ] প্রভৃতির 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । দুঃখের বিষয়.এই চুক্তি সত্বেও র্যাসানালাইজেশন লইয়া মাঝে 
মাঝে শিল্প-বিবাদ দেখ! যায়। এইরূপ বিবাদের সংখ্য! তুলাবন্ত্র ও পাটকল শিল্পেই অধিক । 


প্রশ্নোত্তর 

1. Give a brief account of the Iron and Steel Industry in India, What 

measures are being taken to develop it under our Flanned Economy ? 
( ৩১৩-৩১৯ পৃষ্ঠা) 
9." Give a short account of the Cotton Textile Industry of India and state 
its problems. (0. ঘা, B. Com. 1949 ) (৩১৯-৩২৫ পৃষ্ঠা) 
3. Consider in brief the present position and future prospects of the Jute 
Industry in India. (0. U. B. A. 1959, '68 ; B. Com. 1950 ) ( ৩২৬-৩২৯ পৃষ্ঠ) 
4. What are the main problems of the Jute Mill Industry in the present 
times, What measures would you suggest to improve the competitive position 
of the industry in the world market ? (C. U. B. A. 1959, 160) (৩২৬-৩২৯ পৃষ্ঠ। ) 
5. Give a brief account of the Sugar Industry in India. (৩২৯-৩৩২ পৃষ্ঠ ) 
6. Indicate the problems and prospects of (a) Coal Mining Industry, (b) the 
Paper Industry in India. ( ৩৩২-৩৩৭ পৃষ্ঠা ) 
‘1 What policy would you advocate in respect of the rationalisation of 

industries in India ? Give reasons for your answer, 

(0. U; B. Com. 1958 )  (৩৩৭-৩৩৯ পৃষ্ঠা) 


এ 


বিংশ অধ্যায় 
ল্লাষ্ট ও শিল্প 


( The State and Industries ) 


বিদেশী শাসনের আমলে শিল্পো নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র যে-ভূমিক| গ্রহণ করিয়াছে 
সে-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।* এখন জাতীয় সরকারের শিল্পনীতি 
ও শিল্পোয়য়নের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, 
আধুনিক যুগে কোন ক্ষেত্রেই দ্রুত শিকল্পোরয়ন রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা 
হি ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ, মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 
সফর ছুমিকা জাপান ও সোবিয়েত ইউনিয়নের নামোল্লেখ করিতে পারা যায়। 
ব্যতিরেকে ঘটে নাই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকার সংরক্ষণ ও করনীতির মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে 
শিল্োন্নয়নে সহায়ত! করিয়াছে, অগ্রণী হইয়া বিদেশী মূলধন আহ্বান 
করিয়া আনিয়াছে। জাপানও রাষ্ট্রকে শিল্পায়নের ধর্মপিতা ( god-father ) বলিয়াই 
গণ্য কর! হয়। আর সোবিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্র আদিম পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দলপতির 
(patriarch ) মত শিল্পোন্ননের পরিকল্পনা প্রণয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া কার্যকর করা 
পর্যন্ত সমস্ত কিছুই করিয়াছে এবং করিতেছে। 
ক্ষুষি বনাম শিল্প ( Agriculture V Industry )$ এইভাবে রাষ্ট্রীয় 
উৎসাহ ও উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে শিল্পায়ন সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সংঘটিত হওয়ায় ভারতীয় 
অর্থবিদ্ধাবিদ মহলে এ-ধারণা স্বভাবতই দৃঢবদ্ধ হইয়াছিল যে, পর্যাপ্ত শিল্োননয়ন ব্যতীত 
এদেশের দারিত্রয-সমস্তার সম্যক সমাধান সম্ভব নহে। ভারতীয় জনগণের অর্থ নৈতিক 
মুক্তির পথ শিল্লায়নাভিমুখেই প্রসারিত । 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, সেদিন পর্যন্ত বিদেশী শাসকবর্গ ও স্বনামধন্য অর্থবিদ্যাবিদগণ 
ইহার বিপরীত ধারণাই পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। লর্ড কেনস্‌ (7:02 Keynes ) 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শিল্পোন্নত দেশসমূহের সহিত প্রতিযোগিতার 
বা, জন্য ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা যুক্তিযুক্ত কিনা? ডাঃ ভেরা 
এযানস্টা (Dr. Vera Anstey ) ভারতে ব্যাপক শিল্লোন্নয়নের 
বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার মতে, ইহার ফলে সর্বসাধারণের শোষণের 
দারা এক মুষ্টিমেয় শ্রেণীর মুনাফাবৃদ্ধির কার্যই সাধিত হইবে। 


১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজারের পর অবাধ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক 
* ৩০৬৩১ পৃষ্ঠা দেখ। 


রাষ্ট্র ও শিল্প ৬৪১ 
সহযোগিতার নীতি একরূপ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হইলে ভারতের স্থায় অর্ধোন্নত 
দেশসমূহের শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে হইতে 
রাহ থাকে। ইহা! অর্থবিদ্ভাবিদগণ_ উপলব্ধি সারি যে, 
প্রয়োজনীয়ত| উপলব্ধি শিল্পায়নের ছারা এই সকল দেশের জনগণের ক্রয়শক্তির ( purcha- 
sing Power ) বৃদ্ধিসাধন না করিলে শিল্লোন্নত দেশগুলির শিল্প- 
সংগঠন অবনতির পথে পদার্পণ করিতে বাধ্য । 
যুদ্ধোত্তর যুগে এই দৃষ্টিংগিই প্রসারিত হইয়া অর্ধোগ্নত দেশসমূহের ( Under- 
developed Countries ) উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপ গ্রহণ: করে। আধুনিক অর্থ- 
4: বিদ্যাবিদগণের মতে, অধ্ধোন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের জন্য কৃষির 
দরদ টাটা স্ছসংগঠন এবং শিল্পোন্নন উভয়ই প্রয়োজন । এই সকল দেশে 
পরিকল্পনার অগ  জনসংখ্য! ক্রু বৃদ্ধি পায় বলিয়া একমাত্র কুষির সুসংগঠনের দ্বারাই 
জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নসাধন সম্ভব হয় না। স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে কৃষির উন্নয়ন বিশেষভাবে ক্রমহ্ব।সমান উৎপগ্নের বিধির অধীন । ৷ 
দ্বিতীয়ত, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রুষিকে স্থসংগঠিত৷ করা: হইলে: বহুসংখ্যক 
কৃষক কর্মহীন হইয়| পড়িবে । স্থতরাং তাহাদের নিয়োগের ব্যবস্থাও কর! প্রয়োজন। 
শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই এই নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব ॥* 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন রিপোর্টে এই কথ| বারবার বলা হইয়াছে। একটি 
রিপোর্টে আছে যে, অর্ধোগ্নত দেশসমূহের যেগুলিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত রুষিজীবী 
জনদাধারণ রহিয়। গিয়াছে মেগুলিতে শিল্পায়ন দ্বার! এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার নিয়োগের 
ব্যবস্থ। ব্যতিরেকে কুধিগত উন্নয়নের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নহে। “প্রধানত 
এই কারণে কতকগুলি, বিশেষ করিয়া এশিয়ার, অর্ধোন্নত দেশে শিল্পোরমন_ হইয়া 
দড়াইয়াছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নৈতিক বিষয়” ডাঃ  রোজেনষ্টাইন রডানকে 
(Dr. Rosenstein Rodan ) উদ্ধত করিয়াও বলা যায় যে, “কুষিতে অতিরিক্ত 
বলিয়া পরিগণিত জনসংখ্যাকে শিল্পে নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থায় ভারণাম্য 
আনয়ন করাই হইল বর্তমান আন্তর্জ|তিক অর্থনীতির লক্ষ্য ।” 
ডাঃ রোজেনষ্টাইন রডানের এই উক্তি শিল্পায়নের স্বরূপ সম্বন্ধে ুম্পষ্ট ইংগিত. দেয়। 
শিল্পায়ন বলিতে কুষিকে উপেক্ষ করা বুঝায় না, কুষির উন্নমনও বুঝায়। ভারতের ন্থায় 
৫ অর্ধোন্নত দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে শিল্প ও রুধি পরস্পরের 
উন্নয়নমূলক অথ- পরিপূরক, প্রতিদ্বন্থী নহে। উভয়ে পরম্পরের উপর নির্ভরশীল | 
ব্যবস্থায় কৃষি ও শিল্প এ ৪. 
পরমপরের পরিপূরক ভাট টালি (Dr, Eugene Staley ) বরেন। “কৃষির উন্নয়ন 
ও শিল্পায়নকে কোন দীৰ্ঘকালীন কার্যক্রমে পরম্পর হইতে পৃথক্‌ বা 
পরম্পরবিরোধী বলিয়া কল্পনা কর! যায় না। :.:.-শিল্পায়ন হইল আয়বৃদ্ধির সুচক এবং 


* Lewis,— The Principles of Economic Planning-aa ১২৪ পৃষ্ঠ । 
{ ‘Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries’, 
U, N. Report, May, 1951. 


৩৪২ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির সহায়ক” শিল্পায়ন ব্যতিরেকে এইরূপ দেশকে চিরকালই 
কাঁচামাল রপ্তানি ও নিমিত দ্রব্য আমদানি করিয়া অর্ধোয্নতই থাকিতে হইবে । 


সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা লইয়া মতদ্বৈধতার 
অবকাশ বর্তমানে আর নাই। ভারতের প্রয়োজনাতিরিক্ত কৃবিজীবিগণকে শিল্পক্ষেত্রে 
নিযুক্ত করিয়া পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ভারতের জাতীয় আয় ও সম্পদ 
৮৮৫18 বৃদ্ধির প্রচেষ্টার স্থপ্পষ্ট নির্দেশ সম্মুখেই পড়িয়া রহিয়াছে। রাষট্রকেই 
AE অগ্রণী হইয়া 'এ-কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে__কারণ 
অর্ধোয্নত দেশে জনগণের স্বল্প ক্রয়শক্তির জন্য পুঁজিপতিগণ শিল্প- 
প্রসারে বিশেষ অগ্রসর হয় না।* এই প্রসংগে ইহা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, শাসনাসনে 
অধিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই জাতীয় সরকার এই নির্দেশ গ্রহণ করিয়া ইহাকে কাধকর 
করিবার প্রচেষ্টা করিয়া আপিতেছে। 
জাতীয় সরকারের শিল্ষনীতি (Industrial Policy of the 
National Government )? জাতীয় সরকার যে ভারতের, শিল্পায়নে সক্রিয় 
ভূমিকা গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে ইহা সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে 
858 প্রতিভাত হয় ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের সরকারী শিল্পনীতি 
ঘোষণা! ঘোষণায় । এই ঘোষণায় মিশ্র অর্থ-্যবস্থার (mixed economy) 
পূর্ণ ইংগিত দেওয়া হয়; এবং মিশ্র অর্থব্যবস্থার নীতি অঙুসারে 
সরকার পর পর কয়েকটি গঠনমূলক কার্য সম্পাদন করে _ যথা, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে 
এ শিল্পগত করপোরেশন (Industrial Finance Corporation) 
হাট ইংগিত গঠন, ১৯৪৯ সালে নৃতন ফিসক্যাল কমিশন নিয়োগ, ১৪৫০-৫১ 
সাল হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থ। প্রবর্তন ইত্যাদি । ইহার পর 
দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার স্থচনায় ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে উক্ত ঘোষিত 
শিল্পনীতির পরিমার্জন! (৫6%19107) করা হয়। এখন প্রথমে ১৯৪৮ সালে ঘোষিত মূল 
শিল্পনীতির পর্যালোচন! করিয়া পরে পরিমাঞ্জিত শিল্পনীতির বিচার-বিশ্লেষণ কর! হইবে । 


মূল শিল্পনীতি (Original Industrial Policy) ১ জাতীয় সরকারের পক্ষে 
১৯৪৮ সালে মূল শিল্পনীতি ঘোষণা করেন তৎকালীন শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রীর 
"ডাঃ শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই ঘোষণাকে কয়েকটি ভাগে 
মোর বিভিন্ন অপ বিভক্ত করা যায়ঃ (১) শিল্পায়নের সাধারণ উদ্দেশ্য, (২) শিল- 
নীতির উদ্দেশ্য, (৩) শিল্পক্ষেত্রের বিভাগ, (৪) শিল্পক্ষত্রের রাষ্টরতুক্ত অংশের পরিচালন- 
ব্যবস্থা, (৫) বেসরকারী ক্ষেত্রতুক্ত শিল্পসমূহের নিয়ন্ত্র-ব্যবস্থা, (৬) শিল্পসমূহের অবস্থান 
৪07 অমিক-মালিক সম্বন্ধ, (৮) বৈদেশিক মূলধন, সংরক্ষণ এবং ক্ষুদ্রায়তন ও 
কু ] : 


1288154-8225515-8251-২8 ১০২ 
+ Regnar Nurkse, “Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries.” 
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চু রাষ্ট্র ও শিল্প = ৩৪৩, 


(১) শিল্পায়নের সাধারণ উদ্দেশ্য (General Objective of Industria" 
112007) $ শিল্পায়নের সাধারণ উদ্দেশ্য ঘোষণায় বল! হইয়াছিল যে, ভারত গ্যায় ও. 
সমতার ভিত্তিতে এক নূতন সমাজ-সংগঠনের পথে পদার্পণ 
তার ভিত... করিয়াছে। ইহার জনত অন্যান্তের মধ্যে দেশের আিক- সমৃদ্ধির 
লীবন উপাদানসমূহের পূর্ণ সম্ধাবহারের দ্বারা জনগণের জীবনযাত্রার 
মানের উন্নতিসাধন. করিতে হইবে। এই উদ্দেস্টসাধনের জন্য 

আবার পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। 

(২) শিল্পনীতির উদ্দেশ্য (Objective of Industrial Policy) £ জাতীয় 
সম্পদ বৃদ্ধি ও ইহার যথাযথ বণ্টনের দ্বার! সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থিক উন্নয়নকে 
ঘোষিত শিল্পনীতির উদ্দেশ্য বলিয়। বর্ণনা করা হইয়াছিল। বলা 
হইয়াছিল, কেবলমাত্র বণ্টনের দিকে দৃষ্টি দিলে দারিদ্র/কেই 
বণ্টন কর! হইবে। সুতরাং গতিশীল জাতীয় নীতির লক্ষ্য 
হইবে_-উৎপাদনের বিছ্যুতিবিহীন বৃদ্ধি এবং স্যাযা ব্টন। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই 

শিল্পক্ষেত্রে সরকারের অনুপ্রবেশের প্রশ্ন বিচার করিতে হইবে। 
ইহার জ্য শিল্পগষেতে * এই উদ্দেশ্যে বর্তমান অবস্থায় সম্ভব ন| হইলেও প্রয়োজনীয়তা 
রাষ্ট্রীয় অনুপ্রবেশ অনুপারে রাষ্ট্র শিল্প ব্যবস্থায় তাহার পরিধি ক্রমশ বিস্তার করিয়া 
চলিবে । 

(৩) শিল্পক্ষেত্রের বিভাগ (Division of the Industrial Field) £ শিল্লোযয়ন 
ও শিল্প-ব্যবস্থার পরিৎলনা হইবে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের যৌথ দায়িত্ব । সরকারের 
দায়িত্ব শিল্পক্ষত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পায়ের হইবে। ফলে শিল্পলমুদয় বিভিন্ন 
শ্রেণীভুক্ত হইবে | মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত চ!রিটি শ্রেণীর উল্লেখ কর! হইয়াছিল। 

(ক) _ রাষ্ট্রের একচেটিয়া এলাকাদীন (Exclusive State Monopoly) £ এই 
শ্রেণীভুক্ত শিল্প ছিল মাত্র তিনটি--যথা, অন্তণন্ত্দি উৎপাদন, আণবিক শক্তির 
গবেষণ| ও নিয়ন্ত্রণ এবং রেলপথের মালিকানা ও পরিচালনা ইহার উপর জাতীয় 
গ্রতিরক্ষ।র প্রয়োজনে রাষ্ট্র যে-কোন শিল্পকে শিল্পক্ষেত্রের এই অংশে আনয়ন করিতে 
সমর্থ ছিল। 

(খ) রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রাংশ (State-controlled Sphere) £ শিল্পক্ষেত্রের এই 
অংশে ছিল কয়লাখনি, লৌছ ও ই্পাত, বিমানপোত নিৰ্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, খনিজ 
তৈল এবং টেলিফোন; টেলিগ্রাফ ও বেতারের কতিপয় যন্ত্র ইত্যাদি । এই পর্ধায়ভূক্ত 
শিল্পবমূহের মধ্যে পুরাতন প্রতিঠানগুলিকে ১০ বৎসরের জন্য-অর্থাৎ, ১৯৫৮: সাল: 
পর্যন্ত বেসরকারী মালিকানা ও ত্বারধানারীনে থাকিতে দেওয়া হইবে বলিয়া 
ঘোষণা করা হয়। অবশ্য এই সময়ের মধ্যেই সাধারণের স্বার্থে সরকার ইহাদের যে- 
কোনটির অধিগ্রহণ করিতে পারে। উপরন্ধ এই ক্ষেত্রাংতুক্ত নৃতন কোন প্রতিষ্ঠান 
সংগঠনের দায়িত্ব হইবে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের। উপরি-উক্ত ১* বৎসর পর বেসরকারী 


উত্তরোত্তর উৎপাদন- 
বৃদ্ধি ও প্যায্য বন্টন 


| 


৩৪৪ ভারতীয় অর্থবিদ্তা 


মালিকানাতু্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের সন্ধে 
সরকারী নীতি নির্ধারণ করা হইবে । 

(গ) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিতকরণ ক্ষেত্রাংশতৃক্ত শিল্পনমূহ ([ndustries subject 
to State Regulation and Control): শিল্পক্ষেত্রের এই অংশে আছে চিনি, 
তুলা ও পশম বস্তু, সিমেন্ট, কাগজ, লবণ, যন্ত্রাদি উত্পাদনের শিল্পসমূহ প্রভৃতি । 
এগুলি বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হইলেও এগুলি সম্বন্ধে সরকার অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ 
ও নিয়মিতকরণের নীতি অস্ুপরণ করিবে । প্রয়োজন হইলে ইহাদের উৎপাদনের 
হ্বাসবৃদ্ধি, ইহাদের অবস্থান সম্বন্ধে নির্দেশ দিবে, ইত্যাদি । 

(ঘ) শিল্পক্ষেত্রের বাকী অংশ (The Rest of Industrial Field): শিল্প- 
ক্ষেত্রের বাকী অংশ থাকিবে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী উদ্মোগাধীনে। এই অংশেও 
প্ৰয়োজনবোধে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ঘটিতে পারে । 


(৪) শিল্পক্ষেত্রের রাষ্ট্রভুক্ত অংশের পরিচালনব্যবস্থ। ( Management of 
Industries in the Public Sector ): রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত 
এবং উত্যোগাধীন শিল্পসমূহের পরিচালনা সাধারণত সরকারী 
করপোরেশন (Public Corporation) দ্বারাই সম্পাদিত হইবে। 

(৫) বেসরকারী ক্ষেত্রতুক্ত শিল্পসমূহের নিয়ন্ত্র-ব্যবস্থ। ( Regulation of In- 
dustries in the Private Sector ): শিল্পক্ষেত্রের ব্যক্তিগত অংশতুক্ত শিল্পসমূহের 
যথাযোগ্য উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্ত। অবলম্বন করিতে পারিবে। 


(৬) শিল্পলমূহের অবস্থান নির্ধারণ (Location of Industries) £ সমগ্র দেশের 
স্বার্থের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ বলিয়| বিবেচিত-_-যেমন। চিনি, লবণ, ভারী রসায়ন প্রভৃতি 
শিল্পগুলির অবস্থান সম্বন্ধে সরকার নির্দেশ দিবে। অর্থাৎ, প্রয়োজন হইলে এই সকল 
প্রতিষ্ঠানকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে, নূতন প্রতিষ্ঠান সংগঠন প্রয়োজনীয় ও স্থবিধাজনক 
স্থানে করিতে হইবে, ইত্যাদি। 

(৭) শরমিক-মালিক সম্বন্ধ ( Labonr-Capital Relations): শিল্লোন্য়ন 
এবং শিল্প-ব্যবস্থার স্থপরিচালনার জন্য শ্রমিক ও মূলধন-মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্য 
স্পূর্ণভাবেই অপরিহার্য । এই উদ্দেশ্যে উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের সকল কারণ দূরীভূত 
করিতে হইবে। এবং শ্রমিক যাহাতে ধীরে ধীরে শিল্প-পরিচালনায় উত্তরোত্তর অংশ- 
গ্রহণ করে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । মজুরিবৃদ্ধি, বাসস্থানের উন্নতি প্রভৃতি 
দ্বার| শ্রমিকের আধিক কল্যাণের পথও প্রশস্ত করিতে হইবে । 

(৮) বৈদেশিক মূলধন, সংরক্ষণ এবং ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প (Foreign Capital, 
‘Tariff and Small-scale & Cottage Industries): 
বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে শিল্পনীতিতে বলা হইয়াছিল যে, যে-দকল 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োজিত থাকিবে সাধারণ ভাবে তাহাদের 


সরকারী করপোরেশন 
দ্বার! পরিচালনা 


বৈদেশিক মুলধন - 


১, 


রাষ্ট্র ও শিল্প ৬৪৫ 


মালিকানার অধিকাংশ হইবে ভারতীয় । প্রত্যেক ক্ষেত্রে যাহাতে ভারতীয়রা শিল্পজ্ঞান 
শিক্ষা! ও উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পায় তাহাও দেখিতে হইবে । 
ফিসক্যাল নীতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল, অন্তায্য বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে 
1, দেশীয় শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ এবং দেশের আথিক সমৃদ্ধির উপাদান- 
সমূহের যথাযোগা ব্যবহারের জগ্ত নৃতনভাবে প্রয়োজনীয় ফিসক্যাল 
নীতি নির্ধারণ ও কার্ধকর করিতে হইবে । 


ক্ষুদ্বায়তন ও কুটির শিল্প যে নূতন জাতীয় অর্থ-বাবস্থার এক বিশিষ্ট স্থানাধিকার 

করিবে মে-সন্বন্ধেও ঘোষণার সুস্পষ্ট উক্তি কর! হইগাছিল। এই উদ্দেশ্যে এই সকল 

হা শিল্প এবং বৃহদায়তন যন্তরগালিত শিল্পমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন 

দিনাৰ নীতি করিতে হইবে-তাহা না হইলে শেষোক্ত শিল্পসমূহের সহিত 

প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্রয়তন ও কুটির শিল্পের কাম্য প্রপার ঘটতে 

পারিবে না। এই সমন্বয়সাধনের পন্থ। হিনাবে সমবায়কেই (০০-099:96108) নির্দেশ 
করা হইয়াছিল। 


মূল শিল্পনীতির মূল্যায়ন ( Evaluation of the Original Industrial 
৮০105) সংক্ষেপে বলা যায়, জাতীয় দরকারের উপরি-উক্ত মুল শিল্পনীতি স্বাধীন 
ভারতে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থ। (Mixed 1$0019115 ) সম্বন্ধে সর্বপ্রথম এক স্থল্পষ্ট 
ইংগিত দেয়। 

ব্যকতিদ্বাতন্থাব।দ বা সথাচ্ছন্দা নীতি (14558454919) হইতে বিদায় লইয়া উৎপাদনের 

ক্ষেত্রে রাষ্্ীর অঙ্গপ্রবেশ অথচ নির্ধারিত ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে 

মিশ্র অর্থনাবহা বেমরকারী উন্ভোগের অবস্থিতির অনুমতিকেই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থ 
বলে। সংজ্ঞ| নির্দেশ করিতে গেলে বল৷ যায়, উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
সরকারী ও বেমরকারী উন্ভোগের সহ-মস্তিত্বই (co-existeuce of public and 
private enterprise) মিশ্র অর্থব্যবস্থা | 

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র আর ব্যক্তিন্বাতন্রযবাদ দ্বারা পরিচালিত হয় না। ইহা 
বিশ্বাস করে যে, উংপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিবার জগত উভয় ক্ষেত্রেই রা. 
হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। যেখানে বেসরকারী উদ্যোগে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থ। কাম্যভাবে 
সংগঠিত ও পরিচালিত হয় না সেখানে রাষ্ট্রকেই অগ্রণী হইয়! সংগঠন ও পরিচালনার 
ভার গ্রহণ করিতে হইবে। যেখানে বেসরকারী উদ্োগ কার্যকর, সেখানে অব্য 
ইহাকে থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে এইরূপ উন্তোগের ক্ষেত্র 
হইবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন । জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়1 সরকার এই 
নিয়ন্ত্রণকার্য পরিচালন! করিয়। যাইবে | রী 

মিশর অর্থ-ব্যবস্থা একদিকে ধনত্ববাদ ও অপরদিকে সমাজভন্ত্রাদ এই ছুই-এর 
মধ্যপথ দিয়া চলে। ইহা ব্যক্তিগত উদ্চে।গের দশ্পূর্ণ বিলোপদাধন করে ন|। জাতীয় 


৩ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


স্বার্থে যতট| প্রয়োজন বেসরকারী ক্ষেত্রের ততটা সংকোচন এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের 
ক্ষেত্রের ততটা সম্প্রসারণই ইহার লক্ষ্য । প্রয়োজনবোধে 
ইহাতধাগ ও রাষ্ট্র এই সংকোচন ও সম্প্রসারণের কার্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া 
মধাপথ দিয়া চলে যায়। অন্যভাবে বল! যায়, মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের 
ক্ষেত্র ( public sector ) ক্রমশই প্রসারিত এবং বেসরকারী 
উন্যোগের ক্ষেত্র (private 9৪০০) ক্রমশই সংকুচিত হইতে থাকে | 
মিশর অর্থব্যবস্থ। বিবর্তনমূলক সমাজতনত্রবাদের (evolutionary socialism ) 
পথ। ধনতণ্রবাদের ক্রটিদমূহ দূরিকরণার্থে আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ, বিশেষ 
করিয়া ইংল্যাণ্ড ও স্থ্যাত্ডিনেভিয়ান দেশগুলি (Scandinavian 
মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থ 0০416758, এই পথে চলিয়াছে। মোটামুটিভাবে তাহারা 
বিবর্তনমুলক গম।জ- ff 
তন্ত্বাদের পথ পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছে, গুরুত্বপূর্ণ শিল্প 
ও ব্যবসায়ের জাতীয়করণ করিয়া ইহাদিগকে সরকারী উদ্যোগের 
ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছে, এবং নানাবিধ উপায়ে শ্রমিকের কল্যাণনাধনে সচেষ্ট আছে। 
ভারত ইহা অপেক্ষা আরও একপদ অগ্রসর হইয়াছে । সরকারী ও বেসরকারী 
উদ্যোগের. ক্ষেত্রের মধ্যে সমগ্র উৎপাদন-বাবস্থ।র বণ্টন, পু'ঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ এবং 
শ্রমিকের কল্যাণস|ধনের প্রচেষ্টা ছাড়াও ইহা! দেশের সর্বাংগীণ 
ভারতের মিএ অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থাকে পরিকল্পনার ভিত্তিতে 
১১৭ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ১৯৪৮ সালে মূল শিল্পনীতি ঘোষণায় 
শিল্পোনয়নের সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যেই এই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার ইংগিত দেওয়া হয়। 
মিশ্র অর্থব্যবস্থার নীতি অন্থপারে এই পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার 
উদ্যে|গের ক্ষেত্রই আছে। 
ভারতের ন্যায় দেশের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রই অধিক গুরুত্ব- 
পূর্ণ সন্দেহ নাই। প্রথমত, এই উদ্যোগের ক্ষত্রের উপরই অর্থ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও 
সংহতিসাধনের দায়িত্ব বিশেষভাবে ন্যন্ত থাকে । বেসরকারী 
মরকারী উদ্যোগের উদ্যোগের ক্ষেত্র পরিচালিত, হয় ব্যক্তিগত মুনাফার প্রবৃত্তি ্বারা। 
এ সুতরাং যে-ক্ষেত্রে আগু মুনাফালাভের সম্ভাবনা নাই, বেসরকারী 
উদ্যোগ সেখ|নে অগ্রর হয় না। অপরদিকে মুনাফার সম্ভাবনা থাকিলে বেসরকারী 
উদ্যোগ আর কিছু বিচার করে না। ফলে অকাণ্য দ্রব্য উৎপাদন, প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক 
সম্পদের ধ্বংসসাধন প্রভৃতি জাতীয় ক্ষতি সাধিত হইতে থাকে । 
১। দরকারী উদ্যোগের সরকারী উদ্যোগ এই একটি হইতে মুক্ত । উহা! সমাজের লাভক্ষতির 
ক্ষ অর্থবাবস্ার . দিক হইতেই সকল বিষয় বিবেচনা করে, সমাজের দিক হইতে 
অদামন্রস্তত| দুর করে 
" প্রয়োজনীয় বিষয়েই উদ্যোগী হয় এবং আশু মুনাফার সম্ভাবনা না 
থাকিলেও পিছাইয়। আসে না। এইভাবেই অর্থ-ব্যবস্থায় অনামঞ্তম্তত। ( lopsided- 
11555) দূর হয়। ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় ইহাই কর! হইতেছে । 


"রাষ্ট্রও শিল্প ৩৪৭ 


দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রের মুনাফা ভোগ করে পুঁজিপতিগণ | ইহাতে 
সমাজে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে । . সরকারী উদ্চোগের ক্ষেত্রের মুনাফা কিন্ত 
4 জনকন্যাণে ব্যয়িত হয়। অতএব, সমাজ কল্য।ণব্রতী (Social 
হল Welfare States) রাষ্ট্রে পক্ষে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে 

ব্যাপক করিতে হৃইবে। উপরন্ধ, কর্মসংস্থান (employ ment) 

ইত্যাদির দ্বারা জনকল্যাণবৃদ্ধির জন্যও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সপ্প্রদারিত করিতে 
হইবে। ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থারও লক্ষ্য এই অভিমুখে । 

তৃতীয়ত, অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ (8:০5) বের কারী উদ্যোগের দ্বারা 
মোটেই সম্যকভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। বেসরকারী উদ্ভেগের পক্ষে কাম্য 
৩। উহ| অরথবযবস্থার পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মূলধন ও শিল্পকৌণল (industrial 
মমাক সমপ্রদারণ সম্ভব 1510ঘ-110%) সংগ্রহ কর! সম্ভ। হয় না, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির 
৬ সহিত ব্যবস! বাণিজ্য চালানোও সম্ভবপর হয় ন!। বৈদেশিক মূলধনকে 
প্রবেশের অবাধ অধিকার দিলে হয়ত’ কিছুটা শিল্পোন্নয়ন ঘটতে পারে। কিন্তু ইহার 
ফলে মুনাফা বিদেশে যায় বলিয়! জাতীয় আয় বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শিল্প-ব্যবস্থায় অমামগ্রন্ততা 
দেখ। দেয় এবং পরোক্ষভাবে দেশ অধীন হইয়। পড়ে।, স্থৃতরং স্প্রগারণ-অভিমুখী 
অর্থ-ব্যবস্থাকে (growth oriented economy) সরকারী উদ্যোগের উপরই নির্ভর 
করিতে হয়। সরকারই প্রয়োজনীয় দেশী ও বৈদেশিক মূলধন সংগ্রহ করে। সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলির সহিত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (558৩ 00118) চালায়, ইত্যাদি। ভারতের মিশ্র 
অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী উদ্তোগের ক্ষেত্রকে অস্থরূপ ভূমিকাই প্রদান করা হইয়াছে । 

পরিশেষে, ভারতের প্যায় মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় সমগ্র অর্থব্যবস্থা সরকারের 
নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইল সম্গ্রপারণ ও 
জনকল্যাবুদ্ধির পথে সকল প্রতিবন্ধক দূর করা। ভারতেও এই 
প্রতিবন্ধক দুরিকরণের ভার সরকারের বা সরকারী উদ্যোগের 
ক্ষেত্রের উপর ন্যস্ত । 

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ভারতে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার ঘে|যণ| কোন শ্রেণীকেই 
সন্ত্ট করিতে পারে নাই। একদিকে ভারতীয় পুঁজিপতিগণ এই আশ। করিয়াছিলেন 
যে, ভারত স্বাধীন হইবার সংগে সংগেই ভারতীয় পুঁজি ও 
উদ্যোগের উপরে ব্রিটিশ প্রথতিত যে বিভিন্ন প্রতিবন্ধক ও নিয়ন্ত্রণ 
ছিল তাহ! সকলই অপদারিত হইবে এবং ব্রিটিশ পু'জিপতিগণ এদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
১ দি অর্ধ বাবার বন্ধ করি! চলিয়া যাইবার ফলে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার 
ঘোষ প্রথমে কোন সমগ্র ক্ষেত্রটাই ভারতীয়দের একচেটিয়া অধিকারে, আসিবে। 
শ্রেণাকেই মন্ত অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সমর্কগণ আশ 
করিতে পারে নাই. করিয়াছিলেন যে, জাতীর সরকারের অধীনে সকল প্রকার 
শিল্পোগ্চোগ রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া সমাঞ্জতান্ত্রিকতার ভিত্তি স্থাপন কর! হইবে। স্বভাবতই 


৪। উহ! সমগ্ৰ অর্থ- 
ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে 


নমালোচনা £ " 


৩৪৮ ভারতীয় *অর্থবিষ্ভা 


১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি থেষণা এই ছুই বিরুদ্ধ আশাবাদীশ্রেণীর কোনটকেই সন্তষট 
করিতে পারে নাই। 


দ্বিতীয়ত, মিশ্র অর্থব্যবস্থার ঘোষণ| ভারতীয় পুণজিপতিগণকে সন্ত্রন্ত করিয়া 
তুলিয়াছিল। ১৯৫৬ সালে শিল্পনীতির পরিমার্জনা সেই সন্ত্রাসের পরিমাণ বৃদ্ধি 
২। ইহা ভারতীয়  কঁরিয়াছে। মূল শিল্লনীতিতে শিল্পক্ষেত্রের যে অংশকে রাষ্ট্র 
পুঁজিপতিগণকে নিয়ন্ত্রণাধীন? ( State-controlled Sphere) বলিয়| বর্ণনা 
মন্ত্ন্ত করিয়া কর! হইয়াছিল, সেই অংশের বেসরকারী মালিকানাভুক্ত 
তুলিয়াছিন প্ৰতিষ্ঠানগুলি ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ব্যক্তিগত মালিকান| ও উদ্যোগ।ধীন 
থাকিবারই কথ|। ইহার পর ইহাদের সম্বন্ধে বিচার-বিবেচন! করিয়া সাধারণ নীতি 
নির্ধারণ করা হইবে। ইতিমশ্যে এই ক্ষেত্রাংশতুক্ত নূতন নৃতন প্রতিষ্ঠান একমাত্র সরকারী 
উদ্যোগেই সংগঠিত হইবে । ১০ বৎসর পরে জাতীয়করণের সম্ভাবনা এবং ১০ বৎসরের 
মধ্যেই রাষ্ট্রীয় উদ্ভেগের সহিত প্রতিযোগিত৷ “রাহী নিয়ন্ত্রণাধীন’ শিল্পক্ষেত্র|ংশে ব্যক্তিগত 
উদ্যোগকে বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়া আসিতেছিল। পুঁজিপতিগণ এইরূপ মনোভাবাপন্ন 
হইয়। উঠিয়াছিলেন যে, মূলধন-সংরক্ষণ (capital maintenance ), স্থপরিচ|লনা 
প্রস্তুতিতে লাভ কি--যখন ১০ বৎসর পরে এই প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রায়ত্ত হইবার সমধিক 
সম্ভাবনা রহিয়াছে ? ১০ বৎসরের মধ্যেও রাষ্ট্রের অধিকার রহিয়াছে এই সকল প্রতিষ্ঠানের 
যে-কোনটিকে বা সকলকে নিজ মালিকানায় আনিবার। এই ছুই কারণে যে শিল্পক্ষেত্রের 
এই অংশে ব্যক্তিগত উন্ভম বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছিল তাহ! সহজেই অনুমেয় 
ইহার উপর আবার ১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতির ফলে সরকারী উদ্যোগের 
ক্ষেত্রের সম্প্রপারণ ও জাতীয়করণের সম্ভাবন| বুদ্ধি পাওয়ার বেসরকারী উদ্যোগ 
ব্যাহত হওয়ার পরিমাণ যে বাড়িমাছে তাহাও অনুমান করিয়। লওয়| যাইতে 
পারে। 


তৃতীয়ত, বেসরকারী উত্যোগাধীন শিল্পক্ষেত্রের (private 55০02) সকল অংশে 
শর রায় নিয়ন্ত্রণ ও তব্বাবধান সকল সময়ই অল্পবিস্তর বর্তমান থাকিবে । 
নীতি দে সন্দেহ  ইহাকেও শিল্পপতিগণ ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ফলে 
তাহারা বিনিয়োগ ও উদ্যোগের পথে অতি সতর্কতার সহিত 

পদসধ্চার করিতেছেন । - 


চতুর্থত বল! হয় যে, মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনা পুরাপুরি ধনতান্ত্িক বা সমাজ- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচালনা হইতে কঠিনতর। প্রথমোক্ত অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী ও 
বেসরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে ভারদাম্য রক্ষা করার কার্ষে অতি 
নিপুণতার সহিত অগ্রদর হইতে হয়। এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে 
উৎপাদনের কাম্য বণ্টনকার্য সহজে সম্পাদিত হয় না। এট 
প্রদংগে ১৯৪৯ সালের ফিদক্যাল কমিশন বলির।ছে_“শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুপ্রবেশের 


৪। মিশ্র অর্থ-্যবস্থার 
পরিচালন! কঠিন কার্ষ 


রাষ্ট্র ও শিল্প ৩৪৯ 


সীমা একদিকে রাষ্ট্রের পরিচালন-ক্ষমত| এবং অপরদিকে ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিঘের 
ঠ আপেক্ষিক দক্ষতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়াই নির্ধারণ করিতে 
। আমাদের 
মিশ্র অর্থব্যন্থা হইবে” এইরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে যে, জাতীয় সরকারের 
সুপরিকল্পিত হয় নাই শিল্পনীতি এই প্রকারের সমন্বয়সাধনের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেয় নাই। 
তাই আমাদের মিএ অর্থ-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হইতে পারে নাই। 
উপসংহারে বলা যায়, প্রায় দুই শত বৎসরের বিদেশী শাসনের পর মিশ্র অর্থ- 
ব্যবস্থাকেই ভারতের পক্ষে প্রকৃষ্ট শিল্পনীতি বলিয়া গণ্য করা চলে। পূর্ণ ধনতন্ত্বাদ 
বাঁ স্থাতন্ত্যনীতির (05৪5৫2 0728) দিন শেষ হইয়াছে। বর্তমান 
উপসংহার £ জগতের গতি হইল পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার দিকে । সুতরাং 
স্বাধীন ভারতের অর্থ-্যবস্থা অন্ন-বিস্তর পরিকল্পিত রূপ গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্ত 
বর্তমান পরিস্থিতিতে ইহার পুরাপুরি পরিকল্পিত রূপ দান করা যায় না। পুরাপুরি 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার মত শাসনযন্ত্র ও সংগতি_কোনটাই বর্তমানে 
রাষ্ট্রের নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে “অনুন্নত দেশে পরিকল্পিত অর্থ-্যবস্থার প্রবর্তন 
উন্নত দেশে প্রবর্তন অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয় হইলেও অনেক বেশী দুরূহ কার্য ।”* 
সুতরাং প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়! ইহার প্রবর্তন এবং দুরহ বলিয়! 
ও শি ইহার সীমা নির্ধারণ করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের 
ঠিক পথেই চলিগ্নছে জাতীয় সরকার তাহাই করিয়াছে। বিবর্তনমূলক ধারায় ধীরে 
ধীরে অগ্রসর হইয়া পরিশেষে সমাজতন্ত্রীধরনের সমাজ-ব্যবস্থার 
(Socialistic Pattern of Society) প্রবর্তনই ইহার চরম লক্ষ্য। ভারতীয় 
পার্লামেণ্ট এই লক্ষ্য ্রন্ত/বাকারে গ্রহণ করিয়াছে। 
মূল শিল্পশীতিকে কার্ধকরকরণ ( Implementation of the Original 
Industrial Policy ) £ ১৯৪৮ সালে ঘোষিত শিল্পনীতিকে কার্যকরকরণের উদ্দেশে 
: যে-সমস্ত উপায় অবলম্বন কর! হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কয়েকটির 
বা £. উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে_যথা, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে 
বদি ইত্যাদি শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের (Industrial Finance 
C০৮p০ra৮i০৷৷ ) প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৯ সালে নৃতন ফিসক্যাল কমিশনের 
২। শিল্প সাকরান্ত নিয়োগ, ১৯৫০-৫১ সাল হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থ।র প্রবর্তন 
গবেষা|  '  ইত্যাদি। ইহার পর ১২টি জাতীয় গবেষণাগার (Nationa! 
Laboratories)** প্রতিষ্ঠা করিয়া শিল্পসংক্রান্ত গবেষণাকার্ধ 
এবং সরকারী ক্ষেত্রে (6॥]i০ 5০০+) শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্থাপন- 
কার্য সুরু কর! হয়। কিন্তু শিল্পনীতিতে ঘোষিত মিশর অর্থ-ব্যবস্থা 
সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিফলিত হয় ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) 


৩। শিল্প (উন্নয়ন ও 
নিয়ন্ত্র) আইন, ১৯৫১ 


* VW. A. Lewis, The Principles of Economic Planning—Appendix IIL. 
** বর্তমানে জাতীয় গবেষণাগারের সংখ্যা হইল ২১ । 


৩৫০ ভারতীয় অর্থবিদ্ভা ' 


আইনে [ Industries ( Development and Regulation) Act, 1951 ]। 
উদ্দেশ্যের পরিচায়ক হিসাবেই আইনটিকে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা হইল সরকারের 
দ্বারা শিল্পসমূহের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য আইন। এই সকল শিল্প বেসরকারী 
ক্গেত্রাংশভুক্ত। স্থতরাং এই ক্ষেত্রের শিল্প-ব্যবস্থার যথাযোগ্য উন্নয়ন ও যথাপ্রয়োজন 
নিয়ন্ত্রণের উদ্দেহেই এই আইন পাস করা হইয়াছে । আইনটি ১৯৫২ সালের মে মাস 
হইতে প্ৰবৰ্তিত হইয়াছে। 

প্রথমে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ) আইনে প্রধানত পূর্বোক্ত খ ও গ শ্রেণীর অন্তর্গত 
(শনি? ৩৭টি শিল্পকে তালিকাভুক্ত করিয়! নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইহাদের 
ভাইর অধীন উন্নয়নের পরিকল্পনা কর! হইয়াছিল। বর্তমানে ১৬২টি শিল্প ইহার 

আওতায় আসিয়াছে + 

সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের ব্যবস্থা হইল যে, 
তালিকার অন্তর্গত শিল্পগুলির প্রত্যেক পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে রেজে্রিতক্ত হইতে এবং 
প্রত্যেক নৃতন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। পুরাতন 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ, স্থান পরিবর্তন প্রভৃতির জন্যও লাইসেন্স 
প্রয়োজন হইবে । লাইসেন্স প্রদানকালে সরকার প্রতিষ্ঠানটির 
অবস্থান, আয়তন প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি পালনীয় সর্ত আরোপ করিতে পারিবে। 
কতিপয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে-কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সম্পর্কে অমুমন্ধান 
করিতে এবং দোযক্রটির প্রতিবিধানের জন্ঠ নির্দেশ দান করিতে পারিবে। নির্দেশ 
পালন করা না হইলে প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারী উদ্যোগাধীনে আনয়ন করিতে পারিবে। 

উন্নয়ন সম্পর্কে ব্যবস্থা হইল যে, তালিকাভুক্ত বিভিন্ন শিল্পের জন্য একটি করিয়া 
উন্নয়ন পরিষদ (Development Council) এবং সামগ্রিকভাবে এই সকল শিল্পের 
উন্নয়নের জন্য একটি কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ (2 Central 
Advisory Council of Industries) প্রতিষ্ঠা কর! হইবে । 
কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ অবিলঙ্েই প্রতিষ্ঠিত হইবে ; কিন্তু 


ক। নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
এই আইনের ব্যবস্থা 


খ। উন্নয়ন সম্পর্বে 
ব্যবস্থ] 


বিভিন্ন শিল্পের জন্য উপ্নয়ন পরিষদের প্রতিষ্ঠা গ্রয়োজনমত করা হইবে । 


নৃতন শিল্প-গ্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করিবার জন্য একটি লাইসেন্স প্রদানকারী 
কমিটি (Licencing Committee) গঠন করা হইবে। . 


শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ) আইনের বিধান অনুসারে ১৯৫২ সালের মে মাসে 

কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের সদস্ত- 

EN সংখ্যা ২৭। সদপ্তগণ হইলেন শিল্প, শ্রম, ভোগ্যপণ্য ক্রেতা 
(0950:09) এবং প্রাথমিক উৎপাদনকারীদের প্রতিনিধি । 

আইনান্ুারে একটি লাইসেন্স প্রদানকারী কমিটিও স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা 
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$ রাষ্ট্র ও শিল্প SS) 
বাণিজ্য ও শিল্প, অর্থ, রেলপথ ও উৎপাদন মন্ত্রিপ্ধরসমূহ এবং পরিকল্পনা কমিশনের 
গ্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত। 

চিনি, ভারী রসায়ন, পশম বন্তাদি, কৃত্রিম সিন্ক, বাইস|ইকেল। ওষধপত্রাদি 
(pharmaceutical, কৃত্রিম সার, হালকা ও ভারী বৈদ্যুতিক শিল্প, লৌহবিহীন ধাতু 
(non-ferrous metals) প্রভৃতি শিল্পের জন্য উন্নয়ন কাউন্সিলও গঠন করা হইয়াছে। 

শিল্পনীতি কার্ধকরকরণের আর একটি মাধ্যম হইল জাতীয় শিল্লোন্নয়ন করপোরেশন 
( National Industrial Development Corporation) আমাদের 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অসামঞ্রস্ততা দুরিকরণই ইহার উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যা করিয়া 
বলিতে গেলে, যে-সকল শিল্পের উন্নয়ন সরকারী ব! বেসরকারী উদ্যোগে সাধারণত 
সংঘটিত হয় না অথচ যাহাদের উন্নয়ন শিল্প-ব্যবস্থার সুগামঞ্র্ততার জগ্ প্রয়োজনীয়, 
জাতীয় শিল্লোন্নয়ন করপোরেশন মূলধন সরবরাহ ও অন্তান্া উপায়ে তাহাদের সংগঠন 
ও উন্নয়নে সহায়তা করে। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে। 

পরিমার্জিত শিল্পনীতি ( Revised Industrial Policy ) 8 ১৯৫৯ 
সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে প্রধান মন্ত্রী জীনেহরু মূল শিল্পনীতির পরিমার্জনা ঘোষণা! 
করেন। ঘোষণায় ১৯৪৮ সালের মূল শিক্পনীতির প্রকৃতি বর্ণনা! করার পর বলা হয়, 
‘উক্ত শিল্পনীতির ঘোষণার পর হইতে আজ পর্যন্ত ৮ বৎসর অতিবাহিত হ্যা 
গিয়াছে। ইতিমধ্যে ভারতে নানা পরিবর্তন সংঘটিত হইঘ়াছে--ভারতীয় সংবিধান 
প্রবতিত হইয়াছে, পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাও 
শিনীতিগরিমাররনার সমা হইয়াছে, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য হিসাবে 
কারণ পার্লামেন্ট কর্তৃক সমাজতন্ত্রীধরনের সমাজের (5০০19115010 

Pattern of Society ) ধারণা গৃহীত হইয়াছে, ইত্যাদি। এই 

সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার স্থচনায় শিল্পনীতি নূতন 
করিয়| নির্ধারণের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই নূতন নীতি সংবিধানের উদ 
মমাজতন্ত্রবাদের ধারণা এবং বিগত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার দ্বারাই নির্ধারিত 
হইবে। 

সংবিধানের অন্ততম উদ্দেশ্য হইল সকল নাগরিকের জন্তু সামাজিক, অর্থ নৈতিক 
ও রাষ্টরনৈতিক ন্যায়বিচারের ( justice ) প্রতিষ্ঠা এবং সকলকে সুযোগের মমতা প্রদান 
০ উপরন্তু, উৎপাদনের উপাদানসমূহ যাহাতে কয়েক জনের ও 
৮) কেন্দ্রীভূত হইয়া সাধারণের স্বার্থের হানি না বরে রাষ্ট্রকে তাহ 
ধারণার প্রসার দেখিতে হইবে ।* মোটকথা, সংবিধান অনুসারে সমাজতন্্রবাদের 

পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সংবিধানের এই নির্দেশ পার্লামেন্ট 

কর্তৃক প্রস্তাবের মাধ্যমে পুনরুললিখিত হইয়াছে। 

রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দে হিসাবে সম[জভান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ধারণ! গ্রহণ এবং দ্রুত 


* সংবিধানের প্রস্তাবনা ও রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি । 


৩৫২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং স্পষ্ট নির্দেশই দেয় যে, সমস্ত মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এবং 
সাধারণের উপযোগী সেবামূলক কার্যসমূহ ( public utility services) সরকারী 
উদ্ধোগের ক্ষেত্রেই থাকিবে । অপরাপর প্রয়োজনীয় শিল্প এবং ষে-সকল শিল্পে বর্তমান 
অবস্থার বিনিয়োগ একমাত্র রাষ্ট্রের দ্বারাই সম্ভব তাহারাও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে 
অবস্থিত থাকিবে। 3৮ 
স্থতরাং রাষ্ট্রকে ভবিষ্যতে শিল্পোক্নয়নের জন্য ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে হইবে। কিন্ত বর্তমানে বিভিন্ন কারণের জন্য রাষ্ট্রের এই কার্বক্ষেত্রের সীম! 
নির্ধারণ করা এবং ইহা যেষে শিল্পোষ্ন়নে প্রত্যক্ষভাবে যত্তবান হইবে তাহাও নির্বাচন 
করা প্রয়োজন। 
বিভিন্ন দিকের বিচার করিয়া সরকার শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত শিল্প সম্বন্ধে সরকারী ভূমিকা 
শির নুতন হইল বিভিন্ন পর্যায়ের। এই যে শ্রেণীবিভাগ ইহাকে সম্পূর্ণ 
কঠোরতার সহিত অনুসরণ করা হইবে না। প্রয়োজনমত এক 
শ্রেণীভুক্ত কোন শিল্প অন্ত শ্রেণীতে স্থানাস্তরিত হইতে পারে এবং একই শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন 
শিল্প সম্বন্ধে সরকার বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। শিল্পগুলিকে শ্রেণীবিভক্তি- 
করণের জগ্ত সরফার দুইটি তালিকা (০116৭1169) প্রস্তুত করিয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে 
আছে ১৭টি শিল্প। এগুলির উন্নয়ন হইবে অন্যভাবে সরকারী দায়িত্বে। এই তালিকার 
মধ্যে প্রধান প্রধান শিল্প হইল £ অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রতিরক্ষার অন্যান্য 
১। এধম তালিকা". উপকরণ ; আণবিক শক্তি; লৌহ ও ইল্পাত ; কয়লা এবং ্রস্তরীভূত 
ভু শিল্প কয়লা ; খনিজ তৈল; লৌহ-মাক্ষিক, মাংগানিজ-মাক্ষিক, জিপসাম 
প্রভৃতি খনি হইতে উত্তোলন ; বিমানপোত, জাহাজ, টেলিফোন ও েলিগ্রাফের যন্ত্রপাতি 
নির্মাণ; রেলপথ ও বিমানপথ ; বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন; ইত্যাদি । 
দ্বিতীয় তালিকায় আছে ১২টি শিল্প। এগুলি ক্ৰমশ সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে 
চলিয়া আগিবে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল : প্রথম তালিকাভুক্ত হয় নাই 
এরূপ এবং অন্ঠান্ কয়েকটি ছাড়া সকল প্রকার খনিজ শিল্প, কতিপয় 


টস তানিকা- পাতি, রসায়ন শিল্পের জন্ত প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক দ্রব্য ( inter- 
. mediate products ), রাসায়নিক সার, শুনি ও জাহাজ 
চলাচল ইত্যাদি । 


অন্যান্য সকল শিল্প বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রাধীন থাকিবে । প্রথম তালিকাভুক্ত 
শিল্পগুলির উন্নয়ন অনন্তভাবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হইলেও অস্্শস্ত্াদি, আণবিক শক্তি এবং 
রেলপথ ও বিমানপথ ছাড়া অন্যান্যের বেলায় একচেটিয়া সরকারী 
অধিকার ঘোষণা করা হয় নাই। অবশ্য ইহাদের প্রত্যেকটির 
ক্ষেত্রে সকল নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবে একমাত্র সরকার । কিন্তু যে সকল প্রতিষ্ঠান 
ব্যক্তিগত উদ্ভোগাধীনে রহিয়া গিয়াছে তাহাদের এ অবস্থাতেই থাকিতে দেওয়া হইবে। 


৩। অন্তান্ত শিল্প 


রাষ্ট্র ও শিল্প ৩৫৩ 


যেসকল বেসরকারী উদ্োগাধীন_ প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ অন্থমোদন কর! হইয়াছে 
তাহাদের সম্প্রসারণেও বাধা দেওয়া হইবে না। 
দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলির বেলায় সরকার নূতন নূতন 
৫2 প্রতিঠান স্থাপন করিয়া গেলেও, ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিগণকে 
মহযোগিতা ) সরকারী সহযোগিতায় বা এককভাবে শিল্পক্ষেত্রাংশের উন্নয়নে 
ভূমিকা গ্রহণ করিতে স্থযোগ দেওয়া হইবে । 
শিল্পক্ষেত্রের অবশিষ্টাংশ বেসরকারী উদ্যোগাধীন থাকিলেও সরকারের পক্ষে এই 
শ্রেণীভুক্ত কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পথে কোনই বাধা থাকিবে 
নানা না। পরিমার্জিত শিল্পনীতি অঙ্থুসারে বেসরকারী উদ্যোগের এই 
ভিত্তি ক্ষেত্রে (71786 9০০%০£) শিল্পসংগঠন সম্বায়িক ভিত্তিতেই হওয়া 
বাঞ্ছনীয় । এই উদ্দেষ্যে রাষ্ট্র নানাভাবে সহায়তা করিবে । 


কুটির ও গ্রাম্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপর ঘোষণায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা 
হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে, বৃহদায়তন শিল্পগুলির প্রতিযোগিত৷ 


পুর হইতে এই শিল্পগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ইহাদিগকে প্রভেদাত্মক 
৮৭ করনীতি, প্রত্যক্ষ অর্থসাহায্য, বৃহদায়তন উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ" 


করণ প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রদান করা হইবে। তবে 

ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে ।* 
ঘোষণায় আরও বলা হয় যে, বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে সরকারী 

বৈদেশিক মুলধন নীতির কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই'। 
পরিমার্জিত শিল্পনীতির মূল্যায়ন (Evaluation of the Revised 
Industrial Policy ) 2 ১৯৫৬ লালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে ঘোষিত শিল্পনীতি 
১৯৪৮ সালের মূলনীতির পরিমাজিত রূপ মাত্র। বস্তুত, ইহা 
En পরিমার্জিত শিল্পনীতি ( Revised Industrial Policy ) নামেই 
ts অভিহিত পরিমার্জিত নীতি মৌলিক স্থত্র হইতে বিদায় লইতে পারে 
না। ভারতের শিল্পনীতিও লয় নাই। অনেকে বিপরীত ধারণ! পোষণ 
করিলেও প্রকৃতপক্ষে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ছাড়া আর কোন পরিবর্তন- 
সাধন করা হয় নাই। ইহাতে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের বিলোপসাধনের ইংগিতই 
নাই। ঘোষণায় স্ুম্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে জাতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ ( objects ) 
এবং লক্ষ্যের (5145 ) সহিত যতটা পরিমাণ সংগতিপূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগাধীন 
শিল্পপ্রতিষঠানসমূহকে ততটাই স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে । এবং যে-যে শিল্পে সরকারী 
ও বেসরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগেই অবস্থিত থাকিবে সেখানে কোন প্রভেদাত্মক বা 

অন্তায় ব্যবহার করা হইবে না। 


* ২৯৯-৩০৯ পৃষ্ঠা দেখ। 
৯ম-২৩ 


৩৫৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


পরিমাজিত শিল্পনীতি জাতীয়করণ স্বন্ধে হুম্পষ্টভাবে কোন কিছু বলে নাই তবে 
জাতীয়করণ অপেক্ষা জাতীয়করণ অপেক্ষা উন্নয়নের উপরই যে সরকার সমস্ত প্রচেষ্টা 
নূতন শিল্পোন্নননের কেন্দ্রীভূত করিতে চায়, ইহা সামগ্রিকভাবে ঘোষণাতে প্রতিভাত 
উপরই অধিক দৃষ্টি... হইয়াছে । সুতরাং: বর্তমানে জাতীয়করণের ভয়ে ভীত হ্ইবাঁর 
01040 কিছু নাই। 


মিশর অর্থব্যসথার মুরনীতি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের 'সহ-অস্তিতবের 
(০০৪৭96০৩ ) উপর গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়াও ঘোষণার একটি নৃতন কথা বল! 
হইয়াছে। ইহ! হইল একই শিল্পের ক্ষেত্রে উভয় উদ্যোগের মধ্যে সহযোগিতা । অস্তত, 
আমাদের বর্তমান উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় যেখানে সরকারী ও 
kel বেসরকারী উভয় প্রকার সংগতিই অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ সেখানে 
মধ্যে সহগোগিত। এই সহযোগিতাকে অপরিহার্য বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। 
পরিমাজিত শিল্পনীতি এখানে প্রয়োজনীয় কার্যই সম্পাদন করিয়াছে। 
কিন্তু এই নীতি ঘোষণা কর! এক ব্যাপার আর নীতির প্রয়োগ হইল ভিন্ন ব্যাপার । 
নীতির প্রয়োগে সরকারকে উভয়প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়া অতি সতর্কতার সহিত পথ চলিতে হইবে। না! হইলে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার 
ভিত্তিতে রচিত সমগ্র পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। 
শিল্সের জাতীয়করণ ( Nationalisation of Industries ) ? শিল্পের 
জাতীয়করণের প্রশ্ন সরকারী শিল্পনীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং সরকারী 
শিল্পনীতি রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে সরকারের ধারণা দ্বার! সম্পূর্ণভাবে 
কউ অন্থপ্রাধিত। সরকার যদি বাক্তিস্বাতন্্যবাদে বিশ্বাসী তবে 
মষ্পকিত ইহ! শিরক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (laissez faire) প্রয়োগ 
করিবে। স্থতরাং তখন জাতীয়করণের কোন প্রশ্ন বা সমন্তা 
নাই। অপরদিকে সরকার যদি সমাজতন্ত্রবাদ বা সমগ্রবাদের (collectivism ) 
পথে চলে তবে ইহ! শিল্প-ব্যবস্থ। রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে সচেষ্ট হইবে ; এবং ফলে তখন 
জাতীয়করণের সমস্তাও দেখা দিবে। 


ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র ভিমুখী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। স্থতরাং 

জাতীয়করণ হইল আমাদের অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত । কিন্ত প্রশ্ন 

হইল যে, জাতীয়করণের পথে কি গতিতে চলা উচিত? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 

las সম্বন্ধে কিছুটা তব্গত: আলোচনা করিতে হয়। নিয়ে তাহাই করা 
[| 


জাতীয়করণ বলিতে বুঝায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও পরিচালনার অবসান এবং 
রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনার প্রতিষ্ঠা । ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে-উভয় দিকেই 


০. 


ভি 


হি 


রঃ 


রাষ্ট্র ও শিল্প ‘৩৫৫ 
যুক্তি আছে। যুক্তিগুলির কয়েকটি হইল তত্রগত, বাকিগুলি ব্যবহারিক । তত্্রগত 
রং এ যুক্তিগুলি আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয়করণকে সমর্থন করে। -এই 
i: দিক দিয়া বল! হয় যে, সর্বাধিক জনের সর্বাধিক কল্যাণই (greatest 
good of the greatest niumber) হইল রাষ্রের আদর্শ। 
সুতরাং রাষ্ট্র পাখিব সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ কয়েকজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইতে 
দিতে পারে না। শিল্প-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সাম্য ও 
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠ করিতে হইবে ॥ না৷ হইলে সর্বাধিক সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হইতে 
পারে না। 

দ্বিতীয়ত, এই কারণেই আর এক দিক দিয়া জাতীয়করণের প্রয়োজন আছে। 
ব্যক্তিগত মালিকানাভূক্ত শিল্প-ব্যবস্থ। পরিচালিত হয় একমাত্র মুনাফালাভের প্রবৃত্তি 
(profit motive) দ্বারা । যেখানে মুনাফা নাই ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিগপের 
উদ্যোগের সন্ধানও সেখানে মিলে না৷ স্থতরাং মুনাফার হ্রীসবৃদ্ধির সংগে সংগে 
উৎপাদনের পরিমাণেরও হ্বাসবৃদ্ধি ঘটে । এই হ্রাসবুদ্ধি কল্যাণের সুচক নাও হইতে 
পারে। উদাহরণস্বরূপ, মদ্য উৎপাদনকে লওয়! যাইতে পারে। মদ্য উৎপাদন করিয়া 
অধিক মুনাফা হইলে শিল্পপতিগণ অধিক উৎপাদনেই মনোযোগী হইবেন; সমাজের 
ক্ষতির কথা একবারও চিন্তা করিবেন না। বস্তুত, ব্যক্তির হস্তে উৎপাদন-ব্যবস্থা 
সমগিত রাখিলে অকল্যাণকর দ্রব্য অকাম্যভাবে উৎপন্ন হয় এবং কাম্য দ্রব্যের উৎপাদন 
ব্যাহত হয়। স্থতরাং বৃহত্তর আধিক কল্যাণের (economic welfare ) জন্য 
প্রয়োজন হইল শিল্প-ব্যবস্থার জাতীয়করণের । 

তৃতীয়ত, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, বেসরকারী পরিচালনাধীন শিল্প- 
ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিল্পপ্রতিঠান ও শিল্পপতিগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে বহু শরম, অর্থ 


-ও উৎসাহের অপচয় ঘটে। অনেক সময় আবার প্রতিযোগীকে পরাস্ত করিবার জন্ত 


অবৈধ দুর্নীতিমূলক পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। শিল্প-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে ইহার 
কোনটিরই অবকাশ থাকে না। 

চতুর্থত, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়; কিন্ত 
বেসরকারী মালিকানাধীন শিল্প একমাত্র মুনাফা-প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়| ইহা 
কোনমতেই সম্ভব নহে। ভারতের খনিজ শিল্পের উদাহরণ দিয়া বলা যায় যে, অতীতে 
আমাদের খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ উত্তোলন ও রপ্তানি অনেকাংশে খনিজ শিল্প ব্যক্তিগত 
উদ্যোগাধীন থাকারই ফল। ? 

পঞ্চমত, উৎপাদন-পদ্ধতির আধুনিকিকরণের জন্যও অনেক শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার 
প্রয়োজন হয়। মুনাফার দিক দিয়! উচিত বিবেচিত না হইলেও ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতি 
কখনই আধুনিকিকরণের পথে পদসধণার করিবে না; সরকার কিন্তু দেশের সামগ্রিক 
কল্যাণ ও অর্থ-্যবস্থার অন্তান্ত দিকের কথা চিন্তা করিয়াই এই পথে অগ্রসর 
হইতে পারে। উপরন্ত, আধুনিকিকরণ উচিত বিবেচিত হইলেও ব্যক্তিগতভাবে 


» 


৩৫৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা! 


শিল্পপতির সংগতিতে না কুলাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবতই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের 
প্রয়োজন হয়। 
যষ্ঠত, জাতীয়করণ শিল্প-ব্যবস্থার অসামঞ্স্ততা, (10131061695) দূর করিবার 
“অন্যতম মাধ্যম । এই কারণেই ইহার প্রয়োজন হইতে পারে। যে প্রয়োজনীয় শিল্প 
"ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাম্যভাবে গড়িয়া না উঠার ফলে শিল্প-ব্যবস্থা! সামপ্চস্তহীন হইয়া 
রহিয়াছে তাহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়! তাহার প্রসারসাধন করাই কর্তব্য । বলা যায় যে 
- ভারতের শিল্প-ব্যবস্থার অসামঞ্চস্তৃতা এই নীতি অনুসরণ না করারই ফল। 
সপ্তমত, ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকে। শিল্প 
রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে জনমতের চাপে ও. আদর্শের অঙ্লপ্রেরণায় সরকারের পক্ষে শ্রমিকের 
প্রতি অধিকতর স্যায্য ব্যবহার করিতে হয়। ফলে শিল্প-সীমান্তে সংঘর্ষের পরিমাণ কম 
*/ইয়। শ্রমিকেরও কল্যাণ সাধিত হয়। 
- পরিশেষে, অল্পবিস্তর পরিকন্নিত -অর্থ-ব্যবস্থা হইল বর্তমান সভ্য জগতের নীতি। 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা বলিতেই কিছু-না-কিছু শিল্পের জাতীয়করণ 
বুঝায়। _স্থৃতরাং পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়- 
জাতীয়করণ বুঝায়. করণের ষমর্থন না করিয়। উপায় নাই। শুধু প্রশ্ন হইল জাতীয়- 
করণের মাত্রা লইয়া ॥ ইহা অবশ্য নির্ভর করে পরিকল্পনার প্রকুতির 
উপর । মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার জাতীয়করণের, এই মাত্রা হম্পষ্টভাবে শিল্পনীতিতে ঘোষণা 
করিতে হয়। আমাদের ক্ষেত্রে তাহাই কর! হইয়াছে। 
জাতীয়করণের বিপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন কর! হইয়। থাকে তাহার কতকগুলি 
হইল ব্যক্তিম্বতন্্রাবাদের সমর্থন মাত্র । বলা হয় যে, শিল্প-ব্যবস্থ! 
বেসরকারী মালিকানায় থাকিলে প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন 
বৃদ্ধি পায়, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যও হ্রাস পায়। 
দ্বিতীয়ত বলা হয় যে, গণতন্ত্রের অধীনে রাষ্ট্রীয় পরিচালন! হইল দক্ষতাবিহীন, 
মন্থরগতি ও অপচযপূর্ণ। সরকারী পরিচালনা বলিতে বুঝায়_-সরকারী কর্মচারীদিগের 
‘ছার! পরিচালনা মাত্র । -এই সকল কর্মচারীর রুটিন-গ্রীতি ও উদ্যোগের অভাব 
সর্বজনবিদিত।- অপরিবর্তনীয় কার্যক্রমকে অনুসরণ করিতে পারিলেই দক্ষতার পরিচয় 
দেওয়া হইল বলিয়া তাহারা মনে করেন। উপরন্ত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হ্যায় 
তাহাদের পদোন্নতি কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে চাকরির দৈর্ঘ্যের উপর | 
ফলে সরকারী উদ্যোগাবীন থাকিলে শিল্পগত দক্ষতা (industrial efficiency) পদে 
পদে ব্যাহত হয়। 
তৃতীয়ত, সরকারী পরিচালনাধীনে আসিলেই যে শিল্পটিকে জনকল্যাণসাধনে নিয়োজিত 
করা হইরে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পেরও 
পরিচালন! কর! হয় লাভক্ষতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া । ভারতের রেলপথ, ডাক ও ভার 
বিভাগের মাস্তুল এরপভাবে ধার্য করা হয় যাহাতে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়। 


জাতীয়করণের বিপক্ষে 
যুক্তি £ 


4 


এই 


‘রাষ্ট্র ও শিল্প ৩৫৭5 


চতুর্থত, ভারতের ন্যায় অর্ধোস্নত দেশে মূলধন-সংগঠনের সমস্তাও ( problem of" 


capital formation ) অন্যতম প্রধান অর্থ নৈতিক সমস্ত! | শিল্পের জাতীয়করণের 
ব্যাপকনীতি গ্রহণ করিলে মূলধন-সংগঠন ব্যাহত হইতে বাধ্য । এই কারণে অনেকের 
অভিমত হইল যে, জাতীয়করণের পথে বিবেচনার সহিত চলা উচিত । } 

পরিশেষে, আমাদের ন্যায় অর্ধ-শিল্পোন্নত দেশে এই প্রশ্নের বিচার সর্বাগ্রে করা 


উচিত যে, সরকার নূতন শিল্প-সংগঠনে ইহার সংগতি নিয়োগ করিবে, না প্রতিষ্ঠিত... 


যে শিল্পের জাতীয়করণের দিকে প্রথম দৃষ্টি দিবে? স্মরণ রাখিতে 


জাতীয়করণের পরিবর্তে হইবে যে, রাষ্ট্রীয় সংগতি: শিল্পপতিগণ অপেক্ষা, অধিক হইলেও ' 


নুতন শিল্প-সংগঠনের ইহা সীমাহীন নহে। বরং ভারতের ন্যায় দেশে এই সীম! বিশেষ 
প্রতি অধিক দৃষ্টি ভাবে নির্দিষ্ট । সুতরাং জাতীয়করণ ও নৃতন শিল্প-সংগঠনের 
0, মধ্যে অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয়কেই বর্তমানে গ্রহণ করিতে হইবে । 
অনেকের মতে, এই অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয়টি হইল নূতন শিল্প-সংগঠন, জাতীয়: 
করণ নহে। 

উপসংহার £ ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বিবর্তনমূলক। ইহার অধীনে রাষ yj 
সহম| সকল শিল্প-বাণি্য রাষ্ট্রায়ত্ত না করিয়া, বীরে ধীরে জাতীয়করণের কার্ষে অগ্রসর 


হইবে--সরকারের মূল ও পরিমাঙ্জিত শিল্পনীতিতে এইরূপ ইংগিতই ৷ দেওয়া ৷ হইয়াছে॥.০। 


অবশ্য ১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতি জাতীয়করণ সদ্বন্ধে স্ুম্পষ্টভাবে কিছু বলে 
নাই। কিন্তু শিল্পের জাতীয়করণ অপেক্ষা উন্নয়নের উপরই যে সরকার সকল প্রচেষ্টা 
কেন্দ্রীভূত করিতে চায় ইহা সামগ্রিকভাবে শিল্পনীতি ঘোষ্ণাতে প্রতিভাত হইয়ছে। 

ংগে সংগে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের শিল্পনীতিও, বিবর্তনমূলক। 
১৯৪৮ সালের ঘোষিত শিল্পনীতি ১৯৫৬ সালে পরিমাজিত, হইয়াছে; অদূর ভবিষ্যতে 


ইহা আরও পরিবর্তিত হইতে পারে। স্থতরাং জাতীয়করণের ভবিষ্যৎ গতি'সদ্বন্ধে '' 


ইংগিত দেওয়া! কঠিন । তবে এইটুকু বলা যায়, জাতীয়করণ ভারতের বর্তমান শিল্প- 


নীতির কোন মৌলিক সূত্র নহে। সমাজতাঞ্জিক সমাজ-ব্যবস্থার লক্ষ্য ক্রুত শিল্পোর্নয়ন 


এবং শিল্পব্যবস্থায় সামঞ্রস্ত আনয়নের জন্য যে-পরিমাণ জাতীয়করণ প্রয়োজন সেই. 


পরিমাণ জাতীয়করণের নীতিই বর্তমানে অন্থুঙ্থত হইবে_-তাহার অধিক নহে । 


জাতীয় , উৎপাদন পরিষদ (National Productivity Council ) £ 
১৯৫৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে একটি উৎপাদন ডেলিগেশন ( Production 
Delegation ) জাপানে প্রেরিত হয়। ডেলিগেশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৮ সালে 
সরকার শিল্পপতি, শ্রমিক এবং অন্যান্তের প্রতিনিধি লইয়া একটি জাতীয় উৎপাদন 
পরিষদ (৪. National Productivity Council ) গঠিত হইয়াছে। পরিষদের 
উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে স্থানীয় সংস্থা (1০০৪1 ০০০:০115) এবং বিভিন্ন অঞ্চলে 
আঞ্চলিক দপ্তর (regi০n21 directorate) প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের মধ্যে উৎপাদন- 
চেতনার 'সঞ্চার করা এবং উৎপাদনবৃদ্ধির জন্ত আধুনিকতম কলাকৌশলের প্রবর্তন ক্রা। 


৩৫৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


পরিষদ ১৯৬০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৩০টি স্থানীয় সংস্থা এবং কলিকাতা, বোস্বাই, 
মাদ্রাজ, কানপুর ও বাংগালোরে পাঁচটি আঞ্চলিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । 


প্রশ্নোত্তর 
1. Make out a case for industrialisation of India. : (৩৪*-৩৪২ পৃষ্ঠা ) 
2. Comment on Original Industrial Policy of the Government of India as 
announced in 1948. (0, ঢা. B. Com. 19565 ) ( ৩৪২-৩৪৫ পৃষ্ঠা ) 
3, Discuss the steps that have been taken for the implementation of the 
Industrial Policy of the Government. (0, ঢা, 3, Com, 1955 ) ( ৩৪৯-৩৫১ পৃষ্ঠা ) 


4, Briefly discuss the Revised Industrial Policy of the Government of India‘ 
(0. U. 9, Com. 1957 ) 

[ইংগিত £ ১৯৫৬ সালে ঘোষিত শিল্পনীতি ১৯৪৮ মালের মুল শিল্পনীতির পরিমার্জিত রূপ মাত্র । 
সুতরাং ইহাকে এইভাবেই বর্ণনা কর! হইয়াছে। এই পরিমাজ'নার দ্বারা সরকারী উদ্বোগের ক্ষেত্রের 
সম্প্রদারণ ও বেসরকারী উদ্মোগের ক্ষেত্রের সংকোচননাধন করা হইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী 
উদ্যোগের মধ্যে সহযোগিতা, বেদরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সমবায়িক ভিত্তি এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের 
সংরক্ষণ হইল এই পরিমাজিত শিল্পনীতির অন্ঠান্ হুত্র ।***৩৫১-৩৫ পৃষ্ঠা ] 

E ৮৮, Elucidate the main features of the Industrial Policy of the Government of 
India as enunciated from time to time. (9, U. B. Com. 1959) 
রর (৩৪২-৩৪৫ এবং ৩৫১-৩৫৪ পৃষ্ঠা ) 

8, What is a Mixed Economy ? Write a short note on the importance of the 

public sector in the Indian economy. ( ৩৪৫-৩৪৭ পৃষ্ঠা ) 
ছে Do you advocate nationalisation of Indian Industries ? Give reasons for 
Your answer. (0, U. B. A. 1948, ’49, '67) ( ৩৫৪.৩৫৭ পৃষ্ঠ) 

8, Discuss the policy of the Government of India regarding nationalisation 
of Industries, 

[ ইংগিত £ জাতীয়করণের নীতি সরকারের শিল্পনীতির সহিত সম্পকিত ॥ পরিমাঞ্জিত শিল্পনীতি 
অনুনারে সরকার জাতীয়করণ অপেক্ষা নূতন শিল্পগঠন ও পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণের উপরই অধিক দৃষ্টি 
দিবে। তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উদ্দেগ্যদাধন, দ্রুত শিল্পায়ন এবং শিল্প-ব্যবস্থায় সামঞ্রন্ততা 
আনয়ন করিবার জন্য সরকার যে-কোন সময় যে-কোন শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে পারে 


' (৩৫৪ ও ৩৫৭ পৃষ্ঠা ) 


| টা 


০ 


একবিংশ অধ্যায় 


জাব্মত সন্পকালেেন্র ফিসক্যাল নীতি 
(Fiscal Policy of the Government of India ) 


ভারত সরকারের ফিসক্যাল নীতির* ইতিহাসের দুইটি অধ্যায় আছে ব্রিটিশ 
হা আমলের ফিসক্যাল নীতি এবং জাতীয় সরকারের ফিসক্যাল নীতি । 
ইট অন্যায় ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে তত্বের দিক দিয় ফিসক্যাল 
নীতির তত্ব কিছু ব্যাখ্যা কর! প্রয়োজন । 
স্থচিন্তিত ও হুপরিচালিত ফিসক্যাল নীতি শিল্পোন্নয়নের অন্যতম প্রধান সহায়ক । 
7 এই উক্তি বিশেষ করিয়া কৃষিপ্রধান অর্ধোননত দেশ সম্বন্ধে প্রয়োজ্য। 
রা শিল্পগুদ্ধির উপাদানসপ্পন্ন অথচ কুষিপ্রধান হইয়া আছে এরূপ 
দেশে স্চিস্তিতভাবে সংরক্ষণ নীতি নির্ধ|রণ করিয়া কার্যকর: করিলে 
শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হইয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে এবং অর্থ-ব্যবস্থার 'অসামপ্রস্ততা 
(072510৩৫598) দূর করে। এই প্রসংগে অধ্যাপক পিগু ( Prof. A. 0, Pigou ) 
বলিয়াছেন,  “কুষিপ্রধান দেশে. যেখানে  শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের 
স্বাভাবিক সুবিধাসমূহ রহিয়াছে সেখানে উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির 
জগ্থ সংরক্ষণের দাবি বিশেষভাবে প্রবল।” বস্তুত, সংরক্ষণ ব্যতিরেকে কুষিপ্রধান 
অর্ধোমত দেশ হয়ত’ কখনই শিল্পোন্নত হইতে পারিবে না চিরকালই তাহাকে কাচামাল 
রপ্যানি ও যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যাদি আমদানি করিতে হইবে । 
সংরক্ষণ দুইভাবে দেওয়া যায়- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে।...প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে 
দেশীয় শিল্পকে সরাসরি অর্থসাহায্য (5৮৪idy ০7 bounty) করা হয় এবং দ্বিতীয়োক্ত 
পদ্ধতিতে' বিদেশী পণ্যের উপর সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য কর! হয়। উভয় 


সংরক্ষণের উপযোগিত! 


মরণের দুই পদ্ধতিঃ পদ্ধতিতেই দেশী ও বিদেশী পণ্যের মধ্যে মূল্যের পার্থক্য হ্রাস পায় 
সরাসরি অধ পাহায"ও বা সম্পূর্ণ অন্তহিত হয়। ফলে দেশের বাজারে দেলীয় পণ্য বিদেশী 
সংরক্ষণ শুন্ধ ধাধকরণ 


পণ্যের সহিত সহজেই প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইতে পারে । 

এইভাবে উভয় পদ্ধতি দেশী ও বিদেশী পণ্য মূল্যের মধ্যে -সমত| আনয়ন করিতে 
সমর্থ হইলেও উভয়ের অর্থ নৈতিক ফলাফল একই নহে। সংরক্ষণ শুক্ক- ধার্য কর! হইলে 
প্রপীড়িত হয় ভোগ্যপণ্য ক্রেতারা (০০908675) কারণ বধিত 
শুক্কের ভার তাহার্দিগকেই বহন করিতে হয়। অপরদিকে জাতীয় 
কোষাগার হইতে শিল্পকে সরাসরি অর্থসাহায্য করিলে শ্রেণী হিসাবে 
ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের কোন বর্ধিত মূল্যভারই বহন করিতে হয় ন|; ভার বহন করিতে 
* 'ফিনক্যাল" (8১০৪1) শব্দটি দ্বার্থবোধক |: ইহার দাগ শিল্পস:রক্ষণ (. £০৮০০%০০) নীতি বুঝাইতে 


পারে, আবার রাঞধ্ব সংক্রান্ত বিষাদিও বুঝাইতে পারে। এই পরিচ্ছেদ শব্দটি প্রথম অর্থে--অর্মীং 
শিল-নংরক্ষণের অর্থেই ব্যবহার কর! হইয়াছে 


উভয় পদ্ধতির ফলাফল 
কিন্তু এক নহে 


৬৬৬ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


হয় সামগ্রিকভাবে করদাতাদিগকে । তাহাদের প্রদত্ত করেই বিশেষ ভোগ্যপণ্য ক্রেতারা 
শ্রেণী হিসাবে স্থবিধা ভোগ করে । আবার সংরক্ষণ স্ুন্ধ ধার্য করা হইলে সরকারের 
আয় হয়ঃ কিন্তু সরাসরি অর্থসাহাষ্য করিলে সরকারকে সাধারণ তহবিল হইতে ব্যয় 
করিতে হয়। 

স্থতরাং সংরক্ষণ প্রদানে সরাসরি অর্থসাহায্যের পদ্ধতি নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্র ব্যতাঁত অবলদ্বিত হয় নাঃ (ক) যে-ক্ষেত্রে এইরূপ অর্থসাহাষ্য অতিমাত্রায় 
কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেতে ক্ষণস্থায়ী--অথাৎ সামান্য কিছুদিন সরকারী অর্থনাহায্য ভোগ 
সরামরি অর্থনাহাযোর করিলেই শিল্পটি সক্ষমভাবে বিদেশী প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইতে 
পদ্ধতি অবলম্বন কর পারিবে ; (খ) যেখানে শিল্পটি অপরাপর শিল্পের জন্ত উৎপাদকের 
যাইতে পারে দ্রব্যাদি (0:9৫:০৩75, ৪0045) উৎপন্ন করে এবং এই উৎপাদকের 
দ্রব্য ব্যবহারকারী শিল্পগুলি মূল্যাধিক্য বহন করিতে অক্ষম) (গ) যেখানে শিশু শিল্পটির 
উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা সংরক্ষণ শুক্কের ফলে সংকুচিত হইতে বাধ্য এবং ভবিষ্যতে মূলা- 
হ্রাস ঘটিলেও চাহিদার গ্রয়োজনমত সম্প্রসারণ আশা করা যায় না; (ঘ) যেখানে 
সংরক্ষণের দ্বারা কোন শিল্পদ্বব্যের আর মূল্যবৃদ্ধি ঘটান ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের দিক 
দিয়া উচিত বিবেচিত হয় না। 

সংরক্ষণের সপক্ষে সাধারণত যে-সকল যুক্তির অবতারণা করা হয় তাহার মধ্যে 
সংরক্ষণের সপক্ষে শিশু শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি, জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি এবং 
যুক্তি £ শিল্প-ব্যবস্থার বৈচিত্র্য আনয়নের যুক্তিই হইল প্রধান । 

(ক) শিশু শির সংরক্ষণের যুক্তি (Infant Industries Argument): তত্বগত 
অর্থনীতির দিক দিয়া অবাধ বাণিজ্যের সমর্থন সহজেই করা চলে। বাধাবিহীনভাবে 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিলে সকলের জাতীয় জীবন সমৃদ্ধ হয় এবং 
ফলে বিশ্বজনীনভাবে জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়। কিন্তু জার্মান অর্থবিগ্ঠাবিদ লিষ্ট 
J (Frederick List) দেখাইয়াছেন যে, অবাধ বাণিজ্যের এই 
এই ফুক্তিই নীতি সবেমাত্র শিল্পায়নের পথে পদসঞ্চার করিয়াছে এইরূপ দেশের 
যঃ পক্ষে প্রযোজ্য নহে। এইরূপ দেশে অনেক শিশু শিল্প থাকে 
যাহাদিগকে শিল্পোন্নত দেশের পুরাতন শিল্পগুলির সহিত সম্মুখ প্রতিযোগিতায় ছাড়িয়া 
দিলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য। স্থৃতরাং শৈশবাবস্থায় তাহাদিগকে লালন করিতে 
হইবে, বাল্যাবস্থায় তাহাদের সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং তাহার! বয়ঃপ্রাধ হইলে 
তাহাদিগকে নিয়ন্ত্ণ-মুক্ত করা যাইতে পারে। এইজন্য লালা হ্রকিষেপলাল সংক্ষেপে 
বলিয়াছিলেন “শিশুর পরিচর্যা কর, বালককে রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং বয়ঃপ্রা্তকে 
মুক্ত করিয়া দাও” (Nurse the baby, protect the child and free the 
adult) | 

(খ) জাতীয় স্বয়ংসপ্ূর্ণতার যুক্তি ( Argument for National. Self- 
suficiency) : সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তিগুলির মধ্যে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি 


ভারত সরকারের ফিসক্যাল নীতি ৩৬১ 


হইল ছুরবলতম। বর্তমান সভ্য জগতে মানুষের অভাব এত বিরাট, বৈচিত্র্যময় ও 
গতিশীল যে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা কোন দেশের 
এই যুক্তি পক্ষেই: সম্ভব নহে। উপরন্তু, ধাহারাই শিল্পস্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বলত রর 8010 
নীতি অঙ্গুদরণ করিতে চাহেন তাহারাই আবার সাধারণত রপ্তানি 
প্রদারের সপক্ষে । কিন্তু এই দুইটি বিষয় যে পরম্পরবিরোধী ইহা তাহার! উপলব্ধি 
করিতে চাহেন ন|। চুড়ান্ত বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্াকে প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময় 
(barter ) বলিয়া অভিহিত করা যায়। স্থতরাং অধিক রপ্তানি করিলে অধিক 
আমদানির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। স্থতরাং স্বয়ংসম্পুর্ণতা এবং অধিক রানি 
বাণিজ্য পরস্পরের সহিত মোটেই সামপরস্তপূর্ণ নহে। তবে কয়েকটি বিষয়ে জাতীয় 
স্ব়ংসম্পূর্ণতাকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ: করা যাইতে পারে। প্রধানত 
রর প্রতিরক্ষার (90580৫) জন্ত প্রয়োজনীয় এবং জাতীয় জীবনে 
ক্র বা হতেলোরা অপরিহার্য দ্রব্যাদিতে শ্বয়ংসপ্পূর্ণতার লক্ষ্যাভিমুখেই চলা উচিত। 
অস্ত্রশন্্র এবং খাণ্ঘ, বস্ত্র প্রভৃতি অপরিহার্য দ্রব্যাদির জন্য অপর 
দেশের উপর নির্ভরশীল হওয়| নানা দিক দিয়! বিশেষ বিপজ্জনক | 
(গ) শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়নের যুক্তি ( Diversification of Industries 
Argument ): শিল্পব্যবস্থায় অপামপ্রস্ততা (lopsidedness ) 
হয কত দুরিকরণের অন্যতম উপায় হইল সংরক্ষণের সাহায্যে কয়েকটি 
প্রয়োজন শিল্প গঠন করা। স্থতরাং এখুক্তি মূল্যবান। কিন্তু এই পন্থা 
অবলম্বনেও বিশেষ সতর্কতার সহিত চলিতে হইবে। সামগ্রিকভাবে 
অর্থ-ব্যবস্থর উপর ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখি! নূতন শিল্প গঠন ব! প্রসারের জন্য 
'রক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে | 
সংরক্ষণের সপক্ষে অন্যান্ট: যুক্তিও আছে-_যথা, ইহা জাতীয় 
আয়বৃদ্ধি করে, নিয়োগ ও মজুরি বৃদ্ধি করে, ইত্যাদি । 
বর্তমানে অবশ্য উপরি-উক্ত যুক্তিতর্কের বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না। এই প্রসংগে 
১৯৪৯ সালের ফিসক্যাল কমিশন বলিয়াছে যে, শিল্প-সংরক্ষণের 
নীতি আর তত্বগতভাবে যুক্তিতর্কের দ্বারা নির্ধারিত হইবার 
প্রয়োজন ন[ই। অবাধ বাণিজ্য না সংরক্ষণ__এই লইয়া যে-বিতর্ক বহুদিন হইতে চলিয়া 
আসিয়াছে আজ আর তাহার কোন মূল্য নাই। অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ হইতেই বর্তমানে 
সংরক্ষণের বিষয় বিচার করিতে হইবে - দেখিতে হইবে যে, সামগ্রিক অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণের মোট ফলাফল কি হয়। 
বিারমূলক সংরক্ষণ (Discriminating Protection) 8 ১৯২১ লালে 
ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ফিপক্যাল স্বাতস্তোর নীতি গৃহীত হইলে এ সালেই ভারত সরকার 
প্রথম ফিসক্যাল কমিশন নিয়োগ করে। ইহার পূর্বে অবশ্য ভারতে সংরক্ষণের সপক্ষে 
জনমত বিশেষ প্রবল হওয়! সত্বেও ভারতের বিদেশী সরকার অবাধ বাণিজ্যের 'নীতিকেই 


অন্যান্য যুক্তি 


উপসংহার 


৩৬২ ভারতীয় অর্থ বিদ্যা 


লক্ষ্য করিয়া বসিয়াছিল। যাহা হউক, প্রথম ফিদক্যাল কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সদশ্গণ ভারতের জন্য যে ফিসক্যাল নীতির স্থপারিশ করেন তাহাকে 'বিচারমূলক 
সংরক্ষণ’ ( Discriminating Protection) বলিয়া অভিহিত 
বালক বট করা হইয়াছে। “বিচারমূলক’ শব্দটির অর্থ হইল যে, সকল শিল্পকেই 
সংরক্ষণের স্থবিধা দেওয়া হইবে না। সংরক্ষণ প্রদান করিবার সময় 
বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে কোন্‌ কোন্‌ শিল্প সংরক্ষণের উপযুক্ত । অন্তভাবে 
বলিতে পারা যায়, যে-সকল শিল্প ফিসক্যাল কমিশন নির্ধারিত কয়েকটি সর্ত পুরণ করিতে 
পারিবে মাত্র তাহাদিগকেই সংরক্ষণের স্থবিধা প্রদান করা হইবে; অন্তথায় মাত্র 
কতকগুলি সংগঠনগত দুর্বল ও দক্ষতাবিহীন শিল্পকে অস্বাভাবিকভাবে সম্প্রসারণের 
সুযোগ দেওয়া হইবে । সংরক্ষণ রহিত অবস্থায় একদিন-না-একদিন 
মাকে বিচারযুলক অঙ্থাভাবিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই শিল্পগুলির পতন হইতে 
বাধ্য। তখন মূলধন-মালিকের বিশ্বাস নষ্ট হইবে ; শ্রমিকের ক্ষেত্রেও 
অব্যবস্থা স্থচিত হইবে--কারণ শ্রমিক অন্যান্য স্থসংগঠিত শিল্প হইতে এই সকল অসংগঠিত 
শিল্পে আকধিত হইবে ; এবং ফলে পরিশেষে সমগ্র শিল্প-ব্যবস্তাই ব্যাহত হইবে। তাই 
সংরক্ষণ প্রদানের পূর্বে প্রয়োজন হইল গভীরভাবে বিচার-বিবেচনার। যে-শিল্পগুলি 
কয়েকটি সর্ত পুরণ করিতে পারিবে মাত্র তাহাদিগকেই সংরক্ষণ প্রদান কর! হইবে. 
অন্যান্য শিল্পকে নহে। 
প্রথম ফিদক্যাল কমিশন নির্ধারিত মূল সর্ত ছিল সংখ্যায় তিনটি £ 
(ক) শিল্পটিকে স্বাভাবিক সুবিধভোগ করিতে হইবে--যথা, 
অকুরস্ত কাচামালের সরবরাহ, সলভ শক্তির নৈকট্য-_যথা, 
প্রয়োজনীয় শ্রমিকের যোগান, ব্যাপক আভ্যন্তরীণ বাজার ইত্যাদি । 

... (৫) শিল্পটি এমন হইবে যে, সংরক্ষণ ব্যতীত ইহার উন্নয়ন মোটেই সম্ভব নয় 
অথবা জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে যত দ্রুত সম্রদারণ প্রয়োজন তত দ্রুত সম্প্রসারণ 
সম্ভব নয়। 

(গ) শিল্পটি এমন হইবে যে, শেষ পর্যন্ত ইহা বিনা সংরক্ষণেই বিশ্বজনীন 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে । 

 .. ফিক্যাল কমিশনের রিপোর্টে হ্প্টভাবে বল৷ হইয়াছিল যে, পরিকল্পিত, সংরক্ষণ 
সরবক্ষত্রেই ক্ষণস্থায়ী হইবে এবং মাত্র সেই সকল শিল্পকে ইহ! প্রদান করা! হইবে যেগুলি 

শেষ পর্যন্ত বিশ্বের বাজারে নিজের পায়ে দাড়াইতে পারিবে । 

অবশ্য যে-সকল শিল্পের ক্ষেত্রে সমগ্র আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার 
সম্ভাবনা আছে মেগুলির পক্ষে সংরক্ষণের দাবি বিশেষ প্রবল ।* 

সমগ্র আভ্যন্তরীণ চাহিদা! মিটান ছাড়াও আরও দু'একটি কারণে কোন শিল্প 
সংরক্ষণের জন্তু বিশেষ দাবি করিতে পারে-_যথা, ক্রমবর্ধমান উৎপরের বিধি ( Law of 


সিটি ০০৯ ০২১: 
* ( First ) Fiscal Commission Report-43 ৪৫ পৃষ্ঠা । 


৷ বিচারমুলক সংরক্ষণের 
মূল মর্তাবলী 


| অন্।্ঠ সর 


4) 


“ভারত সরকারের ফিসক্যাল নীতি ৩৬৩ 


Increasing Returns ) যে-সকল শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে-সকল শিল্প জাতীয় 

প্রতিরক্ষার জন্য অপরিহার্য, যে-সকল শিল্প অপর শিল্প সংগঠনের সহায়ক বা মূল শিল্প 

এবং যে-সকল শিল্পকে বিদেশী বাউটি-প্রাপ্ত (১০-760) শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা 
করিতে হইতেছে। / 

সংরক্ষণ শুন্কের হার এরূপভাবে নির্ধারিত হইবে যেন দেশীয় শিল্পের উৎপ|দন-ব্যয় 

ও বিদেশী শিল্পের উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে সমতা আসে। যতদিন পর্যন্ত দেশীয় শিল্পের 

পক্ষে বিদেশী শিল্পের সমকক্ষ হইবার জন্য প্রয়োজন ততদিনই 


মং 

বা সংরক্ষণ দেওয়া হইবে_-কোন ক্ষেত্রেই চিরকালের জন্য নহে। 
মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে__যথা, যে-সকল শিল্পের গণ্য অপর শিল্পে ব্যবহৃত 

১১৮7 নরামরি হয় এবং যে-ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের উপর সংরক্ষণ শিল্পের 


ভার অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হয়_পরাসরি অর্থসাহাযা দ্বারা 
সংরক্ষণের স্থপারিশ করা হইয়াছিল । 

উপরি-উক্ত নীতিসমূহ অনুসারে কোন শিল্প সংরক্ষণের আওতায় আসিতে পারে কিনা 
সে-বিচার করিবে একদল বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত একটি শুদ্ধ বোর্ড 
(Tariff Board) | শুদ্ধ বোর্ড সংরক্ষণের সময় এবং সংরক্ষণ 
শুকের হারও নির্ধারণ করিবে | 

বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রকৃতি (Nature of the Policy of 
Discriminating Protection ) 2 প্রথম ফিসক্যাল কমিশন অনুমোদিত বিচারমূলক 
সংরক্ষণ নীতির সমালোচনা নানাভাবে করা হইয়াছে। ফিসক্যাল কমি- 


শুক বোর্ড 


বক £0 শনেরই সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্তগণ তাহাদের রিপোর্টে বলেন “সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মর্তাধীন কর! সদশ্তগণের প্রধান স্থপারিশকে এইভাবে সর্তাধীন কর! হইয়াছে 
হইয়াছিল যে ইহার উপযোগিতাই ব্যাহত হইতে বাধ্য”? বস্তুত, সর্তগ্ুলি 


এত কঠিন ছিল যে, অধিকাংশ শিল্পের পক্ষে সংরক্ষণের প্রার্থনা জানানও সম্ভব ছিল না। 

বিচারমূলক সংরক্ষণের মূল সর্ভ তিনটির বিশ্লেষণ করিলে এই অভিযোগ অঙ্গীকার 

করিবার উপায় নাই যে, কমিশন সামগ্রিকভাবে দেশের শিল্প- 

২। ইহা সামগ্রিকভাবে সমস্তার পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ করিতে পারে 
শিল্প-বাবস্থার সহায়ক নাই সংরক্ষণকে কঠিন সর্ভাধীন করিলে কয়েকটি শিল্প গড়িয়া 
2৯ উঠিতে পারে কিন্তু ইহাতে শিল্প-ব্যবস্থা স্থসংগঠিত এবং পর্যাপ্ত 
পরিমাণে উন্নত হয় না । 

তৃতীয়ত, ফিপক্যাল কমিশন একটি স্থায়ী শুন্ধ বোর্ড (a Permanent Tariff 
৩। অস্থায়ী শুক্ক Board ) প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করিয়াছিল। কিন্ত কাধক্ষেত্রে 
বোর্ড বিশেষ উপযোগী ইহার পরিবর্তে প্রয়োজনমত সাময়িক শুল্ক বোর্ড (৫৫ ho 
হয় নাই 19170 Board ) গঠন করা হইত। ফলে শ্তন্ধ বোর্ডের কার্ষে 
ছিল নিরবচ্ছিন্নতার বিশেষ অভাব । 


৩৬৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ভা 


চতুর্থত, সংরক্ষণের পরিপূরক ব্যবস্থায়__যথা, রেলপথে অনুকুল মাশুল, শিল্প সংক্রান্ত 
গবেষণা, শিল্পজ্ঞান শিক্ষার প্রসার, সরকার হইতে সরাসরি অর্থসাহাষ্য ইত্যাদি সম্পর্কে 
বিশেষ কোন স্থপারিশ ফিপক্যাল কমিশনের রিপোর্টে করা হয় নাই। 
se এহেন অবস্থায় সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির 
নী চি "পক্ষে যে কতদূর কার্যকর হওয়। সম্ভব ছিল তাহা৷ সহজেই অনুমেয় । 
মোটকথা ব্রিটিশ স্বার্থের সহিত যথাসম্ভব সংগতি বজায় রাখিয়াই 
ব্রিটিশ দা্থের মহিত প্রথম ফিপক্যাল কমিশন বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ 
মংগতি রাখিয়াই এই. করিয়াছিল। ইহা কমিশনের সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্তদের রিপোর্টে 
| মংরক্ষণ নীতি ি্ধারিত স্ুম্পষ্টভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, 
| হইয়াছিল «আমর! বিশ্বাস করি যে ভারতের শিল্পে অনগ্রপরতা৷ কোনমতেই 
ভারতীয় জনগণের অন্তনিহিত, ত্রুটির জন্য নহে) ইহ। বিরামহীন দমন নীতির দ্বারা, 
প্রতিকূল শুক্নীতির দ্বারা জনগণের ন্বভাবজাত শির-প্রতিভাকে নিষ্পেষিত করিয়া! 
| সংঘটিত করা হইয়াছে ।”* 
1 বিচারমুলক সংরক্ষণ নীতির ফলাফল (Effects of the Policy of 
Discriminating Protection): ১৯২৩ সালে গন্ধ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৯২৩ সাল হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ইহার নিকট ৫১টি সংরক্ষণের প্রার্থনা 
| অঙ্ুমন্ধ/নের জন্য প্রেরণ কর! হয়। ইহার মধ্যে সংরক্ষণের নূতন প্রার্থনা, পুনঃপ্রদানের 
| প্রার্থন, মংশোধনের প্রার্থনা, প্রবতিত রাখার প্রার্থন। প্রভৃতি সবই ছিল।' 'যে-সকল 
॥ শিল্পকে সংর্গণ প্রদান কর! হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, তুলা বন্ত 
| শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজের মণ্ড শিল্প ( paper pulp industry ) 
হল £ ১ । নংরন্ণের এবং দিয়াশলাই শিল্পই প্রধান । ইহার মধ্যে ভারতের দুইটি প্রধান 
ফলে কয়েকটি শিল্প 
গঠিত হয় যন্চালিত শিল্প-যথ|, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, এবং তুলাবস্ত শিল্প 
সংরক্ষণের জন্তই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়, চিনি শিল্প 
সপূর্নভানে নংরক্ষণের আওতাতেই গড়িয। উঠে; এবং কাগঙ্গ ও দিয়াখলাই শিল্পের 
) ৮ সংরক্ষণের সাহায্য বিশেষ মুল্যবান বলিয়। বিবেচিত হয়। 


বিশেষ বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগের ফল এইভাবে 
দেখ| যায়ঃ ১৯২৩ সাল হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯) সুরু 
পর্যন্ত ইম্পাতের উৎপাদনবৃদ্ধি পাইয্াছিল প্রায় ৮ গুণ, তুলাবঞ্ধের 
উৎপাদন প্রায় ২২ গুণ, কাগজের উৎপাদন ২ গুণের কাছাকাছি, 
দিয়/শলাই-এর উৎপাদন প্রায় শতকর| ৪* ভাগ ; এবং চিনিতে 
| [ভারত একরপ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছিল। 

| অপর দিকে কিন্তু কতিপয় উল্লেখযোগ্য শিল্পকে বিভিন্ন অজুহাতে সংরক্ষণের সহায়তা 
| প্রদান করা হয় নাই। ভারী রপায়নের (heavy 01160110919) মৃত গুরুত্বপূর্ণ মূল 


1২। কয়েকটি ক্ষেত্রে 
| bs উৎপাদনৰৃদ্ধিও 


| + (First) Fiscal Commission-Report-এর ১৮* পৃ | 


৬. 


আট 
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শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের প্রার্থনা না-মঞ্জুর করা হইয়াছিল এই অজুহাতে যে ভারতে 
কুফল 2 ১। বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ গন্ধকের যোগান পর্যাপ্ত নহে । অঙ্গুরূপভাবে অপরিষ্কৃত | 


অজুহাতে অনেক সোড়ার (500৭ a5 ) অভাব ক]চ শিল্পের খেলায় সংরক্ষণ না-মঞ্জুর 


ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রদান. করার পক্ষে বিশেষ কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। অধ্যাপক ৷ 


করা হয় নাই আদারকারের ( Prof. B. P. Adarkar ) মতে, এই. সকলের 
ফলে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রতিকূল প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়া ছিল। 
প্রয়োগের দিক দিয়া বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতিকে 'সংরক্মণ করিতে বিচারহীন 
অন্বীকারে’র (indiscriminate refusal to protect ) নীতি বলিয়া অভিহিত করা 
হইয়াছে। এই অভিযোগকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা না গেলেও 


সংরক্ষণের বিচারহীন বলিতে হয় যে, বিচারমূলক সংরক্ষণের ফলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ 


অস্বীকারের নীতি 
ভারতে শিল্পায়নের পথ কিছুটা প্রস্তুত হইয়াছে। 


২। বিচারমূলক সংরক্ষণ 


ভারতীয় শিল্প হুসংগঠিত হইতে পারিয়াছে। এবং ইহার ফলে ৷ 


কিন্তু অপরদিকে আবার দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের অভিমত | 


নীতি শিল্পপদ্ধতির সমর্থন করিয়া! বলা যায় যে, বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগের : 
অমামন্রন্ততার অগ্ততম : ফলে মাত্র কয়েকটি শিল্প স্থসংগঠিত হওয়ায় ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতি ৷ 


টা হইয়াছে অধিকতর অসামগন্তপূ্ণ (lopsided )। 
ফিসক্যাল নীতি (Fiscal Policy during the War) ¢ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইবার কিছুদিন পরেই ভারতীয় শিল্পসমূহের পক্ষে সংরক্ষণের 


প্রয়োজনীয়তা একরূপ লোপ পায়। বলা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে একপ্রকার . 


স্বাভাবিক সংরক্ষণের ( natural protection ) অবস্থার £্টি 
যুদ্ধকালীন স্বাভাবিক হৃইয়াছিল। শিল্পপতিগণ এই স্বাভাবিক সংরক্ষণের স্থযোগে নূতন 
সার অবস্থা নূতন শিল্প সংগঠনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের এই 
ভয় সর্বদাই ছিল যে, যুদ্ধোত্তর যুগে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা এই সকল নব-সংগঠিত 
শিল্পের ধ্বংসসাধন করিবে। অল্প সময়ের মধ্যে সংগঠিত বলিয়া তাহারা বিচারমূলক 
সংরক্ষণের সর্ত তিনটি পূরণ করিতে পারিবে না; ফলে অবাধ প্রতিযোগিতায় তাহার 
ভাগিয়া যাইবে । এই সকল নব-সংগঠিত শিল্প যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের দিক দিয়! বিশেষ 
মূল্যবান ,ছিল। ্থৃতরাং সরকারের পক্ষে শিল্পপতিদের উপরি-উক্ত আশংকা অপনয়ন 
কর! একরূপ অপরিহার্য হইয়। পড়িয়াছিল। এই কারণে ১৯৪০ সালে সরকার ঘোষণা 
করে যে, যুদ্ধোত্তর যুগে নব সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে সংরঙ্গণ-দাবি 
বিচারমূলক সংরক্ষণ বিচার করা হইবে বিচারমূলক সংরক্ষণের সর্ভের দিক দিয়া নহে, 
নীতির পরিবর্তন ঘোষণা 
. স্ুসংগঠনের দিক দ্িয়া। অর্থাৎ, যুদ্ধোত্তর যুগে যে-সকল নবোডুত 
শিল্প সুসংগঠিত অবস্থায় থাকিবে তাহারা বিচারমূলক সংরক্ষণের সরাবলী পূরণ করিতে 
সমর্থ হউক বা৷ না-হউক তাহাদের সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে--এই আশ্বাস- প্রদান 
করা হইয়াছিল । এইভাবে বিচারমুলক সংরক্ষণ নীতির পরিবর্তন ঘোষণা করা হয়। 


৩৬৬ ভারতীয় অর্থবিদ্ঠা 


এই ঘোষণা অনুসারে ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে সরকার দুই বৎসরের 
অত্তর্ব্তাকালীন শুক জন্য একটি অন্তবর্তীকালীন শুক বোর্ড নিযুক্ত করে। বোর্ডকে 
বোর্ড ও মংরক্ষণের  নিয়্লিখিত সর্তাধীনে শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুপারিশ 
04 করিতে নির্দেশ দেওয়া হয় 

(১) শিল্পটি যেন সুসংগঠিত ও স্থপরিচালিত হয়, (২) (ক) স্বাভাবিক ও অর্থ নৈতিক 
স্থবিধা এবং আন্্মানিক ও প্রকৃত উৎপাদন-ব্যয়ের দিক দিয়া শিল্পটি এমন হয় যেন 
ইহা অল্প সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ বা অনথাপ্রকার রাষ্ট্রীয় সহায়তা ব্যতীত উন্মুখ প্রতিযোগিতার 
বাজারে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, অথবা (খ) শিল্পটি এমন হয় যেন জাতীয় স্বার্থের দিক 
দিয় ইহাকে সংরক্ষণ ব! অন্তগ্রকার রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রদান কর প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় 
এবং এইরূপ সংরক্ষণ বা সহায়তার ব্যয় যেন অধিক না হয়। 

যে-সকল নব-গঠিত শিল্প উপরি-উক্ত সর্ত ছুইটিকে পূরণ করিতে পারিবে তাহাদের 
ক্ষেত্রে সর্বাধিক তিন বৎসরের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। 
সংরক্ষণের পরিপূরক হিসাবে প্রয়োজনমত অন্ত প্রকার রাষ্ট্রীয় সাহায্যও অনুমোদন 
করা হইয়াছিল। 


১1৮8 সংরক্ষণের জন্য এই যে-নৃতন ঘোষণা ও নির্দেশ ইহ! বিচারমূলক 

নীতি গরিত্যাগ ও ১ সংরক্ষণ নীতি হইতে বিদায় গ্রহণেরই স্চক। বলা! যায়, ১৯৪৫ 

নূতন নীতি গুণ... সালের নভেম্বর মাসে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি পরিত্যক্ত হইয়া 
নৃতন নীতি গৃহীত হয়। 

নূতন ফিসক্যাল নীতি (The New Fiscal Policy) ? ১৯৪৫ সালে 
নির্ধারিত নৃতন ফিসক্যাল নীতিও বর্তমানে পুরাতনের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। বর্তমানে 
নৃতন ফিসক্যাল নীতি বলিতে বুঝায় ১৯৪৯ সালের ফিসক্যাল কমিশন ব| দ্বিতীয় 
ফিসক্যাল কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নীতি । 

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণা অন্ুলারে সরকার এই নৃতন বা দ্বিতীয় ফিসক্যাল 
দ্বিতীয় ফিনক্যাল কমিশন নিয়োগ করে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাযে। এই কমিশনের 
কমিশন সভাপতি ছিলেন শ্রী ভি. টি. রুষ্চমাচারী। স্থতরাং ইহা কুষমাচারী 
কমিশন নামেও পরিচিত । 


কুষ্ণমাচারী কমিশনের উপর নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ভারার্পণ করা হয়ঃ 
(ক) বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগের 'ফলাফল বিশ্লেষণ 
বাল টার করা) (খ) স্বাধীন ভারতের জন্য এক দীর্ঘকালীন_ ফিসক্যাল 
নীতি নির্ধারণ করা; এবং (গ) এই নীতিকে. কার্যকর করার 

মাধ্যমে স্থপারিশ করা । 
১৯৫০ সালে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বলা হয় যে, সংরক্ষণ 
শিল্পো্নয়নের অন্যতম পদ্থা মাত্র । ইহা দেশের সর্বাংগীণ উন্নয়ন পরিকল্পনার (develop 
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ment Planning) সহিত ঘনিষ্ভাবে সম্পৰ্কিত হইবে । যতদিন পর্যন্ত না এই পরিকল্পনা 
গৃহীত ও কার্যকর হয় ততদিন পর্যন্ত সকল প্রতিরক্ষা ও 
টিন হল যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারী শিল্পকে (৪]1 defence and চাট: 
industries) সংরক্ষিত করিতে হইবে-_তা এই সংরক্ষণের ব্যয়ভার 
যাহাই হইক না! কেন । মূল শিল্পের (basic industries) ক্ষেত্রে শুক কমিশন (Tarif 
Commission) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সর্তাধীনে সংরক্ষণের বিষয় বিচার-বিবেচন| করিয়া 
সংরক্ষণের সুপারিশ করিবে । এই সকল শিল্পের সংরক্ষণের জন চিরকালের মত কোন 
অপরিবর্তনীয় সর্তাবলী নির্ধারণ কর! যায় না। অন্যান্য শিল্পের বেলায় স্বাভাবিক স্থযোগ- 
স্থবিধা এবং উৎপাদনের ব্যয়ের বিচার করিয়া যদি প্রতীয়মান হয়: যে, শিল্পটি 
যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ ব্যতিরেকেই চালাইয়া যাইতে পারিবে, অথবা ইহা এমন 
একটি শিল্পী যাহাকে সংরক্ষণ প্রদান করা জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়াই প্রয়োজন এবং দেশের 
উপর সংরক্ষণের ব্যয়ভার অতিরিক্ত নহে--তবে ইহাকে সংরক্ষণ প্রদান কর! হইবে । ৰ 
দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের উপরি-উক্ত স্থপারিশসমূহের বিশ্লেষণ এইভাবে করা 
যায়ঃ (১) স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষামূলক সংরক্ষণ নীতি (safe-guarding or 
defensive type of protection) হইতে বিদায় লইয়া উন্নয়ন- 
হারার? মূলক (developmental type of protection) সংরক্ষণের 
প্রবর্তনই হইল কুষ্ণমাচারী কমিশনের প্রধান স্থূপারিশ। দেশের 
সর্বাংগীণ অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ধারণার সহিত কোনরূপ সংগতিসাধন না করিয়াই প্রথম 
ফিসক্যাল কমিশন বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিয়াছিল। ইহার 
উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় পরুদন্ত বা. প্রপীড়িত কয়েকটি 
উন্নয়নমূলক মংরক্ষণ বিক্ষিপ্ত শিল্পকে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সহায়তা করা। সংহৃতভাবে 
ও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে দেশের ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের পথ প্রস্তুত কর! ইহার লক্ষ্য ছিল 
না। ফলে দেশে কয়েকটি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু শিল্প-পদ্ধতি হইয়াছে 
অসামপরস্তপূর্ণ। স্বভাবতই এই পুরাতন নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় 
হইয়! পড়িয়াছিল। এই পরিবর্তন বাঁ সংশোধন হইল বর্তমান ফিপক্যাল নীতির প্রধান 
বৈশিষ্ট্য। বর্তমান নীতি দেশের সর্বাংগীণ আথিক উন্নয়ন ও অন্যান্ত একার জাতীয় 
স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। এই উদ্দেশ্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী শিল্প অপেক্ষা মূল 
শিল্পের উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়| হইবে ; প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে পুরাতন 
অপেক্ষা নূতন শিল্পকেই সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে 
(২) জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া প্রতিরক্ষামূলক ও সমরোপকরণ সরবরাহকারী 
্রতির্ষমূলক শিল্প- শিল্পসমূহের গুরুত্ব কোনমতেই লঘু করিয়া দেখা যায় না। তাই 
সমূহকে ফেকোন কৃষমাচারী কমিশন এই সুপারিশ করিয়াছে যে, ব্যয়ভার যাহাই 
বায়ভারে সংরক্ষিত হউক না কেন, সংরক্ষণের মাধ্যমে ইহাদের সংগঠিত করিয়! তুলিতে 
করিতে হইবে হইবে । 


৩৬৮ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা " 


(৩) সামগ্রিকভাবে শিল্পোন্নয়নই যখন চূড়ান্ত লক্ষ্য তখন মুল শিল্পসমূহের সংগঠন 
অপরিহার্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে । এই কারণে ইহাদের সংরক্ষণের জন্য কোন 
অপরিবর্তনীয় সর্তাবলী নির্ধারণ করা যায় না। অবস্থা অনুসারে 

En ইহাদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সর্তাবলী, সংরক্ষণের সময় ও সংরক্ষণের 
) পরিমাণ নির্ধারিত করিতে হইবে। এই নির্ধারণের ভার ন্যস্ত 
থাকিবে একটি স্থায়ী শুষ্ক কমিশনের (a Permanent Tariff Commission) উপর | 

(৪) অপরাপর শিল্পের বেলায় জাতীয় স্বার্থ, স্বাভাবিক স্থবিধা, উৎপাদন-ব্যয়, 
সংরক্ষণ নীতি জাতীয় সংরক্ষণের ব্যয়ভার, সংরক্ষণের সময় প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা 
স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে করিয়া সংরক্ষণ প্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে । 
বিবেচিত হইয়া প্রযুক্ত তবে সকল সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয় স্বার্থ ই হইল 
হইবে মূল লক্ষ্য । এই দৃষ্টিকোণ হইতেই সকল সময় বিচার-বিবেচনা ও 
বিশ্লেষণ করিতে হইবে । | 

জাতীয় স্বার্থ মূল লক্ষ্য বলিয়া! অপরাপর বিষয়ের বিশ্লেষণে নমনীয়ত! অবলম্বন 
করিতে হইবে--যথা, 

(ক) বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির মত স্বাভাবিক স্থবিধা বলিতে সকল প্রকার 
স্বাভাবিক সুবিধা বুঝ! যাইবে না। যদি কোন শিল্পের আভ্যন্তরীণ 
বাজার, শ্রমিক সরবরাহ প্রভৃতির সুবিধা থাকে, তবে আভ্যন্তরীণ 
সুত্র হইতে কঁ/চামাল সংগ্রহ করা যায় না__মাত্র এই অজুহাতে 
ইহার সংরক্ষণের দাবি অস্বীকার কর! যাইবে না। 

(খ) আভ্যন্তরীণ চাহিদা বলিতেও দেশের সমগ্র চাহিদা বুঝা যাইবে না। যদি 
আভ্যন্তরীণ চাহিদার কোন শিল্প দেশের সমগ্র চাহিদার এক বিশেষ অংশও মিটাইতে সমর্থ 
অথ’ হয় তবে শিল্পটিকে সংরক্ষণ প্রদান করা যাইতে পারে। 

(গ) আবার সকল সময় আভ্যন্তরীণ চাহিদার দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিলেই চলিবে 
সংরক্ষণের বিষয়.বিচার না) ভবিষ্যতের রপ্যানি বাজারেরও দিকে নজর রাখিতে হইবে। 
করিবার মময় রপ্তানি যদি কোন শিল্পের পক্ষে পণ্য যুক্তিসংগত পরিমাণে বিদেশের বাজারে 
RE: নদ রপ্তানি করার সম্ভাবনা থাকে তবে শিল্পাটর অনুকূলে সংরক্ষণ 

প্রদানের বিষয় বিবেচনা.করা যাইতে পারে। 

(৫) যে-সকল শিল্প সংরক্ষিত শিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে তাহাদিগকে ক্ষতি- 
পূরক সংরক্ষণ (compensatory protection) প্রদান কর! 


স্বাভাবিক সুবিধার 
অর্থ 


ক্ষতিপূরক সংরক্ষণ পা 

(৬) জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে রুষিজ দ্রব্যকেও সংরক্ষণ প্রদান 
কৃষিজাত দ্রব্যের করিতে হইবে । তবে এরূপ ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সময় কোন মতেই 
সংরক্ষণ পাচ বৎসরের অধিক চুহইবে না; এবং সরকার কৃষি-উন্নয়ন 


পরিকল্পনার দ্বারা এই পাঁচ বৎসর সময়কে সংক্ষেপিত করিতে সচেষ্ট থ|কিবে। 


তারত সরকারের ফিসক্যাল নীতি ৩৬৯ 


সংরগণ ও অস্ত (৭) সাধারণভাবে সংরক্ষিত শিল্পসমূহের উপর অন্তঃশ্রক 
(excise duties) ধার্ষ করা হইবে না। 

(৮) সংরক্ষণ শুক হইতে কিছুটা আহরণ করিয়া একটি উন্নয়ন তহবিল (Deve- 

£:10560 Fund ) = করিতে হইবে ; এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 

উন্নয়ন তহবিল ও অথ এই তহবিল হইতে সরাসরি অৰ্থসাহায্য (501১511169) প্রদান 


ঠা করিয়া প্রত্যক্ষভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
(৯) সংরক্ষণ ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে অধিক পরিমাণে 
৮১১৯1 মূলধন সরবরাহ, আমের দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যাংক-ব্যবস্থার উন্নয়ন 


পরিবহনের অধিকতর স্থবিধ্য, প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

(১০) সংরক্ষণ প্রদান যেমন সরকারের কর্তব্য, তেমনি অপরদিকে সংরক্ষিত 

শিল্পসমূহেরও দায়িত্ব রহিয়াছে সম্ভবমত দক্ষতা, বজায় রাখিবার এবং সমাজবিরোধী 

কার্য হইতে বিরত থাকিবার। প্রত্যেক সংরক্ষিত শিল্পকে যুজিসংগত 
সংরক্ষিত শি্পদমূহের মূল্যনীতি (9:০০ 7০17০5) ও উৎপাদন-পদ্ধতি (production 
0 System) অন্গসরণ করিতে হইবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মান 
উন্নয়নে সর্বদ| সচেষ্ট থাকিতে হইবে । 

(১১) ফিসক্যাল নীতি পরিচালিত হইবে আইন দ্বারা সংগঠিত একটি স্থায়ী 
গুন্ক কমিশনের (Tariff Commission) মাধ্যমে । পূর্বের 
রী শুদ্ধ কমিশন মত ক্ষণস্থায়ী শুল্ক বোর্ড (ad hoo Tariff Board) হইলে 
চলিবে না। এই স্থায়ী শুক কমিশনের কার্ষপরিধি হইবে পূর্বতন শুদ্ধ বোর্ড হইতে 
ব্যাপকতর। পূর্বের মত সংরক্ষণের প্রার্থনার বিচার-বিবেচনা এবং অনুমোদন বা! 

প্রত্যাখ্যান করা ছাড়াও ইহা প্রয়োজন হইলে স্বীয় উদ্চোগে 
দু দার যে-কোন সংরক্ষিত শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ফলাফল অনুসন্ধান 
করিতে পারিবে । কমিশন এই অনুসন্ধানের রিপোর্ট নিয়মিত- 
ভাবে সরকারের নিকট পেশ করিবে । রিপোর্টে ফলাফলের ব্যাখ্যা ছাড়াও কমিশনের ' 
স্থপারিশসমূহ সন্নিবিষ্ট থাকিবে। উপরন্ত, কমিশন সংরক্ষণ সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে গবেষণা! 
চালাইয়া যাইবে । কমিশনকে সংরক্ষণ সম্বন্ধে প্রত্যেক আবেদনের 
তি বিচার যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পাদন করিতে হইবে এবং সরকারের পক্ষেও 
*... কমিশনের স্থপারিশসমূহ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বিলম্ব 

করিলে চলিবে না। 

নূতন ফিসক্যাল নীতির প্রয়োগ Application of the New Fiscal 
৮০105 )£ ফিসক্যাল নীতি সম্বন্ধে কুষ্মাচারী কমিশনের স্থপারিশ সরকার গ্রহণ 

করে এবং ১৯৫২ সালে শুদ্ধ কমিশন গঠন করিবার জন্য শু কমিশন 
শুক কমিশনের গঠন. আইন ( Tariff Commission Act, 1952) পাস করে। 
শুক কমিশনের সমস্যসংখ্যা অনধিক পাঁচ জন। ইহাদের মধ্যে একজন সভাপতি 


১ম-২৪ 


৩৭০ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


মনোনীত হন) এই মনোনয়ন এবং সকল সদস্তেরই নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার। 
শুষ্ক কমিশন ১৯৫২ সালের জাঙ্ুয়ারী মাস হইতে কার্য স্থরু করিয়াছে। 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শুষ্ক কমিশনের কার্যাবলী পূর্বতন বোর্ডের কার্ধাবলী হইতে 
ব্যাপকতর। কমিশন সরকারের নির্দেশে সংরক্ষণের সকল প্রকার আবেদন লইয়া বিচার- 
বিবেচনা করা ছাড়াও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও স্থপারিশ 

কার্যাবলী করিতে পারে । এমনকি যে-সকল শিল্প এখনও উৎপাদনকার্য স্থরু 
করে নাই তাহাদের সম্বন্ধেও স্থপারিশ করিতে পারে। পূর্বতন শুল্ক বোর্ড অনধিক তিন 
বৎসরের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করিতে পারিত; বর্তমানে শুল্ক কমিশনের বেলায় 
এরূপ কোন বাধানিষেধ নাই। ইহা যেঞ্জকান পরিমাণ সময়ের জন্য সংরক্ষণের স্থপারিশ 
করিতে পারে। ইহ| একপ্রকার শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের বিভিন্ন ফলাফল-_যথা, 
উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপন্ন দ্রব্যের মান ও মূল্য লইয়া অনুসন্ধান করিতে পারে। 
ইহা দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা সমদ্বিত। প্রয়োজন হইলে ইহা সাক্ষী তলব করিতে 
এবং সাক্ষ্য উপস্থাপিত করিতে বাধ্য করিতে পারে। যা 


গঠনের পর শুদ্ধ কমিশনের হস্তে পূর্বতন শুদ্ধ বোর্ডের বিচারাধীন ছিল--এইবূপ 
অনেক আবেদন আমে। কমিশন ১৯৫২-৫৩ সালে মোট ২১টি অন্ুসন্ধ!নকার্য সম্পাদন 
করে। ইহার মধ্যে সংরক্ষণের নূতন আবেদন, সংরক্ষণ প্রবর্তিত রাখার আবেদন, 
মূল্য সদ্বন্ধে অনুসন্ধান প্রভৃতি সকলই ছিল। ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে ১৯৫৮-৫৯ সাল 
পর্যস্ত ইহ! মোট ৬৬টি শিল্পের সংরক্ষণ সংক্রান্ত আবেদনের বিচার করে।* 


এই সময়ের মধ্যে যে-সকল নূতন শিল্প সংরক্ষণের সুবিধা লাভ করে তাহাদের মধ্যে 
মোটরগাড়ী শিল্প ( antomobile industry ), প্র্যাসটিক শিল্প, 
কসটিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার, বল-বিয়ারিং ( ball-bearing), 
এঞ্জিনিয়ারের ইম্পাত ফাইল ( engineers’ steel files ), পিত্তল 
নিমিত বৈদ্যুতিক বাতিধার প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


উপসংহার £ যে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রুষ্কমাচারী কমিশন 
নূতন ফিমক্যাল নীতি প্রণয়ন করিয়া গ্রহণের জন্য স্থপরিশ করিয়াছিল তাহা আজ প্রথম 
ও দ্বিতীয় পর্যায় পার হইয়| তৃতীয় পর্যায়ে উপনীত হইতে চলিয়াছে। এই তৃতীয় পর্যায় 
ঝা তৃতীয় পঞ্চবাযিকী পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা 
আরও ব্যাপকতর শিল্পগত ভিত্তি ( still! broader industrial base )। এই 
বা!পকতর শিল্পগত ভিত্তি রচনায় নূতন ফিসক্যাল নীতির উপযোগিতা আরও সুম্পষ্টভাবে 
প্রতীয়মান হইবে--এ আশা করা মোটেই অযৌক্তিক নহে। 


যেসকল নূতন শিল্প 
সংরক্ষণ হইয়াছে 


* Report on Curroney & Finance for 1950-57, 1957-68 & 1958-59, 


বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সমস্তা ৩৭১ 


প্রশ্নোত্তর 
1. Critically examine the nature and working of Disoriminating Protection 
in respect of Industrial Development of India, ( ৩৬১-৩৬৫ পৃষ্ঠা) 


9. “The Indian Yiscal Commission 1949.50 approached their task froma 
Lew angle and laid down new principles of protection." Elucidate the statement. 
( 0. U. ৪, A, 1958 ) 

[ ইংগিত £ ১৯২২-২৩ মালের ফিসক্যাল কমিশন যে-সংরক্ষণের সুপারিশ করিয়াছিল তাহাকে 
প্রতিরক্ষামূলক সংরক্ষণ (safeguarding or defensive type of protection) বলিয়! অভিহিত 
কর! যায়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় পধুর্দত্ত বা প্রগীড়িত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি শিল্পকে 
অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সহায়ত! করা। স্ুসংহতভাবে এবং পরিকল্পিত পদ্ধতিতে দেশের বাপক শিল্লোননয়নের 
পথ প্রস্তুত করার লঙ্গ/ ইহার ছিল ন|। এই প্রকার মংরক্ষণ নীতি হইতে সম্পূর্ণ বিদায় লইয়া দেশের 
উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সহিত থনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত মংরক্গণ নীতি নির্ধারণ করাই ছিল দ্বিতীয় ফিক্যাল 
কমিশনের (১৯৪৯-৫*) উদ্দেশ্য। ইহা যে সংরক্ষণ নীতির সুপারিশ করিয়াছে তাহাকে উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ 
( developmental type of protection ) বলিয়া! আখ] দেওয়| যাইতে পারে। এই উন্নয়নমূলক 
সংরক্ষণের মর্তাবলী হইল পুরাতন বিচারমূলক সংরক্ষণের মর্ডাবলী হইতে একেবারেই পৃথকৃ। ৩৬৬-৩৬৯ পৃষ্ঠা] 
8. Elucidate the principles laid down by the Indian Fiscal Commission of 
1949-50 regarding the grant of industrial and agricultural protection in the 
country, (৩৬৬-৩৬৯ পৃষ্ঠ) 
4, Diccuss the functions of the Tariff Commission. How do thoy differ from 
those of the previous Tariff Board ? (৩৬৯ পৃষ্ঠা ) 
5, Write a short note on the Fiscal Policy adopted by the Government 81607 
1949-50, (0. U. B. A. 1959 ; B.Com. 1960) ( ৩৬৬-৩৭৪ পৃষ্ঠা ) 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 
বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে সুলথ্ন সন্পনন্লাহেন্স সমস্যা 


(Problem of Industrial Finance in the Private Sector) 


পুরাপুরি পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে শিল্পগত সরবরাহের কোন সমস্তা নাই বলিলেই 
চলেঁকারণ এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিকল্পনা সম্ভাব্য পরিমাণ অর্থসংগ্রহের 
ভিত্তিতেই কর! হয়। কিন্তু আমাদের মত মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় 
মিশ্র ৮৮ বেসরকারী শি্ক্ষেত্রে (private 9০০: ) মূলধন সরবরাহের 
বুল এক? সমস্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা । এই সমস্তার সম্যক সমাধান 
ব্যতিরেকে দেশের শিল্পোন্নয়ন কখনই পর্যাপ্ত হইতে পারে ন|। 

সুতরাং এই সমস্ত! সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা! করা প্রয়োজন। 


৩৭২ | ভারতীয় অর্থবি্যা / 
ঘেসরকারা ক্ষেত্রে শিল্মসমূহের মূলধনের প্রয়োজনীয়তা (Financial 


Needs of Industries in the Private Sector) £ ভারতীয়গণ যে শিল্প- 
ক্ষেত্রে পু'জি বিনিয়োগ করিয়া ঝুঁকি লইতে চায় না ইহা একটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত 
{500 হইয়াছে। ভারতীয় পু'জির এইরূপ সন্গিগ্চ প্রকৃতি ভারতের 
১: শিল্পোন্য়নকে অনেকাংশে ব্যাহত করিয়াছে__শিল্পায়নের স্ত্রপাত 
"হইতেই শিল্পসমূহ মূলধন সংগ্রহের সমস্থায় গ্রপীড়িত হইয়াছে। 
তত্বগতভাবে শিল্প-গ্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে দুই প্রকার মূলধনের প্রয়োজন হয়-- যথা, 
প্রাথমিক মূলধন (11081 capital ) এবং চলতি মূলধন ( working capital )। 
প্রাথমিক মূলধনের প্রয়োজন হয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান উৎপাদন স্থরু করিবার পূর্বেই কারখানার 
জন্য জমি, কারখানা এবং অন্তান্য গৃহাদি নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয় 
OEE প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এই প্রাথমিক মূলধনের পর্যায়ভুক্ত ৷ 
ও চলতি মুলধন ইহা দীর্ঘকালের জন্য প্রয়োজন হয় বলিয়া ইহাকে দীর্ঘকালীন 
(long-term or block ) মূলধনও বলা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের 
মূলধন প্রয়োজন হয় দৈনন্দিন উৎপাদনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য । বর্তমানের জনন 
কাচামাল ক্রয়, অদূর ভবিষ্যতের জন্য কীচামাল গুদামজাত রাখা, শ্রমিককে মজুরি প্রদান, 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা প্রভৃতির জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন তাহা এই চলতি মূলধনের 
পর্যায়তুক্ত | 
চলতি মূলধন দীর্ঘকাল ধরিয়। আবদ্ধ থাকে না। উৎপন্ন পণ্য বিক্রীত হইলেই ইহা 
অর্থে রূপান্তরিত হয় এবং তখন শ্রয়োজন হইলে মূলধন সরবরাহকারীর খণ পরিশোধ 
করা চলে। খণ পরিশোধ করা ব| মূলধন ফেরৎ দেওয়া হইলে পরবর্তী সময়ে উৎপাদনের 
জন্য আবার মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হয়। এইভাবে চলতি মূলধন উৎপাদন- 
ব্যবস্থাকে আবর্তন করিতে থাকে বলিয়া ইহাকে আবর্তনকারী বা পৌনঃপুনিক মূলধনও 
( circulating capital ) বলা হয়। 


এখন দেখ! প্রয়োজন যে, ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয়গণ কোন্‌ কোন্‌ স্থত্র হইতে 
এই ছুই ধরনের মূলধন সংগ্রহ করে। 


ভারতীয় শিল্পসমূহর অর্থসংগ্রহের টিরাঢরিভ সৃত্রসমূহ (:5৫1- 
tional Sources of Industrial Finance in India) 2 বর্তমানে 
বেসরকারী ক্ষেত্রভুক্ত ভারতীয় শিল্পসমূহ যে যে সুত্র হইতে মূলধন সংগ্রহ করে 
তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়_চিরাচরিত ( 7৪di০৷৪] ) এবং নব 
(newly created )। এই চিরাচরিত স্থত্রসমূহের অ-পর্যান্তির 
৭ AN জন্যই সরকারী উন্ভোগ ও উৎসাহে নৃতন হু সি করা 
হইয়াছে। : সতরাং প্রথমেই চিরাচরিত ুত্রসমূহের প্রকৃতির 
পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। 


> 


ut 
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প্রাথমিক বা দীৰ্ঘকালীন মূলধন সংগ্রহের চিরাচরিত স্থত্র : প্রধানত তিনটি £ 
দীৰ্ঘকালীন মূলধনের . অংশ বা শেয়ার বিক্রয়, ডিবেঞ্চার বিক্রয়, এবং সরকার হইতে 
চিরাচরিত হুত্র £ খণ। 

দীর্ঘকালীন মূলধনের অধিকাংশ সংগৃহীত হয় শেয়ার বা অংশ বিক্রয় দ্বারা । 
প্রধানত ছুই প্রকারের শেয়ার বিক্রয় কর! হয়__সাঁধারণ শেয়ার ( ordinary shares ) 
এবং সর্বীগ্রগণ্য শেয়ার ( preference 81765 )। বিভিন্ন শিল্পের 
মধ্যে পাটকল শিল্পই সবাগ্রগণ্য শেয়ার বিক্রয় করিয়া সর্বাধিক মূলধন 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
মূলধন সরবরাহের কার্যে ডিবেঞ্চার এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে 


১। শেয়ার বা অংশ 
বিক্রয় 


হি নাই। কেন্্রীয় ব্যাংক ত্নন্তকারী কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা 


যায় যে, সামগ্রিকভাবে কলিকাতার যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানগুলির 
শেয়ার ও ডিবেধণর বিক্রয়লন্ধ অর্থ মোট ৮৫ কোটি টাকার মধ্যে ডিবেঞ্চারের পরিমাণ 

ছিল ৮ কোটি টাকার কিছু উপর। বোম্বাই-এ অবশ্য ডিবেধারের 
ডিবেধারের ভূমিকা. পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি টাকার মধ্যে ১৭$ কোটি টাকা।* তাহা 
কর্ণ নহে হইলেও শিল্পক্ষেত্রে অর্থসংগ্রহের স্থত্র হিসাবে ডিবেঞ্চারকে স্বচ্ছন্দেই 
অকিঞ্চিৎকর বলিয়| অভিহিত করা চলে। ইহার অবশ্য নানা কারণ আছে। প্রথমত, শিল্পগত 
অর্থ করপোরেশন (Industrial Finance Corporation) প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে 
ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের কোন সুব্যবস্থা এদেশে ছিল না। দ্বিতীয়ত, ডিবেঞ্চার শেয়ারের মত 
বাজারে সর্বদা বিক্রয়যোগ্য নহে বলিয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি উহা লইতে চাহে না। তৃতীয়ত, 
বিক্রয় বাজারে ডিবেঞ্চারকে সরকারী খণপত্রের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা করিতে হয়। 

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও সরকারী খণকে শিল্পগত প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহের বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য সুত্র বলিয়া গণ্য করা যাইত না। শিল্পসমূহকে রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্য 
আইনের ( State Aid to Industries Acts) দ্বার! বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু কিছু 

মূলধন সংগ্রহ করা হইয়াছে বটে, তবে ইহা পরিমাণে এত অল্প যে 
৩। মরকার হইতে . ইহার দ্বার! শিল্পগত মূলধন-সমস্তার একাংশ ৪ সমাধান হয়. নাই। 
খণ-_পরিমাণ অত্যল 

অবশ্য সম্প্রতি সরকার টাটা কোম্পানী, ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত 
কারখানা! প্রভৃতিকে দীর্ঘকালীন মোট! খণদান করিয়াছে। কিন্তু সরকারী খণ হইলেও 
ইহ শিল্পগত মূলধন সংগ্রহের চিরাচরিত স্থত্র নহে__সাম্প্রতিক স্থত্র মাত্র । সুতরাং 
ইহার আলোচনা বর্তমান প্রসংগে করা চলিতে পারে না । 

ভারতের শিল্পক্ষেত্রে চলতি বা পৌনঃপুনিক মূলধন সরবরাহের স্থত্রপমূছ হইল সংখ্যায় 

প্রধানত চারিটি £ সাধারণের নিকট হইতে আমানত, পরিচিত 

চলতি সুলখনের ব্যক্তির নিকট হইতে আমানত, দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ীর নিকট 


চে হইতে খণ এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক হইতে খণ। 
* Central 92082819985 Committee Report, Vol. I-এর ৩৩৩ পৃষ্ঠ] । 


৩৭৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


সাধারণের নিকট হইতে আমানত (75:)110 1503169 ) বোস্বাই ও আমেদাবাঁদের 
কাপড়ের কলগুলির মূলধন সংগ্রহের এক বিশেষ স্যত্র। এই স্থত্রের সন্ধান দেশের 
অন্যান্য অংশে মিলে না। বোম্বাই ও আমেদাবাদে কাপড়ের কলে এই স্থত্র হইতে বহু 
7775 পরিমাণে চলতি মূলধন সংগৃহীত হয়। কিন্তু ইহ বিশেষ বিপজ্জনক । 
দামত প্রথমত, মিল-মালিকের| অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত আমানত 
গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় তাহারা এই অল্পকালীন খণ 
দীর্ঘদিনের জন্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করেন। পরিশেষে অনেক সময় দেখা 
যায় যে, সামান্য গুজবেও আমানতকারীরা টাকা উঠাইরা লইতে ব্যস্ত হইয়াছে । এই 
কারণে এই সকল আমানতকারীকে “স্থসময়ের বন্ধু’ বলিয়া বর্ণন| করা হইয়াছে। 
পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে (private 0620515 ) বুঝায় ম্যানেজিং এজেন্ট, 
অন্যান্ত শিল্পপতি এবং বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে আমানত। এই 
ডি সকল আমানতকারী স্থদময়ের বন্ধু না হইলেও এই পদ্ধতির একটি 
বিশেষ ক্রটি আছে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, পরিচিত 
ব্যক্তির নিকট হইতে আমানত সাধারণের অগোচরে কখন শেয়ারে পরিণত হইয়াছে । 
দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়িগণ শিল্পগত চলতি মূলধন সরবরাহের এক উল্লেখযোগ্য স্থত্র । 
কিন্তু ইহাদের সুদের হার এত চড়া যে শিল্পপতিগণ গত্যন্তরবিহীন না হইলে এই স্থুত্র 
হইতে খণসংগ্রহ করিতে চাহেন না । অথচ সাধারণভাবে তাহারা 


৩। দেশীয় ব্যাংক  গত্যন্তরবিহীন বলিয়া এই সুত্র হইতেই তাহাদের মূলধন সংগ্রহ 


ব্যবসায়ী 
করিতে হয়। 

পরিশেষে, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হইতেও অনেক ক্ষেত্রে চলতি মূলধন সংগ্রহ করা 
হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংক এই প্রকার 
খণদান বিষয়ে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করে এবং খণও অতি 
অল্প সময়ের জন্য প্রদান করে। ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি মূলধন 
সংগ্রহ ব্যাপারে ইহাদের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। 

শিল্পগত অর্থসংগ্রহের পরম্পরাগত সমস্যা (Traditional Problem 
of Industrial Finance) ? উপরি-উক্ত অলোচনা হইতে ইহা সহজেই প্রতীয়মান 
হইবে যে, শিল্পগত অর্থসংগ্রহের পরম্পরাগত সমস্তা হইল মূলধনের 
অপ্রতুলতার সমস্তা বা পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন সংগ্রহের সমস্ত! | 
অন্তান্য কারণের মধ্যে স্থসংগঠিত মূলধন বাজারের ( Capita! 
Market ) অভাবের দরুন ভারতে শিল্পোন্নয়ন সর্বদাই ব্যাহত হইয়াছে। শেয়ার বা 
ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া যে সামান্ত পরিমাণ প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা 
অধিকাংশ সম্ভব হইয়াছে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার জন্য । ইহা একরূপ সর্বজনবিদিত যে 
প্রখ্যাত ম্যানেজিং এজেন্টদের নাম জড়িত না থাকিলে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া 
মূলধন সংগ্রহ একপ্রকার অসম্তই। প্রখ্যাত ম্যানেজিং এজেন্টরাও পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ 


৪। বাণিজ্যিক 
ব্যাংক 


প্রধান মমন্তা 
অপ্রতুলতার মমতা 
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করিতে পারেন না। ইংল্যাও, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি শিল্লোরত দেশে শেয়ার বিক্রম 
দ্বারা! প্রাথমিক মূলধন এইভাবে সংগ্রহ করা হয় যে, শিক্প-মংগঠনের প্রাথমিক কাজ মিটিয়াও 
চলতি মূলধন হিসাবে কিছুটা উদ্ত্ত থাকে। ভারতে কিন্ত এই পদ্ধতিতে প্রাথমিক 
কার্ধাদির জন্যও পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হয় না। ফলে এদেশে শিল্পপতিগণকে 
চলতি মূলধনের একটা অংশকে দীর্ঘকালের জন্য আবদ্ধ রাখিতে হয়। তত্বের দিক দিয়া 
এই পদ্ধতি বিশেষ অবাঞ্ছনীয় কারণ ইহা বিপজ্জনক । 

দেখা গিয়াছে, চলতি মুলধনও বিশেষ সলভ ও ক্রটিবিহীন: নহে |. সাধারণের নিকট 
হইতে আমানত চলতি মূলধন সংগ্রহের একটি বিশেষ বিপজ্জনক স্থত্র হইলেও ইহার 

উপর বোদ্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলিকে নির্ভর করিতে 
৪1৯10 হয়। পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে খণ ও চলতি মূলধন 
সংগ্রহের কাম্য সুত্র নহে।  শিল্পপতিগণের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু- 

বান্ধব এবং ম্যানেজিং এজেন্টগণ যে-ণদান করেন তাহ! অনেক সময় শেয়ারে রূপাপ্তরিত 
হইয়া শিল্প-প্রতিষ্ানসমূহ ইহাদের করতলগত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের দৃষ্টিভংগি 
সম্পূর্ণ হতাশব্যহীক । এই দৃষ্টিংগিকে ‘আমাকে ছু ইও না? (touch me 108) বলিয়| 
বর্ণনা করা হইয়াছে। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ছুরি£ত ন|.পারিয়া শিল্পপতিগণ 
দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের নিকট যাইতে বাধ্য হন। কিন্তু এই শেষোক্ত সুত্র হইতে 
খণের সুদের হার এত বেশী যে অনেকে খণ করিতে গিয়াও ফিরিয়া আসেন। 

পরিশেষে, শিল্পগত অর্থ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে শিল্পগত মূলধন সরবরাহে 
রাষ্ট্রের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না বলিলেই চলে। শিল্পে রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্য 
আইন (State Aid to Industries Acts) অনুসারে সরকার 
মাঝে মাঝে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাথমিক: মূলধন সরবরাহ 
করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ এতই অল্প যে তাহার দ্বারা শিল্পগত অর্থ সরবরাহের 
সমস্তার একাংশেরও সমাধান হয় নাই । অন্তান্ত শিল্পোন্নত দেশ বিশেষ করিয়া জাপানের 
সহিত তুলনায় ভারতে রাষ্ট্রের এই নি্ধিয় ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছিল। 

ভারতের শিনল্পগত অর্থ করপোরেশন ( Industrial Finance 
Corporation of India): ভারতের শিল্পক্ষেত্র এই পরম্পরাগত অর্থ 
সরবরাহের স্লমন্তা সমাধানের জন্ত নানা পদ্থার নির্দেশ করা হইয়াছিল__যথা, 
পর্যাপ্তসংখ্যক শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠা বিনিয়োগ ট্রাষ্ট (175507107 Trust) প্রতিষ্ঠা, 
শেয়ার-বিক্রয় বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পুনর্গঠন ও মিশ্র ব্য।ংকিং- 
এর (mixed banking) প্রসার, শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। 
অবশেষে স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটির ( Central Banking 
Enquiry Committee ) সুপারিশ যে শিল্পগত অর্থ করপোরেশন প্রতিষ্ঠাই প্রথম 
অঙ্কুমরণযে|গ্য পন্থা তাহাই গ্রহণ করিয়া ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে ভারতের শিল্পগত 
অর্থ করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা করা হয়। 


রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা! 


৩৭৬ ভারতীয় অর্থবিষ্ভা 


গঠন $ করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ১* কোটি টাকা। ইহা প্রত্যেকটি 
এককালীন দেয় ৫ হাজার টাকার মূল্যের ২০ হাজার শেয়ারে বিভক্ত। মাত্র প্রতিষ্ঠান- 
সমূহই অর্থ করপোরেশনের শেয়ার ক্রয় করিতে পারে। স্বভাবতই 
লস বর্তমানে মোট বিলিকৃত মূলধন অর্থাৎ ৫ কোটি টাকার শেয়ারের 
সমগ্রটাই কেন্দ্রীয় সরকার, রিজার্ভ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, সমবায় 
ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ক্রয় করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার শেয়ার মূলধনের মূল্য এবং 
শতকর! ২২ হারে লভ্যাংশের জামিন হইয়া থাকে । আদামীকুত মূলধন ও সঞ্চিত অর্থের 
(0৭5৫০) ৫ গুণ পর্যন্ত খণ করিবার ক্ষমতা করপোরেশনের ছিব । ১৯৫৮ সালের এক 
সংশোধন দ্বার! ইহাকে ১০ গুণ কর! হইয়াছে । এই খণ সাধারণত ডিবেঞ্চার ও বণ্ডের 
মাধ্যমে করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদের সম্বন্ধেও গ্যারাটি প্রদান করিয়া থাকে । 
বর্তমানে এই বণ্ড ও ডিবেঞ্চার সাধারণেও ক্রয় করিতে পারে। করপোরেশন একাদি- 
ক্রমে অন্ন দশ বৎসরের জন্য সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিতে পারে । 
ইহা! কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে বিশ্ব ব্যাংক 
হইতেও খণ করিতে পারে । 
ভারতের শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের পরিচালনভার ১২ জন পরিচালক লইয়া 
সংগঠিত একটি বোর্ডের হস্তে শ্যন্ত। ইহাদের মধ্যে ৪ জন কেন্দ্রীয় সরকার ও ২ জন 
রিজার্ভ ব্যাংক দ্বারা নিযুক্ত এবং বাকী ৬ জন বাণিজ্যিক ব্যাংক, 
সমবায় ব্যাংক প্রভৃতি শেয়ার ক্রেতাগণ দ্বার! নির্বাচিত। কেন্দ্রীয় 
মরকার কর্তৃক ৪ জনের মধ্যে একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং একজন সহকারী ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশান্থারে পরিচালকমগ্ডলীকে কার্ধ করিতে 
হয়। নির্দেশ অমান্য করিলে সরকার বোর্ড ভাঙিয়া দিয়া করপোরেশনের পরিচালনভার 
স্বহন্তে গ্রহণ করিতে পারে। 
কার্য £ ভারতের শিল্পগত অর্থ করপোরেশন সনীম দায়সম্পন্ন সাধারণ যৌথ ব্যবসায় 
প্রত্ঠান (Public Limited Companies) এবং সমবায় সমিতির যেগুলি পণ্য 
উৎপাদন অথবা খনিজ দ্রব্য অথবা শক্তি সরবরাহের কার্ধে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে এবং 
গাহাজী কোম্পানীদিগকে (Shipping companies) মূলধন 
সরবরাহ করিতে বা সরবরাহে সাহায্য করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে 
ইহা শিল্প-প্রতিঠানকে সরাসরি খণদান করিতে পারে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার ক্রয় 
করিতে পারে। এই খণ বা ডিবেঞ্চারের মূল্য পরিশোধ সর্বাধিক ২৫ বৎসরের মধ্যে 
করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, করপোরেশন শির-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, 
ডিবেঞ্চার প্রভৃতির অবলেখনের (underwriting) কার্য করিতে 
kh | যে-সকল শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইহার হস্তগত হইবে অনধিক 
হ্তান্তরিত করিয়া ফেলিতে হইবে। তৃতীয়ত, শিল্প-প্রতিঠানগুলি 
সাধারণ টাকার বাজার হইতে যে-খণ সংগ্রহ করে তাহার সময় ২৫ বৎসরের অধিক না 


পরিচালনা 


মূলধন সরবরাহ 


তন্তান্য কাধ 


বেসরকারী শিল্ক্ষেতরে মূলধন সরবরাহের সমন্তা ৩৭৭ 


হইলে করপোরেশন সেই সকল খণ সম্পর্কে গ্যারাটি প্রদান করিতে পারে। চতুর্ঘত, 
১৯৫৮ সালের সংশোধন দ্বারা এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে ভারতীয় আম্দানিকারিগণ 
বিদেশ হইতে ধারে মাল কিনিলে করপোরেশন এ সম্বন্ধেও গ্যারাটি প্রদান করিতে 
পারে। জাতীয় অর্থব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়৷ বিবেচিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত 
জামানত দিতে না পারিলেও যদি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বাঁ কোন 'তপশীলী 
ব্যাংক বা রাজ্য সমবায় ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করে তবে করপোরেশন এ প্রতিষ্ঠানকে 
খণ প্রদান করিতে পারে। 
করপোরেশন প্রথমে খণের উপর শতকরা ৫২ হারে সুদ লইত; পরে ইহাকে বুদ্ধি 
করিয়। গ্রথমবারে শতকরা ৬ টাকায়, দ্বিতীয়বারে শতকরা ৬২ টাকায় 
এবং তৃতীয়বারে ( ১৯৫৭ সালেরু এপ্রিল মাসে ) শতকরা ৭ টাকায় 
লইয়া যায়। স্থতরাং বর্তমানে স্থদের হার শতকর! ৭টাকা। 
চুক্তিমত খণ পরিশোধ করিলে শতকরা ই টাকা হারে সুদ হইতে বাদ দেওয়া হয় 
প্রথমে ১৯৫১ সালে এবং পরে ১৯৫৩, ১৯৫৫ এবং ১৯৫৮ সালে শিল্পগত অর্থ 
করপোরেশন আইনের সংশোধন করা হয়। প্রথম সংশোধনের ফলে ইহার কার্ধপরিধি . 
বৃদ্ধি পায় এবং ইহ! শি্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিকতর সাহায্য করিতে 
১7811 সমর্থ হয়। পূর্বে ইহা ৫* লক্ষ টাকার অধিক খণদান করিতে 
পরিধি বৃদ্ধি পারিত না) এখন এই উধ্ব'তন মাত্র! ১ কোটি টাকায় নির্দিষ্ট করা 
হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, পূর্বে জাহাজী কোম্পানীগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
পর্যায়তৃক্ত ছিল না। ১৯৫৩ সালের সংশোধন দ্বার তাহাদের এই পর্যায়ভূক্ত করা 
হইয়াছে। উপরস্ত ইহা স্থির কর! হইয়াছে যে, নবন্থষ্ট বিশেষ রিজার্ভ তহবিলে (Special 
Reserve Fund) যে-পর্যন্ত না ৫০ লক্ষ টাক! মজুত হয় ততদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার 
ও রিজার্ভ ব্যাংক তাহাদের লভ্যাংশ গ্রহণ করিবে না। এই লভ্যাংশ এ বিশেষ তহবিলে 
জমা হইবে। ১৯৫৫ সালের সংশোধন দ্বারা করপোরেশনকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
হইতে খণগ্রহণ করিবার ক্ষমত| দেওয়া হইয়াছে। সর্বশেষ বা ১৯৫৮ সালের সংশোধন 
দ্বার! করপোরেশনের খণগ্রহণের ক্ষমতা আদায়ীকৃত মূলধন ও সঞ্চিত তহবিলের ৫ গুণ 
হইতে ১০ গুণ কর! হইয়াছে এবং উহাকে ভারতীয় আমদানিকারিগণের পক্ষে গ্যারাটি 
প্রদানের ক্ষুমতা দেওয়| হইয়াছে । 
শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের ১৯৫৮-৫৯ সালের কার্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে, 
১৯৫৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ইহার মোট পাওনার (৪9869) 
দেনাপাঙন পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা । স্কোট দেনার (liabilities) 
মধ্যে শেয়ার-মূলধন এবং বিভিন্ন সুত্র হইতে গৃহীত থণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৫ কোটি এবং ২৯ কোটি টাকার কিছু উপর । ১৯৫৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত করপোরেশন 
সাধারণের নিকট হইতে কোন আমানত গ্রহণ বা বৈদেশিক মুদ্রায় খণ গ্রহণ করে নাই। 
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সুদের হার বর্তমানে 
শতকর! ৭ টাকা 


E> 71. 


* অভিযোগ £ 


৩৭৮ রঃ ভারতীয় অর্থ বিদ্যা! 


কার্ধনম্পাদন ও সমলৌচনা £ ১৯৪৮ সালের ১ল! জুলাই তারিখে প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর হইতে ১৯৫৯ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত_এই ১১ বৎসরে শিল্পগত অর্থ 
করপোরেশন ৩০০টি খণের আবেদন অন্গমোদন করিয়া মোট ৬৬ 
কান কোটি ৬৯ লক্ষ টাক! খণদান করে। যে-সকল শিল্পকে খণদান করা 
হইয়াছে তাহার মধ্যে চিনি শিল্পই প্রধান। ইহা ছাড়া তুলাবন্ত 
শিল্প, পিমেন্ট শিল্প, রসায়ন শিল্প, কাগজ শিল্প, এপ্রিনিয়।রিং শিল্প এবং মোটরগাড়ী শিল্পও 
আছে।* নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সম্প্রদারণ ও আধুনিকিকরণের 
জন্য খণ প্রদান করা হয়। ভারতীয় আম্দানিকারিগণের সপক্ষে গ্যারাণ্টি প্রদানের 
কাষে করপোরেশন বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহার কারণ হইল আমদানি- 
নিয়ন্ত্রণ হেতু আমদানিকারিগণের নিকট হইতে অনুরোধের অভাব ৷ 
নানা দিক দিয়া শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের সম্মালোচনা করা! হইয়াছে। প্রথমত, 
বলা হইয়াছে যে শিল্পগত অর্থ করপোরেশন একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। স্থতরাং ইহা 
বৃহদার়তন শিল্পনমূহকেই লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে ॥ মধ্যায়তন ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ ইহার নিকট 
হইতে কোনরূপ সহায়তা পাইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, শিল্পগত 
১। ইহা মাঝারি ও সুর অর্থ করপোরেশন বৃহৎ, প্রতিষ্ঠান হইলেও ভারতের স্টার বিশাল 
শিল্পের সহায়ক নহে দেশের তুলনায় ইহা ক্ষুদ্র। ইহার খণদানের সংগতির পরিমাণ 
অত্য্প। তৃতীয়ত, করপোরেশন প্রদত্ত খণের স্থদের হার 


রা অত্যধিক। চতুর্থত, কার্যসম্পাদনেও করপোরেশনের অনেক 
প্রতিষ্ঠান ক্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম করপোরেশনকে 
৩। হুদের হার ননতম শতকরা ২৪ হারে লভ্যাংশ প্রদান করিবার জন্ কেন্দ্রীয় 
অত্যধিক সরকারের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। কয়েক ক্ষেত্রে ইহা এরূপ 
৪। কাধদল্পাদনে  খণপ্রদান করিয়াছে যাহা শেষ পর্যন্ত বিরাট ক্ষতিতে পরিণত 
দায় হইয়াছে। ' উদাহরণস্বরূপ, সোদপুরের কাচের কারখানাকে 


(Sodepur Glass Works Ltd.) খণ্দানের কথা উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। আবার করপোরেশন নিজন্ব কার্যালয়ের খড়! প্রস্তুতিকার্ষে প্রায় 
১২ লক্ষ টাকা নষ্ট করিয়াছে। 

কার্ধসপ্পাদনে এই সব ক্রটির জন্য ১৯৫২. সালে পার্লামেন্টে শিল্পগত অর্থ 
করপোরেশনের বিরুদ্ধে নান! অভিযোগ আনয়ন কর! হয়। ফলে শ্রীমতী স্বচেত৷ 
কুপালনীর সভাপতিত্বে একটি তদন্তকারী কমিটি গঠন কর! হয়। 

বারি কয মিষ্টি করপোরেশনের থণপ্রদান ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব, অন্ত 
করপোরেশন আইনের রঃ ; অন্যাগ্ঠ 
নো প্রকার দুনীতি, কার্যসম্পাদনে অনাবশ্যক বিলম্ব, জটিলতা প্রভৃতির 
প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইহার পুনর্গঠনের জন্য সুপারিশ 
করে। ইহার ফলে ১৯৫৫ সালে করপোরেশন আইনের নানাভাবে সংশোধন করা হয়। 


*. Reserve Bank Bulletin, October, 1959. 


A 


বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সমস্ত ৩৭৯ 


অন্যতম সংশোধন দ্বারা অবৈতনিক আংশিক সময়প্রদানকারী (98:%-0756) সভাপতির 
পদকে বেতনভোগী পুরা সময়প্রদানকারী (৮11019-6:16) সভাপতির পদে পরিণত করা 
হইয়াছে এবং আর একটি সংশোধন দ্বারা ইহাকে মর্টগেজ্জীকৃত সম্পত্তি লীজ দিবার ক্ষমতা 
দেওয়া হইয়াছে। ইহ! ছাড়া ১৯৫৬-৫৭ সালের কার্ধ পরিচালনা 
০5: সংক্ৰান্ত উন্নতিনাধন কর! হইয়াছে। এই কলের ফলে করপোরেশনের 
কাধসম্পাদনে প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়ছে। উহা দিন দিন উহার নীট মুনাফার 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে । ১৯৫৬-৫৭ সালে নীট মুনাফার পরিমাণ ছিল ১২২৫ লক্ষ 
টাক|। ১৯৭-৫৮ ও ১৯৫৮-৫৯ সালে উহা যথাক্রমে ২৮২০ লক্ষ এবং ৩৫৩৭ লক্ষ 
টাকায় দীড়ায়। ইহার ফলে করপোরেশন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট 
ডিভিডেও প্রদানের দরুন যে ঝণ করিরাছিল তাহার অধিকাংশ মিট ইয়া ফেলিতে সমর্থ 
হইয়াছে । 
উপসংহার ঃ শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের যে-সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা করা 
হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু অযৌক্তিকতা রহিয়| গিয়াছে । 
প্রথমত, করপোরেশন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বলিয়। যে-সম[লোচনা কর! হয় 
তাহা মোটেই যুক্তিসংগত নহে। স্পষ্টতই শিল্পগত অর্থ করপোরেশন একটি বৃহদায়তন 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বৃহদায়তন যন্ত্রচালিত শিল্পসমূহকে মূলধন সংগ্রহ 
ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্ত 
27 ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্যই ইহার স্ষ্টি। মধ্যায়তন ও ক্ষুদ্র 
পরিধিহুক্ত নহে শিল্পসমূহের মূলধনের সমস্ত৷ ইহার পরিধিতুক্ত নহে। হ্ষুদ্রায়তন 
শিল্পনমূহকে এই ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য ছোট ছোট শিল্পগত 
অর্থ করপোরেশন, মধ্যায়তন শিল্পসমূহকে মূলধন যোগাইবার জন্য পুনঃ অর্থসরবরাহ 
করপোরেশনের (Refinance ০০11১012101) নায় বিশেষীকৃত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা 
প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে ইহাই করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, শিল্পগত অর্থ 
করপোরেশনের খণদানের সংগতি অত্যল্প সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সমালোচনাও 
যৌক্তিকতার সীমারেখা অতিক্রম করিয়াছে। 
এই শ্রেণীর সমালোচকগণ শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের প্রকৃত ভূমিক| অন্ধ।বন 
করিতে পারেন নাই । করপোরেশন বর্তমান মূলধন বাজারের অঙ্থপূরক (Supplement) 
মাত্র__ইহার পরিবর্ত (901১906869) নহে। যে-সকল শিল্প- 
ইহা মুলধন বাজারের প্রতিষ্ঠান বাজার হইতে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় 
অনুপুরক, পরিবর্ত নহে নু 
না তাহাদের সহায়তা করাই ইহার কার । করপোরেশনের বর্তমান 
সভাপতি শ্রীযুক্ত মেননের (Mr. K. R. K, Menon), ভাষায় বলা যায় যে, 
করপোরেশন “সেই সকল প্রতিষ্ঠানকেই খণদান করিয়াছে যাহার! মূলধন বিনিয়োগের 
আধিক্য ও মুনাফার হুল্পতার জন্য সাধারণ ব্যাংক বা বিনিয়োগকারী জনসাধারণের নিকট 
হইতে প্রয়োজনমত মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে নাই”। এবং ভবিষ্যতে এই পহ্থাই 
অবলম্বন করা হইবে। উপরন্ত বল! যায়, যে-দেশে মূলধন সরবরাহ ব্যাপারে খণের ভূমিক। 


টি 


অভিযোগের মুল্যায়ন 


চে ভারী আন্ধাবদ্ধা 


জের ধার দঙ্খে বলা ঘায দে, কাকের তুলনাত ইহ! মোটেই অধিক নযে। সৰ 
কালা বলল  শব্থে ই$1 লাঙারণ বাশজাক নীতিকে চলতি হার 
ভাগ রাও সনির রাও সণ করিয়াছে হাত । 


কা করপোরেশনের কাংলাসপাকনের বিজন্ধে ছেদক লবালোচনা কর! 
করাতে জা পুরাপুরি «| হইলেন আকাশ ভু ধারাছে। নির্গত অর্থ 
করাপেযোরাগ্রে। বক জন্ছপ্ খাতির হি পক্ষণাত্ধ বোনে সুর ধন, নাৰাপ্রকার 
ফলক সাধালছল হয় জানে জাতীয় জীবারর গগতি 

০১০ বাক! হজে বাছা । এইজ দে-লকল লাপোদন করা হইছে 
ব্যানার ভু ছা) ছা ক্ঠ-ংগনেও কাধাগলীও উপ। আখ দুর রাখা 
টা ইিও। ভীগখীথা। করপোরেশনের বিনিয়োগ ব্যাপারে সরীঞ্জি 


কানে গলিদেও জলে । 
গরঃগ্য আক এলি নিজের উল্লেখ ক) রাকে এ । নিরান 

আনি গাৱ ইলা মানার পাক ভিসন ইধার সাবের লাগি একরণ পৰাণ 
ঝি পরিগনিও ২8 আক:দেও সারির আর্থ ২1188 বক/4 শাক ই আঃ 
আমরা সরি $ঠজেছে এ । সরা লায়াজন লগ করপোরেশনের নারে 
১” a আঁ উক্ত কির শন ডি সািকাখানীও লে কী একে 
ও ওতে ১৫ ABU OOS SOA ১৯৪৯ সালে করানোরেশ্র 1 “ 
রদ বারি ১৯৪৯ গল উ111 এ শ পরিশোধ কর: ১৯1৯ লালের ছুব ছাল পৰৱ 
এ সা (রর পরও ₹1$ বিকট কর শা ছিল ১৪ কেউ টাকা ১৯৫৮ জালের 


- 
| 
? 


কষরগ্যোরপর রাও কিং ভিকেশ হেলা হ। এট উদ্ষেক্তে 

সমসায় ১৯৬১ ধা এক সিং আইন রণ করে| ইত ভাজা আর্থ সরবরাধকারী 

৮৮4৮ Corporations Act) aia “fife 

“ জায় ঝাযজালদঃ বাজলো নিজ নিজ ক্ষেতে অর্থ আরা করপোরেশন 
VW বারি fost 0: ট 

০ পি রাতে 

গার কর্মের রাজি হর বাছা পূবনিনের কৰে উ«রের দাখযা করিয়া 


প্ঠ 


বেসরক$রী শিয়ান্ষেযে মূলধন করের লগা wy 


১১ HGR ২৫18 উপর ১৯$৯ লালের ছার হালে তীর বাক্য অ্াপোরেগরটি 
এডি পতিক হলে শাখা ১৭ কে পরিণক্ধ য়। ই উপৰ 3 একা 

রানির হাযাছ নি মিনিয়োর করপোরেপনৰে (১48 
17008086108] Investment Cot poration) ঈরিংল বালা খাম জন ও কান্ৰী। ছা 
লকচল রাজের একটি কৰিছা বান্ধা ক্লাব করশোদেশন জাজ ॥াযাযে । কাজা 


জক ক কাবালি পরিধান, লক্গালারণ ও স্বাচুরিকিকারণের কর ॥॥ ভাজার টাকা রইস 
১৯ লক্ষ টাকা পরান খা গাদন কৰে। তিলের বিশদ ক্ষেতে কাধকরী 
মূলধনের জনও খাদ জান কতা 8) দের সারাদিন হাৰ শা) টাকা । করাপোবেশন 


করপোরেশন মূলধনের গলা লাগা করিয়া খাকে। ১৯৪৮$৪ লাদ পা 
করপোৱেশনপুলির ক্নাঙগাতী কূপের পরিঘাণ দিল ১১ কোটি +৬ লাগ টাকা । 
পৰ্দিধধাগে রাখা সর্ব দরগা করশোরেশন ১৯/৪ লাল বধক বাণ উর করিলে 
এই রাজ পর্ণ করপোরেশন রানা ভি (কত ঘরকে আসে ই । ১৯৭) লালা 
পক্চিমদংগ লাগার বদ ও হনযারার বিরাগ সন্যাদাযাগের পক্ষ 
গলিগাণ কাজা পর্ব তামা গ্রকার কি বিয়ার বিরোধ ক এর বাল কদিন 
নরগার কপারদণ প্রস্টিকা নির্েশে জঃ একটি (16. ১৫, Law Commitee) 
শিকে করিযাছিল। এই কিট আগার ছে পলিমগান রা একী লি আখ 
লগা করপোরেশন স্থাপনের স্পারিশ করে ॥ ১৯৪) লাল পার্সেন্ট কর্তা জাই 
পাল হইলে কাছ! সরকার উপকি-উক করিটির সশাাধিশকে কখন কমিক কাগজ ধধ 
এগ ১৯৪৪ লালের ছা ছাদ হককে পশ্চিঘদাদ রাজ) গরম সণ প্যারা বাদ 
হক করে। 
এই বাছা করপোরেশনের স্থমোধিক হুল ৯ কোট টরাঙ। এদা গ্রাখমিধগা 
গিরি খন (initially immed capital) ছিল &* ee Ben) পর ছিষ্ক্। 
আৱাদী মুল্যের ++ লক্ষ টাকা গার হার রাজ! 
চা জরকররের ধিক হাতে, এ বানী ৪৭ লক্ষ টাক! জা 
শ্রাঘকের নিট হরীকে। পৰে কর্পোরেশন ছোট স্মাধাযীরক৷ দুগারের পর্ৰিজাগ্যাক 
ঝি করি ১ কোটি টাকায় কইয়া বিয়া এ, এই পিক ফুলন খোলা নিয়া 
বাৰিজিক ব্যাংক, লগা ব্যাংক, গীতা খোস্পাৱী পাকি । ৯৯৪ লাসে গচ বিজন 
কিয় করপোরেশন ৫* লক্ষ টাকা লা কনিদাছে। কা কষকস্যাবেশ:০৪ 


ভাজা সরকার পশ্চিমা রা আর্থ লাগা কালার ক্যাপীরা বলের 
৬ ০৮৮ ব্যাচ আর রা নাশ জালা । 


৩৮২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা ? 


(shareholders) মূলধন ও লভ্যাংশের জামিনদাতা। শতকরা ৩ টাক! হারে লভ্যাংশ 
গ্যারাটি দেওয়া আছে--অর্থাৎ, বিনিয়োগকারিগণ শতকরা ৩ টাক! হারে লভ্যাংশ 
ন পাইবেই। তবে কখনও শতকরা ৫. টাকার অধিক হারে 
সম্পর্কে রাজ্য সরকারের লভ্যাংশ বণ্টন করা হইবে না। শেয়ারের মত বগু সম্পর্কেও 
গ্যারান্টি রাজ্য সরকার গ্যারাটি প্রদান করিয়া থাকে। 
এই রাজ্য অর্থ সরবরাহ করপোরেশনের পরিচালনভারও অন্তান্তের মত একটি 
বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত । বোর্ড একজন সভাপতি ও একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর সমেত মোট 
১০ জন পরিচালক লইয়| গঠিত। ৯ জন পরিচালক রাজ্য সরকার 
“পরিচালন! ও বাকী একজন প্রথাস্থ্যায়ী ভারতীয় শিল্পগত অর্থ করপোরেশন 
কর্তৃক মনোনীত । 
অতীতে বিভিন্ন রাজ্য অর্থ সরবরাহ করপোরেশন অনেক ক্ষেত্রে সর্ব-ভারতীয় 
প্রতিনিধি বা ভারতের শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের (0) সহিত প্রতিযোগিতা 
করিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে একই শিল্প-প্রতিষ্ঠান একই সংগে রাজ্য সংস্থা ও সর্ব- 
ভারতীয় সংস্থার নিকট খণের আবেদন করিয়াছে এবং উভয় করপোরেশনই শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানটিকে খণ প্রদান করিয়াছে। এই অস্থবিধা দূর করিবার জন্য 
ঠিক হইয়াছিল যে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খণ-গ্রহণেক্ছু প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট 
রাজ্য করপোরেশনের নিকট আবেদন পেশ করিবে। বর্তমানে আবার 
ঘোষণা কর! হইয়াছে যে বিশেষ ক্ষেত্রে নর্ব-ভারতীয় সংস্থাটি ১০ লক্ষ টাকার কম খণও 
প্রদান করিবে এবং রাজ্য করপোরেশনগুলি ১৪ লক্ষ টাকা অধিক খণও প্রদান 
করিতে পারে। 
বলা হইয়াছে যে রাজ্য অর্থ সরবরাহ করপোরেশনগুলি ‘সাধারণত’ ২৫ হাজার টাকা 
হইতে ১০ লক্ষ টাক। পৰ্যন্ত খণ প্রদান করিয়া থাকে। খণ ২৫ হাজার টাকার কম 
হইলে উহা প্রদান করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শিপ-দপ্তর। কয়েকটি রাজ্যে এই খণপ্রদানের 
এজেন্ট হিসাবে কার্য করে সংশ্লিষ্ট রাজ্য অর্থ সরবরাহ করপোরেশন এইভাবে 
শিল্প-খণ প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে কর্মক্ষেত্র ব্টিত হইলেও অস্থৃবিধ। সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। 
কারণ, দেখা গিয়াছে যে নব-প্রতিষ্টিত পুনঃ অর্থ সরবরাহ করপোরেশন (Refinance 
Corporation) এবং রাজ্য অর্থ সরবরাহ করপোরেশন অনেক ক্ষেত্রে একই প্রতিষ্ঠানকে 
খণপ্রনান করিয়াছে। সুতরাং আর একবার কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। 
শিল্পগত মূলধনের সাম্প্রতিক সমস্যা (Recent Problem of 
Industrial Finance): পরিকসিত অর্থ্যবস্থা প্রবতিত হইবার পর হইতে 
শিল্পগত মূলধন সংগ্রহের সমস্তা এক নৃতন রূপে দেখ| দিয়াছে। 
58 এপর্যন্ত শিল্পগত মূলধনের সমস্ত ছিল অপ্রতুলতার সমস্তা, 
বিনিয়োগ-ইচ্ছার অভাবের সমস্ত/। ইহার উপর সমগ্র অর্থ. 
ব্যবস্থায় দেখা দিয়াছে প্রতিযোগিতার সমস্তা-সরকার ও ব্যক্তিগত উদ্যোগীদের 


বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে 
কাধক্ষেত্রের বন্টন 


বেসরকারী শিল্লন্মে ত্রে মুলধন সরবরাহের সমস্তা ৩৮৩ 


মধ্যে প্রতিযোগিতার সমন্তা। মূলধনের অপ্রতুলতার সমস্তাও নৃতন আকারে প্রকাশ 
পাইয়াছে। ভারতে শিল্পোন্নয়নের সুরু হইতে যে-যে শ্রেণী 
শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহ করিয়া আসিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই 
হয় আজ অবলুপ্ধ না-হয় সঞ্চয়হীন। সুতরাং বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের 
(private sector) পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে নৃতন নূতন মূলধন 
সরবরাহের স্থত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার। জাতীয় এবং রাজ্য শিল্পগত অর্থ 
করপোরেশনগুলি ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে মূলধনের এই নৃতন অভাবের একাংখও মিটাইতে 
পারিতেছে না। 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পটভূমিকায় ভারতের শিল্পগত মূলধনের এই সাম্প্রতিক 
সমস্যার বিশদ আলোচনা কর! যাইতে পারে। মূল পরিকল্পনায় বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের 
জন্য (কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে বাদ দিয়| ) প্রয়োজনীয় মূলধনের 
পরিমাণ ৭২০ কোটি টাকা* হইবে বলিয়া অন্গমান কর! হয়। 
পরিকল্পনায় অনুমান করা হইয়াছিল যে ইহার মধ্যে ৬২০ কোটি 
টাকার মত সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। কিন্ত ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিগণ ৫ বৎসরের মধ্যে 
চিরাচরিত স্ুত্রসমূহ হইতে ওঁ পরিমাণ মূলধন সংগ্রহের আশাকে সম্পূর্ণ দুরাশ| বলিয়া 
মনে করিয়াছিলেন। নবস্থষ্ট জাতীয় ও রাজ্য অর্থ করপোরেশনসমূহও যে তাহাদিগকে 
এবিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য সহায়তা করিতে পারিবে দে-বিষয়েও তাহার! নিশ্চিত 
হইতে পারেন নাই। বরং তাহারা যুক্কিসংগতভাবেই এই আশংকা করিয়াছিলেন থে, 
সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহের প্রচেষ্টার ফলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে 
মূলধনের ঘাটতির পরিমাণ উক্ত ১০০ কোটি (৭২০ কোটি-৬২০ কোটি) টাক! অপেক্ষা 
অনেক বৃদ্ধি পাইবে। ন্থৃতরাং মূলধন সংক্রান্ত এই সাম্প্রতিক সমন্তা সমাধানের নূতন 
কোন ব্যবস্থা অবলশ্বিত না হইলে ব্যক্তিগত উদ্যোগীদের পক্ষে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় 
শিল্পোপ্নয়নের কার্যে অংশীদার হওয়া সম্ভব হইবে না। সরকার যদি এই সমস্তা সমাধানের 
ব্যবস্থা অনতিবিলম্বেই না করে তবে বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত 
1৮ উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বিলোপসাধনই সরকারের উদ্দেশ্য অর্থাৎ, 
করিতে চায়? সরকার মিশ্র অর্থব্যবস্থা হইতে বিদায় লইয়া সম্পূর্ণ সমগ্রবাদী 
অর্থ-ব্যবস্থা (collectivist economy) প্রবর্তন করিতে চায়। 


মূলধনের অগ্রতুলতার 
সস্তার নূতন রূপ 


সমস্তার বিস্তারিত 
আলোচন| 


১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতিতে আরও কিছুদিন মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থ! প্রবর্তিত 
রাখার আশ্বাস দেওয়া হইলেও, শিল্পপতিগণের এই অভিযোগ যে অনেকাংশে সত্য সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত আমাদের সমাজতন্ত্রাভিমুখী অর্থ-ব্যবস্থায় ইহা ছাড়া আর 
গত্যন্তর নাই। অন্যান্ত শিল্লোন্নত দেশে শিল্লোন্য়ন শিল্পগত গণতান্ত্রিকতার ধারণা 


* নূতন বিনিয়োগ ৫৭* কোটি টাকা এবং পুনর্ণবিকরণ (replacement) ও আধুনিকিকরণের জন্য 
১৫* কোটি টাকা । 


৩৮৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা > 


| 
ছড়াইয়া পড়িবার পূর্বে ই সম্ভব হইয়াছিল । সুতরাং এই সকল দেশের পক্ষে মূলধন- 
সাম্প্রতিক কালে গঠনে বিশেষ অস্থবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। শিল্পোন্নয়নের 
মূলধন-গঠনে সুফল মুষ্টিমেয় লোকে ভোগ করার ফলে তাহাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ 
হি বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং স্বভাবতই তাহার! অধিকতর মূলধন সরবরাহ 
করিতে পারিয়াছিল। উপরস্ত, উপনিবেশিক শোষণের দ্বারা বিভিন্ন ইয়োরোগীয় শক্তি 
তাহাদের মূলধনের বুনিয়াদ ব্যাপক ও সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
দ্রুত শিল্লোক্নয়নের অন্যতম কারণ হইল নিগ্রে' অমিকের শোষণ। বর্তমান জগতে কিন্ত 
শিল্পোন্নয়নের জন্য এরূপ পরিস্থিতির কল্পনাই করিতে পারা যায় না। বর্তমানে 
শিল্পায়নাভিমুখী সকল দেশেই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কমাইয়া আনিয়া অর্থ নৈতিক 
গণতন্ত্রের রূপ দিবার গ্রচেষ্টা কর! হইয়াছে। স্থতরাং ব্যক্তিগতভাবে স্চয়কারী শ্রেণীর 
সাক্ষাৎ বর্তমানে আর বিশেষ মিলে না। সামাজিক দাবি মিটাইবার 
বর্তমানে ব্যক্তিগত জন্য অতিরিক্ত করভার বহন করিয়া ব্যক্তি বা শ্রেণীর হস্তে আজ 
সঞ্চয়ের পরিমাণ সকল 
2০৩) আর উদ্ধত্ত বিশেষ কিছু থাকে না বলিলেই চলে । সম্প্রতি 
অক্সফোর্ডের পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান (Oxford Institute of 
Statistics) দেখাইয়াছে যে, যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনে বীম! প্রভৃতির ন্যায় চুক্তির মাধ্যমে 
ছাড়। ব্যক্তিগত কোনরূপ শঞ্চয়ই আর হয় না। ভারতে দেশীয় রাজন্তবর্ণের অপদারণ, 
জমিদারী প্রথার বিলোপ প্রভৃতি একে ত সঞ্চয় ও বিনিয়োগকারী 
Wa শ্রেণীর অবসান ঘটাইয়াছে; ইহার উপর আবার জীবনযাত্রার 
অমস্তব হইয়! পড়িয়াছে ব্যয়ের অত্যধিক বৃদ্ধি ও অভূতপূর্ব করভার সাধারণ লোকের 
সঞ্চয়ের সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করিয়া তুলিয়াছে। ফলে আমাদের 
উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় মূলধন-গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সঞ্চয় 
একরূপ অসম্ভব হইয়! পড়িয়াছে। 
দ্বিতীয়ত, যাহা কিছু সঞ্চয় বর্তমানে হয় তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য সরকার ও 
ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিগণের প্রতিযোগিতা লাগিয়া আছে। শিল্পপতিগণের অভিযোগ 
হইল ইহাই যে, ক্গীয়মাণ সঞ্চয়ের অধিকাংশই যদি সরকার নিজ শিলোগ্যোগের ক্ষেত্রে 
চারা টানিয়া লয় তবে ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সংগৃহীত হয় কোন্‌ 
আছে সরকারী ও সুত্র হইতে? সরকার যে শুধু খণের মাধ্যমে সঞ্চয় সংগ্রহ করে 
বেসরকারী উদ্যোগের তাহা নহে, নিজ শিল্পোগ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহের, জন্য কর- 
মধ্যে প্রতিযোগিতা পদ্ধতিকেও (system ০f 1296102) পুনর্গঠিত করিমাছে। 
বর্তমানে কর-পদ্ধতি সরকারের দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহ এবং বৈষম্য 
দুরিকরণেরই মাধ্যম মাত্র নহে, ইহা পরিকল্পিত উন্নয়ন ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগের 
ক্ষেত্রে অর্থসংস্থানের যন্ত্র বটে। কিন্তু সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের জন্য এইভাবে 
অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করিলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ 
অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফলে মিশর অর্থ ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 


A 


বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সমস্তা ৩৮৫ 


সমস্তা| সমাধানের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা! (Governmental Attempt 
for solving the Problem): শিল্পপতিগণ উপরি-উক্ত প্রকার অভিযোগ করিয়া 
কারও আসিতেছিলেন প্রথম পরিকল্পনার ুত্রপাত হইতেই-_-কারণ তখন, 
হইতেই এই প্রতিযোগিতার  সমস্তা দেখা দিয়াছিল। ফলে 
বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রাংশে মূলধনের অস্থবিধার বিচার-বিশ্লেষণ 
করিবার এবং প্রতিবিধান নির্দেশ করিবার জন্য ১৯৫৩ সালে রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় 
সরকারের অনুরোধক্রমে ব্যাংক ব্যবসায়িগণের একটি কমিটি নিযুক্ত করে। শ্রী এ, ডি, 
শ্রোফ, ছিলেন এই কমিটির সভাপতি স্থতরাং ইহা শ্রোফ কমিটি নামে পরিচিত। 
কমিটির প্রধান কার্য ছিল কিভাবে বর্তমান সঞ্চয়ের পরিমাণকে বেসরকারী শিল্প" 
ক্ষেত্রাভিমুখী করা যায় তাহা নির্দেশ করা। কিভাবে অধিকতর মূলধন-গঠন 
(capital formation) করা যায় তাহা নির্ধারণ করিবার ভার কমিটির উপর দেওয়া 
হয় নাই। কমিটি প্রথমে মিশ্র ব্যাংকিং-এর (৫:11 bankin৪) সম্ভাবনা লইয়া 
আলোচনা করে। এই পদ্ধতিতে ব্যাংকসমূহ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
সি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘকালীন খখণ দান করে। আলোচনায় দেখ! যায় 
যে, ভারতে মিশা ব্যাংকিং-এর সম্ভাবনা বিশেষ নাই_-কারণ 
অনুসন্ধানের সময় অধিকাংশ ব্যাংকই শিল্প-গ্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘকালীন খণ সরবরাহ 
করিবার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে। 
এইভাবে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘকালীন 
মূলধন সরবরাহ করিতে অস্বীকার করিলেও শ্রোফ কমিটি পরোক্ষ পদ্ধতির স্থপারিশ 
করে। ব্যাংক কর্তৃক শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ, ইহাদের জামিনে 
খণদানের পরিমাণ বুদ্ধি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য অর্থ করপোরেশনসমূহের শেয়ার ও বণ্ড অধিক 
পরিমাণে ক্রয় প্রভৃতি হইল পরোক্ষ পদ্ধতির জহী নির্দেশিত পন্থাসমূহ। কমিটি এই 
প্রসংগে আর একটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করে। ইহা হইল, ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের স্থব্যবস্থা বা অবলেখনের (underwriting) কার্য 
করিবার জন্য ইন্পিরিয়াল ব্যাংকের নেতৃত্বাধীনে প্রধান প্রধান ব্যাংকের একটি সিঙ্রিকেট 
বা কনসরটিয়াম (৩9290::11) গঠন কর! । কিন্তু পরবর্তীকালে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের 
জাতীয়করণ এই স্থপারিশের মূলে কুঠারাঘাত করে। 
দীর্ঘকালীন মূলধন সরবরাহ করিতে সমর্থ না হইলেও ব্যাংকগুলি যাহাতে শ্বল্পকালীন 
' মূলধন সরবরাহ করিতে পারে তাহার জন্য বিল বাজারের (১1111151156) সংগঠন ও 
গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবসায়ের বিস্তারের জন্য হুযোগ-নুবিধা প্রদানের স্থপারিশ কর! হয়। 
কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করে যে, বীম! কোম্পানীগুলির সম্পত্তি (95565) 
রক্ষণের নিরমাবলীর পরিবর্তনসাধন করা হইলে ইহারা শিল্পক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন মূলধন 
সরবরাহ করিতে পারিবে । শিল্পগত অর্থ করপোরেশনকেও এই দিক দিয়া অধিকতর 
উপযোগী করিয়া তোলা যাইতে পারে। ইহাদের খণদানের পদ্ধতির মধ্যে সরলতা! 
১ম-২৫ 


আনয়ন করিতে হইবে এবং পার্লামেপ্টকে ইহার দৈনন্দিন কার্যপরিচালনায় হস্তক্ষেপ হইতে 
বিরত থাকিতে হইবে । 
মূলধন সরবরাহের চিরাচরিত সুত্রগুলি কিভাবে অধিকতর উপযোগী হইতে পারে 
সে-সম্বদ্ধে আলোচনার পরে স্রোফ্‌ কমিটি বিলিকরণ প্রতিষ্ঠান (15516 Houses), 
বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (Investment Trusts), একক প্রতিষ্ঠান 
০০ (Unit Trusts) গ্রভৃতির হ্যায় কয়েকটি বিশেষ সংগঠন প্রতিষ্ঠার 
সুপারিশ করে। ইহা সরকারী উদ্যোগ।ধীন শিল্পোন্য়ন করপোরেশন 
(Industrial Development Corporation), ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন শিল্পগত খণ 
এবং বিনিয়োগ করপোরেশন (Industrial Credit and Investment Corpo- 
29001), প্রতিষ্ঠা করিবার ভন্য সরকারী ৩.স্তাবকে.অনতিবিল্বে কার্যকর করিবার জন্য 
সুপারিশ করে। ১৯৫৪ সালে মূল শিল্পনীতির উপর যে সরকারী 
69008 বিবৃতি (White Paper on Industrial Policy) বাহির হয় 
তাহাতে ঘোষণা করা হয় যে, উভয় প্রতিষ্ঠানই গঠন কর! হইবে; 
এবং কিছু পরে উভয়ই গঠিত হয়। ইহার পর আবার ১৯৫৮ সালের জুন মাসে 
মধ্যায়তন শিল্পসমূহকে মূলধন সরবরাহ করিবার জন্য পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন 
(Refinance Corporation) স্থাপিত হয় । 


জাতীয় শিল্মোন্নয়ন করপোরেশন (National Industrial Deve- 
lopment Corporation) $ এই করপোরেশনের প্রতিষ্ঠ| করা হয় ১৯৫৪ সালের 
অক্টোবর মাসে। ইহার উদ্দে্ধ “পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার 
আমুযংগিক শিল্পগুলিকে মূলধন দিয়া সাহায্য করা।”* ব্যাখ্যা 
করিয়| বলিতে পার] যায় যে, পরিকল্পিত অর্থ-বাবস্থায় যে-সকল শিল্পের উন্নয়ন সরকারী 
বা বেসরকারী উদ্যোগে সাধারণত সাধিত হয় না অথচ যাহাদের উন্নয়ন শিল্প-ব্যবস্থায় 
সুসামঞ্জস্ততার জন্য প্রয়োজনীয়, জাতীয় শিল্লোন্নয়ন করপোরেশন মূলধন সরবরাহ দ্বারা 
মেই সকল শিল্পের গঠন ও উন্নয়নে সহায়তা করে। খণপ্রদান 

Bl ব্যাপারে ইহা! শিল্প-যন্ত্রপাতির ন্যায় মূলধন-দ্রব্য (capital g০০ds) 
্‌ pital goods 

উৎপাদনকারী এবং ফিল, রবার, এলুমিনিয়ম প্রভৃতির স্থায় প্রয়োজনীয় কাচামাল 
উৎপাদনকারী শিল্পের দাবি অগ্রগণ্য বিবেচন| করে। নৃতন শিল্প গঠনের প্রস্তাব 
কার্যকর করিবার সময় ইহ! বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে লভ্য সকল প্রকার শিল্প- 
উপাদান (industrial equipment), অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার করিতে 
চেষ্টা করে। এই সকল ব্যাপারে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ঘাটতিটুকুই মাত্র 
সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র হইতে পূরণের ব্যবস্থা করে। যে-সকল শিল্প-সংগঠনের ফলে 
বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অন্যান্য অন্নুপূরক শিল্প গড়িয়া উঠে এই করপোরেশন 


উদ্দেশ্য 


* Report on Currency and Finance, 1954-55, 


বেসরকারী শিল্ক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সমস্তা ৩৮৭ 


সেই সকল শিল্পের প্রতিষ্ঠাও করিতে পারে। ইহা ছাড়া করপোরেশন কেন্্ীয 
সরকার প্রদত্ত শিল্প-খণ বণ্টনের এজেন্ট হিসাবে কার্য করে। 

করপোরেশনটি একটি ঘরোয়া যৌথ প্রতিষ্ঠান (Private Limited Company) 
হিসাবে গঠিত হইয়াছে। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা এবং বর্তমানে 
বিলিরূত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা । বিলিকুত মূলধনের সমস্তট| ই কেন্দ্রীয় 

সরকার গ্রহণ করিয়াছে । করপোরেশন শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় 
করিয়া নিজ আথিক সংগতির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে । কার্যকরী মূলধনের বাকি 
ট!ক! সরকার হইতে খাণ বা সাহায্য হিসাবে গৃহীত হয়। 

১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত কাধসম্পাদন হইতে জানা যায় যে, জাতীয় শিল্লোন্নয়ন 
করপোরেশন শিল্প-বন্ত্রপাতি, গুরুত্বপূর্ণ কাচামাল, এবং প্র্যাসটিক, এষধপত্র প্রভৃতি শিল্পের 
জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক দ্রব্য (intermediate [:001105) উৎপাদনকারী শিল্প- 

সমূহের উপরই অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে। পাটকল ও বন্তর- 
৮১৪০: শিল্পের পুনর্বাসন ও আধুনিকিকরণের কার্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে 
বিশেষ থণ (996০181 1015) প্রদান করিতেছে তাহা এই করপোরেশনের এজেন্সী 
মাধ্যমেই করা হইতেছে । ১৯৫৭-৫৮ সাল পধন্ত করপোরেশন বন্তর শিল্পকে ৩০৫ কোটি 
টাকা এবং পাটকল শিল্পকে ৩৩৮ কোটি টাকা খণপ্রদান করিয়াছে ।*. প্রদত্ত ধণের 
উপর স্থদের হার শতকরা ৪$ টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চণ1বিকী পরিকল্পনায় জাতীয় শিল্পোক্নয়ন 
করপোরেশনের জন্য ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ কর! হয়। ইহার মধ্যে পাটকল ও বত 
শিল্পের জন্য ২০-২৫ কোটি টাক] এবং বাকিট। নৃতন ভারী ও মূল শিল্প সংগঠনে ব্যযিত ' 
হইবার কথা । 


ভারতের শিল্পগত খণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন (Industrial 
Credit and Investment Corporation of India, Ltd.) 8 জাতীয় 
শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের (National Industrial Development Corpora- 
(০) কার্য হইল শিল্প-ব্যবস্থার অসামঞ্রস্ততা দূর করা--শিল্প-সংগঠনের শূন্য স্থানগুলি 
পুরণ করা। ইহা সরকারী ও বেসরকারী__উভয় প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন 
দিয়া সহায়তা করে। ইহার নিজন্ব সংগতির পরিমাণ অতি সামান্ত । ফলে ইহার 
ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ব্যক্তিগত উদ্যোগের দৃষ্টিকোণ হইতে 
রান মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমরা ইহার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করিতে পারি না। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের 

দিক দিয়! ইহা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল ভারতীয় থণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন । 
আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্পগত খণ ও বিনিয়োগ করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৫৫ 
সালের জানুয়ারী মাসে। সরকারী সহায়তা ও উৎসাহ পাইলেও ইহাকে বেসরকারী 


* Report on Currency and finance, 1958-59. 


৩৮৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা| 


উদ্যোগে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান (privately sponsored institition) বলিয়া 
প্রতি ও রতি বর্ণনা করা যায়। ইহার উদ্দেশ্য হইল বেসরকারী শিল্প- 

ক্ষেত্রাংশতুক্ত উদ্যোগকে সহায়তা করা। সাধারণভাবে বলিতে পার! 
যায়, (১) এইরূপ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ এবং আধুনিকিকরণ ; (২) এইপ্রকার 
উদ উদ্যোগের ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী উভয়প্রকার মূলধনের অধিকতর 
অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান) (৩) শিল্পগত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎসাহ প্রদান; এবং (৪) বিনিয়োগ বাজারের সম্প্রসারণের 
প্রচেষ্টা ইহার প্রধান কার্ধ। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, ভারতের শিল্পগত খণ ও 
বিনিয়োগ করপোরেশন (১) ব্যক্তিগত মালিকানাভূক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘকালীন 
ও মধ্যমেয়াদী খণদান করে; (২) নুতন শেয়ার ও বগ্ডের মাধ্যমে বাজার হইতে 
অর্থসংগ্রহ করে; (৩) শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের অবলেখনের (underwriting) কার্য 
সম্পাদন করে; (৪) ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগকারিগণের মূলধনের জামিন হয়; 
(৫) মূলধন যাহাতে দ্রুত আবতিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখে; এবং (৬) শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিচালনা ও শিল্পকৌশলগত উপদেশ দেয় এবং সেই বিষয়ে তাহাদিগকে 
উপযুক্ত ব্যক্তি সংগ্রহে সহায়তা করে । 


করপোরেশনের অনুমোদিত শেয়ার-মূলধন ২৫ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সাধারণ 


শেয়ারের মূল্য হইল ৫ কোটি টাকা। বাকী ২* কোটি টাকার শেয়ারকে কোনরূপ 
পর্যায়ভূক্ত কর! হয় নাই (unclassified) বর্তমানে ৫ কোটি 
ত্য দুল টাকার সাধারণ শেয়ারই বিলি করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২ কোটি 
টাকার শেয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, করপোরেশনের কতিপয় পরিচালক 
ও তাহাদের বন্ধুবান্ধব ক্রয় করিয়াছেন; ১ কোটি টাকার শেয়ার লইয়াছে কয়েকটি 
বিনিময় ব্যাংক (xchange Banks) ও কয়েকটি কমনওয়েলথ, বীমা কোম্পানী 
(Commonwealth Insurance Companies); এবং. ৫০ লক্ষ টাকার শেয়ার 
লইয়াছেন কয়েকজন মাকিন পুঁজিপতি ও করপোরেশন। বাকী ১২ কোটি টাকার 
শেয়ার বাজারে বিক্রয় করা হয়। f 
করপোরেশন শেয়ার বিক্রয় ছাড়াও অন্যান্য সুত্র হইতে কার্যকরী মূলধন সংগ্রহ করে। 
এই সকল সৃত্রের মধ্যে ভারত সরকার প্রদত্ত খণ ও বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত খণই প্রধান। 
এপর্যন্ত ভারত সরকার নিজস্ব তহবিল এবং মাঞ্ছিন যুক্তরাষ্্র হইতে 
কারী মূলধন প্রাপ্ত খান্ধ-ধণ বাবদ মোট/ ২৭৫ কোটি টাকা প্রদান করিয়াছে। 
বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত খণের পরিমাণ হইল ৯*৫২ কোটি টাকা। 
প্রতিষ্ঠার সময় (১৯৫৫ সালের জাহ্য়ারী মাস) হইতে ১৯৫৯ সালের শেষ 
পর্যস্ত_এই ৫ বৎসরের মধ্যে করপোরেশন ২০৪০ কোটি টাকার খণের আবেদন 
মঞ্জুর করে। ইহার মধ্যে ১৯৫৯ সালেই মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৮*৪১ কোটি টাকা। 
যে যে শিল্প সহায়তা পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে কাগজ, রসায়ন, উধধপতর, বৈদ্যুতিক 


বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সমস্তা ৩৮৯ 
দ্রব্য, বন্ত্, চিনি, ধাতু-মাক্ষিক, কাচ, রেয়ন, রবার, এলুমিনিয়ম প্রভৃতি প্রধান। 
আথিক সহায়তা প্রদানের জন্য অবলেখন (underwriting), 
শেয়ার ক্রয় এবং সরাসরি খণপ্রদান-_এই তিনটি পদ্ধতিই অবলম্বিত 
হইয়াছে। ইহার মধ্যে অবলেখনের কার্য দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে। অবলেখনের জন্য 
করপোরেশন শিল্পগত অর্থ-করপোরেশন (17০), জীবনবীমা করপোরেশন প্রভৃতির 
সহিত সহযোগিতা! স্থাপন করিয়ছে। ১৯৫৯ সালে অবলেখনের পরিমাণ ছিল ১*৯৩ 
কোটি টাকা ।* 

শিল্প পৃনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন (Refinance Corporation 
for Industry) £ বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রভূক্ত মধ্যায়তন শিল্পসমূহের জন্ত খণ 
সরবরাহ-ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করিবার জঙ্লনা-কল্পনা কিছুদিন যাবৎ চলিতেছিল। এই 
উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার একটি পুনঃঅর্থনরবরাহ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা 
করিতে সিদ্ধান্ত করিয়! দেশের ১৫টি বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও 
জীবনবীমা করপো|রেশনকে ইহার অংশীদার হইবার জন্য আহ্বান 
জানায়। অবশেষে ১৯৫৮ সালের জুন মাসে পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত 
হ্য়। 

পুনঃ মর্থসরবরাহ করপোরেশনের সদর কার্যালয় বোম্বাই-এ অবস্থিত। রিজার্ড 
ব্যাংকের গভর্ণর ইহার পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি । তিনি, রিজার্ভ ব্যাংকের সহকারী 
গভর্ণর, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও জীবনবীমা করপোরেশনের সভাপতি এবং 
অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলির ৩ জন প্রতিনিধি লইয়া পরিচালক- 
মণ্ডলী গঠিত ৷ করপোরেশন ঘরোয়া যৌথ কোম্পানী হিসাবে রেজেষ্টাকৃত হইয়াছে। 

করপোরেশনের প্রাথমিক শেয়ার মূলধন ১২ই কোটি টাকা। প্রয়োজনবোধে 
ইহাকে বৃদ্ধি করা হইবে । এই ১২২ কোটি টাকার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাংকের অংশ ৫ 
কোটি টাক! এবং জীবনবীমা। করপে|রেশন, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক এবং সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যিক 
ব্যাংকসমূহের ২২ কোটি টাকা করিয়া। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
খণের মাধ্যমে যে খাগ্যশন্ত আমদানি কর! হইয়াছিল তাহা বেচিয়া 
যে ট|কা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ২৬ কোটি টাকা করপোরেশনের হস্তে কার্যকরী 
মূলধন হিসাবে প্রদান কর! হইবে । ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ইহা হইতে ১* কোটি টাকা 
ঝণপ্রনান করা হইয়াছে । : ফলে কার্যকরী মূলধন ২২২ কোটি টাকায় দীড়াইয়াছে। উক্ত 
খণ ৩০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে । 

শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাংকগুলি যে খণপ্রদান করিয়া থাকে তাহার বিরুদ্ধে 
করপোরেশন পুনরায় খণপ্রদানের স্থযোগ দান করে॥ : অর্থাৎ, এ খপপত্র জমা রাখিয়। 

ব্যাংকগুলি করপোরেশনের নিকট হইতে খণগ্রহণ করিতে পারে; 
1 কিন্তু এইভাবে গৃহীত খণকে পুনরায় মধ্যায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানমূহকে 
* Reserve Bank Bulletin, April 1960. 
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রে 


৩৯০ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


অর্থপরবর|হ কার্যে নিযুক্ত হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলি ৩-৭ বৎসরের জন্য এবং ৫০ 
লক্ষ টাকা অবধি খণ পাইতে পারে। ব্যাংকগুলি যাহাতে এইরূপ পুনঃঅর্থপরবরাহের 
কার্য করিতে পারে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাংক আইনের প্রয়োজনীয় 
ধারাগুলির সংশোধন করা হয়। 

মধ্যায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠান বলিতে সেই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানকেই বুঝান হইতেছে 
যাহাদের মোট সংগৃহীত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ মিলিয়৷ ২২ কোটি টাকার অধিক 
নহে। করপোরেশনের ঘোষিত অমুসারে ব্যাংকগুলি প্রধানত উৎপাদনবৃদ্ধির উদ্দেষ্যেই 
খণগ্রদান করে। 


প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত করপোরেশন ১৯টি আবেদন 
মঞ্জুর করিয়া ৪ কোটি ৩ লক্ষ টাক! ঝণপ্রদান করে। করপোরেশনের সভাপতির মতে 
ইহা অত্য্প। এই কারণে করপোরেশনের কার্ষাবলীর সম্প্রদারণের ব্যবস্থা কর! হইতেছে। 
প্রপ্তাব করা হইয়াছে যে (১) অংশীদার ব্যাংকগুলি ছাড়াও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে 
পুতঃমথমরবরাহের সুযোগ দেওয়া হইবে, (২) পরিকল্পিত অর্থ-্যবস্থার সহিত সংহতিপূর্ণ 
সকল শিল্পকেই এই স্থযোগ দেওয়া হইবে, এবং (৩) ব্যাংকগুলি যে বর্তমানে শতকরা 
১-১ই অধিক সুদে শিল্প-প্রতি্ঠানগুলিকে খণ দিতে বাধ্য তাহা হইতে তাহাদের 
অব্যাহতি দেওয়া হইবে । এই প্রস্তাব বর্তমানে বিচারাধীন আছে। উপরন্ত, করপোরেশন 
আন্তর্জাতিক অর্থসরবরাহ করপোরেশন (International Finance 
Corporation) প্রভৃতির মাধ্যমে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসধৃহকে বৈদেশিক মুদ্র। সরবরাহের 
বাবস্থাও করিতেছে ।* 
জাতীয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প করপোরেশন (National Small Industrios 
Corporation, Ltd.) : ক্ুদ্রায়তন শিল্পসমূহের মূলধন সংগ্রহের সমস্ত সমাধানের জন্য 
১৪৫৪ মালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় ক্ষদ্রায়তন শিল্প করপোরেশন প্রতিষ্ঠ। করা হয়। 
এমপ্পর্কে কুটির ও ক্ষুত্রায়তন শিল্পের প্রসংগে আলোচন! পূর্বেই করা হইয়াছে।** 
উপনংহার : শিল্পগত অর্থ করপোরেশন, রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশন, জাতীয় 
শিল্পোপ্নয়ন করপোরেশন এবং শিল্পগত খর! ও বিনিয়োগ করপোরেশন যে তাহাদের 
পৃ pei বর্তমান সংগতি ও কার্ষপরিধিতে ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রাংশে মূলধন 
উপরিউল্ত' প্রতিষ্ঠান: : সরবরাহের পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে না একথা পরিকল্পনা কমিশন 
সমূহ পর্যাপ্ত নহে স্বীকার করিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার বেগরক রী 
স্থসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের (organised industries) জন্য মোট 
প্রয়োজনীয় অর্থ ৭২: কোটি টাকার মধ্যে এই সকল প্রতিষ্ঠান ( পুনঃঅর্থসরবরাহ 
করপোরেশন বাদে ) ও সরকারী সুত্র হইতে মাত্র ৬, কোটি টাকার মত সংগ্রহ করিবার 


Per LTT OTS ১111 
* Reserve Bank Bulletin, Ma 1960 


চে ৩০৯ পৃষ্ঠা দেখ । 


সপ 


বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সমস্তা ৬৯১ 


আশ! করা. হইয়াছে। নেইজন্য পরিকল্পনার খণড়ায় বলা হইয়াছিল “বিশেষ করিয়| 
ম্যানেজিং এজেন্দী প্রথার হ্াসমান ভূমিকার জন্তু নৃতন মূলধনের 
বাং মুসপাইঠান বাজার সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে আরও প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
প্রয়োজন হইতে পারে” ।* আরও ব্যাপকতর তৃতীয় পরিকল্পনায় 
এই প্রয়েজনীয়ত স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইবে । স্থৃতরাং অদূর ভবিষ্যতেই ব্যক্তিগত শিল্প- 
ক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী নৃতন প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতির সাক্ষাৎ মিলিতে পারে । সরকারী 
মহল হইতে এই আশ্বাম দেওয়| হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে বেমরকারা শিল্পক্ষেত্রের 
মূলধন-সমন্ত| সমাধানের সকল প্রচেষ্টাই করা হইবে । অতএব, শিল্পপতিদের সরকারী 
প্রতিযোগিতার ভয়ে ভীত হইবার কারণ নাই। প্রমংগত, আর একটি বিষয়ের উল্লেখ কর! 
uly যাইতে পারে। পরিকল্পিত শিল্প-পদ্ধতির অসামঞ্রন্তত| দূর করিবার 
ভগন কন এন জনত কেন্দ্রের অনুদরণে রাজ্যসমূহও বর্তমান উন্নয়ন করপোরেশন 
(Development Corporations) এতিষঠায় অগ্রসর" হইয়াছে । 
এইজগ্য পশ্চিমবংগেই প্রথম রাজ্য উন্নয়ন করপোরেশন আইন পাস হয়; পরে আরও 
কয়েকটি রাজ্য পশ্চিমবংগের অমুবর্তী হইয়াছে। 
ভারতে মূলধন-গঠন (Capital Formation in India) $? ভারতের 
গায় দেশে মূলধন সরবরাহের সমস্যা মূলধন-গঠনের সমপ্তার 
মিলার (problem of capital formation) সহিত ওতপ্রে।তভাবে 
মূলধন-গঠন মমন্তার 
ওর বৃদ্ধি জড়িত। আমাদের অর্থ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত ও উন্নয়নমূলক হওয়ায় 
বর্তমানে এই দ্বিতীয় সমস্তাটির গুরুত্ব বহু পরিমাণে বাড়ি গিয়াছে। 
পরিকমিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগের পূর্বে মূলধন-গঠনকে দেখ! হইত শুধু বেসরকারী শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমূহের দৃষ্টিকোণ হইতে; এবং শিল্পোগ্চোগও ছিল তখন মুলত ব্যঞ্সিগত। 
ব্যক্তিগত শিললোগ্যোগ হইতে মূলধনের দাবি তখন ক্রমবর্ধমান থাকিলেও এই বুদ্ধির হার 
অধিক ছিল না। কিন্তু বর্তমানের উপ্য়ন-ব্যবস্থায় এ-মকলই পরিবর্তিত হইয়াছে । শিল্প- 
গঠনের অন্য বর্তমানে মূলধনের দাবি করিতেছে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ 
উভয়ই ; এবং এই দাবির পরিমাণ হইল পরিকল্পনাপূর্ব সময় অপেক্ষ। বহুত! অধিক। 
স্বভাবতই মূলধন-গঠনের সমস্যা হইয়া দাড়া ইয়াছে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 


মুলধন-গঠনের অর্থ (Meaning of Capital Formation): এককথায় 

মূলধন-গঠন বলিতে বুঝায় বিনিয়োজিত অর্থের সাহায্যে মৃলধন-দ্রবা 

পরা (capital £০০৫১) উত্পাদন বা সংগ্রহ (acquisition) কর! । 

এই গঠনকাধকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত কর! চলে ঃ 

(১) সঞয়ের স্থষ্টি ; (২) সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগ তহবিলে রূপান্তরিত করা; এবং 
(৩) বিনিযোগ্জিত অর্থ ছারা উৎপাদকের দ্রব্য উৎপ|দন_বা সংগ্রহ কর] । 


* Second Five Year Plan —A Draft 0900199-র ১৭ পুত | 


৩৯২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


দেখা যাইতেছে, সঞ্চয়ের স্থষ্টিই মুলধন-গঠনের প্রাথমিক পর্যায় ॥ ইহা নির্ভর করে 
সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর। সঞ্চয়ের ক্ষমতা আবার আয়ের উপর 
নির্ভরশীল।  অন্তান্ত বিষয় অপরিবতিত থাকিলে আয় যত বেশী 
পলির বিশে হইবে সঞ্চয়ের ক্ষমতা ততই বাড়িয়া যাইবে। সঞ্চয়ের ক্ষমতা 
বাড়িলেও সঞ্চয়ের ইচ্ছা না বাড়িতে পারে । শেষোক্ত বিষয় মানসিক প্রেরণার উপর 
নির্ভরশীল। দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগ তহবিলে রূপান্তরিত করা 
কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল--যথা, সাধারণ লোকের স্বভাব, বিনিয়োগের স্থযোগ- 
সুবিধা! (0pportunities of investment) ইত্যাদি । তৃতীয় বিষয়টির জন্য প্রয়োজন 
হইল দেশে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের অবস্থান অথবা বাহির হইতে উৎপাদনের 
দ্রব্য আনয়ন করিবার স্থযোগ-স্থবিধা। এখন আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মূলধন- 
গঠনের এই তিনটি পর্যায়ের পর্যালোচনা করা হইতেছে । 
ভারতে মূলধন-গঠনের অবস্থা! (State of Capital Formation in 
India) £ আমাদের পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় মূলধন-গঠনের গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি 
পাইলেও মূলধন-গঠনের অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনা 
অন্সারে ভারতে মূলধন-গঠনের হার ১৪৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে 
অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা 
ভারতে মূলধন-গঠনের ৪'৯৪ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া মাত্র শতকরা ৬ ভাগের কিছু উপর 
9৮ অতি আসিয়া দড়ায়।* উন্নয়ন পরিকল্পনার কথ! ছাড়িয়া দিলেও যে- 
দেশে জনসংখ্যা বাৎসরিক শতকরা ১৩” হারে বৃদ্ধি পাইতেছে সেই 
দেশে এই পরিমাণ মৃলধন-গঠন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইবে | বিশেষজ্ঞদের মতে, 
আমাদের দেশে বাৎসরিক মূলধন-গঠনের হার মোট জাতীয় আয়ের অন্তত শতকর! ২০ 
ভাগ হওয়া উচিত। অধ্যাপক লুই-এর মতে, যে-দেশ কোনপ্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় 
্রতী হইয়াছে তাহার পক্ষে মোটামুটি জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫-২০ ভাগ মূলধন-গঠনই 
যুক্তিসংগত বাৎসরিক হার।** ভারতের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে জীবনযাত্রার 
মান যদি বাৎসরিক শতকর| ১২-২ হারে বাড়াইতে হয় তবে ভারতকে জাতীয় আয়ের 
অন্তত শতকরা ১২ ভাগ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে 1 জাপান, সোবিয়েত ইউনিয়ন 
প্রভৃতি দেশ অবশ্য তাহাদের শিক্পোন্নয়নের প্রথম যুগে ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চহারে 
সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন করিয়াছিল। এই উচ্চ হারের কথা বর্তমানে ছাড়িয়| দিয়া শুধু 
যুক্তিসংগত বলিয়! বিবেচিত হারের (জাতীয় আয়ের শতকরা অন্তত ১২ ভাগ) দিক দিয়া 
আলোচন! করিয়া দেখিতে হইবে যে, কোন্‌ কোন্‌ কারণ বর্তমানে আমাদের মূলধন- 
গঠনকে ব্যাহত করিতেছে। 
নজর Five Year 6190-এর ৯ পৃষ্ঠা। 


**+ ভা, A, Lewis, Principles of Economic Planning. 
{tf ,, » » The Theory of Economic Growth "এর ২০৮ পৃষ্ঠ! | 


বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সমস্ত ৩৯৩ 


ভারতে মুলধন-গঠনের প্রতিবন্ধক ( Factors that hinder Capital 
Formation in India )2 মূলধন-গঠনের যে তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে 
ভারতে তাহাদের প্রত্যেকটি ক্রটিপূর্ণ। প্রথমত, বর্তমানে সাধারণের 
না সঞ্চয়ের ক্ষমতা অতি সামান্য। সঞ্চয় আয় ও ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য 
পায় জ্রুটিপূর্ণ মাত্র। আমাদের মাথাপিছু আয় এত অল্প যে তাহা ন্যুনতম 
জীবনধারণের মানের (minimum subsistence standard ) 
পক্ষেও পর্যাপ্ত নহে। ১৯৬৮-৫৯ সালে ইহা ছিল ২৯৪ কোটি টাকা ।* এ-ক্ষেত্রে কাম্য 
হারে সঞ্চয়ের আশ! করিতে পার! যায় কিরূপে ? উপরন্ত, বর্তমানের 
১। ভারতে মঞ্চয়ের 
ক্ষমতা অতি সামান্ত:_ মূল্যাধিক্য ও করভার সাধারণের পক্ষে যেটুকু সঞ্চয় করা! সম্ভব ছিল 
তাহাকেও একরূপ নিঃশেষিত করিয়া ফেলিয়ছে। ফলে, ব্যক্তিগত 
সঞ্চয়ের (per5018l ৪2%1185) পরিমাণ হইয়| দীড়াইয়াছে উপেক্ষণীয়। অবশ্য এই 
শেষোক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব যে বর্তমানে একমাত্র ভারতেই হইয়াছে তাহ! নহে। সাশ্রতিক 
যুগে ইহা একপ্রকার বিশ্বজনীন রূপ গ্রহণ করিয়াছে । আজিকার দিনে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
ও কানাডা ছাড়। অনান্য শিল্পোননত দেশে ব্যক্তিগত সঞ্চয় শিল্পে মূলধন সরবরাহ করে 
না বলিলেই চলে। ব্যক্তিগত যা-কিছু সঞ্চয় এই সকল দেশে বৰ্তমানে সম্ভব হয় তাহার 
মাধ্যম হইল জীবনবীমা প্রভৃতির প্যায় চুক্তি (০ntract)।** ভারতে কিন্ত চুক্তির 
মাধ্যমেও সঞ্চয়ের পরিমাণ অন্যান্ত দেশের তুলনায় নগণ্য। যে মধ্যবিত্তশ্রেণী পূর্বে 
ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের অধিকাংশ সরবরাহ করিত, জাতীয় সম্পদের বণ্টন-পদ্ধতির পরিবর্তনের 
ফলে এংক্ষমত| তাহাদের আজ চলিয়া! গিয়াছে। পূর্বের তুলনায় আজ জাতীয় সম্পদের 
একটা! মোটা অংশ গিয়| পড়িয়াছে কৃষিজীবী ও শিল্প-শ্রমিকদের হস্তে। কিন্তু এই দুই 
শ্রেণীর সঞ্চয়ের ক্ষমতা তদনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। স্থৃতরাং ভারতে যে মুলধন- 
গঠনকার্ধের প্রাথমিক পর্যায় অধিকতর সমস্তা-প্রপীড়িত থাকিবে তাহাতে আর 
আশ্চর্য কি? 
সাধারণের সঞ্চয় ছাড়াও আজ শিল্পগত সঞ্চয় পদে পদে ব্যাহত হইতেছে। সরকারী 
উদ্ভোগের ক্ষেত্রের উত্তরোত্তর সম্প্রণারণ, শিল্পের জাতীয়করণের 
1৯৮ ভীতি ও শিল্পের উপর করভার শিল্পোগ্ঠে।গকে ব্যাহত করিতেছে । 
সপ yt ফলে শিল্পপতিগণের সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা উভয়ই কমিয়া 
যাইতেছে । 
মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতা কমিয়াছে; কৃষিজীবী ও শিল্প- 
শ্রমিকদের ক্ষমতা বাড়িলেও সঞ্চয়ের ইচ্ছ৷ বৃদ্ধি পায় নাই । ইহার 
২। বিনিয়োগের উপর যুদ্ধোত্তর যুগে সংক্রামকভাবে ব্যাংক ফেল পড়া, বহু যৌথ 
পরিমাণ আরও সামান্ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উঠিয়া! যাওয়া, সম্প্রতি জীবনবীম! কো.ম্পানীসমূহের 


ক Preliminary Estimate ১০৫ National Income for 1958-59. 


** ৩৮৪ পৃষ্ঠা দেখ। 


৩৯৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


রাষ্টায়ত্তকরণ পাধারণকে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ ব্যাপারে বিশেষ সাবধানী করিয়া 
তুলিয়াছে। 


শিল্পপতিগণের যতটা বিনিয়োগের ক্ষমতা বর্তমান আছে তাহারও পূর্ণ ব্যবহার 
হইতেছে না ফটকা বাজার প্রভৃতির জন্য । এই নকলের সামগ্রিক ফল হইল যে, 
দেশের সকল সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগযোগ্য তহবিলে রূপান্তরিত হইতে পারিতেহে: না । 
বিনিয়োজিত অর্থে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের সুব্যবস্থাও ভারত আজ পর্যন্ত করিয়া 
উঠিতে গারে নাই। নেদিন পর্ন্ত সরকার মূল শিল্প-সংগঠনে কোন মনোযোগ দেয় নাই। 
এবং শিল্পপতিগণ ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করিয়াই চলিয়াছেন। 
৩) বিনিয়োজিত যুদ্ধোত্তর যুগে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ত্ত এবং মাঞ্ছিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা 
আনব. প্রভৃতি দেশ ছাড়া সমগ্র পৃথিবীতেই মুলধন-ব্যের অভাবের জনত 
নাই বাহির হইতেও এইরূপ দ্রব্যাদি আনয়ন দ্বার! মূলধন-গঠনের সহায়ক 
ছিল না। এইজন্য ১৯৪৯.৫০ সালের ফিসক্যাল কমিশন এই উক্তি 
করিয়ছিল যে, আমাদের বাণিজ্য-উদ্ৃত্তের সমস্যার সহিত সংযুক্ত হইয়া শিল্পে মূলধন- 
দ্রব্যের অভাব আমাদের বর্তমান অধ নৈতিক ঘমন্তাসমুহের মধ্যস্থল অধিকার করিয়। 
আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্থত্রপাত হইতেই এই সমস্ত। সুরু হইয়| বর্তমানে সম্পূর্ণ 
সংকটে পরিণত হইয়াছে। ফলে সরকারকে উপ্নয়নকার্ের জগ্ত মুলধনদ্রব্যের আমদানিতে 
বিশেষ বিচার-বিবেচন| করিতে হইতেছে । 
অবলদ্ধনীয় প্রতিবিধানসমূহ ( Remedial 71৩5981৩8 ) £ প্রথমেই স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, ভারতে মূলধন-গঠনের সমস্ত| অন্যতম দীর্ঘকালীন সমন্ত। ) : সুতরাং 
ইহা দীর্ঘকালীন সমস্ত৷ দীৰ্ঘকালীন পরিকল্পনার ভিত্তিতেই ইহার সমাধানের প্রচেষ্টা! করিতে 
হইবে। প্রায় দুইশত বৎসরের অর্থ নৈতিক সাম্রাগ্যবাদীর শক্তির 
অধীনস্থ থাকার ফলে যে-দকল অর্থ নৈতিক সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে, সবপ্লকালীন ভিত্তিতে 
মিএ অবস্থার. তাহাদের সমাধানের প্রচেষ্টা করিলেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া. হইবে। উপরন্ত মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনা অতি কঠিন কার্ধ। 
প্রতিবিধান নির্দেশ. এরূপ অর্থ-ব্যবস্থার সকল কাই সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের 
করিতে হইবে ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখির! সম্পাদন করিতে 
হইবে। স্থৃতরাং এক্ষেত্রে এখন এমন প্রতিবিধান নির্দেশ করা প্রয়োজন যে, উ প্রকার 
উদ্বোগই যেন হুসম্পাদিত হুইয়| পরিকল্পনাকে সার্থকতায় রূপান্তরিত করে। 
প্রথমে সঞ্চয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিলে দেখ! যায় যে, সাধারণ লোকের নিজ 
উদ্যোগে সঞ্চযবৃদ্ধির বিশেষ স্থযোগ নাই। বর্তমান অর্থ-্যবস্থায় জাতীয় 
সাধারণের মধ বৃদ্ধির আয় কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইলেও মূলাবৃদি রি 
বিশেষ স্যোগ নাই মূন্যবৃদ্ধির দরুন নিয় ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
শঞ্চায়ের সুযোগের সম্প্রসারণ তদনুসারে ঘটিবে ন! । উদাহরণস্বরূপ, 
প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে কৃষি ও অনুরূপ কর্মদমূহ হইতে জাতীর আয়ের শতকরা 


nN 


বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সমন্তা ৩৯৫ 


১৭২ ভাগ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ কর! যায়।* এই বুদ্ধির অনুপাতে সঞ্চয়ও যে বুদ্ধি পাইবে 
এরূপ আশা করা অযৌক্তিক__কারণ যে শ্রেণীর আয়বুদ্ধি ঘটিয়াছে তাহাদের মধ্যে সঞ্চয়ের 
স্বভাব এখনও গড়িয়া উঠে নাই। তবে শিল্পপতি, ঠিকাদার প্রভৃতির আয়বৃদ্ধিজ্রনিত 
সঞ্চয়ের ক্ষমতাও অনেকাংশে বুদ্ধি পাইয়াছে। স্থুতরাং সাধারণের 
৯। ইতরাং বিনিয়োগের সাধারণ সঞ্চয় ও শেষোক্ত শ্রেণীর অতিরিক্ত সঞ্চয়ের উপযুক্ত 
রে 1381 দৃষ্টি. বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে প্রথমোক্ত 
শ্রেণীর জন্ত ব্যাংকের সুযোগ-স্থবিধা ( banking 20311095) ও 
ব্যাংকিং স্বভাবের বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন অর্থসরবরাহকারী 
করপোরেশনের হায় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে হইবে । 


ব্যাংকের সথযোগ-স্থবিধা বৃদ্ধি সাধারণের সঞ্চয়ের জন্য পর্যাপ্ত নহে। ইহার উপর 
স্বল্প পরিমাণের সঞ্চয়ের (51811 98189 ) জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা 
2 =| অৱলম্বন করিতে হইবে। দেখা গিয়াছে, সাধারণকে, বিশেষত 
8 গৃহকর্রীদের, স্বল্প সঞ্চয়ে উৎস/হিত করিলে এবং প্রাইজবগ্ডের শ্যায় 
নূতন নৃতন পদ্থার উদ্ভাবন করিলে বিশেষ ফন পাওয়া যায়। 
ইহাতে সম্ভাব্য সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেক বুদ্ধি পায়। ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা যাহাতে 
৩। শ্পেকুলেশনের তাহাদের অর্থ লইয়া ফটক! খেলা, আগাম ব্যবসায় (forward 
কা নিযন্ত্রত করিতে (9116) ও অগ্যান্ত স্পেকুলেশনের কার্য না করে তাহার 
হইবে দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন 
পাদ ও তাহাকে কঠোরতার সহিত কার্যকর করিতে হুইবে । 
বিনিয়োগবৃদ্ধির আর একটি পদ্থ। হইল মূল্যবান ধাতুর প্রতি আমাদের দেশের 
লোকের সাধারণ আকর্ধণকে হ্রাস করা। ডাঃ ভবতোষ দত্ত 
৪। মুলাবান ধার দেখাইয়াছেন যে, ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে ভারতে ১,৮৫০ কোটি 
প্রতি লোকের আকর্ষণ 
778 টাকার মত স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত আছে 1%* ইহার মধ্যে একট! 
মোটা অংশকে মৃূলধন-গঠনের কার্ধে বিনিয়োগ করা যাইতে পারে । 


0385 ইহার পর মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প-সংগঠনের প্রতি 
উৎপাদন ও আমদানির নজর দিতে হইবে । আমদানি বাণিজ্যকে যথাদম্তব উৎপাদনের 
প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে দ্রব্য আমদানিতে নিয়োজিত করিতে হইবে । 


এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ কর! প্রয়োজন। ১৯৫৪ সালে সর্ব-ভারতীয় 


গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির ( All-India Rural Credit Survey Committee ) 


রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পূর্বে গ্রামাঞ্চল হইতে সঞ্চয় সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব 


* Review of the First Five Year Plan-এর ৮ পৃষ্ঠা | 
** B. Datta, Economics of Industrialisation. 


৩৯৮ ভারতীয় অর্থবিদ্া! * / 


প্রথম বিপদ বৈদেশিক মূলধনের রাষ্ট্রনৈতিক রূপ লইয়া। সাধারণত বৈদেশিক 
মূলধনের সংগে আসে বৈদেশিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ । ক্রমে বিদেশীরা সমগ্র অর্থ- 
ব্যবস্থাই নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে ৷ অর্থ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিলে রাষ্ট্রব্যবস্থাও তাহাদের 
নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়| পড়ে । মিশর ও চীন দেশে এইরূপই ঘটিয়াছিল। ভারতেও বৈদেশিক 
পুঁজিপতিরা কায়েমী স্বার্থের (vested 1776516519) স্থষ্টি করিয়া ভারতের মুক্তির পথের 
সবিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া দীড়াইয়াছিল। 

দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক মূলধন আহ্বানের ফলে দেশ শিল্প-ব্যবস্থায় বিদেশের উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে পারে । এমনকি জাতীয় প্রতিরক্ষার দিক দিয়া অপরিহার্য মূল 
শিল্পগুলিও (১951০ 171119159) বিদেশীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিতে পারে। এরূপ ঘটিলে 
দেশের শ্বাধীনত ও শিল্পোন্নয়ন উভয়ই ব্যাহত হইতে বাধ্য । ভারতের ক্ষেত্রে প্রথম 
ফিসক্যাল কমিশন তাহার রিপোর্টে বলিয়!ছিল যে, রাষ্্রনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হইবার 

ভয়ে অধিকাংশ ভারতীয় বৈদেশিক মূলধনের আমদাঁনিকে সথনজরে দেখিত না। 


তৃতীয়ত, বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে শিল্লোক্নয়ন ঘটিলে এই শিল্লোন্নয়নের ফলের 
একটা মোটা অংশ মুনাফা ও পারিশ্রমিক হিসাবে বিদেশে চলিয়া যায়। উপরন্ত, 
বিদেশীরা শুধু মুনাফার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করিতে 
থ|কে। ফলে, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজনমত সংরক্ষিত হইতে পারে না। আমাদের 
দেশে খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অরণ্যমম্পদের বিচারহীন ধ্বংস অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বৈদেশিক মূলধনের “অবদান? | 

চতুর্থত, বৈদেশিক মূলধনের গুণ ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, ইহার সহিত আসে উন্নত 
বৈদেশিক শিল্পকৌশল, উন্নত পরিচালন-ব্যবস্থা। কিন্তু দেখা যায় যে, বিদেশীরা এই 
শিল্পকৌশলের দ্বার দেশীয় লোকদের নিকট রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়। 'পরিচালন- 
ব্যবস্থাতেও তাহাদের অংশীদার করিয়া লয় না। পরাধীন ভারতে বিদেশী পুজি 
পরিচালিত প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই ভারতীয়দের প্রতি প্রভেদাত্মক ব্যবহার করা হইত। 
শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ভারতীয়দের পক্ষে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা তখন নিয়ম 
অপেক্ষা ব্যতিক্রম বলিয়াই বিবেচিত হইত। ভারতীয়গণকে শিল্পজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার 
পরিবর্তে নানাভাবে ইহা হইতে বঞ্চিত রাখাই ছিল বিদেশী পুজিপতিগণের নীতি। 
উপর্ধ, উন্নত শিল্পকৌশল আমদানি করিবার জন্য বৈদেশিক মূলধনকে আহ্বান করিয়া 
আনিবার প্রয়োজন হয় না। সোবিয়েত ইউনিয়ন শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে বৈদেশিক 
শিল্পকৌশলকে আমদানি করিয়াছিল, কিন্তু বৈদেশিক মূলধনকে আহ্বান করে নাই। এই 
কারণে প্রথম ফিপক্যাল কমিশন সুপারিশ করিয়াছিল যে, বিদেশ হইতে যেন শুধু 
শিরকৌশলই আমদানি করা হয়। 


বৈদেশিক মূলধনের উপরি-উক্ত ফে-বিরুদ্ধ দমালোচন! তাহা এই প্রকার মূলধনের সহিত 
নিয়নত্রজড়িত থাকিলেই প্রযোজ্য | অন্যভাবে বলা যায়, সমালোচনা বৈদেশিক “মূলধনের 


বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সমস্তা ৩৯৯ 


বিরুদ্ধে নহে, বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে স্থত্রাং নিয়ন্্ণবিহীন বৈদেশিক মুলধন যদি 
চাল পাওয়া যায় এবং যদি আভ্যন্তরীণ মূলধন সরবরাহের হার পর্যাপ্ত 

lj না হয় তবে বৈদেশিক মূলধন আমদানি করিতে আপত্তি থাকিবার 
বিশেষ কোন কারণ নাই । মুনাফা ও পারিশ্রমিক হিসাবে দেশের বাৎসরিক আয়ের 
একটি অংশ বাহিরে চলিয়া যাইবে সত্য; কিন্তু ইহা সত্বেও মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইবে । এই কারণেই আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় বৈদেশিক মূলধনের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বৈদেশিক মূলধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে আমাদের 
বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ক্ষুদ্রতর হইত; ফলে জাতীয় আয়বৃদ্ধির নির্দিষ্ট অংকও 
অপেক্ষাকৃত অল্প হইত। 


ভারতে বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাপ (Estimates 
of Foreign Capital invested in India) £ স্বাধীনতার পর ভারত 
অর্থ-ব্যবস্থার সর্বাংগীণ উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিলে এদেশে 
বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাপ করিবার প্রয়োজন 
দশের বিনিয়োগের বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ফলে, রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৪৮ সালের 
৩০শে জুনের ভিত্তিতে বৈদেশিক মূলধনের পুংখানুপুংখ জরিপকণ্য 
সম্পাদন করে। ইহার পর হইতে বৈদেশিক বিনিয়োগের নিয়মিত হিসাব করিয়া আস] 
হইতেছে। 
এই বিভিন্ন হিসাবের ফলে দেখ! যায় যে ১৯৪৮ সালের জুন মাস হইতে ১৯৫৮ সালের 
ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতের বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাংক-ব্যবসায় বাদে 
বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ ২৫৬ কোটি টাকা হইতে ৫৭১ কোটি টাকায় 
আসিয়া দাড়াইয়াছে।* : এই বিনিয়োগবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হইল বিশ্বধ্যাংক 
(IBRD) হইতে প্রদত্ত খণ। ১৯৪৮ সালে ভারতের বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যবসায় 
বাণিজ্য বিশ্বব্যাংক হইতে কোন খণ পায় নাই ॥ ১৪৫৮ সালে এ খণের পরিমাণ 
দাড়ায় *২ কোটি টাকায়। 
প্রথম জরিপ অন্গসারে ১৯৪৮ সালের ৩০খে জুন তারিখে ভারতের 'ব্যবসায়-বাঁণিজো? 
মোট বিনিয়োজিতবৈদেশিক মূলধনের ২৫% কোটি টাকার মধ্যে ব্রিটেনের অংশ ছিল 
ন ২০৬ কোটি টাকা বা মোট বিনিয়োজিত অর্থের শতকর| ৮০ ভাগের 
বিনিয়োজিত বৈদেশিক কাছাকাছি। ইহার পর দ্রিতীয় স্থানাধিকারী মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
মুলধনের পরিমাপ ও বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মোট ১১ কোটি টাকা |: ১৯৫৮ সালের 
শ্রেণীবিভাগ ডিসেম্বর মাসের হিসাবে দেখা যায় যে মোট ৫৭১ কোটি টাকার 
মধ্যে ব্রিটেনের বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৯৮ কোটি টাকায় এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
বিনিয়োগের পরিমাণ ৬* কোট টাকায় আসিয়া -দাড়াইয়াছে। ১৯৪৮ সালের জুন 


*# Reserve Bank Bulletin, June 1959 and April 1960, 


জর়নিপকার্ষ 


৪০০ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা.. * 


মাস হইতে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বৈদেশিক বিনিয়োগের : 
পরিমাণ ও দেশগত শ্রেণীবিভাগ বুঝাইবার জন্য নিয়ে ছকটি দেওয়া হইল $ 


ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগ (হিসাব কোটি টাকায় ) 


| ব্রিটেন [মাকিন দ্যা অন্যান্য দেশ বিশ্বব্যাংক; মোট 
১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন | ২০৬ | ১১ | ৩৯ _ 0২৫৬ 
| 
১৯৫৫ সালের ৩১শে ৩৭৭ ৪5 ৩৬ ৩ 8৫৬ 
ডিসেম্বর } 
১৯৫৮ সালের ৩১শে ৩৯৮ ৬০ ৪১ ৭২ ৫৭১ 
ডিসেম্বর 


ছকটি হইতে দেখ| যাইবে মে ব্রিটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাংকের বিনিয়োগের 
পরিমাণ যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে অন্যান্য দেশের বিনিয়োগের পরিমাণ সেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে 
না। আবার বিশ্বব্যাংকের বিনিয়োগবৃদ্ধির হারই সর্বাপেক্ষা অধিক | বিশ্বব্যাংক ছাড়াও 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি-আমদানি ব্যাংক (Export-Import Bank), আন্তর্জাতিক 
অর্থপরবরাহ করপোরেশন (International Finance Corporation) প্রভৃতি 
সরকারী প্রতিষ্ঠান ভারতের বেসরকারী ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বা খণপ্রদান 
স্থুরু করিয়াছে। ১৯৫৮ সাল অবধি অবশ্ঠ বিশ্বব্যাংক ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠান হইতে 
খণ পাওয়া যায় নাই । আর একটি স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল যে, 
ধনের উক্ত সকল অংকই খাতায় লিখিত মূল্যে (১০০1 ৮৪116) নির্ধারিত। 
হিগাবে নির্ধারিত: ইহাদের বাজার-দাম অনেক বেশী । অনুমান কর! হইয়াছিল, 
১৯৪৮ সালের জুন মাসে বিনিয়োজিত ২৫৬ কোটি টাকার বাজার- 
দাম ৫০০ কোটি টাকার কাছাকাছি হইবে। অনুরূপভাবে, ১৯৫৮ সাল অবধি 
বিনিয়োজিত ৫৭১ কোটি টাকা মূলধনের বাজার-দাম ১ হাজার কোটি টাকার কম 
হইবে না। 


ব্যবসায়-বাণিজ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগকে প্রধানত ছুইভাগে ভাগ করা হয়ঃ 
নিয়ন্ত্রবিহীন বিনিয়োগ ( portfolio type of investment ) এবং প্রত্যক্ষ বা 


বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সস্তা ৪০১ 
নিয়নত্রণসহ বিনিয়োগ (direct type of investment)\ স্বাগ্রগণ্য শেয়ার, 
ই ডিবেঞ্চার প্রভৃতি নিয়ন্রণবিহীন বিনিয়োগের উদাহরণ । বিদেশী 
প্রকৃতির_নিয়ন্ত্র- পুঁজিপতি এগুলি ক্রয় করিলে প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমত। 
বিহীন ও প্রত্যক্ষ লাভ করে না। অপরদিকে বিদেশী ব্যবসায় ব1 শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 

শাখা স্থাপন হইল প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণ 
শেয়ার (ordinary shares) ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ এই দুই-এর মধ্যবতি স্থান 
অধিকার করে | এই প্রকার শেয়ার ক্রয়ের দ্বার! বিদেশী পুঁজিপতি যদি নিয়ন্ত্র-ক্ষমতা| 
লাভ করে তবে ইহা প্রত্যক্ষ বিনিময় বলিয়া পরিগণিত হইবে৷ নিয়ন্্র-ক্ষপ্নতা লাভ না 
করিলে ইহা নিয়্ত্রবিহীন বিনিয়োগের পর্যায়ভুক্ত হইবে। বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি 
হইতে খএ ও নিযগ্রণনিহীন বিনিয়োগের অন্তরূ্ক | ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
তারিখে ভারতের বেসরকারী মোট বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধন ৫৭১ কোটি টাকার 
মধ্যে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪৩৬ কোটি টাকা ; বাকী ১৩৫ কোটি টাকা 
ছিল নিয়নত্ররবিহীন বিনিয়োগ । এই ১৩৫ কোটি টাকার মধ্যে বিশ্বব্যাংক-প্রদত্ত 
ধণের পরিমাণ ছিল ৭২ কোটি টাকা। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রত্যক্ষ 
বিনিয়োগের পরিমাণ বেশী। 
প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অধিকাংশই উৎপাদন-ক্ষেত্রে (manufacturing sector) 
নিয়োজিত। নিয়ে বিভিন্ন অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে বৈদেশিক বিনিময়ের বণ্টন-প্রকৃতি 
দেওয়া গেলঃ 
ক্ষত্রানসারে বৈদেশিক বিনিয়োগ ( হিসাব কোটি টাকায়) 


১৯৪৮ সাল ১৯৫৬ সাল ১৯৫৮ সাল 
৩০শে জুন | ৩১শে ডিসেম্বর | ৬১শে ডিসেম্বর 
শী [০০০০৬ Le 
১। উৎপাদন-ক্ষেত্র | 
(Manufacturing) মত ২৩৮ ৩৩৯ 
২। বাণিজা (Trading) ৪৩ ২৭ ৩০ 
৩। রোপণ শিল্প (Plantation) ৫২ ৮৭ ৯৬ 
৪ | অর্থ-লরবরহ (Financial 
Business) ৭ ২৭ ২৩ 
৫। পরিবহন (Transport) ৩১ ৪০ ৪৭ 
৬। খনিজ (Mining) ৭ ১০ ১২ 
৭ বিবিধ (Mis0].) ২৩ ২৭ ২৪ | 
ES EEE SEVERE TSENG PETE SUE 
মোট ২৫৬ ৪৫৬ ৫৭১ | 


১ম_-২৬ 


৪০২ ভারতীয় অর্থবিস্যা 


ছকটির পরিশিষ্ট হিসাবে বলা প্রয়োজন যে উৎপাদন-ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
আবার পাটকল ও পেট্রোলিয়াম শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণই অধিক এবং রোপণ শিল্পের 
মধ্যে চা-বাগানই প্রথম স্থানাধিকার করে । 
বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি (Policy of the 
Government of India regarding Foreign Capital): দেখা গেল 
যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাস হইতে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতের বেসরকারী 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে (private ৪5€0০7) বিনিয়োজিত 
ভারতে বৈদেশিক _ বৈদেশিক মুলধনের পরিমাণ ৩১৫ কোটি টাকার (৫৭১-২৫৬= 
SUS ৩১৫) মত বৃদ্ধি পাইয়াছে।* ১৯৫৯ সালের গতি হইতেও দেখা 
যায় যে উহা বৃদ্ধির দিকে। এখন প্রশ্ন হইল, এই বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় 
কিনা? বাঞ্ছনীয় হইলে পর্যাপ্ত কিনা? এবং ইহ! কি কোন বিশেষ নীতি অনুসরণের 
ফল ? প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হইলে এঁতিহাসিক পরিক্রমায় বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে 
ভারত সরকারের নীতির পর্যালোচনা করিতে হয়। 
বল৷ যায়, ১১২১ সালের পূর্বে__অর্থাৎ প্রথম ফিসক্যাল কমিশন নিযুক্ত হইবার পূর্বে 
ভারতে বৈদেশিক মূলধনের ভূমিক! সম্বন্ধে নীতি-নির্ধারণের কোন প্রশ্নই উঠে নাই। 
১ পা সাধারণ পনিবেশিক পরিস্থিতি_যথা, কাঁচামাল ও শ্রমিকের 
প্রাচুর্য, আভ্যন্তরীণ বিরাট বাজার অথচ আধুনিক ব্যবসায় সংগঠনের 
অভাব প্রভৃতি ইংরাজ ও স্কচ বিনিয়োগকারিগণকে স্বভাবতই এদেশে আহ্বান করিয়া 
আনিয়াছিল; এবং মূলত তাহাদের মূলধন ও উদ্যোগেই প্রাথমিকভাবে এদেশের আধুনিক 
শিল্পসমূহের সংগঠন হইয়াছিল। পরে ভারতীয় মূলধন ও উদ্যোগ শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 
অনুপ্রবেশ করিতে থাকিলে দেশীয় ও বৈদেশিক মূলধনের মধ্যে এক স্বাভাবিক সংঘর্ষের 
সম্ভাবনা দেখা দেয়) এবং ফলে প্রয়োজন হয় বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে সরকারী নীতি 
নির্ধারণ ও ঘোষণা করিবার। ১৯২১ সালের ফিণক্যাল কমিশন প্রথম বৈদেশিক মূলধন 
সম্বন্ধে নীতি ঘোষণার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সুম্পষ্ট ঘোষণা 
১. ১৯২১ সালের 
ফিমক্যাল কমিশন করে! কমিশন সংখ্যাধিক্যে এই অভিমত প্রদান করে যে, 
ভারতীয়গণ বৈদেশিক মৃলধনকে সন্দেহের চক্ষে দেখিলেও দ্রুত 
শিল্পোন্নয়নের জন্য ইহার আমদানিতে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি কর! চলিবে না। কমিশনের 
সংখ্যালঘিষ্ঠ দল অবশ্য ইহাতে আপত্তি করিয়া তিনটি সুস্পষ্ট সর্তের নির্দেশ করে যাহা 
পূরিত হইলে তবেই ভারতে বৈদেশিক মূলধন অস্থপ্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। 
প্রথমত, এইরূপ সমস্ত বৈদেশিক ব্যবসায়-প্রতি্ঠানকে ভারতে সমিতিবদ্ধ (1169150786৭) 
এবং ভারতীয় টাকায় মূলধন অন্থমোদন করিয়া ভারতে রেঞ্রেষ্টীভুক্ত হইতে হইবে । 
* সরকারী খাতে বৈদেশিক মূলধনের আমদানির আলোচনা এখন করা হইল না। ইহা মুদ্রা ও 
বিনিময় এবং অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রদংগে করা হইবে। তবে প্রয়োজনীয় বলিয়! এই অধ্যায়ে স্থানে 
স্থানে উহার উল্লেখ দেখা যাইবে । 


রা 


বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সমস্ত ৪০৩ 


দ্বিতীয়ত, এইরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমগ্ুলীতে এক যুক্তিসংগত অংশ 
ভারতীয়গণের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। তৃতীয়ত, এই সকল প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় 
শিক্ষানবীসীদদিগকে (27০০5 ) সংগত পরিমাণে শিক্ষার স্থযোগ-সথবিধা প্রদান 
করিতে হইবে । 


১৯২৫ সালের বৈদেশিক মূলধন কমিটি ( External Capital Committee ) 
নি ফিসক্যাল কমিশনের সংখ্যালধিষ্ঠ দলের উপরি-উক্ত অভিমত সমর্থন 
বৈদেশিক মূলধন করিয়া সুপারিশ করে যে, ভারতীয় শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষার উপযুক্ত 
কমিটি স্থযোগ-হুবিধা না দিলে এ সকল বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ 

সংরক্ষণ ( direct protection ) বা বাউন্টি (boূnty ) প্রদান 
করা হইবে না। 

দুঃখের বিষয় উপরি-উক্ত স্থপারিশসমূহের কোনটিই ভারতের তদানীন্তন ব্রিটিশ 
সরকার গ্রহণ করে নাই। অপরদিকে বরং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে 
( Government of India Act, 1985) ভারতে ব্রিটিশ-গ্রজাদের ( British 
901০9) মূলধন ও স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতমূলক ধারাই সন্নিবিষ্ট কর! হইয়াছিল। 

ইহার পর ১৯৪৬ সালে নিযুক্ত পরিকল্পনা উপদেষ্টা বোর্ড (Planning 

Advisory Board ) এই অভিমত প্রকাশ করে যে সাধারণ- 
HEL ভাবে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে বৈদেশিক মুলধনকে প্রবেশ করিতে 
বোর্ড দেওয়া উচিত হইবে না। “মুল শিল্পগুলি ত’ বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ 

হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিবেই, এমনকি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী 
শিল্পগুলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ বাধা স্থষ্টির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে ।”* 


এই বিষয়ে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ( National] Planning Committee ) 
পরিকল্পনা উপদেষ্টা বোর্ডকেও ছাড়াইয়া যায়। ইহাতে ভারতে বৈদেশিক মূলধন 
বিনিয়োগের উপর কঠিন সর্তাবলী আরোপ করে। কয়েকটি 
1৮৯7 সর্ত হইল সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ( public sector ) 
ছাড়া জাতীয় পরিকল্পনার জন্য কোন অংশে বৈদেশিক মূলধন 
বিনিয়োজিত হইবে না; কোন মূল বা অপরিহার্য শিলে বৈদেশিক মূলধন থাকিতে 
পারিবে না॥ এই প্রকার মূলধন বর্তমানে ফে-সকল বিশেষ স্থবিধা (concessions ) 
ভোগ করিতেছে তাহার অবসান অনতিবিলম্বেই ঘটাইতে হইবে । সরকারের অঙ্গুমতি 
এবং পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষের (Planning Authority ) নির্দিষ্ট সর্তাধীনে ব্যতীত 
বৈদেশিক মূলধন কোন গ্রতিষ্ঠানেই বিনিয়োজিত হইতে পারিবে না; বর্তমানে অপরিহার্য 
শিল্প, খনিজ শিল্প প্রভৃতিতে বিনিয়োজিত সমস্ত বৈদেশিক মূলধনকে যথাসম্ভব শীঘ্র 
রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হইবে, ইত্যাদি ॥ 


* Report of the Planning Advisory 70810-এর ১৭ পৃষ্ঠা || 
1 Report of the National Planning Committee- ৪*-৪১ পৃষ্ঠ | 


) 


৪০৪ ভারতীয় অর্থ বিন্ধা 


বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির এই অভিমত ১৯৪৮ সালের 
শিল্পনীতি ঘোষণায় সমর্থন করা হয়। শিল্পনীতিতে বল! হয় যে, 
EE দেশের শিল্পোন্য়নের বৈদেশিক মূলধনের ভূমিক! গুরুত্বপূর্ণ হইলেও 
মাত্র নির্দিষ্ট সর্তাধীনে এই প্রকার মূলধনকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় 

সহায়তা করিতে দেওয়! যাইতে পারে ॥* ঃ 
দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন ( ১৯৪৪-৫০ ) বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করিলেও ইহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। কমিশনের মতে, সরকারী উদ্যোগের 
K যেক্ষেত্রকে বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি পরিহার করিবার জন্য 
৪107 গড়িয়া তোলা হইতেছে সেই ক্ষেত্রে এবং বেসরকারী উদ্যোগের 


ফেক্ষেত্রে নৃতন উৎপাদনের পথ প্রস্তুত করা হইতেছে এবং যে- 


ক্ষেত্রে দেশীয় মূলধন ও সংগঠন পর্যাপ্ত নহে__মাত্র সেখানেই বৈদেশিক মূলধনকে সক্রিয় 
থাকিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। উপরন্ত, যেখানে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য 
বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজন সেখানে এই প্রকার মূলধন বিশ্বব্যাংক, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
রগ্চানি-আমদানি ব্যাংক ( Export-Import Bank of the U.S A.) এ্রভৃতির 
তায প্রতিষ্ঠান হইতে খণ-পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হইবে। যেখানে মূলধন ছাড়া 
শিল্পজ্ঞান আমদানিরও প্রয়োজনীয়তা আছে সেখানে প্রত্যক্ষ মূলধন আমদানি করা 
যাইতে পারে-_অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা নিয়ন্ত্রণসহ মূলধন (direct type of investment) 
আমন্ত্রণ ও আমদানি ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। 
দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন বৈদেশিক মূলধনের অনুপ্রবেশের উপর এরূপ সর্তাবলী 
আরোপ করিলেও মূলত ইহা এইপ্রকার মূলধনকে আহ্বান. করিতেই 
উপদেশ দেয়। কমিশন রিপোর্টের এই প্রসংগ এই বলিয়া শেষ 
দৃষ্টি করে যে, সরকারী নীতি এরূপভাবে নির্ধারিত হওয়া, উচিত যেন 
প্রবেশেচ্ছু বৈদেশিক মূলধনের আগমনের জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি 
সৃষ্ট ও সংরক্ষিত হয়। 
বিদেশী মূলধন সন্ধে সরকারের এইরূপ কতক পরিমাণে পরিবতিত দৃষ্টিভংগি 
পরিধতিত পরিস্থিতিরই ফল। ইতিমধ্যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বিশ্লেষণের ফলে দেখো 
গিয়াছিল যে, আভ্যন্তরীণ মূলধন-গঠন ও যোগান প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত 
নহে। সুতরাং বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক মূলধনের উপর নির্ভর করিতেই হইবে । এই 
পরিবর্তিত পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া ১৯৪৯ সালের ৬ই জুন তারিখে প্রধান মন্ত্রী 
৭। ১৯৪৯ সালে শ্রীনেহর বলেন, “আমাদের অর্থব্যবস্থা বিদেশীর করত্লগত 
প্রধান মন্ত্রীর উক্তিতে থাকার জন্যই অতীতে জাতীয় স্বার্থে বৈদেশিক মূলধনের পরিধি 
বৈদেশিক মুলধনকে ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়া ছিল। কিন্ত বর্তমান 


আহ্বান ও আধানবাণী পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং বর্তমানে নিয়ন্ত্রণের উদেস্ত হইবে 


* ৩৪৪.৩৪৫ পৃষ্ঠ! দেখ । 


ঞ 


বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সন্ত ৪০৫ 


জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়! সর্বাধিক পরিমাণে সহায়ক বলিয়া! বিবেচিত পদ্ধতিতে বৈদেশিক 
মূলধনের ব্যবহার” ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি বলেন যে যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈদেশিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্ভার ভারতীয়গণের হস্তেই থাকিবে তবুও জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় 
বিবেচিত হইলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বৈদেশিকগণের হস্তেও এই নিয়ন্ত্রভার পমগিত 
রাখা যাইতে পারে। যদিও উচ্চ. পদসমূহে ভারতীয়গণের নিয়োগই হইবে সাধারণ 
নীতি_তবুও প্রয়োজনবোধে এই সকল: পদে: বিদেশী নিয়োগে সরকার আপত্তি 
করিরে না।. উপসংহারে শ্রীনেহর বলেন, “ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়নে গঠন ও 
সহযোগিতামূলক ভূমিকায় বৈদেশিক মূলধনের দান ভারত সরকার সানন্দেই গ্রহণ 
করিবে ৷” 


সরকারের অন্যান্ত মুখপাত্র বিশেষ করিয়া অর্থমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী বারংবার প্রধান 
মন্ত্রীর উপরি-উক্ত আশ্বাসবাণীর প্রতিধ্বনি করেন । 


পরিকল্পনা কমিশন ইহারই অনুসরণ করিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈদেশিক 
মূলধনকে সাদর আহ্বান জানায়। পরিকল্পনায় বল! হয়, “বর্তমান 
অবস্থায় দ্রুত শিোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক. মূলধনের 
এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে । শিল্পকৌশল ও উৎপাদনের দ্রব্য 
সরবরাহ নিশ্চিত করিবে বলিয়া বৈদেশিক মূলধনের বাধাবিহীন আগমনকে সাদর অভ্যর্থনা 
জানান যাইতে পারে। সরকার ত’ বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে নিম্নলিখিত আশ্বাসবাণী 
ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছে__ যথা, 


৮।  পরিকল্পন! 
কমিশনের আহ্বান 


(ক) সাধারণ শিল্পনীতির প্রয়োগে বৈদেশিক ও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
কোন প্রভেদত্মক বাবস্থ। অবলস্বিত হইবে না; (খ)- দেশের বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় 
অবস্থার (foreign exchange position) সহিত সংগতিপূর্ণভাবে বিদেশী পু'জিপতি- 
দিগকে তাহাদের মুনাফা! প্রেরণ করিতে এবং মূলধন ফিরাইয়া লইয়া যাইতে সকল প্রকার 
যুক্তিদংগত সুযোগ প্রদান করা হইবে; (গ) এই সকল প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইলে 
্ায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান কর! হইবে ।”* 

বর্তমান নীতি ( Present Policy ) 8 ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে। নীতি 
হিম/বে বৈদেশিক মূলধনের বিরোধিতা হইতে এই যে' সাদর আহ্বানে রূপান্তর ইহা 
পরিবতিত পরিস্থিতিরই ফল।: আমাদের উন্নয়নমূলক অর্থব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ মূলধন 
কোনমতেই পর্যাপ্ত নহে। স্থতরাং আমাদিগকে বৈদেশিক মূলধনের উপর নির্ভর করিতে 
হইবেই। কিন্তু এই সম্পর্কে ইহাঁও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অনিয়মিতভাবে বৈদেশিক 
মূলধন ভারতে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। সকল ক্ষেত্রেই বৈদেশিক মূলধন 
আভ্যন্তরীণ মূলধনের পরিপূরক (supplementary) হইবে, প্রিবর্ত (substitutes) 


টি ০২. --২২ 
* First Five Year Plan-এর ৪৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা | 


৪০৬ ভারতীয় অর্থবিষ্ভা 


নহে। যেক্ষেত্রে দেশীয় মূলধন,. উদ্যোগ ও শিল্পকৌশলের অভাবের দরুন উৎপাদন 
এবং উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্যকভাবে পরিচালিত হইতেছে না অথবা নুতন শিল্প গড়িয়া 
উঠিতেছে না. অথবা বর্তমান শিল্পগুলি দেশের চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না 
সেক্ষেত্রে একটি বিশেষ সর্ভে বৈদেশিক মূলধনকে আহ্বান করিয়া আনা যাইতে পারে। 
সর্তটি হইল “নীতি হিসাবে মালিকানা এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণের অধিকাংশ পরিমাণ থাকিবে 
ভারতীয়গণের হস্তে” তবে কতিপয় ক্ষেত্রে এই নিয়মেরও যে ব্যতিক্রম করা যাইতে 
পারে ১৯৪৯ সালে প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিতে তাহার আভাষ দেওয়া হয়।* এই ব্যতিক্রম 
হিসাবেই তৈল শোধনাগার স্থাপন ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান বার্মাশেল এবং মাকিন 
প্রতিষ্ান্টাপডার্ড ভ্যাকুয়াম ও ক্যালটেক্সকে কিছু বিশেষ স্থবিধা দেওয়া হইয়াছে। এই 
[তিনটি প্রতিষ্ঠানের তৈল শোধনাগার তিনটির মালিকানা ভারতীয় নহে; ভারতীয় 
কোম্পানী আইন এবং শিল্প ( উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ) আইনের মূল ধারাগুলিও উহাদের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য নহে। ২৫ বৎসরের মধ্যে উহাদের রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে না এই প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক এখন লুষ্পষ্টভাবে বলা যাইতে পারে যে, বৈদেশিক মূলধন 
সম্বন্ধে ইহাই হইল বর্তমানে ভারত সরকারের নীতি। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায় 
ইহা হম্পষ্টভাবে জানাইয়| দেওয়া হয় যে, বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে সরকারের এই নীতির 
কোনরূপ পরিবর্তনসাধন কর! হয় নাই।1 প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, এই পরিমাজিত 
শিল্পনীতির ভিত্তিতেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রাসংকট- 
জনিত কারণে দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থসংস্থান ব্যাপারে বিশেষ অস্থ্বিধা দেখা গেলেও 
বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে ভারত সরকারের এই নীতির কোন পরিবর্তনদাধন করা 
হয় নাই। 
বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে ভারত সরকারের এই.নীতির একটি প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া 
যায়_:ভারতীয় ও বৈদেশিক মূলধনের যৌথ উদ্যোগে সংযুক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান (॥du৪+৭] 
combine) স্থাপনে । মোটরগাড়ী নির্মাণের জন্য বিড়লা নাফিল্ড 
তিলে? সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান (Birla-Nuffild Combine), মোটরলরী 
নির্মাণের জন্য টাটা-ড্যামলার-বেঞ্জ অংশীদারী কারবার (Tata-Daimlar-Benz 
Partnership), রঙের মালমসলা উৎপাদনের জন্ত টাটা-ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালের 


অংশীদারী কারবার (Tata-[mperial Chemical Industries Partnership), 


বাইসাইকেল নির্মাণের জন্য সেন-র্যালে অংশীদারী কারবার (Sen-Raleigh Partuer- 
511০) প্রভৃতি হইল ইহারই উদাহরণ। . ইহা ছাড়া সরকার নিজেও বৈদেশিক মূলধনের 
সহিত সহযোগিতায় নানাপ্রকার কারখানা স্থাপন করিয়াছে এবং স্থাপনে অগ্রসর 
হইয়াছে। এ-স্পর্কে চতুবিংশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে । 


* ৪*৪-৪০৫ পৃষ্ঠা দেখ । 
1 ৩৫৩ পৃষ্ঠ! দেখ। 


বেসরকারী শিলক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সমস্তা .. ৪5৭ 


কিন্তু উপরি-উক্ত আশ্বাসবাণী ও সরকারী প্রচেষ্টা সত্বেও ভারতে বৈদেশিক মূলধনের 
টি আমদানি আশানুরপ হয় নাই। :১৯৪৮ সালের জুন মাস হইতে 
অমনি আপাত, 1১৯৫৮ বের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যে ৩১৫ কোটি টাকার মৃত 
478 বৈদেশিক. মূলধন ভারতে বিনিয়োজিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই 
ছিল বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাকার পুনবিনিয়োগ এবং 
কতিপয় ক্ষেত্রে পুনমূ্লয নির্ধারণের (:358109097) ফল।* ইহা! ছাড়া বিশ্বব্যাংক 
হইতে ৭২ কোটি টাকা খণ পাওয়া গিয়াছিল। বিশ্বব্যাংক হইতে খণ বাদ. দিয়! নীট 
মূলধনের আগ্মন (uet inflow of capital) ধরিলে উহা মাত্র ১০০ কোটি টাকার 
মত হইবে । 
দ্বিতীয় পঞ্চবারষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ১০০ কোটি টাক! 
বৈদেশিক বিনিয়োগ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল । ১৯৫৮ সাল অবধি অবশ্য 
নীট বিনিয়োগের হার ১০* কোটি টাকার কিছু অধিক হয়, কিন্তু উহার মধ্যে বিশ্বব্যাংক 
প্রদত্ত খণ ৭২ কোটি টাকা ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে বেসরকারী বৈদেশিক 
বিনিয়োগের ঘাটতি সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত খণ দ্বারা পূরণ করা হইয়াছিল। 
তৃতীয় পরিকল্পনাতেও অনুরূপ করিতে হইবে । নচেৎ আমাদের :মিএ অর্থ-ব্যবস্থায় 
সরকারী ও রেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য থাকিবে ন!। 


প্রশ্মোত্তর 


1. Describe the traditional sources of Industrial Finance in India, Point out 
the defects in each of them, * ( ৩৭২-৩৭৪ পৃষ্ঠা ) 

2. Discuss the traditional problem of Industrial Finance in India, What 
steps have been taken to deal with it ? 


[ইংগিত উত্তর হিসাবে ভারতের শিল্পগত অর্থ করপোরেশন ও রাজ্য অর্থ সরবরাহকারী 
ঝরপোরেশনসমূহের কার্যাবলী বর্ণনা কর ৩৭৪-৩৭৭ এবং ৩৮*-৩৮২ পৃষ্ঠা ] ৬ 
3, Describe the organisation aud functions of the Industrial Finance 
Corporation of India and comment upon its working. 
(0১0, B. A. 1955, '59 ; B. Com. 1952, 156) ( ৩৭৫-৩৮০ পু) 
4, Indicate the organisation, functions and role of the State Financial 
Corporation with special reference to that of West Bengal. (C.U,B.A. 1950) 
(৩৮০-৩৮২ পৃষ্ঠ! ) 
5. Discuss the recent problem of Industrial Finance and discuss the 
Governmental attempt for solving it. 


॥ 


[ ইংগিত £ ভারতের শিল্পগত মূলধনের সাম্প্রতিক সমস্ত হইল সরকারী ও বেসরকারী উদ্বোগের 
মধ্যে প্রতিযোগিতার সমস্ত! | মূলধনের অপ্রতুলতার সমস্তাও নূতন আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় 


ক Reserve Bank Bulletin, Nov. 1955 এবং Dec. 1957 এবং Taya ৮ Foreign 
‘Capital i in India—sv পৃষ্ঠ । 


৪০৮ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


পরিকল্পনার হুচনায় করনীতির পরিবর্তন এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংগতির অবস্তা বিশেষ মন্দা হওয়ার জন্য 
এই অপ্রতুলতাকগ সমস্ত বেদরকারী উদ্োগের  কষেত্রকে প্রগীডিত করিতেছে এবং নস্ত করিয়া তুলিতেছে। 

সমন্তার সমাধান হিসাবে প্রথম সরকারী প্রচেষ্টা হইল স্রোফ্‌ কমিটি নিয়োগ । দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হইল 
জাতীয় শিক্পোননয়ন করপোরেশন এবং পিল্পগত খণ ও বিনিয়োগ করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা । কিন্ত দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় স্বীকার করা হইয়াছে যে, ইহার! পধাপ্ত প্রতিবিধান নহে। স্থৃতরাং অন্যান্য পন্থাও অবলম্বনের 
প্রয়োজন হইতে পারে 1***৩৮২-৩৯* পৃষ্ঠা ] 

6. Give an account of the special agencies that have been set up in Indian 
after World War II for providing long-term finance to private industry. 

(0, U. B. A. 1958, "59 ; B. Com. 1957, 58, "59) (৩৭৫-৩৮২ এবং ৩৮৬. ৩৯০ পৃষ্ঠ) 
7, Consider the financial problems of small and medium scale industries io 
India and discuss the measures that have been ‘adopted in recent years to 
solve these problems. (9. চা, B. A. 1960 ; B. Com. 1960) 

[ইংগিত £ ক্ষুদ্র ও মধ্যায়তন শিল্পসমূহের অর্থনংগ্রহের সমস্তা দুর করিবার জন্য রাজ্য অর্থনরবরাহের 
করপোরেশনমূহ ও পুনঃ অর্থ রবরাহ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা কর| হইয়াছে। শিল্পে রাষ্ট্রীয় অথপাহাঘোর 
নিয়মাবলী সহজ করা! হইয়াছে, শিল্পগত অর্থ করপোরেশন প্রভৃতিও বর্তমানে এই খণ প্রদানে অগ্রসর 
হইয়াছে ।'*৩৮০-৩৮২ এবং ৩৮৯-৩৯১ পৃষ্ঠা দেখ । ] 

8. Indicate the problem of Capital Formation in India. What remedial 


measures would you suggest ? (৩৯১-৩৯৬ পৃষ্ঠা! ) 
9. Give an evaluation of the policy of the Government of India regarding 
Foreign Capital. ( ৪০২-৪০৭ পৃষ্ঠা ) 


10. Do you favour the employment of Foreign Capital in developing our 
Industries? Give reasons for your answer. 

[ ইংগিত £ বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের স্থুবিধা ও অহবিধা বণনা করিয়া আমাদের বর্তমান মি 
অর্থনাবস্থায় নিয়প্তিতভাবে বৈদেশিক মূলধনের আমদানির প্রয়োজনীয়ত| মন্বদ্ধে ইংগিত দিতে 
হইবে ।***৩৯৬-৩৯৯ পৃষ্ঠা] 


11 Examine the case for encouraging the flow of Foreign Capital in India 
in recent years, (0, U. B.A. 1957) (৪০২-৪০৭ পৃষ্ঠ ) 


তয়োবিংশ অধ্যায় 
ঃ শিল্পগত পাৰ্বচালনা 
( Industrial Management ) 


ভারতে শিল্পগত অর্থদরবরাহের সমস্তার আলোচনা প্রসংগে ম্যানেজিং এজেন্সী 
প্রথার উল্লেখ করা হইয়াছে ।* মূলত তাহার মাধ্যমেই এদেশের শিল্প-ব্যবস্থা। এখনও 
পরিচালিত হয়। অন্ঠান্য দেশের ন্যায় এদেশেরও বেসরকারী ক্ষেত্রের বৃহদায়তন 
শিল্পগুলি যৌথ মূলধনের ভিঁত্ততে সংগঠিত। কিন্তু ইহাদের 
দৈনন্দিন পরিচালনভার সাধারণত এ যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
হস্তেই পযন্ত থাকে না--্যা্জ থাকে ম্যানেজিং এজেণ্ট’ নামে 
অভিহিত এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের হস্তে। এখন আমাদের আলোচনা 
করিয়া দেখিতে হইবে যে, এই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও অস্তিত্বের কারণ 
কি? ইহার সংগঠন-পদ্ধতি কি? ইহা কোন্‌ কোন্‌ কার্ধ সম্পাদন করে? ইহ 
কাম্য কিনা? ইত্যাদি। 
ম্যানেজিং এজেলী প্রথা ( The Managing Agency System ) £ 
ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থার অনগ্মাধারণ বৈশিষ্ট্য ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার উদ্ভব হয় গত 
শতাব্দীর মধ্যভাগে । ইহার উদ্ভবের কারণ এতিহাসিক। ব্রিটিশ 
পুঁজিপতিগণ যখন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এ-দেশে 
মূলধন নিয়োগ সুরু করেন তখন তাহারা একটি বিশেষ সমস্তার 
স্মুখীন হইয়াছিলেন। সমস্তাটি হইল পরিচালনার সমস্তা। বিদেশস্থ তাঁহাদের 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা কাহারা করিবে? স্বদেশ হইতে মূলধন প্রেরণ করা 
যায়, শিল্প-সংগঠনের ব্যবস্থা করা যায়__কিন্তু দৈনন্দিন পরিচালনাকার্য ত’ কাম্যভাবে 
সম্পাদন করা যায় ন'| ফলে এই কাধ গিয়। পড়িল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভূতপূৰ্ব 
কর্মচারিগণ দ্বারা সংগঠিত ‘এজেন্সী হাউ’ ( Agen€y Ho॥ses ) নামে অভিহিত 
প্রতিষ্ঠানসমূহের হন্ডে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনাকার্ধ সম্পাদন করিতে করিতে 
ক্রমে মূলধন সরবরাহের দায়িত্বও গ্রহণ করে। শেষোক্ত দায়িত্ব পালন তাহাদের পক্ষে 
সম্ভব হইয়াছিল কারণ তাহার! ওঁ সময় ব্যাংক-ব্যবসায়েও নিযুক্ত ছিল। এই ‘এজেন্সী 
হাউ’ কথা হইতেই “ম্যানেজিং এজেন্সী’ কথাটির উৎপত্তি। সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ম্যানেজিং 
এজেণ্টগণ স্বীয় উদ্যোগে নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া নিজেদের এজেন্সী- 
ভারতীয় শিল্প-্যবস্থায় কার্ষের পরিধি বৃদ্ধি করিতে থাকেন। অন্যভাবে বলিতে গেলে, 
ম্যানেজিং এজেন্সী তাহার! তাহাদের উদ্যোগে সুষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের ম্যানেজিং 
প্রথার প্রমার এজেন্ট হিসাবে নিজেদেরই নিয়োগ করেন। ক্রমে মূলধন, উদ্যোগ 
ও স্থযোগ্য পরিচালকের অভাবে প্রপীড়িত ভারতীয় শিল্পপতিগণও এই প্রথার 


ভারতে শিল্পগত 
পরিচালনার বৈশ্য 


ম্যানেজিং এজেন্সী 
প্রথার উদ্ভব 


টি 


* ৩৭৪-৩৭৫ পৃষ্ঠা দেখ। 


৪১০ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


মোহে আকষিত হইয়া পড়েন; এবং অবশেষে ইহা ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থায় 
একপ্রকার বিশ্বজনীন রূপ গ্রহণ করে । 
সংগঠন ও কার্যাবলী ( Organisation and Functions )£ ম্যানেজিং 
এজেন্সী প্রতিষ্ঠানসমূহ আদিতে অংশীদারী কারবার (partnership ) এবং ঘরোয়া 
ও যৌথ ব্যবসায়ের ( Private Limited Companies ) ভিত্তিতে 
গঠিত হয়। আধিক সংগতি ও ব্যবসায়ে উদ্যোগসম্পন্ন কতিপয় 
ব্যক্তি মিলিয়া এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেন। সম্প্রতি কিন্তু ইহা যৌথ ব্যবসায়ের 
( Joint Stock Companies ) ভিভিতেও গড়িয়া উঠিতেছে। কর্তমানে প্রায় সকল 
পুরাতন ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানই সদীম দায়যুক্ত 
কয়েকটি পরধ্যাত.. প্রতিষ্ঠানে (Limited Liability Companies ) পরিণত 
ম্যানেজিং এজেন্সী 
প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। প্রখ্যাত এজেন্সী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এণ্ড, ইউর এণ্ড 
কোম্পানী ( Andrew Yule & Co. ), ম্যাকিনন ম্যাকেথ্চি 
( Mackinon Mackenzie ), গিলেন্ডারস্‌ আরবুথ নট এণ্ড কোম্পানী (Gillan- 
ders Arbuthnot & Co. ) প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতে পার! যায়। 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান নৃতন শিল্পের পথিকৃৎ হিগাবে কার্য করে। কোন 
নৃতন শিল্প স্থাপন সম্ভব এবং কাম্য কিনা সে-সন্বন্ধে ইহ! গবেষণ। 


কার্যাবলী? করে। গবেষণার ফল সপক্ষে হইলে ইহা শিল্প-সংগঠনে অগ্রণী 
১। গব্ষণ! ও শিল্প- হয়। ভারতের পাটকল শিল্প, চা-বাগান শিল্প এবং কয়লাখনি 
সংগঠন শিল্পের পথপ্রদর্শক হইল ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়ত, 


ম্যানেজিং এজেণ্টগণ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট হিসাবে দৈনন্দিন কার্ষের অধিকাংশ ও 
সম্পাদন করেন--যথা, কাচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা, কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগ করা, 
উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। অন্তান্ত দেশে এই 
সকল কাধ সম্পাদিত হয় বেতনভোগী ম্যানেজার বা মুখ্য পরিচালক 
( Managing Director) দ্বারা তৃতীয়ত, শি্প-প্রতিঠানকে 
মূলধন সরবরাহ করা ম্যানেজিং এজেণ্টের অন্যতম মুখ্য কর্তব্য। এই মূলধন স্বপ্ন ও দীর্ঘ 
--উভ্য়কালীন ভিত্তিতেই সরবরাহ কর! হয়। এজেন্সী প্রতিষ্ঠান 
দীর্ঘকালীন বা স্থায়ী মূলধন সরবরাহ করে শিল্প-প্রতিষ্ঠামের শেয়ার 
'ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া এবং দীর্ঘকালীন খণদান করিয়া। তাহার! স্বপ্নকালীন মূলধন 
মরবরাহ করে হয় নিজদ্ব তহবিল হইতে না-হয় ব্যাংক কর্তৃক খণদানের জামিন হইয়া। 
এমপ্পর্কে আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কর! হইয়াছে। 
সংক্ষিপ্তার হিনাবে বলিতে পারা যায় যে, শিল্প-সংগঠকের (entrepreneurs) 
যাহা কাজ এ'দেশে ম্যানেজিং এজেন্টগণ তাহাই সম্পাদন 
কারা লা ,করেন। কি উৎপাদন হইবে, কোথার উৎপাদন করা হইবে এবং 
কিভাবে উৎপাদন করা হইবে--শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই তিনটি মৌলিক বিষয় নির্ধারণ 


২। দৈনন্দিন কাধ- 
পরিচালন! 


৩। মূলধন সরবরাহ 
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করে পরিচালকমগ্ডলী নহে, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান। উৎপাদনের পর বিক্রয়বযবস্থাও 
করে এই প্রতিষ্ঠান। বন্টনের (81557158607) ভারও একরূপ ইহার হন্ডেই গ্াপ্ত। 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার মূল্যায়ন (An Evaluation of the 
Managing Agency System): ভারতের শিল্পোস্নয়নে ম্যানেজিং এজেন্সী 
প্রথার ভূমিকার বর্ণনা ১৯৪৯-৫* সালের ফিসক্যাল. কমিশন 
কিন সক রই এইভাবে করিয়াছে £ বিগত ৭৫ বৎসর ধরিয়া ম্যানেজিং এজেন্সী 
প্রথার ভূমিকা বর্ন! ' প্রথা ভারতীয় শিল্পসমূহকে যে-সেবা করিয়াছে তাহা অতুলনীয় । 
শিরোনয়নের প্রথম যুগে উদ্যোগ বা মূলধন-কোনটিরই প্রার্ণ 
ছিল না তখন ম্যানেজিং এজেন্টগণ উভয়ই সরবরাহ করিয়াছিলেন ; এবং ভারতের 
তৃলাবন্ত্র শিল্প, পাটকল শিল্প, ইস্পাত শিল্প প্রভৃতির গ্থায় সুসংগঠিত শিল্প তাহাদের 
বর্তমান অবস্থার জন্য বহুসংখ্যক প্রখ্যাত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের গঠনোগ্ঠোগ ও 
তন্বাবধানের নিকট খণী। 
অধ্যাপক ওয়ার্দিয়া ও মাচে'ট বলেন, অতীতে ম্যানেজিং এজেণ্টগণ অপরিহাধ 
কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। অগ্রণী হইয়া শিল্প-সংগঠন কর! 
এসি ছাড়াও তাহার! মন্দা বাজারের সময় বু শিল্পকে ধ্বংসের হাত 
হাত হইতে রক্ষা কর! হইতে রক্ষা করিয়াছেন ।* বস্তুত, তুলাবপ্র ও পাটকল শিল্প প্রভৃতি 
বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বিলুপ্ুই হইত যদি-ন| তাহাদের ক্ষতি 
ম্যানেজিং এজেপ্টগণ নিজেরা বহন করিতেন। তৃতীয়ত, মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারে 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার ভূমিক! পৃথকৃভাবে উল্লেখ করিতে হয়। যে-দেশে মূলধন- 
বাজার সুসংগঠিত নহে, যে-দেশে মূলধনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট হইল 
সাধারণ সন্গিঞতা সে-দেশে ম্যানেঞ্জিং এজেন্সী পদ্ধতির ভূমিকা লঘু 
করিয়। কোনমতেই দেখা যায় না। প্রাথমিক মূলধন হইতে সুরু 
করিয়। দৈনন্দিন কাধ পরিচালনার জন্য পৌনঃপুনিক মূলধনের অধিকাংশই সংগৃহীত 
হইয়াছে ম্যানেজিং এজেণ্টগণের মাধ্যমে বা তাহাদের নিকট হইতে। সরকারী হিসাব 
অনুসারে ম্যানেজিং এজেন্টগণ নিজেরাই মোট প্রায় ** কোটি টাকার মূলধন সরবরাহ 
করিয়াছিলেন । অপরদিকে আবার তাহাদের নাম ও উদ্যোগের জগ্যই বাজার হইতে 
শেয়ার ও'ডিবেঞ্চার বিক্রয় এবং আমানত দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে । 
চতুর্থত, একই ধরনের বছ শিল্প-প্রতিষ্ঠান একই ম্যানেজিং এজেন্সীর হন্তে থাকায় 
একক পরিচালনার (unified management) বহ সুবিধা ভোগ করা গিয়াছে। 
4৮ এই স্তবিধা হইল প্রধানত ব্যয়সংক্ষেপের (8০071011168) দিক দিয়া। 
ম্যানেজিং এজেন্সীর প্রথার জন্য আভ্যন্তরীণ (internal) ও 
রদ পরিচালনার বাহক (৩5:11) উভয় প্রকার বায়সংক্ষেপই সম্ভব হইয়াছে। 
বছল পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়, গবেষণা, 


* Wadia & Merchant, Our Economic Problem-47 ১৬শ অধ্যায় | 


৩। মূলধন সংগ্রহে 
গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 


৪১২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


প্রচারকার্ষ, স্থদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি হইল ইহাদের উদাহরণ। উপরন্ত, প্রয়ো- 
জনের সময়ে এক শিল্প-প্রতিষ্ঠান হইতে অন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানে খণদান, সাধারণ সময়ে এক 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন অপর প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার 
জন্যই সম্ভব হইয়াছে। 

সংক্ষিপ্সার হিসাবে বলিতে পারা যায়, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার জন্য ভারতে 
শিরোগ্চোগের সরবরাহ হইয়াছে, সুদক্ষ পরিচালনা সম্ভব হইয়াছে, 
মন্দা বাজারের সময় শিল্পগুলি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, 
নিয়মিত মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে এবং বাহিক ও আভ্যন্তরীণ উভয়গ্রকার ব্যয়সংক্ষেপ 
সংঘটিত হইয়াছে। 

ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার অগ্থান্য গ্রথ| ও পদ্ধতির ন্যায় ম্যানেজিং এজেন্সী প্ৰথাও 
অবিমিশ্র স্থফল প্রসব করে নাই। ভারতের শিল্পোন্য়নে ইহার অবদান অনহাসাধারণ 

হইলেও এই প্রথার ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়! পারা যায় 

টি না। ১৯৩৬ সালের পূর্বে প্রধান ক্রুটি বিশেষভাবে নিহিত ছিল 
ইহার বংশাস্ুরুমিক রূপের মধ্যে । ম্যানেজিং এজেন্টদের এই বংশানক্রমিক রপ আবার 
ভারতীয় এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেই ছিল প্রকটভাবে প্রতিভাত । ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান 
গুণি চিরকালই বাহির হইতে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের অংশীদার করিয়া লইয়াছে, কিন্ত 
ভারতীয় গ্রতিষ্ঠানসমূহে পরিচালনার অধিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
পুরুষান্ক্রমিক সুত্র ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে । উদ্যোগী সুদক্ষ 
পরিচালকের পুত্র যে সুদক্ষ হইবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা ন|ই। 
স্বৃতরাং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্দী প্রতিষ্ঠানে পরিচালনার মান 
কমিয়। গিয়াছে। ডাঃ সরোজকুম]র বন্ধু বলেন যে, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের 
অংশীদার হিনাবে পিতার আপনে অধিষ্ঠিত পুত্রের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা! 
গিযছে যে তাহার উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই । তাহার! যে 
কর-বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট নিয়োগ করেন তাহারাও এই বিষয়ে সমান অজ্ঞ। অপ্তাপ্ত 
বিষয়েও এই ম্যানেজিং এজেণ্টগণের অজ্ঞতা অন্থধাবন করিতে বেশী দুর যাইতে হয় ন! ॥* 

দ্বিতীয়ত, ম্যানেজিং এজেন্ট. পরিচালিত, প্রতিষ্ঠানে সাধারণ পরিচালকবর্গ 
(directors) অকর্গণ্য হইয়া পড়েন। ম্যানেজিং" এজে্টগণই 
যখন গুরুত্বপূর্ণ কাধগুলি সম্পাদন করেন তখন পরিচালকবর্গ বা 
ৃ ম্যানেজারের করিবার বিষয় সামান্যই থাকে। মূল বিষয়গুলির 
দায়িত্ব তাহাদের হস্তে থাকে না বলিয়া এই সামান্য বিষয়গুলিতে পরিচান্তকবগ 
স্বাভাবিক উৎকর্ষ দেখাইতে পারেন না। প্রতি পদক্ষেপে তাহাদের, ম্যানেজিং এজেন্টের 
মুখ চাহিয়া চলিতে হয়। | 


Re — A + 
* Dey, Rk Basu, Industrial Finance in India (1958 Edition).g3 ১৬৯-৭৪ পৃষ্ঠা । 


গুণাবলীর মংক্ষিপ্তমার 


১। প্রথার বংশানু- 
ক্রমিক রূপ 


২। পরিচালকবর্গের 
নিন্কিয়ত! 


%] 


খা 


*_ শিল্লগত পরিচালন! ৪১৩ 


তৃতীয়ত, ডাঃ লোকনাথনের ভাষায় বলা যায়, “ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার জন্তু অর্থ 
শিল্পের ভৃত্য না হইয়া প্রভু হইয়া দীড়াইয়াছে।”* ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনভার ম্যানেজিং এজেপ্টদের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হয় 
প্রধানত ম্যানেজিং এজেন্টগণের মূলধন সরবরাহের ক্ষমতার জন্য, 
তাহারা পরিচালনায় সুদক্ষ বলিয়া নহে। আবার ম্যানেজিং 
এঞ্জেন্সীর পরিবর্তনসাধন করাও হয় মূলত এ কারণে । বারংবার ম্যানেজিং এজেন্দীর 
পরিবর্তনমাধন করিলে সথপরিচালনা ব্যাহত হইতে বাধ্য। এই কারণেই বোস্বাই-এর 
বহুসংখ্যক কাপড়ের কলের পতন ঘটিয়াছিল। 


চতুর্ণত, একই ম্যানেজিং এজেন্সদীর হাতে বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভ।র 
থাকার দরুন নানা অস্থবিধার সৃষ্টি হয়--যথ|, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান 
শি পরিচালনার বিপদে পড়িলে তাহার প্রতিক্রিয়া অনযগুলিতেও দেখা দিতে পারে; 
সকল প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহাযা কর] ম্যানেজিং এজেন্টদের সংগতিতে 
না কুলাইতে পারে; ম্যানেজিং এজেন্টগণ পরিচালনায় সুদক্ষ না হইলে বহুপ্রকারের অপচয় 
দেখা দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, অনেকক্ষেত্রে এরূপ দেখা গিয়াছে সে সম্পূর্ণ সুস্থ 
ব্যবমায়-প্রতিষ্ঠান শুধু ম্যানেজিং এজেদ্পীর অপারগত| ব| অক্ষমতার জন্য বিপদে 
পড়িয়াছে। 
পঞ্চমত, ম্যানেজিং এজেণ্টগণ অনেক সময় মূল ব্যবসায়ের অন্ুপূরক 
৫। ম্যানেজিং কার্যেও (511)810191 ) লিপ্ত হন। ইহার. ফলে মুল 
এজেটগণের অনুপুরক  ব্যধযায়-প্রতিষ্ঠানের বিপদ ঘনাইয়া আসিতে পারে। অনেক 
কাঘে লিপ্ত হওয়ার. সময় আবার ম্যানেজিং এজেন্টদের স্পেকুলেশনের কার্য তাহাদের 
ত্য” পরিচালনাধীন সকল প্রতিষ্ঠানকে সংকটের সম্মুখীন করিয়া তুলে। 
যষ্টত, ম্যানেজিং এঞ্জেণ্টগণ যে-পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন তাহারও নানা বিরুদ্ধ 
সমালোচনা করা হইয়াছে । অফিস-পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ ( office 
৬। তাহার allowance ) লওয়া ছাড়াও তাহারা নির্দিষ্ট হারে বিক্রয় ব| 
অযৌক্তিকভাবে উৎপাদনের অংশও লইয়া থাকেন। অভিযোগ হইল যে, অফিম 
পারিশ্রমিক গ্রহ... পরিচালনার জন্য যে-অর্থ তাহারা লন তাহ! প্রয়োজনাতিরিক্ত এবং 
ধু বিক্রয় বা উৎপাদনের: যে-অংশ. তাহারা লন তাহা অযৌক্তিক। 
বিত্ৰয়লন্ধ অর্থের অংশ দাবি করিবার সপক্ষে কোনই যুক্তি নাই--কারণ বিক্রয় হইলেই 
“যে মুনাফ! হইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। উৎপাদনের উপর কমিশন আরও 
' অযৌক্তিক । ইহাতে বিক্রয়ের সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য ন| রাখিয়াই ম্যানেজিং এজেন্টগণ 
উৎ্গাদনের পরিকল্পনা করিয়া থাকেন। ফলে অত্যধিক এবং, অপরুষ্ট জাতের উৎপ|দন 
হয়। ফেব্ষেত্রে এজজে্টগণ মাত্র মুনাফার অংশ লইয়া থাকেন সে-ক্ষেত্রেও ইহা অত্যধিক 


৩। অর্থ শিল্পের প্রভু 
হইয়া দাড়াইয়াছে 


* P, 9, Lokanathan, Industrial Organisation in India 


৪১৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক সময় আবার তাহাদিগকে কীচামাল ক্রয় ইত্যাদির 
উপরও কমিশন লইতে দেখা যায়। ম্যানেজিং এজেন্টদের পারিশ্রমিকের আলোচনার 
উপসংহার হিসাবে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট বলিয়াছেন, “সকল বিষয় বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে এই কমিশনকে অত্যধিক বলিয়া বর্ণনা করা কোনমতেই অযৌক্তিক 
হইবে না” 


শপ্তমত, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা নানারপ দুর্নীতির সহিত সংযুক্ত । আইনের 

চক্ষু এড়াইয়া নিজেদের স্তবিধামত হিসাবরক্ষা, প্রতিষ্ঠানের 

লিন শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়, খণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থকে শেয়ারে রূপান্তরিত 

প্রমাণিত হইয়াছে ক প্রভৃতি দুনীতি ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার বৈশিষ্ট পরিণত 

ছে। 

পরিশেষে, এই প্রথার দরুন শিল্পগত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে মাত্র 

| এই প্রথার জশ্য কয়েক জনের হস্তে ॥ ১৯৫১ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে, 

শিল্পত মত] এণ্ড, ইউল, ম্যাক্লিয়ড (16150), মার্টিন ও ডালমিয়ার ম্যানেজিং 

সন, এজেন্সীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫০, ৪০, ২৬ এবং ৩৪টি। 

আমাদের সংবিধান যখন অর্থ-ব্যবস্থায় সম্পদ ও সুযোগের কেন্দ্রীভূত 

হওয়ার বিরুদ্ধে নির্দেশ দিয়াছে 1 তখন উপরি-উক্ত পরিস্থিতিকে সমর্থন করিতে পারা 
যায় কিরূপে ? |] 


ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার সংস্কার (Reforms of the Managing 
Ageney System): প্রধানত অংশীদারদের সমিতির (Shareholders’ 
Association) আন্দোলনের জন্য ম্যানেজিং এজেন্দী প্রথার উপরি-উক্ত ক্ৰটিসমূহ 


১৯৩৬ মালের শাসস্তব দুরিকরণার্থে ১৯৩৬ সালের কোম্পানী আইনের 
কোপ্পানী আইনের (Companies Act, 1986) সংশোধন করা হয়। সংশোধনের 
সংশোধন বলে যেসকল পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা হইল এইরূপ £ 


(১) ব্যাংকিং বা বীমা কোম্পানীর কোন ম্যানেজিং এজেণ্ট নিযুক্ত 
কর! চলিবে না। (২) ২* বৎসরের অধিককালের জন্ত কোন ম্যানেজিং এজেন্টকে নিযুক্ত 
কর! যাইবে নাঃ এমনকি বর্তমান” এজেন্সীদেরও কার্ষকালের অবসান এ একই সময়ের 
মধ্যে ঘটিবে । অবশ্য কার্যকলাপ সমাপ্ত হইলে তাহাদের পুননিয়োগ করা যাইতে পারে। 
(৩) ফৌজদারী দণ্ডবিধি অন্সারে দোষী সাব্যস্ত অথনা দেউলিয়া প্রমাণিত হইলে এ 
২০ রখসর সময়ের মধ্যেই যে-কোন সময়ে তাহাদের অপসারণ করা যাইতে পারে। 
(৪) এজেন্টদের নিয়োগ, অপসারণ ও নিয়োগের বর্তাবলীর পরিবর্তন অংশীদারগণের 

পক্ষ হইবে। (৫) কোম্পানী আইনের এই সংশোধনের পরে নিযুক্ত 


= MOVE; 
* Wadia and Merchant, Our Economic Problem-43 ১৬শ অধ্যায় । 
1 ভারতীয় দংবিধানের ৩৯ (গ) অনুচ্ছেদ । 


দ্‌ শিল্পগত পরিচালনা ৪১৫ 


ম্যানেজিং এজেপ্টগণ পারিশ্রমিক হিসাবে পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ (office 
allowance) এবং নীট মুনাফার (16 Profit) একাংশ পাইবেন। কি হারে এই 
নীট মুনাফা হিসাব করা হইবে আইনে তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়। 
(৬) একই ম্যানেজিং এজেন্সীর অধীনে কোন প্রতিষ্ঠান অপর কোন প্রতিষ্ঠানকে খণ- 
প্রদান করিতে বা খণের জামিন হইতে পারিবে না। অন্থরূপভাবে একই ম্যানেজিং 
এজেন্দীর অধীনস্ত কোন প্রতিষ্ঠান অপর কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ভিবেধার ক্রয় 
করিয়! অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারিবে না। (৪) চলতি হিসাবে (current account) 
ব্যতীত ম্যানেজিং এজেণ্টগণকেও কোন প্রকার খণদান করা চলিবে না। (৮) পরিশেষে, 
কোন ম্যানেজিং এজেণ্ট অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমগ্ডলীর এক-তৃতীয়াংশের অধিক 
সদস্তকে মনোনীত করিতে পারিবে না। 


সগালোচন1: ১৯৩৬ সালের সংশোধন ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার দোষক্রটি 
কতকাংশে দূর করিলেও ইহার কাম্য সংস্কারসাধনে সমর্থ হয় নাই। 
ইহা কামা সংঙ্জার _ উদাহরণস্বরূপ, পারিশ্রমিক সম্বন্ধে সংশোধনের উল্লেখ কর! যাইতে 
সাধনে সমর্থ হয় নাই পারে। এই সম্পর্কে বল! হইয়াছিল যে সংশোধন পাস হইবার 
পরে নিযুক্ত ম্যানেজিং এজেপ্টগণ চুক্তি অন্ুস!রে পারিশ্রমিক পাইবেন। ইহার ফলে 
সংশোধনের পুর্বে নিযুক্ত এজেণ্টগণ পূর্বের মতই অযৌক্তিকভাবে পারিশ্রমিক গ্রহণ 
করিতে পারিতেন। আবার এক-একবারের জন্য ম্যানেজিং এজেন্সীর জীবনকাল ২০ 
বৎসরে নির্দিষ্ট করিয়া ইহার পুরুষান্থক্রমিক রূপের (hereditary character) পরিবর্তন- 
সাধনের প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল। প্রতি ২০ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ 
বিবেচনা করিয়া দেখিবে যে, ম্যানেজিং এজেন্সীর পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা। কিন্তু 
ম্যানেজিং এজেন্টগণ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে গ্রাস করিয়! বসিয়া থাকিতেন 
যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাম্য বিবেচিত হইলেও এজেন্সীর পরিবর্তন করা অংশীদারগণের 
পক্ষে সম্ভব হইত না । উপরন্ধ, এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বাজারে ক্রয়ধিক্রয় হইবার 
পথে কোন বাধা ছিল না। ফলে সময় সময় এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব অবাঞ্ছনীয় 
ব্যক্তিগণের হস্তে গিয়া পড়িত। 


এই স্কল কারণের জন্ত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার আমূল সংস্কার-_এমনকি 
বিলোপসাধনেরও দাবি করা হয়। এই দাখির বিচার-বিবেচনার্থে 
১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় সরকার একটি কোম্পানী 
আইন কমিটি (Company Law Committee) নিয়োগ করে। 
ইহা ‘ভাব! কমিটি’ ( Bhaba Committee ) নামেও পরিচত। ১৯৫২ সালের মার্চ 
মাসে ভাবা কমিটি তাহার বহু স্থদূরপ্রশারী হুপারিশসমন্িত রিপোর্ট প্রদান করে। 
রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে আইন রচনা কর! হয়। আইনটি ১৯৫৫ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে পাস হয়। 


এই কারণে ১৯৫৬ 
মালে আমুল সংস্কার 


৪১৬ ভারতীয় অর্থবিদ্তা রঁ 


ইতিমধ্যে সরকার ১৯৫১ সালে কোম্পানী আইনের আর একটি সংশোধন পাস 
করিয়। ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা নিয়মিত করিতে চেষ্টা করে । এই সংশোধনের দ্বারা 
এইরূপ ব্যবস্থা করা হয় যে এজেন্সীর সকল প্রকার পরিবর্তন 
এমনকি ইহার প্রথম ও পুননিয়োগ কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে 
,সপ্পাদন করিতে হইবে। এই উদ্দেশর শ্রীযুক্ত ভাবার সভাপতিত্বে কোম্পানী আইনের 
উপর একটি উপদেষ্টা কমিশনও (Advisory Coumission on Company Law) 
নিযুক্ত করা হয়। 

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন ( Companies Act, 1956): 
১৯৫৫ সালের কোম্পানী আইনকে কার্যকর করা হইয়াছে ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল 
তারিখ হইতে। কোম্পানী আইনের ম্যানেজিং এজেন্সীর সম্পর্কে ব্যবস্থাসমূহ মোট 
৫৪টি ধারায় ( ৩২৪ হইতে ৩৭৭ ) লিপিবদ্ধ করা হই়াছে। প্রধান প্রধান ব্যবস্থা হইল 
এইরূপ ঃ 

নিয়োগের নিষিদ্ধকরণ £ সরকারী নির্দেশিত বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শিল্প ও 
ব্যৱসায়ে ম্যানেজিং এজেন্সী থাকিবেই না এবং এই শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানের সকল ম্যানেজিং এজেন্সীর অবসান ৩ 


অন্তবর্তী সংশোধন 


১। কয়েক গেত্রে 
ম্যানেজিং এজেঙ্সী 


নিষিদ্ধকরণ বৎসর অথবা ১৯৬৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে ঘটিবে। 
কোন ম্যানেজিং এজেন্দী কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট থাকিতে 
পারিবে না। 


নিয়োগ ও নিয়োগকাল £  যে-সকল প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং এজেন্সী থাকিতে পারিবে 
২) নিয়োগ সঙগন্ধে সেখানে নিয়োগ, পুননিয়োগ ঝা] নিয়োগের সর্তাবলীর পরিবর্তন 


অংশীদারদের ও এক সাধারণ সভায়. কোম্পানীর অংশীদারগণ দ্বারা অনুমোদন 
মরকারের ক্ষমতা করিয়া লইতে হইবে । তাহার পরও ইহ! কেন্দ্রীয় সরকারের 
অন্থমোদন-সাপেক্ষ থাকিবে । 


অনুমোদন করিবার সময় সরকার বিবেচনা করিরা দেখিবে যে প্রস্তাবিত নিয়োগ 
সাধারণের স্বার্থের অন্থকূল কিনা, ধাহাকে নিয়োগ করা হইতেছে তিনি যোগ্য এবং 
মরকার নির্ধারিত সর্তাবলী পূরণ করেন কিনা । 

সাধারণ ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্দীর নিয়োগকাল এক-একবারে ১০ বংসর করিয়া 
৩। পরিচালিত: নির্ধারণ কর! হইয়াছে, তবে যে-সমন্ত প্রতিষ্ঠানে পূর্বে কখনও 
প্রতিষ্ঠানের সংগা... ম্যানেজিং এজেন্ট ছিল না সেখানে এই সময় ১৫ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি 
শিষ্িকরণ করা যাইতে পারে। 

১৯৬০ সালের ১৫ই আগষ্টের পরে কোন ম্যানেজিং এজেণ্ট ১০টির বেশী প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনা করিতে পারিবে না। 

পরিচালনার অবসান ও গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন? কয়েক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যেও ম্যানেজিং এজেন্টের পরিচালনার অবসান ঘটিতে পারে--যথা, নিজে দেউলিয়া 


শিল্পগত পরিচালনা ৪১৭ 


হইলে, এজেন্সা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া গেলে, এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের 
মালিক বা পরিচালক ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অস্তত ৬ মাস 
কারাদণ্ড ভোগ করিবে ইত্যাদি। শেষোক্ত ক্ষেত্রে রূপ ব্যক্তি যদি এজেন্দী প্রতিষ্ঠান 
TELE hes হইতে বিতাড়িত হন তবে এজেন্দীর কার্ষের অবসান ঘটে না। 
পানি উপরন্তু, পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ এক সাধারণ প্রস্তাব 
বাবস্থা (ordinary resolution) দ্বার! প্রবর্চনা অথবা বিশ্বাসভংগের জন্য 
এবং এক বিশেষ প্রস্তাব ( 5pecial 1690111100) দ্বারা অবহেলা 
ব! কুপরিচালনার জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টকে অপসারিত করিতে পারে। 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের (০0796188607) যে-কোন পরিবর্তন 
কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন-সাপেক্গ। উত্তরাধিকার সবত্রে 
EE এজেন্ট-পদে অধিষ্ঠানের ব্যবস্থা গঠনতন্ত্রে থাকিলে তাহ! বিধি- 
বহিভূ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। 
পারিশ্রমিক £ ম্যানেজিং এজেণ্টের পারিশ্রমিকের নীট মুনাফার শতকরা ১০ ভাগের 
অধিক হইবে না। ইহার অধিক পারিশ্রমিকের জন্য অংশীদারগণের বিশেষ সমর্থন ও 
কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। কোন আরিক বৎসরের জন্য পারিশ্রমিক 
ততক্ষণ প্রদান,কর! হইবে না যতক্ষণ পর্যস্ত-না চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত, 
*। পারিশ্রমিক পরীক্ষা এবং সাধারণ সভায় পেশ কয়া হয়। পরিচালনার জু 
সীমাবদ্ধকরণ 
ভাত| (918০০ allowance.) বলিয়া কিছুই থাকিবে না, তবে 
এজেন্সী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকিলে সেই 
অর্থ পাইতে অধিকারী হুইবে। 
১৯৫৯ সালের সরকারী ঘোষণা অমুসারে ১৯৬০ সাল হুইতে যে-সকল ম্যানেজিং 
এজেন্সী সরকার নূতন করিয়া অনুমোদন করিবে তাহার প্রত্যেকটিতেই ল্যাব পদ্ধতিতে 
(910) ১৫1০ ) পারিশ্রমিকের হার নির্দিষ্ট করিয়া দিবে । অর্থাৎ, 
১৯৫৯ মালের ঘোষণা! ম্যানেজিং এজেন্টরা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফার প্রথম 
১০ লক্ষ টাকার উপর শতকরা ১০ ভাগ, পরবর্তী ১* লক্ষ টাকার উপর শতকর! ৯ ভাগ 
ইত্যাদি হারে পারিশ্রমিক পাইবেন। 
ম্যানেজিং এজেন্ট বা তাহার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দেশের 
অভ্যন্তরে ক্রয় বা বিক্রয় এজেণ্ট নিযুক্ত হইতে অথবা এই সুত্রে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে 
পারিবেন না। দেশের বাহিরে এই প্রকার এজেন্সীকার্য করিবার 
৭ এগে্ী কা্ধের জন্য পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণের সমর্থন প্রয়োজন হইবে। 
০ আবার ম্যানেজিং এজেন্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সহিত ৫ হাজার 
টাকার অধিক মূল্যের মাল সরবরাহ, পণ্য বিক্রয় ইত্যাদির চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিলে 
এইরূপ চুক্তিও সাধারণ অংশীদারগণ দ্বার! সমর্থিত হওয়! প্রয়োজন। 
১ম_২৭ 


৪১৮ ভারতীয় অর্থবিছ্যা 


ক্ষতিপূরণ £ ম্যানেজিং এজেন্ট যদি পুনর্গঠন, সংযুক্তিকরণ ইত্যাদির জন্য পদত্যাগ 
করিয়া পরে আবার পুনর্গঠিত কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হন অথবা যদি 
স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন তাহা হইলে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। অন্তরূপভাবে 
7 ৪2 এই আইনের ব্যবস্থা অন্ুযারী ম্যানেজিং এজেণ্ট যদি পদত্যাগ 
নংকীর্ণতর পরিধি: করেন অথবা পদচ্যুত হন তাহা হইলেও কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া 
হইবে না। কেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে সে-ক্ষেত্রে ইহা 
অনতিবাহিত সময়টুকু অথবা সর্বাধিক তিন বৎসরের জন্য দেওয়া যাইতে পারে। 
ক্ষমতা সীমাবদ্ধকরণ £ কতিপয় ক্ষেত্র ছাড়া ম্যানেজিং এজেন্সী পরিচালিত এক 
প্রতিষ্ঠানের অর্থ অন্য প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ রহিত করা হইয়াছে। 
AE তা পরিচালক মনোনয়ন সম্পর্কে বিধি হইল যে, পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের 
মীমাবদ্ধকরণ পরিচালকের সংখ্যা ৫ এর অধিক হইলে দুইজন এবং ৫-এর কম 
হইলে একজনের বেশী পরিচালককে ম্যানেজিং এজেন্ট মনোনীত 
করিতে পারিবেন না। 
সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ঃ ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন সর্বপ্রথম সম্পাদক ও 
.কোষাধ্যক্ষের পদের স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। এই দুই পদাধি- 
১*। এপ্পাদক ও কারীর কার্যাবলী অনেকটা ম্যানেজিং এজেন্টগণের কার্ষেরই 
(কোষাধাক্ষের পদকে রে 
শীতল অন্কুরূপ। ফলে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোম্পানী আইনের 
) ম্যানেজিং এজেন্দী সংক্রান্ত প্রায় সকল ধারাই এই দুই পদের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । ব্যতিক্রমপ্তলি হইল £ (ক) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে কেহই ম্যানেজিং 
এজেণ্ট হইতে পারে কিন্তু সম্পাদক এবং কে|যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইতে পারে মাত্র 
প্রতিষ্ঠানই, ব্যক্তি নহে। 
(খ) একই প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং এজেলী, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ একসংগে কাজ 
করিতে পারিবেন না। 
(গ) সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কোন শিল্প বা ব্যবসায়ে সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের 
নিয়োগ রহিত করিতে পারে । 
(ঘ) সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ কোন পরিচালক মনোনীত করিতে পারেন না। 
পরিচালকমগ্ুলী দ্বারা সমথিত না হইলে সম্পাদকগণ কোম্পানীর পক্ষে ক্রয-বিক্রয়ের 
এজেন্ট হিসাবে কার্য করিতে পারেন না। 
সম্পাদক এবং কৌ যাধ্যক্ষগণকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে তাহা নীট মুনাফা 
শতকরা ৭২ ভাগের অধিক হইতে পারে না। 
সমালোচল। £ ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের মূল বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল 
ছুইটি। প্রথমত, আইন অনুসারে সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রচার করিবে যে কোন্‌ 
কোন্‌ শিল্পের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সী থাকিতে পারিবে না। স্থরুতেই এই 
বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয় নাই বলিয়া সকল শিল্পই সমস্ত অবস্থায় দিন কাটাইয়াছে। 


শিল্পগত পরিচালনা ৪১৯ 
প্রত্যেক ম্যানেজিং এজেন্ট ও শিল্পপতি আশংকা করিতেছিলেন যে সরকারী বিজ্ঞপ্থিতে 
১। সকল প্রতিঠানকেই তাহাদের শিল্পেরই নাম উঠিবে। ফলে উদ্যোগ ব্যাহত হুইয়াছে। 
সন্ত করিয়া রাখা দ্বিতীয়ত, কোন ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক ১০টি শিল্প 
হইয়াছে বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার গ্রহণ করিতে পারিবে। 
আথিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে ইহাকে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান বলিয়া 
গণ্য করিতে হুইবে । কিন্তু এক শ্রেণীর মতে, বর্তমানে আখিক ক্ষমতা যে অকাম্যভাবে 

রড কেন্দ্রীভূত হইয়াছে তাহার জন্য ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান ততটা 
২৮৮৮ দায়ী নহে, যতটা দায়ী হইল বিভিন্ন আর্থিক ও সংগঠন স্বার্থের 
বিরুদ্ধে গরকৃত পারস্পরিক অংগীভূত অবস্থা (interlocking of managerial 
প্রতিবিধান অবলম্বন ‘and financial interests) | বর্তমানে বিভিন্ন যৌথ মূলধন 
করা হয় নাই প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকিং কোম্পানী একই পরিচালনাধীনে থাকে । 
কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত উহার উপর আবার জীবন-বীমা কোম্পানীও থাকিত। এই দিক দিয়! 
যখন কিছু করা হয় নাই তখন মাত্র ম্যানেজিং এজেন্সী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা 
বাধিয়া দিয়া আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণের বিরুদ্ধে কতটা কি কর! যাইবে তাহা সন্দেহের 
বিষয়। আর এক শ্রেণীর মতে, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে অবলম্বনীয় 
প্রকৃত প্রতিবিধান হইল ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের মূলধন ইত্যাদির সীমাবদ্ধকরণ। 
পরিচালনঘোগ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্য! নির্দিষ্টকরণ নহে। 
উপপংহার £ বলা যায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে ম্যানেজিং এজেন্সী সম্বন্ধে একরূপ 
উপযুক্ত ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইয়াছে । ইহা অস্বীকার কেহই করে না যে, আমাদের 
বর্তমান শিল্পগত সংগঠনের মূলে রহিয়াছে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা | প্রখ্যাত ম্যানেজিং 
CR এজেণ্টগণের তন্বাবধানেই আমাদের প্রধান প্রধান যন্তরচালিত 
ok শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে এই প্রথা যে নানা 
দিক দিয়া ত্রুটিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাও বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি স্ুষ্পষ্টভাবে দেখাইয়া 
দিয়াছে । স্রোফ্‌_ কমিটি (Shroff Committee) ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার 
গুণকীর্তনের পর এই উক্তি করিয়াছিল যে, ম্যানেজিং এজেন্টের কুপরিচালনা ও সুযোগের 
অসদ্যবহার বহু ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটাইয়া বিনিয়োগকারীশ্রেণীর বিশ্বাসের মূলে 
আঘাত করিয়াছে। ফলে শেষ পর্যন্ত মূলধন-সংগঠনই ব্যাহত হইয়াছে। উপরন্ত, 
সমাজতান্ত্রিক সমাজাভিমুখী অর্থ-্যবস্থা আর্থিক কেন্দ্রিকরণের বিরুদ্ধে গ্রতিবিধান অবলম্বন 
করিতে বাধ্য । অথচ বর্তমান অবস্থায় এই প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপসাধনের সপক্ষেও অভিমত 
দিতে পারা যায় না। স্থতরাং যে-দিক দিয়া ম্যানেজিং এজেন্টগণের 
সংস্কার সমালোচনার কর্তৃত্বের সংকোচন করিয়া প্রথার সংস্কারসাধন করা হইয়াছে তাহা 
উদ্বে ন! হইলেও. সমালোচনার উবে না হইলেও কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। 
কাম্য হইয়াছে 4 
ভবিষ্যতে হয়ত, মূলধন নিয়োগের উধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ ইত্যাদি 


পম্থাও অবলম্বন করিতে হইবে । 


৪২০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


বলা যায়, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা আজ জীবন-মরণ পরীক্ষার সন্মুখীন। সমাজ- 

তন্তাভিমুখী মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহ! কি ভূমিকা গ্রহণ করে বোধ হয় শুধু 

ইহাই দেখিবার জন্য ইহার অস্তিত্ব এখনও বজায় রাখিতে দেওয়া 

৮7771 হইয়াছে। সুতরাং ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার ভবিষৎ ইহার নিজের 

গরীক্ষার স্ুবীন.:. উপরই নির্ভর করিতেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সংস্কৃত প্রথা 

(reformed system) যদি কল্যাণরূতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া! 

বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করিতে পারে তবেই ইহা বীচিয়! থ/কিবে। অন্যথায় 

ইহার বিলোপসাধনের সংগে সংগে ভারতের শিল্পগত ও বাণিজ্যিক ইতিহাসের এক 
অন্ন্যসাধ।রণ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। 


প্রশ্নোত্তর 
1. Indicate the merits and defects of the Managing Agoncy System, 


( 8১১-৪১৪ পৃষ্ঠা ) 
2. “Although, in the initial stage, the Managing Agency System played an 
important rolo in the developmont of industries in: India, it has several draw- 


backs,” Discuss. (৪১১-৪১৪ পৃষ্ঠ ) 
3. Discuss the present system of Industrial Management in India, Give an 
idea of the reforms of the system in recert times. (৫. U. B, Com. 1955 ; 
B. A. 1953 ) 


[ ইংগিত £ ভারতে শিল্পগত পরিচালনা প্রধানত ম্যানেজিং এজেন্সী পদ্ধতির মাধ্যমেই সম্পাদিত হয় 
মানেজিং এলেন্সীর মংগঠন, কার্ধাবলী মন্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচন! করিয়া ১৯৩৬ মাল এবং ১৯৫৬ সালের 
সংশোধন বর্ণনা কর |, ৪*৯-৪১১, ৪১৪-৪১৫, এবং ৪১৬-৪১৮ পৃষ্ঠা ) 

4, Briefly discuss the recent reforms of the Managing Agency System. 
What do you think to be its future ? 


[ইংগিত £১৯৩৬ এবং ১৯৫৬--উভয় সালের সংস্কার গম্বন্ধেই আলোচন! করিতে হইবে। ম্যানেজিং 


একেগী প্রথার ভবিষৎ সম্বন্ধে মতামতের জন্য উপসংহার দেখ । (8১8-৪১৯ পৃষ্ঠা) 
B. Give your own evaluation of the part played by the Mannging Agency 
System in India’s economic development, (0, U. B. Com. 1959 ; B. A, 1960) 


(৪১১-৪১৪ এবং ৪১৯-৪২০ পৃষ্ঠ ) 


~~ 


চুৰি অধ্যায় 
সন্পকাল্লী উচদ্যোগান্ধীনন শিল্প-প্রতিষ্ঠান 


(Industrial Projects in the Public Sector) 


ঘোষিত শিল্পনীতির অনুসরণে সরকার উত্তরোত্তর শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ব| প্রতিষ্ঠিত 

শিল্প-সংস্থার পরিচালনভার, স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে। ' দ্বিতীয় পঞ্চবা্ণিকী 

* .. পরিকল্পনাধীন সময়ে এইরূপ সরকারী উদ্যোগাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 

৯১18 সংখ্য। বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ-সন্পর্কে বিস্তৃত আলে|চন| 

কতৃক শিল্প-প্রতিঠা পরিকল্পনার (১1৭1৪) পর্যালোচনা প্রসংগে পরে কর! হইবে। 

এই অধ্যায়ে মাত্র বর্তমান সরকারী উদ্োগাধীন শিল্প-গ্রতিঠান- 

সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইতেছে। নিয্নলিখিতগুলিই হইল সরকারী 
উদ্যোগাদীন প্রধান প্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠান £ 

১। দিদ্ধির সার তৈয়ারির কারখানা! (Sindhri Fertilizers & 
Chemical Factory) : এই কারখানা ১৯৫১ সালে ঘরোয়া যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
(Private Limited Company) হিসাবে স্থাপিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা হইল 
সরকারী মালিকানাভুঞ্জ। স্থাপনের প্রাথমিক ব্যয় ছিল ২৮ কোটি টাক|। পরে দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় ইহার সম্প্রসারণের জন্য আরও ৮২ কোটি টাকা বায় কর! হয়। বর্তমানে 
এই কারখানা এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। ইহা বিহারে অবস্থিত। এই কারখানা হইতে 
প্রধানত আআমোনিয়াম সাল্ফেট (ammonium sulphate) ও ল/ইট্রোপেন সার উৎপন্ন 
হয়। উভয় প্রকার সার মিলিয়া উৎ্প|দন-ক্ষমত! ৫ লক্ষ উনের উপর। 

২। অন্যান্য সার উৎপাদন পরি কল্পন। (Other Fertilizers Projects) £ 
দ্বিতীয় পরিক্ননায় নাংগল, নিভেলি এবং ররকেলায় আর তিনটি সার তৈয়|রির 
কারখানা স্থাপন কর! হইতেছে। ইহাদের মধ্যে নাংগল ও রুরকেলার কারখানা শ্বাপনের 
কার্য বহুদূর অগ্রধর হইয়। গিয়াছে । নাংগল ও রুরকেলার কার্থানা হইতে ১৯৬০.৬১ 
সালের মধ্যে ১:৫০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন মার উৎপন্ন হইবে 1৯ 

৩। চিত্তরগ্তন রেলইঞ্জিন কারখান! (Chittaranjan Locomotive 
Works)£" ইষ্টার্ণ রেলপথের ভূতপুৰব মিহিজাম ষ্টেশনের নিকটে ১৯৪৮ মালে এই 

কারখানা স্থাপিত হয়। স্থাপনের ব্যয় হইল প্রায় ১৫ কোটি টাকা । 


প্রথম পধবাধিকী.. এই কারখানায় প্রস্তুত রেলইঞ্জিন ১৯৫০ সালে লাইনে বাহির হয়। 


নির্মাণ জি কারখানায় ১৯৫* সাল হইতে ১৯৫৩ সালের মধ্যে মোট ৯* 


খানি ইঞ্জিন প্রস্তুত কর। সম্ভব হইয়াছিল ॥ তাহার পর হইতে 
ইহার উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়! যায়। প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে এই 


৯.১ পৃঠা দেখ। 


৪২২ ভারতীয় অর্থনিষ্ঠা 


কারখানায় ৩৩৭টি রেলইঞ্জিন নির্মাণ করা সন্তব হয় । ইহা ছাড়া ২০০-এর মৃত অতিরিক্ত 
বয়লার নিমিত হইয়াছিল । 

দ্বিতীয় পর্ধবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে চিত্তরপ্জনের কারখানা হইতে বৎসরে ৩*০ খানি 
করিয়া ইঞ্জিন নির্মাণের লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে। ইহা সম্ভব হইলে ভারত কিছু কিছু 
রেলইঞ্চিন রপ্তানি করিতে সমর্থ হইবে |৯ 


8। পেরান্থুরের রেলকোচ নির্মাণের কারখান। (Integral Coach 
Factory at Perambur): মাত্রীজ সহরের অনতিদূরে পেরাম্ধুর নামক স্থানে 
ভারতীয় রেলপথের উপযোগী যাত্রীবাহী ও মালবাহী সম্পূর্ণ 
এম পরবার্িকী,. ইস্পাতের কোচ নির্মাণের জন্ত এই কারখানা ১০৫২ সাবের জুন 
পরিকল্পনায় কোচ 
নিৰ্মাণ মাসে স্থাপিত । ইহার উদ্বোধন কিন্তু করা হয় ১৯৫৫ সালের 
অক্টোবর মাসে। এই কারখানাও এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। প্রথম 
বৎসরে ইহা স্থইজারন্যাগ্ড হইতে আমদানিকৃত অংশের (২:85) সমবায়ে ২০টি কোচ 
নিৰ্মাণ করে। তাহার পর হইতে ইহা উত্তরোত্তর ভারতে উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করিয়। 
চলিয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে এখান হইতে প্রতি বৎসরে ৩৫০টি সম্পূর্ণ ইল্পাত 
নিমিত কোচ বাহির হইবে বলিয়। আশা করা! হইয়াছে। 


৫। টেলিফোনের যন্ত্রপাতির কারখান৷ (Indian Telephones 
Industries, Ltd.)$ কারখানাটি ব্যাংগালোর সহর হইতে অনতিদুরে কবফ্ণরাজপুরম 
নামক স্থানে ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারখানাটিতে ১৯৫৪-৬০ সাল পর্যন্ত 
৪ই কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হুইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের আটোম্যাটিক টেলিফোন ও 
ইলেকট্টিিকি কোম্পানী (Automatic Telephone & Electric Company) 
নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতাতেই কারখানাটি স্থাপিত হইয়াছে। এই 
কারখানায় প্রধানত টেলিফোন এক্সচেঞ্জ লাইন ও টেলিফোন-যন্ত নিমিত হয়। ইহা 
হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩৫ হাজার টেলিফোন এক্সচেঞ্ লাইন এবং ৫» হাজার টেলিফোন- 
যত নিমিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া 
যথাক্রমে ৪* হাজার ও ৬০ হাজারে দাড়াইবে আশ! করা হইয়াছে । 

৬। টেলিফোনের তারের কারখান| (The Hindusthan Cables 
Factory): পশ্চিমবংগের রূপনারায়ণপুরে কারখানাটি অবস্থিত। ১৯৫৪ সাল হইতে 
কারখানাটিতে কাজ স্বরু হ্য় । প্রথম পরিকল্পনার শেষে ইহা হইতে €২৫ মাইল তার 

পর্ন হয়। সম্প্রসারণ ব্যবস্থার ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১ হাজার মাইল 


সাধারণ তার এবং ৩০* মাইল সহ-আক্ষিক তার (€০-৭Xia]) উৎপন্ন হইবে বলিয়া 
অনুমান করা হুইয়াছে। 


Bor me OEY 
* India, 1960, 


সরকারী উদ্চোগাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ৪২৩ 


৭| জাহাজ নির্মাণের কারখানা (The Hindusthan Ship-building 
Yard) £ ১৯৪১ সালের ২১শে জুন তারিখে সিদ্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর 
প্রচেষ্টায় তদানীন্তন মাদ্রাজের ভিজাগাপট্টম (বর্তমানে অন্ধের বিশাখাপত্তনম ) বন্দরে 
কারখানাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ইহার পর ১৯৪৯ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে 
এই কারখানায় নিমিত প্রথম জাহাজ 'জল-উষা” সমুদ্রবক্ষে ভাসান হয়। ১৯৫২ সালের 
লা মার্চ তারিখে ভারত সরকার কারখ|নাটির পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে এবং 
ইহার পুনর্গঠন ও সম্প্রারণের জন্য একটি ফরাসী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাৰিকী বর্তমানে মোট শেয়ারের ত অংশ হইল ভারত সরকারের। প্রথম 
পরিকল্পনার লক্ষ. পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই কারখানার জন্য মোট ৬ কোটি টাকা 
বরাদ্দ করা হয়। এই সময়ের মধ্যে কারথানাটি বৎসরে গড়ে ৫০ 
হাজার টনের মত (50,000 00২7) জাহাজ নিমাণ করিতে থাকে ; এবং ১৯৫৮ সালের 
জুন পর্যন্ত ইহ! মোট ১৯ খানি জাহাঞ্জ নির্মাণ করে। এই জাহজজগুলির ওজন হইল 
মোট ১ লক্ষ টন। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন ক্ষমত|কে বৎসরে 
৫০ হাজার টন হইতে ৯০ হাজার টনে লইয়া যাইবার আশ। করা হইয়াছে । এই 
উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ কর! হইয়াছে প্রায় ১ কোটি টাকা। 


৮ বিমান নির্মাণ ক।রখান| (The Hindusthan Aircraft 
Factory ): ১৯৪০ সালে এই কারখান|টি সিদ্ধি ষ্টাম নেভিগেশন কোম্পানীর 
প্রচেষ্টায় ব্যাংগালে।র সহরের অনতিদূরে স্থাপিত হয়। যুদ্ধের সময় ইহ। ভারত সবকারের 
প্রতিরক্ষা বিভাগ দ্বার! পরিচালিত হইত । যুদ্ধের পরে ভারত সরকার ইহাকে সম্পূর্ণ 
ক্রয় করিয়! লইয়| ইহার পরিচালনভার প্রতিরক্ষা বিভাগের উপর স্বান্ত করে । কারখ|ন|টিতে 
ছোট ছোট বিমান ছাড়াও রেলগাড়ীর যাত্রীবাহী বগি নিমিত হয় |; 

৯। যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক।রখান| (71008810081) Machine Tools 
Factory): কারথ|ন|টি ব্যাংগালোরের নিকটবর্তী জলহালি (]919119111) নামক 
স্থানে অবস্থিত। ইহ! স্থাপন কর! হইয়াছে কলকারখানার জগ্ঠ প্রয়োজনীয় কতিপয় 
যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিবার জন্য। স্থাপনের তারিখ ও ব্যয় হইল যথাক্রমে ১৯৫৩ সালের 
১ল| মার্চ ও ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ট/কা। কারখানাটির পরিচালনাকা্ষের জন্য ভারত 
সরকার একটি সুইস প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহাতে আরও ২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিবার কথা ছিল। 
১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্)ই এই বিনিয়োগ সমাপ্ত হয়। বর্তমান কারখানাটি হইতে ৩ 
কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি নিমিত হয়। 

১০। সুন্সম যন্ত্র নির্মাণের কারখানা (The National Instruments 
Factory): কলিকাতা সহরে জরিপ সন্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি মেরামত করিবার জন্য 


* Appraisal and Prospects of the Second Five Year 1১18৮-এর ৬১ পৃষ্ঠা এবং 
India 1960. 


৪২৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা  : “ 


১৯৩০ সালে একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল । প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ইহাকেই 
সুক্ষ যন্ত্র নির্মাণের কারখানায় রূপান্তরিত করা হয়। কারখানাটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিকটে অবস্থিত। এখানে বিভিন্ন কারখানা, বিমানপোত প্রভৃতির জন্য ২৫০ প্রকারের 
কম যন্ত্র নিমিত হয়। সম্প্রতি চশমার কাচ উৎপাদনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। 

১১। গৃহ নির্মাণ উপকরণের কারখানা (The Hindusthan Housing 
896০৮) ১ নূতন দিলীর নিকটে জংপুরা নামক অঞ্চলে এই কারখানা ১৯৫৩ সালের 
২৭শে জানুয়ারী সীমাবদ্ধ বা ঘরোয়া যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে রেজেষ্ীরুত হয়। 
কারখানাটির অর্ধেক শেয়ার ভারত সরকারের এবং অপর অর্ধেক হইল সুইস-ভারতীয় 
একটি শিল্পসংঘের (industrial combine) # ১৯৫৩ সালের শেষ ভাগ হইতে 
কারখানাটিতে গড়ে বাৎসরিক ১ কোটি টাকা মূল্যের গৃহ নির্মাণোপযোগী দ্রব্যাদি 
উৎপন্ন হইতেছে । 

১২। পেনিসিলিন কারখান। (Rindusthan /১061)106165 Factory) ঃ 
কারখানাটি পুণ| সহরের নিকটে পিম্প্রিতে অবস্থিত। ভারত সরকার ও বিশ্বস্বাস্থ্ 
সংঘের (79) মধ্যে সহযোগিতামূলক চুক্তির ফলে ইহা ১৯৫৩ সালের জুলাই 
মাসে স্থাপিত হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে এই কারখানা হইতে ৬৭ লক্ষ মেগা ইউনিট 
পেনিসিলিন উৎপন্ন হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ২ কোটি ৪০ লক্ষ মেগ। 
ইউনিট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। পেনিসিলিন ছাড়াও প্যালুড়িন, 
সালফা জাতীয় ষধ এখানে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে ১৫ হাজার 
কিলোগ্রামের মত ষ্ট্রেপ টোমাইসিনও উৎপন্ন হইবে। সম্প্রসারণের জন্য দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় ব্যয়'বরাদ্দ হইল ১ কোটি টাকা। 

১৩। ডি, ডি. টি. কারখান| (). 7), 7, 78607198): ভারত সরকার ও 
সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে সহযোগিতামূলক চুক্তির ফলে ১৯৫৫ সালে দিল্লীতে প্রথম 
ডি. ডি. টি, কারখানা স্থাপিত হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে কারখান।টি হইতে মাত্র 
৩০* টন ডি, ডি. টি, উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই কারখানায় উৎপাদন-ক্ষমতা 
বৃদ্ধি এবং কেরালায় নৃতন কারখানা স্থাপন কর! হইয়ছে। ইহার ফলে এই পরিকল্পনার 
শেষে মোট ২ হাজার ৫ শত টন ডি. ডি. টি উৎপন্ন হইবে বলিয়। আশ! করা হইয়াছে । 

১৪। সংবাদপত্র মুদ্রণের কা॥জ উৎপাদনের কারখান। (National 
Newsprint & Paper Mills) : নংক্ষেপে কারথানাটি ‘নেপ| মিল’ নামে অভিহিত। 
ইহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্বেই কর হইছে । ইহ! মধ্যপ্রদেশ ও ভারত 
শরকারের সংযুক্ত মালিকানায় প্রতিষ্টিত। ইহা হইতে বর্তমানে বৎসরে ৩* হাজার 
টনের মত সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ উৎপন্ন হইতেছে । আশা করা হইয়াছে যে, 


* শিল্পনংঘটির নাম হইল Basakta Singh Wallenborg, Ltd. 
1 ৩৩৩.৩৩৪ পৃষ্ঠা দেখ। 
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সরকারী উদ্োগাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ৪২৫ 


দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই মিল এবং অন্ত যে দুইটি মিল স্থাপিত হইয়াছে 
তাহা হইতে এই প্রকার কাগজ বৎসরে ৬৪ হাজার টনের উপর উৎপন্ন হইবে। 


১৫। অন্যান্য নূতন কারখান! £ সরকারী পরিচালনায় অন্যান্য কারখানার 
মধ্যে রুরকেলা, ভিলাই এবং দুর্গাপুরের লৌহ ও ইম্পাত কারখানা তিনটিই প্রধান। 
এই কারখানা তিনটি সম্বন্ধে আলোচনা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের আলোচনা প্রসংগে 
পূর্বেই কর! হইয়াছে। ইহা ছাড় দ্বিতীয় পরিকল্পনার বিহারে একটি পোগিলিন প্রব্যাদি 
নির্মাণের কারখানা, উত্তর প্রদেশে সরকারের সিমেন্ট কারখানা নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইবে। 
এই পরিকল্পনাধীন সময়েই সোবিয়েত সরকারের সহযোগিতায় একটি ভারী যন্ত্র নির্ম।ণ 
কারখানা, একটি কয়লাখনির যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারথ|ন| এবং একটি চশমার কাচের 
কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। একটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি অন্গসারে ভূপালে 
ভারী বৈছু!তিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা এবং চেকোগ্লোভাকিয়ার সহিত 
সহযোগিতায় একটি ভারী ফ1উও্ড) স্থাপিত হইতেছে । পরিশেষে, গৌহাটী ও ব|রৌণীতে 
যে তৈল শোধনাগার স্থাপন কর! হইতেছে তাহ! হইল সরকারী উত্যোগের গেত্রের 
প্রথম দুইটি তৈল শোধনাগ|র। লৌহ কারখানা তিনটি ছাড়া উক্ত অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ৯৬৯ কোটি টাকা ব্য হইবে। তৃতীয় পরিকল্পন|র 
স্থরুতেই এগুলির নির্ম/ণকাধ সমাপ্ত হইবে বলিয়। আশ। কর! হইয়াছে ।॥ 


সরকারী ক্ষেত্রে শিল্প-পরিচালন। (Industrial Management in the 
Public Sector): সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমৃহ.পরিচালনার জগ অধিকাংশ গেত্রেই 
ঘরোয়া যৌথ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে এক-একটি করপোরেশন গঠন 
2 পরিচালক- করা হইয়াছে _বথা, হিনুস্থান ইন্পাত, প্রাইভেট লিমিটেড ইত্যাদি । 
}) শিল্প-পরিচালক সংগ্রহের জন্য একটি শিল্পগত পরিচাল ক-সংগঠন 
(industrial Pool) হষ্টি করা হইয়'ছে। এই পরিচ|লক-মংগঠন বা পুল হইতে 
প্রয়োজনমত বিভিন্ন শিল্প-গ্রতিঠানে পরিচালক সরবরাহ করা হয়। প্রত্যেক করপোরেশন 
কার্য পরিচালনার জন্য সংগ্লিষ্ট মঞ্জিদপ্তরের নিকট দায়ি থাকে । মঙ্িগ্রর আব|র যথ|কমে 
পার্লামেন্ট বা বিধানমগ্ডলের নিকট দায়ি থাকে। 


প্রশ্নোত্তর 
1, Give a briof account of Industrial Projoote in the Public Sector, 
(৪২১-৪২৫ পৃষ্ঠ! ) 


j # Appraisal and Prospects of the 89৩০৫ Five Year Plan-94 ৬২ প্রঠ। | 


গর্ধাবংশ অধ্যায় 
ন্পিল-শ্রম্িক 
(Industrial Labour) 


ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Industrial 

Labour of India) £ ভারতে এখনও স্থায়ী শিল্প-এ্রমিক দল গড়িয়। উঠে নাই। 
শিল্পাঞ্চলে স্থায়ী বসবাসকারী শ্রমিকের সংখ্যা কতকট! বুদ্ধি 
১। ছী শি'এমিকের পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও অধিকাংশ শিল্প-শমিক:গ্রামাঞ্চল হইতেই 
অভাব 
আসে। এইভাবে গ্রাম ছাড়িয়া আমিবার আসল কারণ হইল 

প্রতিকূল অর্থ নৈতিক অবস্থার চাপ, মহরের আকর্ষণ নয়।* অধিকাংশ শ্রমিক ভূমিহীন 
এবং চাকরির সন্ধানেই তাহার! শিল্পাঞ্চলের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে । গ্রামের সংগে 
তাহাদের সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন হয় না। স্থযোগ-স্থবিধ! প|ইলেই 
তাহারা আপনাপন গ্রামে ফিরিয়া যায়। রুধিকার্ষে অংশগ্রহণ 
করিবার জন্য যেতাহার! গ্রামে আসে এই ধারণ! ঠিক নয়; বিশ্রাম, 
আত্মীয়-দ্বজনের সংগে দেখাশুনা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিবাহ প্রভৃতিতে যোগদান করিবার 
উদ্দেশ্যেই তাহার! প্রধানত গ্রামে আসে |" 

দ্বিতীয়ত, অরতীয় শ্রমিকদের মধ্যে কার্যে অন্পস্থিতির হারও অধিক । বোস্ব।ই, 
কানপুর ও অন্যান্য স্থানে দেখ! গিয়াছিল যে, অনুপস্থিতির শতকর! হার ১২-১৪ জন। 
এই ব্যাপক অঙ্তুপস্থিতির জন্য কার্ধ পরিচালনায় বিশেষ অস্গুবিধা 
হয় এবং উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনুপস্থিত ও অনিয়মিত 
শ্রমিকদের কাধ চালাইবার জন্য বিকল্প ব্যবস্থ। করিতে হয়। শিল্পাঞ্চলে 
স্থায়ী শ্রমিক দল গঠনের অভাব এবং গ্রামাঞ্চলে ফিরিয়! যাইবার অন্যাস বা প্রয়োজনীয়তা 
কতকট! ইহার জন্য দায়ী । কারধানাগুলিতে কাধের সন্তোষজনক মর্তাির ফলেও 
কতকট| এইরূপ হইয়! থাকে। 

তৃতীয়ত, ভারতীন্ন শ্রমিক দল বিভিন্ন ভাষাভাষী ও আচার- 
ব্যবহারবিশিষ্ট লোক. লইয়া গঠিত। ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ' 
এঁক্যবদ্ধতা এবং উৎপাদনকার্ধ বেশ কিছুট। ব্যাহত হয়। 
চতুর্থত, আশ্চর্যজনক মনে হইলেও ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের আর একটি বৈশিষ্ট্য 
হইল শ্রমিকের অ-পর্ধাপ্তি। জনসংখ্যা অগণিত হইলেও এ-দেশে 


গমের সংগে অমিকের 
নিবিড় বপ্পক 


২। কাধে অনুপস্থিতির 
উচ্চ হার 


৩। শ্রমিকদের মধ্যে 
একাবদ্ধত|র অভাব 


8 

| অনিকের দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহে বিশেষ অভাব দেখ! যায়। অবশ্য সম্প্রতি 
b শিল্পগত শিক্ষাদান-ব্যবস্থার প্রসারমাধনের ফলে কতকট। অবস্থার 
উন্নতি হইয়াছে। 


* The Report of the Royal Commission on Iadian Labou r, 1931. 
f The Report of the Lubour Investigation Committee, 1946-এর ৭১ পৃষ্ঠ| | 
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পরিশেষে বলা হয় যে, ভারতীয় অমিক অন্যান পাশ্চাত্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় 
অনেক কম দক্ষ। অর্থাৎ, অন্যান্য উন্নত দেশের শ্রমিকদের তুলনায় 
ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমত! অপেক্ষারুত কম। ভারতীয় 
শ্রমিকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিলে৪ 
উহা মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। এ-সম্পর্কে আলোচনা পরে কর! হইতেছে । 

গ্রামের সংগে সম্পর্ক কাম্য কিন।? (5 Village Nexus Desirable 9) £ 
পূবেই বলিয়াছি যে, ভারতীয় শিল্প-এমিক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামের সংগে সম্পর্ক রক্ষা 
করিয়া চলে। এই প্রসংগে ১৯৩১ সালের শ্রম সম্পর্কিত রয়াল কমিশনের মত হইল, 
গ্রামের সহিত শ্রমিকের যোগাযোগ কোন প্রকারে ব্যাহত না করাই সমীচীন, বরং 
উহাকে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করাই যুক্তিচুক্ত। কিন্তু শরম অনুসন্ধান কমিটির (1401)011 
Investigation Committee) ধারণায় বর্তমান অবস্থায় এই অভিমত সম্পূর্ণভাবে 
গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রামের সহিত শ্রমিকের সম্পর্কের প্রপ্ন ছুই দিক হইতে বিচার করা 
যায়। প্রথমত, গ্রামকে স্বল্প সময়ের জণ্য বিএ মের স্থান হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে 
পারে। দ্বিতীয়ত, গ্রামকে অসহায় অবস্থায় অমিকের 'আশ্রয়গছল হিসাবে গণ্য কর! যাইতে 
পারে। প্রথম উদ্দেশ্যের জন্য ছুটির সময় স্বপ্ন ভাড়ায় গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত প্রভৃতির 
ব্যবস্থা করিয়া শ্রমিককে মধতোভাবে সাহাধা করা প্রয়োজন। কিন্তু সামাজিক 
নিরাপত্তামূলক (5০০11 9৫০1115) অবল্ন হিসাবে গ্রামের সহিত সম্পর্ককে সুদৃঢ় 
করার সক্রিয় প্রচেষ্টাকে কোন ক্রমেই অনুমোদন করা যায় না। উহার পরিবর্তে 
পারিপাশ্বিক অবস্থার উন্নতিপাধনের দ্বারা সহরাঞ্লকে শ্রমিকের নিকট আকর্ষণীয় করার 
চেষ্টাই বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে হয়। কারখানায় কাজের সর্ত, বাসগৃহ, মঙ্গুরি। খাপ 
প্রভৃতির উন্নতি এবং সামাঞ্জিক নিরাপতামূলক ব্যবস্থ। অবলগ্ধনের প্রতিই অধিক দৃষ্টি 
দেওয়া প্রয়োজন । যে-পর্যস্ত এই সমস্তের সমাক ব্যবস্থ। অবলম্বন কর! সম্ভব পা হইবে 
সে-পর্যস্ত শ্রমিক গ্রামকে শেষ অবলদ্বন বলিয়া মনে করিনেই। ইহাও স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে অধিকাংশ শ্রমিকই ভূমিহীন এবং বর্তমানে যৌথ পরিধার ও বর্ণভেদ প্রথ। 
ভাঙিয়া পড়িতেছে। এই অবস্থায় আথিক নিগার আশয় হিসাবে গ্রামের খুব একটা! 
গুরুত্ব নাই ।* 


ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষত! (Efficiency of the Indian Labour) ¢ 
ভারতীয় শ্রমিকের বিরুদ্ধে আদক্ষতার অভিযোগ প্রায়ই আনয়ন করা হয়। বলা হয় 
যে যুক্তরাজ্য, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের শ্রমিক কোন নির্দিষ্ট 

আক্তার অভিযোগ সময়ে যতটা পরিমাণ কার্যগন্পাদন করিতে পারে ভারতীয় শ্রমিক 
তাহা পারে না। এই অভিযোগ প্রমাণিত করিবার উদ্দেন্তে নানাগ্রকারের তুলনামূলক 
হিসাব এবং যুক্তিও প্রদশিত হয়। যেমন, বলা হইয়াছে যে ল্যাংকাশায়ারের কাপড়ের 


৫ | ভারতীয় শ্রমিকের 
নিয় উৎপাদন-ক্ষমতা 


* The Report of the Labour Investigation Committee, 1946-93 11-4 পৃষ্ঠ! । 


> 


৪২৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


খিনগুলির বয়ন বিভাগে একজন বালিক! শ্রমিক ভারতীয় কাপড়ের মিলের ৬ জন 
আমিকের সমান কার্য করিতে দমর্থ। আবার হিসাব দেখান হইয়াছে যে যখন ১ হাজার 
মাকু (921501) পরিচালনার জন্য ভারতে ২২ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয় তখন 
ল্যাংকাশায়ার ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলপ্ুলিতে প্রয়োজন হয় যথাক্রমে ৬৭ ও ৪*৫ 
শ্রমিক 1% কয়লাথনিগুলির বেলায় দেখান হইয়াছে যে প্রত্যেক শ্রমিকের বাৎসরিক 
গড়পড়তা উৎপাদন ভারতবর্ষে ১৩১ টন, গ্রেট ব্রিটেনে ২৫০ টন, আমেরিকায় ৭৮০ টন 
এবং ড্রান্সভালে ৪২৬ টন। ইনম্পাত শিল্পে জে. আর. ডি. টাটার হিসাব অন্থুম|রে ১৯৪৯ 
সালে মাসে গড়ে প্রত্যেক ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদনের হার ছিল টন এবং মাকিন 
শ্রমিকের ছিল ৫ টন। ১ 1 
একদিকে যেমন এই সমস্ত হিসাবে দেখাইয়। ভারতীয় শ্রমিকের অদক্ষতার কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে, অপরদিকে আবার যুদ্ধকালীন গ্রেডি মিশন (The Grady 
কিন্তু থেডি মিশন ও. 11159198) এবং শ্রম অনুসন্ধান কমিটি প্রভৃতি মত প্রকাশ 
শ্রম অনুমন্ধান কমিটির করিয়াছে যে অগ্ান্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় ভারতীয় শ্রমিকের 
মতে এই অভিযোগ  উৎপাদন-ক্ষমত| কম নয়। গ্রেডি মিশন বলিয়াছে, ভারতীয় 
ভিত্তিহীন কারথানাগুপিতে আলো৷র যথেষ্ট অভাব থাকা সত্বেও শ্রমিকরা ৬৫ 
সেন্টের মৃত দৈনিক মজুরিতে চমৎকার যন্্প/তি উৎপাদন করিতেছে এবং জামসেদপুরের 
টাট! ইম্পাত কারখানার শ্রমিকের উৎপাদনের হার আমেরিকার পিটস্বার্গ কারখানা- 
গুলির শ্রমিকদের উৎপাদনের হার হইতে কম নহে। শ্রম অনুসন্ধান কমিটির মতে, 
ভারতীয় শ্রমিকের বিরুদ্ধে অদক্ষতার যে-অভিযোগ কর! হয় তাহ! অধিকাংশই ক্ষেত্রেই 
ভিত্তিহীন । 
এই প্রসংগে আমাদের স্মরণ করাইয়। দেওয়! প্রয়োজন যে শ্রমিকের উংপাদন- 
দক্ষতার সঠিক তুলনামুলক বিচার করিতে হইলে শ্রমিকের পারিপাখিক অবস্থার 
Ha প্রতিও দৃষ্টি দিতে হইবে । শ্রমিক ব্যতীত কার্ষের সর্ত, যন্ত্রপাতি, 
ক ig বাবস্থাপনা প্রভৃতির প্রকৃতির উপরও শ্রমিকের উৎপাদনের পরিমাণ 
করিতে হইবে নির্ভর করে। যদি দুই দেশের শ্রমিকের পারিপাশ্বিক অবস্থায় 
বিভিন্নতা থাকে তবে তাহাদের উৎপাদনেও বিভিন্নতা প্রকাশ 
পাইবে। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় শ্রমিকের পারিপাশ্বিক অবস্থার অর্থাৎ কার্ধের সর্ত, 
কারখানার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি, পরিচালকবর্গের দক্ষত| ইত্যাদি অন্তান্ত দেশের 
তুলনায় নিকৃষ্ট । ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতার তুলনামূলক পরিমাপ করিবার সময় ইচ্ছাকৃত 
বা অনিচ্ছাকৃত কারণে আমরা এই বিচারটি করি ন!। ইহা ব্যতীত আর একটি বিষয়ও 
আমরা ভুলিয়! যাই। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে যন্ত্রপাতির তুলনায় শ্রমিক নিয়োগ 
ব্যয়বহুল ; অপরপক্ষে ভারতে শ্রমিকের তুলনায় যন্ত্রপাতি নিয়োগ ব্যয়বহুল । এই 
অবস্থায় আমেরিকার মত দেশে প্রত্যেকটি শমিকের সহিত অধিক যন্ত্রপাতি জুড়ি দিয়া 


৮. তা 
* Eeonomis Survey of Asia and the Far East, 1950-44 ও পৃষ্ঠ 


Ep 


yr 


শিল্প-শ্রমিক ৪২৯ 


তাহার নিকট যতট! সম্ভব কার্য আদায়ের চেষ্টা করা হয়। ভারতে স্বল্প পারিএমিকে 
শ্রমিক পাওয়ার সুবিধা! থাকায়, স্বল্প যন্ত্রপাতির সহিত অধিক শরম নিয়োগ করিয়া উৎপাদন- 
বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। স্থতরাং প্রত্যেকটি ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন-শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে 
কাজে লাগান হয় না।* এইজন্যই ভারতে একজন শঅমিক অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক 
মাকু বা তাত পরিচালন! করিয়া থাকে। 

স্থতরাং, ভারতীয় শ্রমিক স্বভাবতই নি্ষ্ট ধরনের একথা সত্য নহে। ঠিক একই 
প্রকারের কার্ষের সর্ত, পরিচালন-দক্ষতা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেখ! 

যাইবে ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা অন্যান্য দেশের অমিকের 
পবা তুলনায় কোন অংশে কম নয়।1 অতএব ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন 
অদক্ষ নহে যদি অপেক্ষাকৃত কম হয় তাহার জন্য শ্রমিককে সম্পূর্ণভাবে দায়ী না 

করিয়া অন্তান্য যে-সমস্ত উপাদানের উপর উৎপাদন-ক্ষমত! নির্ভর 
করে তাহাদের উন্নয়নের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে। 

এখন সকল দিক দিয়! বিশ্লেষণ করিয়| দেখা যাউক যে ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষত| 
কোন কোন কারণে ব্যাহত হইয়| থাকে। 

/ প্রথমত, বল! হয় যে, উদ্ভাবনী: শক্তি বা মানসিক উৎকর্ষ 
AAA জাতিগত বৈশিষ্ট্যের (80181 qualities) উপর নির্ভর করে। 
কারণ £ একথা সত্য হউক ব| না'হউক, ইহা বোধ হয় বিলে ভুল হইবে না 
১। মানসিক শির. প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয়রা বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাপ্র, শিল্পকৌশল 
অভাবের যুজি প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আগিতেছে। 

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর দেশের জলবায়ুর বিশেষ প্রভাব থাকে। 
ভারতের জলবায়ু অধিক পরিশ্রমের অন্থকুল নহে। অতিশয় গ্রীগ্মতাপ এবং বর্ধা থতুতে 
সযাৎসেযতে আবহাওয়া শ্রমিকদের মধ্যে সহজেই ক্লান্তি ও অবসাদের ভাব আনিয়া 

দেয়। ইহা ব্যতীত ফলের! ম্যালেরিয়া, প্রভৃতি ব্যাধি লাগিয়াই 
২ জৱবানি, আছে। ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে কর্মশক্তির অভাব ও 
অকালমৃত্যু ঘটে । তবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে 
এই অস্ুবিধাগুলি দুরপনেয় নয়। যেমন, তাপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সাহায্যে কারখানাগুলিতে 
গ্রীক্মতাপের অসহ অবস্থার অবসান করা সম্ভব এবং ব্যাধির প্রতিরোধ উপশমের ব্যবস্থা 
করিয়া শ্রমিককে অকাল মৃত্যু বা স্বাস্থাহানির হাত হইতে রক্ষা কর! সাধ্যাতীত নহে। 
তৃতীয়ত, শ্রমিকের দক্ষতার উপর তাহার মজুরির প্রভাবও যথেষ্ট। মঙ্জুরির 
পরিমাণ দ্বারা জীবনযাত্রার মান নির্ধারিত হর। এই জীবনযাত্রার মান আবার 


* Graham Hutton, We Too Can Prosper. 
1 The Report of Labour Investigation Committee, 1946-4 ৩৮২ পৃষ্ঠা । 


৪৩০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


কর্মশক্তি ও উৎপাদন-ক্ষমতাকে  প্রভাবান্বিত করে। ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
আর শ্রমিকের মজুরি সুস্থ ও সবল জীবনযাপনের পক্ষে অপ্রচুর। 
দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিজনগণের প্রতিপালনের দুশ্চিন্তা ও খাদ্াপুষ্টির অভাব 

সহজেই শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে পংগু করিয়া দেয়, এবং নানাপ্রকীরের ব্যাধি ও হীন- 
স্বাস্থ্য তাহার দেহকে আশ্রয় করিয়া বলে । বলা হয় যে, শ্রমিকের কর্মদক্ষতার অভাবই 
হইল স্বল্প মজুরির প্রকৃত কারণ। কিন্ত আবার ইহাও বল! যায় যে, স্বল্প মজুরিই 
কর্মদক্ষতার পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক । অভিজ্ঞতার ফলে দেখ! গিয়াছে, যে-সকল 
স্থানে উপযুক্ত মজুরি প্রদানের দ্বারা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা হইয়াছে সে-সকল 
স্থানে শ্রমিকের উৎপাদন ক্রত বুদ্ধি পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, আমেদাবার্দের কথা 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্বেও বোস্বাই.এর শ্রমিকের তুলনায় 
আমেদাবাদের শ্রমিকের উৎপাদনের পরিমাণ কম ছিল; এবং তাহারা বোষ্বাই-এর 
শ্রমিক অপেক্ষা গড়ে কম উৎপাদন করিত। কিন্তু সম্প্রতি আমেদাবাদের শ্রমিকের 
মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় দেখ! গিয়াছে যে তাহার! বোম্বাই-এর শ্রমিকগণ অধিক উৎপাদন 
করিতেছে '* 

চতুর্থত, ভারতীয় শ্রমিককে যে-সমন্ত যন্ত্রপাতি ও কাচামাল লইয়৷ কার্য করিতে হয় 
৪1 নিকৃষ্ট যন্ত্রপাতি তাহা মোটেই উৎকৃষ্ট ধরনের নয়। স্বভাবতই শ্রমিকের 
ইত্যাদিও সল্প উৎপাদন-দক্ষতা। ব্যাহত হয় এবং তুলনামূলকভাবে উৎপাদনের 
উৎগাদনের কারণ পরিমাণ কম হয় 

পঞ্চমত, কারখানাগুলির আভ্যন্তরীণ পরিবেশ অধিক উৎপাদনের অম্থুকুল 
৫1 কারখানাগুলির নহে! প্রায় কারখানাতেই আলোবাতাস অগ্রচুর, অধিক গ্রীগম 
গরিবেশও অধিক . বা অধিক শীতের হাত হইতে শ্রমিককে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা 
উৎপাদনের নাই। শ্রমিক-কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদির ক্রটিও রহিয়াছে যথেষ্ট । 
5৭ পানীয় জল, স্বল্প মূল্যে খাবারের ব্যবস্থা, স্নানাগার প্রভৃতি 
সম্পর্কে অধিকাংশ কারখানা উদাসীন । সংশ্লিষ্ট শিল্প হইতে ধে-সমস্ত ব্যাধির উৎপত্তি 
হইতে পারে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের মধ্যেও শৈথিল্য দেখ! যায়। স্বল্প ব্যয়ে 
চিকিত্সা! করিবার বা গুষধাদি সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থ! অনেক কারখানাই করে না। 
অবশ্য সম্প্রতি সরকার এইগুলির প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতেছে। 

যষ্ঠত, শিল্প-শ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসগৃহাদির অভাব শ্রমিকের দক্ষতার আর 
৬ শবাহাকর বাস. একটি প্রধান অন্তরায়। অধিকাংশ স্থানেই শ্রমিকরা অস্বাস্থ্যকর 


গহাদির অভাবও বস্তি প্রভৃতিতে বসবাস করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে এক দিকে 
ধা যেমন তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হয়, অপরদিকে তেমনি নৈতিক চরিত্রেরও 


অবনতি ঘটে। অধুনা সরকার এ-বিষয়েও দৃষ্টি দিতেছে। 


কিরাত Gadgil, Regulation of Wages and the Problem of Industrial Labour 
in India ৮৫ পুষ্ট] | 


রঙ 
শিল্প শ্রমিক ৪৩১ 
সপ্তমত, শিল্প-শিক্ষা বা কারিগরি দক্ষতার (০০110815101) অভাব ও নিরক্ষরতা 
শ্রমিকের অদক্ষতার আর একটি কারণ। কারখানাগুলিতে 
টি অভাব. নিরক্ষরতা দূরিকরণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের আন্দোলন বহুদিন 
টি হইতেই হইয়া আসিতেছে। মালিক এবং শ্রমিক উভয়েরই 
উদ্াসীনতার জন্য বিশেষ কোন সুফল ফলে নাই। বর্তমানে 
কারিগরি দক্ষতা প্রসারের ব্যবস্থার কতকটা উন্নতি সাধিত হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় 
তাহা যথেষ্ট নয়। 
পরিশেষে, শিল্প-পরিচালনার মধ্যেও যথেষ্ট ক্রাটি রহিয়াছে যাহার জন্য শ্রমিকের 
কর্মদক্ষতা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে পারে ন|। সর্বত্র না হইলেও 
রা 1৮ অনেক ক্ষেত্রেই শিল্প-পরিচালকবর্গের অদূরদশিতা, অসহীম্ুভূতিসম্পন্ 
নক দৃষ্টিংগি ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা শিল্পোৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে স্বল্প খরচায় অধিক উৎপাদনের মূলে 
রহিয়াছে সুদক্ষ পরিচালনা । 
উপরি-উক্ত অস্থৃবিধাগুলির কথা স্মরণ করিয়াই শ্রম অনুসন্ধান কমিটি মন্তব্য 
করিয়াছে, “যখন দেখি যে অন্য দেশের তুলনায় এদেশের কার্ধের সময় অধিক, বিশ্রামের 
ব্যবস্থা স্বল্প, শিল্পগত শিক্ষার সুযোগ অ-পর্যাপ্, খাদ্য ও কল্যাণকর ব্যবস্থাদি নিরুষ্ট এবং 
মজুরির হার নিয়, তখন আমরা তথাকথিত অদ্ক্ষতার কারণ হিসাবে শ্রমিকের স্বাভাবিক 
বুদ্ধি বা ক্ষমতার অভাবকে স্বীকার করিয়! লইতে পারি না”। 
শ্রম-দক্ষতা উন্নয়নের পন্থ (Measures for Improving Efficiency 
of Labour) $ ম-দক্ষত| উন্ন়নেয় জন্য বিভিন্ন পদ্থ৷ অবলম্বন করা প্রয়োজন। 
এ-বিষয়ে মালিক, সরকার এবং শ্রমিক নেতাদের বিশেষ দায়িত্ব 
UTES রহিয়াছে। প্রথমত, সাধারণ ও শিল্প শিক্ষার (technica! 
শিল্প-শিক্ষার প্রদার শক ১ 
education) ব্যাপক প্রসারের প্রচেষ্টা করিতে হইবে | 
দ্বিতীয়ত, কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে হইবে । 
ফ্যাক্টরী আইনে আলোবাতাস ও পরিফার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে 
২ স্ব ও সবল. বিভিন্ন নিয়মাবলী আছে। এগুলি যাহাতে যথাযথভাবে বলবৎ 
জারী? পরিবেশ _ করা হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহাতে নিয়মিত- 
ভাবে পরিদশূর্কগণ কারখানা পরিদর্শন করেন এবং কারখানাগুলিতে কার্ধের সর্তাি 
মানবোচিত হয় তাহা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শ্রমিক-কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ প্রতিটি 
কারখানাতেই বিশেষভাবে কার্যকর করা প্রয়োজন । 
তৃতীয়ত, শ্রমিকদের স্বাস্থ্োন্নয়নের উদ্দেশ্যে অধিকমাত্রায় চিকিৎসার স্থযোগ-স্থবিধ| 
৩। সবাস্ঠোল্মনের প্রদান করিতে হইবে ।॥ বিশেষত, শিল্পগত ব্যাধির (০০01811071] 
জন্য চিকিৎমাদির ৭5০৭55) প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা একাস্ত 
বাবস্থা প্রয়োজন। কারখানা বা খনিগুলিতে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা এবং 
আঞ্চলিক হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্্র ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক । 


৪৩২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


চতুর্থত, শ্রমিকদের খাদ্বপুষ্টির প্রতি যত্র লইতে হইবে | অবশ্য খাদ্বপুষ্টির প্রশ্ন 
দেশের খাগ্য-সমস্যার সহিত জড়িত। কিন্তু শ্রমিকদের জন্য 
ATE ব্যাটটিনে'র ব্যবস্থা করিয়া সল্প মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা 
যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এইরূপ 'ক্যার্টিনগুলি' অমিকদের মধ্যে 
বিশেষভাবে প্রিয়। এই ব্যাট্টিন-ব্যবস্থার সাহায্যে একদিকে যেমন খাদ্যপুষ্টর 
সমস্ত/কে কতকাংশ সহজ করা যাইতে পারে, অপরদিকে তেমনি মধ্যাহ্ন ভোজনের 
জন্য গৃহে গমনাগমন হইতে অব্যাহতি দিয়া সময়সংক্ষেপ করা যাইতে পারে। ডাঃ 
আকরয়ড (131. £151০5৭) ক্যান্টিনগুলির উপযে|গিতা অন্গভব করিয়াই বলিয়াছেন 
যে, উপযুক্তভাবে ক্যাটিনগুলির প্রসারসাধন করিতে পারিলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও খাদ্যপুষটি 
সত্যই উন্নতিলাভ করিবে 1& 
পঞ্চমৃত, শ্রমিকদের দক্ষতার সহিত সম্পকিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা হইল 
শ্রমিকদের বাসগৃহের সমস্যা । কয়েকটি স্থান ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের 
অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে বসবাস করিতে হয়। এই বস্তিগুলি যে মানুষের 
SA মোটেই বসবাসযোগ্য নয় তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। 
+ ইহ! ব্যতীত গৃহাভাবের ফলে শ্রমিক পরিজনবর্গের সহিত স্বাভাবিক 
সাংসারিক জীবনযাত্রার সুস্থ পরিবেশ হইতে বঞ্চিত হয়। স্থতরাং শ্রমিকদের জন্য 
অধিকসংখ্যক উপযুক্ত ধরনের গৃহনির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন । এ-বিষয়ে মালিক, 
সরকার ও পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে। গৃহনির্মাণ সম্পর্কে যে-সমবায় 
- আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে তাহাকে আরও শক্তিশালী করিয় তুলিতে হইবে। সম্প্রতি 
কেন্জীয় ও রাজ্য সরকাররগুলির গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্তে সরকারী অর্থসাহাষ্য এবং খণদানের 
ব্যবস্থা করিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে ৫* কোটি টাকা বরাদ্দ 
করা হয় ।** 
বষ্ঠত, শ্রমিকের আয়বৃদ্ধি ব্যতীত শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান ও কর্মদক্ষতা! বৃদ্ধির 
কোন আশা নাই। ভারতীয় সংবিধানে জীবনধারণোপযোগী মজুরি নিশ্চিত করিবার 
দায়িত্ব সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হুইয়াছে। যে-সমন্ত শিল্পে মজুরির হার অত্যল্প সে- 
সমস্ত স্থ।নে মজুরি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে । সর্বনিয্ন মজুরি আইন পাসের ফলে কোন 
কোন ক্ষেত্রে মজুরির নৃনতম হার ধার্য হইয়াছে সত্য, কিন্ত এ 
| আয়বৃদ্ধি নু 
আইন এখনও ব্যাপকভাবে কার্যকর হয় নাই। ডউপরন্ত, কিভাবে 
ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা যায় তাহাও এক সমস্তা। অবশ্ত এবব্যাপারে একদিকে 
যেমন শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয়ের কথা চিন্ত! করা প্ররোজন, তেমনি অপরদিকে 
তাহার উৎপাদনশীলতার কথাও মনে রাখিতে হইবে। সর্বনিম্ন মজুরির পরে 


* ‘The Report of the Bombay T. L. E, Committee. 
** ‘Labour in the Plan’ [ The Publications Section].এর ১৮-২১ পৃষ্ঠা এবং Second 
Five Year Plan-এর ৫৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা | 
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উৎ্পাদনান্যায়ী মজুরি প্রদানের পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন । উৎপ|দন-ক্ষমতাকে 
নানাভাবে বৃদ্ধি করিয়া তাহার মজুরি বৃদ্ধির চেষ্টাও করিতে হইবে । শ্রম-উৎপাঁদন 
সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন।. বর্তমানে এ-দিকেও 
দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। 
দেশব্যাপী উৎপাদনবৃদ্ধির মনোভাব স্থষ্টি ও উৎপাদনে আধুনিক কলাকৌশল 
প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (National Produc- 
tivity Council) নামে ১৯৫৮ সালে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই পরিষদ সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াইবার জন্ত আন্দোলন 
চালাইতেছে। সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের ১১ জন করিয়! 
প্রতিনিধি লই! এই পরিষদ গঠিত। কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী পরিষদের সভাপতি । 
১৯৬০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই পরিষদ বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রে ৩০টি স্থানীয় পরিষদ 
(local councils) এবং কলিকাতা বোষ্বাই মাদ্রাজ কানপুর ও বাংগালে!রে পাঁচটি 
আঞ্চলিক দপ্তর ( regional directorates ) স্থাপন করিয়াছে ।% 
সপ্তমত, সুদক্ষ পরিচালন! যাহাতে নিশ্চিত হয় তাহার জন্যও চেষ্ট। করিতে হইবে । 
“শিল্পাভ্যন্তরীণ’ শিক্ষা (training within industry ) প্রবর্তনের দ্বার| তত্বাবধান 
বা পরিচালনদক্ষতার উন্নতিসাধন কর! সম্ভব । আন্তর্জাতিক শ্রম- 
& রগ পরিচালনার . সংগঠনের বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে আমেদাবাদ বোদ্বাই প্রভৃতি 
স্থানে পরীক্ষামূলক কার্ধ চালাইয়৷ দেখা গিয়াছে যে ইহাতে বিশেষ 


‘উৎপাদনশীলতা 
পরিষদ গঠন 


সফল ফলে। 
এই শ্রম উৎ্পাদনশীলতার শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের ( rationalisation ) 
প্রশ্নও অংগাংগিভাবে জড়িত। অধিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উন্নত 


৮17৮ ধরনের যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্তমানে ভারতে 
পুনর্গঠনের বেকারাবস্থা যে-ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে যুক্তিসিদ্ধ 
প্রয়োজনীয়ত। ও পুনর্গঠন ব্যাপকভাবে গ্রহণ কর! সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, 
উহার বিপদ ইহাতে বেকারের সংখ্যা! বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে। জুতরাং 


যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া সীমাবদ্ধভাবে র্যাসানালাইজেশনের কার্ধে অগ্রসর হইতে 
হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে এই নীতিই ঘোষিত হইয়াছে ।** ১৯৫৭ সালের 
পঞ্চদশ এম সম্মেলন দ্বিতীয় পরিকল্পনার নীতিকে সমর্থন করিয়া অভিমত প্রকাশ করে 
যে পুনর্গগনের সময় ছাটাই বা মজুরি হ্রাস করা চলিবে না। র্যাসানালাইজেশনের ফলে 
যে স্থবিধা পাওয়া যাইবে তাহা যেন শ্রমিক, মালিক ও সমাজ সমভাবে ভোগ করিতে 


পায় + 


* ৩৫৭-৩৫৮ পৃষ্ঠা! দেখ। 
** Second Y¥ive Year Plan-এর ৫৮১ পৃষ্ঠা | 
4+ West Bengal Labour Gazette, August, 1957, 
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৪৩৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ঠা 


অষ্টমত, শ্রমিকদের মধ্যে খরণগ্রস্ততা তাহাদের স্বাস্থ্য ও দক্ষতার উপর প্রতিক্রিয়া 

৮) শ্রমিকের কন বিস্তার না করিয়া পারে না। তাহাদের আয়ের একটা অংশ খণের 

তার প্রতিকার খাতে চলিয়া যায়; ফলে স্বভাবতই তাহাদিগকে সাংসারিক 

ব্যয়সংকোচ করিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অমিতব্যয়িতা 

বা অদুরদিতা দায়ী হইলেও খণগ্রস্ততার মূল কারণ হইল আয়ের অপ্রতুলত| এবং 

সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পালনের প্রয়োজনীয়তা।. যাহা! হউক, খণগ্রস্ততার হাত হইতে 

অমিককে সংরক্ষণ করিতে হইবে । আয়বদ্ধি, আইন প্রণয়ন ও সমবায়ের ব্যাপক প্রবর্তনের 
সাহায্যে এই সমস্তার পূর্ণাংগ সমাধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ।* 

». নবমত, ইতিপুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে শিল্পাঞ্চল পর্যাপ্ত সংখ্যায় স্থায়ী শ্রমিক দল 

গড়িয়া উঠে নাই। অতএব নানাভাবে শিল্পাঞ্চলের অবস্থার 

ঢা না করিয়া শরমিকদিগকে শিল্পবেন্দ্রাভিমুখে আকষ্ট করিতে 


দশমত, অধিক মাত্রায় সামাজিক নিরাপত্তামূলক (3০০৪1 security) ব্যবস্থার 
১*। সীমাজিক প্রবর্তন করিয়া শ্রমিককে বৃদ্ধাবস্থা বা অন্যান্ত অকাম্য অভাবাবস্থার 

নিরাপত্ামূলক ব্যবস্থা হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে । 
পরিশেষে, ভারত বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু শ্রমিকদের 
সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত গণতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা সাফল্য অর্জন করিতে 
ই পারে না। অতএব শ্রমিকদের মধ্যে এই মনোভাবের সৃষ্টি করিতে 
ভি হইবে যে, এই বিরাট পরিকল্পনা তাহাদের স্বার্থে পরিচালিত এবং 
জপপরনান 8 শিল্পনীতি নির্ধারণে তাহাদের মতামতের মূল্য রহিয়াছে। শিল্পের 
সহিত তাহাদের একাত্মবোধ জাগাইতে না পারিলে শ্রমিক তাহার 


ক্মশক্তির সম্ভাবনাকে কার্যকর করিবে না। স্বতরাং শ্রমিককে ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনার 


সহিত সংশ্লিষ্ট করিতে হইবে । আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় এই বিষয়ের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এ-সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইতেছে । 

শিল্প-সম্পর্ত (Industrial Relations ) £ শিল্প-সম্পর্ক বলিতে বুঝায় 
শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক । আমাদের মিশর অর্থ-বযবস্থার মালিক হইল দুই শ্রেণীর-_সরকার ও 
ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিগণ। ুতরাং শ্রমিকের সংগে ছুই প্রকার মালিকেরই সম্পর্কের 
আলোচনা করিতে হইবে । এই আলোচনা প্রধানত করা হয় শিল্পক্ষেত্রে সংঘর্ষ বা শিল্প- 
বিরোধের দিক দিয়! । নিম্নে তাহাই করা হইতেছে । 

শিল্প-বিরোধ ( Industrial disputes ): শিল্পক্ষেত্রে শা্তি ও শৃংখল! বজায় 


রাখা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিরোৎপাদনবৃদ্ধির একটি প্রধান সর্ভ। শ্রমিককে : 


যথামস্তব স্বল্প মজুরি দিয়া উৎপাদনের ব্যয়সংক্ষেপ করাই মালিকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ; 


AME 
* } eport of the Rege Committee-se» পৃষ্ঠা 
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অপরপক্ষে শ্রমিকদের চেষ্টা হইল মজুরির হার বৃদ্ধি ও কার্ধের স্থবিধাজনক সর্ত আদায় 

করা। এই দুই দলের বিপরীতগামী স্বার্থের ফলেই দেখা দেয় 
dels i শিল্পজগতে সংঘর্ষ ও বিশৃংখলা | কিন্তু ক্রমাগত যদি মালিক ও 

শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে থাকে তবে দেশের সামগ্রিক স্বার্থ ক্ষুণ 
হইতে বাধ্য । ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, ইহার ফলে উৎপাদন-বায় বুদ্ধি পায়; 
এবং ফলে মূল্য বুদ্ধি পায়, শ্রমিকদেরও দুর্দশ| বাড়িয়া যায়, তাহাদের আয় কমিয়া 
যায়; এবং অনেক ক্ষেত্রেই কর্মরত শ্রমিকগণ কর্মচ্যুত হইয়া বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করে। সুতরাং মালিক-শ্রমিক সম্পর্ককে সহজ, সরল ও শান্তিপূর্ণ করিয়া তোলা 
একান্ত প্রয়োজন । বিশেষত ভারত যখন পরিকল্লিত অর্থ-ব্যবস্থার আদর্শকে গ্রহণ 
করিয়াছে তখন আমিকদের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সহযোগিতার মনোভাব উদ্রেকের 
জন্য সকলপ্রকার প্রচেষ্টাই করা কর্তব্য। উদার দৃষ্টি তংগি ও উপযুক্ত সংগঠনের সাহায্যে 
শিল্প-বিরো।ধের সমস্ত।-সমাধানের চেষ্টা করা হইলে স্থফল ফলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা 
রৃহিয়াছে। 


ভারতে শিল্প-বিরোৌধের গতি (Trends in Industrial Disputes in 
India) £ শিল্প-বিরোধ বহু পূর্ব হইতে দেখা দিলেও উহা! ব্যাপক আকার ধারণ করে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। তারপর বিশ্বযুদ্ধের সুরু অবধি শিল্প-বিবাদ সমতালে চলিতে থাকে । 
যুদ্ধের মধ্যে কতকটা হ্রাস পাইলেও যুদ্ধ অবসান এবং স্বাধীনতালাভের সংগে সংগে শিল্প- 
বিরোধ আবার বিশের্ষ বৃদ্ধি পায়। দেখা যায় যে, স্বাধীনতালাভের 
2০৯ ও  বৎসরেই সবাধিকসংখ্যক শিল্প-বিবাদও উহার ফলে সর্বাধিক 
54 ক্ষতি হয়। এ সালে বিরোধের সংখ্যা ছিল ১১৮০০-র উপর 
এবং ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি ৬৩ লক্ষ কার্ষের দিন (21-0955 )। শিল্প- 
বিরোধের এইরূপ অভূতপূর্ব বুদ্ধির মূলে ছিল বিভিন্ন কারণ যথা, স্বাধীনতার পর অর্থ- 
নৈতিক অবস্থার উন্নয়নে অমিকদের আগ্রহ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন শ্রমিকদের আথিক 
দুৰ্দশা, যুদ্ধকালীন কড়াকড়ি অপসারিত হওয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের স্থবিধা, ইত্যাদি। 


অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় সরকার সাময়িক ‘শিল্পীয় শান্তি চুক্তির” (Industrial 
‘Truce Agreement) সাহায্যে শিল্প-সম্পর্কের উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করে। ইহ! 
ব্যতীত শ্রমিক আন্দোলনের ফলে মজুরিও কতকটা বৃদ্ধি পায়, এবং সংগে সংগে শিল্প- 
বিরোধ আইনকাহুনগুলির মাধ্যমে কার্ষকরীভাবে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিবার 
চেষ্ট। চলিতে থাকে । এই সমস্তের ফলে শিল্পগত সম্পর্কে ধীরে ধীরে উন্নতি সাধিত হইতে 
থাকে। ১৭৫৫ সালে কিন্তু অবস্থা আবার. অবনতির দিকে যায় এই কারণে এবং 
দ্বিতীয় পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনায় শিল্োন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য এ 
পরিকল্পনারীন সময়ে শিল্প-সম্পর্কের উন্নতির জন্ত নৃতন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। 
ইহাদের মধ্যে শিল্পে নিয়মান্থবতিতার ব্যবস্থা (Code of Discipline), বিভিন্ন শ্রমিক- 


৪৩৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


ঘের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের প্রচেষ্টা (0০৫০ ০? C০nd॥০), শ্রমিককে শিল্প- 
পরিচালনায় অধিকার প্রদান, শিল্প-বিরোধ আইনের সংশোধন, বেতন কমিশন (Pay 
Commission) নিয়োগ ইত্যাদিই প্রধান। ইহাদের ফলে ১৯৫৯ সালে আবার শিল্প- 
বিবাদ বেশ কিছু প্রশমিত হয়। ১৯৪৭ সাল হইতে শিল্প-বিরোধের অবস্থ। অনুধাবনের 
জন্য নিম্নে ছকটি দেওয়া হইল £ 


শিল্প-বিরোধ ১৯৪৭-৫৯% 


বিরোধের | সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের বিরোধের ফলে কার্ষের দিন 

সাল সংখ্যা সংখ্যা নষ্ট হইয়াছে 
(হাজারে ) (হাজারে ) 

১৯৪৭ ১,৮১১ ১৮১৪১ ১৬৫,৬৩ 

১৯৪৮ ১,২৫৯ ১০১৬০ ৭৮,৩৭ 

১৯৪৯ ৯২০ ৬,৮৫,৪৬৫ ৬৬,০০,৫৯৫ 

১৯৫০ ৮১৪ ৭,১৯,৮৮৩ ১১২৮১০৬১৭০৪ 

১৯৫১ ১১০৭১ ৬,৯২ ৩৮,১৯ 

১৯৫২ ৯৬৩ ৮১১০ ৩৩,৩৭ 

১৯৫৩ ৭৭২ 8,৭৭ ৩৩,৮৩ 

৯৯৫৪ ৮০৪ ৪১৭৭ * ৩৩,৭৩ 

১৯৫৫ ১,১৬৬ ৫,২৮ ৫৬১৮০ 

১৪৯৫৬ ১,২০৩ ৭,১৫ ৬৯,৯২ 

১৪৫৭ ১,৬৩০ ৮,৮৯ ৬৪,২৯ 

৮ ১,৫২৪ ৯,২৯ ৭৭,৯৮ 

4৫৭ ১,২৩৬ ৫,৩৩ 8৬,৮৫ 

অক্টোবর মাম 
পর্যন্ত 


শিল্প-বিরোধের কারণ (Causes of Industrial Disputes): শিল্প- 
ৰ বিরোধের অন্যান্য কারণের মধ্যে অর্থ নৈতিক কারণই হইল প্রধান । 

১। শিল্প-বিরোধের 
প্রধান কারণ হইল  শরঁম-কমিশনের কথা উল্লেখ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এমন 
অর্থ নৈতিক__ কোন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট ঘটে নাই যাহার পিছনে অর্থনৈতিক কারণ 
বি বোনাস বর্তমান নাই। অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে প্রথমেই আসে মজুরি 
আলোরন ও বোনাসের প্রশ্ন । গত বিশ্বযুদ্ধের ফলে দ্রব্যমূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে । অপরদিকে শ্রমিকদের মজুরি পূর্বের তুলনায় 


1 71:14. 
* Indian Labour Gazette, January 1960. 
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বৃদ্ধি পাইলেও উহা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে নাই। স্বভাবতই শ্রমিকরা 
মজুরিবৃদ্ধি ও বোনাস বা লভ্যাংশের জন্য আন্দোলন করিতে থাকে 
Sn EEA এবং ফলে দেখা দেয় শিল্প-বিরোধ। বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থ- 
আভ্যন্তরীণ পরিবেশ, ব্যবস্থাধীনে ও দ্রব্যমৃল্যবৃদ্ধি মজুরিবৃদ্ধিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে 
অত্যধিক শ্রম বলিয়া শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। দ্বিতীয়ত, 
ইত্যাদি অনেক সময় কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশ শ্রমিকের পক্ষে 
অকাম্য হয়। কারখানা আইনের নিয়মকান্থুনগুলিও অনেক ক্ষেত্রে মালিকগণ মানিয়া 


$ চলেন না। শ্রমিকরা অধিক সুযোগ-স্থবিধা আদায়ের জন্য মালিকের 
৩। ছাটাই ও শ্রমিক 


ভি সহিত বিরোধে লিপ্ত হয়। অত্যধিক সময় শ্রম করানর জন্যও বহু 
প্রশ্ন 

লইয়াও শিল্প-বিরোধ . শিল্প-বিরোধ হইয়াছে। বর্তমানে অবশ্য কারখানা আইনে কার্যের 
দেখ| দেয় সময় সপ্তাহে অনধিক ৪৮ ঘণ্টায় বীধিয়! দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়ত, 


ছাটাই ও শ্রমিকের আচরণের প্রশ্ন লইয়াও শিল্প-বিরোধ দেখা দেয়। 
মালিক শ্রমিককে কর্মচ্যুত করিবার অবাধ অধিকার দাবি করে; অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণী 
ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকে। 


চতুর্থত শ্রমিকদের মধ্যে একটা সাধারণ অসস্তোষ ও হতাশার ভাবও রহিয়াছে। 

ইহার কারণ হইল তাহাদের আধিক দুরবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 

৮১২৭৮ অনিশ্চয়তা, নিয়োগের অস্থায়িত্ব বেকারাবস্থা এবং চিকিৎসা ও 

হতাশার বহিঃপ্রকাশ অন্যান্য জুযোগ-স্থবিধার অভাব | যে-কোন সময় এই অসন্তোষের 

ব্িংপ্রকাশ সম্ভব। বিশেষত বর্তমানে শ্রমিকরা তাহাদের অধিকার 

সম্পর্কে অধিকতর সচেতন এবং শ্রমিক-সংঘকে শক্তিশালী করিম নিজেদের ন্যায্য দাবি- 
দাওয়া আদায় করিয়া লইতে আগ্রহশীল। 


অনেক সময় শ্রম-বিরোধের পশ্চাতে গাষ্ট্রনৈতিক কারণও বর্তমান থাকে । রাষ্্রনৈতিক 
দলগুলি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেক সময় শ্রমিকদের ব্যবহার করিয়া থাকে। 
চনে তিক কার কি শিল্প-মালিকর! যেভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কারণের উপর গুরুত্ব 
_ইহা অর্থনৈতিক আরোপ করিয়া থাকে তাহা ঠিক নহে। কোন অর্থ নৈতিক 
কারণের উপর কারণে অসন্তোষ বর্তমান না থাকিলে মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক কারণে 
নিতরিদীল ব্যাপক ধর্মঘট সাধারণত হয় না। শরম-কমিশন বহু পূর্বে ফে-উক্তি 
করিয়া গিয়াছে তাহা বর্তমান অবস্থাতেও প্রযোজ্য । কমিশন বলিয়াছে, “ধর্মঘট ব্যাপারে 
শিল্পের সহিত অসম্পফিত কারণগুলিকে যতটা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয় এগুলি 
ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়......ব্যবসায়-বাণিজ্য, জাতীয়তাবাদ বা কমিউনিষ্ট মতবাদের স্বার্থ- 
সি্ধির জন্য হয়ত’ আন্দোলনকারীরা শ্রমিকদের প্ররোচিত করিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে 
বা প্রধানত অর্থ নৈতিক কারণ ব্যতীত কোন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট অন্থষিত হয় নাই ।” 


॥ 


৪৩৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে-সকল শিল্প-বিরোধ ঘটিয়াছে তাহার মোটামুটি 


শতকরা কত ভাগ কোন্‌ কোন্‌ কারণের জন্য তাহা নিম্নের ছকটি হইতে বুঝা lb 
যাইবে ঃ 


Hl 
বিভিন্ন কারণ | শতকরা হার ৃ 


মজুরি ও ভাতা ৩২৪ 

বোনাস ৭০ 

ছাটাই, এমিকের আচরণ ইত্যাদি ৩৫০ 

ছুটি ও কার্ধের সময় ১০০ 

অন্যান্য কারণ ১৬৪ এ 
১০০০ 


শিল্প-বিরোধের প্রতিরোধ এবং মামাৎসা ( Prevention and 
Settlement of Disputes ) £ শিল্পে শাস্তিরক্ষাকল্লে বিভিন্ন পদ্থা অবলম্বন | 
| করা হইয়া থাকে। প্রথমত, শ্রমিক ও মালিক উভয়ের সম্মতিক্রমে শিল্প-বহিভূর্তি কোন | 
প্রভাবশালী ব্যক্তির মধ্যস্থতা বা সালিসির (arbitration ) মাধ্যমে শিল্প-বিরোধ 
ALE মীমাংসার চেষ্টা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, শ্বেচ্ছামূলক 
ও মীমাংসার বিভিন্ন: আপোষের ( voluntary conciliation ) ব্যাস্থ( থাকিতে 
পারে। যেমন, দৈনন্দিন ছোটখাট বিরোধগুলি মালিক ও শ্রমিকের 7. 
গ্রতিনিধি লইয়া গঠিত পরিষদ সহজেই মিটাইয়া ফেলিতে পারে 
এমনকি ব্যাপক শিল্প-বিরোধকেও প্রতিরোধ করিতে পারে। তৃতীয়ত, সরকার কর্তৃক 


নিযুক্ত শিল্প-আদালত বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবস্িকভাবে সালিসী ব্যবস্থা 
করা যাইতে পারে । 


শিল্প-বিরোধ আইন ( Industrial Disputes Acts ): ১৯২১ সালে 

| বাংলায় ও বোঙ্কাই-এ শিল্প-বিরোধ দুরিকরণের উপায় , সম্পর্কে 

১ ৯ বিচার-বিবেচনার জন্য দুইটি: কমিটি নিযুক্ত হয়। বাংলার কমিটি 

সৰ্বপ্ৰথম প্রচেষ্টা আইনের মাধ্যমে বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে এবং 

hh সংযুক্ত ‘কা্ষ-সংসদের? ( Works Committees ) সাহায্যে 

| বিবাদ-মীমাংসার জন্প সুপারিশ করে। বোম্বাই কমিটি মালিক. ও শ্রমিকের প্রতিনিধি 

| লইয়া ‘অনুসন্ধান কোর্ট’ (Courts of Enquiry ) গঠনের জন্ত আইন প্রণয়নের 
| স্থপারিশ করে। 


| 
| 


শিল্প শ্রমিক ৪৩৯ 


১৯২৮-২৯ লালের মধ্যে শিল্প-বিরোধের অবস্থায় বিশেষ অবনতি ঘটে। ফলে 
১৯২৯ সালের ভারতীয় শিল্প-বিরোধ আইন পাস হয়। এই 
রি ১৯২৯ সারের. আইনটিতে ফেবব্যবস্থা করা হয় তাহাকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত ৷ 
প্র-বিরোধ আইন 
করা যাইতে পারে : স্থানীয় সরকার এবং যে-ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 

সরকার অথবা রেল-কোম্পানী নিয়োগকর্ত/ সে-ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কোন বিবাদের 
সহিত সংশ্লিষ্ট যে-কোন বিষয়কে “অনুসন্ধান কোর্ট” ( Court of 

সা 1 Enquiry ) অথবা “আপোষ বোর্ডের (Board of Concilia- 
tion ) নিকটে পেশ করিতে পারিত। বিবদমান দল দুইটি এরপ 

করিবার জন্য আবেদন জানাইলে সরকারকে এই পন্থা অবশ্য গ্রহণ করিতে হইত। 

অন্সন্ধান কোর্ট এক বা একাধিক নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত হইত। আপোষ 
বোর্ডে একজন নিরপেক্ষ সভাপতি ( Chairman ) এবং ছুই বা চার জন নিরপেক্ষ ব্যক্তি 


বা ছুই দলের প্রতিনিধি থাকিতেন ; অথবা মাত্র একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে লইয়া বোর্ড 
গঠিত হইতে পারিত। 


অনুসন্ধান কোর্টের কার্য ছিল যে-সমস্ত বিষয় উহার নিকট পেশ করা হইত তাহার 
অঙ্গসন্ধান করা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রদান করা। অপরপক্ষে আপোষ 
বোর্ড দুই দলের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করিবার জন্য চেষ্টা করিত, এবং এই প্রচেষ্টায় 
বার্থ হইলে বোর্ড নিয়োগকারী সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিত। 


১৯২৯ সালের এই আইনটিতে জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ( public utility 
concerns ) এবং অন্যান্য শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
পার্থক্য করা হয়। জনস্বার্থ প্রতিষ্ঠানগুলিতে মালিকের ১৪ দিনের 
নোটিশ না দিয়া কোন ধর্মঘট করা যাইত ন|। ১৯২৭ সালের 
ব্ৰিটিশ শিল্প-বিরোধ আইনের অনুকরণে রচিত ভারতীয় আইনটিতে সাধারণ ধর্মঘট বা 
সাধারণ কারথানাবদ্ধকে (100-০7 ) নিষিদ্ধ করা হয়। 


এই আইনটির তীব্র সমালোচনা করা হয়। শ্রম স্প্িত রয়াল কমিশন মন্তব্য 
করে যে, ভারতীয় আইনটি গ্রেট ব্রিটেনের ব্যবস্থার অধিক মূল্যবান 
ন্সাইনটির ব্রেট £ দূ a 
বিবাদশীমাংসার কোন অংশকে পরিহার করিয়া অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় অংশকে গ্রহণ 
আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা করিয়াছে।* বিবাদ সুরু হইতে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার 
করা হয় নাই সাহায্যে মীমাংসা! করিবার জন্য কোন আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা এই 
আইনে করা হয় নাই; অবশ্য ১৯৩৮ সালে ‘আপোষ-কর্মচারী? 
(Conciliation Officers) নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া এই ক্রটি সংশোধন 
করা হয়। 


খম ঘটের অধিকারকে 
সীমাবদ্ধকরণ 


* The Report of the Royal Commission on Indian Labour-3 ৩৪৮ পৃষ্ঠ । 


88° ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


এ সালেই বোদ্বাই-এ যে শিল্প-বিবাদ আইনটি পাশ করা হয় তাহাতেই প্রথম ভারতে 
৩। ভারতে প্রথম. “শিল্প-আদালত’ ( Industrial 0০921) প্রবর্তিত হয়। ধর্মঘট 
“শিল্প-মাদালত' প্রবর্তন কিংবা কারখানা বন্ধ করিবার পূর্বে নোটিশ প্রদান প্রভৃতি 
কতকগুলি পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা এই আইনে করা হয়। 
ইহার পর ১৯৪৬ সালে বোদ্বাই-এর শিল্প-সম্পর্ক আইন পাস হয়। এই আইনে 
$। ১৯৪৬ মালের আবশ্যিকভাবে সালিসির ব্যবস্থা করা হয়। জনশৃংখল! ব্যাহত 
বোদ্বাই-এর শিক্প-সপ্পর্ক অথব!| সর্বসাধারণের বিশেষ অন্গুবিধা বা সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিশেষ৷ 
আইন ও আবগ্তিক শি হইবার আশংকা আছে বলিয়| মনে করিলে সরকার, মালিক 
সালিমির ব্যবসা ও শ্রমিকের মধ্যে যেকোন বিবাদকে শিল্প-আদ|লতের (177009- 
trial Court ) নিকট পেশ করিতে পারিত। 
সব-ভার্তীয় দিক হইতে দেখিলে ১৯২৯ সালের শিল্প-বিরোধ আইনের ( Trade 
Disputes Act, 1929) পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত শিল্প-সংঘর্ষ সংক্রান্ত কোন 
আইনই পঃস করা হয় নাই। যুদ্ধের সময় শিল্প-বিবাদ নিয়ন্ত্রণ 
১৭৪] করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের হন্তে ব্যাপক আপৎকালীন 
ক্ষমতা গ্া্ত করা হয়। ভারতীয় প্রতিরক্ষা নিয়মাবলী ( Defence 


of India Rules) অস্দারে ব্রিটিশ ভারতের প্রতিরক্ষা, জনশৃংখলা সংরক্ষণ, 


জনসাধারণের নিরাপত্তা, সম্যকভাবে যুদ্ধ পরিচালন! প্রভৃতির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার 
ধর্মঘট এবং কারখানা বন্ধকে নিষিদ্ধ করিতে পারিত ।* 


১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইন (Industrial Disputes Act, 1947) $ 


যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই শিল্প-বিবাদ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।' ফলে কেন্দ্রীয় 


সরকার ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিল্প-বিরোধ আইন 
বিরোধ প্রতিরোধ ও ( Industrial Disputes Act, 1947) প্রবর্তন করে। এই 
মীমাংসা উভয়ের 
না কেন্দ্রীয় আইনটি উল্লিখিত ১৯৪৬ সালের বোদ্বাই-এর আইনের, 
অনুকরণে রচিত হয়। শিল্প-বিবাদ প্রতিরোধ ( prevention ) 
এবং মীমাংসা (৪৫te৷e৷৫ ) উভয়ের ব্যবস্থাই এই আইনের দ্বারা করা হয়॥ 
আইনের প্রধান ব্যবস্থাগুলি হইল এইরূপ : 


(১) মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যাহাতে আলাপ-আলোচনার মনোভাব গড়িয়া 
উঠে তাহার জন্য ‘কার্য-সংসদ’ ( Works Committees ) গঠনের ব্যবস্থা করা হয় & 
এই ‘কার্ষ-সংসদ’ মালিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত 

ক। কাধ সংসদের = 
মাধামে প্রতিরোধ | হ্য়। ১০* জন বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগ করে এমন যে-কোন 
শিল্প-মালিককে কার্ষ-সংসদ গঠন করিবার নির্দেশ প্রদান করা যাইতে, 
পারে। বলা হয় যে ‘কার্য-সংসদ’ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া দৈনন্দিন বিবাদগুণির। 


পপ, 
* The Indian Labour Year Book ( 1952 53 )-এর ১৭* পৃষ্ঠা । 


" মাধ্যমে মীমাংসা 
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মীমাংসা করিয়া শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করিবে 
(২) এই আইন অনুসারে আবার সংশ্লিষ্ট সরকার বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার উদ্দেধ্ঠে: 

আপোষ কর্মচারী ( Conciliation Of০er5 ) নিয়োগ এবং, 
খ। অগ্তাগ্য সংস্থার আপোষ বোর্ড ( Boards of Conciliation ), অনুসন্ধান 
কোর্ট (Court of 12:01) ও শিল্প ট্রাইব্যুনাল 
( Industrial ‘Tribunals ) গঠন করিতে সমর্থ হয়। 


১৯৪৭ সালের শিল্প-বিবাদ আইনে উক্ত সংস্থাগুলির মাধ্যমে তিন পর্যায়ে শিল্প-বিবাদ. 
বিবাদ মীমাংসার প্রতিরোধ ও মীমাংসার ব্যবস্থা হয় যা__প্রথম পধায়ে কা্য-সংসদের' 
তিনটি পর্যায় £ মাধ্যমে বিরোধ প্রতিরোধের (prevention ) প্রচেষ্টা, দ্বিতীয়, 
১। প্রতিরোধ. পর্যায়ে আপোষ কর্মচারী ও আপোষ বোর্ডের মাধ্যমে স্বেচ্ছামূলক 
সরে সালিসির (voluntary arbitration) ব্যবস্থা এবং তৃতীয় 
চারি পর্যায়ে শিল্প-ট্রাইব্যুনাল আদালতের মাধ্যমে আবশ্যিক সালিসির, 
সালিমি, ( compulsory arbitration ) ব্যবস্থা! | 


শিল্প-বিবাদের সম্ভাবন| দেখ! দিলেই কার্য-সংসদ সক্রিয় হইয়া উঠে; উহা! আলাপ- 
আলোচনার মাধ্যমে শিল্প-বিবাদ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করে। প্রতিরোধ সম্ভব ন! হইলে 
আপোষ কর্মচারী দুই পক্ষের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করে। আপোষ কর্মচারীর প্রচেষ্টাও 
ব্যর্থ হইলে সরকার আপোষ বোর্ডের মাধ্যমে মিটমাটের আর একবার চেষ্টা করিতে 
পারে। আপোষ বোর্ডও বিফলকাম হইলে বিবাদটি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য" 
প্রথমে উহাকে অঙ্নসন্ধান কোর্টের নিকট এবং পরে সংগৃহীত তথ্যাদি সহ শিল্প-আদালতের 
নিকট প্রেরণ করা হয়। শিল্প-আদালতের নিপ্ত্তি রায় (৭৮৭৭ ) বাধ্যতামুলক । 
এইজন্যই শিল্প-আদালতের বিচারকে ‘আবস্তিক সালিপি’ বলা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট সরকার 
অবশ্য ৩০ দিনের মধ্যে এই রায়কে প্রত্যাখ্যান ঝ| পরিবর্তন করিতে পারে। 


জনস্বার্থ সম্পকিত প্রতিষ্ঠান (public utility services) এবং অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিবাদ আইনের একটি বৈশিষ্ট্য। জনস্বার্থ 
সম্পকিত প্রতিষ্ঠানের সকল বিবাদকেই আপো|যের জন্য সরকারকে 


সন পেশ করিতে হয়; কিন্তু অন্যান্য শিল্পের বেলায় সরকারের, 
অন্যান্য শিল্পের স্বাধীনতা রহিয়াছে । তবে ঘে-ক্ষেত্রে দুই পক্ষই বিবাদকে বোর্ড 
মধ্যে পার্থক্য কিংবা কোট বা ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করিবার জন্ত 


আবেদন জানায় সে-ক্ষেত্রে সরকার উহা করিতে বাধ্য থাকে। 
জনস্বার্থ সম্পকিত প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট কিংবা কারখানা বন্ধের নোটিশ দেওয়া হইলে সরকার 
উহাকে বাধ্যতামূলকভাবে ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করে । 


ধর্মঘট এবং কারখানা! বন্ধ সম্পর্কে আইনে কতকগুলি বাধানিষেধ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 


৪৪২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


আছে। প্রথমত, উপযুক্ত পদ্ধতিতে নোটিশ না দিয়া অথবা! বিবাদ আপোষ কর্মচারীর 
ৰ বিবেচনাধীনে থাকাকালীন জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে 
07070734 কারান বন্ধ, কর বেআইনী । দ্বিতীয়ত, যখন কোন 
বন্ধ সম্পর্কে বাধা- 
মিবেধ বিষয় সম্পর্কে আপোষ বোর্ড অথবা শিল্প ট্রাইব্যুনালের বিচার- 
বিবেচনা চলিতে থাকে অথবা যখন কোন চুক্তি বা রায় কার্যকর 
থাকে তখন কোনপ্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানেই ধর্মঘট বা কারখানা বন্ধ করা যায় না। 
১৯৪৭ সালের শিল্প- ১৯৪৭ সালে পাস হওয়ার পর হইতে আজ পর্যন্ত উপরি-উক্ত 
বিরোধ আইনের. আইনটির বেশ কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করা হইয়াছে। 
নানা সালোধন. প্রথমত, ১৯৪৯ সালের শিল্প-বিবাদ (ব্যাংক ও বীমা! কোম্পানী ) 
আইন [ Industrial Disputes ( Banking and Insurance Companies ) 
4১০% 1949 ] দ্বার! ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানী সম্পর্কে বোর্ড, 
| ১৯৪৯ মালের 
ব্যাংক ও বীমা কোর্ট বা ট্রাইব্যুনাল গঠনের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের হস্ত হইতে 
কোম্পানী সংক্রান্ত লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। এইরূপ 


সংশোধন করিবার কারণ হইল ব্যাংক ও বীম কোম্পানী সম্পকিত বিবাদ 
মীমাংসা ব্যাপারে ধকাসাধন করা । 


দ্বিতীয়ত, ১৯৫০ সালের শিল্প-বিরোধ (আপিল-্াইবুনাল) আইন ( Industrial 

Disputes ( Appellate ‘Tribunal ) Act, 1950] দ্বার৷। আপিল-ট্রাইব্যুনাল 
২। ১৯৫. সালে "(Appellate Tribunal) সথষ্টি করা হয়। বিভিন্ন শিল্প 
আপিলখ্রাইযুনালের আদালত, কোর্ট, শিল্প মজুরি বোর্ড প্রভৃতির রায় বা সিদ্ধান্তের 
প্রতিঠা ও ইহার. বিরুদ্ধে এই আপিল-ট্রাইব্যুনালে আপিল করা যাইত।* ১৯৫০ সালের 
A এই আইনটি পাস করিবার মূলে ছিল দুইটি কারণ 2 (ক) বিভিন্ন 
রাজ্যের ট্রাইবযুনালগুলি পরল্পরবিরোধী রায় প্রদান করিতেছিল বলিয়া বিভ্রান্তির স্থষ্ট 
হইতেছিল। এবং (৭) আপিল করিবার কোন উচ্চতর সংস্থা না থাকায় ট্রাইব্যুনালগুলি 
যথেচ্ছভাবে কার্য করিতে সুযোগ পাইত। 

৯৯৫৩ সালে শিল্প-বিরোধ আইনটির আর এক দফা সংশোধন করা হয়। এই সংশোধন 
গার ৫* জন ব| ততোধিক শ্রসিক নিযুক্তকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাময়িক শ্রমিক 
81578 ব্যতীত অন্ত শ্রমিককে বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা না করিয়া, বসাইয়া 
সাশোধল রাখিলে তাহাকে ক্ষতিপুরণ দিতে হয়। আবার ন্যুনতম এক 

বঙসরব্যাপী অনিচ্ছিন্নভাবে কার্য করিতেছে এমন কোন শ্রমিককে 
| এ মাসের নোটিশ বা তদ্পরিবর্তে এক মাসের মজুরি এবং যে কয় বৎসর সে কার্য 
| সেই কয় বৎসরের জন্য প্রতি ১৫ দিনের বেতন না দিয়া ছাটাই করা 


যায়না। 


২. এ 
|: * ১৯৫৬ লালের সংশোধন দ্বার! এই আপিল-টরাইব্যুনাল উঠাইয় দেওয়া হইয়াছে 


খ 


ক 
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শিল্প-বিরোধ আইনটির উপরি-উক্ত তিন দফা সংশোধন সহ শিল্প-বিবাদ প্রতিরোধ 
সমালোচনা ঃ ও মীমাংসার সামগ্রিক ব্যবস্থা নানাভাবে সমালোচিত হয়। 
ক। সমগ্র দেশে এক প্রথমত, সমগ্র দেশে একপ্রকারের আইন প্রচলিত ছিল না। 
প্রকারের আইন ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইন ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য আইন 
প্রচলিত না! থাকার প্রণয়ন করিয়াছিল। ফলে শিল্প-বিরোধ আইনে বিভিন্নতা 
গর বিশৃলা এবং বিশৃংখল! দেখ! গিয়াছিল। 
দ্বিতীয়ত, আবশ্তিকভাবে সালিসির ব্যবস্থা অকাম্য বলিয়া মনে করা হয়। যুদ্ধ বা 
খ। আৰবস্ভিকভাবে তদন্থরূপ সময়ে আবশ্যিক মীমাংসার ব্যবস্থাকে অনুমোদন করা 
মীমাংসার ব্যবস্থা হইলেও অন্যান্য সময়ে এ ব্যবস্থার সমীচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ 
শিল্পশান্তি প্রতিষ্ঠার প্রকাশ করা হয়। বলা হয় যে, ইহাতে স্বেচ্ছা মূলকভাবে বিবাদ 
92:78 মীমাংসার মনোভাব গড়িয়া উঠে না) এবং সুস্থ ও সবল শ্রমিক- 
সংঘও প্রসারলাভ করে না। বরঞ্চ ইহাতে ট্রাইবুনাল আদালতের নিকট মামলা 
করিবার প্রবৃত্তি বুদ্ধি পাইতে থাকে । আমিক-মালিকের মধ্যে সর্বদা মনোমালিন্তের ভাব 
বর্তমান থাকায় শিল্পজগতে আবহাওয়া দুষিত হইয়া পড়ে । 
তৃতীয়ত, শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সহায়সম্বলহীন শ্রমিকখ্রেণীর প্রতিবাদ 
ক অহা জানাইবার একমাত্র অবলম্বন হইল ধর্মঘট । এই ধর্মঘটকে 
অকার্যকর করিয়া আইন শ্রমিকদের প্রতি অবিচার করিয়াছে, 
তাহাদের অসহায় অবস্থাকে চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।* পরিশেষে সালিসির 
জন্য শিল্প-সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব হওয়ায় অনেক সময় সালিমীদের রায় 
অবান্তর হইয়া পড়ে। 
সরকারও ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিবাদ আইনটির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট ছিল না। 
ফলে উহা ১৯৫* সালে একটি ব্যাপক শিল্প-সম্পর্ক বিল (Industrial Relations 
73111) রচনা করিয়া আইনে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। শ্রমিক এবং মালিক উভয়ই 
বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ইতিমধ্যে পার্লামেন্ট ভাঙিয়া যাওয়ায় 
বিলটি নষ্ট হইয়া যায়। ১৯৫২ সালে শ্রীভি, ভি. গিরি শ্রমদণ্থর গ্রহণ করিবার 
পর ভারত সরকারের শ্রমনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভংগি কতকটা পরিবন্তিত হয়। গিরির 
মতে, শিল্প-বিরোধ মীমাংসার জন্য আবশ্যিক বিচার-মীমাংসার পরিবর্তে পারস্পরিক 
আলাপ-আলোচনা ও যৌথ চুক্তির (collective bargaining ) আশ্রয় করাই 
সমীচীন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি বিলও রটনা করেন; কিন্ত 
অদনীতি সম্পর্কে ১৯৫৪ সালে পদত্যাগ করায় আর কিছু হইয়া উঠে নাই। ইহার 
সরকারী দৃষ্টিভংগির 
পরিবর্তন পর পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করে; “বিবাদ-মীমাংসার জন্য 
যথাসম্ভব . পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা এবং স্বেচ্ছা মূলক 
সালিগির আশ্রয়ই গ্রহণ করা হইবে এবং এ-পন্ত “শিল্প-বিরোধ মীমাংসার ফেব্যবস্থা 
* Wadia & Merchant, Our Economic Problem-এর ২৩শ অধ্যায় । 


888 ভারতীয় অর্থবিদ্ধা " 


রহিয়াছে তাহা অত্যন্ত জটিল”। সুতরাং ১৯৪৭ সালের শিল্প আইনের আর একবার 
সংশোধন করিয়া পদ্ধতিতে সরলতা আনয়ন করা প্রয়োজন। ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 

পরিকল্পনার প্রাকালে ১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইনের আর 
০২৯৯ গালের. এক দফা সংশোধন করা হয়। এই সংশোধন আইন ১৯৫৬ সালের 
সী শিল্প-বিরোধ ( সংশোধন ও অন্যান্য ব্যবস্থা ) আইন [ Industrial 
Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1956 ] 
নামে পরিচিত । এই আইন চালু কর! হয় ১৯৫৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ।* 


১৯৫৬ সালের শিল্প-বিরোধ সংশোধন আইন (Industrial Disputes. 
Amendment Act, 1956): বলা হইয়াছে যে আইনটির পুরা! নাম হইল 
“শিল্প-বিরোধ, (সংশোধন ও অন্যান্ত ব্যবস্থা) আইন” । এই আইনের ছারা ১৯৪৭, 
সালের শিল্প-বিরোধ আইনের চতুর্থ দফা সংশোধন কর! হইয়াছে। সংশোধনের মুখ্য 
উদদেস্ত ৩টি £ (১) শিল্প-আদালত প্রভৃতি কতৃক বিরোধ-নিষ্পত্ির ( adjudication ) 
ব্যবস্থাতে সরলতা আনয়ন করা; (২). শিল্প আপিল-ই্রাইবুুনালের বিলোপসাধন করা 
সংশোধনের মুখ্য (৩) শ্রমিক স্বার্থের সহিত সংগতি বজায় রাখিয়া ১৯৪৭ সালের 
উদ্দেশ্য আইনের ৩৩ ধারা সংক্রান্ত অস্থবিধাগুলি দূর করা। আইনটির 
প্রধান প্রধান বাবসা .. প্রধান প্রধান ব্যবস্থার বর্ণনা নিশ্নলিখিতভাবে করা যাইতে পারে £ 
৯ প্রথমত, শ্রমিকের (workman ) সংজ্ঞা ব্যাপকতর করিয়া 
ব্যাপকতর দংজ্ঞা সকল টেকুনিক্যাল ও ব্যবস্থাপক কর্মচারীদের ( technical and 

supervisory personnel ) ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে || 
২1 লাগিল-ট্রাবয- দ্বিতীয়ত, ১৯৫* সালের শি্-বিরোধ ( আপিল-ট্রাইব্যুনাল ) 
78/08% আইনকে বিলুপ্ত করিয়া আপিল-ট্রাইব্যুনালগুলির বিলোপসাধন 
কর! হইয়াছে। 
তৃতীয়ত, ইহার পরিবর্তে তিন পর্যায়ের শিল্প-আদালত (three tier system 
Of Labour Courts) গঠন করা হইয়াছে। প্রথমে আছে কতকগুলি শ্রমিক_ 
| আদালত ([,abour Courts) । ইহাদের কার্য হইল আইনের 
৩। ভিন পায়ের দ্বিতীয় তপশীলতৃক্ত (second schedule) বিবাদ-বিসং 
আদালত x দ-খিসংবাদের 
মীমাংসা কর|। এই সকল বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে আছে স্থায়ী, 
নির্দেশের ( standing 97৫9) অধীনে নিয়োগকর্তার বরখাস্ত ইত্যাদি করিবার 
ক্ষমতা, ধর্মঘট বা কারখানা বন্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারের আইনগত দিক প্রভৃতি । 

দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে কতকগুলি শিল্প-ট্রাইব্যুনাল ( Industrial Tribunals ) 
এই সকল ট্রাইব্যুনাল দ্বিতীয় ও তৃতীয় তপশীলতুক্ত বিষয়নমূহ-_-যথা, মজুরি, কার্যের সময়, 
বোনাস, রাস্তানালাইজেশন, ছাটাই প্রভৃতি লইয়া বিরোধের মীমাংস৷ করে। 
০... 


* Report of the Minister of Labour and Employment for 1959-60. 
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শিল্প-শ্রমিক ৪৪৫ 


পরিশেষে, এই  বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে একটি জাতীয় 
শিল্প-ট্রাইব্যুনাল (৪. National Industrial গ7১5781)। এই আদালত 
তুই প্রকার শিল্প-বিরোধের মীমাংসা করেঃ (ক) সরকারের মতে, যে-সকল শিল্প- 
বিরোধ, জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ; (খ) যে-দকল শিল্প-বিরোধের ফলে 
একাধিক রাজ্যে অবস্থিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। 

উক্ত তিন পর্যায়ের শিল্প-আদালতের কোনটিতেই আপিলের, ব্যবস্থা নাই বলিয়া 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিচারক নিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলশ্বন করা হইয়াছে । 
LEER অন্যুন ৭ বৎসর সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন অথবা অন্যুন € 
না বৎসরের শিল্প-আদালতের সভাপতির কাজ করিয়াছেন এরূপ 


ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই নৃতন শিল্প-আদালতের বিচারপতিগণকে ' 


নিযুক্ত কর! হইবে। শিল্প-ট্রাইবুনালের সভাপতিগণ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে 
অথবা শিল্প আপিল-ট্রাইব্যুনালের সদন্ত হিসাবে অন্যুন ২ বৎসর কার্য করিয়াছেন এইরূপ 
ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই নিযুক্ত হইবেন । 
চতুর্থত, স্থায়ী নির্দেশেরও (56210105 ০1৭০75) কতকগুলি পরিবর্তননাধন করা 
এ. হইয়াছে। বর্তমানে ২১ দিনের নোটিশ না দিয় কোন নিয়োগকারী 
ye 19 পির শ্রমিকের কার্যের অবস্থা সংক্রান্ত কোন পরিবর্তনসাধন করিতে পারিবে 
না। আবার পূর্বে একমাত্র নিয়োগকারী স্থায়ী নির্দেশ পরিবর্তনের 
জন্য আবেদন করিতে পারিত; বর্তমানে শ্রমিককেও এ অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। 
পঞ্চমৃত, ১৯৪৭ সালের আইনের ৩৩ ধারাকে সম্পূর্ণ নৃতন করিয়া রচনা করা 
হইয়াছে। মূল আইন অন্থ্পারে শিল্প-বিরোধের জন্য আপোষ বা 
রঃ দে 108 মীমাংসার প্রচেষ্টা চলিতে থাকাকালীন নিয়োগকর্তা কোন কারণেই 
শ্রমিককে স্পর্শ করিতে পারিত না। কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে যে বিরোধের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে এই কারণে নিয়োগকর্তা বিরোধের 
মীমাংসা চলিতে থাকা অবস্থাতেও শ্রমিকের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থ। অবলম্বন 
করিতে পারে। অবশ্য এই বাবস্থা কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদন করিয়া লইতে হয় । বলা 
হইয়াছে যে নৃতন ব্যবস্থার ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমুহে নিয়মান্বতিতা বুদ্ধি পাইবে । 
যষ্ঠত, নিষ্পত্তি রায় (৪105) সম্পকিত ধারাগুলিও নৃতন করিয়া লিখিত 
হইয়াছে। ‘এইরূপ রায় প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে ইহাদের কার্ষকর 
করিতে হইবে । সরকার কিন্তু রায়ের পরিবর্তন বা রায়কে বাতিল করিতে সমর্থ । 
৬।নিষ্পত্তিরায় , নিপ্পত্তি রায় সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন আদালতে তোল! যাইবে না। 
পরিশেষে, কিন্তু এবব্যবস্থাও করা হইয়াছে যে বিবদমান পক্ষদ্ধয় বিরোধ-মীমাংসার 
জন্য লিখিতভাবে শ্বেচ্ছামূলক সালিপির আবেদন করিতে পারে। 
এইরূপ আবেদন পাইলে সালিসি কর্মচারী সালিসির ব্যবস্থা করিবে । 
» পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৯৫৬ সালের শিল্প-বিবাদ সংশোধন আইন চালু করা হয় 


এ] সালিদি 
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এঁ মাসের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে । অবশ্য যে-সকল মামল! ইতিমধ্যে চলিতেছিল তাহা 
আইনটি কার্মকরকরণ শেষ করিবার জন্য ইহার পরও আপিল-ট্রাইব্যুনাল কিছুদিন কার্য 

করিতে থাকে । পরে ১৯৫৯ সালের ১লা জুন হইতে এঁ ট্রাইবুনাল 
সম্পুর্ণ উঠিয়া যায়। নূতন সালিসি-ব্যবস্থায় বিভিন স্থানে শ্রমিক আদালত ( Labour 
Courts ) গঠন ছাড়াও বোদ্বাই, ধানবাদ ও দিল্লীতে শিল্প ট্রাইব্যুনাল এবং এলাহাবাদে 
জাতীয় শিল্প ট্রাইব্যুনাল স্থাপন কর! হইয়াছে। 


সমালোচনা £ শিল্প-বিরোধ সংশোধন আইনও বিশেষ কোন দিক দিয়া 
সমালোচনার উধের্ধে নহে। প্রথমত, টেক্নিক্যাল ও ব্যবস্থাপক 
১। শ্রমিকের 
হ্যাগকতর সং কর্মচারিদের শ্রমিক’ পর্ধায়ভূক্ত করার ফলে অস্থবিধার স্থট্টি হইতে 
করটপুর্ণ পারে_কারণ এই সকল কর্মচারী নিয়োগকারিগণেরই একাংশ। 


দ্বিতীয়ত, আপিল-ট্রাইব্যুনাল উঠাইয়া দিয়া শিল্প-বিরোধের পদ্ধতিকে সংক্ষিপ্ত করা 
হইয়াছে সত্য) কিন্তু ইহার দ্বারা ন্যায়বিচার ব্যাহত হইয়াছে। 
সম্প্ণ রহিত কর. এখন বিবদমান পক্ষ দুইটি একটিমাত্র আদালতের চূড়ান্ত বিচার 
ধিক হয় নাই মানিয়া লইতে বাধ্য। : ইহা অবশ্য বলা যায় যে আপিলের ব্যবস্থা 
থাকাকালীন শ্রমিক অপেক্ষা মালিকই ইহার সুবিধা অধিক ভোগ 
করিত। তবুও আপিল-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন যুক্তিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয় না। 
তৃতীয়ত, ৩৩ ধারার পরিবর্তনসাধন করিয়া বিরোধ চলিতে থাকাকালীন 
বা শা নিয়োগকর্তাকে শ্রমিকের বিরুদ্ধে যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার 
জের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শ্রমিক-স্থার্থ ব্যাহত হইয়াছে 
সন্দেহ নাই। 
&। নিশপত্তি রায় চতু্থত, নিষ্পত্তি রায়ের পরিবর্তন করিবার যে-ক্ষমতা সরকারকে 
পরনে মত দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । আদালতের বিচারের, 
নযা সহে সংশোধন শাসন বিভাগ করিবে কেন? 
অপরদিকে সংশোধন আইনটির যে কোন একটি সমর্থনযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে তাহা 
ও মান অন্বীকার কর! যায় না। ইহা হইল বিবাদের যেকোন পর্যায়ে 
সম্পূর্ণ নমথনযেগ। শ্বেচ্ছামূলক সালিসির (voluntary arbitration ) ব্যবস্থা 
উনার বলা যায় যে, এই ব্যবস্থাটি ছাড়া ১৯৫৬ সালে শ্রম-বিরোধ সংশোধন, 
আইনে শীয়ুক্ত গিরির দৃষ্টিতংগি বিশেষ প্রতিফলিত হয় নাই। 
সুতরাং পরিকল্পনা কমিশনের উক্তি যে ‘সংশোধন কাম্য পথেই করা! হইয়াছে’ তাহা 
সমর্থন করা যায় না * - 


* Second Five Year Plan-a3 ৫৭৫ পৃষ্ঠা। 


শিল্প-শ্রমিক ৪৪৭, 


আবশ্যিক সাপিসির ভব্যবস্থা কাম্য কিনা? (Is Compulsory 
Arbitration Desirable ?): আবিহিক সালিসির ব্যবস্থাকেই ১৯৪৭ ও ১৯৫৬ 
সালে শিল্প-বিবাদ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য কর! যায়। এখন প্রশ্ন, আবশ্যিক 
সালিসি কাম্য কিনা? এই প্রশ্নের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি প্রদশিত হইয়া থাকে। 
বিপক্ষে যুক্তিগুলি হইল এইরূপ £ (১) শিরজগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
Eg করিতে হইলে স্বেচ্ছাযূলক পারম্পরিক চুক্তি বা মীমাংসার উপর 
নির্ভর করিতে হইবে। আবশ্যিক মীমাংসার দ্বারা শান্তিপূর্ণ শিল্প-সম্পর্ক স্থায়ীভাবে 
প্রতিষ্ঠা করা যায় না) এই ব্যবস্থায় মনোমালিন্তের মনোভাব সর্বদা বর্তমান থাকিবেই। 
অতি তুচ্ছ কারণেও বিবদমান দলগুলি আদালতের আশ্রয় লইতে চেষ্টা করিবে । অন্যান্ট 
দেশের অভিজ্ঞতা এই যুক্তিকেই সমর্থন করে। (২) শ্রমিক-সংগঠন ও আন্দোলন 
আবশ্যিক মীমাংসার ব্যবস্থার ফলে সুস্থ ও সরলভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। অমিক- 
সংগঠনের প্রধান ভিত্তি এক্য। সামগ্রিক স্বাথের জন্য সমবেতভাবে আন্দোলন চালান, 
এবং সংগ্রাম করিবার ফলেই এক্যভাব স্ুদুঢ় হয়। কিন্তু আবশ্যিক সালিপি বা বিচার- 
বাবস্থা এই এক্যভাব গড়িয়া উঠিবার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করে। (৩) আবগ্তিক 
সালিসি বা বিচার-ব্যবস্থ অগণতান্ত্রিক। সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের যে আদর্শ আমর! 
গ্রহণ করিয়াছি তাহার সহিত এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসংগতিপূর্ণ। 


অপরদিকে আবন্তিক বিচার-মীমাংসার সপক্ষে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি প্রদখিত 
হইয়াছে £ (১) ভারতের মত অধোন্নত দেশে শিল্প-বিবাদ চলিতে 
27 দেওয়া হইলে উৎপাদন ও উন্নয়ন ব্যাহত হইবে । বিশেষত 
অত্যাবশ্তক জনস্বার্থ সম্পকিত শিল্পগুলির উৎপাদনকার্ধ ব্যাহত হইলে জনসাধারণের 
দুর্দশা বাড়িয়া যাইবে। (২) স্বেচ্ছামূলক সালিসি-মীমাংসার ব্যবস্থাকে সার্থক করিয়া 
তুলিবার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিশালী শ্রমিক ও মালিক সংগঠনের । কিন্তু ভারতে সুদক্ষ 
শক্তিশালী শ্রমিক-সংগঠন এখনও গড়িয়া উঠে নাই। (৩) শ্রমিক নেতাদের মধ্যে 
বিবাদ-বিসংবাদও যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক নেতারা নিজেদের 
স্বার্থের প্ররোচনায় কার্য করে। ফলে শিল্প-জগতে শাস্তির পরিবর্তে বিশুংখলারই সৃষ্টি 
ইয়। এই অবস্থায় এমিকদের স্বার্থে আবশ্যিক বিচার-মীমংসার ব্যবস্থাই কাম্য। 


উপসংহার £ সপক্ষে যত যুক্তিই প্রদর্শিত হউক না কেন ইহা অনস্বীকার্য যে, 
পুরাপুরিভাবে আবশ্যিক বিচার-মীমাংসার ব্যবস্থাকে গ্রহণ কর] কষ্টসাধ্য। জনস্বার্থ 
সম্পকিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এবং জরুরী অবস্থায় এই ব্যবস্থা অনুমোদনযোগ্য হইলেও. 
অন্যান্য শিল্পে ব1 সময়ে এই ব্যবস্থাকে শিল্প-বিবাদ সমাধানের প্রকৃত পন্থা বলিয়া স্বীকার 
করা যায় না। এই ব্যবস্থার ফলে যে শ্রমিক-সংগঠন দুর্বল হইয়া পড়ে এবং বিবাদ- 
বিসংবাদ বৃদ্ধি পায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্থতরাং স্বেচ্ছামূলক বিচার-মীমাংসার 
উপরই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন । 


8৪৮ ভারতীয় অর্থবিদ্া 
শিল্পে শান্তিরক্ষাকত্মে অবলম্বিত অুন্যান্য ব্যবস্থা (Other 


Measures for Promotion of Industrial Peace ) 3 শিল্পে শান্তি- 
রক্ষ। কল্পে শিল্প-বিবাদ মীমাংসা ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলস্বিত হইয়াছে। ইহাদের 
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায_(১) প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা, (২) পরোক্ষ 
প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবস্থা । প্রত্যক্ষ ব্যবস্থ। বলিতে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশগ্রহণ 
Li (Worker’s Participation in Management) শিল্পে নিয়মানু- 
বত্তিতা আনয়ন' ( Code ০f 1015017110৩ ), বিভিন্ন শ্রমিক-সংঘের মধ্যে সুমম্পর্ক 
প্থাপনের প্রচেষ্টা--এই তিনটিই প্রধান। পরোক্ষ ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় শ্রমকল্যাণ ও 
আমিকের আথিক-অবস্থা উন্নয়নের প্রচেষ্টা--যথা মজুরি বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, বাসগৃহ 
ইত্যাদি । নিয়ে অবলম্বিত প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাসমূহ লইয়া আলোচনা করা হইতেছে। 
শ্রমিকের পরিচালনায় অংশগ্রহণ ( Worker's Participation in 
Management): দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় শিল্প পরিচালনা ব্যাপারে 
শ্রমিকদের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বলা হয়, ইহার ফলে উৎপাদন 
প্রসারলাভ করিবে, অমিকরা শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থায় তাহাদের ভূমিকা উপলব্ধি 
করিতে পারিবে এবং তাহাদের আত্মবিকাশের প্রেরণ! পুরণ হইবে। বস্তুত, শিল্পা- 
জগতে শাস্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শ্রমিকদের শিল্প-পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে দিতে 
হইবে । পরিকল্পনা কমিশনের অনুসন্ধান দল (9:10 (7০81) পশ্চিমী দেশে এই 
ংশগ্রহণ বব্যন্থা কিভাবে কার্য করে তাহা অনুসন্ধান করিয়া কতকগুলি স্ুপারিশ করে। 
১৯৫৮ সালে শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিরা মিলিয়া এই স্থপারিশগুপির বিচার-বিবেচন! 
করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশগ্রহণের নীতিতে 
স্েচ্ছামুলক ভিত্তিতে যথাসম্ভব কার্যকর করিতে হইবে। ফলে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত 
২৩টি শিল্প-গ্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশীদার করা হয়। ১৯৬০ সালে আরও 
.১৫টিতে এই নীতি কার্ধকর হইবে বলিয়া ঘোষণা কর হইয়াছে। 
নিয়মানুবতিত| এবং বিভিন্ন শ্রমিক-সংঘের মধ্যে সম্পর্ক (0০৫০ 
of Discipline and Code of Conduct): দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অন্থন্চত 
শ্রমনীতি অন্থসারে শিল্পে শান্তি আনয়নের জন্য কতকগুলি নিয়মাুবতিতার ধারা রচনা কর! 
হয়। শ্রম ন্সেলন (17408 Conference ) এবং স্থাঘী শ্রম কমিটি (Standing 
Labour Committee) কতৃক ধারাগুণি সমঘিউ হইয়াছে। 
যাহাতে পারস্পরিক বুঝাপড়। এবং সহযোগের মাধ্যমে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয়, যাহাতে অযথা আদালতের দ্বারস্থ হুইতে না হয় সেই 
আবহাওয়ার সষ্টিই এই সকল ধারার উদ্দেশ্ব। আশা করা হইয়াছে যে এই নিয়মান্- 
বতিতার ধারাগুলির মাধ্যমে একদিন শিল্প-গণতন্ত্র ( Industrial Democracy ) 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । ১৯৫৮ সালের জুন মাস হইতে নিয়মানুবতিতার ধারাগুলিকে কার্যকর 
রা হইয়াছে। 


‘নিয়মানুবতিতার ধারা 
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১৯৫৮ সালের মে মানে নৈনীতালে বিভিন্ন সর্ব-ভারতীয় শ্রমিক সংঘগুলি তাহাদের 

নিজেদের মধ্যে যাহাতে স্থদম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহার জন্ 

বিভিন্ন সংঘের মধ্যে কয়েকটি ধারা রচনা করিয়াছে। ইহার ফলে ' বিভিন্ন 

ব্র্ক সংঘের মধ্যে সংঘর্ষের দরুন শিল্প-বিবাদের আশংকা কিছুটা কমিবে 
আশা করা যায়। 


শ্রমিক সংঘ (২৫০ Uni০n৪ ) : ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক 
সংঘের প্রসার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। বহুপূর্ব হইতেই ভারতে আমিক 
সংঘ গঠনের প্রচেষ্টা চলিলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক আন্দোলন স্থরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের 
পরে। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের এই মন্থর গতির মূলে রহিয়াছে সংঘবদ্ধভাবে 
সমস্থার্থসাধন করিবার দৃঢ় মনোভাবের অভাব.। যখন উৎপাদনের 
টি হিলিসিক উপায়দমূহের মালিকানা হইতে বিচ্যুত হইয়া একদল সহায়মন্ধলহীন 
গাত ছন সর শ্রম্ীবী গড়িয়া উঠে তখনই শ্মিক-সংঘ গঠনের পথ প্রস্তুত হয়। 
গ্রেটত্রিটেন প্রভৃতি দেশে যেমনভাবে শিশ্প-বিপ্লবের ফলে শিল্পের 
উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল শ্রমিক দল গঠিত হইয়াছিল ভারতে তেমন হয় নাই। ভারতীয় 
শ্রমিক বহুদিন পর্যন্ত গ্রামের জমিজমার সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিয়াই চলিয়াছে। সম্প্রতি 
অবশ্য শিল্পের উপর জীবিকার্জনের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল শ্রমিক দল গড়িয়! উঠিতেছে। 
শিল্পবিস্তারের ফলে নান। প্রকার সমস্ত1ও আসিয়৷ দেখা দিতেছে এবং শিল্প-অমিকগণও 
সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছে। 


ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয় ১৮৯০ সালে। ওঁ বৎসর বোষ্বাই 
মিল শমিক সংঘ (Bombay Millhand’s Association) পতিষ্ঠিত হয়। ইহার 
পর ১৯*৫ সালে কলিকাতায় মুদ্রক সংঘ (Printers? Associa- 

উন লাআান্দোলনের 108) এবং বোষাই-এ ১৯*৭ সালে ডাক ইউনিয়ন ও ১৯১০ সালে 
হি কামগড় হিতবর্ধক সভা গঠিত হয় তারপর আসিল প্রথম 
মহাধমরের ঢেউ। যুদ্ধাবসানে চারিদিকে অসন্তোষ ছড়াইয়া, পড়িয়াছিল। একদিকে 
মালিকখ্রেণী মুনাফাশিকার করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছিল অপরদিকে মজুর মূল্য/ধিক্যের 
চাপে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। ইহার সহিত আনিয়া যুক্ত হইল ১৯১৭ সালের 
রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাব। মজুরিবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হইতে 
লাগিল । ১৯১৮ সালে মাদ্রাজে বস্ত্র শিল্প অমিকরা এক সংঘ গঠন করে। ইহার পর 
দেশের অন্তাগ্র বহু স্থানে শ্রমিক সংঘ গঠিত হইল। কিন্তু প্রথম দিকে এই সংঘগুলি ধর্মঘট 
সংগঠনকারী কমিটি ভিন্ন কিছুই ছিল না। শ্রমিক আন্দোলন প্রসারে আন্তর্জাতিক 
শ্রম-সংগঠনের (11,0) ভূমিকাও উপেক্ষা করিবার নয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন 
A International Labour Conference) প্রতিনিধি মনোনয়নের জনয কেন্দ্রীয় 

১ম২৯ 
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প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে । ১৯২০ সালে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস (All-India Trade Union Congress) নামে 
ই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা! হয়। ১৯২০ সালের পর আথিক 
দুর্শা, কংগ্রেস ও সমাজতন্ত্রী নেতাদের আন্দোলন ও ধর্মঘটের 
সফলতার ফলে শ্রমিক আন্দোলন বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়। কিন্তু ১৯২১ সালে মাদ্রাজ 
হাইকোর্ট ইংল্যাণ্ডের প্রথাগত আইনকে (Common Law) 
১২৯ অনুসরণ করিয়া এক রায় প্রদান করেন যে, শ্রমিক সংঘগুলি 
তত অবৈধ ষড়যন্ত্র মাত্ৰ । ইহাতে শ্রমিক আন্দোলনের অস্বিধা হইয়া 
পড়ে। ইহার পর যাহাতে শ্রমিক সংঘগুলি আইনগত শ্বীরৃতি- 
লাভ করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা চলিতে থাকে। পাচ বৎসর চেষ্টার পর 
১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইন পাস হয় এবং শ্রমিক 
১৯২৬ শালে ট্রেড সংঘগুলির রেজিষ্ট্রারী করিবার ব্যবস্থা হয় । প্রথমদিকে সংঘগুলি 
Has hl অল্পসংখ্যায় রেজিষ্টারীতৃক্ত হইলেও ক্রমশ উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি 
বীতিলাত পাইতে থাকে । ইত্যবসরে আমিক নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ 
ও কলহ দেখা দেওয়ায় আন্দোলনের গতি মন্থর হইয়া পড়ে ॥ 
১৯২৯ সালে শ্রম সংক্রান্ত রয়াল কমিশন বয়কট করিবার ব্যাপার লইয়া অল ইণ্ডিয়া ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস বিভক্ত হইয়া যায় । এবং ন্যাশানাল ট্রেড ইউনিয়ন 
৭ ফেডারেশন (National Trade Union Federation) গঠিত, 
ভাগাতানি হয়। ১৯৩৮ সালে এই ছুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বুঝাপড়া হয় এবং. 
একটি মাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান রাখিবার সিদ্ধান্ত করা হয়। এই 
চুক্তি সত্বেও অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধকে সমর্থন কর! হইবে কিনা এই প্রশ্নে আবার ভাঙন 
ধরে। ভর এম. এন. রায় এবং শ্রীষমুনাদাস মেটা যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে সবতোভাবে সাহায্য 
করিবার উদ্দেস্তে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (4৫৩ Union Federation) নামে 
একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। 


এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা শ্রমিক সংঘ আন্দোলন প্রসারে 

বিশেষ সহায়তা করে। ১৯৪৬ সালে শ্রমিক বিক্ষোভ চরমে উঠে। ডাক ও তার, 

বিভাগের কর্মচারীদের ধর্মঘট যেভাবে সফল হয় তাহাতে আন্দোলন 

দ্বিতীয় মগাযদ্ধের ফলে বেশ কিছুটা শক্তি অর্জন করে। নিম্নলিখিত হিসাঁবটি হইতে 

শম-বিক্ষোভ বৃদ্ধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং এ যুদ্ধোত্র যুদ্ধে শ্রমিক সংবের প্রসার সমন্ধে 

একটা ধারণা করা যাইবে । ১৯৩৯. সালে: রেজিষ্রাভুক্ত শ্রমিক 

সংঘ ও উহাদের সদস্যমংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৬৭ এবং ৫১ লক্ষ ; ১৯৫৭-৫৮ মালে এ 
সংখ্যা দুইটি যথাক্রমে দাড়ায় ১০,০৪৫-এ এবং ৩০১৫ লক্ষে |* 


* Indian Labour Journal, January, 1960. 
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সম্প্রসারণ সত্বেও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলি ও মতবিরোধ বছ 
পূর্ব হইতে চলিতেছিল তাহার অবসান ঘটে নাই। ১৯৪৭ সালে শ্রীগুলজারীলাল নন্দ 
২গ্রেসপন্থী সংঘগুলি এবং কংগ্রেস নেতাদের একটি সভা আহ্বান 
বিভিন্ন দলীয় কেন্দ্রীয় করেন; এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (7৫182. 
অমিক প্রতিষ্ঠান “National ‘Trade Union Congress) নামে একটি 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। আবার সমাজতন্ত্রী দল যখন 
কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে তখন তাহারা হিন্দুস্থান মজদুর পঞ্চায়েত (Hindus- 
than Mazdoor Panchayat) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে । পরে ১৯৪৮ 
সালে এই প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবারের (11015 Federation of 
14209) সংগে মিলিত হইয়া হিন্দ মজছুর সভা (Hind Mazdoor Sabha) নামে 
পরিচিত হয়। ইহা ব্যতীত অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত সম্পর্বচ্যুত 
আর একটি দল ইউনাইটেড ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস (United Trades Union 
C০॥৪7€55) নামে অপর একটি সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্থট্টি করিয়াছে। এই সমস্ত 
ভাগাভাগির ফলে স্বভাবতই শ্রমিক আন্দোলন কতকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। যাহা 
হউক, ১৯৫৮ সালের শেষ পর্যন্ত উপরি-উক্ত চারিটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তভূক্তু 
ইউনিয়ন ও সদস্তসংখ্যা যাহা ছিল তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল £* 


অন্তভূকত্ত মোট 
প্রতিষ্ঠানের নাম সংঘগুলির | সদস্যসংখ্যা 
সংখ্যা 

ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ৭২৭ | ৯,১০২২১ 
হিন্দ মঙ্জদুর সভা ১৫১ | ১,৯২,৯৪২ 
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ভারতীয় শ্রণিক সংঘ আন্দোলনের অস্সুবিধ| (Difficulties of the 
Trade Union Movement in India): ভারতীয় অমিক সংঘ আন্দোলন অন্তান্য 
পাশ্চাত্য দেশের আন্দোলনের পর্যায়ে পৌছাইতে পারে নাই। যে-সমন্ত কারণে 
আন্দোলনের প্রপার ব্যাহত হইয়াছে তাহার মধ্যে নিয্লিখিতগুলি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য £ 


প্রথমত, ভারতে এখনও স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক গড়িয়া উঠে নাই ।** শিল্পাঞ্চল হইতে 


* 10019,--1960, 
** ৪২৬ পৃষ্ঠ| দেখ। 


৪৫২ ভারতীয় অর্থবি্া 


- গ্রামে এবং গ্রাম হইতে আবার শিল্পাঞ্চলে গমনাগমন সদাসর্বদাই চলে। ইহা ব্যতীত 
এক শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া অন্য শিল্প-প্রতিষ্টানে যোগদান অনেক ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। 
ফলে এই সমস্ত অস্থায়ী ভ্রাম্যমাণ শ্রমিকরা সম্মিলিতভাবে স্থার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে 
না। অধুনা অবশ স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক গড়িয়া উঠিতেছে। 

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের অবসর সময়ের অভাব এবং দারিদ্র্য হইল আর একটি অস্থবিধা । 
আন্দোলনে যতটা অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন সময়াভাবে শ্রমিকরা তাহা করিতে পারে ন! 
এবং যে-মামান্য মজুরি পায় তাহা হইতে সংঘের চাদা দিতেও তাহাদের কষ্ট হয়। 
অবশ্য সংঘবদ্ধ হওয়ার মূল্য উপলদ্ধি করিতে পারিলে কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাহারা সময় 
ও অর্থ দরিয়া সংঘকে শক্তিশালী করিয়া তুলিত। | 

তৃতীয়ত, ভাষাগত, জাতিগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে প্রক্য- 
সাধন কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। 


চতুর্থত, মালিকঞ্র প্রায় ক্ষেত্রেই শমিক সংঘের বিরোধিতা করিয়া থাকে এবং 
সর্বতোভাবে উহাকে পংগু করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। অথচ শক্তিশালী শ্রমিক সংঘই 
শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক । 
পঞ্চমত, শিক্ষার অভাব এবং অদৃষ্টবাদ শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারকে বিশেষভাবে 
ব্যাহত করিয়াছে।  অশিক্ষার দরুন শ্রমিকদের সঠিকভাবে সংগঠিত করা সম্ভব হয় না 
ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া তাহার! সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার উপযোগিতা উপলব্ধি 
করিতে পারে না। 
যষ্ঠত, অনেক ক্ষেত্রে সংঘগুলির কাধপরিচালনায় গণতান্ত্রিক মনোভাবের অভাবও 
পরিলক্ষিত হয়। 
সপ্তমত, শ্রমিক সংঘগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ধর্মঘট এবং আন্দোলন 
চালাইবার সংস্থা হিসাবে কার্য করে। শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, তাহাদের চিকিৎসা 
ও আমো-প্রমোদের ব্যবস্থ। প্রভৃতি সেবামূলক কার্যাদি কদাচিৎ করিয়া থাকে। এই 
সীমাবদ্ধ কারের দরুন সংঘগুলি শ্রমিকদের মধ্যে থে উৎসাহের উদ্রেক করিতে পারে 
নাই। 
পরিশেষে, ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের আর একটি প্রধান অস্থ্বিধা হইল যে 
ধাহারা আন্দোলনের পরিচালনা ও নেতৃত্ব করেন তাহারা বাহিরের লোক, অমিকশ্রেণীর 
অন্তনুক্তি নন। এই সমস্ত পেশাদারী নেতা হইলেন আইন ব্যবসায়ী অথবা সমাজ 
মেবক। শরমিকশ্রেণীর অস্তভূক্তি হইলে তাহার! শ্রমিক-সমন্তাগুলি যতটা উপলব্ধি করিতে 
পারিতেন বর্তমান অবস্থায় ততটা! তাহাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। অনেক সময় তাহারা 
একাধিক সংঘ পরিচালনা করিবার ফলে কোনটির প্রতিই সম্যক দৃষ্টি দিতে সমর্থ হন না। 
ইহা ব্যতীত অনেক শ্রমিক-নেতাই নিজেদের স্বার্থসাধন অথবা বিশেষ কোন রাষ্ট্ীনৈতিক * 
মতবাদের প্রচারের উদ্দেশে শ্রমিক আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। 
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উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই ধুঝ! যায় যে, ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের 
প্রধান দুর্বলতা আভ্যন্তরীণ । ইহা অবশ্য স্বনস্বীকার্য যে শ্রমিক আন্দোলন প্রসারের পথে 
বাহির হইতে বহু বাধা-বিপত্তি আসিয়াছে। যেমন, মালিকশ্রেণী 
আভান্তরীণ দর্বলতাই কোন সময়ই শ্রমিক আন্দোলনকে নজরে দেখেন নাই। 
Es সান্দোলনের সরকারও অনেকক্ষেত্রে মালিকদের প্রতি, সহামুভূতিসম্পন্ন। 
ধান প্রতিবাদ 
কিন্তু তাহ! হইলেও আভ্যন্তরীণ দুবলতাই আন্দোলনের প্রসারকে 
t ব্যাহত করিয়াছে। 
সম্প্রতি অবশ্য অবস্থার কতকটা উন্নতি লইয়াছে। বর্তমানে শ্রমিকরা তাহাদের 
অধিকার সম্পর্কে অধিক সচেতন ; তাহারা সংঘ গঠন করিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের 
জন্য আগ্রহান্বিত। কেন্দ্রীয় সংস্থা গুলিও সংঘগুলির শক্তিবৃদ্ধি করিতে 
সম্প্রতি শ্রমিক সাহায্য করিতেছে । আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সহিত 
আন্দোলনের কতকটা যোগাযোগ থাকায় ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনও শক্তিসঞ্চয় করিতে 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে সমর্থ হইয়াছে। ইহা! ব্যতীত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যে-সমস্ত 
আইন পান করিয়াছে তাহাতেও শ্রমিক সংঘগুলিকে সথযোগ-স্থবিধা 
দেওয়া হইয়াছে। 
অবলন্বনীয় প্রতিবিধান (Suggested Remedies) 2. অঁমিক আন্দোলনের 
যে-সমন্ত দুর্বলতার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিলেই 
শ্রমিক সংঘগুলি শিল্পজগতে উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারিবে ; এবং ফলে শিল্পে 
শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । প্রতিকার হিসাবে নিয্ললিখিতগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে: 
প্রথমত, শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে ; আলাপ আলোচনা, 
বক্তৃতা প্রভৃতি এই শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করিতে পারে । 
দ্বিতীয়ত, সংঘগুলির কার্ধের গণ্ডি প্রসারিত করিতে হইবে। সেবামূলক কার্যের মধ্য 
দিয়া শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহ যোগাইতে হইবে৷ 
তৃতীয়ত, আন্দোলন পরিচালন! ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য শ্রমিকের মধ্যে উপযুক্ত 
লোক বাহির করিতে হইবে। শিক্ষাবিস্তারের ফলে ইহা করা সম্ভব হইবে। 


চতুর্থত, শ্রমিক আন্দোলনের কার্ষে যাহার! লিপ্ত হইবেন তাহাদিগকে শ্রমিক 
সম্পকিত বিভিন্ন সমতা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে হইবে । 

পঞ্চমত, শ্রমিক সংঘগুলির কার্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করিতে হইবে ॥ 

যষ্ঠত, যাহাতে সংঘগুলির আধিক অবস্থা ফতকটা সচ্ছল হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । 

পরিশেষে, মালিকশ্রেণীর দৃষ্টিভংগির পরিবর্তনও প্রয়োজন । তাহাদের ইহা উপলব্ধি 
করা প্রয়োজন যে সুসংগঠিত শ্রমিক সংঘ থাকিলেই শ্রম-বিবাদের সম্ভাবনা হাস পায় 
এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ-মীমাংসার স্থবিধা হয়। 


9৫৪ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারের ঘোষিত শ্রমনীতি অনুসারে উক্ত প্রতিবিধানগুলির 
প্রায় সকলই অবলঘ্ষিত হইয়াছে বা হইতেছে । শিক্ষার প্রসারের 
পরিকল্পিত অর্ধ দ্বারা আভ্যন্তরীণ নেত গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে, সেবামূলক 
বসার শ্রমিক সংঘ  কার্ধের গণ্ডি প্রসারিত হইতেছে এবং সংদের আর্থিক সংগতিবৃদ্ধি ও 
মালিক কর্তৃক সংঘের স্বীকৃতিলাভের জন্য নৃতন আইন পাসের ব্যবস্থা 

চলিতেছে । 


শ্রমিক সংঘ সম্পর্কিত আইন (Trade Union Legislation) 2 
পূবেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার দিকে 
১৯২৬ সালে প্রথম. শ্রমিক সংঘগুলি আইনগত কতকগুলি অস্থবিধা ভোগ করিত। 
শমিক মে আইন. এমনকি ১৯২১ সালে মাল্রাজ হাইকোর্ট শ্রমিক সংঘকে বেআইনী 
ষড়যন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করে।* বহু চেষ্টার পর ১৯২৬ সালে শ্রমিক 
সংঘ আইন (T'rade Union Act, 1926) পাস হয়। ১৯২৮ সালে এবং ১৯৪২ 
সালে আইনটির কিছু কিছু সংশোধন করা হইলেও ১৯৪৭ সালের 
১৯৪) মালের মংশোধন পূর্বে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই । ১৯৪৭ সালে এক 
সংশোধন আইনের ছারা প্রতিনিধিমূলক শ্রমিক সংঘকে মালিক কর্তৃক 

স্বীকার করিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয়। 


সংশোধিত ১৯২৬ সালের শ্রমিক সংঘ আইনটির প্রধান প্রধান ধার! নিয়ে বিবৃত 
হইল £ 


(১) যে-কোন শ্রমিক সংঘের ৭ বা ততোধিক সন্ত রেজিষ্ারের নিকট মংঘকে 

রেজিষ্্রারীত্ক্ত করিবার জন্য আবেদন করিতে পারে । রেজিষ্রারী- 

“ধান প্রধান ব্যবস্থা: ভুক্ত সংঘের পরিচালকগণের অন্তত অর্ধেককে সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত 
ব্যক্তি হইতে হইবে । 


(২) রেজিষ্রারীতুক্ত ইউনিয়নের সদস্য ও পরিচালকগণ সংঘের উদ্দেন্তমাধনের জন্য 
ঘে-সমস্ত চুক্তি করিবেন তাহার জন্ত তাহাদিগকে ফৌজদারী দায়ে অভিযুক্ত করা যাইবে 


না। শিল্পবিবাদের স্বার্থে কোন কার্ধ করা হইলেও ইহাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা 
রুজু করা যায় না। 


(৩) সংঘের সাধারণ তহবিলের অর্থ যে-সমস্ত বিষয় আইনে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে সেই বিষয়ের জনই মাত্র ব্যয় করা যায়। তবে সামাজিক ও রাষ্টরনৈতিক কার্ষ- 
কলাপের একটি আলাদ| তহবিল সুষ্ট কর যাইতে পারে। সংঘকে রেজিষ্বারের নিকট 
বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতে হ্য়। 


* ৪৫০ পৃষ্ঠা দেখ। 
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(৪) কোন সংঘকে মালিক অস্বীকার করিবার ফলে বিবাদ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বন্দর, খনি প্রভৃতির বেলায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং 

মালিকের নিকট অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বিবাদের বিচার-বিবেচনার জন্য শরম- 
স্বীকৃতি আদায় আদালত ( [,abour Court) গঠন করিতে পারে। শ্রম- 
আদালতের আদেশে মালিককে সংশ্লিষ্ট সংঘকে স্বীকার করিয়। 

লইতে হয়। তবে স্বীকৃত হইবার জন্য সংঘকে নিম্নলিখিত সর্তগুলি পুরণ করিতে হয়ঃ 
(ক) সংঘকে রেজিষ্টারীভূক্ত হইতে হইবে; (খ) সংঘের সাধারণ সদস্তগণকে সংশ্লিষ্ট 
শিল্পে নিযুক্ত থাকিতে হইবে; (গ) সংঘটিকে সংশ্লিষ্ট শিল্পের 

স্বীকৃতির সর্াবলী শ্রমিকদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হইতে হইবে ; (ঘ) সংঘের 
নিয়মকানুন সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সদস্তপদ হইতে 

বঞ্চিত করিবে ন! ; (ও) ধর্মঘট ঘোষণা করিবার পদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে ; 
(চ) প্রত্যেক ছয় মাসে একবার করিয়া অন্তত সংঘের কার্যকরী কমিটির সভা আহ্বান 


করিতে হইবে। 


(৫) আইনে অন্যায় কার্যাবলী সম্পর্কেও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্যায় কার্ধ 
অনুষ্ঠানের অভিযোগে সংঘের স্বীকৃতি প্রত্যাহৃত হইতে পারে। অন্ায় কার্য বলিতে 
নিষ্নলিখিতগুলিই বুঝায় £ (ক) অবৈধ ধর্মঘটে অধিকাংশ সদস্তের 
অংশগ্রহণ ; (খ) সংঘের কার্যকরী কমিটি কর্তৃক অবৈধ ধর্মঘটের 
সমর্থন বা উহাতে উস্কানি প্রদান) (গ) সংঘের পরিচালক কর্তৃক 
মিথ্যা বিবরণী পেশ। অনুরূপভাবে মালিক যদি শ্রমিক সংগঠনে বা পরিচালনায় 
হস্তক্ষেপ করে, অথবা সংঘের কার্ষে অংশগ্রহণ বা আইনত কোন অচ্সন্ধীনকার্ষে 

সাক্ষ্যপ্রদান বা অভিযোগ জ্ঞাপনের জন্য কোন শ্রমিকের প্রতি 
চিনেন! বিভেদকরণ করে, অথবা যদি স্বীকৃত কোন সংঘের সহিত আলাপ 
bs আলোচনা চালাইতে নারাজ হয় তাহা হইলে সে অন্যায় কার্য 
অনুষ্ঠানের জন্ত দায়ী হইবে ; এবং তাহার ১ হাজার টাক! পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে । 


স্বীকৃতি প্রত্যাহারের 
বাবস্থা 


শ্রমিক সংঘ আইনের ত্রুটি (Defects of the Trade Union Act): 
উপরি-উক্ত আইনটির দুইটি বিশেষ ক্রটর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হুইয়াছে। (১) আইনটি 
বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত শ্রমিক সংঘের রেজিষ্টারীভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করে নাই; 
কতকগুলি স্থযোগ-স্থবিধার ব্যবস্থা করিয়া সংঘগুলিকে রেজ্িষ্টারীভুক্ত হইতে উৎসাহিত 
করিয়াছে মাত্র । (২) ইহা ব্যতীত সাধারণ তহবিল এবং রাষ্ট্রনৈতিক 
ইট প্রধান ভ্রুটি তহবিলের মধ্যে ফে-পা্থকয সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা সমর্থনযোগ্য 
নহে। কারণ, সংঘের রাষ্টরনৈতিক কার্যাবলী এবং অন্তান্ত কার্যাবলী অংগাংগিভাবে জড়িত, 
এককে অপর হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেখা সম্ভব হয় না। ইহার দ্বারা অন্তায্যভাবে সাধারণ 
তহবিলের অর্থব্যয় সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 


৪৫৬ ভারতীয় অর্থবিষ্তা 


শ্রমিক সংঘগুলি যাহাতে সুসংগঠিত হইতে পারে তাহার জন্য ১৯৫০ সালে 
পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। পার্লামেন্ট ভাঙিয়া যাওয়ায় উক্ত বিলটি 
নাকচ হুইয়া যায়। আবার একটি বিল উত্থাপন সম্পর্কে সরকার বিচার-বিবেচন! 
করিতেছে। এ-সম্পর্কে পূবেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে ।* এখানে ইহা উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, ১৯৫৬ মালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত শ্রমমন্ত্রীদের ত্রয়োদশ অধিবেশনে 
( Labour Ministers’ Conference, 130 Session ) পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার 
অমনীতি অনুসারে শ্রমিক সংঘ আইনের সংস্কারের স্থপারিশ কর! হইয়াছে। আশ! 
করা যায়, এই স্থপারিশকে শীঘ্রই কার্যকর করা হইবে । 


শ্রমিক সংক্রান্ত আইন (Labour Legislation) £ প্রথম প্রথম সংগঠিত 
শিল্পের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিভিন্ন শমিক আইন রচিত হয়। 
শ্রমিক আইন সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি প্রবর্তনের প্রয়োজন, 
এঁতিহানিক পরিজরমা. বহুদিন পর্যন্ত অনুভূত হয় নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক 
সংগঠন (11,0) প্রতিষ্ঠার পর সরকারের দৃষ্টিভংগির কতকটা পরিবর্তন হয় এবং শ্রমিকদের 
অবস্থার উন্নতিকপ্লে কতকগুলি আইন রচিত হয়। ১৯৩৭ সালে প্রদেশগুলিতে 
দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর হইতেই শ্রমিকদের সমস্যাগুলির প্রতি অধিক দৃষ্টি 
দেওয়া হইতে থাকে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি শ্রমিক সংক্রান্ত বু আইন 
প্রণয়ন করে। কিন্তু এই সমস্ত আইন ব্রিটিশ ভারতের সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 
ছিল। ছোটখাট শিল্প অথবা অনিয়ন্ত্রিত শিল্লে (unregulated industries ) নিযুক্ত 
বহু শ্রমিকই এই সমন্ত আইনের দারা উপরুত হয় নাই। ইহা ছাড়া ১৯৩৫ সালের 
সংবিধান অঙুসারে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি উভয়ই শ্রম সংক্রান্ত 
আইন প্রণয়ন করিতে পারিত। ইহাতে শ্রম-আইন এবং নিয়মকাঙ্ুনগুলিতে বিভিন্নতা 
দেখা দেয়। এই বিভিন্নতা দুরিকরণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ অনুভূত হইতে থাকে। 
উপরন্ত, যুদ্ধ-প্রচেষ্টার স্বার্থে শ্রমিক ও মালিক সম্পর্কের উন্নতিদাধন অত্যাবশ্যক হইয়া 
দাড়ায়। ১৯৪২ সালে সরকার, মালিক এবং শ্রমিকের প্রতিনিধি লইয়া আন্তর্জাতিক 
| অরম-সংগঠনের অনুকরণে গঠিত ত্রিদলীয় শরম-মংগঠন (Tripartite 
3 oe Thee) Labour Organisation) প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই সংগঠনের 
কার্য হয়ঃ (ক) একই প্রকার এরম আইন প্রবর্তনে সাহায্য করা; 
(খ) শিল্প-বিবাদ মীমাংসার উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করা; এবং (গ) শিল্প-বিক্ষোভের 
বিচার-বিবেচনা করা। এই ত্রিদলীয় সংগঠনের প্রচেষ্টায় শ্রম আইন বেশ কিছুটা 
গ্রসারলাভ করে। 
... স্বাধীনতালাভের পর, বিশেষ করিয়া অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের পর, শ্রম 
সমন্তা সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইতে থাকে । যাহাতে সমগ্র দেশব্যাপী একই 
প্রকারের আইন প্রচলিত হয় এবং যাহাতে শ্রমিকদের স্বার্থ অধিক মাত্রায় সংরক্ষিত হয় 
৪৪৩ পৃষ্ঠা দেখ) 


| 
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তাহার জন্য নানা প্রচেষ্টা চলিতে থাকে । এই উদেশ্যে শ্রম সম্পর্কে বহু আইন ও: 
সংশোধন পাস করাও হয়।: তৎসত্বেও এখনও শ্রমিকদের অবস্থা সন্তোষজনক 
বিয়া গণ্য করা যায় না। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে স্বীকার কর! হইয়াছিল যে “এখনও শ্রম 
উন্নয়নমূলক বাবস্থার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে ।' তৃতীয় পরিকল্পনার প্রান্ধালেও এ- 
অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই বলা চলে | 

এখন শ্রমিক সংক্রান্ত প্রধান প্রধান আইনের সংক্ষিপ্ট বিবরণী দেওয়া যাইতে পারে। 

শ্রমিক আইনগুলিকে মোটামুটি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ 
Endy বিভিন্ন (ক) কার্ষের সর্তাদি সংক্রান্ত আইন; (খ) মজুরি প্রভৃতি সংক্রান্ত 

আইন; (গ) সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন ; এবং (ঘ) শ্রমিক সংঘ 
ও শিল্প-বিবাদ সংক্রান্ত আইন । 

ইহাদের মধ্যে শ্রমিক সংঘ ও শিল্প-বিবাদ সংক্রান্ত আইনগুলির আলোচনা পূর্বেই 
কর! হইয়াছে। 

(ক) কার্ষের সর্তাদি সংক্রান্ত আইন (Legislation regarding 
Conditions of Work, et€) $ কার্ষের সর্তাদি সংক্রান্ত আইন বলিতে বুঝায় 
বিভিন্ন কাংখানা আইন, খনি সংক্রান্ত আইন, পরিবহন সংক্রান্ত আইন, রোপণ শিল্প 
সংক্রান্ত আইন এবং দোকান ও আপিস সংক্রান্ত আইন । নিয়ে ইহাদের সম্পর্কে 
আলোচনা করা হইতেছে। 

(১) কারখান। আইন (79660719848): প্রথম কারখানা আইন পাস 

হয় ১৮৮১ সালে । এই আইনে ৭ বৎসরের নিয়বয়স্ক শিশুদের 


নি কারখানায় নিয়োগ এবং ৭ বৎসর হইতে .২ বৎসরের বালক 
/ বালিকাদের দৈনিক ৯ ঘণ্টার অধিক সময় আম করান নিষিদ্ধ কর! 
হয়। ইহার পর ১৮৯১ সাল, ১৯১১ সাল এবং ১৯২২ সালে 

২। বিভিন্ন সংশোধন 


কারখানা সংশোধন করিয়া শিশু-শ্রমিক ও স্ত্রী-শ্রমিক নিয়োগ সন্ধে 
বিভিন্ন বাধানিষেধ আরোপ করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের কার্ধের সময়ও নির্দিষ্ট 
করিয়া দেওয়া হয়। 

১৯২৯ সালে শ্রম সংক্রান্ত রয়াল কমিশন (Royal Commission on India 
Labour) নিযুক্ত হয়। এই কমিশন বহু মূল্যবান স্থপারিশ করে এবং তদমুযায়ী 
১৪৩৪ সালের কারখানা আইন পাস করা হয়। এই আইনে শিশু-আমিকের কারের 
সময় হাস কর! হয় এবং কারথানাগুলিকে সাময়িক (5695991) এবং স্থায়ী (perennial). 

এই ছুই ভাগ কর! হয়। প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকের কার্ধের সময়! 
টনি সাময়িক কারখানাগুলিতে সপ্তাহে সর্বাধিক ৬০ ঘণ্টায় এবং স্থায়ী 
কারখানাগুলিতে সর্বাধিক ৫৮ ঘণ্টায় নির্দিষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত 


* Industrial Labour in India, ILO Publication 


৪৫৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


'বিশ্রামস্থান, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি অপরাপর কতকগুলি স্ুবিধা-স্থযোগ প্রদান 
করিবার জন্য এই আইনে নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে ১৯৪৬ সালে এই আইনের সংশোধন 
দ্বার! সাময়িক এবং স্থায়ী কারখানায় বয়স্ক শ্রমিকদের সাপ্তাহিক কাজের সময় যথাক্রমে 
-৫৪ এবং ৪৮ ঘণ্ট! কার্য কর! হয়। 
১৯৪৮ সালের কারখান! আইন (The Factory Act, 1048) £ "সবশেষে 
১৯৪৮ সালে সরকার একটি ব্যাপক কারখানা আইন পাস করে। পূর্ববর্তী আইনগুলিকে 
পরিবতিত করিয়া এই আইনে শঅমিক সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যবস্থা 
করা হয়। বর্তমান আইনটির অধিক গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলির সংগ্ষিপ্ত 
বর্ণনা নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 
পরিধি (9০০7০ ) £ যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান শক্তি (er) ব্যবহার করে এবং 
১* জন বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগ করে তাহারা সকলেই এই আইনের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত। 
শক্তি ব্যবহৃত হয় ন! এমন সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যদি ২০ বা ততোধিক 
রান শ্রমিক কার্য করে তাহা হইলে উহাদের বেলাও এই আইন প্রযুক্ত 
হইবে। শক্তি ব্যবহৃত হউক বা! ন|:হউক এবং শ্রমিকের সংখ্যা 
1 যাহাই হউক না কেন, উৎপাদনকার্য চলিতেছে এমন সমস্ত স্থানে এই আইনকে প্রয়োগ 
| করিবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারগুলিকে দেওয়া ইইয়াছে। 
স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ (Health, Safety and Welfare): স্বাস্থ্য, 
নিরাপত্তা ও শ্রমিক-কল্যাণ সম্পর্কে আইনে বিভিন্ন ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। পরিষ্ধার- 
পরিচ্ছন্নতা, আলো-বাতাস, ময়লা নিষ্কাশন, তাপ নিয়ন্ত্রণ, গ্রীষ্মকালে শীতল পানীয় জল 
সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দিষ্ট নির্দেশ আইনে দেওয়া আছে। কারখানায় শ্রমিকপিছু 
কতটা করিয়া স্থান থাকিবে সে-সম্পর্কে আইনে ধারা নিবদ্ধ আছে। 
আইনে থানা, শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে। 
নিরাপত্তা! ও কল্যাণ 
সপ্পিত ব্যন্থাদি বিপজ্জনক বাষ্প ও বিশ্ষোরক, অতি ভারী দ্রব্য উত্তোলন, দৃষ্টিহীনতা 
প্রভৃতি সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশও রহিয়াছে। 
আইনটি শ্রমিক কল্যাণকর ব্যবস্থাদিও করিয়াছে। প্রাথমিক চিকিৎসা, ক্যান্টিন, 
বিশ্রামাগার, শিশুসন্তান রাখিবার স্থান প্রভৃতি সম্পর্কে আইনে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। ৫** বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগ করে এমন সমস্ত কারখানাকে শ্রমিক- 
কল্যাণ কর্মচারী ( Welfare 0০০75 ) নিয়োগ করিতে হয়। 
অল্পবয়ন্কদের নিয়োগ ( Employment of Young Persons): কারখানায় 
নিয়োগের নৃনতম বয়স করা হইয়াছে ১৪.১৫ বৎসর হইতে। ১৮ বৎসরের শ্রমিক 
কিশোর (015501019) বলিয়। গণ্য। কার্য করিতে সমর্থ 
bs বলিয়া রেজিষ্টীভুক্ত ডাক্তার প্রমাণপত্র না দিলে কোন শিশু বা 
বেআইনী কিশোরকে কারখানায় নিয়োগ করা যায় না; এবং প্রমাণপত্র 
মাত্র এক বৎসরের জন্য কার্যকর থাকে। 


81 ১৯৪৮ সালের 
"ব্যাপক কারখানা! আইন 


শিল্প-শ্রমিক ৪৫৯ 


আমের সময় (7০৫25 ০£ Work )£ এই আইনে প্রাপ্তবয়স্কদের শ্রমের সময় 
ডর সর্বাধিক দৈনিক ৯ ঘণ্টা এবং সাপ্তাহিক ৪৮ ঘণ্টায় বাঁধিয়া দেওয়া: 
কা নিযোগ নিশি হইয়াছে। শিশু ও কিশোরদের কার্ষের সময় উহার অর্ধেক। 
রাত্রে নারী ও শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। 
এই আইন অনুসারে অতিরিক্ত সময় (০৮ei৷৷e) শ্রমের জন্য সাধারণ মজুরির হারের 
দ্বিগুণ মজুরি প্রদান করিতে হয়। 
মজুরিসহ ছুটি (Leave with Wages): আইনে 
মজুরিসহ সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটির ব্যবস্থা আছে। প্রাপ্য ছুটি 
ভোগ করিবার পূর্বে কোন শ্রমিককে ছাটাই কর! হইলে অথবা সে 
কার্য পরিত্যাগ করিলে মালিককে তাহার প্রাপ্য ছুটির দরুন মজুরি দিতে হয়। 
শিল্পগত ব্যাধি: প্রভৃতি ( Occupational Diseases )$ নির্দিষ্ট রকম দুর্ঘটনার 
ফলে মৃত্যু ঘটিলে অথবা আশংকাজনক শারীরিক আঘাত পাইলে অথবা অমিকরা 
শিল্পগত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইলে ম্যানেজারকে ও সম্পর্কে সংবাদাদি জানাইতে হয়। 
যে ডাক্তার শিল্পগত ব্যাধির চিকিৎসা! করিবে তাহ|কেও মুখ্য কারখানা পরিদর্শকের 
( Chief Inspector of Factories ) নিকট রিপোর্ট প্রদান করিতে হয়। দুর্ঘটন| 
অথবা শিল্পগত ব্যাধি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য রাজ্য সরকার উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ 
করিতে পারে। . ॥ 
কারখান। আইনের ফলাফল £ কারখানা আইনগুলিতে শ্রমিকদের স্বাস্থা, 
কার্ষের সর্ত, নিরাপত্তা প্রভৃতি সম্পকে যে-রকম ব্যবস্থা কর! হইয়াছে তাহাতে তাহাদের 
কর্মদক্ষতা ও অবস্থার উন্নতি না হইয়া পারে না বলিয়াই মনে 
কারখানা আইনের ফল হয়। কিন্তু কার্ধক্েত্রে কারখানা আইন হইতে আশানুরূপ সুফল 
আশানুরূপ হয় নাই, ৰ 
কানা: পাওয়া যায় নাই । অবশ্য একথাও শ্বীকার্ষ যে এই কারখানা আইন 
না থাকিলে যাহা সম্ভব হইয়াছে তাহাও সম্ভব হইত না। আশানুরূপ 
উন্নতি সাধিত না হইবার একাধিক কারণ রহিয়াছে। প্রথমত, কারখানা পরিদর্শন বা 
তত্বাবধানের ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ফলে কারখানা 
আইনের নির্দেশগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় না। মালিকরা! 
যত রকমভাবে পারে আইন এড়াইয়া চলে । দারিদ্রাক্লিষ্ট শ্রমিকর। 
অজ্ঞতা ও" সংগঠনের অভাবে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে অপারগ । স্থতরাং কারখান৷ 
আইনে যতটা সুযোগ-স্থবিধ! তাহাদের দেওয়া হইয়াছে তাহ! তাহারা সম্পূর্ণভাবে ভোগ 
করিতে পারে না। 
দ্বিতীয়ত, কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশের কিছুটা উন্নতি হইলেও শ্রমিকদের 
২। বামগৃহের উন্নতির বাসগৃহানির প্রতি এখনও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। 
অভাৰ ফলে ইহার! একরূপ পূর্বের মতই শোচনীয় অবস্থায় রহিয়াছে। 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বমবাস করিয়া কর্মদক্ষত| বজায় রাখা সম্পূর্ণ কঠিন । 


সাপ্তাহিক ও অগ্যান্য 
ছুটির ব্যবস্থ | 


১। কারথান! পরিদণঁ- 
'নের সুব্যরস্থার অভাব 


৪৬০ ভারতীয় তর্থবিদ্যা 


তৃতীয়ত, কর্মদক্ষতা! জীবনধারণের মানের উপর নির্ভরশীল । তাহারা যে মজুরি 

পায় তাহা দুমূল্যের বাজারে স্বস্থ ও সবল জীবনধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। স্থতরাং মাত্র 

কারখানা আইনের দ্বারা কারখানার আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি- 

৩। প্রাপ্ত মজুরির সাধন করিলেই শ্রমিকের কর্মদক্ষতার উন্নতি হুইবে নাঁ। ইহা 

ব্যতীত কর্মদক্ষতর উন্নতির জন্য উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, কারিগরি 
শিক্ষা সুদক্ষ পরিচালনা, মালিকের উদার দৃষ্টিভংগির প্রসার প্রভৃতিও প্রয়োজন | 


(২) খনি সংক্রান্ত আইন ( Mine৪ 486) £ খনিতে কার্ধের সর্তাদি- 


নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বপ্রথম আইন প্রণীত হয় ১৯০১ সালে। এই আইনে খনি পরিদর্শক 


নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। পরে এই আইনের স্থান অধিকার 
১। ১৯২৩ সালের 


খনি আইন করে ১৯২৩ সালের ভারতীয় খনি আইন (115 Indian Mines. 


Act, 1923 )। এই আইনে শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং কল্যাণ- 


মূলক ব্যবস্থাদির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৪৮ সালে নৃতন ফ্যাক্টরী আইন. 


পাস হইলে খনি আইনেরও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। 
২২৯০২ সালের... এইজন্য ১৯৫২ পালের খনি! আইন পাস করা হয় এই আইনটি 
খনি আইন 


সকল খনির ক্ষেত্রেই প্রযোজা। আইনে খনি-এমিকদের কার্ষের' 


বয়স এবং কার্ধের সময় নির্দিষ্ট করিয়। দেওয়া হইয়াছে। কারখানা আইনের মত 
ইহাতেও ছুটি ও বিআামের ব্যবস্থা আছে। খনির নীচে রাত্রে নারী-শ্রমিক নিয়োগ 
করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সম্পর্কে 
টন ব্যবস্থা কারখানা আইনের ব্যবস্থার অনুরূপ । ১৯৪৮ সালে কয়লা 
বোনাদ আইন খনি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং বোনাস পরিকল্পনা আইন (0০৪1 
Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 
1948 ) প্রণয়ন করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে কয়লাখনি শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড 
গ্রবতিত হইয়াছে । আর একটি আইন দ্বারা কয়লা ও অভ্র খনিতে অমিক-কল্যাণ 
তহবিল গঠন করা হইয়াছে। গৃহনির্মাণ, হাসপাতাল, শিক্ষা 
আরশ প্রভৃতির জন্য এই তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় কর! হয়। ইহা ব্যতীত 
১৯৪১ সালের খনি সংক্রান্ত প্রস্থতি কল্যাণ আইনে ( Mines 
Maternity Benefit Act, 1941) প্রস্থতিদের স্থবিধার ব্যবস্থাও আছে। 


(৩) পরিবহণ সংক্রান্ত আইন ( Transport Legislation ) 3 ১৯৩০ 
সালের সংশোধিত রেল আইন [16 Indian Railways 
১। রেলওয়ে শ্রমিক 


তি ( Amendment ) Act, 1980 ] অনুসারে সবিরাম শ্রমিকদের 
সপ্তাহে অনধিক ৮৪ ঘণ্টা এবং অন্যান্য শ্রমিকদের ৬০ ঘণ্টা শ্রম 


করান যাইত। ১৯৫১ সালে ভারত সরকার কতকগুলি নূতন নিয়মকান্থুন* প্রাবর্তন- 


* The Railway Sorvant’s ( Hours of Employment ) Rules, 1951 


০ 


শিল্প-শ্রমিক ৪৬১ 


করে। এই নুতন নিয়মকান্থুনে রেলকর্মচারীদের নিম্নলিখিত চারিশ্রেণীতে ভাগ করা 
হইয়াছে, যথা--(১) অতি পরিশ্রমী (77565751%), (২) বিরাম ( Essentially 
Intermittent ), (৩) অবিরাম ( Continuous ) এবং 
Ee 35 বহিভূত (73০10060)1 অতি  পরিশ্রমীদের সর্বাধিক 
সাপ্তাহিক শ্রম করিবার সময় হইল ৪৫ ঘণ্টা, সবিরাম কার্যরত শ্রম 
কর্মচারীদের ৭৫ ঘণ্টা এবং অবিরাম কার্যরত কর্মীদের ৫৪ ঘণ্টা । মোটরগাড়ী চালকদের 
নিয়োগ, কার্যের সময়, বিশ্রামের সময় ইত্যাদি ১৯৩৯ সালের মোটর যানবাহন আইনের 
( The Mortor Vehicles Act. 1939) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । ডক শ্রমিকদের 
জন্য ১৯৪৪ সালে যে-ভারতীয় ডক শ্রমিক আইন (I'he Indian Dock Labourers 
Act, 1944 ) পাস হয় তাহা ১৯৪৮ সালে কার্যকর করা হয়। এই 
৪: খিক . আইনে শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ব্যতীত 
১৯৪৮ সালের ডক্‌ অমিক (নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ ) আইন [গৃ1৩ Dock 
Workers ( Regulation of Employment ) Act, 1948] দ্বার! ডক অমিকদের 
নিয়োগ, মজুরি, শিক্ষা, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। 


(8) রোপণ শিল্প সংক্রান্ত আইন ( Plantations Legislation ): ১৯৫১ 
সালে যে রোপণ শিল্প শ্রমিক আইন (11 Plantations Lobour Act, 1951) 
পাস করা হয় তাহা চা কফি রবার এবং সিনকোনা রোপণ শিল্পের বেলায় প্রযোজ্য । 
এই আইনটিতে শ্রমিকের বয়স, কাধের সময়, বিশ্রাম ছুটি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত ধার! 
নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া চিকিৎসা, বাসগৃহ ইত্যাদি সম্পর্কেও নিয়মকানুন 
প্রব্তিত করা হইতেছে। 


(৫) দোকান ও আপিস সংক্রান্ত আইন (Shops and Offices 
48619) 8. কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪২ সালের সাপ্াহিক ছুটি আইন ( Weekly Holi- 
ays Act ) দোকান রৌস্তোরা বা থিয়েটারে নিযুক্ত ব্যক্তিদের 
সপ্তাহে একদিন ছুটির ব্যবস্থা করে। বর্তমান প্রায় সকল রাজ্য 
সরকারই দোকান ও আপিস সংক্রান্ত নিজন্থ আইন পাস করিয়াছে। 
বাংলাদেশের আইন বাংলাদেশের আইন অনুসারে দিনে ১০ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৫৬ 

/ & ঘণ্টা! কার্ধের সর্বাধিক সময় নির্দিষ্ট করিয়া! দেওয়া হইয়াছে এবং 
("রাত্রি ষ্টার সময় দোকান বদ্ধ করিবার নির্দেশ রহিয়াছে । কর্মচারীদের বেতনসহ ছুটির 
"ব্যবস্থাও এই আইনে করা হইয়াছে। 


১৯৪২ সালের 
‘সাপ্তাহিক ছুটি আইন 


(খ) মজুরি সংক্রান্ত আইন (Legislation in respect of 
W৭৪5 ) £ মজুরি সংক্রান্ত আইন বলিতে বুঝায় মজুরি প্রদান এবং ন্ানতম ও 
স্যাষ্য মজুরি ধার্যকরণ সম্পকিত আইন প্রণয়ন বা প্রণয়নের প্রচেষ্টা । 


৪৬২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা * 


মজুরি প্রদান ( Payment of Wages )£ মজুরি প্রদান সম্পর্কে পূর্বে নানা! 
দুর্নীতি চলিত । মজুরি দিতে দেরী করিয়া এবং নানা অজুহাতে মজুরি কাটিয়া লইয়া! 
মজুরদের হয়রান ও শোষণ করা হইত। এই অবস্থার অবসানকল্লে 
১৯:৬ সালে ভারত সরকার "মজুরি প্রদান আইন’ (The 
Payment of Wages Act, 1986) প্রণয়ন করে। পরে এই 
আইনের সংশোধন করা হয়। সংশোধিত মজুরি প্রদান আইন কারখানা, রেলপথ, 
রোপণ-শিল্প, খনি ও ডকে নিযুক্ত যে-সমন্ত ব্যক্তি ৪০* টাকা বা তাহার কম বেতন বা 
মজুরি পায় তাহাদের বেলাতেই প্রযোজ্য । রাজ্য সরকারগুলি এই আইনকে অন্য 
যে-কোন শিল্প-প্রতিষঠানে প্রয়োগ করিতে পারে । আইনটির ফলে মজুরি প্রদানে অযথা 
বিলম্ব কর! যায় না, মজুরি হইতে অন্যায়ভাবে জরিমানা কাটা যায় না এবং জরিমানা হইতে 
প্রাপ্ত অর্থ অমিক-কল্যাণের জন্য ব্যয় করিতে হুয়। তবে বাড়ীভাড়া, কার্যে অনুপস্থিতি” 
সমবায় সমিতির প্রাপ্য আদায় প্রভৃতির দরুন মজুরি হইতে টাকা কাটিয়া লওয়া যায়। 
ন্যুনতম মজুরি (Minimum Wages )£ মজুরির উপর শ্রমিকদের জীবন- 
ধারণের মান নির্ভর করে। জীবনধারণের মানের উপর আবার কর্মদক্ষতা অনেকখানি 
{নির্ভরশীল । ভারতীয় শ্রমিকের মজুরি যে প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নহে 
তাহা সকলেই স্বীকার করে। যুদ্ধের সময় মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও মূল্যবৃদ্ধির. 
ংগে উহ। সমান তাল রাখিতে পারে নাই। যুদ্ধের পর অনেক ক্ষেত্রেই মালিকরা 
আবার মজুরি হ্রাস করিতে চেষ্টা করে। অন্যান্ত দেশের মত আমাদের দেশেও 
শ্রমিকের ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য বহুদিন পূর্বেই আন্দোগন, 
সুরু হয়। কানপুর শ্রম অগ্সন্ধান কমিটি (The Cawnpur 
Labour Enquiry Committee), বোম্বাই বন্রশিল্প শ্রম 
অনুসন্ধান কমিটি ( The Bombay Textile Labour Enquiry Committee ) 
মজুরিবৃদ্ধি ও নৃ[নতম মজুরি নির্ধারণের জন্য স্থপারিশ করে। শরম সংক্রান্ত রয়াল 
কমিশন অভিমত প্রকাশ করে যে, যে-সমন্ত শিল্পে নৃন্তম মজুরি ধার্য করা প্রয়োজন 
সেই সমস্ত শিল্প সম্পর্কে আইন পাস করা যাইতে পারে। ১৯২৮ সালের আন্তর্জাতিক 
অম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্র সংগঠিত শিল্পে ন্যুনতম মজুরি ধার্য করিতে 
সন্মত হইলেও ভারত সরকার উহাতে কোন সম্মতি প্রদান করে নাই। ভারতীয় শির 
মালিকরাও এই ব্যবস্থা গ্রবর্তনে বাধা দেয়। > : 


অবশেষে ১৯৪৫ সালে ত্রিদলীয় শরম সম্মেলন (Tripartite Labour Conference) 
তির ইন প্রণয়নের নীতি ং 

বরের ন্যুনতম মজুরি আইন প্রণয়নের নীতিকে সমর্থন জানায় এবং ১৯৪৬ 

হত সালে এ উদ্দেশ্যে এক বিলও উত্থাপিত হয়। অবশেষে ১৯৪৮ 

বারা সালে ন্ানতম মজুরি আইন (1016 Minimum Wages Act, 


1948 ).পাস হয়। এই আইন অন্গসারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকার কতকগুলি নির্দিষ্ট শিল্পে ও কৃষিতে ন্যুনতম মজুরি ধার্য করিয়| দিতে পারে। এই- 


১৯৩৬ মালের মজুরি 
প্রদান আইন 


ন্যুনতম মজুরি ধার্যের 
জন্য আন্দোলন 


শিল্প-শ্রমিক ৪৬৩ 


শিল্পগুলির মধ্যে আছে চাউলের কল, ময়দার কল, তামাকের কারখানা, চর্ম-শোধন 
কারখানা প্রভৃতি। সংশ্লিষ্ট সরকার প্রয়োজন বোধ করিলে অন্তান্ত 
শিল্পেও এই আইন প্রয়োগ করিতে পারে । প্রত্যেক পাচ বৎসরের 
মধ্যে নৃনতম মজুরির হারের পুনবিবেচনা করা হইবে ৷ নির্দিষ্ট 
শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য যে ন্যুনতম মজুরি ধার্য করা হইবে মালিক 
তাহা অপেক্ষা কম মজুরি দিতে পারিবে না। 
নানতম মজুরি নির্ধারণ, মজুরির পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরামর্শ 
প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কমিটি ও সাব-কমিটি, 
পরামরশদানের জন্য এবং পরামর্শদান বোর্ড নিয়োগ করিতে পারে । আবার রাজ্য. 
বিটি যো গততি পরামরশর্দান যোরডিগুসির কার্ধের সমন্বয়সাধনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় 
পরামর্শদান বোর্ড (2 Central Advisory Board ) গঠন করা যাইতে পারে। 
বর্তমানে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিতে পরামর্শদান বোর্ড ও কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে । 


১৯৫৪ সালের ন্যুনতম মজুরি (সংশোধন) আইনে ( Minimum Wages 
Amendment Act, 1954) নির্দেশ দেওয়া হয় যে, ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসের, 
মধ্যে সমস্ত রাজ্যকে নৃানতম মজুরি ধার্য করিতে হইবে। ইহার; 
ফলে কতকগুলি রাজা আইনকে কার্যকর করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন 
করে। পশ্চিমবংগে চাউলের কল, ময়দার কল, তেলের কল, পথনির্ষাণ- 
কার্য, চর্ম-শোধন কারখানা প্রভৃতির বেলায় ন্যনতম মজুরি নির্ধারিত হয়। কিন্তু উক্ত তারিখ 
অতিবাহিত করার পর দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন কারণে নৃনতম মজুরি 
ধার্য করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। প্রধানত, এই কারণেই ১৯৫৭ সালে ন্যুনতম মজুরি 
আইনের আর এক দফা সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনে বলা হয় যে ১৯৫৯ সালের 
মধ্যে কৃষি সমেত সকল প্রকার শ্রমিকের ক্ষেত্রে ন্যুনতম মজুরি আইনকে প্রয়োগ করিতে, 
হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে ১৯৫৯ সালের মধ্যে তালিকাভুক্ত সকল শিল্পের 
ক্ষেত্রে নানতম মজুরি ধার্য করা সম্ভব হয় নাই।* 


দ্বিতীয়ত, ১৯৪৮ সালের আইনের ব্যবস্থা অনুদারে পাচ বৎসরের মধ্যে ধার্য ন্যুনতম, 
মজুরির পুনবিবেচনাও সকল ক্ষেত্রে করিয়া উঠ! সম্ভবপর হয় নাই ৷. 
অথচ এ আইন অঙ্গসারে প|চ বৎসরের পর আর পুনবিবেচন! করা 
যায় না। ১৯:৭, সালের সংশোধন দ্বারা- এই অস্থবিধাও দূর 
করা হংয়াছে। বর্তমানে পাঁচ বৎসর পরেও পুনর্বিবেচনা করা যায়। ংশোধিত 
আইনটির অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে আছে মজুরির হার পুননির্ধা রণ 
(7evi5i০n ) পন্ধঠিতে সমতা আনয়ন করা, ন্যুনতম মজুরি আদায় 
ব্যাপারে দাবি-কর্তৃপক্ষকে ( clai৷5 authority ) অধিকতর ক্ষমত! প্রদান, আইনভংগ-- 


যে যে শিল্পে নানতম 
মজুরি ধার্য করা 
চলিবে 


নূনতম মজুরি ধার্ধের 
সময়বৃদ্ধি 


মজুরির হারের 
পুনর্বিবেচনার সময়বৃদ্ধি 


তন্ান্ত বাবস্থা 


* Report of the Ministry of Labour and Employment, 1959-60. 


৪৬৪ ভারতীয় অর্থবিদ্তা 


কারীর বিরুদ্ধে শান্তি নির্দিষ্ট করিয় দেওয়া, এবং সরকারী ঠিকাদারদের ঠিকমত মজুরি 
প্রদানে বাধ্য করা ।* 


ন্যূনতম মজুরি আইন প্রয়োগ ব্যাপারে কতকগুলি অস্থ্বিধা দেখা যায়। মালিকরা 
অনেক ক্ষেত্রে মজুরি আইন ও উহার নিয়মকান্গুনকে মানিয়া চলিতে চায় না এবং ধার্য 
মজুরি অপেক্ষা . কম মজুরি দিয়া থাকে। অনেক সময় আবার 
“ননতম মজুরি কাধকর মালিক ধার্য মজুরি ন! দিয়াও শ্রমিকদের নিকট হইতে লিখাইয়া 
7 লয় যে তাহারা নির্দিষ্ট হারেই মজুরি পাইয়াছে। মালিকরা মজুরি 
সংক্রান্ত কাগপত্রাদ্িও রাখে না; ফলে আইনভংগ করিয়াছে কিনা তাহা ধরাও কঠিন 
হইয়া পড়ে । যাহ! হউক সরকারের সতর্ক দৃষ্টি থাকিলে, নিয়মিতভাবে সরকারী 
ইনস্পেক্শন করা হইলে এবং অমিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারকার্ধ ও শিক্ষাবিস্তার কর! 
হইলে এই দুর্নীতি অনেক পরিমাণে রোধ করা সম্ভব হুইবে। 
ন্যুনতম মজুরি ধার্যের নীতি ( Principles or Norms of Minimum 
Wage Fixation): নানতম মজুরি ধার্য ব্যাপারে আর একটি বিবেচ্য বিষয় হইল 
যে উহা কোন্‌ নীতির উপর ভিত্তি করিয়া স্থির করা হইবে। এই সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালগুলি 
(Tribunals ) যে-সকল রায় প্রদান করিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে ন্যায্য মজুরি 
কমিটির ( Fair Wages Committee ) মতামতই গৃহীত হইয়াছে । শ্রমিকদের 
বর্মদক্ষত। বজায় রাখিবার জন্য যাহা আবশ্তিকভাবে প্রয়োজন তাহাই ন্যাষ্য মজুরি এবং 
অন্য কোন বিষয় বিচার ন! করিয়া তাহা! শ্রমিককে দিতেই হইবে 1%* 
১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে (076 
Fifteenth Indian Labour Conference ) নানতম মজুরি 
‘নির্ধারণের জন্য কতকগুলি নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ভারতের 
সর্বত্র এঁ নীতিগুলি প্রয়োগ করিবার স্থপারিশ করা হইয়াছে। এখন সম্মেলনের 
_নীতিগুলির আলোচনা করা হইতেছে। 


“নুনতম মজুরি ধারের 
নীতি 


উপরি-উক্ত ১৯৫৭ সালের পঞ্চদশ শ্রম সন্মেলনে কেন্দ্রীয় শরম ও নিয়োগ মন্ত্রী 
গুনজারীলাল নন্দ বলেন যে নৃনতম মজুরি নির্ধারণের পথে অনেক অস্থুবিধা আছে। 
ন্যুনতম মজুরি ধার্ধের কোন মান না থাকায় সালিসি-মীমাংদা কর! কঠিন হইয়া পড়ে । 
সুতরাং ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য সঠিকভাবে নীতি বা মান স্থির করিয়া দেওয়া 
ৃ প্রয়োজন । সম্মেলনে স্থির হয় যে ন্যনতম মজুরি প্রয়োজনভিত্তিক 

তি মজুরি (needbased) হইবে এবং মানুষের 
নিধারণের মান ক নূনতম প্রয়োজন মিটাইবে। 
এই উদ্দেষ্যে ননতম মজুরি ধার্ের ব্যাপারে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 

নিয়লিখিত নীতিগুলি অন্গসরণ করিবার সুপারিশ করা হয়ঃ 


* Indian Labour Gazette—December, 1956, 
bids টা February. 1957. 
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(১) ন্যানতম মজুরি হিসাব করিবার সময় ধরিতে হইবে যে প্রত্যেক শ্রমিকের 
সংসারে শ্রমিককে ধরিয়া মোট ৪ জন করিয়া লোক আছে; (২) প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্থ 
ভারতীয়ের যতটা ক্যালোরি-মূল্যের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত বলিয়া ডাঃ আকরয়েড (Dr, 
Akroyণd) অভিমত দিয়াছেন তাহার ভিত্তিতেই স্থানতম খান্যের হিসাব করিতে হইবে ;* 
(৩) মাথাপিছু ১৮ গজের ভিত্তিতে প্রত্যেক সংসারে বৎসরে ৭২ গজ কাপড় প্রয়োজন 
ধরিতে হইবে ; (৪) সরকারী শিল্প গৃহ-পরিকল্পনায় ([ndustrial Housing Scheme) 
মি নানতম জায়গার কথ! বলা হইয়াছে তাহার জন্ত যতটা ভাড়া প্রয়োজন তাহা নৃনতম 
মন্দুরির হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে ১ (৫) জ্বালানি, বাতি ও অন্যান্ট ব্যয় মোট 
নতম মজুরির শতকর| ২০ ভাগ বলিয়! ধরিতে হইবে । 


এই নীতিগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রমিকদের দুরবস্থা কতকটা লাঘব করিবে তাহাতে 
সনোহ নাই) এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্ শ্রমিকদের 
সহযোগিতা! পাইতে হইলে নীতিগুলির ভিত্তিতে নূনতম মজুরি 
ধার্ধের ব্যবস্থ। করিতে হইবে । প্রথমে কর্তৃপক্ষ নীতিগুলিকে মানিয়া 
লইয়া যাহাতে ন্যুনতম মজুরি উহাদের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় তাহার 
দিকে দৃষ্টি দেয়। পশ্চিমবংগ সরকার শ্যানতম মজুরি ধার্যের সময় এই নীতিগুলি অনুনরণ 
করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। বিভিন্ন বোর্ড এবং কমিটিও নীতিগুলির ভিত্তিতে 
ন্যুনতম মজুরি ধাধের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পরে অবশ্য নীতিগুলি ব্যাপকভাবে 
প্রবর্তনের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদখিত হইতে থাকে। 


হিসাব করিয়া দেখান হয় যে এই নীতি অুসারে ন্যুনতম মজুরি ধার্য কর! হইলে 
উহা স্থান বিশেষে দাড়াইবে ১১০ টাকা হইতে ১৫০ টাকায়। বর্তমান অবস্থায় 
এই হারে নৃানতম মজুরি দেওয়া হইলে অনেক শিল্পের পক্ষে টিকিয়া 
নীতিগুল প্রবর্তনের থাকা কঠিন হইবে। ইহার ফলে: বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি 
‘বিরোধি পাইবে। সরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ও নীতি কার্যকর করিলে 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ অসম্ভব হইয়। উঠিবে। কারণ, উহার ফলে যে-পরিমাণ 
ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইবে সে-পরিমাণ অর্থসংস্থান করা সম্ভব হইবে না। আরও বলা 
হইয়াছে, মজুরিবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যাইবে ও জিনিপত্রের মৃল্যও 
বৃদ্ধি পাইবেন বিশেষত, বৈদেশিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন 
রহিয়াছে, কিন্ত উৎপাদন-ব্যয় ও মূল্যবৃদ্ধি পাইলে রপ্তানি সম্প্রসারণ সম্ভব হইবে না 
উপসংহারে বলা যায়, ন্যুনতম মজুরি ধার্য করা সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধত| থাকিতে পারে 
না, তবে ধার্সের ব্যাপারে উপরি-উক্ত নীতি কতদূর প্রযোজ্য তাহার আর একবার বিচার. 
বিবেচনা কৰা প্রয়োজন । 


নীতিগুলি কার্যকর 
করার ব্যবস্থা 


* ডাঃ আকরয়েডের মতে একজন মাধারণ প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে ২,৭০০ ক্যালোরি-মুল্যের খাদ্য 
গ্রহণ প্রয়োজন । 
১ম-_৩০ 


৪৬৬ __ ভারতীয় অর্থবিদ্ত! 


ভাষ্য মজুরি (821. চা৪2৩৪) £ ন্যনতম মজুরি ধার্যের প্রশ্নের সহিত জড়িত 
রহিয়াছে গ্যায্য মজুরির প্রশ্ন । ভারতীয় সংবিধানে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, শ্রমিকরা 
যাহাতে সুস্থ সবল ও সহজ জীবনযাপন করিতে পায় তাহার জন্য 
ন্যুনতম সজুরি নিশ্চিত আইন প্রণয়ন বা. উপযুক্ত অর্থ নৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্র 
করাই যথেষ্ট নয় শ্রমিকদের জীবনধারণোপযোগী মজুরি প্রদানের চেষ্টা করিবে + 
নৃনতম মজুরি নির্ধারণের উপযোগিতা অনস্বীকার্য; কিন্তু ন্যুনতম 
মজুরি নির্ধারণ করাই যথেষ্ট নয়। যাহাতে উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা যায়, 
যাহাতে শরমিকর। পরিজনবর্গ লইয়া কতকটা স্থথন্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করিতে পারে 
তাহার জন্য উপযুক্ত মজুরি প্রদানের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে । ফে-সমস্ত শিল্পে মজুরি 
শোচনীয়ভাবে স্বল্প সেখানে উন্নতির পথে প্রথম সোপান হইল 
রিড ৬ ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণের মাধ্যমে বাচিয়া থাকিবার মত ব্যবস্থা করা। 
যয মুর প্রদানের কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছিবার পরবর্তী ধাপ হইল সর্বত্র ্যাষ্য মজুরি (21: 
ব্যবস্থাও করিতে হইবে 2৪০9) প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। প্রথম পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনায়ও বলা হইয়াছিল যে, শ্রমিকরা যাহাতে বর্ধিত হারে 
প্রকৃত মজুরি (91 ৮7829) পায় তাহার জন্য উপযুক্ত মজুরি-নীতি প্রবর্তিত করা 
প্রয়োজন ; এবং এই নীতির মুল ভিত্তি হইবে ক্রমবর্ধমান উৎপাঁদনের ন্যায্য অংশ শ্রমিকদের 
প্রদানের ব্যবস্থা করা।** দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয় যে ন্যায্য মজুরিতে অমিকদের 
অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়! হইয়াছে) বস্তুত, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার 
ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা প্যায্য মজুরিতে শ্রমিকের অধিকারকে 
অস্বীকার করিতে পারে না। 


বলা যায়, স্বাধীনতার পর হইতেই সরকার ন্যাষ্য মজুরির প্রশ্ন সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা 
করিয়া আসিতেছে । ১৯৪৭ সালে শিল্প শান্তি সম্মেলন (Industrial Truce 
Conference) স্তাষ্য মজুরি সম্পর্কে সুপারিশ করে । ফলে ১৯৪৯ 
সালে কেন্দ্রীয় পরামর্শদান কাউান্দল শ্যায্য মজুরি প্রদানের প্রশ্ন 
বিচার-বিবেচনার জন্য একটি কমিটি (Fair Wages Committee) 
নিয়োগ করে। কমিটির স্থপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৩ সালে কেন্দ্রীর আইনসভায় একটি 
ন্যায্য মঙ্গুরি বিলও উথ্থাপন করে, কিন্তু ছুংখের বিষয় বিলটি আইনে পরিণত হয় নাই । 


শ্যায্য মজুরি কমিটি 


এই প্রসংগে ন্যায্য মজুরি কমিটির (Fair Wages Committee) মতামতের সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা করা প্রয়োজন. কমিটির মতে, যাহাতে জাতীয় আয়ের সম্প্রসারণ ব্যাহত ন! 


* বাষ্ট পরিচালনায় নিদেশমুলক নীতি-_সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদ। 
## First Five Year Plan-aর ৫৮৩৮৪ পৃষ্ঠা । 
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শিল্প-শ্রমিক ৪৬৭ 


হয় মূলত, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে 
(factors of production) জাতীয় আয় বণ্টন করিতে হইবে । 
কমিটির মতে, সা কিন্ত বৈষম্যমূলক বণ্টন মূলধন গঠন ও জাতীয় আয়বুদ্ধির সহায়ক 
মজুরি কিভাবে নির্ধারণ 
করিতে হইবে হইলেও, সামাজিক গ্যায়ের দিক হইতে উহা! মোটেই কাম্য নহে; 
অপরপক্ষে প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজনান্থ্যায়ী দিতে হইবে (each 
according to his need)—এই নীতি অনুসারে জাতীয় আয় বণ্টনের ম্যমূলক 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইলে মোট জাতীয় আয় দ্রুত হ্রাস পাইবে। সুতরাং এই দুইয়ের 
মধ্যবর্তী পদ্থা অবলম্বন করিয়াই ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের পথে অগ্রসর হইতে হুইবে। 
স্যাষ্য মজুরি’ বলিতে কি বুঝায় সেই সম্পর্কে কমিটির অভিমত হইল যে উহা ‘জীবন- 
ধারণোপযোগী মজুরি'র (1115 ৪৫০) হার হইতে কম হইবে কিন্ত “ন্ানতম মজুরি*্র 
(minimum wage) হার হইতে অধিক হইবে। এখন আবার 
প্রশ্ন উঠে যে 'জীবনধারণোপযোগী মজুরির সংজ্ঞা কি? শ্রমিকদের 
কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য যাহা৷ নিতান্তই প্রয়োজন তাহাকে 
বলা হইয়াছে ন্যানতম মজুরি, আর উন্নতপরনের জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করিবার জন্য 
যাহা প্রয়োজন তাহাকে বল! হইয়াছে 'জীবনধারণোপযোগী মজুরি” । 
ভারতের বর্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থায় সকল শ্রমিকের উন্নত জীবনমানের উপযোগী 
মজুরি প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে যাহাতে শ্রমিকদের জীবনে কতকটা! স্বাচ্ছন্দ্য আসে 
তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা শ্যায্য মজুরি ধার্যের মাধ্যমে করিতে হইবে । 
এই ন্যাষ্য মজুরি নির্ধারণের নিম্নতম ও উচ্চতম সীমা হইবে যথাক্রমে 
সা ন্যুনতম মজুরি’ ও শিল্পের মজুরি প্রদানের সামর্থ্য (the capacity 
যথাক্রমে ন্যুনতম মুরি of the industry to Pay)। এই দুই সীমার মধ্যে থাকিয়া 
ও শিল্পের সামর্থ্য মঞ্জুরি ধার্য করিবার সময় নিয়লিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে ২ (১) শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা, (২) প্রচলিত মজুরির 
হার, (৩) জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও বণ্টন, এবং (৪) দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে 
সংশিষ্ট শিল্পের স্থান। 


নির্দিষ্ট অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট শিল্পের সামর্থযই হইবে শিল্পের মজুরি-প্রদানের মাপকাঠি । 
কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবা্িকী পরিকল্পনা অনুসারে ইহাই হইল ন্যায্য মজুরি ধার্য ও কার্করণের 
পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। সামগ্রিকভাবে কোন শিল্পের যাহা ন্যায্য 
মজুরি বলিয়া বিবেচিত তাহ! প্রদানের ক্ষমতা থাকিলেও “প্রান্তিক 
শিলপপ্রতিষ্ঠানগুলি'র (0157810থ] 55:319) জন্য মজুরি বৃদ্ধি কর! 
সম্ভবপর হইয়া উঠে না। স্থতরাং পরিকল্পনায় বিকেন্্রীরুত অর্থ-ব্যবস্থার সহিত রাখিয়া এই 
প্রান্তিক এককগুলির সংযুক্তিকরণের সুপারিশ করা হয়।* 


* Second Five Year Plan-43 ৫৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা } 


ন্যায্য মজুরি সম্বন্ধে 
কমিটির ধারণা 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
ন্যায্য মজুরি 


টি: ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


এ পরিকল্পনায় ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ ব্যাপারে আরও তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হয়__যথা, (১) মজুরি ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক ; (২) ভবিষ্যৎ 
সমাজবব্যবস্থায় মজুরি প্রাপ্তি সম্পর্কে শ্রমিকদের আশা; এবং (৩) ন্যায্য মজুরি ধার্য না 
হওয়া! পর্যন্ত মজুরি সংক্রান্ত ব্যাপারে শিল্প-সংঘর্ষ। 

মজুরি ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাপারে বলা হয় যে, নবানতম মজুরির 
উধ্বে(ডুপার্জন নিশ্চয়ই উৎপাদনের আপেক্ষিক হইবে। অর্থাৎ, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে 
তবেই মজুরি বাড়িবে। ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থায় মজুরি প্রাপ্তি সম্পর্কে শ্রমিকদের আশা! 

সম্বন্ধে বক্তব্য হইল যে, মজুরি কমিশন (Wage Commission) 
পরিকল্পনার শ্যাষ্য সময়ান্তরে ইহা নির্ধারণ করিয়া থাকিবে; এবং মজুরি কমিশনের 
ব্রি নির্ধারণের ভিত্তি কাজ সহজ করিবার জন্য অবিলম্বে মজুরি সংক্রান্ত সকল তথ্য 
সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, ন্যায্য মজুরি ধার্য না হওয়া পর্যন্ত 


মজুরি সংক্রান্ত শিল্প-সংঘর্ষ মীমাংসার ভার ত্রিদলীয় (tripartite) মজুরি বোর্ড 


(wage boards) হন্তেই দেওয়| উচিত । 


দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্াষ্য মজুরি ধার্ষের উপরি-উক্ত নীতি মোটামুটি গ্রহণ 
করা হয়। নীতি অন্থদারে কেন্দ্রীয় সরকার তুলাবন্ত্র, সিমেন্ট ও চিনি শিল্পের ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় মজুরি বোর্ড (Central Wage Boards) গঠন করে। বোর্ডগুলির কার্ প্রায় 
শেষ হইয়াছে এবং অনান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে মজুরি বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে। 
উপনংহারে বল! যায়, ন্যায্য মজুরি সমাজতন্ত্রী ধরনের সসাজ-ব্যবস্থার সহিত 
'অংগাংগিভাবে জড়িত। স্বতরাং উহাকে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কতকটা এবং তৃতীয় 


পরিকল্পনায় “অনেকাংশে কার্যকর করিতেই হইবে। নচেৎ, পরিকল্পনার উদ্দেশ্টাই 
ব্যর্থ হইবে। 


(গ। সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন (Social Security Legis- 
lation)? মাত্র আইনের দ্বারা মজুরি নির্ধারণ করিয়। ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। 
ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা বা দুর্ঘটনার চিন্তা হইতে শ্রমিককে রক্ষা না করিতে পারিলে তাহার 
রানার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা সম্ভব হইবে না। যে-কোন 
ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সময় সে পীড়িত হইতে পারে, যে-কোন সময় কারখানায় তাহার 

টিনা ঘটিতে পারে এবং যে-কোন সময় সে বেকার হইয়া পড়িতে 

পারে। এই সমস্ত অবস্থায় শ্রমিককে সাহায্যের ব্যবস্থা করা শুধু মানবোচিত কাৰ্যই নয়, 

উৎপাদনের স্বার্থেও কামা। পাঁশ্টাত্য দেশগুলিতে শ্রমনীতির মূলস্থত্র হইল শ্রমিকদের 

J সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা । ভারতে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত 
এবিযয়ে ভারত 

He “এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। অব্য ইহার 

কারণও আছে। পাশ্চাত্য দেশে সামাজিক চেতনা যেভাবে 

প্রদারলাভ করিয়াছে আমাদের দেশে তাহা হয় নাই। এঁ সকল দেশে শ্রমিকরা! বিনা 


শিল্প শ্রমিক ৪৬৯ 


দোষে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িলে সমাজ তাহাদের দায়িত্ব বহন করিতে কুষ্ঠাবোধ করে না। 
ইহা ব্যতীত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শ্রমিকরা সুসংগঠিত এবং নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে 
বিশেষ সচেতন। ফলে মালিকপ্রেণী এবং রাধকে বাধ্য হইয়া শ্রমিকদের পর্যাপ্ত স্থযোগ- 
সুবিধা দিতে হয়। যাহা হউক, ভারতেও সম্প্রতি সমাজ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি কিছু 
কিছু প্রবতিত হইতেছে । 

১৯৪৮ সালে শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা আইন (The Employees’ State 
Tusurance Act, 1948) প্রণীত হওয়ার পূর্বে ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন 
(The Workmen’s Compensation Act, 1923) এবং বিভিন্ন প্রদেশের প্রস্থতি 
কল্যাণ আইনে (Maternity Benefit Acts) কিছু কিছু সমাজ নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা 
করা হয়। শেষোক্ত এই দুইটি আইন যে-সমস্ত অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় বীমা আইন প্রযুক্ত হইবে 
সেই সমস্ত অঞ্চলে কার্যকর হয় না, কারণ রাষ্ট্রীয় বীমা আইনেই ক্ষতিপূরণ এবং প্রস্থুতি 
কল্যাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 


(১) শ্রমিক ক্ষতিপুরণ আইন (The Workmen's Compensation 
866) ১. ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনটির একাধিকবার সংশোধন করা 
হইয়াছে। সর্বশেষ সংশোধন করা হয় ১১৫৯ সালে। এই ক্ষতিপূরণ আইন অনুসারে 
কার্ধব্যপদেশে দুর্ঘটনার ফলে কোন শ্রমিক অসমর্থ বা পংগু হইয়া. পড়িলে অথবা তাহার 
মৃত্যু ঘটিলে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। শিল্পগত ব্যাধির দ্বারা পংগ হইলেও 
শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে। কেরাণী ও পরিচালনাকার্ধে নিযুক্ত ব্যক্তি 
ছাড়া অন্যান্য যে-সমস্ত শ্রমিক ৪০০ টাকার নিম্নে বেতন পায় তাহাদের বেলাই এই আইন 
গ্রযোজ্য। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ক্ষতির গুরুত্বের উপর নির্ভর করে । 


অমিকগণ এই আইনের সম্পূর্ণ স্যোগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই, কারণ অধিকাংশ 

ডে শ্রমিকই তাহাদের আইনগত অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাহা ছাড়া 

কং ও শিল্পগত ব্যাধির ক্ষেত্রে এই আইন একপ্রকার অকার্যকরই রহিয়া 
কার্ধকর হয় নাই গিয়াছে! 


(২) প্রসূতি কল্যাণ আইন ( Maternity Benefit Acts )£ বিভিন্ন 
রাজ্য সরকার আইন পাস করিয়া নারী-শ্রমিকদের প্রস্থুতি কল্যাণের ব্যবস্থা করিয়াছে। 
১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম প্রহ্থতি কল্যাণ আইন পাম করে বোস্বাই সরকার। ইহার পর 
অন্যান্য অঞ্চলে অন্রূপ আইন পাস হয়। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যের আইন ছাড়াও 
তিনটি কেন্দ্রীয় আইনে প্রস্থতি কল্যাণের ব্যবস্থা আছে। আইন তিনটি হইল ১৯৪১ 
সালের খনি প্রস্থতি কল্যাণ আইন ( Mining Maternity Benefit Act, 1941 ) 
শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা আইন (Employees State Insurance Act, 1948) এবং 
১৯৫১ সালের রোপণ শিল্প-শ্রমিক আইন ( Plantation Labour Act, 1951) 


৪৭০ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


প্রস্থতি-কল্যাণের জন্য যাহাতে সকল অঞ্চল ও সকল শিল্পক্ষেত্রে একই রকম ব্যবস্থা 
অবলঘ্থিত হয় তাহার জন্য একটি নৃতন কেন্দ্রীয় আইন পাসের ব্যবস্থা কর! হইতেছে। 


(৩) শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা আইন ( Employees’ State Insurance 
Act )£ ১৯৪৮ সালের শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা আইনে (The Employees’ 
State Insurance Act, 1948) যে বীমা পরিকল্পনা করা 
হইয়াছে তাহা সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যাবস্থা প্রবর্তনের পথে 
একটি বৃহৎ পদক্ষেপ । এরূপ ব্যাপক পরিকল্পনা পূবে করা হয় নাই 
এবং যথাযথভাবে কার্যকর করা হইলে ইহাতে শ্রমিকেরা প্রকৃতই উপকৃত হইবে । স্থির 
করা হইয়াছিল যে এই আইনটিকে প্রথমে কতকগুলি মনোনীত অঞ্চলে প্রয়োগ 
করিয়া পরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত করা হইবে । এই ব্যবস্থায় 
মালিকপক্ষ হইতে আপত্তি উঠে। তাহারা বলেন, যে-সমস্ত অঞ্চলে আইনটি কার্যকর 
করা হইবে সে-সমস্ত অঞ্চলের মালিকদের অর্থপ্রদান করিতে হুইবে বলিয়! অন্তান্য 
অঞ্চলের শিল্পের তুলনায় তাহাদের উৎপাদনবব্যয় বুদ্ধি পাইবে এবং ফলে প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে তাহাদের অস্থবিধ! হইবে । প্রধানত এই আপত্তির দরুনই 
১৯৫১ সালে আইনটির এক সংশোধন করা হয়। এই সংশোধন 
অনুসারে পরিকল্পনার জন্য দেশের সকল শিল্প-মালিককেই অর্থপ্রদান করিতে হয়। তবে 
যে-সমস্ত অঞ্চলে বীমা পরিকল্পনাকে চালু করা হইয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলে মালিকদের 
উচ্চতর হারে অর্থপ্রদান করিতে হয়। বীমা আইনটির প্রধান প্রধান ব্যবস্থা নিয়ে 
বণিত হইল £ 

পরিধি (5০০৮০): এই আইন যে-সমন্ত শক্তিচালিত স্থায়ী কারখানায় ২০ বা 
ততোধিক শ্রমিক কার্য করে সেই সমস্ত কারখানার বেলায় প্রথমে প্রযুক্ত হইবে। সংশ্লিষ্ট 
সরকার অবপ্ত যে-কোন প্রতিষ্ঠানের বেলায় আইনটিকে প্রয়োগ করিতে পারে। ৪০০ 
টাকার নিয়ে যে-সমস্ত শ্রমিক এবং কেরানী মজুরি বা বেতন পায় তাহারাই এই 
আইনের স্ুযোগ-স্থবিধা ভোগ করিতে পারে । 

সাহায্য (৩7০85): আইনে নিম্নলিখিত পাচ প্রকারের সাহায্য করিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে : 

(ক) পীড়িতাবস্থায় সাহায্য (Sickness Benefit): পীড়িত অবস্থায় 
বীমাকারীদের নগদ অর্থ দিয়া সাহায্য করিবার ব্যবস্থা এই আইনে করা হইয়াছে। 
৩৬৫ দিনে সবাধিক ৫৬ দিনের জন্য এই সাহায্য পাওয়া যায়। দৈনিক সাহাষ্যের হার 
হইল সংশ্লিষ্ট অমিকের গড়পড়তা দৈনিক মজুরির অর্ধেক । সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্য 
নির্দিষ্ট স্থানে চিকিৎসা করাইতে হইবে । 

খে) প্রচ্থতিদের সাহাষ্য ( Maternity Benefit )£ এই আইন শ্রমিক 
প্রস্থুতিদেরও অর্থসাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। অর্থসাহায্যের হার হইল দৈনিক 


সামাজিক নিরাপত্তার 
পথে বৃহৎ পদক্ষেপ 


১৯৫১ সালের সংশোধন 


« 
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১২আনা। সন্তান প্রসবের ৬ সপ্তাহ পূর্ব হইতে সন্তান প্রসবের পর ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত 
এই সাহায্য দেওয়া হ্য়। 

(গ) অকৰ্মণ্য অবস্থায় সাহাযা ( Disablement Benefit )£ কার্যব্যপদেশে 
কোন দুর্ঘটনার ফলে যদি কোন শ্রমিক সাময়িক বা স্থায়ীভাবে, সম্পূর্ণ বা অংশত অকর্মপ্য 
হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাকে অৰ্থসাহায্য করিতে হয়। সাময়িক অকর্মণ্যতার দরুন 
এ সময়ের জন্য অর্ধেক গড়পড়তা মজুরির হারে অর্থনাহায্য পায়। আর স্থায়ী বা সম্পূর্ণ 
অরকমণ্যতার জন্য সারাজীবন এ হারে অর্থদাহায্য পাইয়া থাকে। 

(ঘ) পোষ্যদের সাহায্য ( Dependents Benefit ):£ কোন বীমাকারী 
শ্রমিকের কার্যব্যপদেশে দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানরা নির্দিষ্ট 
হারে অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে। 


(ঙ) চিকিৎসার স্থুবিধা ( Medical Benefit }: বীমাকারী শ্রমিক অসুস্থ 
অবস্থায় চিকিৎনার স্থযোগ-স্তুবিধা ভোগ করে। বিনামূল্যে ডাক্তার, ওুষধপত্রাদির 
ব্যবস্থা এই বীম| পরিকল্পনায় করা হইয়াছে । ব্যাধি কঠিন হইলে রোগীকে হাসপাতালে 
ভতি এবং রোগীর বাড়ীতে ডাক্তার প্রেরণ করা হয় যাহার! সুদুর গ্রামে বাস করে 
তাহাদের জন্য ভ্রমণশীল ডিম্পেন্সারীর ( ০bile ৫351367587 ) প্রবর্তন করা হইয়াছে। 
এমনকি বীমা করপোরেশন সম্ভব মনে করিলে বীমাকারী অমিকদের পরিজনবর্গের 
চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিতে পারে । 


পরিচালনা ও অর্থ ( Administration and Finance): এই বীমা 
পরিকল্পনার পরিচালনা শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীম! করপোরেশন (1 
পরিচালনার ভার 771 957০7 ০ টা 
EEE [91995 ate Insurance Corporation) নামে 
শনের হন্তে নত সংস্থার হস্তে ন্যস্ত কর! হইয়াছে । এই করপোরেশন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী, 
এবং বেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, মালিক, শ্রমিক, চিকিৎসক ও 
ংসদের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত | 


পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য যে-অর্থ প্রয়োজন হয় তাহা! শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা 
তহবিল (711৩ Employees’ State Insurance Fund ) হইতে আসে । এই 
তহবিল শ্রমিক ও মালিক যে-অর্থ প্রদান করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার, 
রাজ্য সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি 
যে-অর্থ মঞ্জুর ব! সাহায্য করে তাহা লইয়া গঠিত। আয় অনুযায়ী 
বীমাকারী শ্রমিকদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জন্ত 
বিভিন্ন বীমার হার নির্দিষ্ট হইয়াছে। মালিকদের বেলায় তাহারা যে মোট মজুরি 
প্রদান করে তাহার শতকরা একটি নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করিতে হয় তবে যে-সমস্ত 
অঞ্চলে পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে সেখানে মালিকদের উচ্চতর হারে অর্থ প্রদান 
করিতে হয় । 


রাষ্ট্রীয় বীমা তহবিল 
ও উহার গঠন 


৪৭২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 

পরিকল্পনাটিকে সর্বপ্রথম ১৯৫২ সালে কানপুর ও দিল্লীতে চালু করা হয়! পরে 
নি যা পার লক্ষের সত লোক এই পরিকল্পনার অধীনে আসে । 
আশা করা হইয়াছে যে ১৯৬১ সালের মধ্যে পরিকল্পনাটি সমগ্র ভারতে সম্প্রসারিত 
হইবে এনং তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণভ'বে বীমাধীন' 
অ মকদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারী স্থাপিত হইবে 1৯ 


(8) শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড পরিকল্পন| ( Employees’ Provident 
Fund Scheme ) £ সাম্প্রতিক কাল পৰ্যন্ত শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ড প্রবর্তনের ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে 
এ আইন: ভারত সরকার একটি অভিস্তান্স জারি করিয়া ফ্যাক্টরী ও অন্তান্ত 
প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রবর্তনের নির্দেশ দেয়। 
পরে এই অভিন্ান্সের স্থান পুরণ করে ১৯৫২ সালের শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন 
( The Employees’ Provident Fund Act, 1952 )। বর্তমানে এই আইনকে 
বয়ন, লৌহ ও ইম্পাত, সিমেন্ট, কাগজ; সিগারেট, ইঞ্জিনিয়ারিং, দিয়াশলাই, চিনি 
প্রভৃতি ৩৯টি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অবশ্য এই সকল শিল্পে যে-সমস্ত 
কারখানা ৫: জন ব! ততোধিক শ্রমিক নিয়োগ করে তাহারাই 
নিমি এই আইনের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হর। বর্তমানে ২৪ জন শ্রমিক 
নিয়োগকারী কারখানাসমূহকে পরিকল্পনাটির অধীনে ' আনিবার প্রস্তাব কর! 
হইয়াছে। সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত কারখানা অথবা তিন 
বৎসর ধরিয়া চালু হয় নাই এমন কারখানার বেলায় আইনটি প্রযোজ্য নহে। এই 
আইনাহুদারে মালিককে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে শ্রমিকদের মজুরি এবং 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের রর টা: 
ছুমুপ্য ভাতার শতকরা ৬ ভাগ হারে অর্থ প্রদান করিতে হ্য় £ 
অমিকরাও এ পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। তবে শ্রমিকরা 
ইচ্ছা করিলে শতকরা ৮ ভাগ পর্যন্ত অর্থ প্রদান করিতে পারে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের। 
) পরিচালনার ব্যয় মালিককে বহন করিতে হয়। ৃ 


পরিকল্পনার পদার ১৪৫৪-৬০ সাল পর্যন্ত ৭৪৫১টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠান এবং ২৫ 
পক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিক এই পরিকল্পনাবীনে আসে |* মোটামুটি 
আর ৬-৪ লক্ষ শ্রমিককে এই পরিকল্পনাধীনে আনয়ন করিলেই উহা সকল শিল্প-শ্রমিকের' 


নি সম্প্রসারিত হইবে। আশা করা যায়, তৃতীয় পরিকল্পনার স্থরুতেই এ কার্য সমাপ্ত: 
ব। 


* Depart of the Ministry of Labour and Employment for the year 1959.60 


অন্যান্য রাজ্যেও উহাকে প্রসারিত কর! হইয়াছে। ১৯৫৯-৬০" 


৬. 


ঘি 


রা 
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এই পরিকল্পনা ব্যতীত কয়লাখনির শ্রমিকদের জন্য বোনাস ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের 
কয়লাখনির প্রভিডেন্ট ব্যবস্থা ভারত সরকার করিয়াছে । এ সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা 


ফাও ও বোনাস হুইয়াছে।* ১৯৫৬ সালের এক সংশোধন দ্বারা এই প্রভিডেণ্ট 
পরিকল্পনার সম্প্রনার৷ ফাণ্ড ব্যবস্থাকে রোপণ শিল্প ও অন্তান্ত খনি শিল্পে সম্প্রসারিত 
করা হইয়াছে। 


পরিকজ্সিত অর্থ-ব্যবস্থায় শ্রমনীতি ( Labour Policy under 
Planned Economy ) 8 প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এরবতিত শ্রম আইন- 
গুলিকে কার্ষকরীভাবে প্রয়োগ করিবার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সন্মিলিত 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিল্প-বিবাদের মীমাংসা এবং শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি- 
বৃদ্ধির ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীম। ও 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড পরিকল্পনা প্রভৃতি সংক্রান্ত আইনগুলিকে কার্ধকর- 
করণ; কারখানা, খনি ও রোপণ শিল্পে কার্ষের সর্তাদির উন্নতি- 
সাধন ; শ্রম-কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্টা প্রভৃতি কর্মস্থচী গৃহীত হয়. ইহ] ব্যতীত উৎপাদন 
সম্পকিত নানা সমস্তা সম্পর্কে গবেষণা, পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় শ্রম প্রতিষ্ঠান 
(Central Labour Institute) গঠনের প্রস্তাব করা হয়। পরিকল্পনাধীন সময়ে" 
সরকার, শ্রমিক ও মালিকের সহযোগিতায় উক্ত প্রস্তাবগুলিকে কার্যকর করিবার ব্যবস্থাও 
করা হয়। ঢ 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় শ্রমিক সম্পর্কে নীতির কোন বিশেষ পরিবর্তন করা 
হয় নাই ; তবে সমাজজ্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার নীতি অবলম্বনের দরুন কিছু কিছু 
পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখ দেয়। পরিকল্পনায় বল! হয়, শ্রমিক 
যে তাহার ক্ষুদ্র ভূমিকা লইয়| উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থা গঠনে সাহায্য. 
করিতেছে ইহা তাহার পক্ষে অন্ুভব করিবার প্রয়োজন আছে, 
এবং এই কারণে শিল্পগত গণতন্ত্রের (industrial ৫6177001505 ) স্থষ্টি হইল সমাজতন্ী 
ধরনের সমাজের অন্যতম মূল সর্ত।1 


সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় শিল্প- 

ক্ষেত্র (301১11০ 9০০6০:) সম্প্রসারিত হওয়ায় এই ক্ষেত্রে কার্ষের সর্তাদির প্রতি বিশেষ 

বান দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন হয়_-কারণ সরকারী শিল্পক্ষেত্রের কাধের- 

প্যানেলের হুপারিশ  শর্তীদিই হইবে ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রের (private ৪০০০1) কার্ধের 

সর্তাদির আদর্শ। সুতরাং পরিকল্পনা কমিশন উপযোগী শ্রমনীতি 

নির্ধারণের জন্য ১৯৫৫ সালে একটি প্রতিনিধিমূলক শ্রম সম্পকিত প্যানেল (9861) গঠন 
করে। এই প্যানেল নিম্নলিখিত স্তপারিশগুলি করে ঃ 


* ৪৭২ পৃষ্ঠা দেখ । ‘ 
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প্রথম গঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় শ্রমনীতি 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় শ্রমনীতি 


৪৭৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


(১) আইনের সাহায্যে শ্রমিক সংঘগুলিতে শিল্প-বহিভূর্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা হ্রাস 

এবং সংঘের কর্মচারীদের ভীতি প্রদর্শনের হাত হইতে রক্ষা করিতে 

00 হইবে; নিজস্ব তহবিলের সাহায্যেই সংঘগুলিকে আথিক দিক 

17245 হইতে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে এবং আইনগত স্বীকৃতি 
প্রদানের ব্যবস্থা! অবলম্বন করিতে হইবে । 


(২) বিবাদ-মীমাংসার জন্য পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা 
এবং খ্বেচ্ছা মূলক সালিসি-ব্যবস্থার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে 
হইবে। সরকার মাত্র চরম অবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবে । 

(৩) শিল্প-বিবাদ আইনে শ্রম-বিবাদ সংক্রান্ত রায় বা সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার 
বর্তমান অবস্থা যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য একটি স্থায়ী শিল্প ট্রাইবুনাল 
(a Standing Industrial Tribunal) গঠন কর! প্রয়োজন | 


(৪) সম্মিলিতভাবে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা (I'he Joint Consultative 
Machinery) সমস্ত পর্যায়ে ভালভাবে কার্য করিতেছে না--যেমন, কার্ষ-সংসদগুলির 
(Works Committees) কার্য মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই। স্থতরাং আলাপ- 
আলোচনার ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে । 


(৫) দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য শ্রমিকদের শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে 
অধিকমাত্রায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইহাতে একদিকে শিল্প-বিবাদ হ্রাস 
পাইবে এবং অপরদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে । অতএব প্রত্যেক 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক এবং কর্তৃপক্ষের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি 
লইয়া একটি পরিচালনা পরিষদ (a Council of Management) 
গঠন করা প্রয়োজন। এই পরিষদ আধিক বিষয় ব্যতীত অগ্তান্য সকল বিষয়ের বিচার- 
বিবেচনা করিতে পারিবে। 


"শিল্প-বিবাদ মন্পকিত 
নীতি 


শিল্প-পরিচালনায় 
আমিকদের অংশগ্রহণ 


(৬) যাহাতে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায় তাহার জন্ত উপযুক্ত মজুরিনীতি 
কা, প্রবতিত করিতে হইবে। একদিকে উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করা 
অনুরিধান যেমন প্রয়োজন, অপরদিকে আবার শ্রমিকরা! যাহাতে ক্রমবর্ধমান 

উৎপাদনের স্যাধ্য অংশ পায় তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক । 
উৎপাদনের সহিত মজুরি প্রদানের সম্পর্ক স্থাপিত হইবে; তবে মজুরির একটা! ন্যুনতম 
হার নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। 


(৭) সমস্ত শিল্পেই মজুরিসংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার জন্ত ত্রিদলীয় মজুরি বোর্ড 
‘(Tripartite Wages Board) অনতিবিলম্বে গঠন করা প্রয়োজন। 


(৬) কর্মচারী বা শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড পরিকল্পনাকে 


৮০০ বাণিজ্যিক ও অন্যান প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারিত কর! প্রয়োজন। 


|. 
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(৯) কার্ধের সর্তাদির উন্নতির জন্য বিভিন্ন আইনকে যথাযথভাবে কার্যকর করিতে 
হইবে। পরিবহন, দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে কার্ধের সর্তাদি নিয়ন্ত্রিত 
করিবার জন্ত আইন প্রণয়ন করিতে হইবে । 

(১০) বোম্বাই-এ যে কেন্দ্রীয় শ্রম সংস্থা (I'he Central Labour Institute) 

গঠিত হইয়াছে তাহার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
কেন্দ্রীয় শ্রম সংস্থা করিতে হইবে । 

(১১) [বিভিন্ন রাজ্যে অধিক সংখ্যক শ্রম-কল্যাণ বেন্দ্র (Welfare Centres) 

প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং শ্রমিক ও: মালিক 
ক সংগঠন এবং সরকার এই শ্রম-কল্যাণ বেন্দরগ্ডলির পরিচালন! 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা 

করিবে ॥ 

প্যানেলের উপরি-উক্ত সুপারিশগুলির অধিকাংশই পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গৃহীত 

হইয়া পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পরিকল্পনার শিল্প-শ্রমিক সম্বন্ধে কাৰ্যক্ৰম 

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া গঠিত £ শ্রমিক সংঘকে সুসংগঠিত 
মিনার... বরা, প্রধানত পারষ্পরিক আলাপ-আলোচনা ও স|লিসি-ব্যবস্থার 
কাধক্রম 

মাধ্যমেই শিল্প সম্পর্কে উন্নতিসাধন করা, অমিকদের মধ্যে 
নিয়মাঙ্গবতিতা। আনয়ন করা, প্রথমে ন্যুনতম মজুরি এবং পরে প্যায্য মজুরি ধাধকরণ, 
সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপকতর ব্যবস্থা, র্যাসানালাইজেশন 'সম্বন্ধে সতর্কতা, প্রায় ২০ 
হাজার অধিক শিক্ষার্থীকে শিল্প শিক্ষা প্রদান করা, নিয়োগ 
সম্প্রনারণের উদ্দেশ্যে জাতীয় নিয়োগ সংস্থার (National 
Employment Service) প্রসার, শিল্প শ্রমিক সম্বন্ধে অধিকতর গবেষণা, ৫৭ কোটি 
টাকা ব্যয়ে বাসগৃহাদির উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রকার শ্রম-অনুসন্ধান। বাসগৃহ ছাড়া অন্যান্য 
উদ্দেশে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ হইল ২৯ কোটি টাকা ৷ 
তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় পরিকল্পনার কার্ধক্রমও অগ্নরূপ হইবে ঘোষণা করা 
কাৰ্যক্ৰম হইয়াছে । তবে এই পরিকল্পনার কারিগরি শিক্ষা ও বাসস্থান 
ব্যবস্থার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইবে । 


শ্রম-কল্যাণ (Labour Welfare) £ 'অম-কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনার 
সুরুতেই শ্রমূ-কল্যাণের অর্থ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণ! করা প্রয়োজন । 


আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টের সংজ্ঞান্গুসারে শ্রম-কল্যাণ 
হইল শিল্পাভ্যন্তরীণ ব। শিল্পের সন্নিহিত স্থানে সংগঠিত সেই সমস্ত কল্যাণকর কার্য ও 
স্ুয়োগ-স্থুবিধা যাহার ফলে অমিকরা সুস্থ পরিবেশের মধ্যে কার্য 
করিতে পারে এবং তাহাদের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতি সাধিত 
হয়। অর্থাৎ শ্রমিকদের নৈতিক মানসিক শারীরিক ও অর্থ নৈতিক দিকের উন্নতি- 


বায়-বরাদ্দ 


অম-কল্যাণের সংস্থা 


t The Report of the II ILO Asian Regional Confercnce-3 ৩ পৃষ্ঠা । 


৪৭৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


বিধানের সমস্ত প্রচেষ্টাকে শ্রম-কল্যাণকর কার্ষের অন্তর্ভূক্ত করা যায়। ক্যান্টিন, 
বিশ্রাম ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, চিকিৎসার সুযোগ, যাতায়াতের সুবিধা, বামগৃহাদির' 
ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, সমবায় প্রতিষ্ঠান, নারী-শ্রমিকদের জন্ত শিশুরক্ষার স্থান, প্রন্থতি- 
কল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি শ্রম-কল্যাণের অন্তর্গত 
: শ্রমকল্যাণের গুরুত্ব সহজেই অন্থমেয়। প্রথমত, শ্রম-কল্যাণকর কার্ধাদি শিল্পে 
শাস্থিপ্রতিষ্ঠার সহায়ক। রাষ্ট্র ও মালিকরা কল্যাণকর ব্যবস্থাদি 
নও অবলদ্ন করিলে তাহাদের প্রতি শ্রমিকরা বিরূপ মনোভাব পোষণ 
প্রতিষ্ঠার সহায়ক করিবে না) এই ধারণা হইবে যে রাষ্ট্র ও মালিক তাহাদের 
কল্যাণের বিষয়ে -নিলিপ্ত নয়। শিল্পে শান্তিরক্ষার পক্ষে এই 
মনে|ভাবের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে । 
দ্বিতীয়ত, প্রতিকূল পারিপাশ্বিক অবস্থাও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির অভাবে স্থায়ী ও 
দক্ষ শ্রমিকশ্রেণী গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। স্থতরাং অবিলম্বেই প্রয়োজন হইল 
পারিপাশ্থিক অবস্থা উন্নয়নের ও নিরাপত্ মূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বনের ৷ বাসগৃহ। সমবায় 
সংগঠন, ক্যান্টিন, প্রভিডেন্ট ফাও, পেন্সন, চিকিৎসার স্থ্বন্দোবন্ত 
নি *' " প্রভৃতি কল্যাণকর ব্যনস্থাদি প্রবর্তন করা হইলে শিল্পাঞ্চলের আকর্ষণ 
বৃদ্ধি পাইয়া শিল্পের উপর স্থায়ীভাবে নির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেণী গঠিত 
হইবে। ফলে কাষে অ্গুপঞ্থিত ও কর্মস্থল পরিত্যাগের হারও হ্রাস পাইবে । 
তৃতীয়ত, মানবতার প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও সামাজিক দিক হইতে অম-কল্যাণের মূল্য 
উপেক্গণীয় নয়। যথা, নিঃসংগ ও বৈচিত্রাহীন জীবনযাপনের ফলে শ্রমিকরা নানাপ্রকার 
আবিলতার দিকে সহজেই আকৃষ্ট হয়; বাসগৃহ ও আমোদ-প্রমে|দের স্থবন্দোবস্ত করিয়া 
এই অবনতির হাত হইতে শ্রমিকদের রক্ষা করা মোটেই দুঃসাধ্য নয় ॥ 
৩। ইহা সামানিক আবার চিকিৎসা, প্রশ্থতিকল্যাণ প্রভৃতি ব্যবস্থার: ছারা শ্রমিকদের 
কল্যাণ বর্ধিত করে 
স্বাস্্যোন্নযন এবং শিশুমৃত্যু রোধ করা সম্ভব হয়। শিক্ষা বিস্তারের 
ফলে অমিকদের,মানসিক উৎকর্ষ ও উৎ্পাদন-ক্ষমতা বুদ্ধি পায়। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে, শ্রম-কল্যাণ বিভিন্ন দিক হইতে সমাজের কল্যাণ সাধিত করে । 
এই প্রসংগে আমাদের একটি বিষয় স্মরণ করা প্রয়োজন।.. শ্রমিকদের প্রকৃত 
কল্যাণ করিতে হইলে উপযুক্ত মনোভাব লইয়া কল্যাণকর ব্যবস্থাদি প্রবর্তনের পথে 
শ্রমিকের প্রকৃত অগ্রসর হইতে হইবে । সৎ দেখা যায়, মালিকরা শ্রমিক 
কল্যাণের জন্যই সংঘগুলিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে গুলিকে ব্যবহার করে; 
বশ্যাণকর বাবস্থাদি তাহার! স্থযোগ-ন্থবিধা দান ব্যাপারে শ্রমিক সংঘের অন্তর্গত এবং 
A করিতে অন্যান্য অমিকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকদের সংঘ পরিত্যাগ, 
করিতে প্ররোচিত করে। শ্রমিকদের কল্যাণ অপেক্ষা নিজেদের 


স্বার্থ অধিক প্রবল হইয়া দাড়ায় । পরিণামে এই মনোভাব উভয় পক্ষেরই স্বার্থ বিশেষ 
ক্ষুণ্ন করে। 


শিল্প-শ্রমিক ৪৭৭ 


ভারতে যে-সমস্ত কল্যাণকর ব্যবস্থাদি প্রবতিত হইয়াছে তাহা ছুই ভাগে বিভক্ত 
করা যায়ঃ (১) যে-সকল কল্যাণ ব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে প্রবর্তিত হইয়াছে; এবং 
(২) যে-সকল ব্যবস্থাদি মালিকরা স্বেচ্ছায় প্রবর্তন করিয়াছে। 
ভারতে পতিত. ইহা ব্যতীত শ্রমিকরা নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কিছু কিছু 
শ্রমকল্যাণ-ব্যবস্থ! £ 
অম-কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে । 


দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে সরকার শ্রম-কল্যাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয় নাই। ভারত 
সরকার যুদ্ধের সময় সক্রিয়ভাবে শ্রম-কল্যাণ প্রসারের চেষ্টা করে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল 
যুদ্ধ প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের উৎসাহবর্ধন। স্বাবীনতাল!ভের পর ভারত যখন কল্যাণকর 
রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করিল তখন স্বাভাবিকভাবে শ্রম-কল্যাণের উপর 
বা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইল | কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার ফলে 
মি বহু প্রকারের শ্রম-কল্যাণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা সম্ভব হইয়াছে। 
কয়লাখনি ও অভ্রখনিগুলিতে শ্রম-কল্যাণ তহবিল (Labour 
‘Welfare Funds) প্রতিষ্ঠা, প্রধান প্রধান শিল্পে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড গঠনের ব্যবস্থা, 
শ্রমিকদের জন্য সমাজ নিরাপন্তামূলক ও গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার 
বিভিন্ন কল্যাণ প্রবর্তন, ফ্যাক্টরী, খনি ও রোপণ শিল্পে কার্ধের সর্তাদি মানবোচিত 
তিহরিল করিবার জন্য আইনের পরিবর্তন: ও পরিবর্ধন প্রভৃতি কল্যাণকর 
ব্যবস্থাদির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
কয়লাখনি শ্রম-কল্যাণ তহবিলের (I'he Coal Mines Labour Welfare 
2100৫) সাহায্যে কয়লাখনির শ্রমিক ও তাহাদের পরিজনবর্গের চিকিৎসা, শিক্ষা, 
আমোদ-এ্রমোদ, ভ্রাম্যমাণ ক্যান্টিন, চলচ্চিত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই 
‘তহবিলের অর্থসংগ্র্ করা হয় কয়লা প্রেরণের উপর শ্ুন্ধ বসাইয়া। 
কয়লাখনির মৃত অভ্রখানির জন্যও শ্রম কল্যাণ তহবিল (Mica Mines Welfare 
॥ Fund) রহিয়াছে এবং অনুরূপ উপায়ে এই তহবিলের অর্থ সংগ্রহ কর! হয়। 
চিকিৎসার বন্দোবস্ত, নিরক্ষরতা দুরিকরণ, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা প্রভৃতি শ্রম- 
কল্যাণমূলক কাধাদির জন্য তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করা হয়। 
১৯৫১ সালের রোপণ শিল্প শ্রম আইনে (Plantations Labour Act, 1951) 


বিধান রহিয়াছে যে সকল রোপণ শিল্পকে শ্রমিকদের জন্য আবাসগৃহ এবং হাসপাতাল ও 
ডিস্পেন্নারির ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে ১৯৪৮ সালের কারখানা আইন, ১৯৫২ সালের 
খনি আইন প্রভৃতির মাধ্যমেও শ্রমিকদের কল্যাণসাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
কারখানা আইনে ক্যান্টিন, শিশু রক্ষণাবেক্ষণের স্থান, বিশ্রামের স্থান, আানাগার, 
প্রাথমিক চিকিৎসা! প্রস্থতির ব্যবস্থা করিবার নির্দেশ রহিয়াছে। খনি আইনেও অনুরূপ 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 


. শ্রম-কল্যাণ প্রচেষ্টা 


৪৭৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


কেন্দ্রীয় সরকারের উপরি-উক্ত ব্যবস্থা ব্যতীত রাজ্য সরকারগুলি নানাভাবে আম- 
কল্যাণসাধনের চেষ্টা করিতেছে । বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি. রাজ্যে শ্রম- 
কল্যাণ তহবিল গঠনের নিমিত্ত আইন প্রণীত হইয়াছে। শরীরচর্চা, 
প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা, শিশু রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতির জন্ত অম-কল্যাণ 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে । পশ্চিমবংগে এই ধরনের অনেকগুলি, 
কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং শ্রমিকদের জন্য বিশ্রাম, আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষা প্রভৃতির 
বাবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার বিনা পয়সায় চিকিৎসার জন্য ডিস্পেন্দারি' 
রহিয়াছে । 
অনেক স্থানে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিও নিজেদের উদ্যোগে শ্রমকল্যাণের স্ুবন্দোবস্ত 
করিয়াছে । টাটার লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী, দিল্লীর কাপড় 
ও জেনারেল মিল (0২০ Delhi Cloth and General Mills), 
মাপ্রাজের বাকিংহাম ও কার্ণাটিক মিল, কানপুরের ব্রিটিশ ইত্ডিয়া 
কর্পোরেশন ও জে. কে. ইণ্ডাষ্টিজ্, নাগপুরের এন্রেস্‌ মিল, মাছুরা মিল, আমেদাবাদের 
ক্যালিকে। মিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য । 
শ্রম-কল্যাণের একটি বিশেষ দিক হইল শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহাদির স্থবন্দো বস্ত 
করা। সম্প্রতি এদিকেও সরকার মনোনিবেশ করিয়াছে। প্রথম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য ও খণ প্রদানের নীতি গৃহীত হয়। ১৯৫২ 
সালে যে 'সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্প গৃইনির্মাণ, (Subsidised Industrial 
সি. না Hotsing) পরিকল্পন! প্রবতিত হয়, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য 
রং সরকারগুলিকে গৃহনির্মাণের ব্যয়ের শতকর] ৫০ ভাগ সাহায্য এবং 
বাকী অর্থ ঝণ হিসাবে দেওয়া, স্থির করে। মালিক ও শ্রমিকদের সমবায় প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে গৃহনির্মাণের ব্যয়ের জন্য শতকরা ২৫ ভাগ সাহায্য কর! হয়। ইহা ব্যতীত 
খণদানেরও ব্যবস্থা আছে। খ্িতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণের পরিকল্পনাকে 
সম্প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা হয়। মালিক এবং সমবায় সমিতিগুলি যাহাতে অধিকমাত্রায় 
গৃহনির্মাণ কার্যে অগ্রণী হয় তাহার জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এই উদ্দেশ্যে যে 
৫০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ করা হয় সে-সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ।* খসড়া তৃতীয় 
পরিকল্পনা হইতে জানা যায় যে এ পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণ ব্যবস্থ। আরও সম্প্রসারিত হইবে । 


প্রশ্নোত্তর 


characteristics of Industrial Labour in India? Is village~ 


রাজ্য সরকারগুলির 
শ্রম-কল্যাণ প্রচেষ্টা 


শল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির 


1. What are the 
nexus desirable ? 


[ ইংগিত £ ভারতীয় শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য হইল £ (১) স্থানীয় শিল্প-শ্রমিত 
অনুপস্থিতির হার অধিক ; (৩) শ্রমিকদের মধ্যে এক্যবন্ধতার অভাব ; 
(৫) নিম্ন উৎপাদন-ক্ষমত। |...৪২৬-৪২৭ পৃষ্ঠা। ] 

৪3১88 


* ৪৩২ পৃষ্ঠা দেখ। 


কর অভাব; (২) কার্ধে, 
(৪) দক্ষ শ্রমিকের অপ্রাচূ্ এবং 


ইট 


শিল্প-শ্রমিক ৪৭৯ 


2, Discuss the causes of comparative inefficiency of Indian labour, Suggest- 
measures for removing the inefficiency; (0. U. B. Com. 1948, 60 )" 


[ ইংগিত £. ভারতীয় শ্রমিক স্বভাবতই নিকৃষ্ট ধরনের নহে। তাহার উৎপাদন-ক্ষমত! স্বল্প হইবার জন্য" 
প্রধানত দায়ী হইল তাহার প্রতিকূল পারিপাশিক অবস্থা এবং কাধের সর্তাদি। যাহাই হউক ভারতীয়" 
শ্রমিকের অদক্ষতায় যে-দমস্ত কারণ প্রদণিত হয় তাহা হইল £ (১) মানদিক উৎকর্ষ ব! উদ্ভাবনী শক্তির 
অভাব কিন্তু এই অভিযোগ সমর্থনযোগা বলিয়া মনে হয় না; (২) ভারতের জলবায়ু অধিক পরিশ্রম 
ও অধিক উৎপাদনের অনুকূল নহে; (৩) ভারতীয় শ্রমিকের মজুরি সুস্থ সবল জীবনযাপনের পক্ষে পধাপ্ত 
নহে; (৪) ভারতীয় শ্রমিক নিকৃষ্টতর যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল লইয়! কার্য করে; (৫) কারখানাগুলির' 
পরিবেশ ও অধিক উৎপাদনের পক্ষে অনুক,ল নহে ; (৬) অস্বাস্থ্যকর বাসগৃহ; এবং (৭) নিরক্ষরত! 
ও শিল্প-শিক্ষার অভাব। 

শ্রমদক্ষতা উন্নয়নের পস্থানমুহঃ (১) সাধারণ ও শিল্প-শিক্ষার বিস্তার ; (২) কারখানার 
আভ্যন্তরীণ পরিবেশের উন্নতিদাধন ; (৩) চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা; (৪) খাদপুষ্টির উন্নয়ন ; (৫). পর্যাপ্ত! 
পরিমাণে বাদগৃহ নির্মাণ; (৬) শ্রমিকদের আয়বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ; (৭) শঅরম-উৎপাদন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক: 
গবেষণা; (৮) তত্ত্বাবধান বা পরিচালন-ক্ষমতার উন্নতিদাধন; (3) শ্রমিকদের খণভার হাম; 
(১*) নিরাপত্রামূলক ব্যবস্থাদির প্রবর্তন ; এবং (১১) শ্রমিককে পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট কর" 
এবং ৪২৭-৪৩১, ৪৩১-৪৩৪ পৃষ্ঠ! | ] 


8. Discuss the causes of Industrial Disputes in India. What measures have. 
been taken to promote industrial peace in the country? (0, U. B. A. 1951, 5৪, 


°57 ; B. Com. 1951, 52 ) (৪৩৬-৪৩৭, ৪৩৮-৪৪৯ পৃষ্ঠ |) 


4. Discuss the causes of Industrial Disputes in recent years in India, How 
far would you favour compulsory arbitration as a means of settling such disputes. 
at the present time ? (0. U. B. A. 1954.°57 ; B. Com. 1953, '56 ) 

(৪৩৬-৪৩৮, ৪৪৩, ৪৪৫-৪৪৬ পৃষ্ঠ| ) 


5. Describe and comment on the measures adopted by the Government to. 
settle industrial disputes in India. (0. U. B. Com, 1960 ) ( ৪৪০-৪৪৮পৃষ্ঠ] ) 


6. Examine the causes of recent Labour unrest in India, Comment on the. 
measures that have been adopted for promoting industrial peace in the country. 


(0. U. B. A. 1958, °60 ) ( ৪৩৬-৪৩৮, 88০-88৬ পৃষ্ঠ| ), 


7. What measures have been taken in recent years to provide social 
security to industrial workers? Give your answer with. special reference to- 
Employees’ State Insurance Scheme. (0. U. B. A. 1953 ). 


[ইংগিত £ঃ ১৯৪৮ সালে শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় বীমা আইন প্রণীত হওয়ার পূর্বে ১৯২৩ সালের শ্রমিক 
ক্ষতিপূরণ আইন এবং বিভিন্ন প্রদেশের প্রস্থতি-কল্যাণ আইনে কিছু কিছু সমাজ-নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা 
করা হয়। বর্তমানে যে-সমস্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় বীম! পরিকল্পন! প্রবর্তিত হইবে নেই সমপ্ত অঞ্চলে শেষোক্ত" 
দুইট আইন প্রযুক্ত হইবে না। কারণ বীমা পরিকল্পনার মধ্যেই প্রহ্থতি-কল্যাণ ও শ্রমিক ক্ষতিপূরণের, 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

বীম! পরিকল্পনা সামাজিক নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে, একটি বৃহৎ পদক্ষেপ । এই. 
পরিকল্পনায় গীড়িত অবস্থায়, অকর্মণ্য অবস্থায়, প্রস্থুতিদের এবং দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটিলে শ্রমিকদের পোশ্যদের প্রতি 
অর্থ সাহায্য করিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। ইহা! ব্যতীত বিনামুলে। চিকিৎনাদির ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনায় 
করা হইয়াছে। 

মন্প্রতি আবার শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের কয়লাখনি প্রভিডেন্ট ফা 
ও বোনাম পরিকল্পনা এবং ১৯৫২ সালের শ্রসিকদের প্রভিডেন্ট, ফাও আইন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 1...৮.. 
এবং ৪৬৮-৪৭৩ পৃষ্ঠা ] 


৪৮০ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


8. Trace the growth of the Trade Union Movement in India. (C. ঘা. B. Com. 
1957) Suggest measures for removing the obstacles to the development of Trade 
Unionism in this country. 


[ ইংগিত £ ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতাগুলি হইল--(১) স্থায়ী শিল্প-শ্রমিকের 
অভাব ; (২) শ্রমিকের দারিদ্র্য ও অবদর সময়ের অভাব ; (৩) শ্রমিকের মধ্যে এঁক্যের অভাব; 
(8) শিক্ষার অভাব ও অনৃষ্টবাদ ; (৫) মালিক শ্রেণীর বিরোধিতা ১ (৬) গণতান্ত্রিক মনোভাবের 
অভাব; (৭) সংঘগ্ুলি ধর্মঘটের সংস্থা হিসাবেই কায করে; এবং (৮) শ্রমিক নেতৃবর্গ বাহিরের 
লোক এবং ৪৪৯-৪৫১, ৪৫১-৪৫৪ পৃষ্ঠা] 

9. Would you advocate minimum Wages for industrial workers in India ? 


Discuss the principles that may be followed in fixing minimum Wage. (C. U, B. A, 


1959 ; B. Com. 1958) (৪৬২, ৪৬৪-৪৬৫ পৃষ্ঠা ) 
10, Write a short note on the Policy of the Government regarding fair wages 
to industrial workers, (৪৬৬-৪৬৮ পৃষ্ঠা ) 
11, Wheat, according to you, are the norms that should be followed by the 
wage-fixing authorities in caleulating the Minimum Wage ? ( 8৬৪-৪৬৫ পৃষ্ঠা ) 


12. Give in brief the labour policy and Programme of the Government of 
Tndia under our planned economy. 


[ইংগিত £ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় শ্রম দম্পফিত নিম্নলিখিত নীতিগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে £ 
(১). শ্রমিক সংঘগুলিতে শিল্পবহিভূ'ত ব্যক্তিদের সংখ্য হান করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। উহাদের 
আথিক 'দিক হইতে শক্তিশালী ও আইনগত স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন । (২) বিবাদ- 
মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচন| ও স্বচ্ছামুলক সালিসিব্যাবথার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। 
(৩. শম-বিবাদ সম্পঞ্চি রায় বা সিদ্ধান্তকে সম্যকভাবে কার্যকর করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
(৪) সমস্ত পর্যায়ে যাহাতে আলাপ-আলোচনা ব্যবস্থা ভালভাবে কাধ করে তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। 
(৫) শিল্প-পরিচালন| ব্যাপারে শ্রমিকরা যাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তাহার জন্য প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে 
আমিক ও কতৃপক্ষের সমানদংখ্যক প্রতিনিধি লইয়| পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন ॥ (৬) যাহাতে শ্রমিকদের 
প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায় তাহার জন্ত উপযুক্ত মজুরি নীতি প্রবতিত করিতে হইবে। (৭) মজুরি সংক্রান্ত 
বিবাদের মীমাংলার জঙ্গ। ত্রিদলীয় মজুরি বোর্ড প্রবর্তন করা প্রয়োজন। (৮) কর্মচারী বা শ্রমিকদের 
প্রভিডেন্ট পরিকল্পনাকে সম্প্রদারিত করিতে হইবে । (৯) কাধের মর্তাদির উন্নতিমাধনের জন্য আইনকে 
'কার্ধকীভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।. (১) শ্রমিক মালিক ও সরকারের যুগ্ম পরিচালনায় শ্রম-কল্যাশ 
কেন্দের প্রনারমাধন করিতে হইবে। 

পরিকল্পনায় শ্রমিক সংক্রাত্ত কার্যক্রম নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া গঠিত £ শ্রমিক সংঘগুলিকে মংগঠিত 
করা, পারম্পরিক আলাপ-আলোচনা ও সালিসি-বযবস্থার মাধ্যমে শিল্প সম্পর্কে উন্নতিসাধ্ন করা, প্রথমে 
নতম এবং পরে স্টাঘ মজুরি ধার্বকরণ, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপকতর ব্যবস্থা, শিল্প-শিক্ষার ব্যাপকতর 
বাবস্থা, নিয়োগ সংগঠনের প্রসার, শিল্প-শ্রমিক সম্বন্ধে অধিকতর গবেষণা, বানগৃহাদির উন্নয়ন এবং বিভিন্ন 
প্রকার শ্রম অনুসন্ধান । পরিকল্পনার মোট বরাদ্দ বায় হইল ৭৯ কোটি টাকা ( বাসগৃহের জন্য ৫, কোটি 
এবং অন্যান্য থাতে ২৯.কোটি টাক|1...,.এবং ৪৭৩-৪৭৫ পৃষ্ঠা ] 


19. What do you mean by Labour Welfare? What meas 
“taken to promte the welfare of Industrial Labour in India ? ১১৮ 


[ ইংগিত £ আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের রিপোর্ট অন্ুধারে শ্রম কল্যাণ বলিতে বুঝায় শিল্পাভ্যন্ত্রণীণ 


দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রথম অধ্যায় 
পরিবহন 


( TRANSPORT ) 


জশো'নূত দেশেত্র অর্থব্যবন্ছাজ পল্ৰিবহন্নেতৱ হওলভজ 
(Importance of Transport inan Underdeveloped Economy) 2 
ইংরাজ কবি কিপলিং পরিবহনকে সভ্যতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে 
পরিবহন সভ্যতার বাহন ও সুচক উভয়ই । ইহা অজানাকে জানাইয়া, দূরকে নিকট 
বন্ধু করিয়া তুলিয়া সমাজ ও অর্থ-ব্যবস্থায় অকল্পনীয় পরিবর্তনসাধন করে। ভারতের 
স্যায় দেশে গ্রামসমূহের স্বতন্রতা, জনগণের রক্ষণশীলতা, শ্রমের অচলত! এবং 
ক্ৰটিপূৰ্ণ বিক্রয়-ব্যবস্থার কারণ হইল পরিবহনের অব্যবস্থা। আবার জাতীয় প্রতিরক্ষা, 
দুভিক্ষ প্রতিরোধ প্রভৃতির দিক দিয়াও পরিবহনের গুরুত্বকে কোন অংশে ন্যুন করিয়া 
দেখা যায় না। রাষ্ট্রকে জীবদেহের সহিত তুলন1 করিলে পরিবহনকে রাষ্ট্রের 
সায়ুমণ্ডলী বলিয়া বর্ণনা কর! যায়। 

অর্ধোশ্নত দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় পরিবহনের গুরুত্ব আরও অধিক । পরিবহনের 
অব্যবস্থা অর্ধোম্নত দেশসমূহের অস্তিত্বের অন্যতম কারণ; এবং পরিবহনের স্থব্যবস্থাকে 
উন্নয়ন-পরিকল্পনার ( development planning) অন্ততম 
প্রধান উপাদান বলিয়া গণ্য করা হয়। পরিবহন-ব্যবস্থার 
সন্প্রসারণকে সামাজিক মূলধন গঠন ( social capital forma- 
21০7) বলিয়া বর্ণনা কর! হয়। এইরূপ সামাজিক মূলধন গঠনের মাধ্যমেই 
আমাদিগকে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে | বর্তমানে ইহাই করা হইতেছে। 

জালভেন্র ললিলহল-ব্যলদ। (Indian Transport System) ? 
ভারতের বর্তমান পরিবহন-ব্যবস্থা প্রধানত ব্রিটিশ আমলের স্থট্টি। ব্রিটিশ আমলেও 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতে চলাচলের উল্লেখযোগ্য উপায় হিসাবে 
মাত্র কয়েকটি দীর্ঘ রাজপথ ছিল এবং সিন্ধু ও গংগা নদীর অধিকাংশ অংশ বাণিজ্যিক 
জলপথ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। তারপর লর্ড ডালহৌসীর সময়ে গোড়াপত্তন হয় 
আধুনিক পরিবইন-ব্যবস্থার | 

বর্তমানে ভারতের পরিবহন-ব্যবস্থা বলিতে রেলপথ, রাজপথ, আভ্যন্তরীণ জলপথ, 
বর্তমান পরিবহন-  সমুদ্রপথ এবং বিমানপথ বুঝায় । এগুলির আলোচনা করিতে 
না হইলে সংগে সংগে মোটরযান চলাচল, বন্দর, পোতাশ্রয় প্রভৃতির 
আলোচনাও করিতে হয় । আলোচন! রেলপথ হইতে সুরু করা হইবে। 


হন 


সামাজিক মূলধন 
গঠন 


২ ভারতীয় অর্থবিদ্া। 


রেলপথ ( Rail৮ay5 ) 3 রেলপথ ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিবহন- 
ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ । পরিকল্পনা কমিশনের মতে, ইহাকে যথার্থ ই 
জাতির জীবনরেখা বলিয়া বর্ণনা কর! চলে। প্রায় ১,১০০ কোটি 
টাকার মত বিনিয়োজিত মূলধন এবং প্রায় ৩৫ হাজার মাইল 
দৈর্ঘ্য লইয়া ভারতীয় রেলপথ হইল বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান ॥ 
উপরস্ত, ইহাকে জাতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় অন্যতম মূলভিত্তি বলিয়াও গণ্য করিতে 
হইবে ।* দৈর্য্যের দিক দিয়া ভারতীয় রেলপথ পৃথিবীতে চতুর্থ এবং এসিয়ায় প্রথম: 
স্থানাধিকার করে। নিয়োগ-সংস্থা হিসাবেও ইহার সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে 
১১ লক্ষের উপর লোক ভারতীয় রেলপথে নিযুক্ত ।** 

ভারতে রেলপথ নির্মাণ ( Construction of Railways in India ) 2 
ভারতে রেলপথ নির্মাণের ইতিহাস হইল একরূপ বৈচিত্র্যময় । রেলপথ কখনও বা 
ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কখনও বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নিমিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে 
নির্মাণের বিভিন্ন সময়ে সরকার বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন প্রকার প্রতিশ্রুতি প্রদান 
করিয়াছে। 

১৮৪৪ সালে সর্বপ্রথম দুইটি রেলপথ-_ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান 
পেনিন্হুলার রেলপথ নির্াণের পরিকল্পানা গৃহীত হইলেও ভারতে রেলপথ নির্মাণের 
প্রকৃত ইতিহাস হুক করিতে পারা যায় ১৮৫৩ সাল হইতে । ওঁ সালে লর্ড ভালহৌসীর- 
এক পত্র প্রেরণের ফলেই ভারতে রেলপথ স্থাপনের ব্যাপক ব্যবস্থা 
অবলম্বিত হয়। পত্রটিতে বর্ণিত মুখ্য বিষয়গুলি ছিল এইরূপ £ 
(১) রেলপথ নির্মাণের ফলে ভারতের কাচামাল সহজেই ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করা যাইবে। 
(২) ইংল্যাণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যের ভাল বিক্রয়-বাজারও ভারতে রহিয়াছে; রেলপথ 
নির্মাণের দ্বার! ইহাকে সুসংগঠিত কর] যাইবে ॥ এই উদ্দেশ্যে রেলপথ দ্বার! দেশের 
অভ্যন্তরের সহিত বন্বরগুলির যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। (৩) ভারতে 
রেলপথ নির্মাণের ভার ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপরই ন্যস্ত কর] উচিত I 

লর্ড ডালহোসীর স্থপারিশ অনুসারে সরকার ভারতে রেলপথ নির্মাণের জন্তু প্রথমে 
আটটি ব্রিটিশ কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তির সতান্নসারে কোম্পানীগুলিকে 


) bh বিনামূল্যে জমি দেওয়া হয় এবং কোম্পানী কৰ্তৃক বিনিয়োজিত 
প্রথা 


ভারতে রেলপথের 
গুরুত্ব 


এতিহাদিক পরিক্রমা 


মূলধনের উপর সরকার শতকরা ৪-৫-৫ হারে আদ দিতে 
প্রতিশ্রুত থাকে । প্রতিশ্রুত হার অপেক্ষা কোম্পানীগুলি যদি 
অধিক মুনাফা লাভ করিত তবে অতিরিক্ত মুনাফার অর্ধেক সরকারকে দিতে হইত ॥ ৰা 


নির্মাণের পর ২৫ বৎসর অতিবাহিত হইলে সিকোন রেলপথ ক্রয় করিয়া লইবারু 
অধিকার সরকারের ছিল। পা 


* Second Five Year Plan-এর ৪৬০ পুষ্টা | 
*#India—1959. 


পরিবহন ৩ 


কোম্পানীপ্তলি প্রতিশ্রুত হারের অধিক মুনাফা ল'ভ করিতে অসমর্থ হওয়ায় এই 
প্রতিশ্রতি-প্রথা__যাহা পুরাতন প্রতিশ্রুতি-প্রথা (01৭ Guarantee System ) 
রাষ্ট্রীয় উদ্ধোগে বলিয়া অভিহিত-_-সরকারের পক্ষে গুরুতর আধিক ক্ষতির 
রেলপথ নির্মাণ কারণ হ্য়। সেইজন্য ১৮৬৯ সালে সরকার ইহা হইতে 
বিদায় লইয়। স্বীয় অর্থে রেলপথ নির্মাণের ভার গ্রহণ করে। নানা অন্বিধার জন্য 
১০ বৎসরের মধ্যেই আবার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রেলপথ নির্মাণের নবগৃহীত নীতি 
পরিত্যক্ত হয়। 

অতঃপর প্রতিশ্রুতি-প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। এবারে চুক্তির সর্ত সরকারের 
পক্ষে অশ্থকূল করিয়া নির্ধারণ করা হইল। প্রতিশ্রুত সুদের হার 
শতকরা ৩৫-এ নির্ধারণ করা হইল এবং অতিরিক্ত মুনাফার তিন- 
পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। এই নৃতন প্রথা নব প্রতিশ্রুতি-প্রথা 
( New Guarantee System ) বলিয়া অভিহিত। 

বিংশ শতাব্দীর সুরু হইতেই ভারতীয় রেলপথসমূহ বেশ মোটা রকমের মুনাফা 
করিতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সরকার রেলপথের পরিচালনা ইত্যাদি 
রাষ্ট্র কতৃক রেলপথ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করিবার জন্য কয়েকটি কমিটি নিযুক্ত 
পরিচালন! ও নির্মাণের করে। ইহার মধ্যে অন্ততম হইল এযাকৃওয়র্থ কমিটি 
দার হণ ( Acworth Committee )| এই ও্যাক্‌ওয়র্থ কমিটির 
স্থপারিশ অঙ্ুসারে নীতি হিসাবে সরকার রেলপথ পরিচালনা ও নির্মাণের দায়িত্ব স্বীয় 
হস্তে গ্রহণ করে। ফলে ধীরে ধীরে কোম্পানী পরিচালিত রেলপথগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত 
হইতে থাকে। 

দেশবিভাগের ফলে অবিভক্ত ভারতবর্ষের ৪০'৫ হাজার মাইল রেলপথের মধ্যে 
প্রায় ৩৪ হাজার মাইল ভারতীয় ইউনিয়নে পড়িলেও দেশের 
কয়েকটি অংশের মধ্যে'রেলপথ সংযোগ ছিন্ন হইয়! যায়। ফলে 
কয়েকটি রেলপথ স্থাপনকার্য অনতিবিলম্বেই' সুরু করিতে হয়। 
ইহার মধ্যে আসাম-লিংক ও মুখেরিয়ান-পাঠানকোট ( Mukherian-Pathankot ). 
লাইনই হইল প্রধান। স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার মাইলের 
শিল্পনীতি অনুসারে কাছাকাছি নূতন রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে ।* এ-সকলই 
রেলপথ সরকারের. সম্পাদিত হইয়াছে রাষ্টীয় উদ্ভোগাধীনে। ১৯৪৮ সালে ঘোষিত, 
একচেটিয়া অধিকারে মুল শিল্পনীতি অন্থদারে রেলপথ রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারে 
MF থাকিবে। ১৯৫৬ সালের পরিমাজিত শিল্পনীতিতে ( Revi৪ed 
Industrial Policy ) ইহারই পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে । 

ভারতে রেলপথ নির্মাণের ফলাফল ( Effects of Railways in 
India) ভারতে রেলপথের গুরুত্ব অনুধাবন করিবার ফলে এ-ধারণা করিয়া 


নব প্রতিশ্রতি-প্রথা 


দেশবিভাগ ও নূতন 
রেলপথ নির্মাণ 


* India—1959. 


৪ | ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


বপিলে ভুল করা হইবে যে রেলপথ আমাদের দেশে অবিমিশ্র আশীর্বাদ বহন করিয়। 
রেলপথ ভারতে আনিয়াছে। একদিকে রেলপথ নির্মাণ যেমন শিল্প ও রুষিতে 
অবিমিশ্র আশীর্বাদ. বিগ্রব সংঘটিত করিয়া দেশের সমাজ ও অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর 
বহন করিয়া আনে আনয়ন করিয়াছে, অন্যদিকে ইহা তেমনি নান! অনিষ্টসাধনও 
করিয়াছে। এখন অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশে এই ফলাফল 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখ! হইতেছে । 

বাচ্দীয় যন্ত্রের আবিষ্কার ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিগ্রবের সুচনা করে। ভারতে ইহার 
ব্যবহার শিল্প ও রুষি_-উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লব সংঘটিত করে। বস্তুত, এসিয়ার মধ্যে 
ভারতই সর্বপ্রথম বাম্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কারকে কাজে লাগাইয়! 
রেলপথ নির্মাণে অগ্রসর হয় | ইহার ফলে এই কৃষিপ্রধান দেশে 
সর্বপ্রথম সংঘাত আনে ক্বধির উপর | বিপ্লাবের ফলে কৃষিতে রূপান্তর ঘটিতে থাকে । 
পূর্বে রুষি ছিল জীবিকানির্বাহের সুত্র ; বর্তমানে ইহা হইয়া দীড়াইয়াছে বাণিজ্যের 

মাধ্যম। অন্যভাবে বলিতে গেলে, রেলপথ স্থাপনের জন্য কৃষি 
১41 বাণিজ্যিক রূপ ধারণ করিয়াছে। বর্তমানে ভারতীয় কৃষকেরা 
প্রধানত বিক্রয়ের জন্য শস্য উৎপাদন করে, নিজের ব্যবহারের 

জন্য নহে। রেলপথ মারফৎ এই সকল কুধিজ পণ্য গ্রামাঞ্চল হইতে দেশের অন্যান্য 
স্থানে ও বন্দরে বহন করিয়! লইয়া যাওয়া হয়। তারপর বন্দর হইতে বপ্তানিযোগ্য 
পণ্য বিদেশে চালান দেওয়! হয়। স্ৃতরাং বর্তমানে ভারতীয় কুষিকার্য বিশ্বের 
বাজারের সহিত সংযুক্ত হইয়! পড়িয়াছে । এবং ইহা! রেলপথ স্থাপনেরই ফল। 

শিল্পের ক্ষেত্রে আসিয়া আমর! দেখিতে পাই যে, রেলপথের জন্ শ্রমের সচলতা! 
বুদ্ধি পাওয়ায় আভ্যন্তরীণ অমবিভাগ ও বৃহদায়তনে উৎপাদন-ব্যবস্থা উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছে। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগও ইহার ফলে উন্নত হইয়াছে । রেলপথের 
২। শিল্পোরয়নে বিস্তৃতির ফলে শিল্পদমূহের পক্ষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 
সহায়ত! সুলভে কাচামাল আমদানি কর! এবং দেশের ব্যাপকতর বাজারে 
উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব হইয়াছে। রেলপথ স্থাপন ভারতের শিল্পোন্য়নে প্রত্যক্ষ 
প্রেরণা যোগাইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কয়লাখনি শিল্প প্রভৃতি রেলপথগুলিকে 
উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ করিয়া বিশেষ লাভবান হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতে রেলপথ 
স্থাপনই কয়লাখনি শিল্পের গোড়াপত্তন করে । আমাদের রেলপথগুলি বিরাট পরিমাণে 
দেশের অরণ্যজাত দ্রব্যের ব্যবহারও করিয়া থাকে। 

ভারতে রেলপথ, স্থাপন দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য_উভয়েরই পরিমাণ 
৩। আভ্যন্তরীণ ও বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার ফলে বহু সুসংগঠিত বাজারের 
বহির্ধাণিজ্যের পরিমাণ সৃষ্টি হইয়াছে। রেলপথ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন দ্রব্যাদিকে 
হ্‌ বহন করিয়া এই সকল বাজারে লইয়া আসে । পণ্য আবার 
রপ্তানিযোগ্য হইলে তাহা বন্দরের দিকে লইয়া যাওয়া যায়। অপরদিকে আমদানিকৃত 
এবং দেশের শিল্পাঞ্চলে উৎপন্ন দ্রব্যাদিকে রেলপথ দেশের অভ্যন্তরে পৌছাইয়া দেয়। 


সুফল ঃ 


পরিবহন ৫ 


ভারতে রেলপথ স্থাপন দুভিক্ষের প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাইয়াছে। রেলপথ মাঁরফং 
দুভিক্ষ্রপীড়িত অঞ্চলে উদ্ধত অঞ্চল হইতে খা্ঠ দ্রুত সরবরাহ সম্ভব হওয়ায় 
মা দুভিক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সহজ 
হইয়াছে। ফলে দুভিক্ষের ভয়াল-ভয়ংকর মুক্তি আর নাই। 
দুতিক্ষ বর্তমানে আর খাদ্বের দুর্ভিক্ষ (fo0d famines ) নহে, ইহা অর্থের দুভিক্ষ 
( money famines ) I 
রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতেও রেলপথ স্থাপনের সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। দেশের 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের দ্বারা ভারতীয় রেলপথ জাতীয় এঁক্যের 
£। জাতীয় ওক্যের স্ুষ্টি সম্ভব করিয়াছে। ভারতের স্থসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থারও 
সি অন্যতম মূলভিত্তি হিসাবে রহিয়াছে ভারতীয় রেলপথ । বহু 
শতাব্দী পরে এদেশে রাষ্টরনৈতিক ও শাসনতান্ত্িক স্ত্রে গ্রথিত যে িহাভারতে'র 
সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে তাহাতে রেলপথের দান একরূপ অপরিমেয় বলিলেই চলে। 
রেলপথ ভারতের সমা'জজীবনেও আলোড়ন আনিয়াছে। দুরদূরাভ্তরে গমনাগমন 
৬। সমাজজীবনে .. সহজসাধ্য এবং পাশ্চাত্য উদার ভাবধারার প্রসার সম্ভব করিয়] 
আলোড়ন ভারতীয় রেলপথ বর্ণভেদ সংক্রান্ত কুসংস্কার এবং রক্ষণণীলতা 
হইতে উৎপন্ন প্রাচীন পদ্ধতি ভাঙিয়! ফেলিতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। 
«3 সরকারী জারা রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রেলপথ হইতে 
ও প্রচারকার্ষে সুবিধা সরকারের যথেষ্ট পরিমাণে আয় এবং ইহাদের সাহায্যে সরকারী] 
প্রচারকার্ষেও বিশেষ সুবিধা হ্য়। 
এখন চিত্রের অপরদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, রেলপথ ভারতের প্রাচীন 
কুটির শিল্প ধ্বংস করিয়াছে, জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি করিয়াছে, ভারতের 
বহির্বাণিজ্যের উপনিবেশিক রূপদান করিয়াছে, ভারতকে 
ম্যালেরিয়ার মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিয়াছে, প্রাচীন সমাজ- 
ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন করিয়াছে কিন্তু নৃতন সমাজবব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। 
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, প্রাচীন ভারত কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বিশেষ সমৃদ্ধ 
ছিল । রেলপথ নির্মাণের ফলে বিদেশী যন্ত্রোৎপাদিত ক্থলভ পণ্যসমূহ 
এদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে থাকিলে ধীরে ধীরে এই সকল 
কুটির শিল্প ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। এইভাবে ভারতের প্রাচীন 
কুটির শিল্পসমূহের অবলুপ্তিতে ভারতীয় রেলপথের এত্যক্ষ ভুমিকা রহিয়াছে । 
ভারতীয় শিল্পসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে এদেশের কাটামাল বিদেশে চালান হইতে 
যা থাকে। রেলপথসমূহই ইহাদের বহন করিয়! বন্দরে লয়] 
বহিধাণিজ যায়। ফলে ভারত হইয়া দাড়ায় কাঁচামাল রপ্তানি ও উৎপন্ন 
দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্র। এইরূপ বহির্বাণিজ্যকে উপনিবেশিক 
(colonial ) বহির্বাণিজ্য বলে । এই উপনিবেশিক বহিধাণিজ্যের ফলে ভারতের 
প্রাকৃতিক সম্পদের বহু পরিমাণ ধ্বংস ঘটিয়াছে। 


কুফল £ 


৯। প্রাচীন কুটির 
শিল্পের ধ্বংস 


তে 


ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


তৃতীয়ত, কুটির শিল্পসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ভূতপূৰ্ব কুটির শিল্পী কৃষিতে যাইয়া 

ভিড় করিতে বাধ্য হয়। ফলে কুষির উপর জনসংখ্যার চাপ 

নাগর দন: দিন দিন বাড়িতে থাকে” এবং মাখাপিছু কিকামির গিয়া 

কমিতে থাকে । আয়ের বিকল্প স্যত্রের অভাবে কৃষির ক্ষেত্রে 

অর্ধনিয়োগের (under-employment) সমস্যাও দেখা দেয়। এইভাবে অর্থ- 

নৈতিক জীবনে ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে হারাইয়া ফেলিয়া ভারত একটি কৃষিপ্রধান 
দেশে পরিণত হয়। 


চতুর্থত, ভারতে রেলপথ নির্মাণ কখনও পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা 

হয় নাই। রেলপথগুলির জন্য নির্মিত বীধ বৃষ্টির জল নিকাশের স্বাভাবিক পথগুলিকে 
বদ্ধ করিয়া অনেক অঞ্চলে, বিশেষত পশ্চিমবধগে, এনোফিলিস 
জিরা মশার জন গ্রহণের উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়! দিয়াছে। এইজন্য 
ম্যালেরিয়াকে “ভারতীয় রেলপথের দান’ বা ভারতীয় রেলপথ 

প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড বলিয়া অভিহিত করা হয়। উপরন্ত, রেলপথের বীধের জন্য 
স্বাভাবিক জলনিকাশ ব্যাহত হওয়ায় বন্ার প্রকোপও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে 
প্রয়োজন হুইয়! পড়িয়াছে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার | 
€। বৈদেশিক যূলধন- ভারতে রেলপথ স্থাপিত হয় বৈদেশিক মূলধনের দ্বার 
জনিত ক্ৰটি সুতরাং বৈদেশিক মূলধনের কিছু ত্রুটি ইহার সহিত গভীর- 
ভাবে জড়িত। 

পরিশেষে, রেলপথ স্থাপন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় আলোড়ন আনয়ন করিয়াছে 
সত্য কিন্তু সংগে সংগে ইহা সামাজিক নিরাপত্তা ( social security ) সমস্যাও 
সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা বর্ণভেদ প্রথাকে শিথিল করিয়াছে, 
যৌথ পরিবারের ভিত্তিতে নাড়া দিয়াছে কিন্ত নৃতন কিছু সৃষ্টি 
করিতে পারে নাই। সামাজিক নিরাপত্তার এই সকল প্রাচীন 
পদ্ধতি ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের স্থলে নূতন কিছু 
গড়িয়া উঠে নাই । হথতরাং এই দিক দিয়া সামগ্রিক মূল্য নির্ধারণে ভারতে রেলপথ 
স্থাপনকে “আশীর্বাদ” বলিয়া কোনমতেই গ্রহণ কর? চলে না। 

ভারতে রেলপথ স্থাপনের যে-কুফল তাহার অধিকাংশের জন্ত দায়ী হইল 
বিশেষ নির্াণপদ্ধতি ও নির্ধাণনীতি। যদি পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
বি দেশের উন্নতি-সাধনের জন্য রেলপথ নির্মাণ করা হইত 

তবে নির্মাণজনিত বহু ত্রটিই দূর হইত। স্থতরাং রেলপথ 
নির্মাণে কোন অন্তপিহিত ত্রুটি নাই। বৈদেশিক শাসনের কয়েকটি ত্রটি 
ভারতীয় রেলপথের সহিত গভীরভাবে জড়িত রহিয়াছে মাত্র। যদি অর্থ-ব্যবস্থার 
উদ্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্রো রেলপথ নির্মাণ করা হইত, তবে ভারতের এতটা অর্ধোন্নত রূপ 


কখনই থাকিত না। তাহা করা হয় নাই বলিয়াই রেলপথ স্থাপনের কুফল বর্ণনা 
করিতে হয়। 


৬। সামাজিক 
নিরাপত্তার সমস্তার 
উদ্ভব 


পরিবহন ৭ 


স্বাশ্বীন ভাবতে ত্রেলপপ্ের উন্মভিসাত্রন ( Railway 
Development in Free India ) 2? ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে যে, দেশ- 
বিভাগের ফলে অবিভক্ত ভারতবর্ষের ৪০"৫ হাজার মাইল রেলপথের মধ্য হইতে প্রায় 
৩৪ হাজার মাইল ভারতের অংশে পড়ে। ইহাও বল! হইয়াছে যে, দেশবিভাগের 
ফলে দেশের কয়েকটি অংশের মধ্যে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ পুন্ঃস্থাপন করিবার জন্য 
কয়েকটি রেলপথ নির্মাণকার্য স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই স্থুরু করিতে হয়।* 
ইহার পরে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় আরও কয়েকটি নৃতন রেলপথ স্থাপন 
এবং উৎপাটিত রেলপথের পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এ-সম্বন্ধে কিছু পরেই 


''আলোচন] করা হইতেছে। 


কিন্ত স্বাধীন ভারতে রেলপথের উন্নতিসাধন বলিতে শুধু নৃতন রেলপথ স্থাপনই 
বুঝায় না। বরং ইহার অধিক বুঝায় যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতীয় রেলপথের পুনর্বাসন | 
প্রথম পরিকল্পনায় প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল. যে, ভারতীয় 
রেলপথ সংক্রান্ত রেলপথসমূহের সম্মুখে গভীরতম সমস্তা হইল পুনর্বাসন ও 
কমহুচীতে পুনর্বাসনই সরঞ্জাম সরবরাহের সমস্যা। বিগত ২০ বৎসর ধরিয়া ক্ষয়-ক্ষতি 
ছিল প্রধান বিষয় পূরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই ভারতীয় রেলপথসমূহের 
সাজ-সরঞ্জামের অত্যধিক ব্যবহার করিয়া আসা হইতেছিল। এই শতাব্দীর তৃতীয় 
দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের সময় তাহাদের আয় কমিয়! যাওয়ায় অবপৃতির উপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলঙ্থিত হইতে পারে নাই। অবশ্য ১৯৩৭ সাল হইতে রেলপথসমূহ ধীরে 
ধীরে মন্দাবাজারের কবলমুক্ত হইয়া ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা আরম্ভ করিতেছিল, এমন 
সময় বাধিয়া উঠিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : এবং ফলে স্বভাবতই এই পদ্ধতি হইল ব্যাহত । 

যুদ্ধের সময় বহু পরিমাণ রেললাইন মালগাড়ী রেলইঞ্জিন প্রভৃতিকে দেশের 
বাহিরে যুদ্ধক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ২৬টি শাখা লাইনকে উৎপাটিত 
করিয়া ফেলা হইয়াছিল। যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে কয়েকটি রেলওয়ে কারখানাকে 
যুদ্ধের মালমসলা. উৎপাদনকাধে নিযুক্ত করা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ক্ষয়-ক্ষতি 
পুরণের ব্যবস্থাকে ক্রমাগত পিছাইয়া দিতে হয়; এবং এইভাবে বাকী কাজ অস্বাভা- 
বিকভাবে উত্তরোত্তর বধিত আকার ধারণ করিতে থাকে । 

যুদ্ধের পরেই আসিল দেশবিভাগ । ইহার ফলে ভারত হইতে উত্তর-পশ্চিম 
রেলপথের (IN. W. Railay ) সহিত চলিয়া গেল সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে কারখানা- 
গুলি। অনুরূপভাবে অবিভক্ত ভারতের বাংলা-আসাম রেলপথের খণ্ডিকরণ, ভারত 
(ডোমিনিয়নের আসাম রেলপথের জন্য কোন কারখানা বা দেশের অবশিষ্টাংশের সহিত 
কোন সংযোগ রাখিল না । করাচী বন্দর ভারত হইতে বিচ্যুত হওয়ায় নূতন কান্দল! 
বন্দরের স্থ্টি করিতে এবং কান্দলা-দিসা ( Kanda]a-Deesa ) নামক নৃতন রেলপথ 


স্থাপন কার্য আরম্ভ করিতে হইল ৭ উপরস্থ, যুদ্ধোত্তর যুগে ও দেশবিভাগের ফলে 
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৮ ্‌ ভারতীয় অর্থবিছ্য! 


যাত্রী ও মাল, চলাচলের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি রেলপথসমূহের দক্ষতার উপর অকল্পনীয় চাপ 
দিতে থাকিল। 
এহেন পরিস্থিতিতে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কাজ সুরু হইল। পরিকল্পনায় 
রেলপথের উন্নয়ন খাতে মোট বরাদ্দ কর! হয় ৪০০ কোটি টাকা! কিন্ত ব্যয় হয় ৪৩২০৭ 
কোটি টাকা।* 
প্রথম পঞ্চবারিকী পরিকল্পনার কার্যন্থচীর মধ্যে নৃতন রেলপথ স্থাপন, উৎপাটিত 
রেলপথ পুনঃস্থাপন, ছোট রেললাইনকে বড় লাইনে পরিবর্তন, ইঞ্জিন নির্মাণ ও সংগ্রহ, 
কোচ নির্মাণ ও সংগ্রহ, মালগাড়ী নির্মাণ ও সংগ্রহ, তৃতীয় শ্রেণীর 
দিদার যাত্রীদের জন্য ভ্রমণের অধিকতর স্থুবিধা প্রদান, মোকামার নিকট 
ংগা নদীতে পুল নির্মাণ এবং কলিকাতার নিকট লাইনকে 
বৈছ্যাতিকিকরণ হুইল প্রধান। নৃতন রেলপথের মধ্যে ১৯৫২ সালে কান্দলা-দিসা 
রেলপথ নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। পরিকল্পনার অন্তর্বর্তী সময়েই 
হাপন ইভ লগ মুখেরিয়ান-পাঠানকোট লাইন খোলা হয়। ইহা ছাড়া অনেক 
ছোট-খাট লাইন গ্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হয়। পরিকল্পনার 
অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে মোট ৩৮০ মাইল নৃতন রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে এবং 
স্বাধীনতার পর হইতে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত মোট নূতন রেলপথ স্থাপনের পরিমাণ 
হইল ১ হাজার মাইলের কাছাকাছি। এ-সধন্ষে অবশ্য পূর্বেই উল্লেখ কর! 
হইয়াছে।ণ 
নৃতন রেলপথ নির্মাণ ছাড়াও প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মধ্যে ৪৩০ মাইলের, 
২। উৎপাটিতরেল- মত উৎপাটিত রেললাইনকে পুনঃস্থাপিত এবং ৪৬ মাইলের মত 
পথকে পুনংস্থাপিত ছোট লাইনকে ( narrow gauge lines ) বড় লাইনে (broad! 
করণ প্রভৃতি gauge lines) পরিবতিত করা হয়। চিত্তরঞচনে রেলইঞ্জিন 
*। ইঞ্জিন নির্মাণ নির্মাণের কারখানা ১৯৫৫-৫৬ সালের, মধ্যেই ৩৩৭টি ইঞ্জিন 
*। কৌচনির্সাণ নির্মাণ করিতে সমর্থ হয়। পেরাম্থরের কোচ নির্মাণ কারখানা 
১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাস হইতে কার্য সুরু করে। ইহা ছাড়া 
টাটার ইঞ্জিন তৈয়ারি কারখানা (Tata Locomotive Engineering Company). 
এ পরিবল্পনাধীন সময়ে ১৭০ খানির মত ছোট ছোট রেলইঞ্জিন নির্মাণ করে। এ 
ভাইর গরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে রেলপথসমূহ দেশ ও বিদেশ হইতে 
প্রতি সং মোট ১৫ শতের উপর ইঞ্জিন, ৪৫ হাজারের উপর যাত্রী- 
বাহী কোচ এবং ৬১ হাজারের উপর মালবাহী গাড়ী সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হয়। ইহা ছাড়া পুরাতন সাজ-সরপ্রামের পরিবর্তন- 
সাধন অনেকাংশে করা সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া রেলওয়ে পরিবহন- 
ব্যবস্থায় যুদ্ধপূর্ব যুগের পরিচালন-দক্ষতা ( operational efficiency ) কতকট" 


* Review of the First Five Year Plan-aর ২৩১ পৃষ্ঠা । 
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৬। পরিচালন-দক্ষতা 
বৃদ্ধি 


পরিবহন ৯ 


ফিরিয়া আসে; এবং ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় রেলপথসমূহের যাত্রী ও মাল 
পরিবহনের ক্ষমতা শতকরা ২৪৮ ভাগ বুদ্ধি পায় |* 

পরিচ।লন-দক্ষতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইল তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের 
ভ্রমণকে অপেক্ষাকৃত আরামপ্রদ করিয়! তোলার প্রশ্ন । অবশ্য 
অধিক পরিমাণে যাত্রীবাহী কোচ সরবরাহ করিতে পারিলে 
তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভ্রমণ আরামপ্রদ হইয়া উঠে। কিন্ত 
অন্যান্য ব্যবস্থা ও-__-যথা, তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বৈদ্যুতিক পাখা সংযুক্ত করা, দূরগামী 
যাত্রীদের জন্য রাত্রে শয়নের ব্যবস্থা, বড় বড় ষ্টেশনে বিশ্রীমাগার নির্মাণ ইত্যাদি 
কর! প্রয়োজন। পরিকল্পনায় এই সকল ব্যবস্থা রেলপথের উন্নতিসাধনের কর্মন্থুচীর 
অন্তভূ্ত করা হয়; এবং ১৯৫০-৫১ সাল হইতে বৎসরে ৩ কোটি টাকা করিয়া এই 
খাতে বরাদ্দ কর] হইতেছে। 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাধীন সময়েই আবার উত্তর বিহারের সহিত সংযোগ 
৮। মোকামার পুল স্থাপনের জন্য মোকামার নিকট গংগা নদীর উপর পুল নির্মাণ, 
নির্মাণ ও বৈছ্যাতিক. কলিকাতার নিকটবর্তী লাইনের বৈদ্যুতিকিকরণের পরিকল্পনা 
ট্েচলাচলের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই ছুই পরিকল্পনার মধ্যে মোকামার পুল 
নিৰ্মাণকাৰ্য সমাঞ্চ হইয়াছে এবং হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিসনে বৈদ্যুতিকিকরণ 
কার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়া গ্রিয়াছে। ১৯৫৮ সাল হইতে কলিকাতা-বর্ধমান মেন 
লাইন ও তারকেশ্বর লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রেন-চল|চল করিতেছে । J 
1 ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
চির ছাদ পতি কার্য যখন সুরু হয় তখন এই দুই পরিকল্পনার কার্য ছাড়াও ৪২৭ 

মাইল নৃতন রেলপথের নির্মাণ বা পুনরুদ্ধারকার্য এবং ৫২ মাইল 

ছোট লাইনের বড় লাইনে পরিবর্তনকার্য চলিতেছিল। 

িভীজ পশ্ৰাশ্বিকী পল্ৰিকল্পনাত লেলপঞোেল উন্নভি- 
সাপ্ন (Railway Development under the Second Five Year 
Plan) £ খসড়া পরিকল্পনায় বল! হইয়াছিল যে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন'য় 
রেলপথসমূহের পক্ষে প্রধান কার্য হইবে যাত্রী ও মালপত্রের জন্য যাতায়াতের বিত 
চাহিদ! মিটন |** পরিকল্পনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সকল উৎপাদনের লক্ষ্য নিদিষ্ট 
১। দ্বিতীয় পরিকল্পনার করা হইয়াছে তাহাদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অঙ্গুমান করা হইয়াছে 
প্রধান লক্ষ্য যাত্রী ও যে, এই সময়ের মধ্যে মালপত্রের গমনাগমন-৬'১ কোটি টনের মত 
মালপত্র চলাচলের বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১৮'১ কোটি টনে পৌছিবে। এই ৬'১ কোটি 
বধিত চাহিদা মিটান ৷ টনের মধ্যে রেলপথ দ্বারা মাত্র ৪'২ কোটি টন বহন করা 
সম্ভব হইবে। ইহা প্রতি বংসর শতকরা ৩ ভাগ হারে অধিক যাত্রী বহন করিবে ।- 


৭। তৃতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীদের জন্য সুবিধা 


* Review of the First Five Year Plan-এর ২৩০-৩৫ পৃষ্টা | 
%% Second Five Year Plan—A Draits Outline-এর ১৪৩ পৃষ্ঠ| | 
t Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan-এর ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা । 


উচিত ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


যাত্রী গমনাগরমনের পরিকল্পনায় যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ বুদ্ধির 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে যাত্রী গমনাগমনের যে-চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে 
(শতকরা ৬'৭ ভাগ) তাহা মিটাইবারই ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না, গাড়ীতে 
ভিড়ের চাপ কমাইবার ব্যবস্থা করা ত’ দূরের কথা। 
পরিকল্পনায় রেলপথসমূহের সম্মখে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হইল নির্মীরমাণ লৌহ 
“ও ইস্পাত কারখানাসমূহের স্ায় শিল্প-প্রতিষ্ঠান, কয়লাখনি প্রভৃতির সহিত যোগাযোগ 
স্থাপনের জন্য নৃতন রেললাইন পাতা। এই নূতন রেললাইনের 
চা পরিমাণ ৫০০ মাইলের মত হইবে । ইহ ছাড়াও আছে উদয়পুর- 
হিম্মৎনগর রেলপথ, ঝাঁদ-কান্দল| রেলপথ, টিলডাংগা-ফরাঁকা 
‘রেলপথ, বিমলাগড-কিরিবুরু রেলপথ ইত্যাদি। ইহাদের নির্সাণকার্ দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় সুরু হইলেও সমাপ্ত হইবে তৃতীয় পরিকল্পনায় গিয়া । তবে দ্বিতীয় 
পারকল্পনার মধ্যে গুণা-উজ্জয়িনী এবং বক্তিয়ারপুর-রাজগিবের লিংক-লাইন পত্তনের 
কার্ধ সমাপ্ত হইবে। ; 
রেলপথের সাজ-সরঞ্জামের পুনর্ণবিকরণ (ee!) ছিল প্রথম পর্ধবাধিকী 
পরিকল্পনার প্রধান .লক্ষ্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বিষয়ে আরও উন্নতিসাধন 
কর] সম্ভব হইবে। পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে ২২ শতের উপর ইঞ্জিন, ১ লক্ষ 
1 হাজারের মত মালগাড়ী (৭৪০৪ ) এবং ১১ হাজারের উপর 
৩। সাজ-সরঞ্জামের 
পুর্ণবিকর? যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে আশা করা হইয়াছে। 
ইহাদের কিছু কিছু অংশ পুর/তনের পরিবর্তনসাধনে নিযুক্ত 
হইবে | এই পরিবর্তনসাধনের ফলে পুরাতন ইঞ্জিনের পরিমাণ শতকরা ১৮ ভাগ, 
পুরাতন মালগাড়ীর পরিমাণ শতকরা ৮'৫ ভাগ এবং পুরাতন যাত্রীবাহী কোচের 
পরিমাণ শতকরা ১০৫ ভাগ হ্রাস করা সম্ভব হইবে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে 
“রল-ইঞ্জিন, যাত্রীবাহী কোচ প্রভৃতির অধিকাংশ এখন ভারতেই নিমিত হইতেছে। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে পুরাতন রেললাইনের পুনর্ণবিকরণের ( renewal of 
obsolete track ) ব্যবস্থাও কর] হইয়াছে । প্রথম পরিকল্পনায় শেষ পযন্ত পুরাতন 


৪। পুরাতন লাইনের স্থানে নৃতন লাইনের স্থাপনকার্ধ যে-পরিমাণ বাকী 
রেললাইনেরও পড়িবে তাহা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় এইরূপ স্থাপন- 
পুনর্বিকরণ কার্য_উভয় মিলিয়! মোট ১৩ হাজার মাইলের মত হইবে । 


ইহার মধ্যে বৎসরে গড়ে ১৬ শত মাইল করিয়া মোট ৮ হাজার মাইল পুরাতনের 
স্থলে নৃতন লাইন পাতা হইবে । 

ইহার পর আছে বৈদ্যুতিক ট্রেন-চলাচলের ব্যবস্থা এবং প্রায় ১৬ শত মাইল রেলপথে 

< : বৈহ্াতিক ট্রে. একটির স্থলে দুইটি করিয়া লাইন পাতা ( double line ) ও 

'জলাচলের ব্যবন্থ প্রায় ২৬৫ মাইল ছোট লাইনকে (mete aU) বড় লাইনে 

না (broad -৪auge) পরিবর্তন । মূল পরিকল্পনায় মোট ৮২৬ মাইল 

রেলপথে বৈদ্যুতিক ট্রেন-চলাচলের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব ছিল । কিন্তু বর্তমানে 


পরিবহন ১১ 


অর্থসংস্থানের অস্থবিধার জন্য দুইটি লাইনকে বাদ দিবার কথাবার্তা চলিতেছে। 
উন্নত ধরনের সংকেত-ব্যবস্থা ( signalling ) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নতি- 
সাধনের আর একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য । 

. তারপর দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জুবিধা এবং রেলওয়ে 
৬। তৃতীয় শ্রেণীর  কর্মচারিগণের কল্যাণের প্রতি । তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অন্ঠান্ত 
যাত্রীদের স্থবিধা ও  স্থুবিধার মধ্যে মধ্যম শ্রেণীর বিলোপসাধনের নীতি ও নৃতন 
করমগারিগণের কল্যাণ ধরনের দূরগামী ট্রেনের প্রচলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রেলওয়ে 
কর্মচারীদের জন্য ৬৬ হাজারের মত নৃতন গৃহ, ১৩টি হাসপাতাল এবং ৭৫টি 
চিকিৎসালয় নির্মাণ করা হইবে । 

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় পরিবহন ও সংসরণ (Transport and 

Communication ) খাতে মোট ১,৩৮৫ কোটি টাকা বা 
শতকরা ২৯ ভাগ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ইহার মধ্যে 
রেলপথসমূহের অংশে পড়ে মোট ৯০* কোটি টাকা। অবশ্ত 
রেলপথের অবপৃতি ভাগারের (Railway Depreciation Fund ) ২২৫ কোটি 
টাকার কথা ধরিলে মোট প্রাপ্তির পরিমাণ ১,১২৫ কোটি টাকায় দাড়ায় ।* রেলওয়ে 
বোর্ডের হিসাব অঙ্ণুসারে ইহা ছিল নিতাস্তই অকিঞ্চিংকর | 

বর্তমানে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ছাটকাটের ফলে এই বরাদ্দ খাতেও 
সামাগ্ত কমাইয়! ১,১২১'৫ কোটি টাকা করা হইয়াছে। উপরস্ত, রেলওয়ে বোর্ডের হস্তে 
যে ৪২৫ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা সমর্পণ করিবার কথা ছিল তাহা 
হইতে ৪৮ কোটি টাকার মত কমাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। এই 
দুই-এর ফলে রেলওয়ে উন্নয়নকার্ধের কিছু কিছু ছ"/টকাট করিতে 
হইয়াছে। ইহ! একরূপ ঠিক হইয়াছে যে, [দ্বতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে কয়েকটি 
লাইনের বৈদ্যুতিকিকরণ, মিটার গেজ লাইনের বগি নির্মাণের কারখানা স্থাপন এবং 

পেরাম্থুরের কারখানার সম্প্রসারণ কার্য স্থগিত রাখা হইবে ।৯* 

ভারতীয় রেলপথের নিজস্ব সংগতি ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বরাদ্দ অর্থ 
অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হওয়ায় রেলপথের উন্নয়নের জন্য ১৯৫৭ সালের সুরু হইতে 
॥ বৈদেশিক খণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা করা হইতেছে। দ্বিতীয় 

বৈদেশিক ষণ পরিকল্পনাধীন সময়ে এপর্যন্ত (ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯) বিশ্বব্যাংক হইতে 

৮৩ কোটি টাকা এবং মাক্িন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন খণ তহবিল ( Development 
Loan Fund ) হইতে ৩৬ কোটি টাকা খণ পাওয়! গিয়াছে ।% শীঘ্রই ২৪ কোটি 
টাকার মত আর একটি বণ পাইবার আশ! আছে। 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
বায়-বরাদ্দ 


উন্নয়ন পরিকল্পনায় 
ছ'াটকাঁট 


* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan-aর ৭৮ পৃষ্ঠা । 
** Appraisal and Prospects of the Second Five Year 180-এর 1৮-৭৯ পৃষ্ঠা । 


! রেলমন্ত্রীর বাজেট-বক্তৃতা_-১৯৫৯ | 
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ভ্ঞাল্ভীক্ম লস গুনজিল্গাস (Regrouping of Indian 
পুনধিহ্ঠাসের Railways) ই স্বাধীন ভারতে রেলপথের উন্নতির আলোচন! 
প্রধান উদ্দেশ্য প্রসংগে রেলপথের পুনধিস্ঠাসের আলোচন! না করিলে চলে না 
কারণ এই পুনবিদ্যাস-কার্ধ সংঘটিত করা হইয়াছে প্রধানত পরিচালন-দক্ষতায় 
( operational efficiency ) উন্নতিসাঁধনের জন্য । 
পুনধিন্যাস সম্বন্ধে সর্বপ্রথম পরিকল্পনা রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হয় ১৯৫০ 
সালের এপ্রিল মাসে। এঁ সময় ভারতীয় রেলপথ এইভাবে বিভক্ত ছিলঃ পূর্ব 
ভারতীয় রেলপথ (৪,৩৮০ মাইল ), জি. আই. পি, রেলপথ (৩,৫৬০ মাইল ), বোশ্বাই- 
বরদা-মধ্যভারত রেলপথ (৩,৪০০ মাইল ), বাংলা-নাগপুর রেলপথ 
৮৯ পূর্বে (৩,৩৮০ মাইল), অযোধ্যা-ত্রিহত রেলপথ (৩,০৭০ মাইল ), 
মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথ (২,৯৩০ মাইল ), দক্ষিণ- 
ভারতীয় রেলপথ (২,৩৫০ মাইল ), পূর্ব-পাঞ্জাব রেলপথ (১,৮৭০ মাইল) এবং আসাম 
রেলপথ (১,২৪* মাইল )। ইহ্‌! ছাড়া এ সময়ের মধ্যে ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্যসমূহের 
বিভিন্ন রেলপথ ভারতীয় রেলপথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল । ফলে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ 
রেলপথই কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বাবধানে আসিয়াছিল। 
ওঁতিহাসিক কারণে ভারতীয় রেলপথ অপরিকল্পিত পদ্ধতিতে গড়িয়! উঠিয়াছিল। 
ফলে বিভিন্ন রেলপথের দৈর্ঘ্য উপরি-উক্ত বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছিল । পূর্ব-ভারতীয় 
রেলপথের ন্যায় অতি দীর্ঘ রেলপথও ছিল) আবার সংগে সংগে 
০৮৪ হেতু. পূর্বপাঞ্াব ও আসাম রেলপথের স্টার অতি সর রেলপথও 
ছিল। অবিভক্ত ভারতে এই শেষোক্ত রেলপথ দুইটি অবশ্য অতি 
ক্ষুদ্র ছিল না; দেশবিভাগের ফলেই তাহারা এইরূপ ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হয় ৷ 
নবসংযুক্ত ভূতপূৰ্ব দেশীয় রাজ্যগুলির রেলপথসমূহ আবার ইহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র ছিল ৷ 
এই সকল ক্ষুদ্র রেলপথের পরিচালন-ব্যয় ছিল অত্যধিক | উপরস্ত, ইহাদের 
জন্যই বিভিন্ন রেলপথের মধ্যে সুসামঞ্রপ্তপূর্ণ পদ্ধতি আনয়ন করা ছিল অত্যন্ত 
কঠিন ব্যাপার। এই কারণে রেলওয়ে বোর্ড ভারতীয় রেলপথের পুনবিষ্ঠাসের 
পরিকল্পনা করে ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাপে । ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই 
পরিকল্পনা কার্যকর কর] হয়। এবং এক বৎসরের মধ্যে তৎকালীন পুন্ধিস্ঠাসের কার্য 
সমাপ্ত হয়। * 
পুনবিষ্াসের ফলে প্রথমে ৬টি জোন ( 2016 ) সুষ্ট হয়_যথা, (১) উত্তর রেলপথ, 
পুনর্বিষ্ঠানের ফলে (২) উত্তর-পূর্ব রেলপথ, (৩) দক্ষিণ রেলপথ, (৪) মধ্য রেলপথ, 
সুষ্ট প্রথম ৬টি এবং (৫) পশ্চিম রেলপথ এবং (৬) পূর্ব রেলপথ | পরে ১৯৫৫ সালে 
বর্তমানে ৮টি জোন পূর্ব রেলপথকে ছুই ভাগ করিয়া পূর্ব রেলপথ এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
রেলপথ_.এই দুইটি জোনের স্থা্ করায় মোট জোনের সংখ্যা ৭-এ পরিণত হয় ॥ 
আবার ১৯৫৮ সালের ১৫ই জামুয়ারী হইতে উত্তর-পূর্ব রেলপথের কিছু অংশ লইয় 
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ নামক অষ্টম জোনের কৃষ্টি করা হইয়াছে। 


্ 


পরিবহন ১৩ 
উত্তর রেলপথের সদর কার্ধালয় দিল্লীতে অবস্থিত ইহা ভূতপূৰ্ব পূব-ভারতীয় 
‘রেলপথের কয়েকটি বিভাগ ( Divi$i০০ ), ই. পি. রেলপথ, যোধপুর ও বিকানীর 
রেলপথ এবং বোস্বাই-বরদা-মধ্যভারত রেলপথের কিছু অংশ লইয়! গঠিত হয়। উত্তর- 
পূর্ব রেলপথের সদর কার্ধালয় উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে অবস্থিত। ইহা ভূতপূৰ্ব 
অযোধ্যা-ত্রিহত রেলপথ এবং ভূতপূর্ব আসাম রেলপথের কিছু 
এ আটটি অংশ লইয়া গঠিত।* দক্ষিণ রেলপথ ভূতপূর্ব দক্ষিণ ভারতীয় 
রেলপথের বিবরণ i 
রেলপথ, মহীশূর রাজ্য রেলপথ এবং মাদ্রাজ ও দক্গিণ-মহা রাষ্ট্র 
রেলপথ লইয়া গঠিত । সদর কার্যালয় মাদ্রাজে। মধ্য ও পশ্চিম রেলপথ উভয়েরই 
সদর কাধালর বোস্বাই-এ। মধ্য রেলপথ ভূতপূর্ব জি. আই. পি. রেলপথ, নিজাম 
রাজ্য রেপণথ এবং যোধপুর, সিন্ধিয়া প্রভৃতি কয়েকটি রেলপথের সমন্বয়ে গঠিত 
হইয়াছে। পশ্চিম রেলপথে আছে ভূতপুৰ বোস্বাই-বরোদা-মধ্যভারত রেলপথ, 
সৌরা্টর ও রাজস্থানের রেলপথসমূহ। পূর্ব রেলপথের সদর কার্যালয় কলিকাতায় 
অবস্থিত । এই রেলপথ প্রথমে ভূতপূর্ব পূর্ব-ভারতীয় রেলপথের কিছু অংশ, বাংলা- 
নাগপুর রেলপথের সমগ্রটা এবং দেশবিভাগের ফলে বাংলা-আসাম রেলপথের যে 
অংশটুকু ভারতীয় ইউনিয়নে পড়িয়াছিল তাহার শিয়ালদহ বিভাগ লইয়| গঠিত 
হয়। পরে (১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে) ইহা হইতে ভূতপূর্ব বাংলা-নাগপুর 
'রেলপথকে পুথক্‌ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ গঠন করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথেরও 
সদর কার্ধালয় কলিকাতায় অবস্থিত। বল! হয় যে রুরকেলা, 
ভিলাই এবং দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানার জন্যই দক্ষিণ-পূর্ব 
রেলপথকে পৃথক্‌ করা প্রয়োজন হইয়াছিল। এই কারণে ইহাকে 
‘ইম্পাত কারখানা রেলপথ’ ( Steel Plants Railway ) বলিয়াও অভিহিত করা 
হয়। নবহষ্ট অষ্টম জোন বা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের সদর কার্যালয় স্থাপন কর! 
হইয়াছে আসামের পাও শহরে ৷ এই রেলপথের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ মাত ১৭ শত মাইল | 
ঘোষণা করা হয় যে প্রতিরক্ষা, পরিচালন! ও শাসনতান্ত্িক কারণে ক্ষুদ্রতম হইলেও এই 
জোনের স্থ্টি বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাড়াইয়াছিল। 
পুনবিশ্যাসের বিরুদ্ধ সমালোচনা কিন্তু নানাভাবে কর! হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
একটি হইল যে, পুনবিস্তাষের ফলে পরিচালন-দক্ষতা হ্রাস 
1০ "_. পাইয়াছে। এই সমালোচন! কর! হইয়াছে বিভিন্ন বণিক সংঘের 
পক্ষ হইতে । উত্তরে কর্তৃপক্ষ বলেন যে, এই অভিযোগ নিতান্ত 
সাময়িক। কিছুদিনের মধ্যেই পুনধিন্তপ্ত রেলপথের দক্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবে ; 
ফলে এই অভিযোগও তখন আর শুন! যাইবে না। 
রেলপথের আয়-বায় ০লিলসশঞ্খেল আন্ম-্ন্যল (Railway F inance) এ 
বলিতে কি বুঝায় ভারতীয় রেলপথের আয়-ব্যয় বলিতে দুইটি বিষয় বুঝায় ঃ 
(১) রেলপথসমূহের সামগ্রিক আয় ও ব্যয় এবং ইহার ফলে রেলপথ পরিচালনায় 
* বাকী অংশ ৮ম জোন বা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের অধীন হইয়াছে। 


দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের 
ওর 
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লাভ-ক্ষতি, এবং (২) রেলপথের আয়-ব্যয়ের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের" 


সম্পর্ক। এই দুইটি বিষয়েরই আলোচনা কিছু এতিহাসিক পটভূমিকায় করা প্রয়োজন । 
মোটামুটিভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রেলপথ পরিচালনার ফলে সরকারের 
বিরাট ক্ষতি হয়। ১৮৫৮-৯৮ সালের মধ্যে এই ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৮ 
কোটি টাকা। ইহার পর হইতে রেলপথসমৃহ লাভ করিতে 
চি: আরম্ভ করে এবং ইহ! এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী 
মন্দাবাজার পর্যন্ত বজায় থাকে। ইহার পর ১৯৩০-৩১ সাল 
হইতে ১৯৩৫-৩৬ সাল পৰ্যন্ত রেলপথসমূহের আয় এত কমিয়া যায় যে, ইহাদের পক্ষে 
বিনিয়োজিত মূলধনের উপর নির্দিষ্ট হুদ প্রদান করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
ইতিমধ্যেই ১৯২৪ সালে এযাকৃওয়র্থ কমিটির ( Acworth Committee ) 
সাধারণ বাজেট হইতে স্থপারিশ অনুসারে রেলপথসমূহের আয়-ব্যয়কে সাধারণ আয়-ব্যয় 
রেল বাজেটের ( general finances ) হইতে পৃথক্‌ করা৷ হইয়াছিল এবং প্রতি 
পৃথকিক্রণ বৎসর একটি পৃথক্‌ রেলওয়ে বাজেটও প্রস্তুত কর! হইয়াছিল। 
খ্যাক্ওয়র্থ কমিটি নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য রেলপথের আয়-ব্যয়কে কেন্দ্রীয় 
সরকারের অন্যান্য আয়-ব্যয় হইতে পৃথকিকরণের জন্য সুপারিশ করিয়াছিল ₹ রেলপথ 
হইল অন্যতম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান । সুতরাং যে-নিরমাবলী সরকারের অন্তান্ঠ, 
বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত তাহা রেলপথের ক্ষেত্রে সম্যকভাবে প্রযোজ্য না-ও হইতে 
পারে। উদাহরণস্বরূপ বল] যায়, অন্যান্য বিভাগের বেলায় ৩১শে মার্চের মধ্যে বরাদ্দ 
অর্থের যে-অংশ ব্যয় করিতে না পারা যায় তাহা বাতিল হইয়! যায়। রেলপথসমূহের 
ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযুক্ত করিলে বিশেষ অন্থবিধা হয়। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 
বলিয়া রেলপথসমূহের পক্ষে ক্ষয়-ক্ষতিপূরণের অবপূ্তি তহবিলের ( Depreciation. 
Fund ) উপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন | রেলপথসমূহের আয়-ব্যয় সরকারের 
সাধারণ আয়-ব্যয়ের সহিত জড়িত থাকিলে সম্যক বাণিজ্যিক হিসাবরক্ষণের অভাবে 
ইহ! সম্ভব হয় না। স্থতরাং পরস্পরকে পৃথক্‌ করা প্রয়োজন । 
পুথকিকরণের পর সাধারণ ও রেলপথের আয়-ব্যয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ১৯২৪ সালের 
পুথকিকরণ প্রথা (Seperation Convention, 1924) দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে । 
এই প্রথা অনুসারে রেলসমূহের পক্ষে সরকারকে বিনিয়োজিত মূলধনের উপর 
১৯২৪ সালের ; বাৎসরিক শতকরা ১ টাকা হারে “ডিভিডেও এবং 'তিন কোটি 
পৃধকিকরণ প্রধা এবং টাকার অতিরিক্ত লাভের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করিতে হইত। 
LU প্রতিরক্ষ। প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় যে-সমস্ত লাইনে ( strategic 
lines ) ক্ষতি হইত তাহ বহন করিত সরকার । এই প্রথা দ্বারা 
একটি অবপৃতি তহবিল ( Depreciation Fund ) এবং সঞ্চয় তহবিলেরও 
অবপুতি ও সঞ্চ্ম ( Reserve Fund ) সথট্টি করা হয়। অবপূতি তহবিলে প্রতি 
তহবিল বৎসর বিনিয়োজিত মূলধনের ভু ভাগ জমা রাখিতে হইত এব 
দাবি-দাওয়া মিটা ইয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত তাহা সঞ্চয় তহবিলে জমা হইত । 


শু 
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বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার সুরু হওয়া পযন্ত পৃথকিকরণ প্রথায় কার্য বেশ ভালভাবেই 
* বধব্যাপী মন্দাবাজার চলিয়াছিল। বিভিন্ন খাতে বরাদ হারে অর্থপ্রদান করিতে বা জম! 
ওপ্রধা পালনে রেলপথ- রাখিতে রেলসমূহ কোন বিশেষ অস্থবিধাই ভোগ করে নাই। 
সমুহের অহবিধা কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৩৫-৩৬. 
সাল পথন্ত রেলসমূহের আয় এত কমিয়া যায় যে, ইহাদের পক্ষে বিনিয়োজিত 
মূলধনের উপর নির্দিষ্ট হারে ডিভিডেও প্রদান করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। ডিভিডেও- 
প্রদান করিবার জন্য প্রথমে সঞ্চয় তহবিলের উপর হাত দিতে হয়, পরে আয় আরও 
কমিয়া গেলে কুদপ্রদান বন্ধ রাখিতে হয়। 
১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে আবার রেলপথসমূহের আয়বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে এবং দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ স্থরু হইলে ইহা অকল্পনীয় অংকে গিয়া দীড়ায়। আয়বৃদ্ধির দরুন রেলপথ- 
& দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নূতন সমুহ ১৯৪২-৪৩ সালের মধ্যেই সমস্ত বকেয়া পাওনা মিটাইয়৷ 
ব্যবস্থা গ্রহণ ফেলিতে সমর্থ হয় । ১৯৪৫-৪৬ সালের মধ্যে যাহাতে ইহারা 
সাধারণ রাজস্ব খাতে অধিকতর অর্থপ্রদান করিতে পারে তাহার ভজন্ত প্রথার পুরাতন 
ব্যবস্থাকে স্থগিত রাখিয়। উদ্ধ ত্র অঙ্গুসারে অর্থপ্রদানের নৃতন ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয়। 
১৯২৪ সালের প্রথায় এই ব্যবস্থা ছিল যে, সময়াস্তরে ইহার পধালোচন! করিয়। 
দেখা যাইবে । ফলে যুদ্ধোত্তর যুগে ১৯৪৯ সালে কুঞ্জরু কমিশনের 
( Kunzru Commission ) সুপারিশ অনুসারে প্রথাটির বিচার- 
বিশ্লেষণের পর ইহার পরিবর্তে এক নৃতন প্রথা গ্রহণ কর! হয়। 
ইহা ১৯৪৯ সালের রেলওয়ে প্রথা ( The Railway Convention, 1949 ). নামে 
পরিচিত । 

১৯৪৯ সালের প্রথাকে ১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে কার্ধকর করা হয়। এই প্রথার 
প্রধান প্রধান ব্যবস্থা হইল: (ক) রেলপথসমূহের আয়-ব্যয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের. 
আয়-ব্যয় পৃথকৃই থাকিবে ; কিন্তু রেলপথসমূহ বিনিয়োজিত মূলধনের উপর বাৎসরিক 
৪ টাক৷ হারে নির্দিষ্ট ডিভিডেণ্ড কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করিবে। (খ) অবপূতি 
তহবিলে ( Depreciation Fund ) প্রতি বৎসর অন্তত ১৫ 
কোটি টাকা করিয়া জমা রাখিতে হইবে। (গ) একটি নৃতন 
রেলপথ উন্নয়ন তহবিল (A Railway Development Fund) 

স্বষ্টি করিতে হৃহঁবে। এই তহবিলের অর্থ যাত্রীদের সুবিধা, শ্রমিকদের কল্যাণ এবং 

. প্রাথমিকভাবে অঙ্গৎ্পাদনশীল পরিকল্পনায় ব্যয় করা হইবে। বর্তমানে যে উৎকর্ষ- 

সাধক তহবিল ( Betterment Fund ) আছে তাহাকে 

উৎকধদাধক তহবিল কিছুদিন পরে এই উন্নয়ন তহবিলের সহিত মিশাইয়া এক করিয়া 

জট দেওয়া হইবে | কিন্তু এই সংযুক্ত তহবিল হইতে প্রতি বৎসর তিন কোটি টাকা 

করিয়া যাত্রীদের স্থবিধা প্রদানার্থে ব্যয় করিতে হইবে । (ঘ) রাজস্ব-ব্যয় ও মূলধন- 

১ ব্যয়ের ( revenue and capital expenditure ) মধ্যে সম্বন্ধ নৃতন করিয়া নির্ধারণ 
করিতে হইবে। 


কৃঞ্জর কমিটি ও ১৯৪৯ 
সালের নূতন ব্যবস্থ। 


রেলপথ উন্নয়ন 
তহবিলের সৃষ্টি 


১৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


১৯৪৯ সালের প্রথাকে পরিমার্জিত (৮75০৫ ) প্রথা বলিয়া অভিহিত করা 
হইয়াছে। পরিমার্জনার ফলে প্রকৃতই রেলপথসমূহের সাধারণ 
৪2105 আয়-ব্যয়ের মধ্যে উন্নতি সাধিত হয়| কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রথার ফলাফল রে 
বাজেট নির্দিষ্ট অর্থ পাইতে থাকে এবং রেলপখসমূহও 
তাহাদের উদ্ু্ত অর্থ গঠনমূলক কার্ধে নিয়োজিত করিতে সক্ষম হয়। আর একটি 
বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। রেলপথসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দিষ্ট হারে 
ডিভিডেও প্রদান করায় আইনের চক্ষে সাধারণ করদাতা হইয়! দাড়ায় রেলপথের 
মালিক । 
১৯৪৯ সালের প্রথ| ১৯৫০-৫১ সালে যখন কার্যকর হয় তখন ঠিক ছিল যে, উহ! 
পাচ বৎসর বলবৎ থাকিবে। স্বভাবতই ৪ বৎসর পরে ইহার বিচার-বিবেচনার প্রশ্ন 
উঠে। ১৯৫৪ মালে এই কার্য সমাধা কর! হয় এবং ১৯৪৯ সালের 
I টি প্রথার সামান্য পরিবর্তনের স্থপারিশ করা হয়। ১৯৫৫-৫৬ সাল 
হইতে এই পরিবর্তন কার্যকর করা হইয়াছে । পরিবর্তনের ফলে 
যে-প্রথা প্রবতিত হইয়াছে তাহা ১৯৫৪ সালের পরিমাজিত প্রথা (Revised Con- 
vention, 1954 ) নামে অভিহিত ৷ 
পরিমার্জনার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ 
(ক) রেলপথসমূহ বিনিয়োজিত মূলধনের উপর শতকর! 
>| দি ডিভিডেও ৪ টাকা। হারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করিলেও করেক ক্ষেত্রে ইহার 
প্রদানে ব্যতিক্রম 
ব্যতিক্রম করিতে হৃইবে--যথা, যেখানে নৃতন লাইন পাতা 
হইয়াছে, যেখানে অতিরিক্ত পরিমাণে বিনিয়োগ ( over-capitalisation ) করা 
হইয়াছে, ইত্যাদি । 
২। অবপৃতি তহবিলের. (খ) ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অত্যিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় রেল- 
পরিমাণ বৃদ্ধি পথনমুহের পক্ষে অবপূ্তি তহবিলে অর্থপ্রদানের পরিমাণকে 
বৃদ্ধি করিয়] ১৫ কোটি টাকা হইতে ৩৫ কোটি টাকায় লইয়া যাইতে হইবে । 
(গ) যাত্রীদের সুখ-স্মবিধাকার্ষে বাৎসরিক ৩ কোটি টাক! করিয়া ব্যয় কর! ছাড়াও 
৩ রেলপথ উন্নয়ন ৩ লক্ষ টাকার অধিক সমস্ত অন্রংপাদনশীল পরিকল্পনার ব্যয় 
তহবিল হইতে রেলপথ উন্নয়ন তহবিল (Railway Development Fund ) 
বগল দানার হত করা হইবে। ॥ 
এই পরিমাঙ্জিত প্রথা ৫ বৎসর-_অর্থাৎ ১৯৬* সালের মার্চ_অবধি বলব * 
থাকিবার কথা ছিল। বর্তমানে উহার সময়কাল আরও 
RPG বৎসর বৃদ্ধি করিয়া ১৯৬১ সালের মার্চ অবধি লইয়া যাওয়া 
হইয়াছে। 
উপসংহারঃ সাধারণ বাজেট ও রেলওয়ে বাজেটের মধ্যে ১৯৫৪ সালের 
পরিমাজিত প্রথা দ্বারা যে-স্বন্ধ নির্ধারিত হইয়াছে তাহা পরিকল্পিত অর্থ-্যবস্থার 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কর! হইয়াছে। পরিকল্পিত অর্থ-্যবস্থায় রেলপথসমূহের পক্ষে 
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উত্তরোত্তর উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন করিয়া যাইতে হইবে | এইজন্য ইহাদের 
হস্তে প্রয়োজনমত অর্থ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু নৃতন লাইন 
পরিকল্পিত অর্থ- এবং অতিরিক্ত পরিমাণ বিনিয়োগের : ক্ষেত্রে একই হারে 
শর ডিভিডেও প্রদান করিয়া গেলে প্রয়োজনীয় অর্থে ঘাটতি 
করা হইয়াছে ' পড়ে। তাই এই ছুই ক্ষেত্রে নিম্ন হারে ডিভিডেণ্ড ধার্য করা 
হইয়াছে। যাহাতে রেলপথসমূহ ছোট ছোট অন্গৎপাদনশীল 
পরিকল্পনা তাহাদের নিজস্ব তহবিল হইতেই করিতে পারে তাহার জন্যই এই 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সুরুতে রেলপথসমূহ্র আয় হ্রাস পাইলেও 
১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে উহা বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে মোট আয় হয় 
উদ্ধৃত হ্রাসের দরুন ৩৯৪ কোটি টাকা । ১৯৫৯-৬ সালের বাজেটে ইহাকে 
রেলপথসমূহের ৪১২ কোটি টাকায় ধরা হইয়াছে। তবে সংগে সংগে ব্যয়বৃদ্ধি 
টিক প্রচেটা ঘটার উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৫৬-৫৭ সালে উদ্বৃত্ত ছিল 
২০ কোটি টাকা ৷ ১৯৫৮-৫৯ সালে উহা। কমিয়া ১৩ কোটি টাকায় দীড়ায়। 
কেন্দ্রীয় মাহিনা1 কমিশনের (Pay 00121155107.) সুপারিশে রেল কর্মচারীদের 
মাহিনা বৃদ্ধি করিতে হইলে উদ্বৃত্ত আয়ও হ্রাস পাইবে আশংকা করা যাইতেছে। 
সুতরাং নানাভাবে আয়বৃদ্দির প্রচেষ্টা চলিতেছে ।* + 
লিলা মাসুল ( Railway Rates ) 2 ভারতের হ্যায় বিশাল 
দেশে শিল্প-বাণিজ্য ও কুষির উপর রেলপথের মান্ুল-নীতির গুরুত্ব 
অত্যধিক। মাস্সল-নীতি সহায়ক হইলে শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি 
সমৃদ্ধ হয়; আবার মান্থল-নীতি পরিপন্থী বা প্রভেদাত্মক হইলে উহার! ব্যাহত হয়। 
ব্রিটিশ যুগে শেষোক্ত ব্যাপারটিই ঘটিয়াছিল। ভারতে রেলপথসমূহ দীর্ঘদিন 
ধরিয়া বিদেশীর তত্বাবধানে থাকায় রেলপথের মাসুল এইভাবে নির্ধারিত হইয়াছিল 
যে, ইহা দেশের স্বার্থনাধন করার পরিবর্তে ইহাকে ক্ষু্নই করিয়াছিল । যে-সকল 
কোম্পানী ভারতীয় রেলপথসমূহ পরিচালনা করিত তাহার] সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট 
উধবতন মাত্রা-সাপেক্ষে যে-কোন মাহুল ধার্য করিতে পারিত। 
14111 প্রথম যুগে এই সকল কোম্পানী ভারতের বহির্বাণিজ্যের উন্নয়নে 
বিশেষ উৎসুক ছিল ॥ স্বতরাং তাহারা এক্সপভারে মাস্থল ধার্য 
করিত যাহাতে প্রধান প্রধান বন্দর অভিমুখে এবং বন্দর হইতে মাল-চলাচল বৃদ্ধি 
পায়। ইহার ফলে সংগঠিত শিল্পগুলিকে বিশেষ অস্থবিধা ভোগ করিতে হইত। 
উদাহরণস্বরূপ, চিনির উপর মান্থলের উল্লেখ করা যাইতে পারে । বন্দর হইতে দেশের 
অভ্যন্তরে বহন করিয়। লইয়া যাইবার জন্য চিনির উপর যে-হারে মান্থুল দিতে হইত 
তাহা আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে বহনের মাস্থল অপেক্ষা হুল্প ছিল। এইরূপ 
প্রভেদাত্মক ব্যবস্থার দরুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গুলির পক্ষে বড় বড় বন্দরের নিকট কেন্দ্রীভূত 


* বাজেট বভ্ৃতা-_১৯৫৯। 


মানুল-নীতির গুরুত্ব 


১৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


হইবার প্রবণতা দেখা দেয় । শিল্পপতিগণ স্বভাবতই বন্দর হইতে এবং বন্দরাভি মুখী 
মাল-চলাচলের মাস্থলের স্বল্প হারের সুবিধা লইবার জন্য বন্দরাঞ্চলেই শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিতে থাকেন৷ ফলে ক্রমে ক্রমে ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থায় দেখা দেয় অত্যধিক 
আঞ্চলিকত| | 

আর এক উপায়েও রেলপথের মাস্তুল নির্ধারণ নীতি শিল্পোগ্োগকে ব্যাহত 
করিয়াছে । কোম্পানীর আমলে বিভিন্ন রেলপথ যখন কোন 
মাল বহন করিত তখন প্রত্যেক কোম্পানী মালটি তাহার নিজন্ব 
লাইনে যতটুকু যাইবে তাহার উপরই হিসাব করিয়া মান্ুল ধাধ 
করিত। ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি দূরত্বের ুবিধা না পাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইত ; এবং 

স্বভাবতই তাহাদের পক্ষে দূরে মাল প্রেরণ করিবার ইচ্ছা থাকিত না। 
এই সকল কারণের জন্য _রেল-মাস্থল নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন 
চলিতে থাকে। ফলে এযাকওয়র্থ কমিটি ইংল্যাণ্ডের অনুসরণে একটি রেলপথের 
মান্গল-উ্াইব্যুনাল (Railway Rates Tribunal) গঠন 
॥ মান্থল-ট্রাইব্যনাল করিতে সুপারিশ করে। সরকার কিন্ত এই স্থুপারিশকে কার্যকর 
গঠনের সুপারিশ করে নাই--কারণ সরকারী মহলের অভিমত ছিল যে, একটি স্বত্ত 
ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে রেল-মান্গুল ধাধ করা হইলে আথিক স্বার্থ ( financial 
কিন্ত মাল উঁপদে্ট ৷e৮e56) ব্যাহত হইতে পারে। স্থতরাং ইহার পরিবর্তে 
কমিটি গঠন ১৯২৬ সালে সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন মাত্র একটি রেলপথের মাস্থল 

উপদেষ্টা কমিটি (Railway Rates Advisory Committee) নিযুক্ত হয়। 
রেলপথের মানুল উপদেষ্টা কমিটি জনপ্রিয়তা বা! উপযোগিতা-_কোন দিক দিয়াই 
কাম্য বিবেচিত হয় নাই। তাই স্বাধীনতার পর সরকার এই 
১৯৪৯ সালে বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকে । ১৯৪৯ সালে ইহা ঘোষিত 
ট্রাইবযনাল গঠন... . হয় যে, সরকার এবার একটি ট্রাইব্যুনালই গঠন করিবে; এবং 
এ সালেই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। ৃ 
রেলপথের মাস্থল ট্রাইব্যুনাল বর্তমানে একজন সভাপতি ও দুইজন সদস্য লইয়। 
৭84 গঠিত। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারকদের মধ্য হইতেই 
ও কার্ধাবলী সদশ্যগণকে মনোনীত করা হয়। মাস্থল সংক্রান্ত সমস্ত 
অযৌক্তিকতার প্রশ্ন বিবেচনা করাই হইল ট্রাইব্যুনালের কাষ । 
রেলপথগুলিকে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে হয়। 

এই প্রসংগে আর একটি বিষয় উল্লেখ কর! প্রয়োজন । ইহা হইল ১৯৪৮ সালে 
১৯৪৮ সালে রেল- = রেল-মাস্থলের যুক্তিসিদ্ধ পুনগ ঠন* ( Rationalisation of 
মান্ছল গঠনের Railway Rates Structure )|  যুক্তিসিদ্ধভাবে পুনর্গঠিত 
যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন রেল-মাস্থল যাত্রী ও মাল উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । ইহার দ্বারা 
পূর্বের সকল প্রকার প্রভেদাত্মক ব্যবস্থা দূর কর! হইয়াছে। এখন মান্ুল ধাধের 


* India—1959-এর ৩৬৭ পৃষ্ঠা । 


আর এক উপায়ে 
শিল্পোঘোগে ব্যাঘাত 


পরিবহন ১৯ 


| দ ব্যাপারে সকল রেলপথকেই একটি সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং মাল-চলাচল ' 
ব্যাপারে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে কোন পার্থক্য কর! হয় না। 
১৯৫৫ সালে এপ্রিল মাস হইতে দূরবীক্ষণমূলক হার ( telescopic rates ) 
১৯৫ সালে দুরবীক্ষণ- যাত্রী ও মাল উভয় ক্ষেত্রেই প্রবতিত হইয়াছে। ইহাতে ভ্রমণ বা 
বুলক হার প্রব্ন . বহনের দূরত্ব যত বাড়িয়া বায় মাস্থলের হারও তত কমিরা যায়। 
ইহার পর ১৯৫৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে যাত্রী-মান্থলের উপর কর ধার্য করা 
যাত্রী মান্ছলের ' . হইয়াছে। ১৬ মাইল হইতে ৩* মাইল পর্মস্ত শতকরা ৫ টাকা 
উপর কর হারে, ৩১ মাইল হইতে ৫০ মাইল পর্যন্ত শতকর] ১৫ টাকা 
হারে এবং ৫০০ মাইলের উপর শতকরা ১০ টাকা হারে যাত্রীদিগকে কর দিতে হয়। 
মালপত্রের উপর মান্থল সম্পর্কে অনুসন্ধান সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৫৫ সালে 
* একটি কমিটি ( Freight Structure Enquiry Committee or Mudaliar 
Committee ) নিয়োগ করা হয়। এই কমিটি ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে রিপোর্ট 
প্রদান করে | রিপোর্টে বিভিন্ন মালপত্রের উপর বিচারমূলক পার্থক্যকরণের ভিত্তিতে 
মালপত্রের মান্ল- (on the basis of selective variation ) মাস্সল-হারের 
হারের পুনগঠন সংস্কার করিতে সুপারিশ করা হয়। ১৯৫৮-৫৪ সালের বাজেটে 
কিন্তু এবিষয়ে কিছুই করা হয় নাই। পরে ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাস হইতে কমিটির 
সুপারিশ আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়। মালপত্রের মাসুলের হার পুনগঠিত কর! হইয়াছে । 
এই পুনগঠিত ব্যবস্থায় খান্তের উপর মোট মাহুলের.হার কমান হইয়াছে এবং তাত- 
শিল্পজাত, দ্রব্য, খাদি, পুস্তক প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ স্ববিধ| প্রদান কর! হইয়াছে। 
_ এ এই মান্ুল-হার এমনভাবে গঠন কর! হইয়াছে যে স্বল্প দূরত্বের ক্ষেত্রে রেলপথ অপেক্ষা 
রী রাজপথেই মালপত্র বহন কর] সুবিধাজনক হইয়া দাড়াইয়াছে। নৃতন মাস্থল-হারের 
ফলে রেলপথের বাৎসরিক আয় ১১ কোটি টাকার উপর বাড়ির! গিয়াছে। 
লাভ (7২০85) 2 ভারতের ন্যায় দেশে গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার গ্রসারস]ধন 
| এবং রাজ্য ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্যের দেওয়াল ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য 
1 রাজপথ এবং পথ পরিবহনের (1080 7৭5০076 ) গুরুত্বকে কোনমতেই লঘু করিয়! 
| দেখা যায় না। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে রেলপথ নির্মাণের প্রতি 
ble পরিবহন অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার ফলে রাজপথ নির্মাণ এবং পথ পরিবহন 
অবহেলিত হইয়াছিল ও উন্নয়নের কার্য অনেকাংশে অবহেলিত হইয়াছিল । ফলে 
ভারতের রাজপথ-পদ্ধতি (1080 5১56০) এবং পথ পরিবহন- 
ব্যবস্থা পর্যাপ্ত হইতে পারে নাই। এসসম্বন্ধে পরে আলোচনা কর! হইতেছে। 
ডী প্রথম পঞ্চবাৰ্িকী পরিকল্পনার সুচনায় ভারতে ১২ হাজার মাইল জাতীয় রাজপথ 
প্রথম পরিকল্পনার ( National Highways) সমেত ৯৭ হাজার মাইলের মত 
হচনায় রাজপথের. পাকা সড়ক (metalled r0ad5 ) এবং ১ লক্ষ ৪৭ হাজার 
পরিমাণ মাইল কাচা সড়ক (82706691161 70595) ছিল ।* 
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ররর, 


২০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


জাতীয় রাজপথের পর আছে রাজ্যের রাজপথ (State [71253 ), জিলার ৯ 
সড়ক ( District Roads ) এবং গ্রাম্য সড়ক ( Village Roads )। ্‌ 

বল! হইয়াছে, ভারতের রাজপথ-পদ্ধতি দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। তুলনা- 
ভারতের রাজপথ- মূলকভাবে আয়তনের দিক দিয়া ব্রিটেনে ভারত অপেক্ষা ১০ গুণ, 
পদ্ধতি পর্যাপ্ত নহে এবং মার্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫ গুণ অধিক রাজপথ আছে। | 

রাজপথের এই অপর্ান্তি সেদিন পর্যন্ত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। 
১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে রাজপথকে প্রাদেশিক বিষয়ে পরিণত করিয়া 
' উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক 
প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে এই কর্তব্য সম্যকভাবে সম্পাদন কর। সম্ভব 
হয় নাই। এই কারণে ১৯২৮ সালে নিযুক্ত রাজপথ উন্নয়ন 
কমিটি (Road Development Committee ) কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজপথ 
উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে এবং একটি কেন্দ্রীয় পথ উন্নয়ন তহবিল (2 Central 
Road Fund) সথষ্টির সুপারিশ করে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২৯ সালে 
পেট্রোলের উপর অতিরিক্ত কর (50:21:45 ) ধার্য দ্বারা উন্নয়ন তহবিল সৃষ্টি করা 
হয় এবং প্রদেশগুলিকে ইহ! হইতে অর্থদাহায্য প্রদান কর] হইতে থাকে। ইহার পর 
১৯৪৩ সালে নাগপুরে মুখ্য বাস্তকারদের ( Chief Engineers ) একটি সম্মেলন 
হয়। সম্মেলনে ২০ বৎসরের জন্য রাজপথ উন্নয়নের একটি 
পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনাটি নাগপুর পরিকল্পনা (Nagpur 
Plan ) নামে পরিচিত। পরিকল্পনা অন্ুদারে এ সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
উন্নত কোন কৃষি-অঞ্চল রাজপথ (72210. £0৪4) হইতে € মাইলের অধিক দূরে 
থাকিবে না। কমিটির সুপারিশ অন্থসারে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৭ সালের জাতীয় 
রাজপথগুলির ( National Highways ) নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্ধের দায়িত্ব 
গ্রহণ করে । 

প্রথম পঞ্ধবার্ধিক্কী পরিকল্পনায় রাজপথ উন্নয়ন খাতে মোট ১০৪ কোটি টাকা 
প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয়। ইহার মধ্যে জাতীয় রাজপথগুলির উন্নয়নের 
রাজপথ উন্নয়ন জন্ত ছিল ২৭ কোটি টাক! এবং অন্যান্য রাজপথ ও রাজপথ 
সংক্রান্ত গবেষণা খাতে ছিল ৭৭ কোটি টাকা । [ও 

দ্বিতীয় পঞ্চবারষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় বল! হইয়াছিল যে, ১৯৫৫-৫৬ সালের 
মধ্যেই নাগপুর পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের এক-তৃতীয়াংশকে কার্যকর কর! সম্ভব 
১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে হইয়াছে।* প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় জাতীয় রাজপথে 
নাগপুর পরিকল্পনার ৭৪৬ মাইলের মত সংযুক্তিসাধন (construction of missing 
শা 17005), € হাজার মাইল রাজপথের উন্নয়ন এবং ৩৩টি বড় 


রাজপথের উন্নয়ন 


নাগপুর পরিকল্পনা 


সম্ভব হয় বড় পুল নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আস্তঃরাজ্য রাজপথ 
( Inter-State Roads ), অর্থনীতির দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ রাজপথ প্রভৃতির প্রভূত 
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ছা 


পরিবহন ২5. 


উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। জাতীয় রাজপথ ছাড়া অন্যান্ত প্রকার রাজপথের পরিমাণ 
বৃদ্ধি কর! হইয়াছে সর্বসমেত ২৬ হাজার মাইলের মত। 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সময়েই ১৯৫২ সালে একটি কেন্দ্রীয় রাজপথ গবেষণা 
কেন্দ্রীয় রাঁগপথ প্রতিষ্ঠান (a Central Road Research Institute ) 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান. স্থাপন করা হয়। পরিকল্পনায় ইহার জন্য ২১ লক্ষ টাক! বরাদ্দ 
কর! হয়। রাজপথ সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশলগত সমশ্যার গবেষণা করাই ইহার 
কা্য। 
মুল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় রাজপথ থাতে মোট বরাদ্দ ছিল ২৭১ কোটি, 
টাকার কাছাকাছি। ইহার মধ্যে ২৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় রাজপথ তহবিল হইতে 
পাওয়ার কথা ছিল। এই পরিকল্পনায় প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সুচিত জাতীয় 
রাজপথের নির্মাণ ও “উন্নয়ন কার্য সমাপ্ত করা, ৭০* মাইলের মত জাতীয় রাজপথের 
এদিক সংযুক্কিসাধন, ৪০টি বড় বড় পুল নির্মাণ, ৩৫ হাজার মাইল 
পরিকল্পনায় রাজপথ জাতীয় রাজপথের উন্নয়ন এবং ৩ হাজার মাইল পথ ব্যাপকতর 
উন্নয়ন প্রস্তাব করার কথা ছিল। পরে ১,২০০ মাইল নৃতন জাতীয় রাজপথ 
নির্মাণের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। জাতীয় রাজপথ ছাড়া কেন্দ্রীয় 
উদ্যোগে ১ হাজার মাইল অন্তান্ত রাজপথ নির্মাণ, ২ হাজার মাইল রাজপথের পর্যায় 
উন্নয়ন (Uprading ) কর] এই পরিকল্পনার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত । রাজ্যসমূহের 
কর্মসূচীর মধ্যে ২১ হাজার মাইল উঁচু এবং ৩৭ হাজার মাইল নীচু রাজপথের 
নির্মাণ পরিকল্পনা ছিল। আশা কর! হইয়াছিল যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে 
নাগপুর সম্মেলনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের একরূপ কাছাকাছি পৌছান সম্ভব হইবে ।* 
বর্তমানে অবশ্য এই সম্ভাবন! সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে। 
অন্থমান কর] যাইতেছে যে সমগ্র পরিকল্পনাধীন সময়ে রাজপথ 
১:71 উন্নয়নের জন্য ২২০ কোটি টাকার অধিক ব্যয় হইবে না। এই 
ব্যয়ে যতট সম্ভব ততট! উন্নয়নই সংঘটিত হইবে | ইহার মধ্যে আবার ইস্পাতের 
দুপ্রাপ্যতা পুল নিৰ্মাণকাৰ্য ব্যাহত করিয় সম্ভাব্য উন্নয়নের প্রতিবন্ধকত! করিবে ।** 
পথ পরিবহন (Road [58751907%) 2 মোটরযান এবং গো-মহিযযান 
হইল ভারতের পথ পরিবহনের প্রধান মাধ্যম। স্বাধীন ভারতে গো-মহিষযানের 
সংখ্যা এবং ইহাতে বিনিয়োজিত মূলধন সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া 
যায় না। তবে অবিভক্ত ভারতে এইরূপ যানের সংখ্যা ছিল ৮৭ লক্ষ এবং 
বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ২৬১ কোটি টাকা। ইহাও 
7: অনুমান করা হইয়াছে যে, এই পরিবহন শিল্পে ১ কোটি লোক 
ও ২ কোটি গো-মহিষ নিযুক্ত ছিল। ভারতের ন্যায় দেশে অল্প দূরত্বের জন্য পরিবহন- 
ব্যবস্থা হিসাবে গো-মহিষষানের গুরুত্বকে অস্বীকার কর] যায় না। তবে ইহার 
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২২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


সংখ্যাবৃদ্ধির সুপারিশ ও কর] চলে না এই কারণে যে, লৌহ-চক্রদমন্বিত যান পথের, 
বিশেষ করিয়া কাচা সড়কের, প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিসাধন করে। যদি লৌহ-টক্রের 
পরিবর্তে র্বার-নিমিত চক্রের ব্যবহার বৃদ্ধি কর! যায় তবে সময় 
উপোগিতানৃির ও অর্থের অপচয় এবং পথের ক্ষতিসাধন রহিত হইয়া! গো- 
প্রচেষ্টা মহিষ্যানের উপযোগিতা: অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইবে । বর্তমানে 
পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশাঙ্গসারে রবার-নিমিত চক্রের 
উপযোগিতা লইয়া পরীক্ষা চালান হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে উন্নত ধরনের 
» একপ্রকার প্রশস্ততর লোঁহ-চক্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার 
ব্যবস্থাও অবল স্থিত হইতেছে । 
ভারতে এসিয়ার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় মোটরযান আছে। তাহা হইলেও 


t 
f 


জনসংখ্যার তুলনায় ইহার পরিমাণ অত্যল্প। ভারতে মোটরযানের পরিমাণ হইল এ' 


১ হাজারেরও অধিক লোকপিছ একটি করিয়!। কিন্তু মার্কিন 
মোটরযান যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডে এই অনুপাত হইল যথাক্রমে ৩ ও ১৫-- 
অর্থাৎ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৩ জন লোকপিছু একখানি এবং ইংল্যাণ্ডে প্রতি ১৫ জন 
লোকপিছু একখানি করিয়! মোটরযান আছে । 
মোটরযানের এই স্বন্নতাব কারণ হইল দেশের দারিদ্র্য এবং মোটরযান ও তৈলের 
জন্ত বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা । মোটরযান শিল্প আমাদের দেশে সবেমাত্র 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বভাবতই চাহিদার তুলনায় ইহার উৎপাদন একরূপ নগণ্য । 
তৈলের দিক দিয়া বলিতে গেলে, তিনটি তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বেও 
অপরিদ্ভত তৈলের জন্য আমরা এখনও বিদেশের উপর নির্ভরশীল | সুতরাং এখনও 
বহুদিন যে মোটরযানের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত হইবে না তাহা সহজেই 
অ্রমেয়। দারিত্যের দরুন চাহিদার পরিমাণও বহুদিন উন্নত দেশসমূহের মত হইতে 
পারিবে না। 
অপধাপ্তি ছাড়াও বহুদিন ধরিয়া মোটরযান পরিবহন অসংগঠিত অবস্থায় ছিল। 
ইহার ফলে রেলপথ ও মোটরযান পরস্পরের সহিত অপচয়মূলক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত 
মোটরযান ছিল। স্মতরাং অন্যান্যের সহিত মোটরযান পরিবহনের 
পরিবহনের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অন্নভূত হইতে থাকে । 
অসংগঠিত অবস্থা ১৯৩৯ সালে মোটরযান আইন ( Motor Vehicles Act, 
1939) পাস হয় এবং ইহার অধীনে মোটরযান-চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য 
প্রত্যেক প্রদেশে আঞ্চলিক পরিবহন সংস্থা ( Regional Transport Authority ) 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 
যুদ্ধোত্তর যুগ হইতে, বিশেষ করিয়া স্বাধীনতার পর হইতে, রাষ্ট্রীয় পরিবহনের 
পরিবহন প্রতি ঝৌক দেখা গিয়াছে। বর্তমানে একরূপ সকল রাজোই 
সরকারী উদ্যোগাধীনে বিভিন্ন পর্যায়ভূক্ত মোটর-চলাচলের ব্যবস্থা 
আছে। অবশ্য এই ব্যবস্থা হইল প্রধানত যাত্রী পরিবহনেরই ব্যবস্থা । ১৯৫০ সালের 


পরিবহন ২৩ 


পথ পরিবহন করপোরেশন আইন ( Road Transport Corporation Act, 
পধপিরিবহন 1950) অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে রেলপথ, রাজ্য সরকার ও 
করপোরেশন ব্যক্তিগত উদ্যোগীদের প্রতিনিধি লইয়া পথ পরিবহন করপোরেশন 
প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে। এই তিন কর্তৃপক্ষের কার্ষের মধ্যে 

ংগতিসাধনই করপোরেশনের উদ্দেশ্য ।* 
এই প্রসংগে মোটরযান চলাচল-ব্যবস্থার জাতীয়করণ মন্বদ্ধে আলোচন! করিতে 
মোটরযান-চলাচল . হয়। জাতীয়করণ দ্বারা রাষ্ট্রীয় পরিবহন-ব্যবস্থার সপক্ষে যে-সকল 


জাতীয়করণ যুক্তি প্রদরশিত হইয়া থাকে তাহার মধ্যে নিক্ললিখিতগুলিই প্রধান £ 
(১) রাষ্ট্রীয় পরিবহন অধিক দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় এবং এই প্রকার 
সপক্ষে চুক্তি চলাচল-ব্যবস্থা বৃহদায়তনে পরিচালনা করা হয় বলিয়া নানাপ্রকার 


ব্যয়সংক্ষেপ (5০017010165) সম্ভব হয়| 

(২) যাত্রীদের স্থযোগ-স্থবিধার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয় সম্ভব হয়। 

(০) ' ইহাতে অপচয়মূলক প্রতিযোগিতার অবসান ঘটে | ॥ 

(৪) পরিবহনের উপযুক্ত ব্যবস্থার জনা রাজ্যসমূহ রাজপথের উন্নতিতে সম্যক যত্ব 
লইতে থাকে। 

(৫) মোটরযান চলাচল-ব্যবস্থ। সরকারী উদ্যোগাধীন থাকিলে রেলপথের সহিত 

সংহতিসাধনকার্ধ সহজ হয়। 

(৬) পথ পরিবহন সরকারী কর্তৃদ্বাধীনে থাকিলে দিয়ো পরিমাণ (volume 
of employment) বৃদ্ধি পায় । 

অপরদিকে বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী পর্িবহন-ব্যবস্থা হইতে যে অভিজ্ঞত| লাভ 
বিপক্ষে যুক্ত করা গিয়াছে তাহা হইতে জাতীয়করণের বিরুদ্ধে নিয়লিখিত 
যুক্তিগুলি প্রদর্শন করা যাইতে পারে £ 

(১) অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত পথ পরিবহনের পরিচালনকার্য 
সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয় না। 

(২) রাষ্ট্রীয় পরিবহনের যে-মুনাফা দেখান হয় তাহ] নবাবী মহলের অভিযোগ 
অনুসারে হইল সম্পূর্ণ রুত্রিম। রাষ্রীয় পরিবহনকে নানাগ্রকার কর হইতে রেহাই 
দিয়াই ইহার স্থট্টি করা হয়। বেসরকারী মহল হইতে ইহাও বল! হইয়াছে যে, 
বরাষ্্রীয় পরিবহনকে যদি বেসরকারী পরিবহনের মত কর দিতে হইত তবে মুনাফার 
পরিবর্তে ঘাটতিই দেখা দিত। 

(৩) রাষ্ট্রীয় পরিবহনে অযথা অপচয় হয়। এই অর্থে পথ পরিবহন-ব্যবস্থার 
বনুমাত্রায় প্রসারলাধন করা যাইতে পারে । 

(৪) উপরস্ধ, রাষ্ট্রীয় পরিবহন-ব্যবস্থ' একচেটিয়া কারবার বলিয়া শিল্প-সংঘর্ষের 
ফলে পরিচালন! সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিতে হয়। পরিচালন! বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তে থাকিলে 
এই আশংকা থাকে না। 


* India—1958-এর ৩৮৫ পৃষ্ঠা ॥ 


২৪ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


(৫) পরিশেষে পরিকল্পনা কমিশনের মতে, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের 
প্রসার চলাচল-ব্যবস্থার উপর এরূপ চাপ দিতেছে যে মাত্র রেলপথসমূহের পক্ষে এই 
পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদা মিটান মোটেই সম্ভব নহে। স্থতরাং পথ পরিবহন-ব্যবস্থার 
অভিমত প্রসারসাধন করিতেই হইবে । কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিবহন কোনমতেই 
বর্তমান পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং পথ পরিবহনকে 
বেশ কিছুদিন বেসরকারী মালিকানা ও পরিচালনাধীনে রাখা ছাড়া গত্যন্তর নাই । 

সকল দিক বিচার করিয়া জাতীয়করণের নীতি হিসাবে পরিকল্পন! কমিশন এইরূপ 
সুপারিশ করিয়াছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় মালপত্র বহন-ব্যবস্থাকে 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার রাষ্ট্রায়ত্ত করা চলিবে না। যাত্রীবহন-ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ 
কর্মহুটী হইল, ইহাকে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত করিয়া বিভিন্ন রাজ্যের সংগতি 
অন্ুসারেই রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হইবে_ হঠাৎ কিছু করা যুক্তিযুক্ত হইবে না) এবং যে 
পরিমাণে জাতীয়করণের নীতি অনুস্থত হইবে না সেই পরিমাণে বেসরকারী 
উদ্োগীদের মোটর চলাচল-ব্যবস্থার প্রসারসাধনের জন্য স্থযোগ দিতে হইবে । 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের মোটর চলাচল-ব্যবস্থার 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সম্প্রসারণের জন্য ১২ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়।* এ পরিকল্পনাধীন 
ব্যয়-বরাদ্দ সময়ে পথ সামগ্রিকভাবে পরিবহনের যাত্রী ও মালপত্র বহনের 
ক্ষমতা শতকরা ২৫ ভাগের মত বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পঞ্চবা্িকী পরিকল্পনায় 
রাজ্যসমূহের জন্য প্রাথমিক বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৬৫ কোটি টাকা। বর্তমানে 
ইহাকে হ্রাস করিয়া ১১ কোটি টাকায় লইয়া আসা হইয়াছে। এই ১১ কোটি 
টাকার মধ্যেও আবার ১০৫ কোটি টাকার মত ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা 
যাইতেছে ।** 

লাজ্তপীথ বনাম হ্রেলসপাথ ( Roads »s Railways ) £ দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রাজপথ ও রেলপথের মধ্যে প্রতিযোগিতা আমাদের পরিবহন-ব্যবস্থার 

অন্যতম প্রধান সমস্তা ছিল। এই সমস্তার সমাধানকল্পে কমিটি 
মধ্যে প্রতিযোগিতা" নিয়োগ ও বিভিন্ন প্রতিবিধান অবলঙ্গিত হইয়াছিল। তবুও 

সমস্তা মিটে নাই। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে সমস্তা আবার 
মাথা তুলিয়াছে। ফলে এ-সম্পর্কে আলোচনাও অপরিহার্য হই উঠিয়াছে। 

রেলপথ ও রাজপথের মধ্যে অর্থাৎ রেলওয়ে পরিবহন ও মোটর চলাটল-ব্যবস্থার 

মধ্যে প্রতিযোগিতা আশংকাজনক অবস্থা ধারণ করে বিগত তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী 
মন্দাবাজারের সময়। ইহার ফলে রেলপথসমূহের আয় ভীষণ 
কমিতে থাকে; মোটর চলাচল-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ সত্বেও বিশেষ 
লাভ হয় না। অপরদিকে কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে এমন অনেক অঞ্চল পড়িয়া থাকে 
যাহাতে রেলপথ নির্মাণ বা মোটর চলাচলের ব্যবস্থা কোন কিছুই কর! সম্ভব হয় না । 
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পরিবহন ২৫" 


এমত অবস্থায় তত্বগত প্রশ্ন উঠে যে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে রেলপথ নির্মাণ 
বা রাজপথ নির্মাণ__কাহার সপক্ষে অভিমত প্রদান করা যাইবে? তত্বের দিক দিয়া 
বলা হয়, ভারতের স্যায় বিশাল দেশে অদূর ভবিষ্যতে এরূপভাবে রেলপথ স্থাপন করা 
যাইবে না, যাহাতে পরিবহনের সমগ্র চাহিদা মিটান সম্ভব হইতে 
রেলপথ ও রাজপথের পারে। পশ্চাৎ্ভুমির (hinterland) সহিত বন্দর ও শিল্প- 
মধ্যে সংহতিসাধনের 
ছারাত বাণিজ্যের কেন্দরসমূহের সংযোগসাধন করিবার জন্য বহুসংখ্যক' 
রাজপথের স্থষ্টি করিতেই হইবে । এই সকল রাজপথ দেশের 
অভ্যন্তর হইতে মালপত্র ও যাত্রী বহন করিয়! লইয়া আসিয়া রেলপথে সরবরাহ করিবে। 
রেলপথ ও রাজপথের নির্মাণকার্ষে এই পরিকল্পিত পদ্ধতিতেই অগ্রসর হইতে হইবে । 
স্মরণ রাখিতে হইবে, পরিবহন ক্ষেত্রের একাংশে রেলপথ ও রাজপথ পরস্পরের" 
বিকল্প ব্যবস্থা ও পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতামূলক; কিন্তু অপর অংশে উভয়ে 
পরস্পরের সহায়ক ও অন্গপূরক। যাহাতে উভয়েই পরস্পরের সহায়ক ও অন্ুপৃরক' 
হয় সেইভাবেই ভবিষ্যতে এই ছুই প্রকার পরিবহন-মাধ্যমের প্রসারসাধনের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। 
তত্বগত আলোচনা ও ভবিষ্যতের নীতি ছাড়াও তৎকালীন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
প্রতিযোগিতার সমস্তা লইয়া আলোচনার প্রয়োজন হয়। এইজন্য ১৯৩২ সালে 
মিচেল-কার্কনেস কমিটি ( Mitchel-Kirkness Committee ) নামে একটি 
কমিটি নিযুক্ত কর! হয় । কমিটি মোটরযানের প্রতিযোগিতা 
দির হইতে রেলপথসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য মোটর চলাচল-ব্যবস্থা 
কমিটির সুপারিশ 
নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করে । এই উদ্দেশ্যে ইহ! প্রত্যেক প্রদেশে 


লা) ' একটি করিয়া কেন্দ্রীয় সংদরণ উপদেষ্ট। বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিতে নির্দেশ দেয়। কমিটির 


এ 


আর একটি সুপারিশ অনুসারে রাজপথ-রেলপথ সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে 
এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে রেলপথগুলি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মোটর চলাচলের ব্যবস্থাও 
করিবে । 

মিচেল-কার্কনেস কমিটির স্থপারিশগুলি কার্যকর হইবার কিছুদিন পরে ১৯৩৭ 
সালে ওয়েজউভ,্‌ কমিটি ( Wedgwood Committee) ইহার ফলাফল বিচার 
করে। বিচারে কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে মোটর চলাচল নিয়ন্তরণ-ব্যবস্থাকে 
নৃতন সংহত নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, প্রাদেশিক 
সরকারগুলির উপর ভার দিয়! রাখিলে চলিবে ন!। ওয়েজউড 
কমিটির আর একটি সুপারিশ ছিল যে' রেলপথসমূহকে মোটর 
চলাচল-ব্যবস্থায় পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে- মাত্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নহে। 
উপরন্ত, সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রেলপথ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত মোটর চলাচল- 
ব্যবস্থার মধ্যে সংহতিসাধন করিতে হইবে৷ 

ওয়েজউড্‌ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৩৯ সালের মোটরযান আইন: 
( Motor Vehicles Act, 1939) নৃতন করিয়া প্রণীত হয়। এই আইনাধীনে- 


ওয়েজউড. কমিটির 
সুপারিশ 


২৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


অনুমতি ব্যতীত মোটরযান চলাচলকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। অনুমতি প্রদানকেও 
মোটর চলাচলব্যবস্থার আবার বিশেষ সর্ত-সাপেক্ষ করা হয় । ফলে, মোটর চলাচলও 
নিয়ন্ত্রণ “রেলপথের মত সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় পরিণত হয় । 
কিন্তু শুধু মোটর চলাচল-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিলেই বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। 
বৃহত্তর উদ্দেশ্য হইল রেলপথ ও রাজপথের মধ্যে সমন্বয়সাধন' করিয়া সামগ্রিকভাবে 
পরিবহন-ব্যবস্থাকে অধিকতর উপযোগী করিয়। তোল! এবং লকল 
১55 সম্ভাব্য অপচয় নিবারণ করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিবহন- 
পর্ধাপ্ত নহে ব্যবস্থার উপর অভূতপূর্ব চাপের জন্য সমস্ব়সাধনের_ প্রয়োজনীয়তা 
অবশ্য পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই যুদ্ধোত্তর যুগের 
পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় তাহ! আবার সন্মুখে আসিয়া দাড়াইয়াছে। পরিকল্পিত 
টন্নয়ন-ব্যবস্থায় পরিবহনের উন্নয়ন এবং অপচয় নিবারণও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে করিতে 
হইবে । আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে এই প্রচেষ্টাই কর! হইতেছে। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সকল রাজ্যেই পথ পরিবহন করপোরেশন (Road 
Transport Corporation) গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । এই করপোরেশনের 
দ্বিতীয় পঞচবািকী ' অংশীদার হইবার জন্য বেলসমূহের হস্তে মোট ১০ কোটি টাকা 
পরিকল্পনার কার্যক্রম £ ন্যান্ত কর! হইয়াছে । রাজ্য সরকার, রেলপথ এবং কোন কোন 
৯। পথ পরিবহন. ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকদের লইয়! গঠিত করপোরেশন রেলপথ ও 
করপোরেশনের রাজপথের মধ্যে সংহতিসাধনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা পূর্বেই 
প্রতিষ্টা বলা হইয়াছে যে বিভিন্ন রাজ্য ইতিমধ্যে এইরূপ করপোরেশন 
চর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।* সংহ্তিসাধন কার্ধের জন্য কিছুদিন পূর্বে 
একটি কেন্দ্রীয় পরিবহন বোর্ড ( Central Transport Board ) 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্বাংগীণ সমন্বয়সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখাই ইহার কার্য । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার আন্তঃরাজ্য মোটর চলাচলের সংহতিসাধনের 
ব্যবস্থাও করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে মোটরযান আইনের [ The Motor 
৩।আন্তঃরাজা মোটর Vehicles ( Amendment ) Act, 1956 ] সংশোধন করা 
"চলাচল নিযন্ত-  হ্য়। সংশোধিত আইন অন্থসারে ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে 
কারন পরিবহন. এক আন্তঃরাজ্য পরিবহন কমিশন ( Inter-State Transport 
910] Commission ) গঠিত হইয়াছে । কমিশন বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে 
পরিবহন-ব্যবসথার নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও সংহতিসাধন সম্পর্কে কোন বিরোধের উদ্ভব হইলে 
তাহার মীমাংসা করে; এবং দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে যাত্রী ও মালবাহী মোটর 
চলাচলের পারমিট প্রদান করে। 
পরিবহন-্যবস্থার সামগ্রিক সমন্বয়সাধন আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম 
মৌলিক নীতি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে এ-সম্পর্কে একটি কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে 
এবং ইহা অনুন্থত হইতেছে । ইহাতে রেলপথ ও রাজপথের মধ্যে সমন্বয়সাধন ছাড়াও 
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নৌ-চলাচলের সহিত সমন্নয়সাধনের ব্যবস্থা আছে।. তবে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় 
১৯৫৮-৫৯ সালের পূর্বে রেলপথ ও মোটরয!নের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হইয়া উঠে 
নাই। কিন্তু এ সাল হইতে এ প্রতিযোগিতা আশংকাজনক রূপ ধারণ করিয়াছে ।* 
স্থতরাং পরিবহন-ব্যবস্থার সামগ্রিক সমন্বয়সাধনের প্রশ্নের মধ্যে প্রধান স্থানাধিকার 
করিয়াছে এই প্রতিযোগিতা নিবারণের প্রচেষ্টা।  এ-সছ্বন্ধে আরও আলোচনা এই 
অধ্যায়ের শেষে করা হইতেছে। 
জ্রলপীত্ (ড/857:5855) £ ভারতের জলপথকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ 
করা যায়ঃ (১) আভ্যন্তরীণ জলপথ ও (২) সমুদ্রপথ। সমুদ্রপথ 
আবার ছুইভাগে বিভক্ত; (ক) উপকূল বাণিজ্যপথ, এবং 
(খ) বৈদেশিক বাণিজ্যপথ | র 
আভ্যন্তরীণ জলপথ (Inland Waterway5৪ )£ উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের পরিবহন-ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ জলপথ অতি গুরুত্বপূর্ণ 
EEA স্থানাধিকার করিত। ইহার পর হইতে রেলপথ স্থাপন, সেচ- 
গুরুত্ব কমিয়া আসিতেছে কাধের জন্য নাব্য নদী হইতে জল অপসারণ প্রভৃতি কারণে 
ভারতের পরিবহন-ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ জলপথের গুরুত্ব ক্রমশই 
কমিয়া আগিতেছে। এখন মাত্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পরিবহনকাধ অনেকাংশে জলপথে 
পরিচালিত হয় । অন্থমান করা হইয়াছে, ভারতে প্রায় ৫,০০ মাইলের উপর 
নদীপথকে শক্তিচালিত পোত চলাচলের উপযোগী করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার 
তবে নাব্য নদীপথের স্থলে বর্তমানে মাত্র ১,৫৫০ মাইল নদীপথ এইরূপ নৌবাহ। 
পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি ইহার উপর অবশ্য ৩,৫০* মাইল নদীপথ বড বড় দেশী নৌকা 
বরা যাইতে পারে বাতারাতের উপযোগী ।** খাল খনন ও পলিমাটি উদ্ধার দ্বারা 
সকলপ্রকার নাব্য নদীপথের পরিমাণকে বহুগুণ বর্ধিত করা যাইতে পারে । কিন্ত 
ইহা বিশেষ ব্যয়বহুল ও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। . 
এই পরীক্ষ। চালাইবার সর্বপ্রথম ব্যবস্থা করা হয় প্রথম পঞ্চবাযিকী পরিকল্পনায় 
ংগা-ব্রদধপুত্র জলপথ পরিবহন বোর্ড (Ganga-Brahmaputra Water 
জাম দদীপথের Transport Board ) স্থাপন করিয়া। এই বোর্ড এখন গংগা 
পরিমাণ বৃদ্ধির প্রথম. নদীর অববাহিকার উচ্চতর অংশে ( Upper Ganga Region ) 
পরচেষ্_গংগাংবদপুত্ৰ এবং ব্গপুত্রের কয়েকটি উপনদী বিধৌত অঞ্চলে দুইটি পরিকল্পনা 
a লইয়া পরীক্ষা চালাইতেছে। গংগানদীর অববাহিকা অঞ্চলে 
চলাচলের জন্য নৃতন পোত নির্মাণ করা হইয়াছে এবং ১৯৫৮ সালের শেষের দিক 
হইতে পরীক্ষামূলকভাবে ইহার্দিগকে চালানও হইতেছে। ইহা ছাড়া এই পরিকল্পনায় 
অন্ধপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও কেরল এই তিনটি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নয়নের ভজন্ত 
একটি নৃতন বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব আছে। 


* রেলমন্ত্রীর বাজেট বক্ত, তা, ১৯৫৯ । 
*% Indin—1959. 


'জলপথের বিভাগ 


২৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


আভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহন-ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় 
মোট বরাদ্দ ছিল ৩ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বাকিংহাম 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী খাল ও ৪৩ লক্ষ টাকা পশ্চিম উপকূলের খালগুলির ( West 
পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দ 00890810415 ) জন্য ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে ইহাকে হ্রাস 
করিয়া ১ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আবার অনুমান কর! হইয়াছে যে, 
ইহার মধ্যে ৫* লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবে ন11* সুতরাং এই পরিকল্পনায় 
আভ্যন্তরীণ জলপথের যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে না তাহা একরূপ ধরিয়া লওয়া 
যাইতে পারে। 
উপকূল ও বৈদেশিক বাঁণিজ্যপথ (Coastal and Oceanic Trade) £ 
আমলে জলপথে ভারতের বাণিজ্য পরিবহন কর! বিদেশী, বিশেষ করিয়া ইংরাজ, 
জলবাণিজ্যে ভারতীয় কোম্পানীগুপির একচেটিয়া অধিকার ছিল। তারপর নান! 
গণের স্থানাণিকার প্রতিবন্ধকতা সত্বেও ভারতীয়গণ পরিবহন-ব্যবস্থার এই ক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইতে থাকে। স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের নীতি ও প্রত্যক্ষ 
সাহায্যের ফলে তাহারা সকলপ্রকার জাহাজ চলাচল-ব্যবস্থায় এক বিশেষ অংশ 
অধিকার করিয়া ফেলে । 
' প্রথম পরিকল্পনার শেষে ভারতের উপকূল ও বৈদেশিক বাণিজ্যপথে মোট ৪ লক্ষ 
৮০ হাজার টনের মত ভারতীয় জাহাজ চলাচল করিত 1** প্রথম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার স্থত্রপাতে মোট ভারতীয় জাহাজের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৯* হাজার 
রন পরিকাদার টনের মত। স্বতরাং এ কয় বংসরে ভারতীয় জাহাজের পরিমাণ 
জাহাজ্গ-চলাচলের বৃদ্ধিপাইয়াছিল মোট ৯* হাজার টনের মত। কিন্তু প্রথম 
নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল এই পরিমাণকে ৬ লক্ষ টনে 
তলং লইয়া যাইবার। সুতরাং নি্িষ লক্ষ্যে পৌছান সম্ভবপর হয় 
নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় অবশ্য বলা হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনায় যে- 
সকল জাহাজ জলে ভাসান হইবে তাহারা অনেকাংশে প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্বতী 
সময়ে নিমিত হইয়াছে। হুতরাং ইহা ধরিলে প্রথম পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের 
কাছাকাছি পৌছান সম্ভব হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রদান করিতে পারা যায়। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ৩ লক্ষ টনের মত জাহাজী শকিবৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির 
ছিল। ইহার জন্তু ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এখন দেখা" যাইতেছে, 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার এ অর্থে ১ লক্ষ ৮* হাজার টনের অধিক জাহাজী শক্তি বৃদ্ধি কর 
ল্য সম্ভব হইবে না; এবং পরিকল্পনার উক্ত লক্ষ্যে পৌছিবার জন্তু 
আরও ৪৫ কোটি টাকা প্রয়োজন । এই কারণে সম্প্রতি একটি জাহাজ চলাচল উন্নয়ন 
তহবিল ( Shipping Development Fund ) গঠন করা হইয়াছে। তবে এই 
হইতে পরিকল্পনাধীন সময়ে ৯ কোটি টাকার কিছু অধিক মাত্র পাওয়া যাইবে 


* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan-a ২৯ পৃষ্ঠা। 
কক Review of the First Five Year Plan-aর ২৩৯ পৃষ্ঠা । 
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পরিবহন ২৯ 


বলিয়া ধরা হইয়াছে ।*: সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার পূর্বে দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যে 
পৌছান যাইবে না। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ভারতীয় জাহাজ চলাচল-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের 
দুইটি প্রধান লক্ষ্য ছিল £ (ক) ভারতীয় জাহাজ ছার] সম্পূর্ণভাবে ভারতের উপকৃল- 
বাণিজাপথের চাহিদা মিটান এবং প্রয়োজনমত রেলপথ হইতে পরিবহনকে জলপথে 
স্থানাস্তরিত করা ; (থ) সমুদ্রপারের দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজের 
অংশগ্রহণের অনুপাত উত্তরোত্তর বধিত করা। 
জাহাজ-চলাচল নীতি এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে, ১৯৪৭ সালে নিযুক্ত 
নিবারণ কমিটির. জাহাজ-চলাচল নীতি-নির্ধারণ কমিটি (Shipping Policy 
হপারিশ C০mmittee ) অন্যান্তের মধ্যে নিয্নলিধিত সুপারিশগপ্তলি করে: 
(ক) ভারতের উপকূলে জাহাজ-চলাচলের একচেটিয়া অধিকার ভারতীয় 
কোম্পানীগুলিকে দিতে হইবে; 
(খ) ব্রঙ্গদেশ, সিংহল অষ্যান্য প্রতিবেশী দেশের সহিত বাণিজ্য-পণ্যের শতকরা 
৭৫ ভাগ ভারতীয় জাহাজেই পরিধাহিত হইবে; 
(গ) দূরবর্তী দেশগুলির বাণিজ্যের শতকরা অন্তত ৫* ভাগ ভারতীর জাহাজ- 
গুলিকে বহন করিতে হুইবে। 
জাহাজ-চলাচল কমিটির সুপারিশ অন্ারে ১৯৫১ সালে উপকূল বাণিজ্যপথের 
একচেটিয়। অধিকার ভারতীয়দের জগ্য সংরক্ষিত করা হয় এবং বর্তমানে ভারতের 
সুপারিশের কয়েকটি সমগ্র উপক্ল-বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজে পরিচালিত হইতেছে। 
লক্ষ্যে গৌঁছিতে এখনও কিন্তু অন্যান্য লক্ষ্যে পৌছিতে যে এখনও অনেক দেরী আছে 
বিল আছে তাহা দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে উপরি-উক্ত 
আলোচন! হইতে সহজেই বুঝ যাইবে । আরও স্থন্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, উক্ত 
লক্ষে পৌছিবার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে জাহাঞ্জী শক্তিকে » লক্ষ 
টনের উপরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দেখ| যাইতেছে, ইহাকে ৭ লক্ষ 
টনের বেশী লইয়া যায়! সম্ভব হইবে না। 
যাহা হউক, পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহের দিকে লক্ষ্য করিস ১৯৫৮ সালের বাণিজ্য 
i জাহাজ-চলাচল আইনে (Merchant Shipping Act, 1958) 
2 লকলালল অমসারে ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে একটি জাতীয় জাহাজ- 
চলাচল বোর্ড (National Shipping Board) গঠন করা 
হইয়াছে। জাহাজ-চলাচলের উন্নতিসাধন ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করাই 
ইহার কার্য । 
জাতীয় জাহ!-চলাচলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইল পূর্ব ও পশ্চিম 
দেশীয় জাহাজ-চলাচল করপোরেশনের (Eastern and Western Shipping 
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৩০ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


0০790286105) পূর্ব ও পশ্চিমী দেশগুলিতে ভারতীয় জাহাজ-চলাচলের পরিমাণ 
বৃদ্ধিই এই দুই করপোরেশনের লক্ষ্য ।* 

বন্দর ও পোতাশ্রয় ( Ports and Harbours ) 2 ভারতের ৩,৫০০ মাইল 
প্রধান বন্দরসমুহের .. দীর্ঘ উপকূলরেখায় মাত্র ৬টি প্রধান বন্দর ( major ports ) 
সামগ্রিক ক্ষমত| আছে। ইহার! হইল কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম্‌, 
কোচিন এবং কান্দলা। ইহাদের মধ্যে কান্দল! হইল নবনিমিত। প্রথম পরিকল্পনার 
শেষে বন্দরসমূহের সামগ্রিক ক্ষমতা (total handling ০8790205) ছিল ২ কোটি 
৫« লক্ষ টনের মত। 


প্রথম পরিকল্পনার প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বন্দরসমূহ্রে উন্নতিসাধনের 
কর্মটী জন্য মোট ৩৭ কোটি টাক! বরাদ্দ কর] হয়। কর্মস্থচীর মধ্যে 
ছিল : 


(ক) কান্দল] বন্দরের নির্দাণকাধ সমাধা করা; 
(খ) তৈল শোধনাগারসমূহের জন্য বন্দরের স্ুযোগ-স্থবিধা প্রদান করা; 
(গ) কলিকাতা, কোচিন ও মাদ্রাজ বন্দরের সং্প্রসারণ করা; 
(ঘ) প্রধান প্রধান বন্দরের পুনর্বাসন ও আধুনিকিকরণের ব্যবস্থা করা; 
(ড) অগ্রধান বন্দরগুলির কয়েকটির উন্নয়ন দ্বারা মোট বন্দর-ক্ষমতা বৃদ্ধি কর] | 
প্রথম পরিকল্পনায় বন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ 
7 করা হইলেও মোট ব্যয় হয় ২৭ কোটি টাকা 1** তবে এ 
পরিকল্পনাধীন সময়ে যে-সকল কার্ধারস্ত হইয়াছিল তাহা 
অনেকাংশে অসমাঞ্জ থাকিয়া যায়। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হইল £ (ক) প্রথম পরিকল্পনার 
অসমাপ্ত কার্যাবলী সমাপ্ত কর! ; এবং (থ) দেশের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থার উত্তরোত্তর 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার চাহিদা মিটাইবার জন্য বন্দর গুলির, সম্প্রসারণ ও আধুনিকিকরণের 
কার্যক্রম ও ব্যবস্থা কর!। এই উদ্দেশ্যে মোট ৪৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ কর! 
য্যয়-বরাদ্দ হয়। ইহার উপর বন্দরসমূহের নিজস্ব তহবিল হইতে প্রাপ্তির 
সম্ভাবন! ধরিয়া মোট ব্যয় ৮০ কোটি টাকায় ধার্য কর! হয়। পরিকল্পনায় বিশেষ 
বিশেষ বন্দরের উন্নয়নকল্লে এইভাবে ব্যয়-বরাদ্দ করা হয় £ বোস্বাই-এর জন্য, ২৯ কোটি 
টাকা, কলিকাতার জন্য ২, কোটি টাকা, কান্দলার জন্য ১৪ কোটি টাকা, মাদ্রাজের 
জন্য ৯ কোটি টাকা এবং কোচিনের জন্য ৪ কোটি টাকা। ভারতের ১৫০টি অপ্রধান 
বন্দরের (1in০7 Ports) মধ্যে ১৮টির উন্নয়নের পরিকল্পন| কর! হয়। 


* অষ্ট্ৰেলিয়া, দূর প্রাচ্য এবং পশ্চিমের সহিত জাহাজ চলাচল-ব্যবস্থার জন্য ১৯৫০ সালে সিদ্ধিয়ার 
উদ্ভোগে পূর্বদেশীয় জাহাজ-চলাচল করপোরেশন ( Eastern Shipping Corporation) স্থাপিত 
হয়। পরে ১৯৫১ সালে করপোরেশনটি ভারত সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করে। ওঁ ১৯৫৬ সালেই 
পারপ্ত উপসাগর, লোহিত সমুদ্র ও ভারত-পোল্যাণ্ডে জাহাজ-চলাচলের জন্য দ্বিতীয় করপোরেশনটি 
( Western Shipping Corporation ) প্রতিষ্ঠিত হয়। 
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. পরিবহন ৩৯ 
পরিকল্পনায় বন্দর ও পোতাশ্রয় উন্নয়নের জন্য উক্ত বরাদ্দ বিশ্বব্যাংকের নিকট 
হইতে ঝণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বিচার করিয়াই নির্ধারণ কর! হইয়াছিল । বিশ্বব্যাংক 
মোট ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারের মত ঞঝণ দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা! মাদ্রাজ ও 
কলিকাতা বন্দরের উন্নতিকল্লে ব্যয়িত হইবে। স্থতরাং ইহা পর্ধাপ্থ নহে। ফলে 
বন্দর ও পোতাশ্রয় উন্নয়নের কার্যক্রম হইতে কয়েকটি পরিকল্পনা বাদ দিতে হইয়াছে, 
এবং অঙ্ুমান কর! হইয়াছে যে, মোট ৬১:৫ কোটি টাকার অধিক ব্যয় কর! সম্ভব হইবে 
না। যাহা হউক, ইহার ফলে বন্দরসমূহের সামগ্রিক মতা (total handling 
capacity ) ২ কোটি ৫ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়। ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টনে দাড়াইবে 
আশা করা হইয়াছে। 
আন্রাশ্শপীত্র ( 4১1855) 8 ১৯২৭ সালে ভারত সরকার সর্বপ্রথম 
আকাশপথে ভারতের নিজন্ব বেসামরিক বিমান চলাচলের পরিকল্পনা করে। এই 
আকাশপণের গুরুত্ব পরিকল্পনার মধ্যে কলিকাতা ও বোম্বাই এবং কলিকাতা ও 
রেগুনের মধ্যে বিমান চলাচল-ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 


বেসামরিক বিমান চলাচলের কাধারস্ত হয় ১৯২৪-২৫ সালে। ইহার পর হইতে 


ভারতের বেসামরিক বিমান চলাচল-ব্যবস্থা অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে, বিশেষ করিয়া! দেশবিভাগের পর হইতে, বেসামরিক" 
বিমান চলাচলপথে উৎসাহ ও কর্গোগ্যম বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সাল হইতে 
প্রথম পরিকল্পনার কুচন] পর্যন্ত এই খাতে মোট ৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় কর] হয়। 
১৯৪৯ সালে ভারতের বড় বড় শহরের মধ্যে বিমানযোগে চিঠিপত্র প্রেরণের এক 


পূর্ণাংগ পরিকল্পন! কার্যকর কর! হ্য়। 


১৯৫৩ সালের পূর্ব পযন্ত ভারতের বেসামরিক বিমান চলাচল-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত 
উদ্চোগাধীন ছিল। বিমান পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও বিমান 
কোম্পানীগুলি কিন্তু দিন দিন ক্রতিগ্রন্তই হইতেছিল। ফলে 


৯৫৫1৮ করণ সরকারকে প্রত্যক্ষ ও. পরোক্ষভাবে অর্থসাহায্য করিতে 
রি হইতেছিল। এই কারণে এবং বেসামরিক বিমান চলাচল: 


ব্যবস্থার সম্প্রসারণের পন্থা নির্দেশ করিবার জন্য ভারত সরকার ১৯৫১ সালে রাজাধ্যক্ষ 
কমিটি (Rajadhyaksha Committee ) নামে একটি কমিটি 

OT নিয়োগ করে। কমিটি নিয়লিখিত কারণে বেসামরিক বিমান 
চলাচল-ব্যবস্থার জাতীয়করণের সুপারিশ করেঃ 

(ক) কয়েকটি বিমান কোম্পানী এরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল যে তাহারা 
ক্ষতি সহ করিতে না পারিয়! বিমান চলাচল বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল ; 

(খ) বেসামরিক বিমান চলাচলকে দেশের প্রতিরক্ষার অংগ হিসাবেই গণ্য করিতে 
হইবে ;_স্থতরাং ইহার পরিচালনভার রাষ্ট্রের হন্ডেই থাকা উচিত; 

(গ) ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিমানপথে পরিবহনের পর্ধাপ্ত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা 
সম্ভব নয়; 


৩২ ভারতীয় অরথবষ্া 


(ঘ) ব্যক্তিগত উদ্যোগে: আধুনিকিকরণেরও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে + 
“পারে না; 
(ঙ) রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইলে বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা 
বিলুপ্ত হইবে। 
রাজাধ্যক্ষ কমিটির সুপারিশ অনুনারে সরকার ১৯৫৩ সালে বিমানপথ পরিবহন 
আইন ( Air Corporation Act, 1953) দ্বারা বেসামরিক বিমান চলাচল- 
বাবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থার পরিচালনভার নব-সংগঠিত দুইটি 
করপোরেশনের উপর স্তস্ত করা হয়। একটির নাম হইল ভারতীয় বিমানপথ 
করপোরেশন (Indian Airlines Corporation )| ইহ! আভ্যন্তরীণ বিমান- | 
পথসমূহের পরিচালনা করে। অপরটি ভারতের আন্তর্জাতিক 
১৯ (0918 বিমানপথ ( Air Indian International ) নামে অভিহিত |" 
ইহা ভারত ও অন্তান্ত দেশের মধ্যে বিমান চলাচল-ব্যবস্থা , 
পরিচালনা করে। ১৯৫৩ সালের বিমানপথ পরিবহন আইন অঙ্সারে ১৯৫৫ সালে 
একটি বিমান পরিবহন পরিষদও ( Air Transport Council ) গঠিত হইয়াছে । | 
১৯৫৩ সাল হইতে বিমান পরিবহনের পরিমাণ একরূপ বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
১৯৫৩ সালে ভারতীয় বেসামরিক বিমাতপোত ১ কোটি ৯ লক্ষ 
প্‌ পরিবহনের . মাইলের মত উড়িয়াছিল। ১৯৫৮ সালে এই পরিমাণ আসিয়। | 
গৰৃদ্ধি 
দাড়ায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ মাইলে। যাত্রীর সংখ্যাও & সময়ের 
মধ্যে ৪ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৭ লক্ষে পরিণত হয়।* 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বেসামরিক বিমান চলাচল উন্নয়ন খাতে ৭ কোটি ফি. 
প্রথম ও দ্বিতীয় টাকা ব্যয়িত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় যে-সকল 
পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় উন্নয়নমূলক কার্যারস্ত করা হইয়াছে তাহা সমাপ্ত করিতে মোট 
উননয়ন-ব্যবস্থা ১৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অন্থমান কর! হইয়াছে। 
তবে পরিকল্পনার অন্তরর্তী সময়ের মধ্যে মোট ব্যয় করা হইবে ১২ কোটি ৫ লক্ষ 
টাক! অর্থাৎ ইহাই হইল দ্বিতীয় পঞ্বার্ধিকী পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ অর্থ । 
বর্তমানে বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের হস্তে মোট ৮৪টি এরোড়োম 
(aerodromes ) আছে। প্রথম পরিকল্পনায় মোট ১৯টি এরোড়োম নিমিত হয়। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও ৮টি নৃতন এরোড়োম নির্মাণ করা হইবে। ইহাতে 
বড় বড় সহরকে বিমানপখের সহিত সংযোগসাধনের নীতির কার্যকরকরণ অনেকাংশে || 
সমাপ্ত হইবে। উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যান্ত বিষয়ের মধ্যে আছে আধুনিক ধরনের 
বিমানপোত সংগ্রহ, বিমান চালনায় শিক্ষাপ্রদানের ব্যাপকতর ব্যবস্থা, বিমান 4 
কারখানার সম্প্রসারণ প্রভৃতি । 
প্রপংগত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতি অনুসারে ভবিষ্যতে 
বিমান চলাচল-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সরকারের একচেটিয়া অধিকারেই থাকিবে। 
* 17101919598 


পরিবহন . ৩৩ 


পরিবহন-ব্যবস্থাঁর সমন্বয়সাধন ( Co-ordination of Transport ) £ 
রেলপথ ও রাজপথের সমন্বয়সাধনের আলোচনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, পরিবহন- 
ব্যবস্থার সামগ্রিক সমন্ব়পাধন আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক 
নীতি।* দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই মৌলিক নীতিকে এইভাবে ব্যক্ত কর! 
হইয়াছে ঃ অপচয়মূলক দ্বৈতকরণ (duplication ) নিবারণার্থে পরিবহনের সকল 
মাধ্যমের সংহতিসাধন সম্পূর্ণভাবে অপরিহার্য |” এই উদ্দেশ্যে রেলপথ ও রাজপথের 
মধ্যে সংহ্তিসাধন ছাড়াও রেলপথ ও আভ্যন্তরীণ জলপথের মধ্যে সংহতিসাধনের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই শেষোক্ত সংহতিসাধনকার্য হইল ভারতের উত্তর-পূবাঞ্চলের 
একটি বিশেষ সমস্তা। এই অঞ্চলে যৌথ স্ামার কোম্পানীগুলি বহু পরিমাণে মালপত্র 
বহন করে। 

রেলপথ ও আভ্যন্তরীণ জলপথের সংহতিসাধনের পন্থা! নির্দেশ করিবার জন্য ১৯৫৫ 
রেলপথ ও আস্ট্যস্তরীণ সালের জুন মাসে একটি বিশেষ কমিটি ( Rail-Sea Co- 
জলপথের মধ্যে সমনব- ordination Committee ) নিযুক্ত হয়। কমিটির রিপোর্ট 
বাধন প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ লালের এপ্রিল মাসে। অন্তান্তের মধ্যে 
কমিটি নিয়লিখিত স্থপারিশগুলি করে £ 

(ক) উপকূল বাণিজ্য ও সন্নিহিত দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের জন্য দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় জাহাজী শক্তির পরিমাণকে ৪:১২ লক্ষ টনে লইয়া যাইতে হইবে । ইহার 
দ্বার! উপকূল বাণিজ্যে ৪০ লক্ষ টনের মত মালপত্র বহন করা সম্ভব হইবে । 

(খ) রেলপথ হইতে জলপথে মালপত্র বহন' স্থানান্তরিত করিবার সুদৃঢ় নীতি 
গ্রহণ করিতে হইবে । 

(গ) মালপত্র বহন রেলপথ ও জলপথের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

(ঘ) উপকূল বাণিজ্যপথে মালপত্রের ভাড়ার যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন ( rationalisa- 
0) করিতে হইবে । 

রেলপথ-জলপথ কমিটির উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি গ্রহণ করিয়! কার্যকর করার 
ব্যবস্থা হইতেছে। রেলপথ ও রাজপথের মধ্যে প্রতিযোগিতা আশংকাজনক রূপ 
ধারণ করায় কিভাবে ইহা নিবারণ করা যায় সে সহন্ধেও বর্তমানে বিশেষ আলাপ- 
আলোচন! চলিতেছে। তবে সিদ্ধাত্ত এখনও গৃহীত হয় নাই। 


প্রশ্নোত্তর 
1. Discuss the economic and social effects of Railways in India, (৩-৬ পৃষ্ঠা ) 
2. Discuss Railway Regrouping in free India, 
[ইংগিত £ রেলপথের পুনবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা, পুনবিশ্যাসের ফলে উদ্ভূত ভারতের রেলপথ 


পদ্ধতি (Rai!) 5১5০) এবং ইহার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচন! কর 1... ১২-১৩ পৃষ্টা )] 


% ২৬-২৭ পৃষ্টা দেখ । 
1 Becond Five Year Plan-এর ৪৭৪ পৃষ্ঠ! | 
২্য—_৩ 


৩৪ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


B. Write a note On Railway Finance. (0. ঢ, B. Com. 1954) 

[ ইংগিত £ ইতিহাসিক পটভূমিকার সামান্য উল্লেখ করিয়া ১৯৪৯ সালের প্রথা ও ১৯৫৪ সালে ইহার 
সংশোধনের পর্যালোচনা কর ।-:---( ৯৩-১৭ পৃষ্ঠা )] 

4. Critically examine the terms of the new separation convention in connec- 
tion with Railway Finances. (0. U. B. Com. 1959, 155) (১৫-১৬ পৃষ্ঠা ) 

5. Give a brief account of Railway Development under our planned economy. 

(৮১১ পৃষ্ঠ ) 

6. Discuss the relative advantages of the Development of Roads and Railways 
in India. What is the nature of competition between Road-Rail Transport in India ? 
How would you bring about a botter co-ordination betweon them? (২8-২৭ পৃষ্ঠা ) 

J. Describe the programme of Road and Road Transport development undor 
our planned oconomy. Is nationalization of transport necessary and desirable? 

[ ইংগিত প্রশ্নের ১ম অংশের জন্য রাজপথ ও পথ পরিবহন উভয়ের উন্নতিসাধন সন্বদ্ধে আলোচনা 
করিতে হইবে 1......(২১-২৪ পৃষ্ঠা ) ] 

8. Desoribo the efforts mado to build up a mercantile marine in India in 
tho post-war period. Indicate In this connection the programme in the Second 
Five Year Plan. (২৮-৩০ পৃষ্ঠা) 

9. Write & note on the nationalisation and dovelopmont of Civil Aviation in 


{rec 17008, (৩১-০২ পৃষ্ঠা ) 
10. Write a note on co-ordination of transport under our planned economy. 


(২৬-২৭, ৩৩ পৃষ্ঠা ) 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ভারতের বহির্বাণিজ্য 


( FOREIGN TRADE OF INDIA ) 


তি স্থদূর অতীতেও ভারতের সহিত অন্ঠান্ত দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। 
এঁতিহানিক পরিক্রমা খৃষ্টপূৰ্ব যুগে বহুদিন হইতে মিশর রোম গ্রীস আরব ইরাণ চীন 
প্রাচীন ধু প্রভৃতি দেশ এবং ভারতের মধ্যে এক সমৃদ্ধিশালী আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য গড়িয়া উঠে। tL 

মুসলমান রাজত্বের গোড়ার দিকে রাষ্টনৈতিক বিশৃংখলার দরুন ভারতের সমুদ্র- 
পথে বাণিজ্যের প্রসার কতকটা ব্যাহত হইলেও পরে ভারতের বাণিজ্য ক্রমশ 
সমৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে। ১৪৯৮ সালে ভাঙ্কে! ডি-গাম! কর্তৃক 
উত্তমাশ! হইয়া ভারতে আসিবার সমুদ্রপথ আবিদ্ধারের পর 
ইউরোপের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের সুযোগ ঘটে । পতুগীজ, ডাচ, 
ফরাসী ও ইংরাজ জাতি ভারতে বাণিজ্য প্রসারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে থাকে ॥ 
শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই বিজয়ী হয় । 


মুসলমান যুগ 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৩৫ 


প্রথম দিকে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শিল্পপ্রসারে উৎসাহ প্রদান করে এবং 
ভারতও ইংল্যাণ্ডের সহিত বাণিজ্য করিয়। সমুদ্ধিলাভ করিতে থাকে | কিন্তু অচিরেই 
ইংল্যাণ্ডের শিল্প্বার্থনমূহ ভারতীয় দ্রব্যাদি আমদানির বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করে । 
ফলে কয়েক ক্ষেত্রে ভারত হইতে আমদানি নিষিদ্ধ কর! হয় এবং 
ব্রিটিশ যুগ কয়েক ক্ষেত্রে ভারতীয় দ্রব্যাদির উপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক 
বসান হয়। শিল্প-বিপ্রবের পর ভারত হইয়! দাড়ায় সুলভ মূল্যে কাঁচামাল 
সরবরাহকারী দেশ এবং ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বাজার । এইভাবে 
গুপনিবেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং ভারতের বহির্বাণিজ্যে দেখা দেয় এক বিশেষ 
পরিবর্তন ; পূর্বে যে-সরুল দ্রব্যাদি ভারত হইতে রানি কর! 
1 ব্যবস্থার হইত তাহা এখন আমদানি কর! হইতে থাকে। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে দেখা যায় যে ভারত চাউল গম চা প্রভৃতি 
খাদ্যদ্রব্য ও' তুলা তৈলবীজ পাট চর্ম প্রভৃতি কাচামাল রপ্তানি এবং লৌহ, বয়ন, কাচ 
শিল্পজাত দ্রব্যাদি ও রেলপথের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম আমদানি করিতেছে। 
ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটন। 
হয়েজ খাল খনন, হইল সথুয়েজ থাল খনন। ইহার ফলে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে 
ভারতে রেলপথ নির্মাণ যাতায়াতের দুরত্ব হ্রাস পায়। ইহা ছাড়া ভারতে রেলপথ 
প্রভৃতির ফলে নির্মাণের ফলে আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত বৃহৎ বৃহৎ 
বহিাণিজোর প্রসার বন্দরের সংযোগ স্থাপিত হয়। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা হওয়ার 
ভারতের বহির্বাণিজ্য দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও ভারতের বহির্াণিজোর এই প্রসার কতকট! 
সপ অব্যাহত ছিল। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে ইহা বাধাপ্রাপ্ত হয়।  শক্রপঙ্গীয় 
দেশগুলির সহিত বাণিজ্য বন্ধ হওয়া, মালবাহী জাহাজের অভাব, 
৮11. ুদ্ধমান দেশগুলিতে ক্রয়শক্তির অবনতি প্রভৃতি কারণে ভারতের 
ব্যাঘাত আমদানি ও রথানি বাণিজ্য উভয়ের পরিমাণই হ্রাস পায়। 
১৯১৩-১৪ সালে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
১৮৩ কোটি টাক! এবং ২২৪ কোটি টাকা । ১৯১৮-১৯ সালে ইহাদের পরিমাণ হইয়] 
দাড়ায় যথাক্রমে ৬৩ কোটি টাকা এবং ১৬* কোটি টাকা। 
তবে একদিক দিয়া ভারতের উপকারও সাধিত হয়। যুদ্ধাবস্থার চাপে ভারত 
যুদ্ধাবন্থায় ভারতে শিল্পগ্রসারের পথে কতকট! অগ্রসর হয়। ভারত লৌহ ও 


শিল্পপ্রসার ইস্পাত, তুলা, চর্ম, পাট প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিতে 
থাকে। অপরপক্ষে বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যাদি পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণে আমদানি 
ননী হইতে থাকে। 


যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরে ভারতের বহির্বাণিজ্য আশাতীতভাবে প্রসারলা'ভ 
করে। বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় দ্রব্যা্দির চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু 
ভারতীয় রেলপথের অপরধীন্তি ও টাকার বিনিময়-মূল্য (exchange value ) 


সচল 


৩৬ ভারতীয় অর্থবিদ্য। 


অত্যধিক হওয়ার দরুন ভারত এই অবস্থার পূর্ণ স্ুষোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। 
অপরদিকে ভারতের আমদানিও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ভারতীয় 
বাজারে বিদেশী যন্ত্রপাতি ও শিল্পজাত দ্রব্য অধিক পরিমাণে 
বিক্রয় এবং বৈদেশিক গ্রতিযোগিতা__বিশেষত জাপানের প্রতিযোগিতা__তীব্রতর 

হইতে থাকে । ফলে ১৯২০-২২ সালে সর্বপ্রথম ভারতের 
পাবা বহির্বাণিজ্যে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধত ( unfavourable 
. balance of trade ) দেখ! দেয়। ১৯২৩ সালের পর আবার 
ভারতের রপ্ত/নিবাণিজ্য উন্নতি লাভ করে এবং পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় 
ফিরিয়া আসে । 

তারপর ১৯২৯ সাল হইতে সরু হয় বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার যাহার ফলে দ্রব্যমূল্য 
দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে এবং ভারতীয় বহির্বাণিজ্য এক প্রতিকূল অবস্থার স'মুখীন হয়। 
শিল্পজ দ্রব্যের তুলনায় রুধিজ দ্রব্যেরই মূল্য অধিক হাস পাইয়াছিল। স্থতরাং 

ভারতের মত রুষিপ্রধান দেশেরই ছুর্দশা চরমে উঠে। ভারতের 
NLS আমদানি ও রপ্তানি উভয়েরই দ্রুত অবনতি ঘটে। কিন্ত 
বহি্ধানিজে)র দুর্দশা আমদানির তুলনায় রপ্তানিতে অবনতি ঘটে অধিক। বাধ্য হইয়া 

ভারতকে বৈদেশিক প্রাপ্য বিশেষত ‘হোম চার্জে'র ( Home 
Charges ) খাতে দেয় অর্থ মিটাইবার জন্য স্বর্ণ রপ্তানি করিতে হয়। দেখ! যায় 
যে, ১৯৩০-৩৮ সালের মধ্যে ৩৫* কোটি টাকার অধিক স্বর্ণ এদেশ হইতে প্রেরণ করা! 
হইয়াছিল । 

১৯৩৪ সালের পর হইতে আবার অবস্থার ক্রমোরতি হইতে থাকে | এই উন্নতির 
মূলে ছিগ মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ কর্তৃক পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা ( Recovery 
Plans) গ্রহণ, কীচামাল উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ এবং আসন্ন যুদ্ধের আশংকায় 
বিভিন্ন দেশ কর্তৃক সমরায়োজনের জন্য অধিক ব্যয় । ইহা ছাড়া ১৯৩২ সালের 
অটোর] চুক্তির ( The Ottawa Pact ) এবং ১৯৩৪ সালের 
ভারত-জাপান ব্যবসায় চুক্তি (The Indo-Japaneese Trade 
Agreement ) গ্রভৃতিও ভারতের বহিবাণিজ্যের উন্নতিসাধনে 
কতটা সহায়তা করে। কীচামালের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার ফলে ভারতের রপ্তানির মূল্যও 
বৃদ্ধি পায়। দের যায়, ১৯৩২-৩৩ সালে ভারতের পণ্য ব্যবসায়ে অনুকুল বাণিজ্য- 
উদ্ধ ত্তের ( balance of trade in merchandise) পরিমাণ ৩ কোটি টাকা; 
১৯৩৬-৩৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া! ৭৮ কোটি টাকায় দীড়ায়। কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালে 
আবার দেখা দিল মন্দা। ইহা! মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়ের মন্দা গতিরই৷ প্রতিক্রিয়া । 
উপরস্ত জাপান চীনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় জাপানে ভারতীয় কাচা তুলার 
চাহিদা হ্রাস পাইয়াছিল। যাহা হউক ১৯৬৮-৩৯ সালে চারিদিকে সমর-প্রস্তুতির 
হিডিক লাগিয়া যায় এবং বিভিন্ন দেশের সরকার সমরোপকরণের জন্য অধিক ব্যয় 
করিতে থাকে | ফলে স্রব্যমূল বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রদারলাভ করে। 


যুদ্ধাবসানের পর 


মন্দাবাজারের পর 
ক্রমোল্নতি 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৩৭ 
ওমা দিভীত্র বিশস্ুদ্ধ ভুগে ভাল্রভীক্স অহির্বানিতেক্যল্র 
প্রক্ষভি ( Nature of India’s Foreign Trade before World 
War I[ )£ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে যে পরিবতন 
আসে তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে যুদ্ধপূর্ব যুগের ভারতের বহিবাণিজ্যের প্রধান 
বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর! প্রয়োজন । প্রথমত, যুদ্ধপূর্ব যুগে 
ভারতের আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই ব্রিটেনের প্রাধান্ত 
বহিরধাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য £ পরিলক্ষিত হয়। ১৯১৪ সালের পূর্বে ভারতের আমদানির শতকরা: 
৬৩ ভাগ আসিত ব্রিটেন হইতে। অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 
যুক্তরাজ্যের অংশ ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৩৮-৩৯ সালে দেখা যায়, ভারতে 
মোট আমদানির শতকর| ৩৩ ভাগ আসিতেছে যুক্তরাজ্য হইতে । এই হ্রাস সত্বেও 
অন্যান্য দেশের তুলনায় যুক্তরাজ্যের অংশই ছিল সর্বাধিক । এই প্রাধান্তের মূলে 
অর্থনৈতিক ও রাষ্টরনৈতিক উভয় কারণই ছিল। অন্তান্য দেশে 
HE শিল্পোরতির বহু পূর্বেই ইংল্যাণ্ডে শিল্পপ্রসার ঘটে । ইহ! ব্যতীত 
ব্রিটেনের প্রাধান্য বিদেশী শাসক রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতাবলে ভারতীয় বাজার নিজের 
আয়ত্তাধীনে রাখিতে সমর্থ হয়। রপ্তানির ক্ষেত্রেও অন্তান্য দেশের 
তুলনায় যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য হয় সর্বাধিক । ১৯১৩-১৪ লালের 
পূর্বে ভারত হইতে মোট রপ্যানির শতকরা ২৩'৪ ভাগই ব্রিটেনে প্রেরিত হইত। 
১৯৩৮-৩৯ সালে এই পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়া শতকরা ৪৪ ভাগে দাড়ায় । সুতরাং 
দেখ| যাইতেছে, অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হওয়] সত্বেও 
যুক্তরাজ্যের প্রাধান্য বজায়ই থাকে। 
দ্বিতীয়ত, গত বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের বহিবাণিজ্য ছিল ও্পনিবেশিক ধরনের। 
রুধিজাত দ্রব্য ও কাচামাল রপ্তানি করিয়া ভারত শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানি করিত | 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রপ্তানির শতকর] ৭০ ভাগের মত ছিল খাদ্যদ্রব্য ও কাচামাল ॥ 
১৯৩৮-৩৯ সালেও অবস্থার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। আমদানি ক্ষেত্রে প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এবং এমনকি যুদ্ধের অব্যবহিত পরেও ভারতের আমদানির শতকরা ৮০ 
ভাগেরও অধিক ছিল শিল্পজাত সামগ্রী লইয়! গঠিত | ১৯২১ 
২। ভারতের < সালের ফিসক্যাল কমিশনের ( 15০2] 00180019510) ) সুপারিশ 
বছিব্ণিণিজ্য ছিল গন 
ওল রেপিক ধরনের অন্যায়ী বিচারমূলক সংরক্ষণের (Discriminating Protec- 
0০০) নীতি গ্রহণ করার পর লৌহ ও ইস্পাত, চিনি প্রভৃতি 
কয়েকটি শিল্প সীমাবদ্ধভাবে প্রসারলাভ করে । ইহার ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি 
ক্রমশ হ্রাস পাইলেও আমদানির অধিকাংশই ছিল শিল্পজাত দ্রব্য । ১৪৩৮-৩৪ 
সালেও মোট আমদানির মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অংশ ছিল শতকর। ৬৩ ভাগের 
মত। এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় । যে-সকল ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ফলে শিল্পজাত 
দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পাইতে থাকে ভারতের সেই সকল শিল্পক্ষেত্রে সংরক্ষণের 
সুযোগ-স্থবিধা গ্রহণের জন্য বিদেশী মালিক প্রবেশ করিতে বিশেষ সচেষ্ট হয় ॥ 


৩৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


উদাহরণস্বরূপ, দিয়াশলাই শিল্পে সুইডেনের শিল্পজোটের ভূমিকা উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। 
তৃতীয়ত, যুদ্পূর্ব যুগে পণ্য ব্যবসায়ে একরকম নিয়মিতভাবেই ভারতের বাণিজ্য- 
উদ্ধত্ত অনুকূল (favourable balance of trade in merchandise ) হইত | 
প্রত্যক্ষভাবে ভারত যত মূল্যের সামগ্রী আমদানি করিত তাহার 
নিকি আদল অধিক মূল্যের সামগ্রী রপ্তানি করিত। এই অনুকুল বাণিজ্য- 
ভাবে অনুকূল 
বাণিজ্য-উদ্ধ ত্তহইত উদ্ধত্তের সাহায্যেই ভারত বৈদেশিক প্রাপ্য মিটাইতে সমর্থ 
vl হইত। হোম চার্জের দরুন তাহাকে প্রতি বৎসর ৩০-৫০ কোটি 
টাকার পাওনা মিটাইতে হইত । অনুকূল বাণিজ্য-উদ্ধত্ের পরিমাণ হ্রাস পাইলে 
ভারতকে স্বর্ণ প্রেরণ করিয়া প্রাপ্য মিটাইতে হইত । 
উপরি-উল্ত আলোচন! হইতে ইহা সহজেই বুঝ! যায় যে, যুদ্ধপূর্ব ভারতের বহির্বাণিজ্য 
পরিচালিত হইত প্রধানত বিদেশী শ!সকের স্বার্থের, অনুকূলে, ভারতীয় শিল্পন্বার্থের 
অনুকূলে নয়। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত চিরাচরিত ও্পনিবেশিক ব্যবস্থা 
মিলা ॥ন একপ্রকার অব্যাহতভাবেই প্রচলিত রাখা হয়।* ইতিমধ্যে 
শাসকের স্বার্থে শিল্পপ্রসারের পথে ভারত কতকটা অগ্রসর হইলে ভারতীয় 
পরিচালিত হইত বহির্বাণিজ্যেও কতকটা পরিবর্তন আসে। ১৯৩০ সালের পর 
ক্রমশ ভারত শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্যের আমদানি হাস করিয়া 
শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মালমসলা ও যন্ত্রপাতি অধিক পরিমাণে আমদানি 
করিতে থাকে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতের বহির্বাণিজ্য ( World War ঢা and 
India’s Foreign Trade )2 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতের বহিবাণিজ্যের উপর 
সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে অবশ্য নানা প্রকার অঙ্থবিধ! 
আসিয়া দেখা দেয় । কিন্তু যুদ্ধের অগ্রগতির সংগে সংগে রপ্তানির ক্ষেত্রে অবস্থার 
উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক, যুদ্ধের ফলে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে যে-সমস্ত 
পরিবর্তন আমে তাহ! সংক্ষেপে বণিত হইল £ 
প্রথমত, ভারতের বাণিজ্য-উদ্ধ তত পৃাপেক্ষা অধিক মাত্রায় অনুকূল হয় | উপরি-উক্ত 
যুদ্ধের দরুন কারণগুলির জন্য ভোগ্যদ্রব্য এবং মূলধন-দ্রব্য উভয়ের আমদানিই 
18857 বিশেষভাবে হ্রাস পায়। কিন্তু রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত ততটা 
১। পূাণেক্গা "ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ফলে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারত নিয়মিত 
অধিক অনুকূল অনুকুল বাণিজ্য-উদ্ধত্ত ভোগ করিতে থাকে। ইহার ফলে 
বাণিজ্য-উদ্ধ তত ভারত তাহার ষ্টালিং-ঞ্ণ পরিশোধ করিয়াও ১,৭০০ কোটি 
টাকার উপর ষ্টালিং জমাইতে সমর্থ হয়। 
দ্বিতীয়ত, ভারতের আমদানি-রপ্যানির প্রক্ৃতিও পরিবর্তিত হয়। পূর্বে ভারত 
প্রধানত অন্য দেশগুলিকে খান্ত ও কীচামাল সরবরাহ করিত এবং বিদেশ হইতে 


»* India—1957. 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৩৯ 


শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানি করিত । যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিদেশের বাজারে ভারতের 
শিল্পজাত দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে বিদেশ হইতে 
EN Su শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পাইতে থাকে। এই 
পরিস্থিতিতে দেশীয় শিল্পগুলি দেশে উৎপন্ন কাচামাল অধিক 
পরিমাণে ব্যবহার করিতে থাকায় বিদেশে কাচামাল রপ্তানি স্বভাবতই কমিতে থাকে। 
১৯৩৮ সালে মোট রপ্তানির মধ্যে কাচামাল ছিল শতকর1 ৪৪৩ ভাগ । ১৯৪৫ সালে 
উহা হ্রাস পাইয়! দাড়ায় শতকরা ৩১*৭ ভাগে । 
আমদানির ক্ষেত্রে কাচামালের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস 
পাইতে থাকে ॥ ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৫ সালের মধ্যে মোট আমদানির মধ্যে 
৩। আমদানির কাচামালের শতকরা ভাগ ২৩৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া! ৫৪+০ হ্য়। 
ক্ষেত্রে পরিবর্তন অপরদিকে এ সময়ে আমদানির মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের শতকরা 
ভাগ ৬১ হইতে হাস পাইয়া শতকরা ৩৫৬ ভাগে দীড়ায়। 
তৃতীয়ত, যুদ্ধের সময়ে ভারতের বহির্বাণিজ্যের দেশানুযায়ী গতিরও ( direction) 
পরিবর্তন হয়। যুদ্ধের ফলে শক্রপক্ষীয় দেশগুলির সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিন্ন হয় 
যদিও ভারতের বহির্বাণিজ্যে যুক্তরাজ্য প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছিল তবু, 
ঠা পূর্বের তুলনায় আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই এদেশের 
গতির পরিবর্তন সংগে বাণিজ্যের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পায়। অপরদিকে 
অন্যান্য দেশের সংগে বাণিজ্য-সম্পর্ক উন্নতিলাভ করে। বিশেষত, 
সাত্রাজ্যতূক্ত দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। মধ্যপ্রাচ্য 
ও আফ্রিকার দেশগুলির বাজারে যুক্তরাজ্য, মা্চিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের শিল্পজাত 
ব্য বিক্রয় হইত। যুদ্ধাবস্থায় এ সমস্ত দেশের বাজারে উপরি-উক্ত দেশগুলির 
বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ায় ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যাদি স্থান পাইতে থাকে। ইহা 
ব্যতীত মাফ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য প্রসারলাভ করিতে থাকে। 
এইভাবে যুদ্ধের চাপে ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি পরিবতিত হইতে 
আরম্ভ করে। 
দেশবিভাগের পরবর্তী সময়ে ভারতের বহির্বাণিজ্য (Indian Foreign 
Trade after the Partition ) 2 যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে বহু 
পরিবর্তন আসিয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে দেশবিভাগ, দেশের শিল্পপ্রসার এবং 
অন্তান্ত সমস্যা । যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে যে অন্থুকুল 
Ee: উদ্বৃত্ত দেখা দিয়াছিল তাহা ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর 
| অন্তর্সিহিত শক্তির সুচক ছিল না।* আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি 
যে যুদ্ধের সময় কতকগুলি অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভবের ফলেই ভারতের বহির্বািজ্যে 
অধিক অনুকূল উদ্ধৃত হইয়াছিল । যুদ্ধাবসানে এই সকল অবস্থা অন্তহিত হওয়ায় 


আবার বহির্বাণিজ্যে মন্দগতি দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতির দরুন রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য 


* India—1956. 


৪ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


যেভাবে বুদ্ধি পায় তাহাতে ভারতীয় বগ্তানি বাণিজ্য বিশেষ ব্যাহত হয়| যুদ্ধের 
সময় ভারত যে-সমস্ত দ্রব্য বিদেশে প্রেরণ করিত তাহা এখন অন্যান্ত স্থান হইতে 
সংগ্রহ কর! সহজলভ্য হইয়া দাড়ায় । উদাহরণস্বরূপ, পাটজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির 
১ বিদেশে ভারতীয় : কথা উল্লেখ কর! যায়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কাগজ ও তুলা হইতে 
শিল্পজাত দ্রব্যের নিগ্নিত পরিবর্ত দ্রব্য (58056150695) অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত 
চাহিদা হাস হইতে থাকে । সুতা ও অন্যান্য তুলীজাত দ্রব্যের চাহিদা হাস 
পায় এবং রেড়ির বীজ ও তৈলের চালান একপ্রকার বন্ধই হইয়] যায়। 

দেশবিভাগ বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পূর্বে ভারত কীচা- 
তুলা, কীচাপাট, তৈলবীজ, চর্ম প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করিত এবং নিজস্ব 
চাহিদা মিটাইয়াও অন্যান্য দেশে রপ্তানি করিত | কিন্তু দেশবিভাগের পর এই সমস্ত 
কাচামালের ঘাটতি দেখা দেয়। একদিকে যেমন এই সকল 
দ্রব্যের রপ্তানি হ্রাস পায়, অন্যদিকে তেমনি এই সকল কাঁচামাল 
ব্যবহারকারী শিল্পগুলির উৎপাদনও ব্যাহত হয়। ভারতকে 
নিজন্ব শিল্পের জন্য অন্যান্য দেশ হইতে এই সকল কাঁচামাল আমদানি করিতে আরম্ভ 
করিতে হয়। দেশবিভাগের ফলে আর একটি সমস্তাও আসিয়1 দেখা দেয়। দেশের 
একট! বৃহদাংশ পাকিস্তানের অন্তভূক্তি হওয়ায় খাগ্যসীমান্তেও অবস্থার অবনতি হয় । 
ফলে বিদেশ হইতে অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করণ আবশ্যক হইয়া পড়ে । 
উপরন্ধ, যুদ্ধকালীন বাধানিষেধের পর ভোগ্যন্রব্যের আমদানিও বুদ্ধি পায়। ইহা 
৩। ধান্য আমদানি ব্যতীত ভারত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং শিল্প- 
প্রসারের পথে সগ্রসর হয় । স্ৃতরাং অধিক পরিমাণে যন্ত্রপাতি, 
শিল্পের মালমসল প্রভৃতি আমদানি করা প্রয়োজন হইয়! পড়ে 
এবং বাণিজ্য-উদ্ধত নিয়মিত প্রতিকূল হইতে থাকে । নিম্নলিখিত 
ছকটি* হইতে দেশবিভাগের পরবর্তী সময়ে ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধ তের 
একট! মোটামুটি চিত্র পাওয়া যার £ | 


২। দেশের আমদানি 
বৃদ্ধি 


৪। নিয়মিত প্রতিকূল 
বাণিজা-উদ্বত 


(হিসাব কোটি টাকায় ) 

সাল মোট আমদানি মোট রপ্তানি বাণিজ্য-উদ্ধ তত 
১৪৪৮-৪৯ ৬৪৩৮৪ £ ৪৫৮৭২ ১৮৫১৪ 
১৯৫০-৫১ ৬৫০৩ ৬৪০৬৮ - ৩৫ 
১৯৫৫-৫৬ ৭৬১৪ ৬৪০২ _ ১২১২ 
১৯৫৬-৫৭ ১০৪৯'৫ ৬৩৫২ _৪৬৪+৩ 
১৯৫৭-৫৮ ১২০৪২ ৫৯৪*৭ ৬০৯৫ 
১৯৫৮-৫৯ ১০৪৬৫ ৫৭৬১ ৮ 


* Report on Currency and Finance for the year 1958-59 হইতে গৃহীত |] 
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ভারতের বহির্বাণিজ্য ৪১ 
সাম্প্ভিক কালের ভ্ভাল্সভীক্স বহি্বালিজ্ন্যের ইনি, 


(Characteristics of India’s Foreign Trade in Recent Years): 
প্রথমত দেখা যায়, পূর্বের তুলনায় ভারতের বহির্বাণিজ্যের মোট মূল্য বুদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৩৮-৩৯ সালে এই পরিমাণ ছিল ৩২১ কোটি টাকার মত। 
বর্তমান বৈশ্য £ । ১৯৪৮-৪৯ সালে উহ বৃদ্ধি পাইয়! ১১০০ কোটি টাকার উপরে 
রা বাহির শিজ্যের দাড়ায়. এই বৃদ্ধির মূলে ছিল অধিক পরিমাণে খাদ্য আমদানি 
ও আমদানি-রপ্তানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি। ইহা ব্যতীত অবিভক্ত 
ভারতে যাহা ছিল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দেশবিভাগের পর তাহা হইয়া দাড়ায় 
বহির্বাণিজ্য। উদাহরণস্বরূপ, কীচাপাট ও তুলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
তারপর আসিল কোরিয়ার যুদ্ধের ঢেউ । যাহার ফলে ১৯৫১-৫২ সালে বহির্বাণিজ্যের 
মোট মূল্য আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী দুই বৎসরে অবশ্য বহির্বাণিজ্যের- 
উন্নয়নমূলক কাজকর্মের মুল্য হাম পাইতে থাকে। সরকার কর্তৃক মূল্যহাসের নীতি 
ফলে ব্হিৰাণিজ্যের অবলম্বন, বিনিয়োগকার্ষে হ্বাসপ্রাপ্তি কোরিয়ার যুদ্ধের হিড়িকের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পর ব্যবসায় মন্দগতি, ১৯৫৩ সালে আমেরিকায় মন্দাবাজার, 
খাগ্যসীমান্তে উন্নতি, আমদানির উপর বাধানিষেধ- প্রভৃতির ফলেই এরূপ অবস্থা হয়। 
ইহার পর আবার উন্নয়নমূলক কাজকর্ণের ফলে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের মূল্যের" 
পরিমাণ বুদ্ধি পাইতে থাকে । 
দ্বিতীয়ত, সম্প্রতি ভারতের বহির্বাণিজ্যের গঠন এবং প্রকুতিতেও সুদূরপ্রসারী 
পরিবর্তন আসিয়াছে। এই পরিবর্তন ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনেরই 
২। বহিব্ণণিজ্যের সুচনা করে। ভারত এখন আর প্রধানত কীচাম!ল সরবন্বাহ- 
গঠন ও প্রকৃতিতে. কারী দেশ নহে; রপ্তানির একট! মোট! অংশ বর্তমানে শিল্পজাত' 
গা দ্রব্য লইয়া গঠিত। আমদানির ক্ষেত্রেও বিদেশী শিল্পজাত 
নাল: ভোগ্যজব্যের পরিমাণ হাস পাইয়াছে এবং শিল্প্রসারের জন্ত 
ও ধাদ্ধশন্ত আমদানি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের আমদানি বুদ্ধি পাইয়াছে। 
দেশবিভাগের পর কয়েক বৎসর ধরিয়! খাগ্ঠশন্ত' অধিক পরিমাণে আমদানি হইতে, 
থাকে। আমদানির প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরায় নাই। ১৯৫৮-৫৯ সালেই ১৫৯. 
কোটি টাকার খাছাশত্ত আমদানি করা হয় । 
কাচাতুলা ও কীচাপাট পূবে প্রধানত রপ্তানি করা হইত; কিন্ত দেশবিভাগের- 
পর এই সকল কীচামালের আমদানি করা প্রয়োজন হুইয়া পড়ে। ১৯৫১-৫২ সালে 
১৩৭১৮ কোটি টাকার কাচাতুলা আমদানি করা হয়। আভ্যন্তরীণ তুলার উৎপাদন 
উন্নতিলাভ করায় পরবর্তী সময়ে কাচাতুলার আমদানি ক্রমশ হাস পাইতে থাকে । তাহা 
হইলে এখনও ভারত বেশ কিছু টাকার লঙ্কা আশের কীচাতুল৷ আমদানি করিয়া থাকে । 
বেসরকারী খাতে ১৯৫৮-৫৯ সালে ২৮ কোটি টাকার কাচাতুলা আমদানি করা হয়। 
কাচাপাটের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা দেখা যায়। দেশের উৎপাদনের উন্নতি 
হওয়ায় কীচাপাটের আমদানি হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে ৬৭-০৮ কোটি 
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টাকার কীচাপাট আমদানি করা হয় | ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে বেসরকারী 
খাতে কাচাপাটের আমদানির মূল্যের পরিমাণ দাড়ায় যথাক্রমে ৬:৪৪ এবং ২৬৫ 
কোটি টাকা । ১৯৫৯ সালে ভারত প্রথম কীচাপাট রপ্তানি করে । 
শিল্পোৎপাদনের অন্তান্ত কীচামাল ও মালমসলাও ভারত আমদানি করিয়া থাকে। 
খনিজ তৈল, কীচা পশম, কৃত্ৰিম রেশম স্থৃতা, রাসায়নিক দ্রব্য, রং ও চর্ম আমদানিতে 
বিশেষ স্থান অধিকার করে । তৈল আমদানি ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে; এবং গত 
৭-৮ বৎসরের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হইয়া দীাড়াইয়াছে। বর্তমানে ৭০-৮০ কোটি টাকার 
তৈল আমদানি করা হয়| কাচা পশম আমদানি করা হয়, কারণ শিল্পে উত্তম ধরনের 
কাচা পশমের যে চাহিদা রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সাহায্যে 
মিটান সম্ভব নহে। ১৯৫২-৫৩ সালের তুলনায় সম্প্রতি রাসায়নিক দ্রব্য, রং, 
কৃত্রিম রেশম স্থৃতা ও চর্ম আমদানির মৃল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আভ্যন্তরীণ শিল্প- 
প্রসারের গতি ত্বরাদ্ধিত হওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি সত্বেও এই সমস্ত কাঁচামালের আমদানি 
রী নিবে গে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উষধপত্রাদির বেলায়ও একই প্রবণতা দেখা 
প্রয়োজনীয় কীচামাল যায়। দেশীয় উৎপাদনের প্রসার সত্বেও নৃতন নৃতন ধরনের 
ও যন্ত্রপাতিই প্রধানত উবধপত্র আমদানি করা হইতেছে। কিন্ত আমদানিকৃত ত্রব্যাদির 
আমদানি করা হয় যধ্যে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে যন্ত্রপাতি। শিল্প- 
প্রসার ও শিল্লোৎ্পাদনবৃদ্ধির জন্য মোট! টাকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি 
করিতে হয়। ভবিষ্যতে ভারত যখন নিজেই যন্ত্রপাতি উৎপাদন করিতে পারিবে 
তখন এই আমদ।নি হাস পাইবে । ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৪৮-৪৯ সালের মধ্যে 
যন্ত্রপাতির আমদানি ২: কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪১ কোটি টাকায় 
দাড়াইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫৮-৫৯ সালে মাত্র বেসরকারী খাতেই ১৩০ কোটি টাকার 
খবন্পাতি আমদানি করা হয়; ইহা ব্যতীত সরকারী খাতে একটা মোট] টাকার 
যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয় ।% 
সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, আমদীনির মধ্যে শিল্পজাত 
ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া শিল্পপ্রসারের জন্য যন্ত্রপাতি ও 
কাচামালের পরিমাণ অতি দ্রুত প্রসার পাইয়াছে। বহির্বাণিজ্যের 
এই বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক অগ্রগতিরই সুচক। উন্নয়নমূলক কার্যাদি প্রসারলাভের 
ফলেই আমদানির পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে । 
ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যেও বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। রপ্তানি বাণিজ্যে 
খ্ধ) রপ্তানি বাণিজ্য-_ শিল্পজাত দ্রব্যের অংশ বুদ্ধি পাইয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে রপ্তানি 
দার পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল যথাক্রমে পাট-শিল্পজাত দ্রব্য, কীচা 
রি তুলা, চা, বীজ ও কাচা পাট । ১৯৪৮-৪৯ সালে পাট-শিল্পজাত 
দ্রব্য, চা, তুলাজাত স্থতা ও তুলা-শিল্পজাত দ্রব্য, কাচা তুলা, উদ্ভিজ্জ তৈল এবং 
চর্ম রপ্তানি বাণিজ্যে যথাক্রমে গুরুত্ব অনুযায়ী স্থানাধ্িকার করে। ১৯৫৮-৫৯ সালে 


* Report on Currency and Finance for the year 1958-59. 


অর্থনৈতিক অগ্ৰগতি 


nw 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৪৩ 


৷ 'বৃপ্ধানি বাণিজ্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকার করে চা, পাট-শিল্পজাত দ্রব্য 
| ও তুলা-শিল্পজাত দ্রব্য। ইহাদের রপ্তানি-মূল্য যথাক্রমে দাড়ায় ১২৯ কোটি, 
১০০ কোটি ও ৪৫ কোটি টাকার উপর ৷ 
উপরি-উক্ত বর্ণন] হইতে দেখা যাইবে যে পাট-শিল্পজাত ন্রব্য, চা ও তুলা-শিল্পজাত 
দ্রব্য ভারতের রঞ্তানিরূত দ্রব্যাদির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। 
৮4 হা পাট-শিল্পজাত দ্রব্য ও চা বহুদিন হইতে ভারতের রপ্তানির 
ও তুলাজাত দ্রব্য প্রধান বস্তু । কিন্তু ভারত যুদ্ধের যোগে তুলা-শিল্পজাত দ্রব্যের 
| রপ্তানি প্রসার করিতে সমর্থ হয় এবং ১৯৫০-৫১ সালে সর্বপ্রধান 
তুলা-শিল্পপ্রব্য রপ্তানিকারক দেশ হইয়া দাড়ায়। তাহার পর হইতে অবশ্য তুলা- 
শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্থানি নানা কারণে হ্রাস পাইতেছে এবং সম্প্রতি চৈনিক 
জি প্রতিযোগিতার ফলে এই পণ্যের বৈদেশিক বাজারে সংকট দেখা দিয়াছে ।* ভারত 
উ্ভিজ্ঞ তৈল, কয়েক প্রকারের কাচ। তুলা, আকরজাত দ্রব্য প্রভৃতিও রপ্তানি করিয়া 
থাকে। 
ইহা! ব্যতীত দেশের শিল্পপ্রসারের সংগে সংগে অন্যান্য কতকগুলি দ্রব্য রপ্যানি- 
রপ্তানি বাণিজ্যের বাণিজ্যে স্থান পাইতেছে। যদিও ইহাদের মূল্য এখনও পর্যন্ত 
অন্যান্য পণ্য খুব বেশী নয়, তথাপি ইহাদের রপ্তানি বহির্যাণিজ্যের প্রকৃতির 
পরিবর্তনের কতকটা ইংগিত দেয়। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে আছে ডিজেল ইঞ্জিন 
( diesel engines ), বাইসিকেল, সেলাই-এর কল, বৈদ্যুতিক পাখা, রাসায়নিক 
দ্রব্য, উধধপত্রাদি । এখানে আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। একদিকে যেমন শিল্পজাত 
=; দ্রব্যের রপ্যানি বৃদ্ধি পাইতেছে, অপরদিকে তেমনি কাচামালের রপ্যানি হ্রাস 
রপ্তানি বাণিজ্যের  পাইয়াছে। দেশবিভাগের ফলে কাচা পাটের রপ্ধানি সম্পূর্ণ বন্ধই 
প্রধান ক্রুটি £ মাত্র. হইয়া গিয়াছিল । তবে ১৯৫৯ সাল হইতে আবার সুরু হইয়াছে) 
মিরর টয় পরিশেষে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'এখনও ভারত 
রপ্তানির ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল । রপ্তানির 
ভিত্তিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদির রপ্তানির 
রপ্তানি প্রসার প্রসারসাধন করা প্রয়োজন । অধুনা সরকার এদিকে দৃষ্টি দিয়াছে 
পরিষদ. * এবং বিভিন্ন শিল্পের জন্য রপ্তানি প্রসার পরিষদ” ( Export 
Promotion Councils ) গঠন করিয়াছে । 
তৃতীয়ত, ভারতের বহির্বাণিজ্যের দেশান্্যায়ী গতির কা পরিবর্তন দেখা 
৩। ভারতের বহি- যায়। যদিও এতিহাসিক কারণের জন্য ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে 
জজ. বাণিজ্যের দেশীনুযায়ী যুক্তরাজ্যের (0.K.) অংশ এখনও সর্বাধিক, তথাপি অন্যান্য দেশের 
গতির পরিবতন সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রসারিত হইতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর 
হইতে ভারত সরকার বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বকে পরিহার করিয়াই_ 


* Reserve Bank Bulletin, April 159, 
১৯666 
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চলিয়াছে। বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ ও দেশীয় শিল্পের প্রসারসাধন: এই দুইটি বিষয়ের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! বাণিজ্যনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে ।* 
আমদানির ক্ষেত্রে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যুক্তরাজ্যের স্থান ছিল সর্বপ্রথম, ইহার 
(৬ পরই ব্ৰহ্মদেশ ও জাপানের স্থান নির্দেশ করা হইত। মাফিন 
বাণিজ্যের গতিঃ যুক্তরাষ্ট্রের অংশ অপেক্ষাকৃত অল্পই ছিল । কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে 
মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্রের  মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। ইহার পর পরিকল্পনাধীন 
গর্বদ্ধি সময়ে যন্ত্রপাতি ও খাদ্যশস্ত আমদানির প্রয়োজন হওয়ায় মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রসারলাভ করিতে থাকে। ইহা সত্বেও 
বিটেন ও মান. ছু'এক.বৎসর ব্যতীত আমদানি বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যই প্রথম স্থানে 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ও রহিয়াছে দেখা যার । অবশ্ঠ যুক্তরাজ্যের পরই মান যুক্তরাষ্ট্রের 
[ঘি হান স্থান নির্দেশ করিতে হয়। বর্তমানে ভারতের মোট আমদানি- 
বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যের অংশ হইল শতকরা ২৬ ভাগ আর মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হইল 
শতক্র! ১২ ভাগ ।৭ Ad 
কমনওয়েল্থের অন্তভূ'ক্ত অন্তান্য দেশের মধ্যে কানাডা, 
১৬৯ অষ্ট্রেলিয়া, মালয় ও সিংগাপুর ; এবং ব্ৰহ্মদেশ হইতেও ভারত 
দেশের স্থান উল্লেখযোগ্য পপ্রিমাণ দ্রব্য আমদানি করিয়া থাকে। 
পাকিস্তানের সহিত ভারতের বাণিজ্যে ক্রমাগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। 
ইহার মূলে রহিয়াছে দুই দেশের বাণিজ্যনীতির দ্রুত পরিবর্তন, অর্থ নৈতিক অবস্থার 
পরিবর্তন এবং রাষ্রনৈতিক মনোমালিন্য । 
আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, অন্যান্য দেশের সহিতও ভারতের বাণিজ্য- 
অপ্ান্য দেশের সহিত সম্পর্ক প্রসারলাভ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে আছে পশ্চিম- 
বাণিজ্য-ম্পর্ক জার্সেনী, জাপান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালী, স্থইজারল্যা্ড, 
ইজিপ্ট, ইরাণ এবং সোবিয়েত ইউনিয়ন | এই সমস্ত দেশ হইতে যে-সকল দ্রব্য 
আমদানি হয় তাহার উল্লেখ করা যাইতে পাবে। খাদ্যদ্রব্য যোগানের প্রধান 
কেন্দ্র হইল মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রহ্ধদেশ, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া । যন্ত্রপাতি মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জা্মেনী প্রভৃতি দেশ হইতে আসে । ইরাণ, বাহেরিণ দ্বীপপুঞ্জ, 
মাফিন যুক্তরা হইতে আসে তৈল । কাচা তুলা ক্রয়ের অন্যতম কেন্দ্র হইল' ইজিপ্ট । 
মুদ্রাঞ্চল হিসাবে ভারতের আমদানি বাণিজ্যের গতি বিচার করিলে দেখা যায় 
ু্রাল হিসাবে ঘে বর্তমানে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে ষ্টালিং অঞ্চল। দ্বিতীয়, 
ভারতের আমদানি. তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে যথাক্রমে ও. ই. ই. সি. 
বাণিজ্যের বণ্টন + x রঃ 
দেশ-সমৃহ ( 0.E.E.C. Countries ), ডলার অঞ্চল এবং ষ্টালিং 
অঞ্চলের বহিভূতি দেশসমূহ ।** স্বাধীনতার অব্যবহিত পর হইতে প্রথম পরিকল্পনার 


* ১৪৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে রপ্তানি বাণিজ্যকে বহু পরিমাণে বিনিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে ॥ 
1 India, 1959. 


**# Report on Currency and Finance, 1957-58. 
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গ্ৰ শেষ পর্যন্ত দেখ! যায় যে ভারতের মোট আমদানির শতকরা ৫* ভাগের কিছু কম 
ষ্টালিং অঞ্চল হইতে, শতকর1 ২০ ভাগ ও. ই. ই. সি. দেশসমূহ হইতে, প্ৰায় শতকরা 
১৭ ভাগ ডলার অঞ্চল হইতে এবং বাকী প্রায় ১৩ ভাগ ষ্টালিং অঞ্চল বহিভূ্তি অন্তান্ত 
দেশ হইতে আদিতেছে ।* 
ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও যুক্তরাজ্যের অংশ অন্যান্য দেশের তুলনায় 
(খ) রপ্তানি বাণিজ্যের অধিক; ইহা শতকরা ২৬ ভাগের মত। ইহার পরই মাক্কিন যুক্ত- 
গতি ঃ রাষ্ট্রের স্থান। যুদ্ধোত্তরকালে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের মোট রপ্থানির শতকরা মাত্র ৮ 
ব্রিটেন ও মার্কিন ভাগের মত যাইত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে। সম্প্রতি ভারতীয় রপ্তানি 
যুবাইর প্রথম ও. বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হইল শতকরা ১৫ 
বগি 0: ভাগের মত। এই দুইটি দেশের পর জাপান, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, 
কানাডা, পশ্চিম জার্নেনী, ফোবিয়েত ইউনিয়ন, ইজিপ্ট ও ব্রঙ্মদেশের নাম 
উল্লেখযোগ্য । পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে 
নানি বাণিজ্যে যে, ওঁ দেশের সহিত. বাণিজ্য-সম্পর্ক একাধিক কারণে 
'অন্যান্য উল্লেখযোগা 
দেশ ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই । যাহা হউক পাকিস্তানে ভারতীয় 
রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। 
উক্ত দেশগুলি ব্যতীত অগ্ঠান্ত দেশেও ভারতীয় বাণিজ্যসম্ভার স্থান 
পাইতেছে। সিংগাপুর ও মালয়, কেনিয়া, নেদারল্যাগস্‌, ইতালী, ইরাণ, মিশর, 
সুদ্রা্ল অনুযায়ী বেলজিয়াম, ফ্রান্স, চীন প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখ করা যাইতে 
ভারতের রপ্তানি পারে। মুদ্রাঞ্চল অনুযায়ী ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের বণ্টনে 
টল বাণিজ্যের বণ্টন বর্তমানে ষ্টালিং অঞ্চলের স্থান সর্বপ্রথম ; ডলার অঞ্চল দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করে এবং ষ্টালিং অঞ্চলের বহিভূর্তি অন্যান্য দেশের স্থান তৃতীয় । 
ও. ই. ই. সি. (0. 5. 5. C.) দেশগুলির স্থান চতুর্থ । রিজার্ভ ব্যাংকের পুবোল্লিখিত 
হিসাব অনুসারে ভারতের রপ্টানি বাণিজ্যের শতকর] ৫৭ ভাগের কাছাকাছি হইল 
ষ্টালিং অঞ্চলের সহিত, শতকরা ১৭ ভাগ ডলার অঞ্চলের সহিত, শতকরা ১৬ ভাগ 
ষ্টালি বহিভূ তি অন্তান্য দেশের সহিত এবং বাকী শতকরা ১০ ভাগ ও, ই, ই. সি. দেশ- 
গুলির সহিত । 
উপরি-উক্ত আলোচন! হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের দেশান্ুযায়ী গতিতে যে 
7৮. /ডিটেনেয উপর কতকটা বিভিন্নতা আসিয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। দুই 
নির্ভরশীলতা হ্রাস যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ভারত যুক্তরাজ্যের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় 
পাইয়াছে নির্ভরশীল ছিল ।: বর্তমানে বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য- 
টি সম্পর্ক প্রসারসাধনের বিভিন্ন চেষ্টা চলিয়াছে। বর্তমানে চীন, সোবিয়েত ইউনিয়ন 
ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সহিত বাণিজ্য চমকগ্রদভাবে না বাড়িলেও ক্রমশ 


* Reserve Bank of India—India's Balance of Payments, 1948-49— 1955-56. 
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উহা উন্নতিলাভ করিতেছে । বাণিজ্য-সম্পর্কের উন্নতি-বিধানের জন্য ভারত সরকার 
বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যচুক্তি করিতেছে। 
চতুর্থত, দেশবিভাগের পর হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যে উদ্ত্ত ( balance of 
(5৪৫০ ) একরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিকূল হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাংকের সাম্প্রতিক 
৪1 বাণি্য-উদ্ধত্তে হিসাব অন্থমারে ১৯৪৮-৪৪ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যস্ত_ 
গতির পরিবর্তন 2. এই আট বৎসরে ভারতের মোট ৮০২৭ কোটি টাকার মত 
যুদ্ধপূর্ব যুগে অনুকূল প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধ,্ত হইয়াছে ।* যুদ্ধপূৰ্ব যুগে অনুকুল বাণিজ্য- 
বাণিজ্য-উদ্ধ ত্ত উদ্বৃত্ত ভারতীয় বাণিজ্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। এই 
উদ্বৃত্ত হইতেই হোম চার্জের খাতে ব্যয় মিটান সম্ভব হইত । যুদ্ধের মধ্যে বাণিজ্য- 
উদ্ধত্ত আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ভারত বিদেশী সমস্ত দেনী-পাওন! চুকাইয়! 
দিয়াও একট! মোটা টাকা জমাইতে সমর্থ হয়। যুদ্ধাবসানে দেখা যায় ১,৭০০ কোটি 
টাকার অধিক মূল্যের ষ্টালিং ভারতের খাতে জম হইয়াছে ।খ* কিন্তু ১৯৪৭ সালের 
যুদ্ধোত্তর যুগে প্রতিকূল পর হইতে বাণিজ্য-উদ্ধত্ত আর অন্তকুল থাকে না। ১৪৪৮-৪৯ 
বাণিজ্য-উদ্ধ ত সালে ১৮৫ কোটি টাকার উপর প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধত্ত হয়। 
মৃদ্রান্মীতি নিবারণ এবং ভোগ্যজ্রব্য ও শিল্পের প্রয়োজনীয় জ্রব্যাদির চাহিদা 
মিটাইবার উদ্দেশ্যে সরকার অধিকতর আমদানির নীতি অবলম্বন করে। ফলে 
আমদানি বহুল পরিমাণে বাড়িয়া যায় । অপরদিকে দব্যমূল্যের আধিক্য, উৎপাদনের 
* অপ্রতুলতা, কাচামালের ঘাটতি প্রভৃতির দরুন রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ প্রসারলাভ 
করিতে পারে না। ফলে ক্রমশই অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকে। ১৪৪৯ সালে 
ভারত মুদ্রামান বা ডলারের হিসাবে টাকার মূল্য শতকর] ৩০৫ ভাগ হ্রাস করে। 
ইহা ব্যতীত সরকার রপ্যানি প্রসার ও আমদানি সংকোচনের নীতি অবলম্বন করিতে 
থাকে। তাহা। হইলেও দেখা যায়, ১৯৪৪-৫০ সালে ১৪১ কোটি টাকার উপর 
প্রতিকূল বাণিজা-উদ্ব্ত হয়। পরের বংসর অবশ্য যুদ্রামানহ্াস, আমদানির উপর 
সরকারী বাধানিষেধ এবং কোরিয়ার যুদ্ধের দরুন যুক্তরা ই, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য দেশে 
সম্রায়োজন, মালমজুতের হিড়িক প্রভৃতির ফলে ভারতের রপ্যানি-বাণিজ্য উন্নতিলাভ 
করে। তা ছাড়া বাণিজ্য-সর্ভ (65005 ০£ ৮:৫০) ভারতের পক্ষে অনুকুল হইতে 
থাকে-_অর্থাৎ আমদানিকৃত সামগ্রীর মূল্যের পরিমাণের তুলনায় রপ্তানিরুত সামগ্রীর 
মূল্যের পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫০-৫১ সালের মধ্যে বাণিজ্য- 
সর্ত ১০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়! ১২২ হয়।% 
উল্লিখিত কারণগুলির জন্য ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের প্রতিকূল বাঁণিজ্য-উদ্ধূত 
হ্রাস পাইয়া ২২ কোটি টাকায় দীড়ায়। কিন্তু ১৯৫১ সালেই আবার অবস্থার অবনতি 


* Rrserve Bank of India—India’s Balance of Payments, 1948-49—1955-56. 
January, 1957, 


+ ৬ পৃষ্ঠা দেখ। 


1 আমদানি দ্রব্যের মূল্যহুচকের সহিত রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যস্চকের আনুপাতিক হারকে বাণিজ্য- 
সর্ভ (terms 0f trade) বল! হয়। 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৪৭. 


সুরু হয়। খাগ্াভাব, দ্রব্যমূল্যের অত্যধিক চাপ, শিল্প বিনিয়োগের প্রসার প্রভৃতির" 
ফলে অধিকমাত্রায় দ্রব্যাদি আমদানি কর! হ্য়॥ সরকার বাণিজ্যনীতির পরিবর্তন 
করে এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে বহু দ্রব্যের রপ্তানির উপর বাধা- 
নিষেধ আরোপ করে | এদিকে যুদ্ধের তোড়জোড হ্রাস পাওয়ায় পাশ্চাত্য দেশ- 
গুলিতে ভারতীয় দ্রব্যা্দির চাহিদাও ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে । বাণিজ্য-সর্তেও. 
অবনতি পরিলক্ষিত হয় | ১৯৫১-৫২ সালে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ত্তের পরিমাণ প্রায় 
১০ গুণ বুদ্ধি পাইয়! দাড়ায় ২১০ কোটি টাকায় । প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে ইহা 
হইল সর্বাধিক। ইহার পরবর্তী দুই বৎসর খান্যসীমান্তে উন্নতি ও আমদানি নিয়ন্ত্রণের 
জন্ত প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধত্তের পরিমাণ অনেকটা হ্রাস পায়, এবং প্রথম পরিকল্পনাধীন, 
বাকী সময়ে এই গতি মোটামুটি অপরিবতিত থাকে 1». কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
4 রিকল্পনার স্ুত্রপাত হইতেই দেখা যায় সংকট । 

১৯৫৫-৫৬ সালে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধ ত্তের পরিমাণ ছিল ৯৫ কোটি টাকার কিছু 
উপর । দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই ইহা! বৃদ্ধি পাইয়! হয় প্রায় ৪৬৪ কোটি 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় টাক1। ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধ তের পরিমাণ' 
অকল্পনীয় প্রতিকুল আরও বৃদ্ধি পাইয়! ৬:৯ কোটি টাকার উপর দ্রাড়ায়। এতটা 
1১1০ প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ তের প্রধান কারণ হইল যে সরকারী খাতে 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্ামের আমদানির অভূতপূর্ব বৃদ্ধি। ইহা 
ছাড়া বহু পরিমাণ খাদ্যও আমদানি করিতে হইয়াছে । অপরদিকে রথ্ানি প্রসারের 
চেষ্টা সত্বেও বিশেষ সুফল পাওয়া যায় নাই ।** 

ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে অনেক সময় বল! হইত যে, বর্তমানে বাণিজ্য- 

উদ উদ্ধৃত প্রতিকূল হইলে চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। ভারত অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের যে বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে 
বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও মালমসলা আনয়ন করিতেই হইবে। ইহ! ব্যতীত 

যুদ্ধের মধ্যে ভারত যে-ষ্টালিং জমাইয়াছে তাহাতে বাণিজ্য-উদ্ব তর 
11৮2 প্রতিকূল হইলেও বিশেষ অন্থৃবিধা হইবে না। উপরস্ত ভারত 
অবলম্বন প্রয়োজন অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিল হইতে খণও পাইতেছে। 

কিন্তু ১৯৫৬ সালের মধ্যভাগ হইতে এই আশাবাদ আর বর্তমান 
থাকে না। বস্তুত, ইহা সৰ্বদা স্মরণযোগ্য যে, ক্রমাগত প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধৃত, 
দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ছুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। উপরস্, ভারতের জম] 
্াপ্পিংএর পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে এবং উহাও বাৎসরিক কিস্তিতে 
দেয়।ণ সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন । নচেৎ অর্থ নৈতিক 


* ৪০ পৃষ্ঠার ছকটি দেখ । 

** Report on Currency and Finance, 1958-59. 

1 ১৯৫৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতের ষ্টালিং-উদ্ব ত মোট ১৮৫ কোটি এবং মোট বৈদেশিক - 
মুদ্রা সঞ্চয় ৩৭৫ কোটি টাকার দাড়াইয়াছে জানা যায়। 


২৪৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


পরিকল্পনাই বানচাল হইয়া যাইতে পারে । এ-সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা 
হইতেছে। 
পঞ্চমত, যুদ্ধপূর্ব যুগে ভারতকে ডলার ঘাটতির সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। 
১৯৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের অঙ্গকুল 
বাণিজ্য-উদ্ত্তই 'হইত। অবশ্য যুদ্ধের পূর্বে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যের 
পরিমাণও স্বল্প ছিল । কিন্তু ইহার পর দেখা যায় যে, মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 
বাণিজ্য ভারতের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দাড়াইয়াছে। প্রথম 
‘৫ যুদ্ধোত্তর যুগে . পরিকল্পনার সময় ১৯৫৩-৫৪ সাল ছাড়া অন্যান্ত বৎসরে বাণিজ্য- 
she উদ্ধত্ত (5৫ ১৫1০০) প্রতিকূল হয়। তবে অপ্রত্যক্ষ 
উদ্ঘতত বাণিজ্য (10051510155 ) এবং প্রাপ্ত সরকারী দানের ( official 
donations ) কথা ধরিয়া! চলতি হিসাবের খাতে দেনাপাওনার 
কথা বিচার করিলে দেখ। যাইবে যে প্রথম পরিকল্পনার শেষ তিন বৎসরে লেনদেনের 
উদধত্ত অনুকুলই হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুরু হইতেই ডলার অঞ্চলের সহিত 
বাণিজ্য-উদ্ধত্ত ও লেনদেনের উদ্বৃত্ত উভয়ই প্রতিকূল হইয়া 
দ্বিতীয় পরিকল্পন। চলিয়াছে | ১৪৫৬-৫৭, ১৯৫৭-৫৮, ১৯৫৮-৫৯ সালে প্রতিকূল 
বাণিজ্য-উদ্ধ ত্তের ফলে চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের ঘাটতি দীড়ায় যথাক্রমে 
৪৫ কোটি, ১০৯ কোটি এবং ৭৬ কোটি টাকা ।* সুতরাং ১৯৫৭-৫৮ সালের তুলনায় 
১৯৫৮-৫৯ সালে অবস্থার কতকট। উন্নতি দেখ! দিয়াছে। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ভারতে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করা হইয়াছে । এই কার্ধষের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও 
এই বাণিজ্য-উ্তের কারিগরী সাহায্যের প্রয়োজন হইল । বর্তমানে ডলার অঞ্চলই 
প্রতিবিধান প্রধানত এই সকল দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকে। তাই ডলার 
অঞ্চলের সহিত প্রতিকূল বাঁণিজ্য-উদ্ত্ত বিশেষ আশংকার সৃষ্টি করিয়াছে। তবে আশার 
কথা হইল এই যে, পশ্চিম জার্মেনী, জাপান, চেকোশ্লরোভা কিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশের 
সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক উন্নতিলাভ করিতেছে; এবং উহাদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় 
মূলধন-দ্রব্যাদি পাইবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে । স্বতরাং মূলধন-দ্রব্যাদির জন্য 
এখন আর যাঞিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর এককভাবে নির্ভর করিতে হইবে না। উপরন্ত, 
ডলার অঞ্চলের সহিতও বাণিজ্য-উদ্বত্বের অবনতির প্রতিবিধানে ভারত সরকার সচেষ্ট 
হইয়াছে এবং আমরা দেখিয়াছি যে ১৯৫৮-৫৯ সালে এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে ফলপ্রন্থ 
হইয়াছে। 

. ভ্ভাল্রতেজ্র লেনসচ্ছেন-ভছ তত (India’s Balance of Pay- 
ments )£ কোন দেশের বহিবাণিজ্যের প্রকৃতি উপলদ্ধি করিতে হইলে মাত্র 
বাণিজ্য-উদ্ধত্তের ( Balance ০686) দিকে নজর দিলেই চলিবে না, লেনদেন- 
উদ্ধ ত্রের ( Balance of Payments ) অবস্থাও বিশেষভাবে অনুধাবন করা 


¥* Report on Currency and Finance 1953-59এর ৭৩ পৃষ্ঠা | 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৪৯ 


জ্বী প্রয়োজন। জিনিসপত্রের প্রত্যক্ষ আমদানি ও প্রত্যক্ষ রপ্তানির পার্থক্য হইল বাঁণিজ্য- 


লেনদেন-উদ্ধ তত উদ্ধৃত্ত। অপরদিকে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ উভয় প্রকারের 
কাহাকে বলে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে যে-পার্থক্য থাকে তাহাকে বলা হয় 
লেনদেন-উদ্ধ তত | 


এতিহাসিক পরিক্রমায় ভারতের লেনদেন-উদ্ধ তকে চারিভাগে ভাগ করিয়া 
আলোচন! করা যায়-__যথা, (ক) প্রাক্‌ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুগে লেনদেন-উদ্ধত্ত, 
লেনদেন-টদ্ব তের (খ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্র যুগে লেনদেন- উদ, 


চারিটি যুগ (গ) প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে লেনদেন-উদ্ধত্ত এবং 
(ঘ) দ্বিতীয় পরিকল্পনাদ্ীন সময়ে লেনদেন-উদ্বৃত। গত যুদ্ধের পূর্বে ভারতের 
5 যুদ্ধপূ্ব লেনদেনের মধ্যে সমতা রক্ষ। করা সহজ ছিল। বাণিজ্য-উদ্ধ ত্র 


সাধারণত ঙ্কুলই হইত। এই অন্থকুল উদ্ধ ত্তের সাহায্যে 
ভারত ‘হোম চার্জ' প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ হইত। 

' গত যুদ্ধের মধ্যে ভারতের বাণিজ্য-উদ্ধৃত্ত অভূতপূর্বভাবে অনুকুল হয়। ফলে 
বৈদেশিক প্রাপ্য মিটাইয়াও ভারত একটা মোটা টাকার ষ্টালিং জমাইতে সমর্থ হ্য়। 
কিন্তু যুদ্ধের পর, বিশেষত দেশবিভাগের পর, হইতে ভারতের 
বাণিজ্য-উদ্ধত ক্রমাগত প্রতিকূল হইতে থাকে এবং লেনদেনের 
ক্ষেত্রে দেখা দেয় অন্বিধা। ১৯৪৭-৪৮ হইতে ১৯৪৯-৫০ সাল, 

এই তিন বংসরের মধ্যে চলতি হিসাবের (Current Account) খাতে লেনদেনের 
প্রতিকূল উদ্বত্ত হয় ৪১৩ কোটি টাকা। সঞ্চিত ষ্টালিং, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার 
ও অন্তান্য সুত্র হইতে খণের সাহায্যে এই পাওন। মিটান হয়। 
প্রথম পরিকল্পনার ৫ বংসরের মধ্যে চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের উদ্ত্ত 
(সরকারী দান সমেত) ১৯৫১-৫২ সাল ব্যতীত অন্যান্য বৎসরে অনুকুল হয়। 
(গ) প্রথম পরিকলপনা- অপ্রত্যক্ষ বাণিজ্য (সরকারী দান সমেত ) অনুকুল হওয়ার দরুনই 
ধীন সময় ইহা সম্ভব হয়-_কারণ বাণিজ্য-উদ্ধ ত্র বরাবরই প্রতিকূল হুইয়াছে। 
কিন্তু সরকারী দান বাদ দিয়! হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে চলতি হিসাবের খাতে 
। ১৯৫৪-৫৫ ও ১৯৫৫-৫৬ সালেও ঘাটতি হয়।* ১৯৫১-৫২ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের 
হিডিকে ভারতের রপ্তানি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বিনিয়োগের প্রসার ও 
খাগ্ভাবের দরুন আমদানি রপ্তানিকে ছাড়াইয়া যায় । ফলে চলতি হিসাবের খাতে 
দেখা দেয় ঘাটতি | সরকারী দান বাদ দিলে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৬৮ কোটি 
টাক1| পরিকল্পনাধীন সময়ে ইহাই হইল ঘাটতির সর্বাধিক পরিমাঁণ। পরবর্তী ছুই 
এ বৎসরে কোরিয়ার যুদ্ধের হিড়িকের অবসান এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ে ঈরথগতির 
* ফলে রপ্তানি বিশেষভাবে হাস পাইলেও দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত মূলধন 
বিনিয়োগের গতিতে মন্থরতা ও খাগ্াবস্থার উন্নয়নের ফলে আমদানির পরিমাণ আরও 
বেশী কমিয়া আসে! ফলে দেখা দেয় চলতি হিসাবের খাতে অনুকুল উদ্ৃত্ত। 


(খ) যুদ্ধকালীন ও 
যুদ্ধোত্তর যুগ 


স্পেস 


* Reserve Bank—India’s Balance of Payments, 1948-49—1955-56. 
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৫০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


প্রথম পরিকল্পনার শেষের দুই বৎসরে রপ্তানি ও আমদানি উভয়ই প্রসারলাভ করে । 
একদিকে আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্ের সম্প্রসারণের ফলে যন্ত্রপাতি ও 
শিল্পের কাঁচামালের আমদানি বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে বিদেশে অর্থ নৈতিক কাজকর্মের 
উন্নতির ফলে রপ্চানিও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমদানির প্রসার হয় রপ্তানির প্রসার 
অপেক্ষা অধিক । চলতি হিসাবের খাতে (সরকারী দান বাদ দিয়!) দেখা 
দেয় ঘাটতি। 
সামগ্রিকভাবে দেখিলে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে চলতি 
প্রথম পরিকল্পনাধীন হিসাবের খাতে (সরকারী দান বাদ দিয়া) ঘাটতির মোট 
সময়ে মোট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১২৩ কোটি টাকা । কিন্তু এ সময়ের মধ্যে 
পিরিমা? সরকারী সাহায্য (Oficial Donations ) এবং সরকারী 
সণ হইতে গ্রাঞ্চ অর্থ মোট ঘাটতিকে অতিক্রম করে |* 
পরিকল্পন1 কমিশন আশংকা করিয়াছিল যে, প্রথম পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনার সময় 
চলতি হিসাবের থাতে ঘাটতি ৬৬৭ কোটি টাকা হইতে ৭২৭ কোটি টাকার মতন 
হইবে। কাধক্ষেত্রে চলতি হিসাবের খাতে (সরকারী দান বাদ 
পরিক্পন। কমিশনের দিয়া) ঘাটতি কম হওয়ার প্রধান কারণ হইল নিয়লিখিত তিনটি £ 
৭৯২৯৯] (১) দেশের খাগ্যশস্তের উৎপাদন উন্নতিলাঁভ করার ফলে 
যে-পরিষাপ খাদ্য আমদানি করা হইবে বলিয়। ধর] হইয়া ছিল 
তাহা হয় নাই। (২) লোহ ও ইস্পাত কারখানা এবং ভারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম 
উৎপাদনকারী শিল্পের প্রস্তাবিত নির্গাণকাধ প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সময় সুরু 
ঘাটতি কম হইবার কর! সম্ভব হয় নাই। স্থতরাং যে-পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানি 
কারণ করা হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল তাহা হয় নাই। 
(৩) বিনিয়োগের হারও আশামুযাযী বুদ্ধি পায় নাই। 
প্রথম পরিকল্পনার সময় অধিকাংশ বৎসরে চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের 
মা, উদ্ধ ত্ত হইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই ( ১৯৫৬-৫৭) 
পরিকনাধীন সময় চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের ঘাটতি ( current 
account deficit ) দাড়ায় ৩:৭ কোটি টাকা। এই ঘাটতি, 
মিটাইতে যাইয়া! ভারতকে তাহার বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় ( foreign exchange 
Te5৫rves ) হইতে ২২১ কোটি টাকা! ব্যয় করিতে হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে চলতি 
হিসাবের খাতে লেনদেনের ঘাটতি আরও বাড়িয়া দাড়ায় ৪৭৬ কোটি টাকায় । 
আন্তর্জাতিক মূত্র! ভাণ্ডার এবং বিদেশ হইতে অধিক সাহায্য পাওয়া সত্বেও ভারতকে 
ঘাটতি মিটাইবার জন্ত বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় হইতে ২৬০ কোটির মত টাকা ব্যয় 
করিতে হয়। পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালে ঘাটতির পরিমাণ 
কমিয়া ৩৩৯ কোটি টাকাতে পরিণত হয়। যাহা হউক, পরিকল্পনার স্থরু হইতেই 
এরূপ 1 বিপুল ঘাটতি হইবার কারণ কি তাহা আলোচন! করিয়া দেখ! প্রয়োজন । 


* Report on Currency and Finance, 1955-56. 


নথ 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৫১ 


বহির্বাণিজ্য ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ( Foreign Trade 
and the Second Five Year Plan)? দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
পূর্বাপেক্ষা অধিক বিনিয়োগ (investment ) একৎ দ্রুত শিল্পপ্রমারের ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে। ইহার ফলে স্বভাবতই বহির্বাণিজোর উপর গুরদ।য়িত্ব পড়িয়াছে এবং 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালমসলার জন্য অধিক পরিমাণে বৈদেশিক 
বহির্াণিজ্যের গুরুত্ব ও মুদ্রাসংগ্রহের সমস্যা ,দেখা দিয়াছে।; এই কারণেই দ্বিতীয় 
বহি্ীিজ্যনীতি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বল! হইরাছে যে ভারতের বাণিজ্যনীতির 
উদ্দেখ হইবে একদিকে রপ্যানিকে যতদূর সম্ভব সংপ্রসারিত করা, আর অপরদিকে 
আমদানিকে যথাসম্ভব সংক্ষেপ করা। আমদানির ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয় এমন সমস্ত 
ভ্ব্যেরই আমদানি সংক্ষেপ করা হইবে । এ ব্যয়সংক্ষেপের সাহাযোই অত্যাবশ্যকীয় 


ফুঁরপাতি ও শিল্পের কাচামাল ক্রয়ের জন্য বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ কর] সম্ভব হইবে। 


মূল দ্বিতীয় পঞ্চবারিকী পরিকল্পনায় ভারতের লেনদেন-উদ্বত্তের ( Balance 
পিসি বনি ০ Payments ) যে-আঙ্চমানিক হিসাব দেওয়া হয় তাহাতে: 
মোট ১,১৯০ কোটি সমগ্র পরিকল্পাধীন সময়ে চলতি হিসাবের খাতে ( Current 
টাকা ঘাটতি হইবে Acc০খunt ) ১,১০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবন! 
অনুমান করিয়াছিল. রহিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। এই হিসাবের মধ্যে যথেষ্ট 
অনিশ্চয়তা ছিল। কারণ, রধানি-আম্দানি এবং অন্তাগ্ত কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে 
এই অনুমানের ভিন্তি£ অনুমানের ভিত্তিতে উপরি-উক্ত সম্ভাব্য ঘাটতির পরিমাণ হিসাব 
১। বাণিজ্য-স্ত করা ছিল। প্রথমত, ধরিয়া! লওয়া হইয়াছিল যে বাণিজ্য-সর্ত 
অপরিবতিতই থাকিবে ( terms of trade ) ১৯৫৫-৫৬ লালের প্রথম = মাসে যাহা 
ছিল তাহাই থাকিবে। এবং এথানে উল্লেখযোগ্য যে, এ সময়ে: বাণিজ্য-সর্ত 
(ভিত্তি ঃ ১৯৫২-৫৩= ১৪০), ১৪০ ছিল।। দ্বিতীয়ত, বলা হইয়াছিল যে মৃদ্রাম্মীতি 
২। মুত্রাক্ীতি নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাইবে। বহিবাণিজ্যের 
নিয়প্তিত করা হইবে লেনদেনের অবস্থা যে এই দুইটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল তাহ একরূপ সর্ধজ্ঞাত সত্য । বাণিজ্য-সর্তের সামান্য অবনতির ফলেও 
লেনদেনের অবস্থায় বিশেষ অবনতি দেখা দিতে পারে । মুদ্রাস্মীতিও লেনদেনের 
উপর, প্রতিকৃলু প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে। যখনই মুদ্রাস্মীতির ফলে আভ্যন্তরীণ 
ভব্যমূর্গ্য বৃদ্ধি পায় তখনই বিদেশী দ্রব্যের, আভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং 
বিদেশে দেশীয় ভ্রব্যের চাহিদ! হাস পার--অথাৎ রপ্তানিহাস ও আমদানিবুদ্ধির 
প্রবণতা দেখা! দেয় । সুতরাং বাণিজ্য-সর্ভ এবং আভ্যন্তরীণ ভ্রব্যমূল্য যেকোনও 
একটির প্রতিকূল পরিবর্তন পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবকে বানচাল করিয়া দিয়! 
লেনদেনের ঘাটতির পরিমাণকে বৃদ্ধি করিতে পারিত। পরিকল্পনার প্রথম দুই 


- বংসরে উক্ত দুইটি বিষয়ই কার্যকর হইয়াছিল। 


মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানির সন্তাবন] সম্পর্কে যে-অন্ুমান কর! হইয়াছিল 
তাহাতে চা, পাটজাত দ্রব্য ও তুলাবন্ত্, এই তিনটি রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রথম 


৫২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


দুইটির উপর বিশেষ আস্থাস্থাপন কর! হয় নাই । তবে তুলাবস্ত্রের মাধ্যমে একটা ১» 
মোটা অংকের বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। ইহা 
রপ্তানির সম্ভাবনা ছাড়া কয়েকটি নূতন ও পুরাতন রপ্তানি পণ্যের উপর গুরুত্ব 
সম্পর্কে অনুমান আরোপ করা হইলেও মোটামুটি খুব বেশী রপ্তানিবৃদ্ধির আশা 
করা হয় নাই'। তাহা হইলেও নৃতন নূতন ভ্রব্যের বগ্ানির প্রসারের কথা এবং 
পাটজাত দ্রব্য, চাঁ, তুলাবন্ত প্রভৃতি প্রধান, প্রধান দ্রব্যের রপ্তানি ও বিক্রয়-বাজার 
যাহাতে সম্প্রসারিত হয় তাহার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার কথাও বলা হইয়াছিল। 
আমদানি বাণিজ্য সম্পর্কে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয় যে মূল শিল্পগুলির 
এ্রসারের জন্য যন্ত্রপাতি, যানবাহন, লৌহ ও ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতব দ্রব্যই অধিক 
আমদানি বাণিজ্য পরিমাণে আমদানি করা হইবে। জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধির 
সম্পর্কে অনুমান প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ৬ লক্ষ টন খাত্তশস্ত আমদানির হিসার করা & 
হয়। তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠা করা সত্বেও খনিজ তৈলের আমদানির পরিমাণ বিশেষ 
হ্রাস পাইবে না): রাসায়নিক দ্রব্য এবং উধধপত্রাদির আমদানি বর্তমানে যাহা আছে 
তাহাই থাকিবে বলিয়া ধরা হয়। তবে রং ও কাগজের আমদানি হ্রাস পাইবে 
বলিয়া আশা করা হয়। ভোগ্যদ্রব্য সম্পর্কে বল! হয় যে বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণের 
জন্য উহাদের আমদানি যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রিত কর] হইবে। মোটকথা শিল্পপ্রসারের 
জন্য অপরিহার্য নয় এমন সমস্ত দ্রব্যের আমদানিকে সীমাবদ্ধ করিস যন্ত্রপাতি এবং 
শিল্পের কাচামাল প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় ত্রব্যাদির জন্য বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণের চেষ্টা 
করা হইবে | অপ্রত্যক্ষ বাণিজ্যের (Invisibles) ক্ষেত্রে (সরকারী দান বাদ দিয়!) 
হিসাব করা হয় যে, প্রতি বৎসর ৫১ কোটি টাকার মত অন্গকুল উদ্ধৃত হইবে । 
এখন দেখা যাউক ১,১০০ কোটি টাকার মত যে ঘাটতির আশংকা করা: হইতেছে 
তাহা কিভাবে পুরণ করা হইবে | পরিকল্পনা কমিশন এই সম্পর্কে নির্দিষ্ট ব্যবস্থার 
উল্লেখ করে নাই ; সাধারণভাবে কতকগুলি উপায়ের ইংগিতমাত্র দিয়াছে। 
' বহিধাণিজ্যের লেনদেনের সাময়িক অসুবিধা অতিক্রম করিবার মত বিদেশী মুদ্রার 
ব্যবস্থা রাধিয়! জমা ষ্টানিং হইতে ২** কোটি টাকার মত ব্যয় করিবার প্রস্তাব হয়। 
বাকী ৯০০ কোটি টাকার ঘাটতি অন্যান্য বিভিন্ন সুত্র হইতে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে 
পূরণের চেষ্টা করা, হইবে । এই স্ুত্রগুলি মোটামুটিভাবে হইল £ (১) বৈদেশিক 
বহিবণানিজ্যের দেনা: বাজারে খণ সংগ্রহ ; (২) বিদেশ হইতে মাল সরবরাহের জন্য 
পাওনার ঘাটতি বঞ্চানি ক্রেডিট ও ব্যাংকারস্‌ ক্রেডিটের ( Exports and 
পূরণের উপায়সমূহ .. : Bankers’ Credit) ব্যবস্থা ; (৩) বিশ্বব্যাংক (International 
Bank for Reconstructions and Development) এবং আস্তর্জীতিক অর্থ. » 
সাহায্য করপোরেশন (International Finance Corporation) হইতে খণ 
গ্রহণ ; (৪) অন্তান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কতৃকি প্রদত্ত খণ ও দান ; (৫) মিত্রভাবাপন্ন 
বিদেশী সরকারগুলির নিকট হইতে দীন ও খণ গ্রহণ এবং (৬) ব্যক্তিগত বিদেশী 
মূলধনের ( private foreign investment ) বিনিয়োগ | ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত 


সি 


& 
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বিদেশী মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে ।' 
এবং উহ! ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রেই (private 52060) বিনিয়োজিত হইবে |: 
সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৮০০ কোটি টাকার 
মত বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে । ৮ | 

পরিকল্পনা কমিশনের উক্ত হিসাবকে ভুল প্রমাণিত করিয়া ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭- 
৫৮ সালে ঘাটতি হয় যথাক্রমে ৩০৭ ও ৪৭৬ কোটি টাকা ।-অর্থাৎ পরিকল্পনার প্রথম 
প্রতিকুল লেনদেন- ৷ ছুই বৎসরেই মোট ঘাটতির পরিমাণ দাড়ায় ৭৮৩ কোটি টাকা 
উদ্ধত ও বৈদেশিক যদিও বা মোট পরিকল্পনাধীন সময়ে ৯,১০০ কোটি টাকা ঘাটতির 
মুজ্াংকট অনুমান কর! হইয়াছিল । এই ঘাটতি পূরণের জন্য এই ছুই 
বৎসরে মোট ৪৮১ কোটি টাকা ভারতের জম বিদেশী মুদ্রা হইতে ব্যয় করিতে হয় 
এবং ভারতের বৈদেশিক মুন্রাসঞয়ের পরিমাণ বিশেষ কমিয়া গিয়া মোট ৪২১ কোটি 
টাকায় দীড়ায়।* ইহার ফলে অর্থ-ব্যবস্থ। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সংকটের সুচনা 
দেয়। ভারতের নোট প্রচলন-পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন** এবং পরিকল্পনার ছাটকাট 
করিতে হয়। সংগে সংগে অবশ্য লেনদেন-উদ্ধ ত্তের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য 
অন্যান্য পস্থাও অবলম্বন কর! প্রয়োজনীয় হইয়। পড়ে । 

এই সকল ব্যবস্থার ফলাফল সগ্থন্ষে আলোচন! করিবার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে 
১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে বৈদেশিক, বাণিজ্যের এরূপ প্রতিকূল অবস্থার কারণ কি 


, এবং কি কি উপায়ে এই ঘাটতি পুরণ করা হয়ু। 


কারণ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে অস্বাভাবিক লেনদেন- 
প্রধান কারণ , ঘাটতির প্রধান কারণ হইল অস্বাভাবিক পরিমাণে আমদানির 


“আমদানির মূল্যবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধি । সংগে সংগে অবশ্য আমদামিও হ্রাস পাইয়াছিল; 


তবে আমদানির মুল্য যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, রপ্তানির মূল সে-পরিমাণ হ্রাস 
পায় নাই । নিগ্সেরছকটি হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭- 
৫৮ সালে আমদানি-রপ্তানির গ্ররকতি বু যাইবে £ 


(হিষাব কোটি টাকায়) 


১৯৫৫-৫৬ ১৪৫৬-৫৭ ১৪৫৭-৫৮ 

১। আমদানি ৪৬১৪ ১১০৯৯"৫ ১২০৪২ 

২। রপ্তানি | ৬৪০২ ৬৩৫২ ৫৯৪৭ 

৩। বাণিজ্য-উদ্ধতত -১২১২ ॥ -:৪৬৪'৩ ৬০৯৫ 
৪। অপ্রত্যক্ষ বাণিজ্য 

ও সরকারী দান ১২৬৪ ১৫৩০ ১৩৩৬ 

৫। লেনদেন-উদ্ধত্ত +৫২ _৩১১৩ _৪৭৫*৯ 


———————— 


¥ Report on Currency and Finance, 1957-58. 
** পরবর্তী অধ্যায় দেখ। 


৪ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে যে ১৯৫৫-৫৬ সালে আমদানির মূল্য ছিল মাত্র 7 
৭৬১ কোটি টাকা । ১৯৫৬-৫৭ ৪ ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাড়ায় যথাক্রমে 
১,০৯৯ এবং ১,২০৪ কোটি টাকার উপর । অপরদিকে রপ্তানি ৬৪* কোটি টাকা 
হইতে কমিয়া ৬৩৫ কোটি টাকায় এবং ৬৩৫ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ৫৯৪ কোটি 
টাকায় পরিণত হয়। ফলে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বত্ত ১২১ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি 
পাইয়া ১৯৫৭-৫৮ সালে ৬১০ কোটি টাকা দাড়ায় £ এবং ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ 
সালের লেনদেনের ঘাটতির পরিমাণ হয় যথাক্রমে ৩১১ ও ৪৭৬ কোটি টাকা । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারস্তেই যে এতটা আমদানি করিতে হইবে তাহা পরিকল্পনা 
কমিশন চিন্তা করে নাই । কমিশনের হিসাব ছিল ১৯৫৮-৫৯ সালে আমদানি 
আমদানির মূল্যের সর্বাধিক হইবে এবং উহার পরিমাণ হইবে ৯৯৭ কোটি টাকা । 
অন্বাভাবিক বুদ্ধির... কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখা যাইতেছে পরিকল্পনার প্রথম ও দ্বিতীয় & 
কারণ রংসরেই উহা! ছাপাইয়া গিয়াছে । আশাতীতভাবে আমদানি 
দ্রতবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রথমেই বলিতে হয় কমিশন দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার কর্দস্থচী_ কার্যকর করার জন্য কত আমদানির প্রয়োজন সে সম্পর্কে 
হিসাবে ভুল করিয়াছিল। দেশের অর্থ নৈতিক কাজকর্ম দ্রুত সম্প্রসারিত করা হয় 
যাহার ফলে অধিক পরিমাণে আনদানি_-বিশেষ করিয়া মূলধন-দ্রব্যের আমদানি 
বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পন! প্রকাশের পরও কতকগুলি নৃতন কর্মস্থচী 
পরিকল্পনার অন্তভূর্ত করা হয়। তৃতীয়ত, সরকার যথেষ্ট সতর্কতা! অবলম্বন ন! 
করিয়াই ১৯৫৬-৫৭ সালে অধিক পরিমাণে আমদানি-লাইসেন্স (import licence ) 
দিতে থাকে এবং উহার ফল ১৯৫৭-৫৮ সালে ফলিতে থাকে। অবশ্য সম্প্রতি 
লাইসেন্স প্রদানে কড়াকড়ি করা হইয়াছে। চতুর্থত, খাগঞ্ঠাবস্থার অবনতি হওয়ায় রি 
খাদ্যশস্যের আমদানি বুদ্ধি পায় । ১৪৫৫-৫৬ সালে মাত্র ২৯ কোটি টাকার খান্তশস্ত 
আমদানি করা হয়। ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে খাগ্যশন্ত আমদানি মূল্যের মোট 
পরিমাণ দাড়ায় যথাক্রমে ১০২ কোটি টাকা'ও ১৫২ কোটি টাকার মত ।* পঞ্চমত, 
দেশরক্ষা থাতের বর্ধিত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অধিক আমদানি হয়। যষ্ঠত, 
খান্ধশস্ত বাতীত অগ্থান্ত ভোগাদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানির মূল্যের 
পরিমাণ কতকটা বৃদ্ধি পায় । অবশ্য অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন সকল দ্রব্যের আমদানি 
সম্পর্কে কড়াকড়ি করার ফলে ১৯৫৭-৫৮ সালে উহার আমদানি কমিয়া যায়। 
সপ্মত, ১৯৫৬-৫৭ সালে আমদানির মূল্য অধিক হওয়ার আর একটি কারণ হইল 
সুয়েজ খাল লইয়া বিবাদ। এই বিবাদের ফলে মালের মানুল বুদ্ধি পাওয়ায় 
আমদানির মোট মূল্য বৃদ্ধি পায়। 

১৯৫৭-৫৮ সালের একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে আমদানি বেসরকারী ক্ষেত্রে কমিয়া 
যাইয়া সরকারী ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বাড়িয়া যায় । এই বৃদ্ধি খাছ্াশশ্য ও যন্ত্রপাতির 
আমদানির দরুনই হয় । 


* Report on the Currency and Finance, 1957-58. 


| 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৫৫ 


১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে রপ্তানি হাসের অন্যতম 
কারণ হইল দেশের অভ্যন্তরে ভোগ্যদ্রব্য ও শিল্পের জন্য 
৮ এটা কাচামালের চাহিদা বুদ্ধি। বিদেশী বাজারে অন্যান্য দেশের 
গ্রতিযোগিতাও আর একটি কারণ। রপ্তানি প্রসারের নানা প্রচেষ্টা সত্বেও চা, 
পাট-শি্পজাত দ্রব্য, তুলা বন্্, কাচা তুলা, উদ্ভিন্দ তৈলের রপ্তানি বিশেষভাবে 
হ্রাস পায়। উপরি-উক্ত কারণগুলি ব্যতীত ১৯৫৭-৫৮ সালে যুক্তরাজ্যে মালয়ভুতের 
হিড়িক কমিয়! যাওয়ায় ও ভোগ্য্রব্যের উপর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার ফলে এ দেশে 
ভারতীয় দ্রব্য কম বিক্রয় হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মন্দাগতি 
দেখা দেওয়ায় ভারতের রপ্তানি কতক পরিমাণে হ্রাস পায়। 

১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে উপরি-উক্ত ৩১২ ও ৪৭৬ কোটি টাকা ঘাটতি পূরণ 

করা হয় প্রধানত ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হইতে । 
তি এই ছুই বৎসরে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হইতে ভারতকে ৪৮১ কোটি 
টাক! ব্যয় করিতে হইয়াছিল। বাকী টাকা বৈদেশিক খণ ইত্যাদি হইতে পাওয়া 
গিয়াছিল । 

১৯৫৮-৫৯ জালে লেনদেন-উদ্ব্ত ( Balance of Payments in 
1958-59) 2 ১৯৫৬-৫৭ সালে লেনদেন-উদ্ধ ত্তের অবস্থা আশংকাজনক রূপ ধারণ 
করার সংগে সংগেই আমদানি নিয়ন্ত্রণ, রপ্তানি প্রসার প্রভৃতির উপর আরও অধিক দৃষ্টি 
দেওয়া হয়। ১৪৫৭-৫৮ সালে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের প্রচেষ্টা তীব্রতর করা হয়। 
এই সকলের ফল ফলে ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে । বস্তুত, এই সালে লেনদেন-উদ্ধ ত্তের 
অবস্থার অনেকাংশে উন্নতি ঘটে |. নিষ্নের ছকটি হইতে পরিকল্পনার প্রথম তিন 
বহসরে লেনদেন-অবস্থার প্রকৃতি বুঝা যাইবে £ 


(হিসাব কোটি টাকায় ) 


| 
১৯৫৬-৫৭ ১৯৫৭-৫৮ ১৯৫৮-৫৯ 


১। আমদানি ূ ১০৯৯৫ | ১২০৪২ ১০৪৬'৫ 
২। রপ্তানি ৬৩৫'২ ৫৯৪৭ ৫৭৬১ 
৩ বাণিজ্য-উদ্ধত্ত -৪৬৪ ৩ | ৬০৯৫ _ 9৭০৪ 
৪। অপ্রত্যক্ষ বাণিজ্য 

ও সরুকারী দান ১৫৩০ ১৩৩৬ ১৩১৬ 
৫ | লেনদেন-উদ্ধ ত্ত ৩১১৩ _৪৭৫-৯ ৩৩৮৮ 


০৮০০০০৫০০০০ 
বুদ্ধোন্তর যুগের বাণিজ্য ও লেনদেন-উদ্ধত্তের কারণের অংক্ষিগুসার 
(Summary of the Reasons for Adverse Balance of Trade and 
Balance of Payments in the Post-war Era ) 2 যুদ্ধোত্তর যুগে প্রতি 
বৎসরেই বাণিজ্য-উদ্ধ ত্ত ঘটিয়াছে। তবে প্রথম পরিকল্পনার ১৯৫১-৫২ সাল ব্যতীত 
অন্যান্য বংশরে লেনদেন-উদ্বত্ত অনুকুল ছিল। ইহা সরকারী দানের জন্যই সম্ভব 


নর ভারতীয় অৰ্থাত! 


হইয়াছিল। পূৰ্বে বিভিন্ন পর্যায়ে এই প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধত্ত বা লেনদেন-উদ্ধৃতের 
কারণ সম্বন্ধে আলোচন1 কর! হইলেও এখন উহার একটি সং হক্ষিপ্রসার দেওয়া যাইতে 
পারে £ (১) স্বাধীন ভারতের একটি প্রধান নমস্তা হইল খাগ্ভাভাব। ইহার জন্য: 
ভারতকে বিদেশ হইতে একট! মোটা টাকার খাছ্যশন্ত আমদানি করিতে হইয়াছে । 
(২) দেশবিভাগের পূর্বে ভারত কীচামাল রপ্তানি করিত। একদিকে যেমন দেশ-- 
বিভাগের ফলে কীচামালের ঘাটতি হয়, অপরদিকে শিল্পপ্রসারের জন্য কাচামালের 
প্রয়োজন বুদ্ধি পায়। ফলে ভারতকে বহুল পরিমাণে কাঁচামাল আমদানি করিতে: 
হয়। (৩) যুদ্ধাবস্থায় আয় বৃদ্ধি পাইলেও ভোগ্যঙ্রব্যের চাহিদা অপূর্ণ ই থাকিয়া 
যায়। স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধের পর ভোগ্যব্রব্যের আমদানি বাড়িয়া যায়। (৪) 
যুদ্ধকালে যন্ত্রপাতির যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহার পূরণের জন্য ভারতকে বিদেশ হইতে 
সাজসরঞ্চাম আমদানি করিতে হয় । (৫) খুদ্রান্্ীতির ফলে ভারতীয় বাজারে 
বিক্রয় যেমন সুবিধাজনক হয় ভারত হইতে ক্রয় তেমনি আবার অন্থবিধাজনক হইয়! 
' পড়ে। আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ ব্যয়-মূল্যের ( ০০9৮-2:1০৩) সম্পর্কে অসমত! ভারতীয় 
রপ্তানি বাণিজ্যকে ব্যাহত করে। (৬) আশান্ুরূপভাবে ভারতের উৎপাদনকে 
রপ্যানিবৃদ্ধি ও আমদানিহ্াসের উপযোগী করিয়া সংগঠিত কর! সম্ভব হয় নাই । ইহা! 
ছাড়া ভারতীয় ভ্রব্যাির গুণগত উৎ্কধেরও উন্নতি করা হয় নাই; ফলে বিদেশে 
উহাদের বিক্রয়-সম্ভাবনার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা যায় নাই। (৭) পাকিস্তানের 
সংগে বাণিজ্য-সম্পর্ক সকল সময় সৌহা্যপূর্ণ হয় নাই ॥ ইহাতে ভারতের উৎপাদন 
ও বহির্বাণিজ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে । (৮) পরিশেষে, অর্থ নৈতিক পরি- 
কল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য ভারতকে বহুপরিযাণে যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে ও 
হইতেছে। বস্তুত, এই খাতেই বর্তমানে আমদানি হইল সর্বাপেক্ষা অধিক'। টি 
তবলদ্ষিত প্রৃতিবিধান ( Remedies Adopted ) £ প্রথমত, উৎপাদন- | 
বৃদ্ধি বিশেষত কুধি-উৎপাদনের বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হইতেছে । খাদ্যশন্োর 
উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য ‘অধিক খান্ত ফলাও অভিযান’ (Grow More Food 
Campaign ) চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। প্রথম পরিকল্পনার সময় খাঘ্যশস্তের 
১। উৎপাদনবৃদ্ধির উৎপাদন বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করে। সম্প্রতি জাতীয় উন্নয়ন 
প্রচেষ্টা পরিষদের, স্থায়ী কমিটি কুধি-উৎপাদনের অবস্থা বিচার-বিবেচনা 
করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছে, যে উৎপাদনবৃদ্ধি যতটা হওয়া! উচিত ছিল ততটা 
হয় নাই। খাদ্ধশস্তা অনুসন্ধান কমিটি এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলও অঙ্ুর্ূপ উক্তি 
করিয়াছে।* উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মধ্যে ছোট ও মধ্যাকারের সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, 
জমির পুনরুদ্ধার, উন্নত ধরনের সার ও বীজ সরবরাহ, বীজ-খামারের প্রসার, জাপানী 
পদ্ধতিতে ধানচাষ প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে। জাতীয় সম্প্রসারণ ও 
সমাজোয়য়ন পরিকল্পনাকে লধি-উৎপাদনাভিমুখী করি! তোলা হইয়াছে। 


* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan এবং Report of 
the Foodgrains Enquiry Committee, 


ন 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৫৭ 


দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর যে মুদ্রাস্মীতি দেখা যায় তাহা রোধ করিবার জন্তু 
২। মুদ্রাক্মীতি নানাবিধ আখথিক ও রাজস্ব নীতি গ্রহণ করা হয়। :১৯৫৬ সালের 
প্রতিরোধ মে মাস হইতে রিজার্ভ ব্যাংক পরিমাণমূলক ( quantitative ) 


এবং নির্বাচনমূলক (5ele০ti৮e) নিয়ন্ত্রণ করিয়! প্রয়োজন মত দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত 


করিতে চেষ্টা করিতেছে। 
তৃতীয়ত, সরকার যে-সমন্ত দ্রব্য অপরিহার্য নয় তাহাদের আমদানি বিশেষভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন, বিলাস-ব্যসনের দ্রব্যাদির আমদানি বিশেষভাবে কমা ইয়া 
দেয়। অবশ্য যন্ত্রপাতি ও শিল্পপ্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় 
৩) আমদানি নিয় কাচামালের আমদানির দ্বার প্রথম প্রথম মুক্ত রাখা হয়। 
কিন্তু খাগ্যশন্তের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। ১৯৫৭ সালের মধ্যভাগ হইতে 


. & এ-সন্পর্কে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। ব্যবসায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য বিদেশ ভ্রমণ 


নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নৃতন শিল্প-পরিকল্পানার জন্য মূলধন একমাত্র “বিলম্বে পাওনা 
মিটানর ব্যবস্থা'র ( deferred payment arrangements ) ভিত্তিতে আমদানি. 
করিতে দেওয়া হয়।* 
চতুর্থত, রপ্যানির ক্ষেত্রে রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা রপ্যানি প্রসারের উপর 
৪1 রপ্তানি প্রসারের অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং ক্রমশ রপ্যানির উপর- 
প্রচেষ্টা হইতে বাধানিষেধ অপসারিত করা হইতেছে । একটি রপ্তানি 
উপদেষ্টা পরিষদ ( an Export Advisory Council) ছাড়াও রধানিবুদ্ধির উপায় 
রপ্তানি প্রসার কমিটি নির্ধারণের জন্য ১৯৪৯ সালে একটি রপ্তানি প্রসার কমিটি 
( Gorwalla Export Promotion Committee ) নিয়োগ 
করা হয়। সরকার এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রপ্তানি প্রসারের জগ্ত নান! 
পদ্থা গ্রহণ করে। রপ্তানি প্রসারের প্রশ্নকে বিচার-বিবেচনার জন্য ১৯৫৭ সালে 
আবার একটি রপ্যানি প্রসার কমিটি ( Export Promotion Committee, 1957 ) 
নিয়োগ কর] হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্যের উপর রপ্যানি-শুদ্ধ. 
হ্রাস, রপ্ানিপ্রসার পরিষদ গঠন, রপ্তানির জন্য অতিরিক্ত কোটা 
মঞ্জুর প্রভৃতি নান! পদ্থা অবলঙ্বন করা হয়। ১৯৫৮ সালে 
বহির্বাণিজ্য সুংক্রান্ত কার্যাদির সমন্বয়ের জন্য একটি. বৈদেশিক বাণিজ্য বোর্ড (Foreign 
Trade Board ) এবং র্যানিপ্রসার নীতির সমন্বয়ের জন্য একটি বঞ্ানিপ্রসার 
দপ্তর ( Directorate of Export Promotion ) প্রতিষ্ঠ। কর] 
হইয়াছে | আবার সরকার রপ্যানি বাণিজ্যের ঝুঁকি বীমা 
পরিকল্পনার ( Export Credit Insurance Scheme ) 
খসড়া রচনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটির সুপারিশ অগুষায়ী 


রপ্তানি প্রসার পরিষদ 


রপ্তানি বাণিজ্য বু'কি 
পরিকল্পন! 


* Report on Currency and Finance, 1957-58. 
+ Report on Currency and Finance, 1957-58. 


৫৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


সরকার ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন 
(Export Risks Insurance Corporation) গঠন 
করিয়াছে। ইহা ব্যতীত সম্প্রতি : একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় 
করপোরেশন [ The State Trading Corporation of 
Iadia (Private) Ltd. ] গঠিত হইয়াছে । এই করপোরেশন রহির্বাণিজ্য 
প্রসারে সহায়তা করিতেছে। ইহা ব্যতীত আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ, 
ভারতীয় দ্রব্যাদির মান নির্ধারণ, পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে শো-রুমের (!3h০w-r০০ms) 
ব্যবস্থা ও গ্রচাব্রকার্ প্রভৃতি ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করিয়াছে। 
‘ইহার উপর ভারত সরকার বিভিন্ন দেশে শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত শুভেচ্ছা দল 
( Industrial-cum-Commercial Mission ) প্রেরণ করিয়া রগ্থানি প্রসারের চেষ্টা 
করিতেছে । 
পঞ্চমত, আভ্যন্তরীণ উৎপাদনবুদ্ধি করা হইতেছে। ইহা ছাড়া বিদেশজাত 
দ্রব্যের যে আভ্যন্তরীণ চাহিদ! তাহ! দেশীয় দ্রব্যের দ্বার! পুরণ 
€। উৎপাদনবৃদ্ধি 
করিয়া বিদেশী মুদ্রার ব্যয়সংক্ষেপ করার প্রচেষ্টা চলিতেছে । 
যষ্ঠত, বিনিময় নিয়ন্ত্রণে ( Exchange Control) সাহায্যে বিদেশী মুদ্রা 
রক্ষণ ও জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে উহাকে ব্যবহৃত করিবার ব্যবস্থা কর! হয়। 
যেমন, বিদেশী মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়, বিদেশ-ভ্রমণের বায়, বিদেশে 
৯) বিনিময় নিযগ্রণ শিক্ষার জন্য ব্যয়, স্বর্ণ ও গহনাদির আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি 
নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মধ্যে এই নিয়ন্ত্রণ কতকটা শিথিল করা হইলেও লেনদেন- 
উদ্ধ ত্ের অবস্থায় ( Balance of Payments Position) অবনতি দেখ! 
দেওয়ায় নিয়স্ত্র-ব্যবস্থাকে আবার কঠিন কর! হইয়াছে । 
সপ্যমত, বিভিন্ন দেশের সহিত ভারত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। এই 
চুক্তির ফলে এ দেশগুলি হইতে শিল্পগ্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আবশ্যকীয় 
জব্যাদি আমদানি করা কতকটা সহজসাধ্য হইয়াছে। এই 
দিক দিয়া এ দেশগুলিতে ভারতীয় দ্রব্যাদির রপ্তানির কিছুট] 
প্রসারলাভ করিয়াছে । এইভাবে ভারত যুগোশ্লাভিয়া, মিশর, পোল্যাণ্ড, হাংগেরী, 
স্থইজারল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্ধেনী, জাপান, ফোবিয়েত ইউনিয়ন, নয়! চীন প্রভৃতি 
দেশগুলির সহিত সরাসরি বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে । 
অষ্টমত, যুদ্ধোত্তর যুগে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা! হইল ভারতীয় মুদ্রামান- 
হাস । ১৯৪৯ সালে যুক্তরাজ্যের পদাংক অন্থসরণ করিয়া ভারত ডলারের হিসাবে 
২.1 এ টাকার বিনিময় মূল্য শতকরা ৩০৫ ভাগ হ্রাস করে। ইহার 
ফলে ভারতীয় রপ্থানি প্রসারলাভ করে এবং আমদানি সংকুচিত 
হয়। একদিকে ডলার অঞ্চলে রপ্যানি দ্রব্যের মূল্যহ্থাস, অপরদিকে ষ্টালিং অঞ্চলে 
অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতার চাপ হ্রাস ভারতীয় রপ্তানি প্রসারে সাহায্য করে। 


রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় 
করপোরেশন 
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দেখা গিয়াছে যে উপরি-উক্ত পদ্থাগুলি অবলঙ্থনের ফলে ভারতের লেনদেনের অবস্থা : 


EAL ৪ ওল রি 


(৯ 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৫৯ 


১৯৫৯ সালের পর হইতে কতকট! উন্নতিলাভ করিলেও ১৯৫৬-৫৭ সালে আবার 
বিশেষ অবনতির পথে চলে |. সুতরাং ১৯৫৭ সালের মধ্যভাগ হইতে আমদানি 
সংকোচ ও রপ্ধানি প্রসারের নীতি আরও দৃঢ়ভাবে অন্নসরণ করিতে হয়। ইহার 
ফলেই ১৯৫৮-৫৯ সালে লেনদেন-উদ্ধ্‌ত্তের অবস্থার কতকট। উন্নতি ঘটে । 
উপসংহার ? ভারতের বহিরবািজ্য প্রতিকূল হওয়া সন্বেও যে উন্নয়নমূলক অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হইতেছে তাহার অন্যতম কারণ হইল বৈদেশিক 
পরিকল্পনা কার্ধের . সাহাষ্য। মান যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোবিয়েত ইউনিয়ন, 
অন্ত বৈদেশিক সাহায্য পশ্চিম জার্সেনী, জাপান, কলঙ্কো৷ পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত দেশগুলি 
হইতে ভারত দান ও খণ হিসাবে যথেষ্ট সাহায্য পাইতেছে। ইহা ব্যতীত বিশ্বব্যাংক 
ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল হইতে ভারত খণ পাইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার সময় 
মোট ৪০৫ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পায়) ইহার মধ্যে ১৯০ কোটি টাকা এ 
পরিকল্পনার সময় ব্যয় কর! হয় নাই । সুতরাং এই টাকা দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্ধের 
জন্ত পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় পরিকল্পনার তিন বৎসরে ১,২১৬ কোটি 
টাকার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে । ইহা আশাতীত। কিন্ত ইহাও পর্যাপ্ত 
নহে। দ্বিতীয়ত, অধিক খাদ্য আমদানির আশংকা সকল সময়েই রহিয়াছে। 
তৃতীয়ত, বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতা ক্রমশ তীব্রতর হইতেছে এবং মন্দাগতিও 
(55০958107) দেখা দিয়াছে। চতুর্থত, আমদানি হ্রাস করিবার অবকাশ' খুব বেশী 
নাই। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কড়াকড়ি কর! হইয়াছে । আমদানিত্রাসের আরও বেশী 
চেষ্টা কর! হইলে দেশের উৎপাদন: ও নিয়োগ ব্যাহত হইবে। পরিকুল্পন! কমিশন 
স্বীকার করিয়াছে প্রথমে দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার 
হিসাব কর! হইয়াছিল তাহা ঠিক নয়। ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে হিসাব করা 
হইয়াছে যে পরিকল্পনাধীন সময়ে চলতি হিপাবের খাতে লেনদেনের ঘাটতি ১,১০০ 
কোটি টাকার স্থলে ২,০০* কোটি টাকার মত হইবে।* সুতরাং আরও বৈদেশিক 
খণ ও সাহায্য প্রয়োজন । নচেৎ পরিকল্পনার আরও ছাটকাট করিতে হইবে। 
সুদ্ামানহ্ৰাস** ও ভালতেল্ লহির্বাশিভক্য ( Devaluation 
and Foreign Trade of India ) 8. ১৯৪৯-৫০ লালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 


« Roport on Currency and Finance, 1958-59. 

4% স্বর্ণ এবং বিদেশী মুক্রার হিসাবে কোন দেশের মুত্রার বিনিময়-মূল্য সরকারীভাবে হ্রাস কর! হইলে 
তাহাকে মুদ্রামানস্রাস ব! ডিভ্যালুয়েশন (79০81086107) বলা হয়। এই মুক্রামানহ্ৰাস সংশ্লিষ্ট দেশের 
আমদানি ও রপ্তানির উপর প্রভাব বিস্তার করে। মুদ্রামানহ্রাসকারী দেশে বিদেশী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি 
পায় এবং বিদেশে এ দেশের রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে 
যদি ধরিয়! লওয়া হয় যে, ভারতীয় ও আমেরিকান বিনিময়-হাঁর হইল ৯ টাক! = ৩, সেন্ট (০৪88) তাহা 
হইলে আমেরিকার ৩* সেন্ট মূল্যের দ্রব্য ভারতীয়রা ক্রয় করিতে চাহিলে ১ টাকা দিতে হইবে । এখন 
ধর! যাউক যে টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাস কর! হইল এবং বিনিময়-হার হইল ১ টাক! = ২৪ সেন্ট । এখন 
ভারতীয়দের ৩, সেন্ট মূলোর আমেরিকার দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে ৯ টাকা ৬ আন! ১৯ পাই দিতে 
হইবে । অপবদিকে আমেরিকার বালারে ভারতীয় দ্রবোর মূলা হান পাইবে | যেমন, মুদ্রামানহাঁসের 


৬০ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


ঘটনা হইল ভারতীয় মুদ্রামানহাস। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৯শে তারিখে 
ডলারের হিসাবে. টাকার মূল্য শতকরা ৩০'৫ ভাগ হ্রাস করা হয়। অবস্থার চাপে 
পড়িয়াই ভারতকে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাজ্যের 
টালি অঞ্চলের অনুসরণে ্টালিং অঞ্চলের অন্যান্ত দেশ ডলারের হিসাবে উপরি-উক্ত 
মুদ্রামানত্রাস পরিমাণে তাহাদের মুদ্রামানহ্াস করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পর হইতে যুক্তরাজ্যের রপ্তানি-বাঁণিজ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছিল। বিশেষত, 
ডলার অঞ্চলে রপ্তানি হরাসপ্রাপ্ত হয় । যুক্তরাজ্য ও ষ্টালিং অঞ্চলের দেশগুলিতে ডলার 
অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যের লেনদেনের উদ্ধত্ত ( Balance of Payments ) ক্রমাগত 
প্রতিকূল হইতে থাকে। ইহার ফলে স্বর্ণ ও ডলার সঞ্চয় দ্রুত হ্থাস পাইতে থাকে এবং 
অবস্থা! সংকটজনক হইয়া দাড়ায় । এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাজ্য এবং উহার সহিত 
ষ্টালিং অঞ্চলের দেশগুলি মুদ্রামানহাস করিয়া বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের অবস্থার 
উন্নতি করিতে প্রয়াম পায়। 

ভারতের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে ১৯৪৫ সালের পর হইতে ডলার, অঞ্চলের সহিত 
বাণিজ্যে লেনদেনের উদ্ধত্ত ( Balance of Payments ) ক্রমাগত প্রতিকূল হইতে 
ভারতীয় রায় থাকে। ইহা সব্বেও ভারত মুদ্রামানহ্রাসের নীতি অবলম্বনের 
বিনিময়-মান হাম পক্ষপাতী ছিল না । সরকার স্পষ্টই ঘোষণ। করে যে, ভারতের 
সম্পর্কে সরকারী অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রামানহ্থাস ডলার দু'্পাপ্য- 
১ তার সমস্তার প্রকৃত সমাধান নয়। আমদানি ত’ সরকারী 
বাধানিষেধের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত কর! হইয়াছে; মুদ্রামানহ্রাসের সাহায্যে আমদানির 
মূল্য বৃদ্ধি করিয়া আমদানি হাস করিবার প্রয়োজন নাই এবং কাম্যও নয়। ভারতের 
রপ্তানির অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যাদির সরবরাহের প্রকৃতি অনতিপরিবর্তনশীল ( inelastic ) 
হওয়ায় মুদ্রামানহাসের সাহায্যে রপ্তানি পণ্যের মূল্য হ্রাস করিয়া রপ্যানি হইতে আয় 
বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা দেখ! যায় ন!। কিন্ত যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ষ্টালিং অঞ্চল যখন মুদ্রামীন- 
হ্রাস করিল ভারতকে একপ্রকার বাধ্য হইয়াই এ পথে পদসঞ্চার করিতে হইল ।* 
আত্মরক্ষার জন্য : : কারণ ভারতের তিন-চতুর্থাংশ রপ্তানি ষ্টালিং অঞ্চলে হইত। 
ভারতকে মুগ্নামানহ্থাস স্থতরাং ভারতীয় মুল্রামানহাস না কর! হইলে ওঁ অঞ্চলের মুদ্রার 
Mt হিসাবে ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইত এবং ভারতের 
রপ্যানি ক্ষেত্রে, প্রধান প্রতিদ্বন্থী ছিল ষ্টাপ্িং অঞ্চলের দেশগুলি। এই অবস্থায় 


পুবে১ টাক! মূল্যের ভারতীয় দ্রব্য আমেরিকায় ৩* সেপ্টে বিক্রয় হইত। ভারতীয় মুদ্রামীনহ্থাসের পর 
১টাকা দামের ভারতীয় দ্রব্য আমেরিকীয় ২* সেপ্টে বিক্রয় হইবে । এইভাবে আমদানি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি 
পাইলে তাহার চাহিদা হাস পাইবে এবং রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য হাস পাইলে বিদেশে রপ্তানির চাহিদা! বৃদ্ধি 
গাইবে। তবে আমদানি-রপ্তানির হ্বাস-বৃদ্ধি নির্ভর করিবে আমদানি-রগ্তানির অন্তভুক্তি দ্রব্যাদি 
চাহিদার পরিবর্তনশীলতার'( lastioity ০1 Demand ) উপর | আমদানি-রপ্তানির অন্তভুক্তি দ্রব্যাদির 
চাহিদা মোটামুটিভাবে পরিবর্তনশীল হইলেই লেনদেনের উদ্বত্ের অবস্থার উন্নতিসাধন করা সম্ভব 1: 
আরও বিশদ আলোচনার জন্য ‘মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থা” সম্পর্কিত অধ্যায় দেখ । 
* “মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থা’ সম্পর্কিত অধ্যায় দেখ । 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৬১ 


লী ভারত মুদ্রামানহ্বাস না করিলে তাহার প্রতিযোগিতার শক্তি হাস পাইত, কারণ যে- 
সমস্ত দেশ মুদ্রামানহ্রাস করিয়াছিল তাহাদের রপ্তানি দ্রব্যাদির তুলনায় ভারতীয় 
রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া দাড়াইত। ফলে বিদেশী বাজারে 
ভারতীয় দ্রব্যাদির চাহিদ1 কমিয়| যাইত। বল! হয় যে, এই পরিস্থিতিতে ভারতকে 
আত্মরক্ষার জন্যই মুদ্রামানহ্াস করিতে হয়। 

এখন দেখা যাউক বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের মুদ্রামানহ্বাসের ফলাফল কি 
দাড়ায় £ 

(১) রপ্তানির উপর প্রভাব £ মুদ্রামানহ্তাসের ফলে ডলার ও দুল্রাপ্য ( hard ) 
মুদ্রাঞ্চলে ভারতীয় দ্রব্যাদির .মূল্য হ্রাস পায়। তুলাবন্, তৈল, অভ্ৰ, চৰ্ম প্রভৃতি 
ভ্রবোর রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ষ্টালিং অঞ্চলেও রপ্তানি বৃদ্ধি হয় কারণ যে-সমস্ত দেশ 

চর ফলাফল £ মুদ্রামানহাঁস করে না তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের 
রপ্তানি বৃদ্ধি সুবিধা হয়। যেমন জাপান মুদ্রামানহ্রাস না করায়, ষ্টালিং 
অঞ্চলে তুলাবন্ত্ের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। তবে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই 
বৃদ্ধির একমাত্র কারণ মুদ্রামানহ্াস নয়। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
অন্তান্ত দেশে সমরায়োজন ও দ্রব্যসঞ্চয়ের* হিডিকে ভারতীয় রপ্তানি অনেকটা! 
সম্প্রসারিত হয়। ইহা ছাড়া ভারত সরকার রপ্তানি প্রসারের জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা 
করিতে থাকে। 

(২) আমদানির উপর প্রভাব £ ডলার অঞ্চল ও অন্যান্য যে-সমস্ত দেশ মুদ্রামান” 
হাস করে ন! তাহাদের নিকট হইতে আমদানির মূল্য বৃদ্ধি পায়। এ অঞ্চলগুলি হইতে 
খাদ্শস্ত ও প্রয়োজনীয় মূলধন-দ্রব্যের ক্রয় ভারতের পক্ষে অধিক ব্যয়বহুল হইয়! পড়ে। 
ডলার অঞ্চল হইতে ভারতের আমদানির পরিমাণ হ্রাস পায়। এমনকি যে-সমস্ত দেশ 
আমদানি হ্রাস মুদ্রমানহ্াস করে তাহাদের নিকট হইতেও আমদানি ব্যয়সাধ্য 
হয়} কারণ ডলার ও অন্তান্ত দুপ্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলে এ সমস্ত দেশের জিনিসপত্রের চাহিদা 
বৃদ্ধি পায়। এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, ভারতের আমদানিহ্াসের. একমাত্র 
কারণ মুদ্রামানহাস নয়। ভারত সরকার অত্যাবস্যকীয় দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্যান্ঠ দ্রব্যের 
আমদানি কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রিত করে। দেশের মধ্যে থাগ্, পাট ও তুল! উৎপাদনের 
বৃদ্ধির দিকেও সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। 

(৩) বাণিজ্য-উদ্ধূত্তের উপর প্রভাব £ রপ্ানিবৃদ্ধি ও আমদানিহ্াসের ফলে 

ভারতের বাণিজ্য-উদ্ধত্তে কিছু সময়ের জন্য উন্নতি পরিলক্ষিত 
বাণিজ্য-উদ্ব তে উন্নতি যব |! ১৯৪৮-৪৪, সালে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধৃত্ের পরিমাণ 
ছিল ১৮৫. কোটি টাকা। ১৯৪৯-৫০ সাল ও ১৪৫০-৫১ সালে উহার 
পরিমাণ ' দাড়ায় যথাক্রমে ১৪২ কোটি টাকা ও ২২ কোটি টাকায়। কিন্তু 
পরের বৎসর এই উন্নতি অব্যাহত, রাখা সম্ভব হয় নাই। ১৯৫১-৫২ সালে 
প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২১০ কোটি টাকায় 
পরিণত হয়|. 


৬২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


(৪) বাণিজ্য-সর্ভের উপর প্রভাব £ বাঁণিজ্য-সর্ভেও উন্নতি দেখা যায়। মুদ্রা 
বাণিজ্য-সর্তের মানহ্বাসের পর হইতে উহা ভারতের পক্ষে অনুকুল হইতে থাকে 
অনুকূল অবস্থা তবে এই উন্নতির মূলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের সমর 
প্রস্তুতির প্রভাবও বর্তমান ছিল । 

(৫) পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্যের উপর প্রভাব * পাকিস্তান প্রথমে অর্থাৎ 
১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাহার মুদ্রার মান হ্রাস করে নাই। ফলে 
পাক-ভারত বাণিজ্যে পাকিস্তানের ১০৮ টাকার বিনিময়-মুল্যের হার দীড়ায় ভারতীয় 
অচলাবস্থা, ১৪৪ টাকা । এই বিনিময় হারে হিসাব করিলে পাকিস্তান হইতে 
আমদানি দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৪৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এই উচ্চমূল্যে কাচ! পাট, চর্ম, 
তুলা প্রভৃতি শিল্পের প্রয়োজনীয় কাচামাল ক্রয় করা ভারতীয় শিল্পের পক্ষে অসম্ভব 
হইয়! দাড়ায় । একদিকে পাকিস্তান এই নৃতন বিনিময় কার্যকর করিতে মনস্থ করে, 
অপরদিকে ভারত সরকার এই বিনিময় হার মানিয়া লইতে অস্বীকার করে। 
ইহাতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যে দেখা দেয় অচলাবস্থা । পাট, চর্মশোধন প্রভৃতি 
শিল্পগুপি কাঁচামালের অভাবে সংকটজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়। পাট-শিল্পজাত 
দ্রব্যের রপ্তানিও হ্রাস পায়। অপরপক্ষে পাকিস্তানও কয়লা ও তুলা-শিল্পজাত দ্রব্যের 
অভাবে অস্থবিধায় পড়ে। পরে ১৯৫১ সালের পাক-ভারত চুক্তির পর অবস্থার 
কতকট! উন্নতি হয়। 

জ্ঞানলত্ল্র ৰাণিজ্ঞ্যনীতত (17701951896 Policy ) দ্বিতীয় 
পু যুগে বাণিজ্য- যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্য বিদেশী শাসকের সাশ্রাজ্যিক 

স্বার্থেই পরিচালিত হইত। প্রধানত “হোম চার্জে'র পাওন] 
লা প্রয়োজনে বাণিজ্য-উদ্ধত্ত অনুকুল রাখিবার চেষ্টা করা হইত। 

দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় বাণিজ্যনীতিকে যুদ্ধোপযোগী করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 

হয়--কারণ, ভারত মিত্রশ্তির যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দীড়ায়। 
দ্বিতীয় যুদ্ধ ও আমদানি ও রপ্তানি উভয়ের উপর কড়াকড়িভাবে বাঁধানিষেধ 
বাণিজ্যনীতি বসান হয়; শত্তুপক্ষীয় দেশগুলির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ 
করা হয়; এমনকি নিরপেক্ষ ও মিত্ৰপক্ষীয় দেশগুলির সহিত বাণিজ্য নানাভাবে 
নিয়ন্ত্রিত কর! হয়। যাহা হউক, যুদ্ধের সময় আমদানি হ্রাস পাইয়! রপ্তানি বিশেষভাবে 
সম্প্রসারিত হয়; এবং ভারতের হিসাবে মোটা অংকের ষ্টালিং জমা হয় ।* 

স্বাধীন ভারতে বাণিজ্যনীতি (Irade Policy in Independent 
India ) £ যুদ্ধাবসান ও দেশবিভাগের পরে ভারত বিভিন্ন সমস্যার সন্মুখীন হয়। 
খান্তাভাব, মুদ্রাক্ষীতি, মূলধন-দ্রব্যের অভাব প্রভৃতির জন্ত অধিক আমদানি কর! আবশ্যক 
হইয়া পড়ে । সুতরাং বাণিজ্যনীতি তদনুযায়ী পরিবতিত করিবার প্রয়োজন হয়। 

আমদানির ক্ষেত্রে বাণিজ্যনীতিকে পরিচালিত কর! হয় নিয়লিখিত বিষয়গুলির 
প্রতি লক্ষ্য রািয়াঃ (১) ভারতের বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় ( foreign exchange 

* ৩৮ পৃষ্ঠা দেখ। 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৬৩ 


7507০৫5) হান পাইতে থাকে এবং বাণিজ্য-উদ্ধ ত্র ক্রমাগত প্রতিকূল হইতে থাকে । 

স্থতবাং সরকার যতটা সম্ভব আমদানিকে সীমাবদ্ধ করিয়া 
(ক) আমদানি নীতি. লেনদেনের অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে। (২) অপরদিকে 
আবার মুদ্রান্মীতি ও খাগ্যাভাব দেখা দেওয়ায় ভারতকে বাধ্য হইয়া প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি আমদানির ব্যবস্থা করিতে হয়। (২) সরকারকে শিল্পপ্রসার ও কৃষি উন্নয়নের 
প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি, কাচামাল ও রাসায়নিক দ্রব্যের 
আমদানি একপ্রকার অপরিহার্য হইয়। পড়ে । (9) অন্যান্ত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়াও যতট! সম্ভব বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা 
হয় এবং তদনুযায়ী আমদানি নীতিকে পরিচালিত কর! হয়। তবে সম্প্রতি ভারতীয় 
শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমদানির উপর 

ফরঁদানাবিধ বাধানিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। : 

ভারতের আমদানি নীতি নিয়ন্ত্রণকারী উপরি-উক্ত বিষয়গুলি কতকট!] পরস্পর- 
নিয়ত পরিবর্তনদীল বিরোধী এবং বিশেষভাবে পরিবর্তনশীল । ফলে আমদানি নীতিও 
আমদানি নীতি নিয়ত পরিবর্তনশীল হইয়! দাড়াইয়াছে। কোন সময় ব! বাধা- 
নিষেধের কড়াকড়ি কর! হইয়াছে আবার কোন সময় কড়াকড়ি শিথিল করা হইয়াছে। 
উদ্নাহ্রণস্বরূপ, ১৯৪৭ সালে যখন স্থির হইল যে, ইংল্যাণ্ডে জমা ষ্টালিং হইতে মাত্র 
নির্দিষ্ট পরিমাণ বহির্বাণিজ্যের চলতি ঘাটতি মিটাইবার জন্য পাওয়া যাইবে তখন 
প্রয়োজন হইল আমদানি নিয়ন্ত্রিত করিবার; অপরদিকে আবার যখন ১৯৪৮ সালে 
মূল্যবৃদ্ধির সমনপ্তা সংকটে পরিণত হইল, প্রয়োজন দেখা দিল আমদানিবৃদ্ধির নীতি 
গ্রহণ করিবার । কিন্ত আমদানি প্রসারনীতির ফলে আমদানি এতটা বৃদ্ধি পাইল 
যে দেখা গেল, তাহার মূল্য দেওয়ার মত ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সংগতি নাই ৷ 
ফলে ১৯৪৯ সালে আবার আমদানি নীতির কড়াকড়ি কর! হইল । 

১৯৫০ সালে আমদানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জগ একটি কমিটি নিয়োগ করা 
হয়। কমিটি প্রথমেই অভিমত প্রকাশ করে যে আমদানি সম্পর্কে সরকারী নীতির 
১৯৫, সালে আমদানি স্থিরতা বা নিশ্চয়তা ভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে শৃংখলা আনয়ন করা 
অনুসন্ধান কমিটি : সম্ভব নহে। আমদানি নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ ব্যাথ্য। করিয়া 
কমিটি বলে 2. (১) যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ( foreign exchange ) পাওয়া 
যাইবে আমদানি তাহাতেই সীমাবদ্ধ করিতে হইবে, এবং (২) কৃষি ও শিল্পপ্রসার, 
আমদানি সম্পর্কে অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদাপূরণ এবং নির্দিষ্ট দ্রব্যের 
কমিটিরহুপারিশ মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য যে-সমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন 
তাহাদের মধ্যে বিদেশী মুদ্রা যথাযথভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। কমিটির অন্তান্ত 
সুপারিশের মধ্যে লাইসেন্স প্রদান, পদ্ধতির বিকেন্দ্রিকরণ, আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
নূতন ব্যবসায়ীকে সুবিধা-হুযোগ প্রদান, মুদ্রা অনুযায়ী লাইসেন্স, প্রদান প্রভৃতির 
কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সরকার এই কমিটির অধিকাংশ স্থপারিশ গ্রহণ করে 
এবং তাহাদের কার্যকর করার ব্যবস্থা করে। বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের পরিমাণ এবং 


রঃ ভারতীয় অর্থবিষ্া 


প্রয়োজনীয় শিল্প ও ভোগ্যদ্রব্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকার অধিক পরিমাণে আমদানি 
করিবার নীতি গ্রহণ করে । * 

ফলে ১৯৫১ সাল হইতে আমদানির উপর বাধানিষেধ শিথিল করা এবং অবাধ 
প্রথম পরিকল্পনাধীন লাইসেন্সের পরিধি বিস্তৃততর করা হয়। মোটামুটিভাবে প্রথম 
সময়ে আমদানি নীতি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার' শেষ পর্যন্ত এই শিথিল আমদানি নীতিই 
প্রবতিত ছিল যদিও বা ১৯৫৪ সালে আমদানি-ুক্কের মাধ্যমে কিছুটা আমদানি নিয়ন্ত্রণ 
করা হইয়াছিল । . | 


কিন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার একরপ স্থরু হইতেই, এবং বিশেষ করিয়া 
১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাস হইতে, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের দ্রুত অবনতি: 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন ঘটিতে থাকায় আমদানি নীতিতে বিশেষ কড়াকড়ি অবলম্বনের. 
সময়ে আমদানি নীতি আবার প্রয়োজন হয়। ইহার ফলে ভোগ্যব্রব্য আমদানি বহুল 


পরিমাণে হ্রাস করা হয়; এমনকি বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন-্ব্য 


আমদানিতেও বিশেষ নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাস হইতে. 
“বিলঙ্গে পাওনা মিটানর ব্যবস্থা'র (deferred payment arrangements) ভিত্তিতে 


মৃলধন-দ্রব্যাদি আমদানি করিবার চেষ্টা হইতে থাকে । ইহা সত্বেও ভারতের বৈদেশিক 


যুদ্রাসঞ্চয় ক্রমাগতই হ্বাস পাইতে থাকে । ফলে ১৯৫৭-৫৮ সালে সরকারকে আমদানি: 


বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন দ্রব্যের আমদানি যথাসম্ভব 
নিষিদ্ধ কর! হয়। অবশ্য শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করিতে দেওয়! 
হয়। নৃতন শিল্পের জন্য মূলধন আমদানি মাত্র বিলম্বে পাওন! মিটানর ব্যবস্থার 
ভিত্তিতি করিতে দেওয়া হয়; এবং সংগে সংগে বিচার করিয়া দেখা হয়যে এ শিল্পের 
সাহায্যে ভবিষ্যতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা আছে কিনা ।* 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে-_অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালে আমদানি নীতি 
'পূর্ববৎ নিয়ন্ত্রিত থাকিলেও রপ্তানি এরসারের স্বার্থে কতিপয় শিল্পের জন্ত প্রয়োজনীয় 


কাচামাল ইত্যাদি আমদানি ব্যাপারে কিছুট' শিথিলতা অবলম্বন কর! হইয়াছিল |. 


বৎসরের শেষের দিকে মূলধন-দ্রব্য আমদানির দিকেও অধিক দৃষ্টি দেওয়া হ্য়। 

বর্তমানে আমদানি সম্পর্কে সরকারী নীতি আমদানি উপদেষ্টা পরিষদ ( [nport 
আমদানি উপদেষ্টা. Advisory Council ) এবং বিভিন্ন স্বার্থসমূহ্রে সহিত পরামর্শ 
পরিষদ করিয়া স্থির করা হয়। 


ইহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই যে, রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ 


(৭) রপ্তানি নীতি... করা অপেক্ষা রপ্তানি প্রসারের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে! 
রপ্তানি প্রসার ব্যতিরেকে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধ তের কবল হইতে 

নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় নাই। ভারতের রগ্ানি-বাণিজ্যের প্রধান দুর্বলতা হইল চা, 
পাটজাত ব্য এবং তুলাজাত ব্রব্য-__এই কয়টি পণ্যের উপর সবিশেষ নির্ভরশীলতা । 
এই দুর্বলতা দূর করিয়াই রপ্তানি প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতীয় 


* Report on Currency and Finance, 1957-58 এবং India—1958. 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৬৫ 


ব্যবস।প্নিগণ এতদিন যে ইহা করিতে পারে, নাই তাহার দুইটি প্রধান কারণ 
রপ্তানি প্রসারের উপর ছিল £ (ক) ভারতের রগ্তানি-বাণিজ্য অসংগঠিত অবস্থায় ছিল; 
গুরুত্ব প্রদান (খ) সরকারের রানি নীতিও অনির্দিষ্ট ছিল। 
যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রাক্ষীতি ও খাগ্যাভাব থাকায় কতকগুলি 
দ্রব্যের রপ্তানি নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ইহার সাহায্যে আভ্যন্তরীণ চাহিদা 
পূরণের চেষ্টা কর! হয়। ক্রমশ রপ্তানির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ কতকটা শিথিল করা হয়, 
এবং অধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিবার অন্থমতি 
দেওয়া হয়| সরকার রপ্তানি প্রসারের উপায় নির্ধারণের জন্য 
১৯৪৯ সালে একটি রপ্তানি প্রসার কমিটি ( Gorwalla Export Promotion 
Committee ) নিয়োগ করে। কমিটি যে-সকল সুপারিশ করে তাহাদের মধ্যে 
& নিয়লিিতগুলিই প্রধান £ (১) ভারতীয় শিল্পপতিগণকে আভ্যন্তরীণ বাজার লইয়! 
পড়িয়া থাকিলেই চলিবে না; বৈদেশিক বাজারের প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কেও 
সচেতন হইতে হইবে। (২) ভারতীয় দ্রব্যাঁদির উৎকর্ষতার উন্নতি করিতে হইবে । 
যাহাতে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভেজাল দ্রব্য সরবরাহ প্রভৃতি অসাধু উপায় অবলদ্বিত 
না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (৩) ভারতীয় দ্রব্যাদি যাহাতে 
প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে পারে তাহার জন্য ভারতীয় দ্রব্যের মূল্য অধিক না হয় 
তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। ॥ 
ব্যাখ্য। করিয়া রপ্তানি প্রসার কমিটি বলে যে, রপ্ধানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী 
বাধানিষেধ যতদুর সম্ভব অপসারিত করিতে হইবে । যে-সযস্ত ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে 
আমদানিকৃত কীচামালের সাহায্যে রগ্থানি দ্রব্য উৎপাদিত হয় সেই: সমস্ত ক্ষেত্র 
আমদানি শুষ্ক ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রপ্তানি-শুন্ধকে সরকারী 
আয়ের একটি স্থায়ী উৎস হিসাবে গণ্য করা সমীচীন নয়; দেশের বৃহত্তর স্বার্থের 
জন্যই উহাকে প্রয়োগ করিতে হইবে । অতীতে মালমজুত ও ফটকা কারবারের 
জন্যও রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষতি হুইয়াছে॥ ইহার প্রতিকারবিধান কর] প্রয়োজন । 
রাষট্রনৈতিক মতবিরোধের জন্য কোন দেশে রপ্তানিকে বাধা দেওয়া অগ্ুচিত। 
অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের খাগ্ঘশত্ত উৎপাদনের জন্য বাণিজ্যিক শস্তের উৎপাদনকে 
ব্যাহত করা কাম্য নয়। | 
গোরওয়ালা কমিটির স্থপারিশ গ্রহণ করিয়া সরকার রপ্ানি প্রসারের দিকে দৃষ্টি 
দেয়। কিন্তু ১৯৫৩ সালের পূর্বে রপ্তানি প্রসারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করা হয় নাই । 
ইতিপূর্বে ১৯৫০-৫১ সালে মুদ্রামানহ্রাস ও অন্যান্য কারণে রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পাইলে 
সরকার নানাভাবে নিয়ন্ত্রণেরই ব্যবস্থা করে। বলা হয় যে, দেশের অভ্যন্তরে কীচা- 
‘মালের দুল্রাপ্যতার আশংকা দেখা দেওয়ায় এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। যাহা 
হউক, ১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে বিশেষভাবে রপ্তানি প্রসারের প্রচেষ্টা করা হয়। অনেক 
দ্রব্যের উপর হইতে রপ্তানি-শুক্ক উঠাইয়া লওয়া হয়, অন্যান্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুনক হ্রাস 
কর] হয়, বহুক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি নিয়ু্ত্রণমুক্ত করা হয় এবং 
২য়_৫ 


গোরওয়াল! কমিটি 


৬৬ “ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


লাইসেন্স-প্রদান পদ্ধতিকে সহজ ও সরল কর! হয়। ইহা ব্যতীত রপ্যানি দ্রব্যের 
উৎপাদনের জন্য যে-সমন্ত কাঁচামাল আমদানি করা হয় তাহাদের ক্ষেত্রে আমদানি 
১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে শ্রুক্কে রেয়াৎ (rebate ) দেওয়ার ব্যবস্থা কর! হয়। সেই সময় 
রানি প্রসারের জন্ত হইতে রপ্তানি প্রসারের নীতি অব্যাহতই আছে; বরং বৈদেশিক 
মুদ্রাসঞ্চয়ে বিশেষ মন্দ! হওয়ায় ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে 
সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা আরও তীব্রতর করা হইয়াছে । কিভাবে ইহা কর! হইয়াছে, 
নিয়ে তাহা বর্ণনা করা হইল। 4 
১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী যাসে সামগ্রিকভাবে রপ্রানি প্রসারের প্রশ্নকে বিচার- 
বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য দ্বিতীয় রপ্তানি প্রসার কমিটি ( Export Promotion. 
Committee ) নিয়োগ করা হয়। এ সালের আগষ্ট মাসে 
রান প্রসার কমিটি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। (কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশ 
হইল নিম্নলিখিতরূপ £ (১) সকল দিকে উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হইবে, বিশেষ করিয়া 
কুষিজ-উৎপাদনকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে ; (২) আভ্যন্তরীণ ভোগ বা ব্যবহারকে 
কতকট! সীমাবদ্ধ করিয়াও বঞ্চানি বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে ; (৩) ভারতের 
চিরন্তন রপ্তানি দ্রব্যগুলির জন্য নৃতন নৃতন বাজারের অঙ্ুসন্ধান করিতে হইবে; ইহা 
ব্যতীত নৃতন দ্রব্যাদির জন্যও বিভিন্ন বিদেশ৷ বাজার সন্ধান করিতে হইবে; (৪) রঞ্চানি 
দ্রব্যের নূতন ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা চালাইতে হইবে এবং তদনুযায়ী আভ্যন্তরীণ 
উৎপাদন-ব্যবস্থাকে পরিচালিত করিতে হইবে ; (৫) যাহাতে ভারতীয় টাকায় অন্ত 
দেশের পাওনার একাংশ পরিশোধ করা যায় এমনভাবে বাণিজ্য-চুক্তির চেষ্টা করিতে 
হইবে ; (৬) দ্রব্যমূলযকে প্রতিযোগিতার স্তরে রাখিতে হইবে । 
কমিটি কষিদ-উৎ্পাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে-_-কারণ প্রধান 
রগ্ানি ব্যগুলি হয় রুধিজাত আর নাহয় কৃষির উপর ভিত্তিণীল । ইহা ব্যতীত 
খাগ্শত্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া খাগ্তশন্ের আমদানি হ্রাস না করিতে পারিলে 
বহির্বাণিজ্যে স্থায়ি্ব আসিবে না। রানি প্রসারের আর একটি সমস্তা হইল 
রানি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় ও. উৎকর্ষ। অনেক ডরব্যেরঃ নির্দিষ্ট মান নাই। 
রথালিকারী ভ্রব্যের মান, নির্দিষ্ট করিয়া না চলিলে বিদেশে দ্রব্য বিক্রয় বিশেষভাবে 
ব্যাহত হইবে। বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে উৎপাদন-ব্যয়কেও 
যথাসম্ভব হাস করিতে হইবে উৎপাদন-ব্যয় সম্পর্কে দুইটি প্রধান প্রশ্ন হইল-_ 
(ক) শিল্পের উৎপাদনশীলতা, এবং (খ). করধার্করণ। উৎপাদন ব্যাপারে রপ্তানি 
দ্রব্যের উৎপাদনের জন্ত আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং শ্রমিকের 
উৎপাদনের হারও বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে । কর-স্থাপন বিষয়ে কমিটির মত 
হইল যে, রপ্তানি দ্রব্যকে উৎপাদন শুষ্ক ও বিক্ররকর হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে 
এবং রপ্তানি-শুদ্বের হার হ্রাস করিতে হইবে | ইহা! ব্যতীত রপ্তানি প্রসারে 
উত্লাহিত করিবার জন্য আয়-কর ব্যাপারে রপ্তানিকারীকে সবিধা-জুযোগ দেওয়া 
প্রয়োজন | পরিশেষে, কমিটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, বিদেশে আমাদের 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৬্ণ 


জজ দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত প্রচার হয় নাই। সুতরাং ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। 
রপ্তানি প্রসারকল্পে অবলদ্িত সাম্প্রতিক ব্যবস্থাসমূহ £ রপ্তানি প্রসারের 
জন্য সুরকার উপরি-উক্ত বপ্ানি-শুক্ক হাস বা বর্জন, রপ্তানির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ 
উত্তোলন প্রভৃতি চিরাচরিত ব্যবস্থা ছাড়াও অন্যান্য পন্থ! অবলম্বন করিয়াছে । বিভিন্ন 
ভ্রব্যের রপ্তানি প্রসারের জন্য রপ্তানি প্রসার পরিষদ ( Export Promotion 
Councils ) গঠন করা হইয়াছে | যেমন, তুলাবন্ধ, রেশম ও রেয়ন বন্ধ, ইঞ্জিনিয়ারিং 
দ্রব্য, তামাক, মরিচ, অত্র, চর্ম ও চর্মজাত দ্রব্য, খেলাধূলার 
সাজসরঞ্জ।ম, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি পণ্যের জন্য রপ্তানি 
প্রসার পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত পরিষদ বৈদেশিক বাজারে ভারতের 
[2 দব্যাদি বিক্রয় প্রসারের চেষ্টা করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে পরিষদগুলি বিভিন্ন দেশে 
বিশেষজ্ঞদের প্রেরণ করিতেছে । বহির্বাণিজ্য সংক্রান্ত কাধাদির সমধ্বয় করিবার জন্য 
একটি বৈদেশিক বাণিজ্য বোর্ড ( Foreign Trade Board ) এবং রপ্যানি প্রসারের 
নীতির সমন্বয়সাধনের জন্য একটি রপ্রথান প্রসার দঞুরও ( Directorate of Export 
i Promotion ) সরকার গঠন করিয়াছে । 
ইহা ব্যতীত সরকার ভারতের জন্য রপ্ধানি-বাণিজ্য ঝুঁকি পরিকল্পন1( Export 
Credit Guarantee Scheme ) প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করে । কমিটি 
অনতিবিলম্বে রপ্যানি-বাণিজ্য ঝুকি বীমা করপোরেশন (Export Risks Insurance 
Corporation ) প্রতিষ্ঠা করিবার স্থপারিশ করে। কুপারিশ অনুসারে ১৯৫৭ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে করপো/রেশনটি স্থাপিত হয়। করপোরেশনের মদর দপ্তর 
1 বোদ্বাই-এ এবং শাখা কাৰ্যালয় কলিকাতা ও. মান্জাজে 
YEAR বাম। অবস্থিত। করপোরেশনের কার্য হইল ভারতীয় ব্যবসায়িগণকে 
তাহাদের রপ্তানি সম্পর্কে গ্যারাট্টি প্রদান ও রপ্তানি বাণিজ্যের 
জন্য অর্থ-সাহায্যের স্থযোগ-স্ুবিধা প্রদান কর!। করপোরেশন বিদেশীয় ক্রেতাদেরও 
ভারতীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে গ্যারাটি প্রদ্দান করে। করপোরেখন বাণিজ্যিক ও 
রাষ্টরনৈতিক উভয় - প্রকার ঝুঁকিই: বহন করে। করপোরেশনের নিকট বীমাবদ্ধ 
i রপ্ডানিকারিগিণ (insured exporters) ব্যাংক হইতে খণ লইলেও ১৯৫৮-৫৯৪ 
সাল হইতে করপোরেশন ই ঝণেরও. গ্যারাণ্টি প্রদান করিতেছে। এই 
. রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন সঙ্গন্ধে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা কর! 
হইতেছে। 
১৯৫৬ সালের মে মাসে একটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন [ The State 
Trading Corporation ( Private ) [500.] প্রতিষ্ঠা করা 
(ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল নির্দিষ্ট দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি 
করপোরেশন y 
ংগঠনের ব্যবস্থা করা। ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে ' প্রতিষ্ঠানটি 
রপ্যানি বাণিজ্যের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে। 


রপ্তানি প্রসার পরিষদ 


৬৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারের অন্যান্ত পল্থার মধ্যে বিল বাজার পরিকল্পনায় 
রপ্তানি বিলের অন্তু ক্তি, বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক 
রপ্তানি প্রসারের... প্রদর্শনীতে ভারতের অংশগ্রহণ, ১৯৫৮ সালের প্রদর্শনীর (India 
অন্যান্য প্রচেষ্টা 1958 Exhibition ) ন্যায় জাতীয় প্রদর্শনী সংগঠন, প্রচারকার্ষ, 
বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ( [12৫ 101551995 ) প্রেরণ, বিদেশে বাণিজ্য 
সংক্রান্ত কার্যকলাপের সংহতিসাধন প্রভৃতির কথা উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
উপসংহার £ দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই রপ্তানি প্রসারের তীব্রতর প্রচেষ্টা 
করিয়া আসা হইতেছে সত্য ; কিন্তু পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরেও-_অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ 
সালেও আশামত রপ্যানি প্রসার করা সম্ভবপর হয় নাই। ইহার কারণও আছে। 
প্রথমত, আমাদের রপ্তানির প্রধান দ্রব্যগুলি__যথা,চা, পাট, তুলাবস্্, তৈলবীজ প্রভৃতি 
ক্রমশ অন্যান্য দেশের তীব্র প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ১৯৫৭-৫৮ 
সাল পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধির আশংকায় আভ্যন্তরীণ চাহিদা! পূরণ ন! করিয়া রপ্যানির দিকে 
দৃষ্টি দেওয়া উচিত বিবেচিত হয় নাই । মাত্র ১৯৫৮-৫৯ সালেই এই পন্থা অবলম্বন 
কর! হইয়াছে; প্রায় ২০* রথ্থানি পণ্য নিয়ন্ত্রমুক্ত কর! হইয়াছে এবং কয়েকক্ষেত্রে 
বপ্তানি-কো1টাও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তৃতীয়ত, মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের 
দেশগুলিতে বাণিজ্য-মন্দার (trade £50239107) ফলে ভারত হইতে উহাদের 
কাচামাল ও অর্ধোংপাদিত দ্রব্যের চাহিদাও কমিয়। গিয়াছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালে 
বাণিজ্য-মন্দার যুগ শেষ হইলেও ইহার প্রভাব বর্তমান থাকে। যাহা হউক, রপ্তানি 
প্রসারের জন্য অবলগ্থিত ব্যবস্থাসমুহের ফল ১৯৫৯-৬০ সালে ফলিবে আশা করা যায় ।* 
গালি ঝুকি বীমা (Export Risks Insurance )£ পুবেই 
উল্লেখ করিয়াছি যে, রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের অন্যতম পদ্থা হইলে বাণিজ্য-ঝু'কি 
গ্রহণের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা। রপ্তানি বাণিজ্যে নানাগ্রকারের ঝুকি থাকে। 
ৃতরাং বধ্ানিকারীর ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনাও থাকে যথেষ্ট। এই অনিশ্চয়তার 
মধ্যে এককভাবে ক্ষতির ঝুঁকি লইয়া কার্য করিতে হয় বলিয়া 
রপ্তানিকারী অনন্যমনে রপ্তানি প্রসারের পথে অগ্রসর হইতে 
পারে না। তাহাকে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে 
অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক যে সম্প্রসারিত হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। একাধিক দেশে এই বীমা-ব্যবস্থা প্রবতিত করা হইয়াছে। - [1 
ভারত সরকারও এই ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রপ্তানি ঝুঁকি বীমা পরিকল্পনা 
প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছে। বীমা পরিকল্পনা রচনার জন্য ভারত সরকার 
রপ্তানি ঝুকি পূর্বোল্লিখিত রগ্তানি বাণিজ্য ঝুঁকি পরিকল্পনা কমিটি ( Export 
পরিকল্পনা কমিটির Credit Guarantee Committee ) নিয়োগ করে । কমিটি 
সুপারিশ তাহার রিপোর্টে বলে £ রপ্তানি বীমা-ব্যবস্থা রপ্তানি সম্প্রসারিত 
“করিতে বিশেষ সহায়তা, করিবে বলিয়া আশা করা যায়। ক্ষুদ্র ও মধ্যাকারের 


* Report on Currency aud Finance for the Year 1958-59. 


কামার উদ্দেশ্য 


ন 


ভারতের বহিবাণিজ্য ৬৯ 


ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি রপ্তানি বাণিজ্যে ক্রমশ অংশগ্রহণ করিতেছে ; তাহাদের জন্য 
রপ্যানি বীমার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন | ইহা ছাড়া বীমা প্রবতিত হইলে 
রপ্তানি বাণিজ্যের পরিকল্পনার জন্য অর্থ সহজলভ্য হইবে এবং রপ্তানিকারীও নৃতন 
নৃতন বিক্রয় বাজারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে । : অপরাপর দেশে রপ্তানি বীমার 
সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে । এই অবস্থায় ভারতীয় বপ্তানিকারীকে অনুরূপ কুযোগ- 
সুবিধা না দেওয়া হইলে প্রতিযোগিতায় তাহার অন্থবিধ| হইবে । বীমা-ব্যবস্থার 
এই সমস্ত স্থুবিধার কথা উল্লেখ করিয়! কমিটি অনতিবিলম্বে ভারতে রপ্চানি ক্রেডিট 
বীমা পরিকল্পন! প্রবর্তনের এবং ইহার পরিচালন! একটি করপোরেশনের উপর ন্যস্ত 


করিবার স্থপারিশ করে। 

কমিটির স্থপারিশ অঙ্গসারে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ‘রপ্তানি বাণিজ্য ঝুকি 
বীমা করপোরেশন’ (Export Risks Insurance Corporation ) গঠিত 
রপ্তানি বাণিজ্য ঝু'কি হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ রাষ্টরায়ত্ব। ইহার দায়িত্ব ৭ জন 
বীমা করপোরেশন. ডিরেক্টর লইয়া গঠিত একটি বোর্ডের উপর ন্যন্ত। উহার 
অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা এবং বিলিরুত মূলধন ২'৫ কোটি টাকা। 
করপোরেশনকে পরামর্শনানের জন্য একটি উপদেষ্টা) পরিষদ ( Advisory 

Council) আছে। রপ্ানি-ব্যবসায়ী, রপ্তানি বাণিজ্যে 

ks অর্থপ্রদানকারী ব্যাংক, বপ্থানি প্রসার পরিষদণ্ডলি ( Export 
Promotion Councils) এবং পণ্য বোর্ডের ( Si Boards ) ২১ জন 
প্রতিনিধি লইয়া এই পরিষদ গঠিত । 

করপোরেশন বাণিজ্যিক ও রাষ্টরনৈতিক উভয় প্রকারের ঝুকিই (00170670181 
i and Political Risks) গ্রহণ করে। নিয়লিখিত বিষয়গুলি 

বাণিজ্যিক ও রাষ্টনৈতিক ঝু কির অন্তভূক্কি £ 

বাণিজ্যিক ঝুকি £ (১) ক্রেতা দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে (insolvency 
১। বানিজ্যিক 15৮5); (২) ক্রেতা খণের সরতে জিনিস লইয়! নির্দিষ্ট 
ঝুকি তারিখে দাম পরিশোধ করিতে অস্বীকার বা অসমর্থ হইতে পারে 
( default risk )। y 

রাষ্টনৈতিক ঝুঁকি £ (১) রপ্যানিকারী ও আমদানিকারী প্রভৃতি দেশের মধ্যে 
যুদ্ধ বাধিবার ফলে অথবা আমদানিকারীর দেশে যুদ্ধ, গৃহবিবাদ বিদ্রোহ বিশৃংখলার 
ফলে বগ্ানিকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে (war and civil war risk ); 
(২) রপ্তানিকারীর দেশের সীমানার বাহিরে মালবাহী জাহাজের গতি বাধাপ্রাপ্ত 
হ। রাষ্টরনৈতিক ঝুকি বা পরিবর্তিত হওয়ার ফলে মালপ্রেরপের ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে পারে 

( diversion risk )$ (৩) ক্রেতার আমদানি ব! মুদ্রা বিনিময় 

লাইসেন্স বাতিল বা উহার মেয়াদ শেষ হইয়া যাইতে পারে (import control 
1i5৮ ); (৪) কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান ক্রয়চুক্তি সম্পাদন করিয়া পরে উহাকে 
বাতিল করিতে পারে বা জিনিস গ্রহণে অস্বীকার করিতে পারে; অথবা 


০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা! 


কোন: ক্রেতা ক্রঃচুক্তি অস্বীকার করিতে পারে বা দেউলিয়! বলিয়া প্রমাণিত হইতে 
পারে ( repudiation risk); (৫) আইনকান্ন প্রবর্তনের ফলে ক্রেতার দেশ 
হইতে বিক্রেতার দেশে প্রাপ্য অর্থপ্রেরণ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে (transfer risk ); 
(৬) বিদেশে ডক শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘট দেখা দিতে পারে, মাল ছাড়ানর 
ব্যাপারে বিলম্ব হইতে পারে এবং বন্যা ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা 
ঘটিতে পারে । | 

করপোরেশন উপরি-উক্ত ধরনের ঝুঁকি ব্যতীত রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকি9( export 
control risk) গহণ করে। অর্থাৎ যদি ভারতীয় রপ্তানিকারীর রপ্তানি-লাইসেন্স 
৩। অন্তান্ট প্রকারের বাতিল বা পুনঃপ্রদান বদ্ধ হয় অথবা উহার উপর নৃতন বাধা- 
ঝুঁকি নিষেধ আরোপিত হয় তবে তাহার ঝুঁকিও করপোরেশন লইতে 
পারে। আবার বিশেষ অবস্থায় বিদেশী বাজার সম্পর্কে অনুসন্ধান, প্রচারকার্য 
পরিচালন! ও অন্যান্য ধরনের বঞ্ানি প্রসার কার্ষের জন্য অর্থব্যয় সম্পর্কেও 
করপোরেশনকে ঝুঁকি লইতে হয়। অবশ্য মুদ্রামানহাস, মুদ্রাবিনিময় হারের 
পরিবর্তন প্রভৃতি সম্পর্কিত ঝুঁকির দায়িত্ব করপোরেশন বহন করে না। 

রপ্তানি ঝুঁকি পরিকল্পন| কমিটির স্থপারিশ মত বাণিজ্যিক ঝুঁকির শতকর1৮* ভাগ 
পযন্ত এবং রাষ্রনৈতিক ঝুঁকির শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যস্ত করপোরেশন বহন করে, 
করপোরেশনের আর বাকী দায়িত্ব রপ্রানিকারীকেই লইতে হয়। বিশেষ ক্ষেত্র 
ঝুঁকির পরিমাণ... ব্যতীত রপ্র।নিকারীকে সাধারণত তাহার সকল রপ্তানি দ্রব্যকে 
বীমার অস্ভূক্তি করিতে হয়। কমিটির স্থপারিশ অনুযায়ী বর্তমানে বীমা-ব্যবস্থাকে 
বীমা-ব্যবস্থা স্বেচ্ছামূলক রাখা হইয়াছে; পরে উহাকে বাধ্যতামূলক করা 
শবেচ্ছামুলক যাইতে পারে । করপোরেশন মুন!ফাকারী প্রতিষ্ঠান নহে; 
এবং বীমার হারকে যতদুর সম্ভব সল্প রাখ! হইয়াছে। 

বীমা-ব্যবস্থাকে স্বেচ্ছামূলক করার বিরুদ্ধে বল! যায় যে, উহাকে বাধ্যতামূলক 
করাই সমীচীন ছিল--কারথ বীমাকারী রপ্ানিকারকের সংখ্য! অধিক ন! হইলে 
করপোরেশনের সাফল্য নিশ্চিত করা সম্ভব হইবে না। বাণিজ্যিক ঝুঁকিকে যত 
বেশী ছড়াইয়া দেওয়া হইবে করপোরেশনের ভিন্তিও তত বেশী স্থদৃঢ় হইবে । তাহ! 
বীমা-ব্যবস্থাকে ছাড়া বীমাকারীর সংখ্যা অধিক ন! হইলে প্রিমিয়ঁমের হার 
প্রেচ্ছামূলক রাধিবার কম করা সম্ভব হইবে না। আবার বীমার প্রিমিয়ামের হার 
বে স্বল্প না হইলে করপোরেশন ব্যবসায়ীদের নিকট লাভজনক হইবে 
না। স্মতরাং করপোরেশনকে ন্বেচ্ছামূলক রাখা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয় না। বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদের দ্বার! প্রভাবা স্থিত 
হুইয়াই করপোরেশনকে আপাতত স্বেচ্ছামূলক রাখিবার স্থপারিশ করিয়াছে। | 

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বাণিজ্য ঝুঁকি বীমা করপোরেশন 
উল্লেখযোগ্যভাবে কার্য সুরু করে ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে । এ সালেই করপোরেশন 
কলিকাতা ও মাদ্রাজে শাখা কার্যালয় খুলিয়া মোট ১৭৬টি পলিসির বিরুদ্ধে প্রায় 


প্‌ 
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৭ কোটি টাকার ঝুঁকি গ্রহণ করে।* প্রয়োজনীয়তার তুলনায় ইহা অবশ্য সামান্যই। 
রাগ তাই রপ্তানি ঝুঁকি বীমাকে আরও জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার 
ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলি যদি বীমাবদ্ধ 
রপ্যানিকারীদের খণ প্রদান করে তাহার গ্যারান্টি দিবার ঝুঁকি করপোরেশন 
গ্রহণ করিয়াছে |ণ 
ল্লা্রী লালিভত্য (State T7৭din6) : বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে 
রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটন1। গত যুদ্ধের পূর্বে একমাত্র 
জার্সেনী ও সোবিয়েত ইউনিয়নেই ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ব্যবস্থা ছিল। 
বর্তমান যুগে বিভিন্ন যুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশে একদিকে যেমন উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের প্রতাক্ষভাবে  বরাষ্টরীয় নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত কর! হয় অপরদিকে তেমনি দ্রব্যাদির বণ্টন 


উজ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ব্যাপারেও রাষ্ট্র সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে থাকে। যুদ্ধোত্তর 


যুগে বছ দেশেই রাষ্ট্র সরাসরি ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। সোবিয়েত ইউনিয়ন, 
নয়া চীন প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে রাষ্ট কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার অংগ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার স্বার্থান্সযায়ী বাণিজ্যকে পরিচালিত 
করা হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও রাষ্ট্র অল্পবিস্তর অপরাপর 
দেশের সহিত সরাসরি বাণিজ্য পরিচালন! করিতে সুরু করিয়াছে । 

একাধিক কারণে বিভিন্ন রাষ্ট বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ভার নিজ হস্তে 
তুলিয়| লইতেছে। প্রথমত, জরুরী অবস্থা, যেমন খাগ্/ভাব, দেখা দিলে রাষ্ট্র 
অত্যাবহাকীয় দ্রব্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে অন্যান্য দেশের সহিত সরাসরি বাণিজ্যে লিপ্ত 

হয়। দ্বিতীয়ত, আস্তজাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে 

বাণিজ্যে রাষ্ট্রের একচেটিয়া ব্যবসা ক্রমশ প্রসারলাভ করিতেছে | এই অবস্থায় 
অংশগ্রহণের কারণ. ব্যকিগত একচেটিয়া কারবারের স্থানে রাষ্ট্রের একচেটিয়। ব্যবসা! 
অধিক কাম্য বলিয়! বিবেচিত হয় । তৃতীয়ত, সম্প্রতি বিভিন্ন দেশ অধিক মাত্রায় 
দ্বিদলীয় চুক্তি সম্পাদিত করিবার দিকে ঝুঁকিয়াছে। চুক্তির সর্তাদি কার্যকর করিবার 
জন্য বাণিজ্যে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ প্রয়োজন হইয়! পড়ে। চতুর্থত, রাষ্ট্রের 
অর্থনৈতিক নীতিকে কার্যকর করিবার জন্যও বায় বাণিজ্য প্রয়োজন হইতে পারে। 
পঞ্চমত, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফার লোভ, অসাধু উপায় অবলম্বন 
প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাষ্ট বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহ! ব্যতীত 
ব্যক্তিগত ব্যবসায়িগণ অন্যান্য দেশে নূতন নূতন দ্রব্যাদির বিক্রয়ের প্রসার- 
সাধনে অপারগ বা অনিচ্ছুক হুইতে পারে। এই ক্ষেত্রে রাষ্টকেই অগ্রণী হইতে হয়। 
মোটকথা বহিবাণিজোন্ প্রসার এবং সরকারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও নীতিকে 
কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র সরাসক্সিভাবে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছে। 
* Report on Onrrenoy and Finance for the Year 1958-59, 
{ ৬৭ পৃষ্ঠা দেখ। 


) 


৭২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


ভারত সরকার গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের কথা 
চিন্তা! করিয়া আসিতেছে। ১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ কর! হয়। কমিটির সভাপতিত্ব 

বায করেন ডাঃ পি. আর. দেশমুখ। কমিটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
. ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের নীতিকে অনুমোদন করে এবং খাছ্া, 

করলা, ইম্পাত, তুলা, সার ও তুলাজাত দ্রব্য প্রভৃতির বাণিজ্য পরিচালনার জন্য একটি 
রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন ( State Trading Corporation ) প্রতিষ্ঠার স্থপারিশ 
করে। কমিটির মতে, করপোরেশনের অন্থমোদিত মূলধন 


১৭৪৯ সালের রি (Authorised Capital) হইবে ১০ কোটি টাকা আর প্রাথমিক 
১৯ কমিটির. মূলধন (Initial 09651): হইবে ২ কোটি টাকা। অন্যান 


কার্ষের মধ্যে করপোরেশন সরকারকে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সম্পর্কে 
পরামর্শ দিবে, এবং প্রয়োজন হইলে বিদেশী সরকারের পক্ষে ভারতীয় বাজারে দ্রব্যাদি 
ভ্রয়বিক্রয় করিবে । বিক্রয় বাজার সম্প্রসারণের জন্য কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির 
রপ্তানির দায়িত্ব গ্রহণ করিবে । 
ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরোধিতার ফলে কমিটির স্থপারিশ অবিলম্বে 
কার্যকর কর! সম্ভব হয় নাই। : 
এই বিরোধিতা সত্বেও ১৯৫৬ সালের মে মাসে সরকারী উদ্যোগে ভারতের 
রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন [ The State Trading Corporation of 
India ( Private ) Ltd. ] একটি ঘরোয়া যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংগঠিত হয় ॥ 
করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা। প্রাথমিক- 
1789 ভাবে ৫ লক্ষ টাকার মূলধন বিলি করা হইয়াছে। ইহার 
গঠন সমগ্রটাই ভারত সরকার যোগান দিয়াছে । করপোরেশনের 
পরিচালনার ভার একটি বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে । 
বোর্ডের সদস্তগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। ইহার! বিভিন্ন সরকারী 
দরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী | 
করপোরেশনের স্মারকলিপিতে ( Memorandum of Association ) 
করপোরেশনের উদ্দেশ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। করপোরেশন যে-সকুল দ্রব্যের 
করপোরেশনের আমদানি ও রপ্তানি সংগঠিত করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিবে 
[দেহ তাহাদের আমদানি-রপ্তানি সংগঠিত করিবে, ভারতে কিংবা 
অন্যান্ত দেশে এ সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় ও গমনাগমন এবং ব্যবসায় পরিচালনা 
সংগঠিত করিবে। উপরি-উক্ত' উদ্দেশ্তসাধনের জন্য যে-সকল আহ্্যংগিক পন্থা 
অবলম্বন করা প্রয়োজন হইবে তাহাও করপোরেশন করিতে পারিবে । 
বঙমানে স্থির হইয়াছে যে, জাতীয় উন্নয়নের জন্য সিমেপ্ট, কষ্টিক সোডা, 
( caustic soda), সোডা এযাস (50৪ ash) প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির 
আমদানির ভার করপোরেশন গ্রহণ করিবে এবং লৌহ্‌-মাক্ষিক, ম্যাংগানিজ- 


cde 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৭৩: 


নত মাক্ষিক ও অন্যান্য আকর জাতীয় দ্রব্যাদি অন্য দেশে রপ্তানি করিবে। ইহ্‌ ব্যতীত, 


কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে উডভিজ্ঞ তৈল রপ্তানি করিবে। 

করপোরেশনের উদ্দেশ ব্যাখ্যা প্রসংগে এ টি. টি. রুষ্ণমাচারী বলিয়াছিলেন 3 
প্রধানত রপ্তানি বাণিজ্য ও উহার সংগে আমদানি বাণিজ্যের প্রসারসাধনের নিমিত্তই 
এই করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি করপোরেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমত, সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সহিত 
ভারতে করপোরেশন ভারতের বাণিজ্য প্রসার পাইতেছে। এই সমস্ত দেশে বাণিজ্য 
গঠনের প্রয়োজনীয়তা পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত সুতরাং এ 
সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থার সহিত সম্যকভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করিতে হইলে ভারতেও 
অন্থরূপ রাষ্ট্রীয় সংস্থা প্রবতিত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, অত্যাবহাকীর গুরুত্বপূর্ণ 


রঃ র্জ্ব্যাদির আমদানির জন্য একচেটিয়া ব্যবস্থাই অধিক কাম্য বলিয়া মনে হয় ; ব্যক্তিগত 


ব্যবসায়িগণ সকল সময় ন্যায্য মূল্যে এই সমস্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে সমর্থ নাও 
হইতে পারে। ইহা ব্যতীত পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভারতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ, 
প্রবর্তনের কথ! উল্লিখিত হইয়াছে; যাহাতে ব্যক্তিগত একচেটিয়! কারবার গড়িয়া ন! 


' উঠে, যাহাতে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত ন! হয় তাহার জন্য রাষ্ট্রকে 


অধিকমাত্রায় শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে 1% পরিশেষে, দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হইবে ।. এ-বিষয়েও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য 
কিছুটা সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে 1৯* 

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনাও করা হইয়াছে । : অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসায়িগণ এই সমালোচনা করিয়াছে । প্রথমত বল! হয়, বাণিজ্য- 
রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই । সুতরাং ব্যর্থতার 
বিরদ্ধে সমালোচনা সম্ভাবনা অধিক। দ্বিতীয়ত, সরকারী প্রতিষ্ঠানে উৎসাহ, উদ্যোগ, 
ও কর্মতৎপরতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। উপরি-উক্ত দুইটি ক্রটির জন্য দ্রব্যমূল্য 
অধিক হইবে । তৃতীয়ত, রাষ্নৈ তিক বিবাদ-বিসংবাদ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর 
অকাম্যভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে। চতুর্থত, করপোরেশনের: উদ্দেশ্টকে অত্যন্ত" 
অনির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে । এই অনির্িষ্টতার স্থযোগ গ্রহণ করিয়া করপোরেশন, 
বাণিজ্য পরিচালনার বর্তমান ব্যবস্থাদির পরিবর্তন করিলে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার 
সভভ/বনা অধিক-_কারণ ব্যবসায়িগণের মতে, প্রচলিত ব্যক্তিগত বাণিজ্য-ব্যবস্থাই 
বহিবাণিজ্য পরিচালনার পক্ষে অধিকতর উপযোগী । । 

উপসংহারে বলা যায় যে, বর্তমান জগতে রাষ্ট্র যখন জনসাধারণের অর্থ নৈতিক, 
ৃ উন্নয়নের সকল দায়িত্ব নিজের হস্তে তুলিয়া লইয়াছে তখন. 
তাহাকে পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য প্রয়োজনবোধে দেশের: 
অর্থনৈতিক জীবনের সর্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিতে হইবে | ব্যবসায়-বাণিজ্যে 


উপসংহার 


Industrial Policy Resolution—1956. 


** Second Five Year Plan-এর ৯১ পৃষ্ঠা । 


-৭৪ ভারতীয় আর্থবিদ্ধা 


এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। ক্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে তাহা অপসারণের 
জন্য যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে । ইহ্‌! ব্যতীত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য 
করপোরেশন কার্ষের মধ্য দিয়! অবিলম্বেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করিতে সমর্থ হইবে । 

প্রতিষ্ঠার পর হইতেই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে রঞ্ানি 
বাণিজ্যের প্রসার করিয়া উহাদিগের নিকট হইতে ইস্পাত, সিমেন্ট ও শিল্প-যন্ত্রপাতি 
আমদানির প্রচেষ্টা করিতেছে । ইহার ফলে আমাদের ষ্টালিং 
সঞ্চয়ের উপর যতটা ভার পড়িত ততটা পড়ে নাই । করপোরেশন 
যুক্তিসংগত মূল্যে সিমেপ্ট, সোডা এযাস, কষ্টিক সোডা, কাচা সি, রাসায়নিক সার, 
জিপসাম, গুড়া দুধ, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ প্রভৃতি ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
দেশের মধ্যে যোগানে যেন ঘাটতি না পড়ে এবং সর্বাধিক উৎপাদন যেন সম্ভব হয়__ 


কাধসম্পাদন 


এই ছুই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই সকল দ্রব্যের আমদানির ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । ও 


করপোরেশন কতৃক রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল খনিজ আকর 
( mineral ores ), জুতা, হস্ত-শিল্পজাত দ্ৰব্য, লবণ, চা, কফি, এবং পশমজাত দ্রব্য | 
১৯৫৮-৫৯ সালে করপোরেশন রপ্তানি প্রসারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। প্রতিষ্ঠার 
সময় হইতে ১৯৫৮ সালের শেষ পর্যন্ত করপোরেশন কর্তৃক মোট আমদানি-রপ্চানির 
মূল্য ছিল ১২৬ কোটি টাকা । 
পিমেন্টের ব্যবসায় বর্তমানে একরূপ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের 
হপ্ডে ন্যন্ত কর] হইয়াছে । ১৯৫৭ সাল হইতে লৌহ-মাক্ষিক (iron 0০) রপ্তানির 
সম্পূর্ণ ভারও উহার উপর দেওয়া হইয়াছে। রপ্থানি প্রসার ও আমদানি সুসংগঠনের 
জন্য করপোরেশন কয়েকটি দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সংগঠনের ( 1:98. Trade 
Organisations ) সহিত চুক্তিও সম্পাদন করিয়াছে ।* 
বহির্বাণিজ্য ছাড়াও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা 
গিয়াছে। খাগ্ঘ-সীমান্তই হইল এই ক্ষেত্র ; অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যকে খাগ্-সমস্তার 
এগ্ঠতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবিধান হিসাবে গণ্য করা হইতেছে। এংসম্পর্কে অবশ্য পূৰ্বেই 
আলোচনা কর! হইয়াছে ।** 
নালিজ্ঞ্য-চুক্কি ( Trade Agreements )? উপনিবেশগুলিতে মাল 
রপ্তানি বিষয়ে ইংল্যাণ্ড বহুদিন হইতেই স্থযোগ-স্ুবিধ! ভোগ করিয়া আসিতেছিল। 
সাত্রাজ্যের বহিভূতি দেশগুলির তুলনায় ব্রিটেনে উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর অপেক্ষাকৃত 
এীতিহাসিক পরিক্রমা £ কম শ্ুন্ধ ধার্য করা হইত । এমনকি ডোমিনিয়নগুলি যখন 
সাত্রাজিযক হৃবিধা স্বাধীনভাবে শুন্কনীতি নির্ধারণের, অধিকার লাভ করে তখনও 
ংল্যাণ্ডের পণ্যদ্রব্যকে অধিক সুবিধা প্রদান করা হইত। অপরদিকে ইংল্যাপ্ডের 
আমদানির ক্ষেত্রে সাত্রাজ্যিক দেশগুলিকে অধিক জুযোগ দেওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল 
না। কারণ, ইংল্যাণ্ড অবাধ বাণিজ্যের নীতি অন্গসরণ চি । 
* India—1959. 
-** খাগ্ভ-সমন্ত| সম্পৰ্কিত অধ্যায় দেখ। 


uff 


ভারতের বহির্বাণিজ্য at 


El) ভারত সাম্রাজ্যিক সুবিধার নীতি প্রথম দিকে গ্রহণ করে নাই । কারণ, সাম্রাজ্যের 
বহিভূত দেশগুলির সহিত বাণিজ্য করিয়া ভারতের যে বাণিজ্য-উদ্ত্ত হইত তাহা 
হইতেই ইংল্যাণ্ডের পাওন। মিটান সম্ভব হইত; এই অবস্থায় সাআজ্যিক পক্গপাতের 
নীতি গ্রহণ করা হইলে অন্যান্য দেশ কর্তৃক ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের আশংকা 
ছিল । 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সাত্রাজ্যিক পক্ষপাতের প্রশ্ন বিশেষভাবে মাথা চাড়া দিয়া 
উঠে। ফিসক্যাল কমিশন এ নীতি ভারতের পক্ষে ক্ষতিজনক বলিয়! স্বীকার করিয়া 
লইয়া ও সীমাবদ্ধভাবে উহা গ্রহণের সুপারিশ করে । ফলে ভারত ব্রিটেনের ইস্পাত 

ও বন্্রকে অধিক সুবিধা প্রদান করে এবং উহাদের উপর শুক্কের হার হ্রাস করা হয়। 

| ইহার পর বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের ফলে ইংল্যাগ্তকে ১৯৩২ সালে অবাধ 

১১১২ নীতিকে পরিহার করিতে হয় এবং সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত দেশগুলির সহিত 
পক্ষপাতমূলক নীতির ভিত্তিতে বাণিজ্য প্রসারের দিকে অধিক দৃষ্টি দিতে হয়। 
ইংল্যাণ্ড সাআাজ্যের অন্তভূক্তি দেশগুলির দ্রব্যাদিকে শুল্ক ব্যাপারে স্থযোগ-স্থবিধা দিবার 

সিদ্ধান্ত করে। ১৯৩২ সালে অটোয়াতে (0৮5৪) একটি 

সাম্রাজ্যিক অর্থনৈতিক সম্মেলন (Imperial Economic 
Conference ) আহত হয় । এই সম্মেলনে স্থির হয় যে, সাম্রাজ্যতুক্ত দেশগুলি 
নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে সাআাজ্যিক স্থবিধা প্রদান করিয়া চলিবে | ভারতের সংগে 
যুক্তরাজ্যের যে বাণিজ্য-চুক্তি হয় তাহাতে ভারত ও যুক্তরাজ্যের পক্ষে পরস্পরকে শুল্ধ- 
স্থবিধা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। 
জাতীয়তাবাদীরা এই চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে, কিন্তু সরকার উহার গুণগান 
করিতে থাকে। সরকারী অভিমত ছিল যে, ভারত যে-নুবিধা প্রদান করিয়াছিল 
অটোয়া চুক্তির তাহার তুলনায় অধিক স্থবিধা লাভ করিয়/ছিল। কিন্তু কার্য- 
সমালোচনা ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের রপ্তানিই বিশেষ প্রসারলাভ করে| ইহার 
উত্তরে বলা! হয় যে, ভারতীয় রপ্তানিদ্রব্যের মধ্যে চা, তামাক ও পাট-শিল্পজাত দ্রব্যের 
রপগ্তানিই প্রসারিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রসার লাভজনক মনে হইলেও 
আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ স্বার্থ ই লাভবান হয়। চা ও অন্থান্য রোপণ-শিল্প এবং 
পাট-শিল্পের এক্ষেত্রে ইংরাজ মালিকদেরই স্কুবিধা হয়। চাউলের ক্ষেত্রে ব্রঙ্গদেশ 
হইতে অধিক চাউল রপ্যানি হয়; এবং মনে রাখিতে হইবে যে, ১৯৩৭ সালে 
ব্রদ্ষদেএকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন কর] হয়। ইহা ব্যতীত ভারতের রপ্যানি দ্রব্য 
যুক্তরাজ্যের শিল্পগুলিকে সহায়তা করে । অপরদিকে যুক্তরাজ্য হইতে যে বহুসংখ্যক 

৮ দ্রব্যাদি ভারতে আমদানি করা হয় তাহা ভারতীয় শিল্পস্বার্থকে ব্যাহত করে । আরও 

" বলা হয় যে, পাআাজ্যিক স্থবিধাদানের ফলে ভারত সরকারের নিজস্ব আর হাঁস পায়। 
যাহা হউক, চুক্তির লাভালাভের পরিমাণ নিরূপণ করা কঠিন । কারণ অস্বাভাবিক 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছিল । বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বত্র বিশৃংখল1,দেখা দেয়, বিভিন্ন দেশ অর্থ নৈতিক জাতীয়তী- 


অটোয়৷ চুক্তি 


ন্ট ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


বাদের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং বহির্বাণিজ্যের উপর নানাবিধ বাধানিষেধ আরোপ 
অটোয়া চুক্তির ফলাফল করিতে থাকে। তবে বলা হয় যে, লাভ হউক বা না-হউক, 
সম্পর্কে অভিমত তৎকালীন অর্থ নৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতের আত্মরক্ষার উপায় 
হিসাবে অটোয় চুক্তির মূল্য অস্বীকার করা যায় না। কারণ, অগ্যান্ত দেশ কর্তৃক স্বয়ং- 
সম্পূর্ণতার নীতি অনুস্থত হওয়ায় এ সমস্ত দেশে ভারতীয় রগানি দ্রব্যের চাহিদা 3. 
বিশেষভাবে হাস পাইয়াছিল। এই অবস্থায় অটোয়া চুক্তি গ্রহণ না করা হইলে 
ভারতের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশংকা ছিল। 

-.. অটোয়া চুক্তির বিরুদ্ধে বহুদিন ধরিয়া তীত্র সমালোচনার ফলে ১৯৩৯ সালে এক: 
নূতন ভারত-ব্রিটিশ বাণিজ্য চুক্তি (Indo-British Trade Agreement, 1939), 
১৯৩৯ সালের ভারত- সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে সাআাজ্যিক সুবিধাদানের মূল- 
ব্রিটিশ বাণিজ্য চুক্তি নীতিকে অস্গু্ই রাখা হয়। তবে অটোয়া চুক্তির কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়| যুক্তরাজ্যের যে-সমন্ত দ্রব্যকে সুবিধাদান কর! হইত 
তাহাদের সংখ্য! হ্রাস করা এবং প্রধানত যে-সমস্ত দ্রব্য ভারতে উৎপাদিত হয় না 
তাহাদের বেলাই স্থবিধাদানের ব্যবস্থা করা হয়। ইহার পরিবর্তে ব্রিটিশ কতকগুলি, 
ভারতীয় দ্রব্য বিনা শুক্কে বা সাম্রাজ্যের বহিভূ্তি দেশের তুলনায় কম শুফে আমদানি: 
করিতে স্বীকৃত হয়। ] 

এই চুক্তিও অটোয়া চুক্তির হ্যায় ভারতের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া: 
হইয়াছিল বলিয়া ভারতীয়রা উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। প্রথমত বল! 
ভারতে ব্রিটিশ চুক্ষির হয় যে, যে-সমস্ত ভারতীয় ভ্রব্যকে বিন! শুক্ষে যুক্তরাজ্যে আমদানি 
সমালোচনা করিবার ব্যবস্থা হয় তাহার সরবরাহে ভারত একচেটিয়া সুযোগ 4৪ 
ভোগ করিত। শিল্পের অপরিহার্য কাচামাল হিসাবে এ গকল দ্রব্য যুক্তরাজ্যের শিল্প- 
সমূহকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। শিল্পন্থার্থের খাতিরে যুক্তরাজ্যের পক্ষে উহার 
উপর শুষ্ক বসান বোধ হয় সম্ভব হইত না। অপরপক্ষে যুক্তরাজ্য হইতে যে-সমন্ত দ্রব্য 
ভারত আমদানির ব্যবস্থা করে তাহা শিল্পজাত দ্রব্য এবং উহা ভারতের শিল্পপ্রসারের 
গ্রতিবদ্ধকই ছিল। এক্ষেত্রেও অন্যভাবে যুক্তরাজ্যের স্থবিধ| হয়_কারণ যুক্তরাজ্যের 
রগ্ানিকারীদের অন্যান্য দেশের তীব্র প্রতিদ্বন্দিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । 
সাস্রাজ্যিক সুবিধার আশ্রয় গ্রহণ করিয়। তাহারা এই এতিদবন্দিতার হাত হইতে রক্ষা 
পায়। দ্বিতীয়ত, যে-সমস্ত ভারতীয় দ্রব্যের উপর শুন্ধত্রাসের ব্যবস্থা কর! হয় তাহাদের 
বেলায় অন্তান্ত সাত্রাজ্যিক দেশগুলিও যুক্তরাজ্যের নিকট হইতে সুবিধা ভোগ করে। 
ফলে ভারতকে সাত্রাজ্যিক দেশগুলির প্রতিদবন্থিতার সন্মুখীন হইতে হয়। তৃতীয়ত, 
ভারতীয় জাহাজ এবং ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিভেদমূলক আচরণ 
অপসারণের যে-দাবি করা হয় তাহা গৃহীত হয় নাই । চতুর্থত, কাচা তুলা ও তুলাবন্দ 
সম্পর্কে যে-চুক্কি হয় তাহাতে ভারতের প্রতি অবিচারই কর! হইয়াছিল । যুক্তরাজ্য 
পূর্বের তুলনায় ভারত হইতে কম পরিমাণ কাচা তুলা আমদানি করিয়া ভারতে অধিক 
পরিমাণ তুলাবন্ রপ্তানি করিবার সুযোগ লাভ করে। 


ভারতের বহির্বাণিজ্য রা ৭৭ 


১৯৫০ সালের ফিসক্যাল কমিশনের মতে, উক্ত চুক্তির ফলাফল সম্পর্কে কোন 
ভক্তির ফলাফল নির্ণর স্থনির্দিষ্ট অভিমত প্রদান করা কঠিন-_কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
করা কঠিন সময় ও যুদ্ধোত্তর যুগে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণাধীন 
থাকায় চুক্তিটি পূর্ণভাবে কার্যকর হইতে পারে নাই । 

স্বাধীনতালাভের পর স্বভাবতই সাত্রাজ্যিক স্ুবিধাদানের নীতিকে পরিহার 
বলা হয়, বর্তমানে. করিবার দাবি উত্থাপিত হয়। উহার পরিবর্তে ভারতের অর্থ- 
সাত্রাজ্যিক হুবিধা . নৈতিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়! যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথের 
গুরুত্‌হীন অন্তর্ভুক্ত অগ্ান্য দেশের সহিত নৃতনভাবে চুক্তি সম্পাদনের 
প্রস্তাব কর! হয়। ভারত সরকার প্রশ্নটি বিচার-বিবেচন! করিয়া অভিমত প্রকাশ 
করে যে, সাম্রাজ্যিক সুবিধার এখন আর ভারতের নিকট গুরুত্ব নাই এবং বর্তমান: 
ব্যবস্থা ভারতের স্বার্থের অন্তুকুলেই কার্য করিতেছে । 

বস্তুত, ভারতের বহির্ধাণিজ্যের গতির দিকে নজর দিলে বুঝ! যাইবে যে, ভারত 
অন্যান্য দেশের সহিত আপন স্থার্থানুযায়ী বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন 
বাণিজা-সম্পর্কের করিতেছে । কমনওয়েলথ-বহিভূর্ত দেশগুলির সংগে ভারতের 
7 বাণিজ্য-সম্পর্ক ক্রমশ প্রসারলাভ করিতেছে । ফলে ভারতের 
বহির্বা িজোর ভিত্তি ক্রমশ ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। 

দ্বি-পদ্ষীয় বাঁণিজ্য-চুক্তি (Bi-lateral Trade Agreements ) ই 
বর্তমানে বিভিন্ন দেশের সহিত বা1ণজ্য-সন্পর্ক স্থাপন করা হইতেছে দ্বি-পক্ষীয় 
বাণিজ্য-ুক্তির মাধ্যমে | দ্বি-পক্ষীয় বাণিজ্য-চুক্তি অবশ্য নূতন কিছু ব্যাপার নয়। 
বিগত তৃতীয় দশকের মন্দাবাজারের সময় হইতেই এই দিকে গতি লক্ষ্য করা যায়। 

কচ মন্দাবাজারের সময় বিভিন্ন দেশ বহির্বাণিজ্যের উপর নানারূপ বাধানিষেধ আরোপ 
করায় ছি-পক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করিয়া বাণিজ্য প্রসারের সপক্ষে আন্দোলন গড়িয়া 
উঠে। ভারত ব্রিটেনের সহিত চুক্তি ছাড়াও জাপান ও ব্রঙ্গদেশের সহিত এইরূপ 
যুদ্ধো্র যুগে ঘি-পক্ষীয় বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করে। স্বাধীনতার পর ভারত দ্বিপক্ষীয় 
চুক্তি সম্পাদনের দিকে বাণিঙ্য-চুক্তির দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক ঝুঁকিয়াছে। ইহার 
অধিক থোক ও ইহার অন্যতম কারণ হইল ভারতেব প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধত্ত। অনেক 
48 সময় ব্যক্তিগত ব্যবসায়িগণ বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য- 
সম্পর্ক স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং সরকারকে চুক্তির মাধ্যমে নৃতন নৃতন 
দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিয়া রঞ্ানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতে 
হয়। বর্তমানে ভারত ইহাই করিতেছে । ইহা ছাড়া শিল্প ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সহিত ভারত চুক্তিতে 

ক আবদ্ধ হইতেছে। এই সমস্ত চুক্তি স্বলপমেয়াদী হইলেও মেয়াদ শেষে সাধারণত 
ইহাদের পুনঃগ্রবতিত করা হয়। 


স্বাধীনতার পর যে-সমস্ত দেশের সহিত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে 
ইতালী, রুমানীয়া, চেকোন্সোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, অষ্টিয়া, ইন্দোনেশিয়া, 


৭৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


সোবিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, ইরাক, ইথোপিয়!, হাংগেরী, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে, 
সুইডেন, পাকিস্তান, পশ্চিম জার্মেনী, চীন, গ্রীস, জাপান প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । ১৯৫৯ বালের মার্চ যান পর্যন্ত ভারত ২৭টি দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি 
সম্পাদন করে ।* 
এই প্রসংগে ছুই-একটি চুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। ১৯৫৯ 
সালের জাগ্য়ারী মাসে সোবিয়েত ইউনিয়নের সংগে চুক্তি করা হয় যে পরবর্তী 
পাচ বৎসরের মধ্যে এ দেশ ভারতকে বিভিন্ন প্রকার সাজসরঞ্জাম 
কয়েকটি চুক্তির ও যন্ত্রপাতি, এবং উষধ সরবরাহ করিবে । ইহার পরিবর্তে 
বিবরণ 
সোবিয়েত ইউনিয়ন ভারত হইতে চা, কফি, মসলা, চর্ম, 
বনম্পতি তৈল, তামাক, পাটজাত দ্রব্য প্রভৃতি অধিক হারে ক্রয় করিবে। আবার 
ইতালীর সংগে চুক্তি করা হইয়াছে যে কলাকৌশল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহের 
ব্যাপারে উক্ত দেশ দুই দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কার্করীভাবে সহযোগিতার 
প্রসারসাধন করিবে । ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে যুগোশ্লাভিয়ার সহিত সম্পাদিত 
চুক্তি অন্থসারে ভারত এ দেশ হইতে ডিসেল্‌ ইঞ্জিন, জাহাজ, ইস্পাতজাত দ্রব্য 
প্রভৃতি আমদানি করিবে। অপরপক্ষে ভারত হইতে লৌহ ও ম্যাংগানীজ-আকর, 
কফি, অন্র প্রভৃতি দ্রব্য যুগোশ্সভিয়ায় রপ্তানি করা হইবে । 
উপরি-উক্ত বর্ণন! হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে ভারত এই সমস্ত চুক্তির সাহায্যে 
পরিকল্পনার জন্য মৃলধন-দ্রব্যাদি (০81169] £00০45) আমদানি করিবার ব্যবস্থা 
চুক্তির সাহায্যে করিতেছে । ডউপরন্ত, ভারত ও চুক্তিকারী দেশগুলির মধ্যে 
পরিকল্পনার জন্য আদানপ্রদানের ফলে বাণিজ্য প্রসারের পথও  প্রশস্ততর 
মল অব্য সংগহ . হইতেছে । এই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন দেশ হইতে বাণিজ্য প্রতিনিধি- ৪৯% 
দল আমন্ত্রণ করিয়া! আনা হইতেছে এবং বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ 
করা হইতেছে। ১৯৫৮ সালেই আফগানিস্তান, জাপান এবং সোবিয়েত ইউনিয়ন 
ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে তিনটি বাণিজ্য গ্রতিনিধি-দল 
21 ৪4 প্রেরিত হ্য় এবং ঘানা, সাউদি আরব, আরব গণতন্ত্র, জাঞ্জিবর, 
সিংহল এবং উগাণ্ড। হইতে প্রতিনিধিদল আমন্ত্রণ করিয়া! আনা 
হয়। ভারত সরকার ছাড়া বর্তমানে যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন বিভিন্ন দেশের 
বহিরাণিজ্য সংগঠনের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতেছে তাহার উল্লেখ পূর্বেই কর! 
হইয়াছে।  ১৯৫৮-৫৯ সালে করপোরেশন এইরূপ চারিটি চুক্তি সম্পাদন করে। 
জান্ত এবং জআভ্ডজীতিকি লালিত সংগভন ( India and 
the International Trade Organisation ) ? গত যুদ্ধের পর বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ অন্গভব করেন যে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইলে বাণিজ্য ও নিয়োগের ব্যাপারে, দেশগুলির মধ্যে 
সহযোগিতার প্রসার করা বিশেষভাবে প্রয়োজন । হাভানায় (7785৪ ) অনুষ্ঠিত 


* Report on Currency and Finace, 1958-59-এর ৮৩ পৃষ্ঠা || 


হাতানা সনদ 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৭৯, 


জাতিপুঞ্জের এক সম্মেলনে ১৯৪৮ সালের মাচ মাসে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে 

একটি সনদ (01765. ) ৫৩টি জাতির প্রতিনিধি কক অন্গমোদিত হয় এবং একটি 

আত্তজীতিক বাণিজ্য সংগঠন ( International Trade Organisation ) প্রতিষ্ঠার 

সিদ্ধান্ত করা হয়। ভারতও এই হাভানা চুক্তিতে ( Havana Charter ) স্বাক্ষর 

প্রদান করে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, বিভিন্ন দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত না 

হইলে এই সনদ কার্যকরী হইবে না। | 

এই সনদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে বাধানিষেধ ও. 
বিভেদমূলক আচরণকে অপসারিত করিয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য ও 
হাভান। সনদের উদ্দেগ্ধ সহযোগিতার প্রসারসাধন করা। সনদে অবশ্ত বলা হয় যে, 
অনুন্নত দেশগুলি তাহাদের অথনৈতিক উন্নয়নের জন্তু বাণিজ্যের 

রুপ প্রয়োজনীয় বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারিবে-_অর্থাৎ শিল্পপ্রসার, পুর্ণনিয়োগ 
ও বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের অন্থবিধা ( balance of payment difficulties ) 
দুরিকরণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বহিবাণিজ্যের উপর বাধানিষেধ বসাইতে পারিবে । 

ভারত সরকার উপরি-উক্ত সনদ গ্রহণ করিবে কি: না সেই সম্পর্কে সুপারিশ 
করিবার জন্য ১৯৫০ সালের ফিপক্যাল কমিশনকে সনদটি বিচার-বিবেচনা করিতে 
বল] হ্য়। কমিশন সনদের বিভিন্ন দিকের বিচার করিয়া নিম্নলিখিত সুপারিশ 
করেঃ (১) ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রের সরকার কতৃক সনদ 
গৃহীত হইলে, এবং (২) স্বীরুতিদানের সময় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থায় যথোপযুক্ত 
মনে হইলেই ভারত সরকার সনদে সম্মতি প্রদান করিতে পারে। 

এই সুপারিশের সপক্ষে কমিশন যুক্তি প্রদর্শন করে। কমিশনের মতে, যতদিন 
ভারতের বহিব1ণিজ্যে দেনা-পাওনার অস্গবিধ৷ চলিতে থাকিবে ততদিন এই সনদের 
দ্বারা ভারতের নিজন্ব বাণিজ্যনীতি নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতা বিশেষ ক্মু হইবে 
না। : দাৰ্ঘকালের কথা৷ ধরিলে অবন্ত ভারতের উপর বাধানিষেধ আগিবে। কিন্তু 
আত্তর্জতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করিতে হইলে কিছু কিছু বাধানিষেধ স্বীকার করিয়া 
লইতেই, হইবে । ভারত আন্তর্জ।তিক বাণিজ্য সংগঠনের সদস্ত হইলে সংগঠনের 
অস্তভুপ্তি অন্যান্য দেশের নিকট হইতে আিক উন্নয়নের জন্য সাহাষ্য সহজেই পাইবে। 
ইহা, ব্যতীত ভারত শিল্পে উন্নত হইলে বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের প্রশ্ন দেখা 
দিবে | এরিক হইতেও ভারতের পক্ষে হাভানা সনদ গ্রহণ কর] সমীচীন। যাহা 
ভারত হাভানা সনদ হউক, ব্রিটেন কিংবা! মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার হাভানা চুক্তি 
এহণ করে নাই গ্রহণ করে নাই স্থতরাং ভারতের পক্ষেও এ সনদ স্বীকার 
করিয়া লইবার কোন প্রশ্ন জাগে নাই । 

শক্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি ( General Agreement on 

Tariff and Trade): এই সাধারণ চুক্তির উদ্দে্ঠও অবাধভাবে আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের প্রসার ও বাণিজ্য-শুন্ধের হ্রাস করা।, জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালে 
জেনেভায় এক সম্মেলন আহত হ্য়। এই সম্মেলনে ২৩টি জাতি যোগদান করে এবং 


কেনে ভার্ন: 


৮০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে বাণিজ্য-শুক হাসের জন্য আলাপ-আলোচনা চালায়। এই 

আলাপ-আলোচনার ফলে যে চুক্তি গৃহীত হয় তাহা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সমস্ত 

জাতির পক্ষে প্রযুক্ত হয়। এই সমস্ত চুক্তির ফলাফল পরে .দলিল- 

টি চি “গাহি বন্ধ করা হয়। এ দলিলই শুক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি 

নামে পরিচিত। ভারতও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান-করে এবং 

১৯৪৮ সালে নই জুলাই তারিখ হইতে চুক্তি কার্যকর করে। পরে চুক্তিটির কিছু বদল 
করা হয় এবং মোট ৩৩টি দেশ ইহার অন্ততুক্তি হয়। 

এই সাধারণ চুক্তির ফলে বহক্ষেত্রেই বাণিজ্য-শুন্কের হার হ্রাস করা সম্ভব 
হইয়াছে। চুক্তি অনুযায়ী ভারত মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ত্রেজিল, কানাডা, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, 
অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বহু দেশের সংগে বাণিজ্য-শুক্ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা! 
চালাইয়াছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন কতকগুলি দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্য-শুক্ক ও 
চুক্তির ফলাফল সম্পর্কে সযোগ-স্থবিধা আদায় করিয়াছে, অপরদিকে আবার 
অন্যান্য দেশকে প্ুন্ধের ব্যাপারে জুযোগ-স্থবিধা দিতেও হইয়াছে । 

সাধারণ চুক্তিতে ভারতের যোগদানের বিরুদ্ধে সমালোচনাও করা হইয়াছে। 
প্রথমত: বল! হইয়াছে যে, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ কোন স্থবিধা পায় নাই। 
দ্বিতীয়ত, বিদেশী দ্রব্যের উপর আমদানি-শুক্ হ্রাস করায় ভারতীয় শিল্পস্বার্থ ক্ষুন্ন 
হইয়াছে। 

১৯৫০ সালে ফিসক্যাল কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, শুষ্ক ও বাণিজ্য 
সম্পর্কিত চুক্তি (GATT ) ভারতের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হয় নাই ; কারণ অন্তান্য 
দেশ তাহাদের বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণাধীনই রহিয়াছে। তবু কমিশন যে-কারণে 
হাভানা সনদ গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছিল সেই কারণেই ভারতকে সাধারণ চুক্তির 
‘(GATT ) আওতায় থাকিবার পরামর্শ দিয়াছে। 

শু্ধ-স্ুবিধার বিষয়ে কমিশন কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছে । অন্যান্য দেশের 
নিকট হইতে শু্-্থবিধা আদায়ের বেলায় নিয়লিখিত দব্যগুলির উপর ভারতের 
গুন্ধস্থবিধা সম্পর্কে অধিক জোর দেওয়া উচিত: (১) যে-সমন্ত দবব্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য 
ফিসক্যাল কমিশনের : দেশের সহিত ভারতের প্রতিযোগিতা! রহিয়াছে; (২). শিল্পজাত 
সপারিশ ব্য; (৩) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্য । অন্যান্য দেশকে 
শুক-স্ুষিধা প্রদানের বেলায় ভারতের (১) মূলধন-দ্রব্য, (২) অন্যান্য যন্ত্রপাতি; ও 
(৩) কাচামালের উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য । 

১৯৫৫ সালে চুক্তিকারী দেশগুলি সাধারণ চুক্তির পর্যালোচনা করিয়া পরিবর্তিত 
অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্ত চুক্তির বিভিন্ন ব্যবস্থার সংশোধন করে । এই 
পরিবর্তনগুলি বিভিন্ন সরকার কতৃক গৃহীত হইলেই কার্ধকর হইতে পারিবে । নিষ্ন- 

“চুক্তির সংশোধন লিখিত পরিবর্তনগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ (১) নির্ধারিত শুল্ক 
বা পরিবর্তন তালিকার ( Tri 5০৩৫আ155) মেয়াদ ভবিস্কতে আপনা 
হইতেই তিন বংসর করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। তবে চুক্তিকারী দেশগুলি শ্ুন্ধের হার 


f 


| 


টি 


ভারতের বহির্বাণিজ্য ৮১ 


পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারিবে । 
(২) চুক্তিকারী দেশগুলি যাহাতে প্রথম দিকে বাণিজ্য-শুক্কের সাহায্যে নির্দিষ্ট শিল্প 
গড়িয়া তুলিতে পারে এবং যাহাতে আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিয়! বহির্বাণিজ্যের 
দেনাপাওনার উদ্বৃত্ত নিয়ন্ত্রিত করিতে পাবে তাহার জন্য উহাদের অতিরিক্ত 
সুযোগ-সুবিধা! প্রদান করা হইবে । 


প্রশ্নোত্তর 


1. What was the nature of India’s Foreign Trade before World War II? 
Discuss the main changes that have come about since then. 
[ ইংগিত £ (১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের বহির্ধাণিজ্য ছিল ওঁপনিবেশিক ধরনের 
(২) বহির্বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যের (ঘ. 7.) প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়; (৩) পণ্যব্যবসায় বহির্বাণিজো 
নিয়মিতভাবে অনুকূল উদ্ব ত্ত হইত; (৪) ভারতের বহির্বাণিজ্য বিদেশী বণিকদের স্বার্থে পরিচালিত 
হইত ; (৫) স্থলপথে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল অতি সামান্য । 
বর্তমান বৈশিষ্ট্য £ (১) বহির্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; (২) বহির্বাণিজ্যের গঠন ও 
* প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসিয়াছে_ভারত এখন শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি এবং কীচামাল ও. খাদ্ধশস্ত 
আমদানি করে; (৩) দেশানুযায়ী বহির্বাণিজোর গতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে__নানাদেশের সহিত,বাণিজ্য- 
সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে; (৪) বাণিজ্য-উদ্ব ত্ত একরূপ নিয়মিতভাবে প্রতিকূল হইতেছে_-ডলার 
অঞ্চলের সহিত এই প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধ ত্তের পরিমাণ হইল অধিক; (৫) দেশবিভাগের ফলে স্থল- 
বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে।---( ৩৭-৩৮, ৪১-৪৮ পৃষ্ঠ! ) ] 
2. Describe the important trends in the direction of India's Foreign Trade 
since 1989. (0. U. B. A. 1944, '48, 54, °56 ) (৩৮৭৪৮ পৃষ্ঠা ) 
3১৮ Nhat important changes have taken place in the nature, volume and 
direction of India's Foreign Trade since Independence ? 
A (9. U. B. A. 1949; B. Com. 1949, '58 ) 
[ইংগিত £ স্বাধীনতার পর হইতে (১) কীচামাল ও খাদ্ধশন্ত আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; 
(২) সুলবাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; (৩) বাণিজ্য-উদ্বত, বিশেষত ডলার অঞ্চলের সহিত 
নিয়মিতভাবে প্রতিকূল হইতেছে ; (৪) বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে এবং ফলে 
বুক্তরাজ্যের প্রাধান্য ক্রমশ কমির়! আসিতেছে ; (৫) বহিরবাণিজ্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।**- 
: (০৯ পরম) 
4, Examine the causes of India’s adverse balance of payments after World 
War II, What measures have been adopted to correct the adverse balance ? 
(0. U. B. A, 1951, 595 B. Com. 1951, '56 ) 
[ ইংগিত £. (১) প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধ তের প্রতিবিধানে আমদানির পরিমাণকে হ্রাস করার চেষ্টা 
হইতেছে যদিও আমদানিনীতি বিশেষ পরিবর্তনশীল ; (২) রপ্তানি প্রসারের উপর গুরুত্ব প্রদান 
করা হইয়াছে ; (৩) এই উদ্দে্ডে রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন প্রভৃতির 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে ।**- (৫৫-০৯ পৃষ্ঠ!) ] 
55 Discuss the main factors that have affected India's balance of payments 
situation since the initiation of the Second Plan. 
(0. U. B. A, 1958; B. Com. 1959) ( ৫১-৫৫ পৃষ্ঠা) 
২য়--৬ 


৮২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


6. Discuss briefly the balance of payments position during the period of the 
First Five Year Plan and of three years cf the Second Five Year Plan, 


(৪৯-৫৫ পৃষ্ঠা ) 


T. Discuss, in brief, India’s Trade Policy since Independence. (৬২-৬৭ পৃষ্ঠা) - 


8. Discuss the importance of export promotion. Discuss the measures taken 
by the Government of India for the promotion of exports. (৬৪-৬৮ পৃষ্টা) 
9, Discuss the Export Credit Guarantee Scheme and comment on its working. 


(৬৮-৭১ পৃষ্ঠা) 


10. Briefly discuss the organisation and function of the State Trading 
Corporation of India. (0. U. B. A. Hons, 1956) (৭১-৭৪ পৃষ্টা), 
Al. Discuss tho main features of India’s export trade and examine the 
prospects of increasing our export-earnings in the near future. 

bh (0. U. B. Com. 1958) (8২-৪৩ এবং ৬৪-৬৮ পৃষ্ঠা) 

19. Give a critical estimate of our foreign trade during the Second Plan with 

special reference to the foreign exchange nceds of the Plan. (৫৯-৫৫ পৃষ্ঠা) 


তৃতীয় অধ্যায় 
ভারতীয় যুদ্র। ও বিনিময় ব্যবস্থা 


(INDIAN CURRENCY AND EXCHANGE SYSTEM ) 


পাতন সুদা-ব্যলচ্ছাল হভিহাস ( History of Metallic . 
Currency System ) £ প্রাচীন ভারতে ব্বর্ণ রৌপ্য, তাম ইত্যাদি নানাবিধ 


ভারতের প্রাচীন. ধাতব মুদ্রার প্রচলন ছিল। হিন্দু রাজারা! নিজেদের নামে স্বর্ণমুদ্রা 
মুত্রা-ব্যবনস্থা ঃ অংকন করিয়া প্রচলিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। দেশ 
হিন্দু আমল অধিকাংশ সময় বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত থাকায় বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিভিন্ন প্রকার স্ব্ুদরা প্রচলিত ছিল। তবে সকল সময় স্বর্ণ ছিল খাদবিহীন । 
মুসলমান রাজত্বে মুদ্রা-ব্যবস্থার সংস্কার করিবার চেষ্টা হয়। মোহম্মদ তুগলকের 
সময় রৌপ্যমূদ্রার মূল্যে তাত্রমুদ্রার প্রচলনের প্রচেষ্টা, আকবরের নির্দিষ্ট এক-ধাতুমান 
(monometallic system) প্রবর্তনের চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু এই সকল 
সংস্কারের প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রস্থ হয় নাই । মুঘল যুগে স্বর্ণ 
Ee মোহর, রৌপ্য টাকা, এবং তাত্র দাম--এই জিরা মুদ্রা 
চালু ছিল। মুঘল রাজত্বের পতনের সংগে সংগে ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজ্যের টি 
হয়। ফলে বহু রকমের মুদ্রাও প্রবর্তিত হয় । অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে 
প্রায় ৯৯৪ রকমের মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়। ইহাতে একপ্রকার বিশৃংখলার স্থষ্টি 
হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ব্যাহত হইতে থাকে |: 


ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থা ৮৩ 


গিট ইহার পর আসিল ব্রিটিশ শাসনের আমল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে শাসনক্ষমতায় আসীন হইয়া প্রথমেই মুদ্রা-ব্যবস্থার 
ব্ৰিটিশ আমলের বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখল! আনিতে এবং দেশের সর্বত্র একই 
বিভিন্ন পর্যায় £ প্রকারের মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলনে সচেষ্ট হয়। আলোচনার 
্বিধার্থে ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থার ইতিহাসকে নিয্নলিখিত কয়েকটি 
পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় £ 

(১) ১৮০ ১-৩৫_ দ্বিধীতুম!ন (81756651110 Standard ) : এই সময় 
ছি ধাতুমান প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়। স্বর্ণ এবং রৌপ্য এই ছুই প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত 
করিয়। ইহাদের মধ্যে বিনিময়-হার আইন কতৃক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু 
কিছুদিনের মধ্যেই এই ছুই প্রকারের মুদ্রার সরকারী বিনিময়-হার রক্ষা কর। অসম্ভব 

% হইয়। পড়ায় ১৮৩৫ সালে রূপার টাকাই সমস্ত ব্রিটিশ ভারতের জন্য একমাত্র বিহিত 
মুদ্রা (legal tender money ) হিসাবে গৃহীত হয়-_অর্থাৎ এ সাল হইতে ভারতে 
একধাতু রৌপ্যমান-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। 

(২) ১৮৩৫-৯৩-একধাতু রোপ্যমান (Silver Monometallic 
Standard ): একধাতু রৌপ্যমান-ব্যবস্থা ১৮৯৩ সাল পৰ্যন্ত প্রচলিত থাকে। 
ইহার অধীনে শ্বর্ণমূদ্র। বিহিত মুদ্রা না থাকিলেও রূপার টাক1 এবং স্বর্ণমোহরের মধ্যে 
বিনিময়-হার নির্দিষ্ট ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে রৌপ্যের তুলনায় 
স্বর্ণের মূল্য হ্রাস পাইতে থাকিলে রূপার টাকা ও হবর্মোহরের মধ্যে নির্দিষ্ট বিনিময়- 
হার (১৫টি রূপার টাকা= ১টি স্বর্মমোহর) বজায় রাখায় অন্থবিধা দেখ! দেয় । 
তখন দেশের সর্বত্র, বিশেষত ব্যবসায়ী মহলে, স্বর্ণমান (Gold Standard ) প্রবর্তনের 
দাবি করা হয়। 

কিছুদিন পর হইতে (১৮৭৩ সাল) আবার কিন্তু বিপরীত ঘটিতে থাকে-_অর্থাৎ 
্বণের তুলনায় রৌপ্যের মূল্য হাস পাইতে থাকে। এইভাবে রৌপ্যমুদ্রার মূল্যে 
স্থায়িত্ব উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চলে । 

(৩) রূপান্তরের সময় ( Period of Transition )$ কিভাবে রৌপ্য 
যুদ্রামূল্যের অস্থায়িদ্ব দুর করা যায় তাহা নির্দেশ করিবার জন্য সরকার ১৮৯৮ সালে 
ফাউলার কমি ( Fowler Committee ) নিযুক্ত করে। কমিটি ন্বর্ণমান গ্রহণের 
সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়া পর্যায়ক্রমে উহ! প্রবর্তনের অন্ত কতকগুলি “পন্থ! 
অবলম্বনের সুপারিশ করে । / 

(8৪) ১৮৯৮-১৯১৭- স্বর্ণ বিনিময় মান (Gold Exchange Standard) : 
সরকার ফাউলার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্বর্মান প্রবর্তনের নীতিকে গ্রহণ 
FETE করিলেও এ কমিটি নিদে'শিত পদ্থাগুলি পুরাপুরিভাবে অবলঙ্বন 


দৈৱক্ৰমে উদ্ভূত হয় না! করায় ভারতে এক অভূতপূর্ব মুদ্রা-ব্যবস্থা উদ্ভুত হয়। ইহা 
বিনিময় মান (The Gold Exchange Standard ) নামে 


পরিচিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ইহা হইল ব্ষরণমুদ্রা ব্যতীত স্বর্ণমান’। 


৮৪ ভারতীয় অর্থবিদ্ঠা! 


বর্ণ বিনিময় মানের অধীনে ১ টাকা-১ শি. ৪ পে.--এই হারে টাকাও ষ্টালিং-এর 
মধ্যে বিনিময়-হার ধার্য করা হয়। 

১৯১৭ লালে ্বৰ্ণ-বিনিময় মানের পতন ঘটে। ইহার মূলে ছিল ন্বর্ণের তুলনায় 
রৌপ্যের মূল্যবৃদ্ধি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে প্রধান রৌপ্য উৎপাদনকারী দেশ 
র্ণবিনিময়মানের মেক্সিকোয় আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, উৎপাদন-ব্যয়ের অস্বাভাবিক 
পতন ও ইহার কারণ বৃদ্ধি, মুদ্রা! প্রণয়নের জন্য রৌপ্যের চাহিদা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে 
্র্ণের তুলনায় রৌপ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া যায়। ফলে গ্রেসামের বিধি 
কার্মকর হয়__অর্থাৎ আইনগত বাধা সত্বেও লোকে৷ ভারতীয় রৌপ্য-নিমিত মুদ্রা 
গলাইয়। ফেলিতে.থাকে। 

অপরদিকে আবার ভারতের বাণিজ্য-উদ্ধ ত্র অনুকুল হওয়ায় ভারতীয় টাকার 
চাহিদাও বাড়িয়া যায় { উভ্তর কারণে শেষ পর্যন্ত টাকা ও ষ্টালিং-এর মধ্যে নির্দিষ্ট গা 
বিনিময়-হার (১ টাক!=১ শি. ৪ পে. ) রক্ষা করা অপভ্ভব হইয়। পড়ে ; এবং সরকার 

নর্ণ-পিগুমন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। bl 

(৫) ১৯১৭-২৬--অনস্থাযী বিনিময়-হারের যুগ ( Period of Unstable 
Exchange Rate ) £ স্বন-পিগু মান প্রবিত হয় ১৯২৭ লাল হইতে । ইহার ঠিক 

পূর্ববর্তী সময়কে--অর্থাৎ ১৯১৭ সাল হইতে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সময়কে ‘অস্থায়ী 
বিনিষয়ের' যুগ" বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই সময টাকা ও ষ্টালিং-এর মধ্যে 
বিনিময়-হার ১ টাক|= ২ শি.-এইভাবে নিদিষ্ট কর! হইলেও উহা! কার্যকর হয় নাই। 

(৬) ১৯২৭-৩১--দ্বর্ণ-পিশু মান (156 Gold Bullion 56875050) : 
প্র্ণ-পিণ্ড মানের অধীনে ১ টাকা ১ শি. ৬ পে.--এই বিনিময়-হার ধাধ কর] হয়। 
এখন পর্যন্ত এ হারই বর্তমান আছে। 

(৭) ১৯৩১-৪৭-ালিং-বিনিময় মান (Sterling Exchange 
Standard ) £ বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের কবলে পড়িয়া ব্রিটেন ১৯৩১ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে শ্বর্ণমান হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হয়। তখন ভারতকেও স্বর্ণের 

) সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া সরাসরি ষ্টালিং-এর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। ফলে 
ভারতে যে মুহ্ামান উদ্ভূত হয়, তাহাকে ই্টাপিং-বিনিময় মান বলিয়া অভিহিত 
করা হয়। . 

১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক আইনের দ্বার! ষ্টালিং-বিনিময় মানকে আইনসিদ্ধ 
করাহয়। রিজার্ভ ব্যাংকের উপর টাক! ও ্টালিং-এর মধ্যে উপরি-উক্ত বিনিময়-হার 
(১ টাকা. ১ শি. ৬ পে.) বজায় রাখিবার দায়িত্ব অপিত হয়। 

ভারতের বর্তমান মুদ্রামীন-_ আন্তর্জাতিক মান ( Present Monetary 
Standard of India—the International 5$8710870 )2 ১৯৪৭ 
সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (International 
Monetary Fund ) নভ্যপদতুক্ত হয়। অর্থভাগারের প্রত্যেক সভ্যকেই তাহার 
মুদ্রার স্বর্ণ-বিনিময় হার (2866 in ₹e£mও 0£ £014) ঘোষণা করিতে ও বজায় 


ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থা ৮৫ 


ক রাখিতে হয়। স্বভাবতই ভারতকেও ইহা করিতে হইয়াছে । সভ্যপদভুক্ত হওয়ার 
সময় ভারতীয় টাকার ঘোষিত স্বর্ণমূল্য ছিল ০*২৬৮৬৯১ গ্রেন বিশু্ধ স্বর্ণ বা মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের ৩০২২৫ অংশ ৷ ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রামানস্রাসের 
(devaluation ) পর ইহা কমিয়| ০*১৮৬৬১ গ্রেন স্বর্ণ ব| ২১ সেণ্ট মাফিন ডলারে 
আসিয়া দাড়াইয়াছে। ষ্টালিং-এর মূল্যও সমপরিমাণ হ্রাস পাওয়ার জন্য টাক! ও 
ষ্টালিং-এর মধ্যে বিনিমর-হার অপরিবতিতই আছে। এই অপরিবতিত হার হইল 
১ টাকা- ১ শি. ৬ পে.। 

আন্তর্জাতিক অর্থভাগারের অধীনস্থ এই যে বিনিময়-ব্যবস্থা তাহাকে সংন্দেপে 
ভাগার-ব্যবস্থ। বা ভাঙার-ব্যবস্থা (Fund 55520) বা! ম্বর্ণসমতামান (Gold 
বসমতা মান Parity Standard) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার পুরা 
নাম হইল আন্তর্জাতিক বহু মুদ্রায় পরিবর্তনশীল স্বর্ণবিনিময় মান ( International 
Multi-lateral Gold Exchange Standard) সুতরাং ভারতের বর্তমান 
মুদ্রামান হইল আন্তর্জাতিক মান । 

বর্তমান মুদ্া-ন্যল্স্থ। ( Present Currency System): 
টাকা (Rupee) ও নয়া পয়সা বর্তমানে ভারতে হিসাব-নিকাশের মাধ্যম 
(units ofaccount )| সুতরাং ভারতীয় মুদ্রাকে টাকা ও নয়! পয়সার হিসাবেই 
ব্যক্ত কর! হয়। অপরাপর সভ্য দেশের ন্যায় ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থাতেও দুই 
প্রকারের মুদ্রা আছে £ (ক) ধাতব সুদ্রা (০0105) এবং (থ) কাগজী মুদ্রা (paper 
notes ) | 

রন ধাতব মুদ্রা (0০18) ধাতব মুদ্রা-ব্যবস্থা ১৯০৬ লালের মুদ্রাকংন আইন 

( Coinage Act, 1906) দ্বার পরিচালিত হইত। ইহার অধীনে ধাতুনিমিত 

টাক! ছিল ভারতের প্রধান ধাতব মুদ্রা। টাকার পর ছিল ৮ আন, ৪ আনা, 

২ আনা, ১ আনা, ২ পয়সা ও ১ পয়সার ধাতব মুদ্রা। সকল 

পতন গৃহ! ধাতব মুদ্রাই প্রতীক মুদ্রা (token ০০179)--প্রত্যেকটিরই 

লিখিত মূল্য ধাতব মূল্য অপেক্ষা, অনেক অধিক। তবে আইনের দৃষ্টিতে টাকাকে 
প্রামাণিক মুদ্রা (5a ॥০৷e১ ) বলিয়া গণ্য করা হয়। 

উপরি-উক্ত ধাতব মুদ্রা-ব্যবস্থার পরিবর্তে ১৯৫৭ সালের ১ল| এপ্রিল হইতে দশমিক 

মুদ্রা-ব্যবস্থা গ্রবতিত হইয়াছে। দশমিক মুদ্রা-ব্যবস্থার অধীনে টাকাই প্রামাণিক মা 

( standard coin ) হিসাবে গণ্য রহিয়াছে। কিন্তু উহ! পূর্বের 

দশকিক মু্রা-ব্যবদ্থা ন্যায় ১৬ আনা, ৬৪ পয়সা, ১৯২ পাই-এ বিভক্ত না হইয়া ‘নয়া 

পয়সা’ নামে অভিহিত ১০০টি নৃতন মুদ্রায় বিভক্ত । নয়া পয়স! নৃতন ধাতব মুন্রা- 
ব্যবস্থার সর্বনিয় একক । ইহার উপরে আছে ২ নয়! পয়সা, ৫ নয়া পয়সা, ১০ নয়া 
পয়সা, ২৫ নয়] পয়সা এবং ৫০ নয়া পয়সার মুন্রী।* ১৯৬০ সালের ৩১শে মার্চ পধন্ত 
পুরাতন সকল মুদ্রাই নয়া পয়সার পাশাপাশি চালু থাকিবে । তবে উক্ত তারিখ 


* ২৫ এবং ৫* নয়া পয়সার মুদ্রা ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস অবধি চাল কর! হয় নাই । 
লন শোেনিললর 22222 ]ুড 


৮৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


(১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল ) হইতেই হিসাব-নিকাশ আনা-পাই-এর পরিবর্তে নয়া 
পয়সায় রাখা হইতেছে । 

কাগক্তী মুদ্া-ব্যহ্স্থ৷ ( Paper Currency System ) £ ভারতে 
কাগজী মুদ্রার ইতিহাস সুরু করিতে পারা যায় ১৮৬১ সাল হইতে । ইহার পূর্বে 
বাংলা, বোঙ্কাই ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী ব্যাংক তিনটি কাগজী মুদ্রা প্রচলন করিবার 
অধিকারী ছিল । ১৮৬১ সালে কাগজী মুদ্রা আইন ( Paper Currency Act, 
1861) দ্বারা সরকার এ অধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করে । ইহার পর আবার ১৯৩৪ সালের 
রিজার্ভ ব্যাংক আইন দ্বারা ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপিত হইলে কাগজী মুদ্রা 
প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার রিজার্ভ ব্যাংকের উপর ন্স্ত হয় । ১৯৩৪ সালের আইন 
অন্গসারে রিজার্ভ ব্যাংক যে-পদ্ধতিতে নোট প্রচলন করিত বর্তমানে তাহার 
পরিবর্তনসাধন করা হুইয়াছে। নিম্নে মূল ও পরিবর্তিত উভয়প্রকার নোট প্রচলন 
পদ্ধতিরই আলোচনা করা হইতেছে। 

১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক আইন অনুসারে নোট প্রচলন পদ্ধতি 
( The System of Note Issue under Reserve Bank Act, 1934 ) £ 
১ টাকার নোট ছাড়৷ আর সকল নোটই প্রচলন করে রিজার্ভ ব্যাংক । নোট প্রচলন 
আনুপাতিক সংরক্ষণ ব্যাপারে মূল ১৯৩৪. সালের আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক 
পদ্ধতি আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতি ( proportional reserve 
5y5tem ) অন্সরণ করিত।* এ আইনের ৩৩ ধার! অঙ্গসারে রিজার্ভ ব্যাংককে 
প্রচলিত নোটের মোট মূল্যের অন্যুন দুই-পঞ্চমাংশ বা শতকরা 5* ভাগ স্বৰ্ণমুদ্র, 
শ্বর্ণপিণ্ড ও বৈদেশিক খণপত্র বা মুদ্রায় জমা রাখিতে হইত। বাকী অনধিক তিন- 
পঞ্চমাংশ বা শতকরা: ৬: ভাগ জমা রাখিতে হইত ভারতের প্রামাণিক মুদ্রায় ব1 
টাকায়, ভারত, সরকারের খণপত্রে এবং হণ্ডি প্রভৃতিতে। পদ্ধতিটি বুঝাইবার জন্য 
নিম্নে ছকটি দেওয়া গেল £ 


নোটের বিরুদ্ধে জমা 


| 
অন্ন শতকর! ॥* ভাগ জম! বাকী অনধিক শতকরা ৬০ ভাগ জমা 
রাধিতে হইত রাখিতে হইত 
(১) শ্বৰ্ণমূদ্রায় 
(২) বর্ণপিওে 
(৩, বৈদেশিক মুদ্র। ও খণপত্রে 
(র্ণদুদ্া ও সব্ণমুদ্রার মূল্য কিন্তু 
মোট ৪* কোটি টাকার কম হইতে 
পারিত না।) 


| নু হা টি 7 
ভারতের প্রামাণিক মুদ্রা ও টাকায় 


ভারত সরকারের ণপত্রে হুণ্ডি প্রভৃতিতে 


* Reserve Bank of India—Functions and Working, ১৩ পুষ্ঠ। | 


** ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ারের সভ্যপদভুক্ত হইবার পূর্বে রিজার্ভ ব্যাংককে বৈদেশিক 
খণপত্রের বিনিময়ে ্ালিং ্ণপত্র বা ুদ্রা জমা রাখিয়া নোট প্রচলন করিতে হইত । 


| ভারতীয় মুদ্র। ও বিনিময়-ব্যবস্থা ৮৭ 


সি নানা দিক দিয়া ভারতের নোট প্রচলনের এই আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতির 
| সমর্থন কর! হইয়াছিল । প্রথমত, প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে বৈদেশিক খণপত্র প্রভৃতি 
জমা রাখিবার ব্যবস্থা থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়-ব্যবস্থা 
( foreign exchange operations ) পরিচালনায় সুবিধা 
হইত। প্রয়োজনমত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার দ্বার! সহসা! উদ্ভুত লেনদেন-উদ্ধ ত্তের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন কর! যাইত । দ্বিতীয়ত, অপরিবর্তনীয়ভাবে দুই-তৃতীয়াংশ 
স্বর্ণও বৈদেশিক মুদ্রায় জমা রাখিতে হইত বলিয়া যথেচ্ছ নোট ছাপা যাইত না। 
ফলে একদিক দিয়া পদ্ধতিটি মুদ্রাম্ফীতির আশংকাঁমুক্ত ছিল। 
তৃতীয়ত, অপরদিকে কিন্তু হণ্ডি প্রভৃতি জমা রাখিয়া নোট ছাপার , 
\ থাকায় সাময়িক প্রয়োজনমত বাজারে অধিক নোট প্রচলন করা যাইত। 
ক্ষেত্রে অবশ্য স্থগঠিত বিল বাজারের অভাবে হুণ্ডি জম! রাখিয়। কখনই উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণ নোট ছাপা হয় নাই ।* 
উপরি-বর্ণিত নোট প্রচলন পদ্ধতির প্রধান ক্রটি ছিল যে ইহাতে ভারতে রিজার্ভ 
1 ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাতে না হইলেও ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে 
১3481 অকাম্যভাবে মুদ্রা্ষীতি ঘটিতে পারিত। ভারত আন্তর্জাতিক 
অর্থভাগারের সদস্য হইবার পূর্বে ব্যবস্থা ছিল যে, প্রচলিত নোটের 
বিরুদ্ধে জমার অন্যুন শতকরা ৪* ভাগ স্বর্ণ ও ষ্টালিং খণপত্রে জমা রাখিতে হইবে। 
ইহার মধ্যে অবশ্য মোট স্বর্ণের মূল্য ৪* কোটি টাকার কম হইতে পারিত না। 
যুদ্ধের সময় আশংকা ইহাতে মোট ৪* কোটি টাকার স্বর্ণ রিজার্ভ ব্যাংকের নোট 
কার্যে পরিণত প্রচলন বিভাগে জমা রাখিয়া খাতাকলমে ষ্টালিং পাওনার বিরুদ্ধে 
হইয়াছিল যথেচ্ছভাবে নোট ছাপা চলিত-_কারণ ব্যবস্থা ছিল যে “অন্য” 
শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ 9 ষ্টাপিং-এ জমা রাখিতে হইবে; সর্বাধিক এইরূপ জমার 
পরিমাণ কত হইবে সে-সদ্বদ্ধে কোন বাধানিষেধই ছিল না। বস্তুত, দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ব্যবস্থার সুযোগ লইয়া ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারত সরকার একরূপ 
বাঁধাবিহীনভাবেই নোট ছাপাইয়া গিয়াছিল। ফলে ইংল্যাণ্ডে সঞ্চিত হইয়াছিল 
বিরাট অংকের ্টালিংউদ্ৃত্ত (Sterling Balance) এবং এ-দেশে দেখা দিয়াছিল 
অভাবনীয় ুদ্রাস্কীতি। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে। 
বর্তমান কাগজী মুদ্ৰ। প্রচলন পদ্ধতি (The Present Note Issue 
55597) £ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার স্চনায় ১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাংক 
(পরিবর্তন ) আইন [ Reserve Bank of India (Amendment) Act, 1956 ] 
জল ১,৬৬ সালের রিজার্ড দ্বারা উক্ত ১৯৩৪ সালের নোট প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন 
ব্যাংক আইনের কর! হয়। পরিবর্তন দ্বারা অনুপাত সংরক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তে 
88১: বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রার জমাকে অনাপেক্ষিক (abs০lut ) করা 
হ্য়। এই ব্যবস্থা করা হয় যে পূর্বের মত আর সকল সময় মোট জমার দুই-তৃতীয়াংশ 
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সমালোচনা 


সুবিধা 


৮৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


বা শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রায় না রাখিয়া ন্যুনতম ১১৫ কোটি টাকার 
ক। অনুপাত সংরক্ষণ স্বর্ণ এবং ৪০০. কোটি টাকার বৈদেশিক মূদ্রা ও খণপত্র__এই 
পদ্ধতির মোট ৫১৫ কোটি টাকা জমা রাখিলেই চলিবে। উপরন্ত, 
প্রয়োজনবোধে ্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বান্থমতি লইয়া 
বৈদেশিক মুদ্রা ও খণপত্রের মূল্যের পরিমাণ কমাইয়া ৩:০ কোটি টাকা, ফলে মোট 
জমার পরিমাণ ৪১৫ কোটি টাকাতেও লইয়া আসা যাইবে । 
1: ১৯৫৬ সালে নোট প্রচলন সংক্রান্ত ব্যাপারে আর একটি পরিবর্তন হইল রিজার্ভ 
ব্যাংকের নিকট মজুত স্বর্ণের পুনমূল্যনির্ধারণ (revaluation ) লইয়া। ১৯৩৫ 
খ। মজুত বর্ণের সালের মূল রিজার্ভ ব্যাংক আইনে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট 
পুমুলযনির্ধারণ . মজুত হর্ণের মূল্য প্রতি টাকায় ৮:৪৭৫১২ গ্রেন বা প্রতি তোল! 
২১২৪ টাকা হিসাবে ধরা হইয়াছিল । উক্ত আইন দ্বারা স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া 
প্রতি টাকায় ২৮৮ গ্রেন বা প্রতি তোলা ৬২৫০ টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। অন্ত 
ভাবে বলা যায়, ১৯৫৬ সাল ( ১লা সেপ্টেম্বর) হইতে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট মজুত 
স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ করা হয় প্রতি টাকায় ২৮৮ গ্রোন বিশুদ্ধ স্বর্ণ বা তোল! প্রতি 
৬২৫০ টাক! দামের হিসাবে।' ইহার ফলে রিজার ব্যাংকের নোট প্রচলন বিভাগে 
মজুত স্বর্ণের মূল্য দাড়ায় মোট ১১৫ কোটি টাকার কিছু উপরে। এই ১১৫ কোটি 
টাকার স্বর্ণ, ও ৪** কোটি টাকার বৈদেশিক খণপত্র--অর্থাৎ মোট ৫১৫ কোটি টাকা 
জম! হিসাবে রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাংক বাধাহীনভাবে নোট ছাপাইয়া যাইতে পারিত। 
১৯৫৬ সালে পরিবর্তিত নোট প্রচলন পদ্ধতি কার্মকর কর! হয় & সালের ১লা 
অক্টোবর তারিখে। তাহার পর হইতেই রিজার্ভ ব্যাংকের বৈদেশিক পাওন! 
১৯৫৭ সালের পরিবর্তন (69714095569) এরূপ কমিতে থাকে এবং উহার উপর ঘাটতি 
ও দর্তমান পদ্ধতি , ব্যয় পদ্ধতিতে ( deficit financing) পরিকল্পনার অর্থ সংগ্কানের 
এন্সপ ভার অপিত হয় যে ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে অ্ডি্যাব্স জারি করিয়! নোট 
প্রচলন পদ্ধতির আর এক দফা পরিবর্তনসাধন করিতে হয়। পরে এই অভিন্তান্সের 
ব্যবস্থাকে ১৯৫৭ সালের রিজার্ভ ব্যাংক (দ্বিতীয় পরিবর্তন) আইনের [ Reserve 
Bank (Second Amendment ) Act, 1957 ] অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 
এই দ্বিতীয় পরিবর্তন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে এখন মাত্র,অন্যুন ২০০ 
কোটি টাকার স্বর্ণ ও বৈদেশিক খ্ণপত্র জমা রাখিলেই চলে। ইহার বিরুদ্ধে রিজার্ভ 
ব্যাংক যে-কোন পর্নিমাণ নোট ছাপাইতে পারে। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংকের নোট 
প্রচলন বিভাগে ৬২৫০ টাকা তোলা! প্রতি দামের হিসাবে ১১৫ কোটি টাকার মত 
রণ জমা আছে; স্বতরাং ৮৫ কোটি টাকার বৈদেশিক খণপত্র পাইলেই ইহার 
চলিয়া যাইবে । উপরন্ত, ১৯৫৭ সালের উক্ত দ্বিতীয় পরিবর্তন দ্বার! রিজার্ড ব্যাংককে 
এই ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে যে উহা কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বান্ধমতি লইয়া কোন 
বৈদেশিক খণপত্র জমা না রাখিয়াও নোট প্রচলন করিতে পারে; তবে সকল সময় 
উহাকে ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ জমা রাখিতেই হইবে । 


ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থ। ৮৯, 


্‌ এই পরিবতিত নোট প্রচলন পদ্ধতির সমালোচনা নানাভাবে করা হইয়াছে। 
ভারতের সংযুক্ত বণিক ও শিল্পসংঘের ( Federation of the Indian Chambers 
of Commerce and Industry ) মতে, আনুপাতিক: সংরক্ষণ: পদ্ধতি (propor- 
tional reserve system) হইতে বিদায় লইয়া নৃতন বিপজ্জনক: 
1218 পদ্ধতির প্রবর্তন করা হইয়াছে । বৈদেশিক খণপত্রজনিত বাধা 
তুলিয়া দেওয়ায় এবং জমার পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস করায় বিপদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
৯। ইহাতে ভারতীয় অবশ্য দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়-পদ্ধতি 
মুদ্রার বৈদেশিক মর্যাদা অঙ্গুসরণে আইনগত বাধা দূর করিবার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে; . 
চা কিন্তু ইহাতে ভারতীয় মুদ্রার উপর দেশবিদেশে লোকের বিশ্বাস 
অনেকাংশে শিথিল হইয়া পড়িবে | 
প্রকৃতপক্ষে, নোট প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হইল দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
নূতন পদ্ধতির উদ্দেশ্য ১. পরিকল্পনায় মুদ্রান্থষ্টির পথে প্রতিবন্ধক দূর কর!। মুল পরিকল্পনায় 
র্যা ১,২০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয় ।- 
ONE ইহাকে কার্যকর করিবার জন্যই রিজার্ভ ব্যাংক আইনের নোট: 
প্রচলন সংক্রান্ত ধারাগুলি উপরি-উক্তভাবে পরিবর্তন করা 
হইয়াছে। এই প্রসংগে ডক্টর সরোজকুমার বন্দু বলিয়াছেন, “পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় 
নোট প্রচলন বুদ্ধি করিবার জগ্ত রিজার্ভ ব্যাংককে নূতন ক্ষমত| দেওয়া অপরিহাধ 
হইয়া পড়িয়াছিল ।৮* 
কিন্তু বক্তব্য হইল যে অগ্ঠভ1বেও রিজার্ভ ব্যাংকের নোট প্রচলন করিবার ক্ষমতার 
১ কিন্ত অন্তভাবেও এই বুদ্ধিসাধন করা যাইতে পারিত। এবিষয়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ক্ষমতার বৃদ্ধিমাধন দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে" 
ব্রা বাইত মান যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অধিক পরিমাণে কাগজী যুদ্া সুচি 
করিবার প্রয়োজন হইখ়াছিল। আন্পপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতিতে এই দেশকেও 
প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে শতকরা ৪* ভাগ স্বর্ণ ইত্যাদিতে জন্ম রাখিতে হইত । 
বর্ণের পরিমাণ বাড়াইতে ন! পারিয়া মাফিন যুক্তরাষ্ট্র বিহিত সংরক্ষণের অন্ধপাত 
( proportion of statutory reserve ) 8° হইতে কমাইয়া ২৫-এ লইয়া আসে । 
ফলে কর্তৃপক্ষের নোট প্রচলনের ক্ষমত বুদ্ধি পায় এবং আন্মপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতিও ' 
বজায় থাকে । ভারতে কিন্ত মাকিন দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া! সরাসরি আম্মপাতিক 
সংরক্ষণ পদ্ধতি হইতে বিদায় লওয়] হইয়াছে ।- 
সরকারী পক্ষ হইতে অবশ্য এই সমালোচনার উত্তরে বল! হইয়াছে যে, বর্তমান 
ক এই সমালোচনার যুগে আর নোট প্রচলনের বিরুদ্ধে জমার উপর বিশেষ গুরুত্ব 
উত্তর আরোপ করা হয় না! বস্তুত, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, . 
ইসরায়েল, সিংহল, ফিলিপাইন প্রভৃতি রাষ্ট্র তাহাদের প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে 
| স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখার পদ্ধতি তুলিয়াই দিয়াছে। মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য: 


* Currency and Credit during the Second Five Year Plan—Dr. ৪, K, Basu. 
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সংরক্ষণকল্পে বর্তমানে অর্থ, কর ও মুদ্রা নীতির উপরেই অধিকতর নির্ভর কর! 
হইতেছে__প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে জমার উপর নহে ।* 

দ্বিতীয়ত, অর্ধোন্নত দেশসমূহে ( underdeveloped countries) নোট 
প্রচলনের বিরুদ্ধে কি পরিমাণ জমা রাখিতে হইবে সে-সম্বন্ধে সম্প্রতি নৃতন তত্বের 
২। এই পরিবর্তন. উদ্ভব হইয়াছে। এই তত্ব অঙ্সারে প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে 
-ব্যাপারে অন্যান্য জমার পর্যাপ্তি বিচার করিতে হইবে দেশের দেনাপাওনার 
অধেণন্নত দেশকে উদ্ধতের (balance of payments) দিক দিয়া, দেশের 
অনুসরণ করা হয় নাই অভ্যন্তরে প্রচলিত নোটের পরিমাণের দিক দিয়া নহে। এই 
তত্বান্ুসারে ফিলিপাইন, - প্যারাগুয়ে প্রভৃতির নোট প্রচলন সম্পর্কিত ব্যবস্থায় 
এইরূপ ধার! নিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, সংগ্রিষ্ট দেশের বৈদেশিক পাওনার 
পরিমাণ কমিতে থাকিলে দেশকে কাগজী মুদ্রার পরিমাণবৃদ্ধি হইতে বিরত 
থাকিতে হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে, আমাদের রিজার্ভ ব্যাংক 
ংশোধনী আইনে এইরূপ কোন ধারা অংগীভূত করা হয় নাই। করিলে বোধ 
হয় আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় মুদ্রার মর্ধাদ! হ্বাসপ্রার্থ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা 
থাকিত ন|। 

তৃতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাংকের নোট প্রচলন বিভাগে মজুত স্বর্ণের পুনমূল্যনির্ধারণের 
সিদ্ধান্ত সংগত হইয়াছে স্বীকার করিয়া লইলেও এই দিকে আশংকা পোষণ ন! করিয়া 
»৬। সব্ণের পুনযুন্য- : পারা যায় না। ডক্টর সরোজকুমার বন্থর মতে, “এই পুনমুল্য- 
নির্ধারণ ব্যবস্থায় নির্ধারণ হইল ন্বর্ণের বাজার দাম পরিবর্তনের স্বীকৃতি মাত্র ৷” 
ফাক আছে প্রকৃতপক্ষে এ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট মজুত স্বর্ণের মূল্য 
বাজার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত কল্পিত দামে নির্ধারণ করিয়া আসা হইতেছিল। স্তর 
এই দিক দিয়! স্বর্ণের পুনমূল্যনির্ধারণকে সমর্থন ন! করিয়া]! উপায় নাই। কিন্ত 
অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, একবার পুনমূল্যনির্ধারণ পরবর্তী পুনমূ্যনির্ধারণ 
সম্পৰ্কে পূৰ্বাভাষই' দেয়। স্থুতরাং ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধন 
‘আইনের অংগীভূত কর! প্রয়োজন ছিল। 


উপসংহারে বলা যায় যে, আমাদের পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে 
কর্তৃপক্ষের নোট প্রচলন ক্ষমতার সম্প্রসারণ অপরিহার্য হইলেও ইহার অপব্যবহারের 


“উপসংহার ২ বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল। সুতরাং 
নুতন ব্যবস্থা নৃতন ব্যবস্থা হইল ক্রটিপূর্ণ; এবং ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া বিপজ্জনক । 
প্রয়োজনীয় হইলেও 


এই কারণে কর্তৃপক্ষকে অধিকতর সতর্কতার সহিত ইহাকে 

এক্রটিপূর্ণ ও বিপজ্জ, 
রং শক কার্ষকর করিতে হইবে । কিন্তু দেখা যাইতেছে যে কতৃপক্ষ বিশেষ 
সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন না। অন্থমিত ঘাটতি ব্যয় ১,২০০ কোটি টাকা হইতে 


১,০৯২ কোটি টাকায় হাস করা হইলেও প্রথম তিন বৎসরেই ঘাটতি ব্যয় কর! 


* Reserve Bank Bulletin—September, 1957. 
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জি হইয়াছে ৮৮২ কোটি টাকা।* জুতরাং শেষ পর্যন্ত ঘাটতি ব্যন্ন মোট ১,+৯২ কোটি 
টাকায় থাকিবে কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 

ভাললভীল্স স্মুজা ও লিন্নিসল-্যলন্থাল প্রি ন (Changes 
in the Currency and Exchange System) 2 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সরু 
হইতে আজ পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থায় নানারূপ পরিবর্তন সংঘটিত 
হইয়াছে। ফলে বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ সমস্যাও দেখা দিয়াছে এবং উহার সমাধান- 
গুরুতপূর্ণ কালে প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এই সকল 
পরিবতননমূহ পরিবর্তন ও সমন্যার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল £ (১) নোট 
প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তন, (২) মুদ্রার প্রকারে পরিবর্তন, (৩) ষ্টালিং-এর উদ্ধত ও 
তজ্জনিত সমস্তা, (৪) মুদ্রাম্ষীতি, (৫) মুদ্রামানহ্াস ( devaluation ) এবং 
(৬) বৈদেশিক মুদ্রাসংকট ও বিনিময়-নিয়নত্রণ। ইহাদের মধ্যে নোট পদ্ধতির পরিবর্তন 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে এবং মুদ্রাস্কীতি বা দ্রব্যমূল্য- 
বৃদ্ধির আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হইবে । অন্ঠান্ত বিষয়গুলির আলোচনা নিম্নে 
কর] হইতেছে। 

মুদ্রার প্রকারে পরিবর্তন (Changes in the Types of Currency) ই 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু হইতে আজ পর্যন্ত মৃদ্রার প্রকারে যে-সকল পরিবর্তন সংঘটিত 
হইয়াছে তাহাদিগকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে £ 

(১) ধাতব মুদ্রার স্থানাধিকার করিবার জন্য ১৯৪০ সাল হইতে ১ টাকার নোটের 
প্রচলন করা হইয়াছে । এই নোট অসীম বিহিত মুদ্রা ( unlimited legal tender 
money ) বলিয়া ঘোষিত হইলেও ইহা! পরিবর্তনীয় ( convertible ) নহে। 
(২) ১৯৪৪ সাল হইতে পরিবর্তনীয় দুই টাকার নোটও প্রচলন কর! হইয়াছে । 
(৩) ১৯৪৭ সাল হইতে আধুলি সিকি ইত্যাদির সহিত টাকাকেও মাত্র নিকেলে 
নির্মাণ করা হইতেছে। (৪) ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে দশমিক মুদ্রা 
প্রবর্তনের ফলে ১ নয়া পয়সা ছাড়া সকল মুদ্রাই নিকেলে নিখ্িত হইতেছে । 
ফলে ১৫০ বৎসরের পর ভারতীয় মুদ্রাঁব্যবস্থা হইতে রৌপ্য সম্পূর্ণ বিদায় গ্রহণ 
কবিয়াছে। 

রৌপ্যের বিদায় গ্রহণকে অনেকে সুনজবে ন! দেখিলেও ইহাতে কোন অস্থবিধ। 
অন্থভূত হয় নাই। ধাতব মুদ্রার প্রাথমিক কার্য যে সর্বজনগ্রাহা বিনিময়ের মাধ্যম 
রোপ্যের বিদায় গ্রহণ ও হিসাবে বজায় থাকা তাহা নিকেল-নিমিত মুদ্রা ভালভাবেই 
ইহার ফলাফল সম্পাদন করিতেছে । অবশ্য সঞ্চিত মূল্যের ( store 0f value ) 
বাহন হিসাবে ভারতীয় ধাতব মুদ্রার এখন আর কোন উপযোগিতাই নাই । উপরন্ত 
বর্তমানে মুদ্রার এই কার্ষের গুরুত্বও অনেক কমিয়া গিয়াছে । স্থতরাং মৃদ্রার প্রকারে 
পরিবর্তনসাধনে অন্যায় কিছুই করা হয় নাই | বরং বিপরীত দিক দিয়া ইহার ফলে 
মুদ্রানির্মাণের ব্যয় হাস পাইয়াছে। 


* Report on currency and Finance for the year 1958-59. 


৯২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


ষ্টালিং-উদ্ধ ্ত (Sterling Balances ) ৪ ষ্টালিং-উদ্ধ ত্রের সঞ্চয় যুদ্ধকালীন 
ঘটনা হইলেও ইহার সহিত সম্পকিত সমস্তা যুদ্ধোত্তর যুগেই দেখা দেয়। পদ্ধাতর 
দিক দিয়া যুদ্ধকালীন মুদ্রাক্মীতি ও বিরাট অংকের ষ্টালিং-উদ্ৃ্ সঞ্চয় পরস্পরের সহিত 

ংগাংগিভাবে জড়িত । 

যুদ্ধের পূর্বে ভারত ছিল ব্রিটেনের অধমর্ণ দেশ। যুদ্ধের পরে দেখা গেল যে, 
ভারত শুধু এই ষ্টালিং খন পরিশোধই করে নাই, বরং বিরাট অংকের ষ্টালিং সর 
লইয়া ব্রিটেনের উত্তমর্ণ দেশে পরিণত হইয়াছে। 

অধমর্ণ দেশ থাকিলেও ভারত তাহার কাগজী মুদ্রার বিরুদ্ধে চিরকালই কিছু কিছু 
ষ্টাৰ্লিং ইংল্যাণ্ডে জমা রাখিত। যুদ্ধের ঠিক পূর্বে এই জমার পরিমাণ ছিল ৬৪ কোটি 
যুদ্ধের সময় মোট ইটালিং- টাকা । যুদ্ধের শেষে ১৯৪৫-৪৬ সালে দেখা গেল যে ইহা! ১,৭৩৩ 
উদ্ধত্ের পরিমাণ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ভারত ৪৬৪ 
কোটি টাকার মত তাহার ষ্টালিং খণ পরিশোধ করিয়াছিল । স্থতরাং যুদ্ধের সময় 
ভারতের পক্ষে মোট ষ্টালিং সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ২,২০০ কোটি টাকার মত। 

বল| হইয়াছে, পদ্ধতির দিক দিয়া ষ্টালিং-উদ্ধ ত্তের সঞ্চয় ভারতের যুদ্রাম্্ীতির 
্টালিংউদ্ধত সঞ্চয়ের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। যুদ্ধের সময় ভারতের বিদেশী 
কারণ £ সরকার ভারত হইতে ব্রিটেন ও অন্যান্ত মিত্রশক্তির পক্ষে বিরাট 
পরিমাণ যুদ্দোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল। এই সকল ঘুদ্ধোপকরণের মূল্য প্রদান করা 
১) ্ার্দংখণ-  ইইয়াছিল নোট ছাপাইয়া; এবং নোট ছাপ্লান হইয়াছিল 
পত্রের বিরদ্ধে কাজী রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাবে খাতাকলমে ষ্টালিং জমা রাখিয়া । ফলে 
মুদ্রার প্রচলন একদিকে যেমন ভারতে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়াছিল, 
অপরদিকে তেমনি রিজার্ভ ব্যাংকের খাতে দিন দিন ষ্টালিং পাওনার পরিমাণও বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। 

ভারতের পক্ষে বিরাট অংকের ষ্টালিং-উদ্ধ ত্ত সঞ্চয়ের অবশ্য অন্যান্য কারণও আছে । 
যুদ্ধের সময় ভারতের ছিল অনুকুল বাণিজ্য-উদ্ধ ত্র । এই বাণিজ্য-উদ্ধত্তের ফল কিন্তু 
২॥ ষ্টালিং-এর বিরুদ্ধে ভারত তখন ভোগ করিতে পারে নাই । বাণিজ্য-উদ্ধ ত্তের ফলে 
ছপ্সাপ্য মুদ্রার ভারত যে ডলার ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা অর্জন করিয়াছিল ব্রিটিশ 
অধিগ্রহণ সরকার তাহার সমগ্রটাই অধিগ্রহণ করিয়াছিল । ইহার পরিবর্তে 
ভারতকে দেওয় হইয়াছিল ষ্টালিং ধণপত্র-_অর্থাৎ এই ষ্টালিংও রিজার্ভ ব্যাংকের খাতে 
৩। ভারতীয়গণের ইংশযাণ্ডে জমা রাখা হইয়াছিল, নগদ দেওয়া হয় নাই। তৃতীয়ত, 
ডলার-সম্পত্তির ষ্টালিং জমা রাখিয়া আবার সকল ভারতীয়ের ডলার-সম্পত্তিরও 
অধিগ্রহণ (Dollar Assets) অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল । চতুর্থত, প্রতিরক্ষা 
ব্যাপারে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি চুক্তি* ছিল। চুক্তিটি এইরূপ £ ভারতের 
প্রকৃত প্রতিরক্ষার জন্য যে-বায় তাহ! ভারতকে বহন করিতে হইবে ; কিন্তু ভারতের 
প্রতিরক্ষার জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় নহে এইরূপ কোন ব্যয় ভারত প্রাথমিকভাবে 


* Share of Defence Expenditure Agreement. 


ভারতীয় মুদ্র। ও বিনিময়-ব্যবস্থা ৯৩ 


নির্বাহ করিলেও তাহ। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনকেই বহন করিতে হইবে। বিষয়টি 
ও) প্রতিরক্ষার ব্যয় পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার জন্য একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। 
সংক্রান্ত চুক্তি ধরা যাউক, ভারত তাহার নিজস্ব প্রতিরক্ষার জন্য একদল সৈগ্ঠ 
সংগ্রহ করিয়! তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করিল । পরে 
এই সৈন্তদলকে ইয়োৱোপ বা আফ্রিকার কোন যুদ্ধক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হইল-_যে- 
যুদ্ধক্ষেত্রের সহিত ভারতের প্রতিরক্ষার কোন সম্পর্ক নাই। এক্ষেত্রে সৈম্াদলটির 
জন্য ব্যয় ভারত প্রাথমিকভাবে নিৰ্বাহ করিলেও ইহা শেষ পর্যন্ত ত্রিটেনই বহন করিত! 
ব্রিটেন কিন্তু নগদ টাকায় ভারতের এই পাওন! মিটাইয়! দিত না| পাওনা মিটাইত 
পূর্বোক্ত ও একই পন্ধতিতে--অর্থাৎ ভারতের পক্ষে রিজার্ভ ব্যাংকের খাতে ষ্টালিং 
জমা রাখিয়া। 
এইভাবে বিভিন্ন স্থত্র হইতে ভারতের পক্ষে ষ্টালিং জমা হইতে থাকে। শেষ 
পর্যন্ত এই জমার পরিমাণ এত বুদ্ধি পায় যে ৪৬৪ কোটি টাকার মত দেন! মিটাইয়াও 
ইহা ১৯৪৫-৪৬ সালে ১,৭৩৩ কোটি টাকায় পরিণত হয়। 
যুদ্ধের পর ভারতের এই ট্রালিং পাওনা ব্রিটেন কিভাবে প্রদান করিবে তাহা 
লইয়া জল্পনাকল্পন! চলিতে থাকে। ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল ( Conservative Party ) 
্া্ংউত প্রদানে দাবি করে য়ে ভারতের মোট ষ্টালিং পাওনার পরিমাণ হ্রাস 
রক্ষণদীল দলের করিতে হইবে_-কারণ রক্ষণশীল দলের মতে, ভারতকে বৈদেশিক 
বাধার প্রচেষ্টা. আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে ব্রিটেন যে-ব্যয় করিয়াছে তাহাই 
মূলত ্টালিংউদ্ধত্ে রূপান্তরিত হইয়াছে । স্থতরাং ভারতের ষ্টালিং-উদ্ধত্ত হইতে 
একট] মোটা অংশ বাদ দিতে হইবে |  উপরস্থ, যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ষীতির সময়ে বহু 
পরিমাণ বর্ধিত মূল্যে ব্রিটেন ভারত হইতে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল । এই দিক 
দিয়াও ষ্টাপিংউদ্ধত্ের পরিমাণহাসের যৌক্তিকতা আছে। 
ভারত রক্ষণশীল দলের এই দাবির তীর প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদে বলা হয় 
ইহার বিরুদ্ধে যে, ভারতকে প্রতিরক্ষার ব্যয়ভার কি পরিমাণ বহন করিতে 
ভারতের প্রতিবাদ. হুইবে তাহা ব্রিটেনের সহিত চুক্তি অনুসারে পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট 
ছিল। ভারত এই চুক্তি অন্থদারেই প্রতিরক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়াছে। সুতরাং 
এখন আর কোন ব্যয়ভার বহনের প্রশ্ন উঠে না। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র ভারত তাহার 
ংগতিকে ছাড়াইয়া' প্রতিরক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়াছে । স্থতরাং তাহার উপর 
নূতন কোন ব্যয়ভার চাপান শুধু অযৌক্তিক নহে, অগ্তায়ও বটে | তৃতীয়ত, ব্রিটেন 
ভারত হইতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই ঘুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল । তাহার ফলে ভারতের 
যে-পরিমাণ পাওনা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। বস্তুত, ভারতকে বর্তমান 
ভোগ রহিত করিয়া, যন্ত্রপাতির পুনর্ণবিকরণের (replacement ) ব্যবস্থা ও উন্নয়ন 
পরিকল্পন! স্থগিত রাখিয়া এই যুদ্ধোপকরণ যোগান দিতে হইয়াছিল। স্থৃতরাং ব্রিটেনের 
যুদ্ধজয়ে ভারতকে যে-অশ্রু বিসর্জন করিতে হইয়াছিল, যে-রক্তদান করিতে হইয়াছিল 
ষ্টালিং-উদ্ধ ত্ত তাহারই প্রতীক। চতুর্থত, পরাধীন ভারতকে জোর করিয়! যুদ্ধে 
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নামান হইয়াছিল। ফলে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহার অর্থ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া 
পড়িয়াছিল। এই ভগ্ন অর্থ-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য ব্রিটেনের পক্ষে সমগ্র ষ্টালিং- 
উদ্ধত্ই বিনা ওজর-আপত্তিতে ভারতকে প্রদান করা উচিত | 

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ্টালিং-উদ্ধত্তের পরিমাণ হ্রাস করার বিরুদ্ধে 
শ্রমিক দল সিং. ভারতের যুক্তি রক্ষণশীল দল উপেক্ষা করিলেও তৎকালীন 
উদ্ধ ত্র হ্রাসের দাবি শ্রমিক সরকার ( Labour Government ) উহ সম্পূর্ণ মানিয়া 
করে নাই লইয়াছিল। শ্রমিক সরকারের অর্থসচিব ( Chancellor 
of the Exchequer) ডক্টর ডালটন ১৯৪৬ সালে ঘোষণা করিয়াছিলেন 
যে, ভারতের ষ্টালিং পাওনার একাংশকেও অস্বীকার করার ইচ্ছ| ব্রিটিশ 
সরকারের নাই। 

কিন্তু ভারতের প্রয়োজন ও ইচ্ছামত পদ্ধতিতে ষ্টালিং দেনা পরিশোধ করিবার 
ক্ষমত ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। স্বাধীনতার পূর্বে এই ক্ষমতার প্রশ্ন বিশেষ উঠে 
ব্রিটেনের ষ্টালিং দেন! নাই কারণ ব্রিটিশ সরকারই তখন ভারতের অর্থ সংক্রান্ত সকল 
পরিশোধের পদ্ধতির ব্যপারের নিয়ন্ত্রণ করিত । ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে 
ie ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হইলে এই নিয়ন্ত্রণভার ভারতীয়দের হস্তে 
চলিয়া আসে । ফলে ব্রিটেনের পক্ষে প্রয়োজন হয় ষ্টালিং দেন! পরিশোধ ব্যাপারে 
বা ষ্টালিং মুক্তির ( Sterling Release ) ব্যাপারে ভারতের সহিত চুক্তিবদ্ধ 
হইবার । ইহার পূর্বেই অবশ্য ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে ব্রিটিশ সরকার তাহার 
অর্ধীনস্থ ভারত সরকারের সহিত এই বিষয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। 

ষ্টালিং পাওনা সংক্রান্ত চুক্তি (Sterling Agreements) 2 ১৯৪৭ সালের 
জানুয়ারী মাসের চুক্তির পূর্বে ভারতের ষ্টাপিং পাওনার মুক্তি অন্তত তত্বগতভাবে 
বাধাবিহীন ছিল; ভারত ইচ্ছা করিলে ষ্টালিং উদ্ধৃত উঠাইয়। ষ্টালিং ও ডলার অঞ্চল 
হইতে মালপত্র আমদানি করিতে পারিত। তবে ডলার অঞ্চল হইতে মালপত্র 
আমদানি করিবার জন্য ্টালিংকে ডলারে রূপান্তরিত করিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম- 
কানন মানিয়া চলিতে হইত।* কিন্ত দুইটি কারণে ষ্টালিং পাওনার এই বাধাবিহীন 
মুক্তি ও ডলার পরিবর্তন যোগ্যতাকে বেশী দিন বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই 
যথা, (ক) ব্রিটেনে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির অপ্রচুর উৎপাদন; (খ) ইংগ-মাকিন 
খণচুকি সম্পাদন। এই চুক্তির একটি সর্ত ছিল যে, ব্রিটেন মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে সংগৃহীত খণের কোন অংশ তাহার ষ্টালিং খণ পরিশোধে ব্যবহার করিতে 
পারিবে না। . ফলে ব্রিটেনকে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে তদানীস্তন 
৯ ১৯৪৭ সালের ভারত সরকারের সহিত একটি সাময়িক চুক্তি সম্পাদন 
নার মাসের চুক্তি করিতে হয়। এই চুক্তি অন্তুসারে ভারতের ষ্টালিংউদতের 
কিছু অংশকে ১নং হিসাবে ( Account I), এবং অবশিষ্টাংশকে ২নং হিসাবে 


* এই নিয়মকানুনগুলি সাম্রাজ্যের ডলার তহবিল (Empire Dollar Pool) কতৃক প্রবতিত 
হইয়াছিল। যুদ্ধের ডলার-দুপ্রাপ্যতার সমস্তা মিটাইবার জন্য এই তহবিল খোলা হইয়াছিল। 
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(Account II) রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১নং হিসাব হইল চলতি হিসাব 
চলতি ও আটক ( Current or Operative Account )| ব্যাংকের চলতি 
হিসাব হিসাবের মত ইহা হইতে ইচ্ছামত ট্টালিং উঠাইয়' ব্যবহার কর 
চলিত ৷" উপরস্ত, এই হিসাবে যে-টালিং রাখা হইয়াছিল তাহা ছিল বহুমুদ্রায় 
পরিবর্তনশীল (multi-laterally convertible )| কিন্ত ২নং হিসাবের প্ররুতি স্থায়ী 
২। ক্ষমতা-হস্তান্তরের আমানতের মত। ব্রিটিশ সরকারের সন্মতি ব্যতিরেকে ইহ! 
ঠিক পূৰ্বে দ্বিতীয় চুক্তি হইতে কোন ষ্টালিং উঠান যাইত না। এই দুই হিসাবকে আটক 
ব! জমান হিসাব (Blocked or Frozen Account) বলিয়া অভিহিত করণ 
হয়। ক্ষমতাহস্তাস্তরের ঠিক পূর্বে অন্রূপ আর একটি সাময়িক চুক্তি সম্পাদিত হয় 
এই চুক্তি দ্বারা কিছু ষ্টালিং আটক হিসাব হইতে চলতি হিসাবে স্থানাস্তরিত করা হয়। 

ষ্টালিং-উদ্ধ তত সম্পর্কে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে স্থায়ী চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯৪৮ 
৩। ১৯৪৮ সালের সালের জুন মাসে। চুক্তির প্রধান সর্তগুলি ছিল এইরূপ £ 
দায়ী চুক্তি (১) ভারতের ষ্টালিং-উদ্ধত্তের আটক হিসাব হইতে ১৩৩ কোটি 
টাকার কিছু উপর ভারতে ব্রিটিশ সরকার যে-সকল সামরিক সাজসরপঞ্জাম রাখিয়া 
গিয়াছিল তাহার জন্য বাদ দিতে হইবে | 

(২) আবার এ আটক হিসাব হইতেই ২২৪ কোটি টাকা বাদ দিতে হইবে 
পূর্ববর্তী ভারত সরকারের ব্রিটিশ কর্মচারীদের পেন্সন বাবদ । পাউগ্ডের হিসাবে এই 
দুই খাতে মোট বাদ যাইবে ২২ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড । 

(৩) মোট ষ্টালিং-উদ্ধ ত্ত হইতে পাকিস্তান পাইবে ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ পাউও। 
স্থৃতরাং এই তিন খাতে মোট বাদ দেওয়ার পরিমাণ হইল ৩৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড । 

(৪) আটক হিসাব হইতে চলতি হিসাবে ১৯৪৯ সাল হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে 
মোট ১৬ কোটি পাউণ্ড স্থানান্তরিত কর] হইবে । 
৪। ১৯৫১ সালের ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে এই চুক্তির সময় অতিক্রান্ত 
জুলাই মাসের চুক্তি হইলে আবার নৃতন করিয়া! চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হয় । এই 
নৃতন চুক্তির সর্তগুলি হইল ঃ 

(১) ৩১ কোটি পাউও ২নং বাঁ আটক হিসাব হইতে ১নং ব! চলতি হিসাবে 
স্থানান্তরিত কর! হইবে। এই টাকা অবশ্য রিজার্ভ ব্যাংকে তাহার মুদ্রার বিরুদ্ধে জমা 
( Currency Reserve ) হিসাবে ধরিয়া রাখিবে এবং বিশেষ প্রয়োজন ন! হইলে 
ব্যয় করিবে না। আবার ব্যয়ও করিতে হইবে ব্রিটিশ সরকারের পূর্বানুমতি লইয়।। 

(২) ব্যয়ের জগ্ঠ প্রতি বংসর ৩৫ কোটি পাউণ্ড করিয়! ২নং হিসাব হইতে ১নং 
হিসাবে স্থানান্তরিত করা হইবে। এইরপ মুক্ত ষ্টালিং-উদ্ধ তের শেষ অংশ যদি কোন 
বৎসর ব্যয় কর! না হয় তবে উহাকে পরবর্তী যে-কোন বৎসরে ব্যয়ের জন্য উঠান 
যাইবে । অবস্থা, বিশেষে প্রয়োজন হইলে ভারত সরকার ব্রিটেনের সম্মতি 
ব্যতিরেকেই উক্ত বাৎসরিক মুক্তির (৩৫ কোটি পাউণ্ড ) উপর ৫০ লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত 
১নং হিসাবে স্থানাত্তরিকরণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। কিন্ত প্রয়োজন ৫০ লক্ষ 
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পাউণ্ডের অতিরিক্ত হইলে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা 
দ্বারা ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হইবে | 
(৩) এই চুক্তি. ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই পর্যন্ত প্রবতিত থাকিবে । এ তারিখে 
েস্টালিং আটক হিসাবে থাকিবে তাহা আপনা হইতেই ১নং হিসাবে স্থানান্তরিত 
হইবে । স্থতরাং সমস্ত ্টালিং পাওনা বর্তমানে চলতি হিসাবে স্থানান্তরিত হইয়াছে । 
এখন আদায়ীকৃত ই্টালিং-উদ্ধৃ্ত কিভাবে ব্যয়িত হইয়াছে সে-সম্বন্ধে আলোচনা 
আদাযীকৃত ষ্টালিংং করিতে হয়। ক্ষমতাহস্তাস্তর হইতে সুরু করিলে দেখা যায় যে 
উধৃত কিভাবে ব্যযিত ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে ভারতের মোট ্টালিং 
হইতেছে পাওনার পরিমাণ ছিল ১১৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউও। ইহা! হইতে 
পাকিস্তানের অংশ বাবদ এবং ত্রিটিশ কর্মচারীদের পেন্সন্‌ ইত্যাদি বাবদ মোট 
দেওয়! হয় ৩৭ কোটি ৮* লক্ষ পাউণ্ড । স্থতরাং স্বাধীন ভারতের অংশে পড়িয়াছিল 
৭৫ কোটি ৯, লক্ষ পাউণ্ড (১১৩৭০ কোটি পাউণ্ড - ৩৭৮০ কোটি পাউণ্ড) বা 
বায় প্রধানত খান: ১,*০৯৪৭ কোটি ॥টাক|। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
আমদানিতে করা. স্ুত্রপাতে ইহা। কমিয়! ৮৮৪ কোটি টাকায় দাড়ায় । স্থতরাং 
“হইয়াছিল অন্তব্তা সময়ে (১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৫০ সালের 
মার্চ মাস পর্যন্ত ) ভারত ষ্টালিং-উদ্ধ ত্র হইতে ১১৫৪৭ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিল; 
এবং ব্যয় কর! হইয়াছিল প্রধানত খাদ্য আমদানি করিবার জন্য । 
কিন্ত খাগ্ধ আমদানিতে আদায়ীকৃত ষ্টালিং পাওনা ব্যয় অপরিহার্ধ হইলেও কাম্য 
বিবেচিত হয় নাই । সংগঠনমূলক কার্ধেই ভারত ষ্টাপিং-উদ্ধ তকে নিয়োজিত করিবার 
আশা করিয়াছিল। 
প্রথম পরিকল্পনার শেষে ট্টার্সিংউদ্বত্তের পরিমাণ কমিয়! ৭১৪ কোটি টাকার 
দাড়ায় । সুতরাং এ পরিকল্পনাধীন সময়ে ষ্টালিং-উদ্ধত্ত হইতে ১৭০ কোটি টাকার 
দ্বিতীর পরিকল্জনায় | ' (৮৮৪ কোটি টাক!-- ৭১৪ কোটি টাক! ) মত ব্যয় করা হ্ইয়াছিল। 
অনুমিত বয় মূল দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই ৭১৪ কোটি টাকা হইতে 
২০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়| স্থির করা! হ্য় ।* 
দ্বিতীয়' পরিকল্পনায় এই ব্যয় প্রধানত মূলধন-দ্রব্য ও শিল্পগত কলাকৌশল 
( industrial know-how ) আমদানিতে করিবার কথ! ছিল | প্রসংগত উল্লেখ- 
যোগ্য যে, উক্ত ২০০ কোটি টাকার মত ষ্টালিং-উদ্ধ ত্র হইতে ব্যয় করিয়া মূল দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় অঙ্গমিত মোট ঘাটতি বাজেটের প্রয়োজনীয়তাকে ৷ ১,২০০ কোটি টাকা 
হইতে কমাইয়া ১,০০ কোটি টাকায় লইয়া আসিবার আশা কর! হইয়াছিল । 
সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট ২০* কোটি টাক] ব্যয় করিবার কথা 
থাকিলেও বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের জন্য ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যেই ৫৪৭ 
কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয় । কলে এ সমর ষ্টালিং উদ্ধৃত্বের পরিমাণ কমিয়া গিয়া 
১৭৪ কোটি টাকায় দীড়ায়। তখন হইতে অবশ্য অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে। 


* Second Five. Year. Plan-এর ৮২ এরং ৮৫ পৃষ্ঠা । 


ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিমর-ব্যবস্থা ৯৭ 


উঠানর পরিমাণ বিশেষ কমিয়া গিয়াছে এবং রিজার্ভ ব্যাংক সম্ভবমত ষ্টালিং ক্রয় করিয়া 
জমাও রাখিতেছে। ফলে ১৯৪৯ সালের জুন মাসের হিসাবে দেখা যায় যে ষ্টালিং- 
উদ্ধ ত্ত আবার বাড়িয়া ২০০ কোটি টাকায় দাড়াইয়াছে। যাহ! হউক, ষ্টালিং-উদ্ধ ত্তের 
পরিমাণ সবিশেষ হ্রাস পাওয়ার দরুনই ১৯৫৭ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইনের দ্বিতীয় 
সংশোধন দ্বারা নোট প্রচলন-পদ্ধতির দ্বিতীয়বার পরিবর্তনসাধন করিতে হইয়াছে 
এবং দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সফলতা পূর্বাপেক্ষা বহু অধিক পরিমাণে 
বৈদেশিক সাহায্যের (external assistance ) উপর নির্ভরশীল হইয়! পড়িয়াছে। 

আন্তর্জাতিক অর্শ্ৰভাঞ্াব এ ভ্ঞালভীক্স বিনিনন্ৰ-ব্যবস্ছা 
(I. M. চা, and the Indian Exchange System): আন্তর্জাতিক 
অর্থভাগারের সহিত ভারতীয় বিনিময়-ব্যবস্থার সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে ।* এখন এই সম্বন্ধে আরও আলোচন! করা প্রয়োজন 
কারণ ইহার সহিত যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের বিনিময়-ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন__মুদ্রামানহাস ( devalUati০০ ) ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত । 

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে। অর্থভাণ্ডারের 
প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হইল £ (ক) অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার 
অর্থভাঙারের উদ্দেশ্য পথ সুগম করা; (খ) বিনিময়-ব্যবস্থার দৃঢ়তা আনয়ন করিয়৷ 
ও কাধাবলী মুদ্রার অপচয় ( currency depreciation ) পরিহার করা; 
(গ) আন্তর্জাতিক বিনিময়-ব্যবস্থার বহুমুদ্রায় পরিবর্তনশীলতা (multi-lateral 
system of payments) আনয়ন কর|; (ঘ) বহুমুদ্রায় পরিবর্তনশীল বিনিময়- 
ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া ; এবং (ঙ) সদন্ত- ' 
রাষ্ট্রসমূহকে ক্ষণস্থায়ী প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধত্তের অস্থবিধ! হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
খণপ্রদান কর!। ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের পঞ্চম বৃহৎ অংশীদার | 

আন্তর্জাতিক অর্থভাগারের সদস্তপদভূক্ত হইবার সংগে সংগে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে 
মাস্ত-রাষ্টরের দায়িত্ব ৪ তাহার স্বর্ণমূল্য অথবা মাকিন ডলারের হিসাবে মুন্রামূল্য ঘোষণ| 
ুদ্রামান ঘোষণা করিতে হয়। একবার মুদ্রামান ঘোষণা করিলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে 
এ মূল্য বা সমতা (arity ) বজায় রাখিতে হর। তবে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট 
মুত্রামানের পরিবর্তন £ রাষ্ট্র তাহার ঘোষিত মুদ্রামানের শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তন 
ক্ষণস্থায়ী ও মৌলিক  অর্থভাগ্ারের অনুমতি ব্যতিরেকেই করিতে পারে। ইহার 
715 অধিক পরিবর্তন করিতে হইলে ভাগ্ারের সম্মতির প্রয়োজন 
হ্য়। শতকরা ২০ ভাগের অধিক পরিবর্তন একমাত্র বিনিময় হারের স্থায়ী 
বা মৌলিক অসমতা ( Fundamental Disequilibrium ) দুরিকরণের জন্যই 
করা চলে । 

আমদানি-রপ্তানির প্রতিকূল উদ্ধত্তের জন্য কোন সবস্ত-রাষ্ট্রের পক্ষে কোন বিদেশী 
মুদ্রা প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ভাণ্ডার হইতে তাহার নিজস্ব মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট 

সং ৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা দেখ । i 

হয়--৭ 


৯৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


পরিমাণ অবধি এ প্রয়োজনীয় মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারে । আন্তর্জাতিক বাজারে 
যে-সকল মুদ্রার চাহিদা এত অধিক যে ভাণ্ডারের পক্ষে সমগ্র 
চাহিদা মিটান সম্ভব নহে, সে-সকল মুদ্রাকে ভাণ্ডার ‘দুল্পাপ্য 
মুদ্রা" ( Scarce Currencies ) বলিয়া ঘোষণা করে ; এবং ইহাদের ক্ষেত্রে বরাদ- 
ব্যবস্থা (55275. 0f rationing ) প্রবতিত করে । অন্যভাবে বলিতে গেলে, ভাণ্ডার 
হইতে দুপ্াপ্য মুদ্রা চাহিদামত পাওয়া যায় না--বরাদ্দমতই পাওয়া যায়। 

চলতি লেনদেন ব্যাপারে ধীরে ধীরে সকল প্রতিবন্ধকের অপসারণ করা অর্থ- 
ভাণ্ডারের আর একটি দায়িত্ব। 

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, পুনর্গ ঠন ও উন্নয়ন কার্যে খণদান করিয়া সহায়তা 
অর্থভাণ্ডারের সদস্তপদ : করিবার জন্য যে-ব্যাংক আছে ( International Bank for 
বিশ্বব্যাংকের সদপ্ত- Reconstruction and Development ) আন্তর্জাতিক অর্থ- 
পদের অন্যতম সর্ত  ভাগারে যোগদান না করিয়া তাহার সদস্য হওয়া যায় না 
অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যপদ হইল বিশ্বব্যাংকের সদস্তপদের অন্যতম 
অপরিহার্য সর্ত। 

তত্বগতভাবে আন্তর্জাতিক অর্থভাগার টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে আন্তর্জাতিক 
সহযোগিতার পথে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । স্বর্ণমান ব্যতিরেকেও যে আন্তর্জাতিক 
বিনিময়ের বাজারে স্থায়িত্ব আনয়ন করা যায় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তাহাই 
প্রমাণিত করিয়াছে। অপরদিকে কিন্তু স্বর্ণমানের ্যায় ইহার অধীনে প্রতিকূল বাণিজ্য- 
উদ্ধ ত্তের জা নিদিষ্ট (9:60 exchange ), মুদ্রাসংকোচ ( deflati0০n) প্রভৃতির 
ইহা রনী ব্যতি, ব্যাবস্থা করিতে হয় না। ভাণ্ডার-ব্যবস্থার ( Fund System ) 
রেকেও আন্তর্জাতিক অধীনে সাধারণত স্থায়ী বিনিময়ের হার বজায় রাখিতে হইলেও 
বিনিময়-ব্যবন্থা প্রশন্ত প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এই হারের পরিবর্তনসাধন' 
করার উদ্যোগ : করা চলে। বাণিজ্য-উদ্ত যদি অস্থায়ীভাবে প্রতিকূল হয় তবে 

অর্থভাণ্ডারের কোন সভ্য-রাষ্টরের পক্ষে মুদ্রাসংকোচের ব্যবস্থা 

করিতে হয় ন|। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা 
সংগ্রহ করিরা তাহার বিনিময়-ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে। 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের তত্বগত উপযোগিতা সম্পূর্ণ. 
ভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে নাই । ইহার অন্যতম কারণ হইল সোবিয়েত 
কার্যদ্দেত্রে অর্ণভাণডার ইউনিয়ন ইহাতে যোগদান করে নাই। ফলে ইহার কার্যক্ষেত্র 
পূর্ণ উপযোগী হইতে হইয়াছে কতকাংশে সংকীর্ণ । দ্বিতীয়ত, অর্থভাণ্ডার যখন 
পারে নাই স্থাপিত হয় তখন সমগ্র বিশ্বই ছিল ডলার অ-পর্যাপ্তির সম্মুখীন । 
স্থতরাং প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বত্ত প্রপীড়িত দেশসমূহের ডলারের চাহিদা মিটান 
ভাগারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তৃতীয়ত, যুদ্ধোত্তর যুগের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য 
বিভিন্ন রাষ্ট্র এখনও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অপসারণ করিতে পারে নাই । ফলে 
অর্থভাগ্তারের অন্ততম উদ্দেশ্তও সাধিত হয় নাই। তবুও বলা যায়, আন্তর্জাতিক 


সদশ্ত-রাষ্ট্রের অধিকার 


ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থা ৯৯ 


অর্থভাগ্ার বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হারের স্থায়িত্ব আনয়ন করিয়া বিশ্বের 
বৃহত্তর অংশে আধিক সহযোগিতা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র বহুলাংশে প্রসার 
করিয়াছে। 

ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার হইতে সরাসরি কি গ্রকার সহায়তা লাভ 
করিয়াছে তাহা আলোচন। করিলে দেখা যায় যে, ভারত কয়েকবার ভাণ্ডার হইতে 
ভারত ভাঙার হইতে ডলার সংগ্রহ করিয়া তাহার বৃভুক্ষ জনসাধারণকে খাদ্য 
কি প্রকার সহায়তা যোগাইয়াছে। শুধু যে খান্য আমদানির জন্যই ডলারের প্রয়োজন 
লাভ কার্মাছেঃ . হইয়াছে তাহা নহে, উৎপাদনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও শিল্পগত 
কাঁচামাল আমদানির জন্যও এ মুদ্রার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে । এককথায় বল? যায়, 
১। ভারত তাহার প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধত্ত প্রপীড়িত ভারত বারবার অর্থভাণ্ডার 
অর্থ-ব্যবস্থা বজায় | হইতে ডলার সংগ্রহ দ্বারা অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছে করিয়া তাহার অর্থ-ব্যবস্থাকে বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে । 
১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বে ভারতের পক্ষে অর্থভাণ্ডারের সাহায্যের বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল। উহার পর মুদ্রামানহ্রাস ও তৎপবরবর্তী কোরিয়া-যুদ্ধের ফলে তাহার 
প্রতিকূল লেনদেন-উদ্ধত্ত কমিতে কমিতে অস্থকূল লেনদেন-উদ্ধ তরে পরিণত হয়। ফলে 
অর্থভাণ্ডারের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও আর থাকে ন!। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
স্থরু হইতেই আবার আন্তর্জাতিক অর্থভাগারের সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। 
২। ডলার ক্রয়ের. সাময়িক খণ-দান ছাড়াও অর্থভাণ্ডার অন্যান্য সদস্তের মত 
স্থবিধ। ভারতকে ডলার ক্রয়ের স্থবিধা দান করে । অর্থভাগ্ারের সংবিধান 
অঙ্গ সারে ভারত ৪* কোটি ডলার-মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা ভারতীয় টাকার বিনিময়ে 
ক্রয় করিতে পারে। এ সুযোগও ভারত প্রর়োজনমত ব্যবহার করিয়াছে। 

তৃতীয়ত বলা! হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যপদ হইল বিশ্বব্যাংকের 
(World Bank) সদস্যপদভূক্তির অন্যতম সর্ত। বিশ্বব্যাংকের সন্ত হিসাবে 
৩। উননযনকার্ধে ভারত তাহার গঠনমূলক কাধে বহু পরিমাণ খণ সংগ্রহ করিয়াছে । 
বিশ্বব্যাংক হইতে খ৭ উদাহরণন্বরূপ, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, কয়ন] পরিকল্পনা, 
করিয়াছে টাট। জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা, ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, 
ট্রাক্টর ক্রয়, রেলপথের সাজসরঞ্াম ক্রয় প্রভৃতির জন্য খণের কথ! উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। ১৯৫৯ সালে বিশ্বব্যাংকেরই সহযোগিতায় ভারত তাহার বৈদেশিক মুদা 
সংকট দূর করিবার জন্য ৩৬ কোটি ডলার থণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। 
৪। ভারতের খণ ও পরিশেষে, ভারত সরকারের অন্থরোধক্রমে অর্থভাণ্ডার 
অর্থ ব্যবস্থার ভারতের খণ ও অর্থ ব্যবস্থার পর্যালোচনা করিয়া কয়েকটি মূল্যবান 
পা রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে। 

স্মুলাসাননভ্াস্প ( Devaluation): ভারতের বিনিমক়-ব্যবস্থা ও 
বৈদেশিক বাণিজ্যের ইতিহাসে ১৯৪৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখ বিশেষভাবে 
স্মরণীয়। এ দিন মাফিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার মূল্য শতকরা ৩০"৫ ভাগ 


১০০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


হ্রাস করা! হয়। শুধু যে ভারতীয় মুদ্রার মান হ্রাস হইয়াছিল তাহা নহে, পাকিস্তান 
ব্যতীত ষ্টাপিং অঞ্চলের সকল মুদ্রার মানই এ পরিমাণ হাস কর] হইয়াছিল । 
সংক্ষেপে বলা যায়, ১৯৪৯ সালের মুদ্রামানহাসের কারণ হইল ডলার-সংকট 
(01155 0%59)_ সমগ্র ষ্টালিং অঞ্চলের ডলার-সংকট | এই সংকটে আবার 
বিশ্যেভাবে পতিত হইয়াছিল গ্রেট ব্রিটেন । যুদ্ধোতর যুগে ব্রিটিশ 
মুদ্রীমানহাসের তর 
প্রধান কারণ £ অর্থ-ব্যবস্থা বিশেষভাবে অসংগঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। ডলার 
ডলার-সংকট অঞ্চলে তাহার রপ্তানি অভুতপূর্বভাবে কমিয়| গিয়াছিল এবং খাদ্য 
ও অন্তান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানি অকল্পনীয় পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়াছিল। 
ফলে যে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বত্তের সৃষ্টি হইয়াছিল ব্রিটেন তাহা বারবার আন্তর্জাতিক 
অর্থভাগ্ডারের দ্বারস্থ হইয়া এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে খণসংগ্রহ করিয়া মিটাইয়াছিল। 
ষ্টালিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশও অনুরূপ সৃংকটে পতিত হইয়া অল্পবিস্তর ব্রিটেনেরই 
পদাংক অনুসরণ করিয়াছিল । কিন্ত এভাবে যে বেশী দিন চলিতে পারে না, ষ্টালিং 
কমনওয়েলথ, অঞ্চলের বিনিময়-ব্যবস্থায় এই যে অসমত! (disequilibrium) 
অর্থনচিবদের সম্মেলন ইহা! যে ক্ষণস্থায়ী নহে ইহা অনুধাবন করিয়াই ১৯৪৯ সালের 
জুলাই মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথ, অর্থসচিবদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। 
সম্মেলনে অন্তান্তের মধ্যে ডলার অঞ্চল হইতে আমদানির পরিমাণকে শতকর! ২৫ ভাগ 
yo» হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়। ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই 
LT ওয়াশিংটনে মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও কানাডার প্রতিনিধিবর্গের 
আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাহার আমদানি 
শুদ্ধ কমাইয়। ষ্টালিং অঞ্চল হইতে আরও মাল আমদানি করিবার জনা অনুরোধ করা 
হয়। এই অন্থরোধ পরীক্ষিত হইবার পূর্বেই ওয়াশিংটন হইতে তৎকালীন ব্রিটিশ 
ব্রিটেনের মুদ্রামানস্থাস অর্থসচিব স্তর ষ্টাফোর্ড ক্রীপম্‌ (51 Stafford 0109) ঘোষণা 
ও অন্যান্য দেশের... করেন যে, মাকিন ডলারের তুলনায় পাউণ্ড ষ্টালিং-এর মূল্য 
অনুসরণ শতকর1 ৩০৫ ভাগ হাম কর! হইয়াছে । সংগে সংগে ষ্টালিং 
অঞ্চলের প্রায় সকল দেশই ব্রিটেনকে অনুসরণ করে । কানাডার কোন ডলার-সংকট 
ন! থাকিলেও কানাডা, মাকিন ডলারের তুলনায় তাহার যুদ্রামান শতকরা ১০ 
ভাগ হ্রাস করে। পাকিস্তান কিন্তু ঘোষণা করে যে, সে তাহার মুদ্রামান হ্রাস 
করিবে না। : 
ডলার-সংকট হইতে লিং অঞ্চলের প্রায় সকল দেশেরই মুদ্রামানহ্থাসের কারণকে 
অধ্যাপক প্যাটারসন্‌ তাহার ‘বিশ্ব অর্থবিগ্যা' গ্রন্থে* এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 
্লীলিং ও ডলারের মধ্যে ডলার ও ষ্টালিং হইল বিশ্বের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রী। সুতরাং 
মৌলিক অসমতাই ইহাদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বদাই রহিয়াছে । 
সামানহাসের কারণ যুদ্ধোত্তর যুগে ই্রা্িং কোনমতেই ডলারের সহিত ভারসাম্য রক্ষা 
করিতে পারিতেছিল না। উভয় মুদ্রার মধ্যে যে-অসমতা ( disequilibrium ) 


* Patterson—World Economics, 
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তাহা মৌলিক বা স্থায়ী বলিয়াই প্রতিভাত হইরাছিল। সুতরাং স্থায়ী ভারসাম্য 
আনয়নকল্পে একটিমাত্র অবলক্বনীয় পদ্থা ছিল ইহা হইল ডলারের তুলনায় ষ্টালিং-এর 
মূল্য হাস করা। এবং এই পন্থাই অনুসরণ করা হইয়াছিল । 

ষ্টালিং-এর অনুসরণে সমপরিমাণে ভারতীয় মুদ্রামানহাঁসের কারণ বিশ্লেষণ করিলে 
দেখা যায় যে, ডলার অঞ্চলের সহিত ভারতেরও বাণিজ্য-উদ্ধভ ক্রমাগতই প্রতিকূল 
ভারতের মুদ্রামান- হইতেছিল। প্রথম প্রথম ভারত এই প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধ ত 
হ্রাসের কারণ ঃ ষ্টালিং পাওনা আদায় করিয়া মিটাইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্ত 
১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে ভারতের ষ্টালিং-উদ্ধত্তের অধিকাংশই আটক হিসাবে 
(Blocked Account) জমা থাকায় ভারতের পক্ষে ডলার ঘাটতি মিটাইবার জন্য 
বারবার আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডারের দ্বারস্থ হইতে হ্ইয়াছিল। ন্থৃতরাং বুঝ! গিয়াছিল 
যে, ডলারের সহিত ভারতীয় মুদ্রার যে-অসমতা৷ (11521511159) তাহা হইল 
স্থায়ী বা মৌলিক (undamental)। আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডারও এ-সম্বন্ধে ইংগিত 
দিয়াছিল। ফলে একরূপ ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতেই ভারতে মুদ্রামানহ্াসের কথা 
চলিতেছিল। 

কিন্ত ভারত সরকার তখন প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ত্ত ও ডলার-ঘাটতি মিটাইবার, 
জগ্ঠ মুদ্রামান্থাসের প্রস্তাবকে সমর্থন করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল 
বাধ্য হইয়াই ভারতের ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রকৃতি । এ সময় 
পক্ষে ব্রিটেনকে ভারত প্রধানত পাটজাত দ্রব্য, কাচামাল ও প্রয়োজনীয় খনিজ 
২২ পদার্থ রপ্তানি এবং খাদ্যশস্ত ও যন্ত্রপাতি আমদানি করিত। 

মুদ্রামানস্াসের দ্বারা রপ্তানির পরিমাণবৃদ্ধি এবং আমদানির 
পরিমাণহাসের বিশেষ কোন সম্ভাবনা ছিল না। ' স্থতরাং ডলা'র-ঘাটতি মিটানর 
জন্য বেসরকারী মহল হইতে মুদ্রামানহ্বাসের প্রস্তাব কর! হইলেও সরকার ইহাতে 
সম্মত হইতে পারে নাই। কিন্তু ব্রিটেন ও ষ্টালিং অঞ্চলের অন্তান্ঠ দেশ যখন 
তাহাদের মুদ্রামানহাস করিল ভারতের পক্ষে তখন আর তাহাদের অন্তসরণ কর! 
ছাড়া গত্যন্তর রহিল ন1। 

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সরকারী বিবৃতিতে ভারতীয় মুদ্রামানত্রাসের 
কারণকে মিষ্নলিখিতভাবে ব্যাখ্য। কর! হয় £ ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের মুদ্রামানাহ্বাস 
এই সম্পর্কে সরকারী ভারতের পক্ষে এ পথ অবলম্বন কর! একরূপ অপরিহার্য করিয়া 
বিবৃতি তুলে। ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের অধিকাংশ 
ষ্টালিং অঞ্চলের সহিত হওয়ায় এবং ভারতের মূল্যস্তর (price 15০1) অতি উচ্চে 
থাকায় ইহা স্থস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, ভারতীয় মুদ্রার মানহ্বাস 
ব্যতিরেকে ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যকে ব্যাহত করা হইবে ; এবং ইহার ফলে শেষ 
পর্যন্ত অপরিহার্ভাবে আমদানিহ্থাসের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। উপরস্ত, ব্রিটেন 
ও অন্যান্য দেশ তাহাদের মুদ্রামানহাস করার ফলে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, 
ভারতও তাহার মুদ্রামান এ পরিমাণই হ্রাস করিবে । এই কারণে পুরাতন বিনিময় ' 
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হারে ক্রর-বিক্রঘ্নের চেষ্টা করিলে ভারতের বহির্বাণিজ্য বিশেষ ব্যাহত হইবার সম্ভাবন! 
প্রতিরক্ষামুলক বযবগ্ ছিল। স্থৃতরাং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা (as a defensive 
measure ) হিসাবে ষ্টালিং অঞ্চলের অন্তান্ত দেশের সহিত 
ভারতীয় মুদ্রারও যান হ্রাস ছাড়া ভারতের পক্ষে গত্যন্তর ছিল না। 
মুদ্রামানহাসের পরিমাণ (শতকরা ৩০৫ ভাগ) সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল যে, 
মু্রামানভাসের ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার মূল্য ইহার কম পরিমাণ হ্রাস 
পরিমাণ সন্ধে বিতর্ক করিলে রপ্তানি বাজারের প্রয়োজনীয়তা মিটান যাইত না। 
অন্যভাবে বলিতে গেলে, সরকারী মতে, ভারতীস মুদ্রার মান শতকরণ ৩০৫ ভাগের 
কম হ্রাস করিলে ভারতের রপ্রানি বাণিজ্য ব্যাহত হইতই। 
ঘুদ্রামানক্রীসের ফলাফল (Effects of Devaluation) : পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 
বহির্বাণিজ্যের দিক দিয়! মুদ্রামানহ্থাসের ফলাফল সম্বন্ধে একরূপ বিশদ আলোচনা 
করা হইরাছে।* এখন মুদ্রা-ব্যবস্থার দিক দিয়া এই সম্বন্ধে আলোচন! করা 
হইতেছে। 
আভ্যন্তরীণ মূল্যগ্তরের উপর মুদ্রামানহাসের প্রভাব সম্বন্ধে হুম্পষ্টভাবে অভিমত 
প্রদান করা কঠিন। মুদ্রামানহ্াসের ফলে আভ্যন্তরীণ মূল্যন্তরের সহ্স! বৃদ্ধি আশংক। 
ক'। আভ্াপ্রবীণ হূলা- করিয় সরকার অষ্টপর্যায়ী কার্যক্রম ( Eight-point Pro- 
বরের উপর প্রভাব (72706 ) দ্বারা মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়” ইহার ফলে 
মূলান্ুর কিছুদিনের জন্ত নি্গ হইলেও, ১৯৫, সালের স্থরু হইতেই আবার উ্বগামী 
হইতে সুরু করে। মাঞিন ঘুজরাষ্্র প্রভৃতি যে-সকল দেশ তাঁহাদের মুদ্রামানহাস করে 
নাই সেই সকল দেশ হইতে পণ্য আমদানির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির 
মূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পাকিস্তানের সহিত বানিজ্য-সংকটের ফলে পাট 
ও তুলার আমদানি কমিয়া যাওয়ায় এই দুই প্রয়োজনীয় কাচাম।লের মূল্য বিশেষ 
বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে আবার অধিক পরিমাণ বন রপ্ধানি হইবার জন্যও তুলাজাত 
বন্ধের মূল্য ক্রমশ বাড়িতে থাকে। ইহার উপর আসামে ভূমিকম্প, বিহার, উত্তরপ্রদেশ 
| প্রভৃতিতে বন্যা সরকারের পক্ষে মূল্যন্তরকে নিয়ন্ত্রিত রাখা একরূপ অসম্ভব করিয়! তুলে । 
যাহা হউক, ভূমিকম্প ইত্যাদির জন্য মূদ্রমানহ্রাস দায়ী নহে; তবে ইহার] কাকতালীয় 
প্রকৃতির বলিয়া উভয়ের ফলাফল পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়। গিয়াছিল। 
মপ্রামানহাসের অন্যান্য ফলাফল হইল ভারতের ট্টালিং-উদধ্ত ও আন্তর্জাতিক 
দেনাপাওনার দিক দিয়া। মৃদ্রামানহাসের ফলে ভারতের ্রালিং-উদ্ত্তের ডলার-মুল্য 
(Dollar Value ) শতকর] ৩০৫ ভাগ হ্রাসপ্রাপ্থ হয়। কিন্ত 
ষ্টালিং-উদ্ধ তের সমগ্রটাই অনতিবিলম্বে ডলারে পরিবর্তনশীল ন! 
হওয়ায় কার্যক্ষেত্রে ভারতকে এ পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। পাকিস্তানের 
কাছে ভারতের ৩:০ কোটি টাকার মত পাওনা ছিল। মুদ্রামানহ্াসের ফলে তাহ! 
* ৯১৬২ পৃষ্টা দেখ । 
t স্রবাৰূল্য সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ। 


শ। অঙ্যান্ক প্রভাব 
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হইতে সরাসরি ৩০"৫ ভাগ বাদ দেওয়া হয়। অপরদিকে কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্তার 
ও বিশ্বব্যাংকে ভারতের পক্ষে দেয় অর্থের পরিমাণ বুদ্ধি করিতে হয়। 
পাকিস্তানের সুদ্রাসানহ্রাস (Devaluation of the Pakistani 
Rupee)£ ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান ষ্টালিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশের 
সহিত একযোগে মুদ্রামানহ্বাস করে নাই। পাকিস্তানের এই অনন্ত কার্ষের দুইটি প্রধান 
১৯৪৯ সালে পাক কারণ ছিল £ (ক) ষ্টালিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশের ন্যায় 
মুদ্রার মানতরাস না পাকিস্তানের বাণিজ্য-উদ্ধুতে কোন স্থায়ী বা মৌলিক অসমতা 
70185 (fundamental disequilibrium) ছিল না। ন্থুতরাঁং 
ভারসাম্য আনয়নকল্পে পাক মুদ্রার মানহ্রাস প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে নাই। 
4 (খ) মুদ্রামানহ্বাস না-করার সিদ্ধান্ত দ্বারা পাকিস্তান ভারত হইতে আমদানির জন্য 
অল্লযূল্য প্রদানের এবং ভারতে রগ্রানির জন্য অধিক মূল্য লাভের আশা করিয়াছিল। 
উপরন্তু, ভারতের নিকট পাকিস্তানের যে-ণ ছিল তাহা ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে 
ছিল বলিয়া ইহার মূল্যও কমিয়া যাইবার কথা ছিল। 
কাধক্ষেত্রে কিন্ত পাকিস্তান মুদ্রামানহাস না করার জন্য আশানুরূপ স্ুবিধালাভ 
করিতে পারে নাই। ভারতের সহিত বাণিজ্য-সংকট, অনুকুল বাণিজ্য-উদ্বতের 


১৯৬০ সালে ক্রমশ প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বতে পরিণতি প্রভৃতি মুদ্রামানহ্রাস ন! 
পাকিস্তানের করারই ফল। অবশেষে ১৯৫৫ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে 
মুদ্রামানহাস 


পাকিস্তান এ শতকরা ৩০"৫ ভাগই তাহার মুদ্রামানহ্রাস ঘোষণা 
করে। ফলে ভারতীয় মুদ্রা ও পাক মুদ্রার মধ্যে আবার সমতা আনীত হয়। 

সুজান পুনসাননহ্াস ( Further Devaluation of 
the Indian Rupee): দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রার 
পূর্বে দাবি ছিল টাকার পুনর্মাননির্ধারণের (re৮al॥৪০i০n ) দাবি করা হইতেছিল। 
পুনর্মাননিধারণের ১৯৪৯ সালে মুদ্রা মানহ্াসের পর কোরিয়ার যুদ্ধজনিত কারণে যে 
আন্তর্জাতিক মালমদ্ুতের হিড়িক পড়িয়! গিয়াছিল তাহাতে ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের 
চাহিদা বিশেষভাবে বুদ্ধি পাওয়ায় লেনদেন-উদ্ধত্ত ভারতের অনুকূলে থাকে। 
লেনদেন-উদ্ধ ত্তের এই অনুকুল গতির জন্যই ভারতীয় মুদ্রার পুনর্মাননির্ধারণের দাবি 
উথ্িত হয় । দাবির সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন কর! হয় £ 

(ক) ইহাতে খাগ্য ও যন্ত্রপাতির গ্যায় প্রয়োজনীয় আমদানি দ্রব্যের ব্যয় হাস 
পাইবে; 

(খ) ইহাতে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর নিযনাভিমুখী হইবে; 

(গ) ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের অধিকাংশের চাহিদা! অস্থিতিস্থাপক (inelastic ) 
হওয়ায় পুনর্মাননির্ধারণ সত্বেও রপ্তানির পরিমাণ প্রায় একই থাকিবে। ফলে অধিক 
পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা, বিশেষ করিয়া ডলার আহরণ করা সম্ভব হইবে। এই 
বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা বুতুক্ষু জনসাধারণের জন্ত খাগ্য, শিল্পের জন্য কীচামাল ও যন্ত্রপাতি 
এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে। 
ল্য 


১০৪ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হইয়াছিল যে ভারতের অন্থকল বাণিজ্য-উদ্ধতত 
ক্ষণস্থায়ী হইতে বাধ্য; আন্তর্জাতিক 'মালমজুতের হিড়িক কাটিয়া গেলেই ইহা 
বিপরীতমুখী হইবে । প্রকৃতপক্ষে ইহাই ঘটিয়াছিল। 

যাহা হউক, মুদ্রামানের পুননির্ধারণ সংক্রান্ত সকল জল্পনাকল্পনার অবসান করিয়! 
১৯৫১ সালে সরকার ঘোষণ| করে যে, সকল দিক বিবেচনা করিয়া ভারতীয় 
মুদ্রামানকে পুননির্ধারিত না করিবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ কর! হইয়াছে। 

ইহার পরও অবশ্য কোন কোন মহল হইতে মুদ্রামীন পুননির্ধারণের দাবি করা 
হইতে থাকে। তবে ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান তাহার মুদ্রার মানহ্বাস করিলে এ-দাবি 
বিশেষ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ১৯৫৬ সালের মধ্যভাগ হইতে মূল্যস্তর উধ্বগতি হইতে 
বর্তমান দাবি হইতেছে থাকিলে এবং ক্রমে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট দেখা দিলে এই দাবি 
টাকার পুনর্ানততাসের বিপরীতমুখী হয়__অর্থাৎ নির্দেশ দেওয়া, হইতে থাকে যে 
ভারতীয় মুদ্রার পুনরায় মানহ্বাসের ( further devaluation) দ্বারা প্রতিকূল 
লেনদেন-উদ্ধ ত্তের গতি রুদ্ধ করা হউক ইহার দ্বারাই অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা 
আহরণ করিয়া ইহার সহিত সম্পর্কিত সংকট হইতে পরিত্রাণ লাভের প্রচেষ্টা করা হউক । 

সরকার অবশ্য এই দাবি বা নির্দেশের কোন মূল্য দেয় নাই ; আজও দিতেছে না। 
বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের প্রতিবিধানকল্পে পুনর্গানহাসের পদ্ধা অবলগ্কনের কোনই 
পুনর্মানহ্থাসে সরকারের সম্ভাবন! নাই বলিয়া অর্থমন্ত্রী ১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাসে নুম্পষ্ট- 
বিরোধিতা ভাবে ঘোষণা করেন। যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, টাকার পুনরায় 
মানহ্াসের ফলে খাস্প্রবয, যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল আমদানির ব্যয় এত বৃদ্ধি পাইবে 
যে তাহা বহন করা ভারতের পক্ষে সম্ভব হইবে না। বর্তমানে অন্তত যদি খাদ্য 
আমদানির প্রয়োজনীয়তা না থাকিত তবে এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ| যাইত। 
দ্বিতীয়ত, টাকার মান আরও হ্রাস করিলে রপ্তানি কতটা বৃদ্ধি পাইবে সে বিষয়ে 
সন্দেহ আছে। কারণ, আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশে পূর্বাপেক্ষ। বিশেষ 
কম দামে মাল যোগান সম্ভব হইবে না। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই 
মূল্যপ্তর আশংকাজনকভাবে বাড়িতে সুরু করিয়াছে। ইহার উপর টাকার মান 
আরও হাস করিলে যৃল্যন্তর নিয়ন্ত্রণের বাহিরে গিয়া সমগ্র পরিকল্পনাকে বানচাল 
করিয়া দিতে পারে। চতুর্থত, পরিকল্পনার কার্ষে সরকার যে বৈদেশিক খণ সংগ্রহ 
করিতেছে মুদ্রামান পুনত্র্ণসের ফলে তাহাদেরও ভার বৃদ্ধি পাইবে। ভবিষ্যতে 
হয়ত" এ-ভার বহন করাই সম্ভব হইবে না। 

১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাসে ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী সংস্থার (Indian 
Institute of Bankers ) বাধিক সভায় রিজার্ড ব্যাংকের গভর্ণর ঘোষণা করেন যে 
স্বাধীনতার সময় হইতে এ-পধন্ত টাকার ক্রয়শক্তি বা আভ্যন্তরীণ মূল্য শতকরা! 
২৯ ভাগ হাস পাইয়াছে। ইহার ফলে পুনর্ধানহ্বাসের দাবি আবার উদ্থিত হইয়াছে। 
ইহার উত্তরেও বলা হইয়াছে যে আমদানি-প্রসার ও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণই অবলঙ্বনীয় 
ব্যবস্থা, টাকার পুনর্মানহ্বাস নহে। 


ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থা ১০৫ 


ইলদেকস্শিক সুদ্ৰাসংকউ ও বিনিমন্স-নিহ্নন্্ৰণ। ( Foreign 
Exchange Crisis and Exchange Control )z  যাহাকে ঠিক 
বৈদেশিক মুদ্রাসংকট (foreign exchange crisis) বলা হয় তাহা দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাধীন সময়ের ঘটনা হইলেও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের কার্য চলিতেছে দ্বিতীয় 
যুদ্ধের সময় বিশ্বযুদ্ধের সুরু হইতেই । যুদ্ধের সময় ডলার, ইয়েন ( Yen) 
বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ এবং মহাদেশীয় অন্তান্য মুদ্রার তুলনায় ভারতীয় টাকার ক্রমাগত 
অপচয় (depreciation ) ঘটিতে থাকে। ফলে ব্রিটেনের অনুসরণে ভারতকেও 
নিয়ন্ত্র-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। প্রতিরক্ষা নিয়মাবলীর ( Defence of India 
Rules ) অধীনে রিজার্ভ ব্যাংককে দেশ হইতে মূলধনের স্থানাস্তরগমন রহিত ও 
যুদ্ধকার্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের বিপুল 
ক্ষমতা প্রদান করা হয়। 

এই নিয়ন্ত্ণ-ব্যবস্থাধীনে বৈদেশিক মুদ্রার সকল প্রকার ক্রয়বিক্রয় বিজার্ভ ব্যাংক বা 
ইহার অনুমোদিত ব্যবসারিগণের মাধ্যমে করিতে হইত। নিয়ন্ত্র-ব্যবস্থার দিক 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ- দিয়া সমগ্র কমনওয়েলথ্‌কে একটিমাত্র মুদ্র সংস্থা (৪ single 
ব্যবস্থার রূপ currency Unit ) হিসাবে গণ্য করিয়া ইহাকে ষ্টালিং অঞ্চল 
( the Sterling Area ) বলিয়া অভিহিত করা হইত। ষ্টালিং অঞ্চলের দেশগুলির 
মুদ্রা-বিনিময়ে কোন বাধা ছিল ন! বলা চলে। কিন্তু ইহার বাহিরে কোন দেশের 
সহিত বিনিময় কঠিন নিয়্ত্রণব্যবস্থাধধীন ছিল। 

ষ্টালিং অঞ্চলস্থ দেশগুলির ডলার এবং অগ্ঠান্ত বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় সাম্রাজ্যের 
ডলার তহবিল ( Empire Dollar Pool) নামে অভিহিত একটি তহবিলে 
আবশ্তকীয়ভাবে জমা দিতে হইত।* কয়েকটি নির্ধারিত বিষয় ছাড়া এই ডলার 
তহবিলে সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করা যাইত না। তবে অধিকাংশ ক্ষেতে 
ব্রিটেনই ইহা মাঞিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যুদ্ধেপকরণ সংগ্রহার্থে ব্যয় করিত। 

যুদ্ধের পরে কিঞ্চিং পরিবর্তিত অবস্থাতেও মুদ্রাবিনিময় নিয়্তর-ব্যবস্থাকে 
বঙ্গায় রাখ! হয়; এবং বর্তমানে ইহা আমাদের বিনিময়-ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 
বৈশিষ্ট্য । দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই আবার এই গুরুত্ব সবিশেষ বৃদ্ধি, 
পাইয়াছে। * 

বহির্বানিজ্য ও মুদ্রামানহাসের আলোচন! প্রসংগে একথা বলা হইয়াছে যে দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতের লেনদেনের অবস্থার অকল্পিত অবনতির দরুন বৈদেশিক 
সাম্প্রতিক মুদ্রাসংকট মুদ্রাসংকটের উদ্ভব হইয়াছে । লেনদেনের চলতি হিসাবে ১৯৫৬: 
ও বিনিময়-নিযন্্রণ ৫৭ সালে প্রতিকূল উদ্ধত্ের পরিমাণ ছিল ৩১২ কোটি টাকার 
মত। ১৯৫৭-৫৮ সালে ইহা আরও বাড়িয়া ৪৭৬ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ১৯৫৮- 
৫৯ সালে অবস্থার অবশ্য উন্নতি হইয়!ছে__অর্থাৎ চলতি হিসাবের খাতে ঘাটতির 


* ৯৪ পৃষ্ঠা দেখ । 


১০৬ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


পরিমাণ কষিয়া ৩৩৯ কোটি টাকায় এবং বৈদেশিক মুদ্রাসংগতিহাসের পরিমাণ টি 


২৬০ কোটি টাকা হইতে মোট ৪৭ কোটি টাকায় দাড়াইয়াছে।* 

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় চলতি হিসাবের খাতে মোট ১,১০০ কোটি 
টাকা লেনদেন ঘাটতি হইতে পারে অনুমান করা হইয়াছিল । বর্তমানে উহ বাড়িয়া 
২,০০০ কোটি টাকায় দীড়াইয়াছে।: স্থতরাং অবস্থা যে সংকটজনক সে-বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 

এই সংকটজনক অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য প্রথমেই পরিকল্পনার ছাটকাট 
করা হইয়াছে। মোট পরিকল্পিত ব্যয়কে ৪,৮০০ কোটি টাক! হইতে কমাইয়া ৪,৫০০ 
কোটি টাকায় লইয়া আসা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও সমস্যার সমাধান হয় নাই__ 
কারণ, ৪,২২* কোটি টাকার অধিক সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না আশংকা করা. 


হইতেছে । উপরন্ত, ৪,২২* কোটি টাকার পরিকল্পনাও কার্যকর করা বর্তমানে রর). 


অনুমিত ১,১০০ কোটি টাকার ( মূল ৮০: কোটি টাক! ) বৈদেশিক সাহায্যের উপর 
নির্ভরশীল । কোনক্রমে যদি বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমিয়! যায় অথবা প্রতিকূল, 
লেনদেন-উদ্ধ তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তবে বর্তমানের সংক্ষিপ্তকার পরিকল্পনাকেও 
কার্যকর কর! দুঙ্ধর হইবে । ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসের শেষে দেখা যায় যে ভারতের 
নিজস্ব বৈদেশিক মুদ্রাসংগতির পরিমাণ ৩৭৫ কোটি টাকায় দীড়াইয়াছে। প্রয়োজনের 
তুলনায় ইহা নিতান্ত সামান্যই । 
এই সংকটজনক অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় হইল রগানি প্রসার 
এবং আমদানি হাস করা। স্বভাবতই সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। 
এবং সরকারের আমদানিহাস নীতির মধ্যেই রহিয়াছে বিনিময়-নিয়ন্ত্র। বৈদেশিক 
মুদ্রা যাহাতে যত কম ব্যয়িত হয় এবং যাহাতে বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ছাড়া ব্যয়িত 
না হয় তাহার দিকে সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে । 


প্রশ্নোত্তর 


1. Make a brief Survey of the history of Indian Currency and Exchange till 
the outbreak of tho World War TL. (৮৩৮৫ পৃষ্ঠা) 

2. Discuss the main changes that have taken place in the Currency and 
Exchange Systom since the World War IL. iS 

[ইংগিত £ নোট-প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তন, ষ্টার্লিং উদ্ধত সঞ্চয়, মুদ্রামানহ্থাস এবং মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইবে । ] 

2. Analyse the main foatures of the present Currency System of India. What 
changes have been recently introduced in the law tealating to the paper currency 
roserve-? A (0. U. B. A. 1958) 

[ ইংগিত £ প্রশ্নটি ছুই অংশে বিতভ-_(ক) বর্তমান মুদ্ৰা-ব্যবস্থা, এবং (খ) নোট প্রচলন-পদ্ধতির 
সাম্প্রতিক পরিবর্তন । 


* Report on Currency and Finance for the year 1958-59-এর ৭২ পৃষ্ঠা এবং এই 
খ্রন্থের ৫০-৫৫ পৃষ্ঠা দেখ। 
1 ৫৮ পৃষ্টা দেখ। 


? 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১০৭ 


প্রথম অংশের উত্তরের জন্য ভারতের বর্তমান মুদ্রামান ( আন্তর্জাতিক মান) এবং কাগজী ও ধাতব 
ুদ্রা-্যবস্থার বর্ণনা করিতে হইবে । 

দ্বিতীয় অংশের উত্তরের জন্য ৯৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে নোট প্রচলন-পদ্ধতির যে যে পরিবর্তনসাধন 
কর! হইয়াছে তাহাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে 1+*-*-৮৫-৮৬, ৮৭৮ পৃষ্ঠা ] 

4, Critically discuss the changed system of Note-issue. (৮৭-৯১ পৃষ্ঠা) 

5. Explain the origin of India’s Sterling Balances. Indicate the process of 
their release and utilisation by India. (0. U. B.A. 1948, 49, 52; B.Com. 1946, 
4) ( ৯২-৯৩ এবং ৯৪-৯৭ পৃষ্ঠা ) 

6. Discuss the objectives of the I. M. ঢা, and indicate how far its membership 
has been beneficial or otherwise to India. (0. U. B. A. 1955) (৯৭-৯৯ পৃষ্ঠা ) 

7. Explain the circumstances that led to the Devaluation of the Indian Rupee 
in September, 1949. What have been the effects of Devaluation ? Is there any 


by case for further Devaluation ? (0. U. B.A. 1959) 


[ইংগিত £ ভারতের মুদ্রামানহাসের গৌণ কারণ হইল সমগ্র ষ্টালিং অঞ্চলের ( Sterling Area) 
ডলার-সংকট এবং ভারতের নিয়মিত প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ধ ত্র । অবশ্য প্রাথমিকভাবে ভারতকে 
মদ্রদামান্থাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় ব্রিটেন ও ষ্টালিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশের অনুরূপ সিদ্ধান্তের 
জন্য |***.* ১০০-১০৩ এবং ৬১-৪২ পৃষ্ঠা ] 

© 8. Write a note on Exchange Control. ( ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠা ) 


চতুর্থ অধ্যায় 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার 
( INDIAN BANKING AND THE MONEY MARKET ) 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের স্যায়ই প্রাচীন । মন্ুসংহিত। 
হইতে জানিতে পারা যায় যে খষ্টীয় যুগের বহু পূর্ব হইতেই 
ভারতে ব্যাংক-ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছিল। চাণক্যের অর্থ- 
শান্ধে ব্যাংক-ব্যবসায়ী বা শ্রেঠাদের কথা উল্লেখ আছে। এই 
সকল শ্রেঠী আমানত গ্রহণ করিত, খণ ও হুণ্ডি প্রদান করিত এবং সরল বীমাকার্ষ 
সম্পাদন করিত। 

মুসলমান আক্রমণ ও অধিকারের ফলে ভারতের ব্যাংক-ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত 
হুইলেও কয়েকটি পৰিবারিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান রক্ষা পাইয়া যায়। 
এই সকল প্রতিষ্ঠান ক্রমে রাজদরবারের সহিত জড়িত হইয়! 
পড়ে। মুসলমান রাজত্বের শেষের দিকে বাংলার ইতিহাসে জগৎশেঠের নাম বিশেষ 
প্রসিদ্ধ । 


এতিহাসিক পরিক্রম! £ 
প্রাচীন যুগ 


মুলমান যুগ 


১০৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও প্রথম দিকে হিন্দু ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত ছিল। কিন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থপ্ৰতিষ্ঠিত হইলে পর ইংরেজ বণিকরাও 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্রয়ে ব্যাংক-ব্যবসায় সুরু করে। এই ব্যাংক-ব্যবসায় এজেন্দী 
নগ নুতন ব্যবস্থার হাউস (48০০৮ House) নামে অভিহিত প্রতিষ্ঠানসমূহের 
পাঠ মাধ্যমে পরিচালিত হইত। ইহার পর বিদেশী বণিকদের দ্বারা 
যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে নৃতন নূতন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ইহার ফলে 
কিন্তু দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ অপসারিত হয় না। তাহার! গতানুগতিক 
পদ্ধতিতেই তাহাদের ব্যাংক-ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে থাকে | পরে ইয়োরোপীয় 
ব্যাংক-ব্যবসায়িগণের অনুসরণে ভারতীয়গণও যৌথ পুঁজির ভিত্তিতে ব্যাংক-ব্যবসায় 
সরু করে। 

উপরি-উক্ত এতিহাসিক পদ্ধতির ফলে ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার 
ভান উবার এক অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়াছে। বর্তমানে ইহা বিভিন্ন ধরনের 
বাজারের অডুত রূপের প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত। নানাপ্রকারের মালিকানাধীনে এই 
এতিহাসিক কারণ সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পদ্ধতি অন্সারে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় 
পরিচালন! করিয়া থাকে। 

ভাব্তেল ঢাকাত বাজ্তান্লের বৈশিষ্ঠ্য ও আংগিক 
ভপাদ্ছান্ন ( Characteristics and Constituent Elements 
of the Momey Market )? ভারতের টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই 
ইহার দোষক্রটির সন্ধান পাওয়া যাইবে | বর্তমানে কিন্তু এই সকল দোযক্রটি 
পধালোচনা না করিয়া মাত্র প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিরই উল্লেখ কর] হইল। 

ভারতের টাকার বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা প্রধানত দুই ভাগে 
বিভক্ত--টাকাকডির ইয়োরোগপীয় বাজার ( European Money Market) @ 
টাকাকড়ির ভারতীয় বাজার ( Indian Money Market ) | ভারতের টাকার 


টাকাকঢ়ির বাজারের আধুনিক বা সংগঠিত অংশকেই টাকাকড়ির ইয়োরোগীয় 
ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় বাজার বলা হয়। . ইহা আধুনিক ইয়োরোগীয় পদ্ধতিতে 
বাজার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে লইয়! গঠিত। এই সকল প্রতিষ্ঠানের 


মধ্যে ভারতীয় মালিকানা ও পরিচালনাতুক্ত প্রতিষ্ঠানও আছে। কিন্ত ইহারা 
ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় বলিয়া ইয়োরোপীয় বাজারের অন্তভূক্তি। 
টাকাকড়ির ভারতীয় বাজার অসংগঠিত দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের লইয়াই গঠিত। 
ইহাদের ব্যবসায়-পদ্ধতি সনাতনী-্অধুনিক রীতিনীতির সংগে বিশেষ কোন সম্পর্ক 
নাই বলিলেই চলে । ভারতের ইয়োরোগীয় ও ভারতীয় এই দুইটি বাজার আবার 
প্পরের সহিত একরূপ সম্পর্কহীনঃ উহাদের হুদের হার পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন।* এ-সম্পর্কে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হইতেছে । 


* Reserve Bank of Tndia—Functions and Working—২২-২৩ পৃষ্ঠা | 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১০৯ 


দ্বিতীয়, ভারতের টাকার বাজার লণ্ডন বা নিউইয়র্কের স্যার একস্থানে কেন্দ্রীভূত 
ও নহে, ইহা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত আছে। ভারতে 
৮ কলিকাতা ও বোম্বাই হইল টাকাকড়ির লেনদেনের দুইটি বৃহৎ 
কেন্দ্রীভূত নহে কেন্দ্র। এই কেন্দ্র ছুইটিকে টাকাকড়ির জাতীয় বাজার 
( National Money Market) বলির] অভিহিত করা হয়। 
এই জাতীয় বাজার দুইটি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক বাজারের ( Local Money 
Markets ) সহিত সংযুক্ত । 
ভারতীর টাকার বাজারের সংগঠন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহ নিম্নলিখিত 
আংগিক উপাদান লইয়া গঠিত £ 
(ক) দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী (Indigenous Bankers): মহাজন, সাউকর, 
Ne শ্রফ, শ্ৰেষ্ঠ প্রভৃতি নামে অভিহিত ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ এই 
৮৮৭1 পর্যায়তৃক্ত। ইহার! ইংরাজদের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই 
কড়ির ভারতীয় * সনাতন পদ্ধতিতে ব্যাংক-ব্যবসার পরিচালনা করিয়! আসিতে- 
বাজার সংগঠিত ছিল। পরিমাণের দিক দিয়! ইহারা ভারতের টাকার বাজারের 
শতকরা ৯০ ভাগ অধিকার করিয়া আছে বলিয়া অন্থমান কর] 
হয়। পদ্ধতির দিক দিয়া ইহার! টাকাকড়ির ভারতীয় বাজারের ( Indian Money 
Market ) সংগঠক | 
(খ) টাকাকড়ির ইয়োরোগীয় বা আধুনিক বাজার ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাংক, 


টাকি বিনিময় ব্যাংক, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, রিজার্ভ ব্যাংক--এবং 
ইয়োরোদীয় বাজারের সমবায় ব্যাংক, জমিবন্ধকী ব্যাংক, শিল্প-ব্যাংক, পোষ্ট অফিস 
গঠন সেভিংস্‌ ব্যাংক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত। 


এখন ইহাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে। 

(১) ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাংক ([ndian Joint Stock Banks) £ ভারতের 
কোম্পানী আইন অনুসারে রেডেস্ীক্কত এই সকল ব্যাংক ব্যাংকিং সংক্রান্ত নানাপ্রকার 
কাধ সম্পাদন করে। ইহারা বাণিজ্যিক ব্যাংক বলিয়াও অভিহিত। পূর্বেই উল্লেখ 
করা হইয়াছে যে, ইহাদের কার্ধপদ্ধতি আধুনিক বা ইয়োরোপীয় । 

(২) বিনিময় ব্যাংক ( Exchange Banks )£ এই সকল ব্যাংকের প্রধান 
কা হইল বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থসাহায্য এবং মুদ্রা-বিনিময়ের কার্য করা। বিনিময় 
ব্যাংকগুলির প্রধান কার্যালয় ভারতের বাহিরে । ইহাদের মালিকানাও প্রধানত 
বৈদেশিক । 

(৩) ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ( State Bank of India )£ ১৯৫৫ সালের 
১লা জুলাই তারিখে ইন্পিরিয়াল ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের 
স্থষ্টি কর! হইয়াছে ।* রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে পরিণত হইবার পূর্বে ইস্পিরিরাল ব্যাংক অন্যতম 
যৌথ পুজি ব্যাংক হিসাবে পরিগণিত থাকিলেও সংগঠন ও কাধপদ্ধতিতে ইহা ছিল 


* এই গ্রন্থের ৯ম খণ্ডের ১১শ অধ্যায় দেখ। 


১১৩ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


অত্যান্ত যৌথ পুঁজি ব্যাংক হইতে অনেকাংশে পৃথক্‌। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে পরিণত হইবার 
পর এই পার্থক্য আরও বর্ধিত হুইয়াছে। মালিকানার দিক দিয়! বর্তমানে রাষ্ট্রীয় 
ব্যাংক ও যৌথ পুঁজি ব্যাংকের মধ্যে কোন সংগতিই নাই। 
রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মালিকানা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের আর যৌথ পুঁজি 
ব্যাংকের মালিকানা ব্যক্তিগতভাবে অংশীদারগণের । কাধ- 
পদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক খণ সরবরাহ কর! 
ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধন হইল রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অন্যতম 
প্রধান কর্তব্য । কিন্তু এই কর্তব্যভার যৌথ পু*জি ব্যাংকগুলির উপর কোনমতেই 
ন্যস্ত নাই। সুতরাং ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক এককভাবে একটি বিশেষ পর্যায়ভুক্ত 

(৪) রিজার্ভ ব্যাংক ( Reserve Bank of India ) £ রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের 
কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অন্তান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্তায় টাকার বাজারের প্রধান কর্তৃত্ব ইহার 
রিজার্ভ ব্যাংকের হস্তে ন্যস্ত । শুধু কর্তৃত্বই নহে, ইহার দায়িত্বও আছে। দায়িত্ব 
কতৃত্ব ও দায়িত্ব হইল মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা বজায় রাখা। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ভারতের টাকার বাজারের সমগ্রটা রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্বাধীনে 
আসে নাই। ইহার কর্তৃত্ব শুধু টাকাকড়ির ইয়োরোপীয় বাজারে পরিব্যাপ্ত। এই 
বাজারেই আবার ইহার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ নহে। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাংকে আইনের 

ংশোধন দ্বারা আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্ষমতার বুদ্ধিসাধন করা হইলেও টাকা- 
কড়ির বাজারের ভারতীয় বা অসংগঠিত অংশ উহার প্রভাবমুক্ত থাকিয়া গিয়াছে । 

(৫) অন্তান্ত প্রতিষ্ঠান ( Miscellaneous Institutions )£ টাকাকড়ির 
ইয়োরোপীয় বাজারের অন্তান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে সমবায় ব্যাংক, জমিবন্ধকী 
ব্যাংক, শিল্প-ব্যাংক, পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক, শেয়ার বিনিময় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি । 
ইহার! বিশেষ বিশেষ ধরনের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে | 

বিভিন্ন ্রনের স্যাংক শ্রভি্ঠান্ণেল বিশদ আলোচন। 
( Detailed Study of the Different Kinds of Banking 
Institutions ) 2 ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য ও সংগঠন 
বিশ্লেষণের পর ইহার দোষক্রটি ও সমস্তার পর্যালোচন! করিতে হয়। কিন্ত ইহা 
করিবার পূর্বে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান সন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। 

দেশীয় ব্যাংকবব্যবসায়ী (Indigenous Bankers )2 দেখা গিয়াছে 
দেশী ব্যাংক ব্যবসায়ি- যে ভারতের টাকাকড়ির বাজারের অসংগঠিত অংশ দেশীয় ব্যাংক- 
গণের ভূমিকা ব্যব্সায়িগণকে লইয়া গঠিত এবং ভারতের খণ ও ব্যাংক ব্যবসায় 
এই দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসারিগণ প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ স্থানাধিকার করিয়া আছে। 

অনেক সময় গ্রাম্য মহাজনকে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীর পর্যায়তুক্ত করা হইলেও 
ভারতের ব্যাধক-ব্যবস্থার পর্যালোচনায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিবার বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। পার্থক্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে নির্দেশ করা যায় £ (ক) গ্রাম্য 
মহাজনের প্রধান কার্য ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে খণপ্রদান কর!) দেশীয় ব্যাংক- 


রাষ্ট্রীয় ব্যাংক একটি 
বিশেষ পর্যায় 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১১১- 


ব্যবসায়ীর কার্য হইল শিল্পবাণিজ্যে মূলধন সরবরাহ করা। (খ) আমানত গ্রহণ: 


রি গ্রাম্য মহাজন ও দেশীয় এবং হুপ্ডি লইয়া কারবার গ্রাম্য মহাজনের কার্ষপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত 
ব্যাংক-ব্যবসায়ীর, নহে) কিন্তু উভয় কার্ধই দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীর সহিত 
খুন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। (গ) গ্রাম্য মহাজনের হুদের হার দেশীয় 


ব্যাংক-ব্যবসায়ীর স্থদের হার অপেক্ষা অনেক বেশী। (ঘ) খণপ্রদান ও পরিশোধ 
ব্যাপারে গ্রাম্য মহাজন নিয়মকানথনের বিশেষ ধার ধারে না; কিন্তু নিয়মান্ুবতিতা 
হইল দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের প্রধান কাধ হইল খণপ্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দেশীয় ব্যাংক- ব্যবসায়ী ও.শিল্পপতিদের মূলধন সরবরাহ করা। অনেক ক্ষেত্রেই 
ব্যবসারীর কার্যাবলী এই খণ সরাসরি ব্যক্তিগত জামিনে প্রদান করা হয় ; এবং প্রদান- 
দ্ধতি যৌথ পুজি ব্যাংকের পদ্ধতি হইতে অনেক সরল এবং সংক্ষিপ্ত । 
দ্বিতীয়ত, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী হুপ্ডি লইয়া কারবার করে। হুণ্ডি ভ্রয়বিক্রয়ের 
মাধ্যমে ঝণপ্রদান ছাড়াও টাকাকড়ির স্থানাভ্তরিকরণ সম্ভব হয়। 
তৃতীয়ত, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসারিগ্রণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণের নিকট হইতে 
আমানত গ্রহণ করে । মকেল মহলে সুনামের জন্যই তাহাদের পক্ষে আমানত পাওয়া 
সম্ভব হয়। অনেক সময় অবশ্য ব্যাংক-ব্যবসায়ী সাধারণের নিকট হইতে আমানত 
অপেক্ষা নিজস্ব সংগতির উপরই অধিক নির্ভর করে । 
পরিশেষে, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীকে বহু ক্ষেত্রে ব্যাংকিং-এর সহিত অন্তান্ত 
ব্যবসায়ও মিশাইয়া ফেলিতে দেখা যায়। সোনারূপার ব্যবসায়, কৃষিজ পণ্যে আগাম 
কারবারে, ফটক! বাজারে যাতায়াত প্রভৃতি দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের 
দল একরূপ অংগীভূত বলা যায়। 
দেশীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার মধ্যে অনেক দোবক্রটি পরিলক্ষিত হয় । প্রথমত, এই 
ব্যবস্থা বর্তমানের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিবিহীনভাবে সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত 
হয়। এখনও ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের মধ্যে চেক ও আমানত 
ব্যবস্থা, মোটেই গড়িয়া উঠে নাই | ইহার প্রধান কারণ শিক্ষার 
অভাব ও রক্ষণশীলতা1॥ : দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ব্যাংক-ব্যবসায়ীই ব্যাংক-ব্যবসায়ের 
সহিত অন্যান্য প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিয়া থাকে।. ব্যাংকিং নীতির 
দিক দিয়া ইহা! অত্যন্ত বিপজ্জনক পদ্ধতি | তৃতীয়ত, এই ব্যাংক-ব্যবসায়ীর, লেনদেন 
ব্যাপারে হুপ্ডি এখনও উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। ফলে বিলের 
বাজারও (101 ake) বিশেষ গড়িয়া উঠে নাই ; ডিক্কাউণ্ট বাজার ( discount 
market ) বলিয়াও কিছু নাই।*  চতুর্থত, ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ নিজেদের মধ্যেই 
স্*ঈ সংগঠিত নয়; ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবও বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। 
পরিশেষে, এই ব্যাংক-ব্যবস্থার সহিত টাকাকড়ির আধুনিক বাজার একরপ সম্পর্ক- 
বিহীন বলিলেই চলে । হত্ডির বাট্রার হার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাংকের বাট্রার হার 
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৮১২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


{ bank rate ) হইতে শতকরা ২-৩ ভাগ অধিক হয় । অনেক সময় দেশীয় ব্যাংক- 
ব্যবসার্সিগণ হুপ্ডি বিক্রয় করিয়া যৌথ পুঁজি ব্যাংক হইতে টাকা 
হার সংগ্রহ করিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার! নিজস্ব সংগতির উপর 
বাজারের সহিত নির্ভরশীল থাকিয়া কার্য পরিচালনা করিতে চেষ্টা করে। যৌথ 
সমপর্কহীন পুঁজি ব্যাংকগুলিও এই সকল ব্যাংক-ব্যবসায়ীকে স্থনজরে 
দেখে ন!। খণপ্রদান করিবার সময় বাণিজ্যিক ব্যাংক নানারূপ কঠিন -সর্ত আরোপ 
করে। ফলে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ সকল সন্তাব্য ক্ষেত্রে যৌথ পুঁজি ব্যাংককে 
পরিহার করিয়া চলে। 
উপরি-উত্তভাবে দেশীয় ব্যাংক'ব্যবস্থা ভারতের আধুনিক বা ইয়োরোপীয় টাকার 
রিজার্ভ ব্যাংকের বাজার হইতে সম্পর্কচ্যুত হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে ধণ- 
নয়ত পর্যাপ্ত নহে. ব্যবস্থার পর্যাপ্ত নিয়স্ত্র মোটেই সম্ভব হয় ন!। ভারতীয় টাকার + 
যাজার ও ব্যাংক-ব্যবস্থার ইহা একটি বিশেষ ত্রুটি । 
টাকাকড়ির ভারতীয় বাজার ও ইয়োরোগীয় বাজারের মধ্যে সংহতি- 
সাধন ( Co-ordination between Indian and European Money 
Markets ) 2 উক্ত ক্রটি দূর করিবার ও ভারতীয় টাকার বাজারকে সুসংগঠিত 
করিবার জন্য প্রয়োজন হইল টাকাকড়ির ভারতীয় বাজার ও 
সংহতিদাধনের প্রচেষ্টা ইয়োরোপীয় বাজারের মধ্যে সংহতিসাধনের | ১৯৩১ সালে 
কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটি ( Central Banking Enquiry Committee ) 
কয়েকটি বিশেষ সর্তাধীনে প্রস্তাবিত রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত এই সকল দেশীয় ব্যাংক- 
ব্যবসায়ীর সংযুক্ত হওয়ার সুপারিশ করে। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রিজার্ভ ব্যাংক 
১৯৩৭ সালে এই সংযুক্তির প্রস্তাব করিয়া একটি খসড়া প্রস্তুত করে। প্রস্তাবের ধারার 
মধ্যে প্রধানতম ছিল যে, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ কয়েকটি সর্ত পালন করিলে 
তাহার! রিজার্ভ ব্যাংকের তালিকাতুক্ত হইয়া এই ব্যাংক-প্রদ্ত সুযোগ-স্থবিধা ভোগ 
করিতে পারিবে । আরোপিত সর্তাবলীর মধ্যে ছিল £ দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ 
অগ্তান্য সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য পরিহার করিয়া চলিবে; আমানত ব্যবস্থার 
গ্রসারসাধন করিবে; আধুনিক হিসাবরক্ষক-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবে ; নির্দিষ্ট সময়ান্তরে 
রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হিসাব-নিকাশ দাখিল করিবে; ইত্যাদি দেশীয় ব্যাংক- 
ব্যবসায়িগণ অবশ্য এই প্রস্তাব ও সর্তাবলীকে হুনজরে দেখে নাই। বস্তুত, উক্ত সর্তাবলী 
আরোপ করিয়া দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের একরূপ যৌথ পুঁজি ব্যাংকে পরিণত 
হইতেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল । দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ প্রস্তাব গ্রহণ না করায় 
ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার দুইটি অংশের মধ্যে কাম্য সংহতি-সাধন সম্ভব হয় নাই। 
ইহার পর বিভিন্ন প্রদেশের মহীজনী আইন পাস হওয়ায় অনেক দেশীয় ব্যাংক- 
ব্যবসায়ী তাহাদের প্রতিষ্ঠানকে যৌথ পুঁজি ব্যাংকে পরিণত করিতে বাধ্য হয়। 
যুদ্ধের সময় এই নবন্ষ্ট যৌথ পুজি ব্যাংকগুলি বিশেষ মুনাফা করিলেও যুদ্ধোত্তর যুগে 
ইহাদের অনেকগুলি ফেল পড়ে। ং 


| ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১১৩ 


| ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করিয়া ব্যাপক ব্যাংক-ফেল 
fe ১৯৪৯ সালের রোধ করিবার জন্য ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন 
| ব্যাংকিং কোম্পানী পাম করা হয়। এই আইনের ফলে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ 
গলি অবশ্য ব্যাংক, ব্যাংকিং, ব্যাংকার প্রভৃতি শব্দ র্যবহার করিতে 
পারিবে না) কিন্তু এ সকল শব্দ ব্যবহার না করিয়া তাহারা পূর্বের মতই ব্যবসায় 
চালাইয়া যাইতে পারে।' 
ইহার পর ১৯৫১ সালে নিখিল ভারত অফ সম্মেলন ( All-India Shroff 
Conference ) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে একটি কেন্দ্রীয় অফ 
সংঘ ( Central Shroff Association ) প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার 
মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় | এই প্রস্তাবকে 
¢ এখনও অবশ্য কার্যকর কর! হয় নাই । 
আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ির বিভিন্ন বাজারের মধ্যে সংহতি- 
সাধনের এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পধাপ্ত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাকে অতিরঞ্জিত করিয়া 
সংহৃতিসাধনের দেখান একরূপ অসম্ভব । স্থতরাং পূর্বে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ 
প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন পথে চলিলেও এখন আর তাহাদিগকে টাকাকড়ির আধুনিক 
বাজারের বাহিরে বাখা যাইতে পারে না। এইজন্ত প্রয়োজন হইল নৃতন ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের | এই নৃতন ব্যবস্থায় দেশীয় ব্যাংকসমূহ যৌথ পুঁজি ব্যাংক বা সমবায় 
ব্যাংকে পরিণত হইতে পারে । 
ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাংক (Indian Joint Stock 7380159 ) 8 
ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাংক, বিনিময় ব্যাংক, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক এবং রিজার্ভ ব্যাংক লইয়া 
গল ভারতের ইয়োরোপীয় বা আধুনিক টাকার বাজার গঠিত। যে-সকল বাণিজ্যিক 
ংক ভারতীয় কোম্পানী আইন অন্সারে ভারতে সংগঠিত হইয়া আধুনিক 
তপনীলভুক্ত ও তপণীল- পদ্ধতিতে ব্যবসায় পরিচালন! করে তাহাদিগকেই ভারতীয় 
বহিভূতি ব্যাংক যৌথ পুজি ব্যাংক বলা৷ হয়। ইহার! ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
(ক) ৷ তপশীলতুক্ত (৪chedul৫d) এবং (খ) তপশীল-বহির্ভূত ( non-scheduled )। 
তপশীলভুক্ত. বলিতে বুঝায় রিজ।ভ” ব্যাংকের তালিকাভুক্ত । রিজার্ভ ব্যাংক 
অঙ্থমোদিত ব্যাংকসমূহের একটি তালিকা রক্ষা করে) এবং এই তালিকাভুক্ত 
ব্যাংকগুলিই তপশীলতুক্ত বা তপশীলী ব্যাংক নামে পরিচিত যে-সকল ব্যাংকের 
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ অন্তত ৫ লক্ষ টাকা মাত্র তাহারাই 
তপশীলতুক্ত হইতে পারে।  তপশীলী ব্যাংকগুলিকে তাহাদের গৃহীত চলতি 
আমানতের (demand deposits) শতকরা ৫ ভাগ এবং মেয়াদী আমানতের 
(time deposits) শতকরা ২ ভাগ রিজীভ+ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। 
১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন অন্ুপারে তপশীল-বহিভূত ব্যাংকগুলিকে 
গৃহীত আমানতের অনুরূপ অংশ হয় নগদ টাকায় নাহয় রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা 
রাখিতে হয়। 


ত্য ৮ 


অফ সম্মেলন 


১১৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাস অবধি রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট খবরাখবর প্রদানকারী 
যৌথ পুজি ব্যাংকের (reporting banks including 
DVL foreign banks) সংখ্যা ছিল ৩৭৩। ইহার মধ্যে ভারতীয় 
তপশীলডুক্ত ব্যাংক ছিল সংখ্যায় ৭৮, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক ১৬ এবং তপশীল- 
বহিভূতি ব্যাংক ২৭৪ + 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে তপশীল-বহিভূত ব্যাংকগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও তপশীলী 
ব্যাংকগুলির কার্ধালয়ের সংখ্যা তপশীল-বহিভূর্ত ব্যাংকগুলির কার্যালয়ের সংখ্য! 
হইতে অনেক অধিক। ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে 
তপশীলী ও তপণীল- ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৪,৬১৬টি কার্যালয়ের মধ্যে 
৮ ২৮৪১টি ছিল তপশীলী ব্যাংকদমূহের এবং ৯৯৯টি তপশীল- 
মধ্যে ৭১৭টি ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের এবং ৬৬টি ছিল বৈদেশিক বিনিময় 
ব্যাংকসমূহের | 
আমানতের দিক দিয়াও তপশীলী ব্যাংকগুলি তপশীল-বহিভূর্ত ব্যাংকগুলিকে 
বহুমাত্রায় অতিক্রম করিয়া যায়। ১৯৫৮ সালের শেষ শুক্রবারে যৌথ পুজি ব্যাংক- 
সমূহের মোট আমানত ১,৫৬২ কোটি টাকার মধ্যে ভারতীয় তপশীলতুক্ত এবং 
তপশীল-বহিভূত ব্যাংকগুলির আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৩১৯ কোটি টাকা 
এবং ৪৬ কোটি টাকা। বাকী আমানত (১৯৭ কোটি টাকা) গ্রহণ করিয়াছিল 
বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলি ।** 
মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুগি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রায় 
সমুদয় কাৰ্যই সম্পাদন করে। তাহারা চলতি ও মেয়াদী উভয় আমানতই গ্রহণ করে, 
ব্যক্তিবিশেষ ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে স্বপ্নকালীন খখদান করে, 
দিন অন্তর্বাণিজ্য পরিচালনায় অর্থ সরবরাহ করে; ব্যবসায়ীদের 
উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করে, ইত্যাদি। বিপরীত দিক দিয়া দেখিলে ভারতীয় 
যৌথ পু'ঞ্ধি ব্যাংকপমূহ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে কোন ভূমিকা গ্রহণ করে না 
মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংকারের কার্য 
কষ সামাবজতা বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের একরপ একচেটিয়া কারবার । 
ব্যাংক ব্যবসায়ের এই ক্ষেত্রে ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাংকগুলি অনুপ্রবেশের বিশেষ 
চেষ্টা করিলেও সমর্থ হয় নাই । 
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংকারের কার্য যেরূপ বিনিময় ব্যাংকসমূহের হন্তে 
গিয়া পড়িয়াছে, তেমনি রুষিজ পণ্যের বিক্ৰয়-ব্যবস্থার ভার গিয়া পড়িয়াছে দেশীয় 
ব্যাংকব্যবসায়ী ও গ্রাম্য মহাজনের হন্ডে। একক্ষেত্রেও ভারতীয় যৌখ পুঁজি 
ংকগুলির ভূমিক! অতি অকিঞ্চিংকর । 


* Reserve Bank Bulletin—July, 1959. 
** Trend and Progress of Banking in India during 1958. 


বহিভূর্ত ব্যাংকসমূহের কার্যালয় । বাকী ৭৭৬টি কার্যালয়ের , 


সপ 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১১৫ 


ত্রুটি ও অক্গুবিধা ঃ ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাংক-ব্যবসীয়ের বয়স মাত্র ৭ 
বৎসরের কিছু অধিক। এই অল্প সময়ের মধ্যেই উহা বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছে 
বলা চলে । কিন্তু উন্নত দেশসমূহের তুলনায় ভারতের যৌথ 

ক্রটি ও অন্থবিধা £ A 
১। এই ব্যাংক- পুজি ব্যাধক-ব্যবস্থা এখনও অকিঁঞ্চিৎকর। প্রথমত, দেশের 
ব্যবস্থা পর্যাপ্ততাবে আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় মোট ব্যাংক-কার্ধালয়ের সংখ্যা 
প্রসারলাভ করে হইল অত্যন্প। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যাংক ও ব্যাংক-কাধালয়ের 
বট সংখ্যা কতকট। বুদ্ধি পাইলেও ইহা পরাপ্তির পরিসীমার মধ্যে 
আপিয়৷ পৌছায় নাই। উপরন্ত, যুদ্ধোত্তর যুগে সংক্রামকভাবে ব্যাংক-পতনের ফলে 
কয়েক স্থানে কার্ধালয় উঠিয়াও গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাংকগুলি 
অতিমাত্রায় নগরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ । ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে 
নাই। কিন্ত ভারত বিশেষ মাত্রায় গ্রাম্য ভারত-_এখানে শতকর! 
8151 ৮৩ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে বান করে ।* গ্রামাঞ্চলে যৌথ পুজি 
ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারের অভাব ভারতের সামগ্রিক ব্যাংক- 
ব্যবস্থার ছুর্বলতারই গ্োতক। তৃতীয়ত, যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির আভ্যন্তরীণ 
পরিচালনায় সবিশেষ ক্রটি পরিলক্ষিত হয়। যৎসামান্য মূলধন লইয়। কার্যারপ্ত, রিজাত 
সংগঠনের পরিবর্তে লভ্যাংশ বিতরণে আগ্রহ, অযথা শাখা প্রশাখ। বিস্তার, অযৌক্তিক" 
৩। আভ্যন্তরীণ ভাবে খণদান, অনভিজ্ঞ কর্মচারী লইয়] পরিচালনা, বে-আইনীভাবে 
পরিচালনা ক্রটিপুর্ণ . হিসাবরক্ষণ প্রভৃতিকে ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাংকসমূহের একরূপ 
বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণনা করা চলো । ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস 
হইবার পুর্বে এই বৈশিষ্ট্য বা ক্রটিগুলি আরও নুম্পষ্ট ছিল বর্তমানে অবশ্য রিজার্ভ 
ব্যাংকের তত্বাবধানের ফলে ইহারা বহুমাত্রায় নিয়মিত হইয়াছে । চতুর্থত, বৈদেশিক 
বিনিময় ব্যাংক ও দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা ভারতীয় যৌথ পুজি 
ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধনের পথে একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক। এই. সম্পর্কে 
51:24 ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদন্তকারী কমিটি উক্তি করে যে 
ব্যাংকপমূহের একদিকে দেশীয় ব্যাংক ব্যবসারিগণ যৌথ পুঁজি ব্যাংকপগুলিকে 
প্রতিযোগিতা অন্যতম ' তাহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্থী বপিয়া মনে করে, অপরদিকে যৌথ 
পুঁজি ব্যাংকগুলিকে বিণিময় ব্যাংকগুলির সহিতও পদে পদে 
প্রতিযোগিতা করিতে হয়। উভয় দিকে এইরূপ নিশ্পেষণের মধ্যে পড়িয়া ভারতীয় 
যৌথ পুজি ব্যাংক কোনমতে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে । পঞ্চমত, যৌথ পুঁজি 
ব্যাংকসমূহ সরকার ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রয়োজনমত সহায়তা লাভ 
€। সরকারী পৃষ্ট- : . করে নাই। ব্রিটিশ শাননাধীনে সরকারী ও আধা-সরকারী 
পোষকতার অভাব প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাংক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কাজকর্ম সম্পাদন কর! 
হইত ইন্পিরিয়াল ও বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে | ১৯৩৫ সালের পূর্বে সরকার 
কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করিয়া যৌথ পুজি ব্যাংকগুলির প্রসারসাধনের ব্যবস্থা করে 


* এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৬৭ পৃষ্ঠা দেখ । 


১১৬ ভারতীয় অর্থবিষ্ভা 


মাই। পরাধীন ভারতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকাংশ বৈদেশিকগণের হস্তে 
খাকায় বণিক মহল হইতেও যৌথ পুঁজি ব্যাংক বিশেষ কোন সহায়তা লাভ করে 
নাই। স্বাধীনতার পর এই দৃষ্টিভংগির কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও 
ব্যবসায়ী ও বণিক মহলে বৈদেশিক ব্যাংকের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হ্য়। 
৬। অসংগঠিত যষ্ঠত, ভারতের বিলের বাজার (bill market ) ভালভাবে 
বিলের বাজার গড়িয়া না উঠায় যৌথ পুঁজি ব্যাবকগুলি কাম্যভাবে অগ্রসর 
হইতে পারে নাই। তাহাদের মোট বিনিয়োগের মাত্র সামান্য অংশই বিলে আবদ্ধ 
থাকে; ফলে তাহারা রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে প্রয়োজনমত খণ সংগ্রহ 
করিতে পারে না সঞ্তমত, যৌথ পুজি ব্যাংকসমুহের মধ্যে পারস্পরিক 
এ ব্যাংকগুলির : সহযোগিতার অভাবও বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। ইহার ফলে 
মধ্যে পারস্পরিক ইহাদেরই অন্থৃবিধা ও প্রতিযোগী বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের 
সহযোগিতার অভাব বিশেষ স্থবিধ! হয়। যৌথ পুজি ব্যাংক-ব্যবস্থার এই ক্রি 
দুরিকরণের অন্যতম প্রধান উপায় হইল সংযুক্তিসাধনের মাধ্যমে বৃহৎ ব্যাংকের 
প্রতিষ্ঠা করা । সম্প্রতি অনেক ক্ষেত্রে এই পন্থাই অবলম্বিত হইতেছে। 
পরিশেষে, সেদিন পর্যন্ত তপশীলী ব্যাংকগুলির মধ্যে আমানতগ্রহণের জন্য বিশেষ 
৮। আমানত গ্রহণ প্রতিযোগিতা ছিল। ইহার ফলে গৃহীত আমানতের উপর সুদের 
লইয়া প্রতিযোগিতা হার অনেক ক্ষেত্রেই অতি উচ্চ হইত। ১৯৫৮ সালের ১লা 
অক্টোবর হইতে বড় বড় ব্যাংকগুলি ( বিনিময় ব্যাংকমমেত ) নিজেদের মধ্যে চুক্তি 
করিয়া স্থদের হার নির্দিষ্ট করায় এই ত্রুটি কতকটা দূর হইয়াছে। 
দোযক্রটি ও অন্বিধার আলোচনার. পর ইহাদের প্রতিবিধান সম্পর্কে নির্দেশ 
দেওয়া প্রয়োজন । ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস এবং ১৯৫৬ সালে 
উহার সংশোধন করিয়া ইতিমধ্যেই এ-সম্পর্কে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে । 
১৯৫৯ সালে উক্ত আইনের আর একবার সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরে 
ব্যাংক পতন ও ব্যাংক আইন ( bank failures and bank legislation ) 
প্রসংগে এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। 
বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক ( Foreign Exchange Banks ) 8 বৈদেশিক 
বাণিজ্যে ব্যাংকারের কার্য করিবার জন্য এক বিশেষ শ্রেণীর ব্যাংকের প্রয়োজন হয়। 
এই ব্যাংক বিনিময় ব্যাংক নামে অভিহিত। ইহারা মুদ্রা বিনিময়ে সহায়তা ও 
আমদানি-রগ্ানিতে অর্থ সরবরাহ করে । 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমাদের ব্যাংক-ব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গিয়া পড়িয়াছে 
কতকগুলি বৈদেশিক ব্যাংকের হস্তে। বস্তুত, বৈদেশিক বাণিজ্যে 
৮ ব্যাংকারের কার্য করা এই সকল বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকের 
i এইরূপ একচেটিয়া কারবার । সম্প্রতি কয়েকটি ভারতীয় ব্যাংক 


ব্যবসায়ের এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা 
এখনও বিশেষ স্থাবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। 


YF 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১১৭ 


১৯৫৯ সালের ১ল] জানুয়ারী তারিখে এইরূপ বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকের" 
সংখ্যা ছিল ১৬।* ইহাদিগকে প্রধানত ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়_(ক) 
যাহাদের ব্যবসায়ের বৃহত্তর অংশ ভারতে সীমাবদ্ধ; এবং (খ) যাহারা বৃহৎ বৈদেশিক 
ব্যাংকের শাখামাত্র। প্রথম শ্রেণীভুক্ত ব্যাংকের মধ্যে হ্যাশানাল ওভারসীজ এণ্ড 

গ্রিগুলেস্‌ ব্যাংক (the National Overseas and Grind- 
মি lays Bank ), মারক্যান্টাইল ব্যাংক (the Mercantile 
Bank of India ), চার্টার্ড ব্যাংক ( the Chartered Bank ) প্রভৃতির নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যাংকের মধ্যে আছে লয়েডস্‌ ব্যাংক 
(Lloyds Bank ) এবং ন্যাশানাল সিটি ব্যাংক অফ নিউইয়র্ক ( the National 
City Bank of New York )| বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের কার্যালয়ের সংখ্যা ৬৬ । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে উক্ত তারিখে সকল ব্যাংকের মোট আমানত ১,৫৬২ কোটি 
টাকার মধ্যে বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের আমানতের পরিমাণ ছিল ১৯৭ কোটি টাকা 
মোটামুটিভাবে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলি মোট প্রদত্ত আমানতের শতকরা! ১৪-১৫ 
ভাগ গ্রহণ করিয়! থাকে । 

কার্যাবলী £ বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্য ভারতের বহির্ধাণিজ্য 
পরিচালনায় অর্থ সরবরাহ কর1। এই অর্থ সরবরাহের কার্য হইল প্রধানত দুই 

প্রকারের ঃ (ক) ভারতীয় বন্দর হইতে বিদেশের বন্দরে এবং 
৯। প্রধান কার্য . বিদেশের বন্দর হইতে ভারতীয় বন্দরে মাল লইয়া যাওয়া! ও 
অৰ্থসাহায্য করা. আনয়নে অর্থ সরবরাহ করা; (খ) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল 

হইতে সংগৃহীত রঞ্চানি পণ্যকে বন্দরে লইয়া যাওয়া এবং বন্দর 
হইতে আমদানিকৃত পণ্যকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লইয়া যাওয়া । এই ছুই কার্ধের 
মধ্যে প্রথমটির একরূপ সমগ্রভাবেই সম্পাদিত হয় বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলির 
দ্বারা; দ্বিতীয়টিতে অবশ্য ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাংকসমূহের কিছুটা ভূমিকা দেখা 
যায়। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের 
কার্ষপদ্ধতির বর্ণন1 দেওয়া প্রয়োজন__কারণ এই কার্ধপদ্ধতির জন্যই ইহাদের বিরুদ্ধে 
একটি গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করা হয়। অভিযোগটি হইল, ভারতের রপ্তানি 
বাণিজ্যের একটি মোটা অংশ পরিচালন! করা হয় লগ্ডনের টাকার বাজারের 
স্বল্নকালীন মূলধন ( short term funds ) ছ্বার]। 

যখন কোন ভারতীয় রপ্তানিকাঁরী পণ্য রপ্তানি করে তখন সে সাধারণত 
রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থ. আমদানিকারীর উপর ৩ মাস পরে দেয় হুণ্ডি জারি করে | কিন্ত 
সরবরাহের পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রগ্চানিকারী টাকা আদায়ের জন্য ৩ মাস 
অপেক্ষা করে না। তৎপূর্বেই সে ইহাকে আমদানিকারীর ব্যাংকের ভারতীয় শাখা 
হইতে বাট করিয়া লয়। ব্যাংকটির ভারতীয় শাখা তখন হুগ্ডিটিকে তাহার প্রধান 

* Reserve Bank Bulletin—July, 1959, 
1 ১১৪ পৃষ্ঠা দেখ। 


১১৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


কার্যালয়ে পাঠাইয়! দেয়। প্রধান কার্যালয় প্রয়োজনমত হুত্ডিটিকে লগ্ডনের টাকার 
বাজারে পুনর্বাট্রা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে পারে; এবং অধিকাংশ সময় করেও । 
ফলে লগুনের টাকার বাজারের স্বপ্লকালীন মূলধনে ভারতের রপ্ানি বাণিজ্য 
পরিচালিত হইতে থাকে । 
দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসযূহ ভ!রতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও 
উত্তরোত্তর অংশগ্রহণ করিতেছে । বর্তমানে ইহারা পাট 
সা শিল্পজাত দ্রব্য, চৰ্মত্ব্য, বন্ত্রাদি প্রভৃতির আস্তর্বাণিজ্যে অর্থ 
সরবরাহকারীদের .মোটা অংশীদার. হইয়! দীডাইয়াছে। 
প্রধানত, এই উদ্দেশ্যেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাহাদের কার্যালয়সমূহ স্থাপিত 
হুইয়াছে। 


৩। বাণিজ্যিক তৃতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্ত কার্যও এই সকল 
ব্যাংকর তন্যান্য . বিনিময় ব্যাংক সম্পাদন করে_-যথা, আমানত গ্রহণ, খণপ্রদান 
কার্ধ সম্পাদন এজেন্দীর কার্ধ পরিচালনা ইত্যাদি । 


চতুর্থত, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের সময় হইতে ইহার! বৈদেশিক মুদ্রায় রিজার্ভ 
ব্যাংকের ‘অনুমোদিত কারবারী? ( authorised agents ) হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছে। 
এই উদ্দেশ্যে ইহারা বৈদেশিক মুদ্রা, সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং 

4 ই হা মুদ্রা সংগ্রহ 


মুদ্র ক্রয় ও উহাদের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করিয়] থাকে। 
বিনিময় ব্যাংকসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ £ : বহির্বানিজ্যের ক্ষেত্রে একরপ এক- 
চেটিয়া অধিকার সমন্বিত বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের অস্তিত্ব ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার 
একটি অকাম্য অংগ। ইহাদের বিশেষ কার্ধপদ্ধতির জন্য লগুনের 
>! বিনিমর ব্যাংকগুপি টাকার বাজারের স্ল্নকালীন মূলধনে ভারতের বৈদেশিক 
তারতের ব্যাংক- 
ব্যবস্থার অন্যতম বাণিজ্যের একটা মোটা অংশ পরিচালিত হয়। কি করিয়া ইহ! 
বিপদস্থল সম্ভব হ্য় তাহার ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে। বহুদিন পূর্বেই 
লর্ড কেইনস্‌ ( Lord Keynes ) বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় 
ব্যাংক-ব্যবস্থার ইহা অন্ততম প্রধান বিপদস্থল ।* 
দ্বিতীয়ত, ইহাও বল! হইয়াছে যে, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ উত্তরোত্তর 
দেশের অন্তর্বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ও আমানত গ্রহণের দ্বারা ভারতীয় যৌথ পু*জি ব্যাংক- 
সমুহের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতেছে । বস্তুত, বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ- 
সরবরাহ বিনিময় ব্যাংকসমুহেরে বর্তমানে আর প্রধান কার্য নহে; বাণিজ্যিক ব্যাংকের 
২ ইহারা ভারতীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদনই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দীড়াইয়াছে। 
ব্যাংকসমূহের ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের হিসাবে দেখা যায় 
প্রতিযোগী যে, বিনিময় ব্যাংকসমূহ দত্ত মোট খণ ছিল ১৩৮ কোটি টাকা 
এবং আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক হুপ্ডিতে আবদ্ধ টাকার পরিমাণ ছিল মাত্র ২৮ কোটি 


* Keynes—Indian Currency and Exchange-এর ২১২ “পৃষ্ঠা | 


অন্মতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বৈদেশিক ' 


৮৬ 


পি 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা_ও টাকার বাজার ১১৯ 


টাকার কিছু উপর | এই সকল ব্যাংকের আভ্যন্তরীণ আমানত গ্রহণের পরিমাণও 
যে সামান্য নহে তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে ।* 

তৃতীয়ত, বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতার কার্যই করিয়া 
আসিতেছে । এই সকল বৈদেশিক ব্যাংকের জন্যই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য 
পরিচালনার বৃহত্তর অংশ গিয়া পড়িয়াছে বৈদেশিক বণিকদের হস্তে। কেন্দ্রীয় 
5 ইরা জাতীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটির সম্মুখে অনেকে এইরূপ সাক্ষ্যই দিয়াছিল 
ার্থের বিরোধিতা, যে, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ ভারতীয় ব্যবসায়িগণ সম্পর্কে 
করিয়া আসিতেছে অধিকাংশ সময় বিরুদ্ধ ব্যাংক-অভিমত: (bank reference ) 
প্রদান করে। আমদানির ক্ষেত্রে তাহারা ইয়োরোপীয় আমদানিকারীদ্ের যে-নুবিধা 
প্রদান করে ভারতীয় আমষদানিকারীদের তাহ! করে না। উপরন্তু, তাহার! ভারতীয় 
আমদানিকারককে বৈদেশিক বীম! কোম্পানী, বৈদেশিক জাহাজ কোম্পানী, বিদেশী 
দালাল প্রভৃতির জন্য কারবার করিতে বাধ্য করিয়। এই প্রকারের সকল ভারতীয় 
প্রতিষ্ঠানেরও বিরোধিতা করে। উপরন্ধ দেখা যায় যে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক 
সমূহের উচ্চপদাধিকারী কর্মচারিগণের অধিকাংশই বৈদেশিক। ভারতীয়গণকে ইহারা 
উচ্চপদে নিয়োগ করিতে চাহে নাঃ ভারতীয়গণকে ব্যবসায়ের পর্যাপ্ত শিক্ষাও 
প্রদান করে না। 

পরিশেষে, বৈদেশিক মূলধনের ন্যায় বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকের বেলাতেও 
লভ্যাংশ দেশের বাহিরে চলিয়| যায়। অনেক সময় আবার বৈদেশিক ব্যাংককে 
৪। লভ্যাংশ দেশের এ-দেশে সংগৃহীত অর্থকে বিদেশে বিনিয়োগ করিতে দেখা যায়। 
বাহিরে চলিয়া যায় দেশ যখন মূলধনের অভাবে প্রপীড়িত তখন বিদেশে বিনিয়োগকে 
কোনমতেই সমর্থন করিতে পারা যায় ন!। 

১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস হইবার পূর্বে বৈদেশিক বিনিময় 
ব্যাংকসমূহ একরূপ রিজার্ভ ব্যাংকের নিযনত্রমুক্ত ছিল। ভারতীয় ব্যাংকগুলি রিজার্ভ 

ব্যাংকের যে-তত্বাবধানে থাকিত, সে-তত্বাবধানও বিনিময় 
প্রতিবিধান £ 
ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। ফলে তাহারা সুবিধা- 

জনক পরিস্থিতিতে অবস্থান করিয়া উপরি-উক্তভাবে ভারতের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী 
পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। 

বিনিময় ব্যাংকসমূহকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কিন্ত অনেক দিন ধরিয়! চলিতেছিল। 
১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটি সুপারিশ করে যে, প্রত্যেক বিনিময় 
ব্যাংককে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্স লইয়! ব্যবসা করিতে হইবে । 
নির্দিষ্ট সময়ান্তরে কয়েকটি সর্ত পূরণ করিলে তবেই পুনরায় লাইসেন্স প্রধান কর] 
হইবে |. নির্দেশিত সর্তের মধ্যে ছিল রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট নিজ দেনাপাওন। 
সম্বন্ধে নিয়মিত হিসাব দাখিল কর1, রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবসায় 


পরিচালন! করা, ইত্যাদি। 


+. ১১৪ পৃষ্ঠা দেখ । 


১২০ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


ব্যাংক তদন্তকারী কমিটির রিপোর্ট তখন কার্যকর করা ন! হইলেও ১৯৪৯ সালের 
১৯৩৯ সালের ব্যাংকিং মূল ব্যাংকিং কোম্পানী আইনে উহার সুপারিশের অধিকাংশই 
কোম্পানী আইন ও সমিবিষ্ট করা হইয়াছে । এই আইনের ফলে বিনিময় ব্যাংকসমূহ 
বিনিময় ব্যাংকের. স্থবিধাজনক অবস্থানক্ষেত্র হইতে বহু পরিমাণে বিচ্যুত হইয়াছে 
1/ এবং ইহাদের উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় যৌথ পু"জি 
ব্যাংকগুলি অপেক্ষা ব্যাপকতর হইয়াছে । 

বিনিময় ব্যাংকসমূহের উপর যে-সকল অতিরিক্ত নিয়ন্তরণ-নীতি প্রযুক্ত কর! হইয়াছে 
তাহাদের মধ্যে নিয়লিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ (ক) ইহাদিগের প্রাপ্ত 
মূলধন ( paid-up capital ) এবং রিজার্ভের পরিমাণ ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাংক 
হইতে অধিক হইবে; (খ) প্রতি বৎসরের শেষে ইহাদের ভারতীয় আমানতের অন্তত 


শতকরা ৭৫ ভাগ ভারতেই রাখিতে হইবে, (গ) এই সকল ব্যাংক তাহাদের £ 


ভারতীয় শাখাসমূহের কারবারের স্বতন্ত্র হিসাব প্রকাশ করিবে; (ঘ) এইরূপ কোন 
ব্যাংক ফেল পড়িলে সম্পত্তির (55803) উপর ভারতীয় আমাঁনতকারীদের দ1বিই 
সর্বাগ্রগণ্য হইবে। 


ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের ফলে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ বহু পরিমাণে 
নিয়ন্ত্রিত হইলেও এখনও কিছু কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া থাকে ; এখনও ভারতীয় 
ব্যাংক-ব্যবস্থার এই বিপাস্থলকে জাতীয় স্বার্থের অঙ্নপস্থী করিয়া তোলা সম্ভব হয় 
নাই। এই উদ্দেশ্যে অবশ্য আরও কতকগুলি প্রতিবিধানের নির্দেশ করা যাইতে 
পারে) 

প্রথমত, রিজার্ভ ব্যাংকের প্রত্যক্ষ পুষ্টপোষকতায় একটি ভারতীয় বিনিময় ব্যাংক 
স্থাপন কর! যাইতে পারে । দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটির সুপারিশ 
আরও কয়েকটি অনুযায়ী ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে বিনিময় ব্যাংকের 
অবলদনীয় প্রতিবিধান কার্য করিতে উৎসাহিত কর! যাইতে পারে । অতীতে অবশ্য 
এবিষয়ে ভারতীয় প্রচেষ্টা সফল হয় নাই; কিন্তু তাহার কারণ ছিল সরকারী সহ- 
যোগিতার অভাব। জাতীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমানে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব 
হইতে পারে। ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির পক্ষে এককভাবে এই কার্য সুরু কর! 
বর্তমানেই সম্ভব না হইলেও কয়েকটি প্রধান ব্যাংক সম্মিলিতভাবে সমবায়ের ভিত্তিতে 
ইহার গোড়াপত্তন করিতে পারে। তৃতীয়ত, ১৯৫৪ সালে শ্রফ কমিটি এই স্থপারিশ 
করে থে, রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে বৈদেশিক হিসাব ( foreign accounts ) বর্তমানের 
মত বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের নিকট না খুলিয়া ভারতীয় ব্যাংকের বৈদেশিক 
শাখাসমূহের নিকটই খোলা উচিত। ইহার ফলে ভারতীয় ব্যাংকসমূহ সহজেই 
বিনিময় ব্যাংকের কার্য করিতে সমর্থ হইবে। এ-সুপারিশ এখনও কার্যকর করা 
হয় নাই। 

উপসংহারে বলা যায়, ভারতীয় যৌথ পুজি ব্য]ংকগুলি ধীরে ধীরে বিনিময় 
ব্যাংকের কার্ষে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে । এই উদ্দেশ্যে বিদেশে নৃতন নূতন 


a 


ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১২১ 


ঈিস্প শাখাও খোলা হইতেছে। বর্তমানে ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাংকসমূহের ১০৩টি 
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শাখ! বিদেশে কাজকারবার করিতেছে ।* কিন্তু প্রত্যক্ষ সরকারী 
পৃষ্ঠপোষকতা ন! পাইলে এই গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হইবে 
না; ফলে ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবস্থাও সুসংগঠিত হইয়া উঠিবে না৷ 

ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank 0£ India ) £ ইন্পিরিয়াল 
ব্যাংকের জাতীয়করণের দ্বার! ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা কর] হয় ১৯৫৫ 
সালের ১ল! জুলাই তারিখে । এই ইম্পিরিয়াল ব্যাংক আবার ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত 
ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের হইয়াছিল বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী ব্যাংক 

( Presidency Banks ) তিনটির সংঘৃক্তিসাধনের দ্বার] | 

রিজার্ভ ব্যাংক গঠনের পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুইটি কাধ 
সম্পাদন করিত-_যথা, (ক) সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কার্য করা, এবং (খ) অন্তান্য 
ইল্পিরিয়াল ব্যাংকের ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কার্য কর1। অন্যান্য দিকে ইম্পিরিয়াল 
প্রকৃতি ব্যাংক ছিল ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক । মোটকথা, 
ইম্পিরিয়াল ব্যাংক কখনও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মর্যাদা পায় নাই বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 
সকল করণীয় কার্য সম্পাদন করে নাই | তবুও ইহ! কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপরি-উক্ত কার্য 
দুইটি সম্পাদন করিত বলিয়া ইহার কার্ধাবলীর উপর কয়েকটি বাধানিষেধ অপিত 
হইয়াছিল যথা, ইহা মুদ্ৰা বিনিময়ের কার্য বা জমিবন্ধকের কারবার করিতে পারিত 
না, ইত্যাদি । 

১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইলে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 
সংক্রান্ত কার্যাবলীর পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত এক চুক্তিবলে 
1391, ইহা! যে-সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাংকের কোন শাখা ছিল ন! সেই 
প্রতিষ্ঠার পর সকল স্থানে এই ব্যাংকের এজেণ্ট হিসাবে কার্য করিতে থাকে। 
ইন্পিরিয়াল ব্যাংক ইহার ফলে এবং নিজস্ব সংগতির জন্তু ইহা ভারতীয় টাকার 
বাজারে একরূপ বেসরকারী নেতৃত্বের অধিকারী হয়। জাতীয়করণের সময় ইহার 
কার্যালয়ের সংখ্যা ছিল চারি শতেরও অধিক। 

জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনগণ চিরকালই ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের তীব্র বিরুদ্ধ 
সমালোচনন করিয়। আসিতেছিল। ব্যক্তিগত মালিকাধীন এই ব্যাংকের মূলধনের 
অধিকাংশই ছিল বৈদেশিকগণের | ইহার পরিচালনভারও ছিল মূলত বৈদেশিক |. 
ইন্পিরিয়াল ব্যাংকের ভারতীয়গণকে ব্যাংকের উচ্চতর পদে একরূপ নিয়োগ করা! হইত 
বিরুদ্ধে অভিযোগ না বলিলেই চলে ; এবং ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ব্যবসায়িগণের 
মধ্যে প্রভেদাত্মক ব্যবহার কর! হইত । ভারতীয় শিক্ষানবিসদিগকেও (apprentices) 
পর্যাপ্ত স্থযোগ প্রদান করা হইত না। অপরদিকে অন্তান্ত যৌথ পুঁজি ব্যাংকের 
তুলনায় ইম্পিরিয়াল ব্যাংক নানারূপ বিশেষ স্থযোগ-স্থবিধা ভোগ করিত। ১৯৩৫ 


উপসংহার 


সাল হইতে ইহা রিজার্ভ ব্যাংকের এজেণ্ট হিসাবে কাজ করিত, এবং ফলে সরকার: 


১২২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


ও আধা-দরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পুষ্পোষকতা লাভ করিত। কোন কোন মহল 
হুইতে এইরূপ অভিযোগও করণ হইয়াছিল যে, প্ররুতপক্ষে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের 
. মাধ্যমে টাকার বাজারে একচেটিয়] কারবার স্থষ্টির প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল । 
ক্ষমতা-হস্তান্তরের ফলে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে । 
ক্ষমতা-হত্তাহ্তরের ইহার শেয়ারের অনেকাংশ ভারতীয়গণের নিকট হস্তাস্তরিত হয়, 
পর পরিবর্তন উচ্চতর পদে ভারতীয়গণকে নিয়োগ করা হইতে থাকে এবং 
ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি প্রভেদাত্মক ব্যবহার রহিত না হইলেও উহা পূর্বাপেক্ষা 
বনু পরিমাণে হ্রাস পায়। 
তবুও ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণের দাবি বন্ধ হয় না। ১৯৪৮ সালে 
রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ সংঘটিত হইলে এই দাবি আরও প্রবল হইয়। উঠে। 
বল৷ হয় যে, রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণের পর ইম্পিরিয়াল 
জাতীয়করণের দাবি ব্যাংকের ক্ষেত্র অনুরূপ পন্থার অন্থসরণ প্রথমোক্ত কার্ষের 
স্বাভাবিক অন্ণুসিদ্ধান্ত মাত্র। দ্বিতীয়ত, টাকার বাজারের বেসরকারী নেতৃত্বের 
অধিকারী প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে রাখা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়াও অভিমত 
প্রকাশ কর! হয়। বেসরকারী নেতৃত্বের অধিকারী প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত মালিকানায় 
থাকিলে টাকার বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তৃত্ব কখনই পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে না! 
বলিয়া! যুক্তিগ্রদর্শন কর! হয়। i 
ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ করা হইলেও ভারতীয় ব্যাংক- 
ব্যবস্থায় ইহার দানকে অস্বীকার করা যায় না। এই ব্যাংক ভারতীয় টাকার 
ভারতের ব্যাংক- .. বাজারকে অনেকট! হথসংগঠিত করিয়াছিল। চারি. শতাধিক 
ব্যবস্থায় ইম্পিরিয়াল কার্ধালয়ের মাধ্যমে ইহা৷ দেশের বিভিন্ন অংশের স্বদের হারে 
ব্যাংকের দান সাম্য আনয়নকার্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল । ইহা 
তারতীয়গণের মধ্যে ব্যাংকিং স্বভাবও কতকটা গড়িয়া তুলিয়াছিল। সমবায় 
আন্দোলনকে ইহা! কিছু পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল । ৃ 
ইন্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা ঃ 
ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ করা হয় গ্রাম্য-খণ জরিপ কমিটির সুপারিশ 
অঙ্গসারে ১৯৫৫ সালে | ইহী অবশ্য আমরা পূর্বে দেখিয়াছি ।* ] 
ভারতের গ্রাম্য খণ-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করিয়া জরিপ কমিটি উহার স্থপারিশে 
‘জাতীয়করণের কারণ: বলে যে, গ্রামময় ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব করিতে 
বিশ্লেষণ হইলে সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থার একটি 
পূর্ণাংগ পরিকল্পনা ( Integrated Scheme of Rural Credit) প্ৰস্তত করিতে 
হইবে গ্রামাঞ্চলের এই পূর্ণাংগ খণ-পরিকল্পনার প্রতি স্তরে থাকিবে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ 
( State-partnership ) 1. অন্তান্তের মধ্যে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ কার্যকর হইবে রাষ্ট্রের 
_আংলীদারভুক্ত এমন একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে যাহার শাখা-প্রশাখা দেশের 


* প্রথম খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ। 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১২৩ 


গলপ সর্বত্র বিস্তৃত থাকিবে এবং যাহার উপর অনেকাংশে গ্রাম্য খণ ও সমবায় ব্যবস্থার 
ভার শান্ত থাকিবে । ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ ও উহার সহিত বিভিন্ন সরকার 
সম্পৰ্কিত ব্যাংকগুলিকে ( State-ass0ciate0 Banks ) সংযুক্ত করিয়াই এই ব্যাংক 
সৃষ্টি কর! হইবে । 
এই সুপারিশ অ্ছদারে ১৯৫৫ সালের মে মাসে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক আইন পাস করিয়া 
ভারতের রাষ্ট্রীয় এ সালের ১লা জুলাই তারিখে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ 
ব্যাংকের স্ষ্ট ও ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের স্থট্টি কর! হয়। ভূতপূর্ব ইম্পিরিয়াল 
ব্যাংকের সকল দেনাপাওনা এই নবন্থষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের নিকট হস্তান্তরিত হয় । 
রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের পরিচালনার ভার একটি কেন্দ্রীয় বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত । বোর্ড 
নিয়লিখিত পদাধিকারিগণকে লইয়! গঠিত £ (১) রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে 
" রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ১ জন সভাপতি ( Chairman ) 
। গঠন এবং ১ জন সহ-সভাপতি, (২) রিজার্ভ ব্যাংক ছাড়া অন্তান্য 
অংশীদার কর্তৃক নির্বাচিত ৬ জন পরিচালক, (৩) রিজার্ভ ব্যাংক এবং আঞ্চলিক 
আধিক স্বার্থসমূহের ( territorial economic interests) সহিত পরামর্শক্রমে 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত ৮ জন পরিচালক এবং (৪) রিজার্ভ ব্যাংক মনোনীত 
একজন পরিচালক । এইভাবে গঠিত কেন্দ্রীয় বোর্ড প্রয়োজন হইলে কার্য পরিচালনার 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে অনধিক দুইজন কর্মাধ্যক্ষ ( Managing 
Directors ) নিযুক্ত করিতে পারে। ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই হইতে পুনর্গঠিত 
পরিচালনা ব্যবস্থায় দুইজন কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত কর! হইয়াছে । 
লশ* আঞ্চলিক কার্য সুপরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সমগ্র কার্যক্ষেত্র বোষ্বাই, 
্‌ কলিকাতা, মাদ্রীজ ও দিলী-_এই চারিটি সার্কেল-এ ( circles ) 
চারিটি সার্কেল বিভক্ত ৷ 
ভূতপূৰ্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের মত ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের 
কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া চলিবে । ইহা শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে 
৮8 খণ সরবরাহ করিবে।: উপরস্ত, গ্রামাঞ্চলের খণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ 
পরিকল্পনার অংগ হিসাবে ইহা অধিকতর উগ্ঘমশীলতার পথে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার- 
. সাধনে সহায়তা করিবে। প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে ইহা বিভিন্ন অংশে 
১। ভূতপূৰ্ব ইন্দিরিয়াল ৪০৮-এর মত শাখা স্থাপন করিবে । ইহা স্থানান্তরে অর্থপ্রেরণের 
ব্যাংকের কার্যাবলী. অধিকতর স্থবিধা (increased remittance facilities ) 
প্রদান করিবে এবং গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রহের প্রচেষ্টা করিবে'। পরে শস্তভাণ্ডার 
** ২। নূতন অৰ্গিত ও রুষিজ পণ্য বিক্রয়ের উন্নত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ইহার 
দায়িত্বসমূহ । বিস্তৃততর সংগঠনের মাধ্যমে গ্রাম্য. খণ যোগানবুদ্ধির অন্ততম 
"প্রধান স্থত্র হইয়া দীাড়াইবে। 
যদি প্রয়োজন হয় তবে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক আবার যে-সকল স্থানে রিজার্ত ব্যাংকের 
কোন শাখা নাই সেই সকল স্থানে এঁ ব্যাংকের এজেণ্ট হিসাবে কার্য করিতে 


১২৪ ভারতীয় অর্থবিছ্া 


পারিবে । কেন্দ্রীয় সরকারের সন্মতিক্রমে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক অন্য কোন ব্যাংকিং 


৩। রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় অন্তভুক্তি করার জন্য আলাপ-আলোচন! 
এজেন্ট হিসাবে কার্য চালাইতে পারিবে । 

বাষ্টীয় ব্যাংকের উপর স্ান্ত প্রধানতম দায়িত্ব_€ বৎসরের মধ্যে ৪০০টি শাখা 
দায়িত্ব কতটা পালিত স্থাপন__পালনের পথে উহা বহুদুর অগ্রসর হইয়াছে। ১৯৫৯ 
হইয়াছে &সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ইহা ৩১১টি শাখা খুলিয়াছে ; এবং 
বাকী ৮৯টি শাখা ১৯৬০ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যে খোলা যাইবে ঘোষণা! 
করা হইয়াছে ।* 

এই প্রসংগে আরও একটি বিষয়ের পুনরুলেখ করা প্রয়োজন । গ্রাম্য খণ 
জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে হায়দরাবাদ রাজ্য ব্যাংক, জয়পুর ব্যাংক, পর ঠি 
ব্যাংক প্রভৃতি ৮টি সরকারী ব্যাংক ( State-associated Banks ) রাষীয় ব্যাংকের 
সরকারী ব্যাংকের সহিত সংযুক্ত হইবার কথা ছিল। কার্ধক্ষেত্রে কিন্তু উহারা 
সংযুক্তিমাধন সংযুক্ত হয় নাই ; তবে ১৯৫৯ সালে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক আইনের 
পরিবর্তন দ্বারা উহার্দিগকে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অধীন ব্যাংকে (Subsidiary 
Banks) পরিণত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।ণ' রাষ্ট্রীয় ব্যাংক আইনের 
আর একটি পরিবর্তন দ্বার! যাহাতে অন্তান্ত ব্যাংক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 
রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে তাহার ব্যৱস্থাও করা হুইয়াছে। 

রিজার্ভ ব্যাংক ( The Reserve Bank of India )2 রিজার্ড ব্যাংক 
ভারতের বেন্দ্রীয় ব্যাংক । ১৯৩৪ সালের আইন দ্বারা ১৯৩৫ সালে ইহ্‌! প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ইহার পূর্বে ভারতে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল না) ১৯২০ সাল 
হইতে ইম্পিরিয়াল_ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুইটি কার্ধ সম্পাদন করিয়া 
আসিতেছিল মাত্র। 

১৯২৬ সালের হিলটন-ইয়্যাং কমিশনের নিকট ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে পুরাপুরি 
কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পরিণত করিবার প্রস্তাব করা হয়। কমিশন কিন্তু এই প্রস্তাবকে 
অগ্রাহ্ করিয়া একটি 'সপ্পূর্ণ নৃতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ 
করে। এই স্থপারিশকে কার্যকর কর] হয় ১৯৩৪ সালে রিজার্ভ 
ব্যাংক আইন পাস করিয়া। f 

আদিতে রিজার্ভ ব্যাংক ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত । ১৯৪৯ সালের ১লা। 
রিজার্ভ ব্যাংকের জান্গয়ারী তারিখে, ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড এবং ব্যাংক অফ 
জাতীয়করণ ফ্রান্সের জাতীয়করণের পরই, ইহার জাতীয়করণ করা হয়। 

সেই সময়ে রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্তক বলিয়া সমালোচনা 
কর! হইয়াছিল। বল! হইয়াছিল যে, রিজার্ভ ব্যাংক সকল সময়ই সরকারের নির্দেশ 


* Report of the Central Board of the Reserve Bank for 1958-59. 


1 ১ম খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠা এবং Report on Currency and Financeifor 1958-59-এর ৩৩ পৃষ্ঠা 
দেখ। 


রিজাভ ব্যাংক গঠন 


র ভারতের ব্যংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১২৫ 


মত চলিয়াছে, সকল সময়ে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে; স্থতরাং ইহাকে 
জাতীয়করণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়! পরিচালনাগত কোন লাভই হয় নাই। দ্বিতীয়ত, 
সমালোচনা! একদল অংশীদাবের অস্তিত্ব সরকারী কার্ষের উপর স্বয়ংস্থাপিত 
তত্বাবধানের কার্য ই করিয়া! আসিতেছিল। এইরূপ তত্বাবধানে ন! থাকিলে কেন্দ্রীয় 
ব্যাংক সম্পূর্ণভাবে দলীয় সরকারের খেয়ালখুশী মতই চলিবে । 
সমালোচনার উত্তরে বলা হইয়াছিল যে ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডও সরকারের সহিত 
সহযোগ্নিতা করিয়া! আসিতেছিল, তবুও ইহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত কর! হইয়াছে । বিত্তশালী 
শ্রেণী হইতে একদল অংশীদার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা যে কিছু 
পরিমাণও যে নিয়ন্ত্রিত করিবে তাহা কখনই বাঞ্চনীয় নহে। 
সুতরাং রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণে অন্তায় কিছুই কর হয় নাই। দ্বিতীয়ত, 
দলীয় সরকারের যে প্রভাবের কথা বলা হয় তাহা রাষ্ট্রকতৃত্বাধীন সকল উদ্যোগের 
০৫ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । তাই. বলিয়া এগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখা হয় নাই। 
দেশের সর্বাংগীণ আধিক উন্নয়নের জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ প্রয়োজনীয় 
বিবেচিত হইয়াছিল বলিয়াই এই কাৰ্য সম্পাদন করা হইয়াছে। 
সংগঠন ও পরিচালনা £ রিজার্ভ ব্যাংক যখন অংশীদীরগণের ব্যাংক ছিল তখন 
ইহার মূলধন ছিল ৫ কোটিটাকা। জাতীয়করণের পর অবস্থা ও একই আছে--তবে 
মূলধনের সমগ্রটাই এখন রাষ্ট্রের । 
রিজার্ভ ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ডের 
( Central Board of Directors) হস্তে স্থযন্ত। কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক নিযুক্ত 
১ জন গভর্ণর, ৩ জন সহকারী গভর্ণর, চারিটি স্থানীয় বোর্ড হইতে মনোনীত ৪ জন 
=“ পরিচালক, মনোনীত ৬ জন অন্তান্ত পরিচালক এবং ১ জন সরকারী কর্মচারী--এই 
১৫ জন সদস্ত লইয়া! কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ড গঠিত । 
বোর্ডের গভর্ণরই মুখ্য কার্যনির্বাহক (Chief Executive) এবং পরিচালক বোর্ডের 
দৈনন্দিন কার্য সভাপতি । স্থানীয় বোর্ড ( [০০৭] Board5 ) চারিটি বোদ্বাই, 
পরিচালনাকেন্্রীয়. কলিকাতা, মাদ্রাজ ও নয়া দিল্লীতে অবস্থিত । যৌথ পুজি ব্যাংক, 
ও স্থানীয় বোর্ড দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ী, সমবায় প্রভৃতি আধিক স্বার্থের প্রতিনিধি 
হিসাবে ৫ জন করিয়া সদস্ত মনোনীত করিয়া প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড গঠন করা হয়। 
ব্যাংকের নীতি নির্ধারণ করে সম্পূর্ণভাবে সরকার। সরকারী নির্দেশ কেন্দ্রীয় ও 
স্থানীয় বোর্ডকে মানিয়া লইতে হয় । t 
ব্যাংক অফ্‌ ইংল্যাণ্ডের মত রিজার্ভ ব্যাংকের মুল বিভাগ ছুইটি--(ক) নোট 
প্রচলন বিভাগ (Issue Department ), (থ) ব্যাংকিং বিভাগ (Banking 
“~ Department) ব্যাংকিং বিভাগের আবার কয়েকটি উপবিভাগ আছে-_যথা, 
কুষি-ঝণ বিভাগ ( Agriculture Credit Department ), 
বিভাগ ও কর্মদণ্ডর  বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ( Exchange Control Depart- 
ment), ব্যাংকিং পরিচালন! বিভাগ (Department of Banking Operations), 


সমালোচনার প্রত্যুত্তর 


১৯৪ LTR ৯৯ & এ এ ২ 


১২৬ ভারতীয় অর্থবি্ভা 


ব্যাংক উন্নয়ন বিভাগ (Department of Banking Development ), 
পরিদর্শন: বিভাগ (Inspection Department) এবং শিল্প-মূলধন বিভাগ 
(Industrial Finance Department) | ইহাদের মধ্যে ব্যাংকিং পরিচালনা বিভাগ 
এবং পরিদর্শন বিভাগ অন্যান্য ব্যাংকের পরিচালন! সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় এবং উহাদিগকে 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। অপ্রধান কর্মদপ্তরসমূহের মধ্যে গবেষণা ও পরিসংখ্যান 
বিভাগই ( Department of Research and Statistics ) বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ 
কার্যাবলী £ রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলিয়া-ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 
ইহা প্রধানত কেন্দরীর : কার্ষাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। উপরন্তু উন্নয়নমূলক অর্থ 
ব্যাংকের কার্যাবলী ' ব্যবস্থাতে ইহার উপর অন্তান্ত কয়েকটি কার্যভারও অপিত 


সম্পাদন করিয়া থাকে হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাংকের এই কার্ধাবলীকে নিয়লিথিতভাবে 
বর্ণনা কর! যাইতে পারে ঃ 


= 


(১) ৷ নোট প্রচলন সংক্রান্ত কার্য £ রিজার্ভ ব্যাংক নোট প্রচলনের ক চেটিয়। 


অধিকারী-_-ইহা .এক টাকার নোট ছাড়া অন্য সকল মুল্যের নোটই প্রচলন করিয়! 
থাকে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নোট প্রচলন পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা করা হইয়াছে।* 

(২) সরকারের ব্যাংক হিসাবে কার্ষঃ সরকারের ব্যাংক সংক্রান্ত সকল কার্য 
সম্পাদন করে রিজার্ভ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সকল অর্থ ইহার নিকট 
জম! রাখা। হয়। রিজার্ভ’ ব্যাংক সরকারী খণ-ব্যবস্থা (5813০ ৫৮৮) পরিচালন! 
করে ও খণপত্রের মাধ্যমে সরকারের নির্দেশমত বাজার হইতে অর্থসংগ্রহ করে। 
আবার ইহা সরকারের প্রয়োজনমত অর্থ স্থানাস্তরে প্রেরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা 
্রয়বিক্রয় করে। সরকারকে ইহা শ্ব্নকালীন (চাহিদামাত্র দিবার সর্তে বা সর্বাধিক 


ং 


৯* দিনের জন্য ) থণপ্রদানও করিয়া থাকে। ব্যাংকিং সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে ধলা 


সরকারকে পরামশপ্রদান করা ইহার কর্তব্য। রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারের 
সন্মতিক্ৰমে বৈদেশিক সরকারের এজেন্ট হিসাবেও কার্ধ করিতে পারে । 

(৩) অন্থান্ত ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কার্য 2 প্রত্যেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক 
অন্থান্ত ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কার্য করে। ইহা! তাহাদের আমানতের একাংশ 
মা রাখে, তাহাদের অর্থ স্থানান্তরে প্রেরণ করে, তাহাদের নিকট বৈদেশিক 
মদ করয়বিক্রয় করে এবং প্রয়োজনমত তাহাদের খণপ্রদান করে । আমাদের রিজার্ভ 
ব্যাংকও এই সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পূর্বে মাত্র তপশীলী 'ব্যাংকগুলিকে 
রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ এবং মেয়াদী আমানতের 
শতকরা ২ ভাগ জমা রাখিতে হইত। ১৯৪৯. সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের 
ফলে বর্তমানে তপশীল-বহিভূত ব্যাংকগুলি অনুরূপ জমা, রাখিতে পারে।** ১৯৫৬ 


সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইনের যে সংশোধন পাস করা হয় তাহার দ্বারা রিজার্ভ / 


* ৮৬-৮৮ পৃষ্ঠা দেখ। 


** তপশীল-বহিভূতি ব্যাংকগুলি গৃহীত আমানতের এ-অংশ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট না রাখিয়া 
নগদ অবস্থায় (৯০898) নিজেদের কাছেও রাখিতে পারে.--১১৩ পৃষ্ঠা দেখ । 


| 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাঁজার ১২৭ 


ব্যাংককে প্রয়োজনবোধে তপশীলী ব্যাংকসমূহের নিকট হইতে. চলতি আমানতের 
শতকরা ২০ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ৮ ভাগ-_অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই চার 
- গুণ পৰ্যন্ত বেশী জমা দাবি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । তপশীলী ব্যাংকগুলিকে 
অবশ্য আরও কয়েকটি দায়িত্ব পালন করিতে হয়; ইহার ফলে 

তপশীলী ব্যাংক ও রা 
রিজার্ভ ব্যাংকের তাহারা কয়েকটি সুবিধাও ভোগ করে। তপশীলী ব্যাংকগুলিকে 
মধ্যে সনবন্ধ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট সাপ্তাহিক হিসাব-নিকাশ প্রদান করিতে 
*হয়।: ইহার পরিবর্তে রিজার্ভ ব্যাংক বিনা খরচে তাহাদের 
(টাক! স্থানান্তরে প্রেরণ করে ( free remittance £acilities ) এবং বিল অথবা। 
“সরকারী ঝণপত্রের জামিনে তাহাদের খণও প্রদান করে। উপরস্ত, আমর! পূর্বেই 
দেখিয়াছি যে, তপশীলী ব্যাংকসমূহের মধ্যে যেগুলি ‘অনুমোদিত ব্যবসায়ী’ রিজার্ভ 

ব্যাংক তাহাদের নিকট বৈদেশিক মুনা ক্রয়বিক্রয় করিয়। থাকে। 

(৪) টাকার বিনিময়-মূল্য রক্ষার কার্য ঃ রিজার্ভ ব্যাংকের উপর ভারতীয় 
টাকার বিনিমর-মুল্য বা মানরক্ষার ভার অপিত আছে। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংক নির্দিষ্ট 
হারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রর করিয়া থাকে । মূল আইন অমুসারে রিজার্ভ ব্যাংক 
টাকায় ১ শি. ৬ পে. হইতে ১শি. ৫১৯ পেন্সের মধ্যে তপশীলী ব্যাংকসমূহের নিকট 
্রালিং ক্রয়বিক্রয় করিত |: কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডারের সভ্য হওয়ার পর হইতে 
(১৯৪৭ সালের ১লা৷ মার্চ) ব্যাংককে অঙ্গমোদিত সকল বৈদেশিক মুদ্রাই ত্রয়বিক্রয় 
করিতে হয়। , বিনিময় নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমানে অবশ্য রিজার্ভ ব্যাংক মাত্র অন্তমোদিত 
ব্যবসায়ীদের (authorised dealers) নিকটই বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করে, সকল' 

ংকের নিকট নহে। 

(৫) খণ ও ব্যাংক ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ কার্য £ বর্তমানে প্রত্যেক উন্নত দেশেই 
টাকাকড়ি অল্পবিস্তর রাষ্ট্রনিয়ন্্িত (708778860 money ) 1 রাষ্ট্র এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা 

| পরিচালন! করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে খণ-নিয়স্ত্রণ ( credit contr০l) করিয়]। 
_খণ-নিয়ন্ৰণ দ্বারা মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। মুদ্রার 
আভ্যন্তরীণ মুল্য ব! ক্রয়শক্তি নিয়ন্ত্রিত থাকিলে তবেই শেষ পর্যন্ত ইহার বিনিময়-মূল্য 
সংরক্ষিত হয়। 
চি (৬) ক্ুষি-ঝণ-ব্যবস্থা সংক্রান্ত কাধ £ কুষি-খণ-ব্যবস্থাতেও. রিজার্ভ ব্যাংকের 
ভূমিকা রহিয়াছে। ইহা ইহার ক্রষি-ঝণ বিভাগের ( Agricultural Credit 
| Department ) মাধ্যমে কি-বণ-ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত 
আলোচন! সমবায় আন্দোলন অধ্যায়ে কর! হইয়াছে ।* 
(৭) পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা দ্বারা শান্ত দায়িত্ব ঃ রিজার্ভ ব্যাংকের উপরি-উক্ত 
২ ছয়টি কার্ষের প্রথম পীচটি যে-কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইহার উপর 
 কষিপ্রধান দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কুষি-ণ সংক্রান্ত কার্যও সম্পাদন করে। অর্ধোন্নত 
দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য আছে। সম্প্রসারণই (growth) 


৮ ১ম খণ্ডের ১৩শ অধ্যায় দেখ 


১২৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


এই সকল দেশের মূল অর্থ নৈতিক সমস্তা। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই 
সমন্তার সমাধানের প্রচেষ্টা কর! হয় এবং অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাকে যথাযথভাবে সাহায্য 
করা অর্ধোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় ।* 
পরিকল্পনাকে সহায়তা করিবার যে-সকল দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাংকের উপর অগিত 
নানি হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান হইল তিনটি ঃ (ক) ঘাটতি 
ব্যয়ের ( deficit financing ) সাহায্যে পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে 
সহায়তা করা, (খ) সংগে সংগে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করা, এবং (গ) 
বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্প-বাণিজ্য যাহাতে মূলধনের সম্তায় প্রপীড়িত না হয় 
তাহা দেখা। 
ইহার মধ্যে প্রথম দুইটি দায়িত্ব পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । ঘাটতি 
ব্যয়ের ফলে মূল্যস্তর আয়ত্বের বাহিরে গিয়া! পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ বানচাল করিয়া দিতে 
পারে। এইজন্য ঘাটতি ব্যয় বৃদ্ধির সংগে সংগে যাহাতে ব্যাংক-ধণ অকাম্যভাবে 
বৃদ্ধি না পায় রিজার্ভ ব্যাংককেই তাহা দেখিতে হয়। এই উদ্দেশ্টে ব্যাংকের নোট 
প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তনের সংগে সংগে ব্যাংক-খণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতারও বৃদ্ধিসাধন 
কর! হইয়াছে। 
উন্নয়নমূলক অর্থব্যবস্থায় ব্যাংক-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং বেসরকারী উদ্যোগের 
ক্ষেত্রে শিল্প-মূলধন সরবরাহের কার্ধ সম্যকরূপে সম্পাদন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের 
ব্যাংক-উন্নয়ন বিভাগ খোল! হয়। পরে এই বিভাগকে ব্যাংক উন্নয়ন বিভাগ এবং 
শিল্প-মূলধন রিভাগ--এই দুই ভাগে ভাগ কর! হয়। ব্যাংক উন্নয়ন বিভাগের কার্ধ 
ব্যাংকব্যবস্থার উন্নয়নসাধন ও সম্প্রসারণ এবং শিল্প-মূলধন বিভাগের কার্য বিভিন্ন 
শিল্প-অর্থ করপোরেশনকে সহায়তা করা । 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সহায়তার উদাহরণ, হিসাবে: রিজার্ ব্যাংকের বিল বাজার 
পরিকল্পনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
উাাকডিলপ বাজ্ঞান্রের উপল লিভ্তার্ড হ্যাহতেল নিন 
( Control of the Reserve Bank of India over the Money 
Market ) 8 এখন রিজার্ত ব্যাংক টাকাকড়ির বাজারকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করে সে- 
লধ্ঘন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন । 
টাকাকড়ির নিয়ন্ত্র-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 
নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্তৃত্ব সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকাকড়ির বাজারের পরিব্যাপ্ 
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হওয়া প্রয়োজন। রিজার্ভ ব্যাংকের এই কর্তৃত্ব পূর্বে ছিল বিশেষ 
কাংপরিতযাণত সংকীৰ্ণ । ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের দ্বারা 
bh; ইহাকে কতকটা ব্যাপক কর! হয়। ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাংক 
আইন এবং ১৯৫৬ ও ১৯৫৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের সংশোধন দ্বারা 


** “Some Reflections on our Domestic Economy” by, H,V.R Iengar, Governor 
of Reserve Bank, 
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ইহাকে ব্যাপকতর কর] হইয়াছে। তবুও ব্যাপকতা ক্লাম্যভারে প্রসারিত হয় নাই) 
ব্যাংর-ব্যবস্থা! ও টাকার বাজারের একট] বিরাট অংশ এই কর্তৃত্বের বাহিরে রহিয়া 
গ্রিয়াছে। 

প্রথমে ঝণ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা! করিয়। রিজার্ভ ব্যাংকের এই কর্তৃত্ব 
সম্বন্ধে একটা ধারণ! কর! প্রয়োজন । 

রিজার্ভ ব্যাংক ও খণ নিয়ন্ত্রণ ( Reserve Bank and ' Credit 
Control) 2 পিণ-নিয়ন্ত্র বলিতে বুঝায় 'ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিমাণের মহিত 
খণের পরিমাণের সংগতিসাধন” (adjustment of the volume of credit to 
the volume of business ) I মোটামুটিভাবে দেশে খণের পরিমাণ ব্যাংকসমূহের 
খণনীতির (12n0in$ ০9011০% ) উপর নিভর করে বলিয়া খণ-নিয়ন্ত্রণের ( control 
of credit) জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে ধণনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ (০০৮:০] of 
credit policy ) প্রয়োজন হয় । এই নিয়ন্ত্রকার্ষের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তে 
কয়েকটি অস্ত্রশস্ত্র (০1909 ) থাকে--যথা, নৈতিক প্রণোদন ( moral suasion ), 
খণ-নিয়নত্রণের ব্যাংকের বাট্রাহারের পরিবর্তন (variation of the bank 
অস্রশন্্র Tate )। খোল! বাজারে কারবার (open market operations) 
এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট মদস্ত-ব্যাংকসমূহ্রে জমা রাখার অঙ্গপাঁতের পরিবর্তন 
( variation of the reserve ratio )| ইহাদের মধ্যে অবশ্য নৈতিক প্রণোদনকে 
অন্ত্রশপ্তের অন্যতম বলিয়া গণ্য কর! যায় না। কারণ, ইহাতে যুক্তিতর্কের অবতারণা 
করিয়া সদন্ত-ব্যাংকসমূহকে তাহাদের খণনীতি পরিরর্তন করিতে অনুরোধ কর] হয়। 
অগরোধ রক্ষিত ন! হইলে কিছুই করিবার উপায় নাই। অপর তিনটি অন্তরকে 
Ea সাধারণ বা পরিমাণমূলক ঞণ-নিয়নত্রণের অন্্রশন্ত (instruments 
খণ নিয়ন্ত্রণ. of general or quantative credit control ) বল। হয়— 
ক। পরিমাণমূলক, . অর্থাৎ, ব্যাংকের বাট্টাহার ইত্যাদি দ্বারা খণের পরিমাণের হ্রাস- 
খ। নিবচনমূলক _ বৃদ্ধিসাধন করা হয়। ইহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্বাচনমূলক 
এবং প্রত্যক্ষ গণ-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ( power of selective and direct credit 
Te ulation ) অধিকারী হইতে পারে। 

নির্বাচনমূলর ঝণ-নিয়স্ত্রণ বলিতে বুঝায়, সমগ্র খণনীতি নিয়ন্ত্রণ ন! করিয়া ব্যাংক- 
গুলি কোন্‌ কোন্‌ খণপ্রদান সংকুচিত করিবে এবং উহ! কিভাবে করিবে তাহা নির্ধারণ 
করিতে দেওয়া ; অপরদিকে প্রত্যক্ষ খণ-নিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝায় কোন বিশেষ ব্যাংক বা 
ব্যাংকগোঠীর ক্ষেত্রে খণপ্রদান রহিত করা। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচনমূলক ঝণ- 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মকল ব্যাংককে খাগ্যশ্তের বিরুদ্ধে পূর্বাপেক্ষ অধিক 
জামিন রাথিয়! খগ্রদান করিতে নির্দেশ দিতে পারে, এবং গ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কোন বা 
সকল ব্যাংকের ঝণপ্রদান বন্ধ করিতে পারে। 

আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উভয় প্রকার খণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাই আছে। ইহার মধ্যে 


পরিমাণমূলক খণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মূল রিজার্ভ ব্যাংক আইন ও উহার ১৯৫৬ মালের 
২য়_-৯ 
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সংশোধন (amendment ) হইতে প্রাপ্ত। মূল আইন রিজাভ” ব্যাংককে বাট্টাহারের 
রিজার্ভ” ব্যাংকের পরিবর্তন এবং খোলা বাজারে কারবার__এই দুইটি ক্ষমতা 
খণ-নিয়ন্ত্রণের প্রদান করে। তারপর ১৯৫৬ সালের সংশোধন দ্বারা তপশীলী 
কার্যকারিতা £ ব্যাংকগুলির জমার অনুপাতের পরিবর্তনসাধনের ক্ষমতাও ন্তস্ত 
করা হয়। অপরদিকে নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ঝণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করে: 
১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন ও উহার বিভিন্ন সংশোধন । এখন 
খণ-নিয়নত্রণের এই বিভিন্ন অস্ত্রশপ্র কতদূর কার্যকর হইয়াছে তাহার আলোচন! করা 
যাইতে পারে । 

নৈতিক প্রগোদন প্রকৃত অন্ত্রশস্ত্ের অন্ততম না হইলেও ইহার উল্লেখ করিয়া বল৷ 
১ নৈতিক প্রণোদন যায় যে আমাদের দেশে এই পদ্ধতি পূর্বে বিশেষ কাধকর হয় 

y নাই। তবে ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে ইহার উপর কতকটা 

আস্থাস্থাপন করা হইতেছে। ভ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিরোধ এবং খাদ্বশস্তের মুল্য দমিত 
রাখিবার জন্য তপশীলী ব্যাংকগুলিকে কয়েকবার খণপ্রদান ব্যাপারে সতর্কতা 
অবলম্বনের অন্গরোধ করা হয়। এই অনুরোধে অনেকটা কাজ হয়। ব্যাংকগুলি 
প্রত্যেকবারেই খণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাইয়া আনে 1* 

১৯৩৫ সালে রিজার্ভ” ব্যাংক স্থাপিত হওয়ার পর হইতে এ-পর্স্ত মাত্র তিনবার 
ব্যাংকের বাট্রাহারের পরিবর্তন করা হইয়াছে। প্রথমবার কর! হয় ১৯৩৫ সালে। 
২। বাট্টাহারের তখন বাট্রাহার শতকরা ৩২ হইতে কমাইয়! শতকরা ৩ কর! হয়। ও 
মাধ্যমে ধণনিরনত্রণ. ইহার ১৬ বৎসর পরে ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে বাহারকে 
বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৩২-এ লইয়া যাওয়া হয় । তারপর ১৯৫৭ সালের ১৬ই মে তারিখে 
বাট্রাহারের আরও বৃদ্ধি করিয়া উহাকে শতকরা ৪-এ পরিণত করা হয়। * বাট্টাহারের 
বৃদ্ধি প্রত্যেকবারই সংগঠিত টাকার বাজারের প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর প্রতিফলিত 
হইয়াছে । কিন্ত ১৯৫২ সালে “বিল বাজার পরিকল্পনা! ( Bill Market Scheme ) 
প্রবর্তনের পূর্বে তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলি খণের জন্য রিজার্ভ” ব্যাংকের বিশেষ দ্বারস্থ ন! 
হওয়ায় ব্যাংকের বাট্টাহারের পরিবর্তন যতটা কার্ধকর হইতে পারিত ততটা হয় নাই । 
বিল বাজার পরিকল্পনা অবশ্য প্রসারিত হয় ১৯৫৭ সাল হইতে । এ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাস হইতে ১৫ই মে পর্যন্ত বাষ্টাহার অপরিবর্তিত রাখিয়া সরকারী খণপত্রের জামিনে ' 
খণগ্রহণের হৃদের হার শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি (শতকরা ৩২ হইতে ৪) করা হয়। 
ইহাও টাকার বাজারে বেশ প্রতিক্রিয়ার স্থটি করে। ইহার মূল কারণ হইল, বিল 
পুনর্ৰাষ্রার পদ্ধতি ( re-discounting bills ) রিজার্ভ ব্যাংক কখনও বিশেষ অন্সরণ 
করে নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী খণপত্রের জামিনেই তপশীলী ব্যাংকগুলিকে 
খণপ্রদান করিয়াছে। বস্তুত, ভারতে ব্যাংকের বাট্টাহার: বলিতে রিজাভ ব্যাংক 
কর্তৃক খপপ্রদানের এই স্থদের হারই বুঝায় ।** যাহা হউক দেখা যাইতেছে যে, অন্তত 
০২৬২১ 


* Report of the Central Board of Directors of the Reserve Bank for 1957-58. 
** Reserve Bank—Funotions and Working-এর ৩৭ পৃষ্ঠা । 
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সুসংগঠিত টাকার বাজারে ব্যাংকের বাট্রাহারের পরিবর্তন কার্যকর অস্ত হিসাবে 
পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে মুদ্রাস্ষীতি 
প্রুতগতিসম্পন্ন (&৫1107175) হইলে বা মুদ্রীসংকোচ (৫528607) দ্রুত ঘটিলে 
ব্যাংকের বাট্টাহারের সামান্য পরিবর্তনে গতি বিশেষ অবরুদ্ধ হয় না | এইজন্য অন্তান্ত 
অন্ত্রশন্্রকেও কাজে লাগাইবার প্রয়োজন হয়। 

খোল৷ বাজারে কারবার__অর্থাৎ খণের পরিমাণ বৃদ্ধি বা সংকোচের উদ্দেশ্যে 
বাজার হইতে সরকারী খণপত্রের ক্রয়বিক্রয়, রিজার্ভ ব্যাংক ইহার প্রতিষ্ঠার সময় 
৩। খোলা বাজারে হইতেই করিয়া আসিতেছে। সাধারণ সময়ে এই পদ্ধতি বেশ 
কারবারের মাধ্যমে  কতকটা কার্যকর ছিল । বিগত যুদ্ধের সময় হইতে রিজার্ভ ব্যাংক 
খনি তপশীলী ব্যাংকসমূহের নিকট হইতে সরাসরি খণপত্র ক্রয়বিক্রয় 
পদ্ধতি অবলম্বন করে। ইহার দ্বার! ইহা তপশীলী ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনমত অথ- 
সরবরাহ করিত এবং তাহাদের নিকট হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ট।নিয়া লইত । 
কিন্তু ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে বাট্রাহারের বৃদ্ধির সংগে সংগে ঘোষণা করা হয় যে, 
রিজাভ" ব্যাংক আর তপশীলী ব্যাংকসমূহের নিকট হইতে সরাসরি খণপত্র ক্রয় করিবে 
না; ইহাদের জামিনে খণপ্রদান করিবে মাত্র। খোলা বাজারে কারবারের নীতির 
উক্ত পরিবর্তনের ফলে ব্যাংকসমূহের খণস্থষ্টির ক্ষমতা (power of credit creation) 
অনেক পরিমাণ সংকুচিত হইয়| পড়ে। কিন্তু সম্প্রতি ইহাও পর্যাপ্ত বলিয়! বিবেচিত 
হয় নাই। তাই ১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধন আইনের দ্বারা রিজার্ভ 
ব্যাংককে লাইসেন্সভুক্ত ব্যাংকসমূহের জমা বা রিজাভের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি করিবার 
ক্ষমতা ( power of variation of the reserve ratio ) প্রদান করা হইয়াছে | 

রিজাভ ব্যাংকের উপরি-উক্ত পরিমাণমূলক খণ-নিয়স্ত্রণের অন্রশন্র অ-পর্ধাপ্ত বলিয়া 
বিবেচিত হয় দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা প্রবর্তনের প্রাক্কালে । মুল দ্বিতীয় 
৪1 ১৯৫৬ সালে জমার পরিকল্পনায় অন্মিত ১১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের ফলে 
পরিমাণের হ্াসবৃদ্ধির যাহাতে মূল্যস্তর আয়ত্তের বাহিরে না যায় তাহার জন্তই রিজার্ভ” 
ক্ষমতা প্রদান ‘ব্যাংককে নোট প্রচলনের ক্ষমতাবৃদ্ধির সংগে সংগে খণ-নিয়ন্ত্রণেরও 
উক্ত ক্ষমতা প্রদান কর] হয়।* বস্তুত, অর্ধোন্নত দেশে ( under-developed 
countries) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট ব্যাংকসমূহের জমা বা রিজাভে'র হ্রাসবৃদ্ধির 
ক্ষমত] কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অপ্রাগারের অন্যতম অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ বলিয়া 
পরিগণিত হয়। এইজন্য এই সকল দেশের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক-আইনেই 
মুনরান্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচের প্রতিবিধানকল্পে জমা বা রিজাভের পরিমাণ শতকরা 
১০ হইতে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালনাকারী 
কর্তৃত্বের ( monetary authority ) হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে । আমাদের রিজার্ভ 
ব্যাংকের নিকট তপশীলভুক্ত ব্যাংকসমূহকে চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ ও 
স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ ভাগ মাত্র জমা রাখিতে হইত; প্রয়োজনবোধে ইহার 


** ৮৭ এবং ৮৯ পৃষ্ঠা দেখ । 


৩২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


ভ্রাগৰবদ্ধি করা! যাইত না। রিজার্ভ ব্যাংক আইনের সংশোধন দ্বার! এই হ্রাসবৃদ্ধির 
ক্ষমতাই দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংক তপশীলী ব্যাংকদমূহের নিকট 
হইতে চলতি আমানতের শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা 
‘৮ ভাগ পৰ্যন্ত জমা দাবি করিতে সমর্থ। স্থতরাং এই সকল ব্যাংকের ক্ষেত্রে চলতি 
"ও স্থায়ী আমানত উভয় ক্ষেত্রে জমা ৪ গুণ পর্যন্ত (৫ হইতে ২০ এবং ২ হইতে ৮) 
বুদ্ধি পাইতে পারে। 
রিজার্ভ ব্যাংকের এই ক্ষমতাবৃদ্ধির সমালোচনা প্রথমত ছুই দিক দিয়! করা 
হুইয়াছে। প্রথমত দেখা গিয়াছে যে, জমা! বা রিজার্ভের অন্থপাতের এত অধিক 
পরিবর্তনের ফলে বৃহৎ বৃহৎ ব্যাংক অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংকই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়-_ 
এই ক্ষমতা প্রদানের কারণ বৃহৎ ব্যাংকের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় অর্থ অলস অবস্থায় 
বিরুদ্ধে সমালোচন!£ পড়িয়া থাকে। এই অলস অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা * 
দিলে বৃহৎ ব্যাংকের কোনই অন্ুবিধা হয় ন! _উহার ঝণপ্রদানকার্ষ পূর্বমতই চলিতে 
থাকে। কিন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে 
ক। ইহাতে ক্ষুদ্র হয় খণপ্রদানকার্ধ সংকুচিত করিয়।। সুতরাং অনেকের মতে, 
ব্যাংকের ক্ষতির রিজার্ভের অনুপাতে পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা মাত্র ভৰিয়ৎ জমার 
সুসতাবনা ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত করা উচিত। রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধনী আইনে 
তাহা না করিয়া রিজার্ভের অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতা সমগ্র জমার উপর প্রযুক্ত করায় 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাংকের প্রতি প্রভেদাত্মক ব্যবহার কর] হইয়াছে বলিয়া 
ইহার! মনে করেন। 
দ্বিতীয়ত, পূর্ব হইতে সতর্ক করিয়া না দিয় সহস! জমার অন্থপাতবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত 
ঘোষণ| করিলে অনেক ব্যাংকের পতন ঘটতে পারে । এইজন্ত অনেক দেশের কেন্দ্রীয় 
ব। ইহাতেতনথান্ত : ব্যাংক আইনে সতর্ক করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। উদ্বাহরণ- 
দেশের মত পুর্হইতে স্বরূপ ফিলিপাইন ও গোয়াটেমালার ( Guatemala ) কেন্দ্রীয় 
১1 ২ক-আাইনে এইরূপ ধার! নিবন্ধ ক্র! হইয়াছে যে, ব্যাংকসমূহের 
জমা বা রিজার্ভের পরিমাণ ধীরে ধীরে ও গতিশীল হারে বৃদ্ধি 
করিতে হইবে এবং ব্যাংকসমূহকে পূর্বাহেই এই বৃদ্ধির পরিমাণ ও সময় জানাইয়া দিতে 
ইইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের রিজার্ড ব্যাংক সংশোধনী আইনে এই 
সময়োচিত সতর্কের ব্যবস্থা সমিবিষ্ট করা হয় নাই। ইহার ফলে সহসা ব্যাংক-ব্যবস্থায় 
বিশেষ বিশৃংখলা ঘটতে পারে। 
পরিশেষে ইহাও বলা যায় যে, ব্যাংক রিজার্ভের অনুপাতের হাবৃদ্ধি কেন্দ্রীয় 
গ। খণ-নিয়স্বণের অস্ত্র বঠাংকের থণ-নিয়স্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতির--যথা, ব্যাংকের বাট্রাহার, 
শত্রের মধ্যে সংহতি. খোলা বাজারে কারবার প্রভৃতির সহিত সতর্কভাবে সংহৃতি- 
UALS বাধন করিতে হইবে। অন্যথায় খণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার 
ডে... পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবে বিশৃংখল হইয়া সমগ্র অর্থব্যবস্থায় ভাঙন 
ধরাইতে পারে। 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১৩৩ 


যাহা হউক, ১৯৫৬ সালের সংশোধনের ফলে সমগ্র খণ-ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ 
নূতন সংশোধন সম্বন্ধে ব্যাংকের কতৃত্ব অনেক পরিমাণে ব্যাপকতর হইয়াছে এবং ইহার 
মোটামুটি অভিমত ফলে ভারতে রাষ্টর-নিয়ন্তিত টাকাকড়ির ( managed money ) 
ইতিহাসে এক নৃতন অধ্যায় সুচিত হইয়াছে। অত্যধিক মুদ্রান্কীতির আশংকাযুক্ত 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই নৃতন অধ্যায়ের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 
রিজার্ভ ব্যাংকের নির্বাচনমূলক খণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিভিন্ন সংশোধনসহ ১৯৪৯ 
সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন হইতে প্রাপ্ত । পূর্বেই বল! হইয়াছে যে নির্বাচন- 
নিবর্ণচনমূলক মূলক খণ-নিযন্ত্রণ বলিতে বুঝায় বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য বা অর্থ- 
খাণ-নিয়ন্তর ব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খণ-নিয়ন্ত্রণ। ইহার উদ্দেশ্য 
হইল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খণের সম্প্রসারণ এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খণের নিয়ন্ত্রণ । 
রিজার্ভ ব্যাংক নির্বাচনমূলক খণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহার করিয়া 
আসিতেছে ১৯৫৬ সালের মধ্যভাগ হইতে । ইহার মূল উদ্দেশ্য হইল খাগ্যশস্ত 
ও কৃষিজ কীচামালের ফটকী কারবার (speculative holding ) নিয়ন্ত্রণ করা। 
কয়েক ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবেও খণ-নিয়ন্ত্রর করিতে বাধ্য হইয়াছে 
লাইসেন্সভুক্ত  ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর, 
প্রত্যক্ষ খণ-নিয়্্রণ ৷ ধ্ণপ্রদান সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়াছে । এইরপ প্রত্যক্ষ নিয়ণকে 
খণ-বরাদ্দ (rationing of credit ) বলিয়] অভিহিত করা যায়। যাহা হউক, 
মোটমুটিভাবে বলা যায় যে, রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ খণ-নিয়ন্ত্রণ 
এখন পর্যন্ত ব্যাপক হইয়া উঠে নাই। ইহার অন্ঠতম কারণ হইল, টাকীকড়ির 
অসংগঠিত বাজার ইহার কর্তৃত্বাধীন নহে। 
রিজার্ভ ব্যাংক কতৃক ব্যাংক-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ( Control of the 
Banking System by the Reserve Bank): এখন ব্যাংক-ব্যবস্থার। 
উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক । পূর্বে 
ব্যাংক-ব্যবস্থার এই নিয়ন্ত্রণ ছিল অতি সংকীর্ণ। ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং 
অন্থান্থ দিক নিয়ন্ত্রণ কোম্পানী আইন দ্বারা ইহাকে ব্যাপকতর করা হইয়াছে। অবশ্য 
এই প্রসংগে ব্যাংক-ব্যবস্থা বলিতে টাকাকড়ির ইয়োরোগীয় বাজারের ( European: 
Money Market ) ব্যাংকলমূহকেই বুঝায় । বর্তমানে এই সকল ব্যাংককে রিজার্ভ 
ব্যাংকের নিকট হইতে হয় অনুমোদন না হয় লাইসেন্স লইয়! ব্যবসা করিতে হয়।* 
রিজার্ভ ব্যাংকের অন্থমতি ব্যতিরেকে উহারা কোন শাখা স্থাপন, শাখা স্থানাস্তরিতকরণ 
বা শাখা বন্ধ করিতে পারে না। রিজার্ভ ব্যাংকের সম্মতি ব্যতিরেকে দুই বা 
ততোধিক ব্যাংক-কোম্পানীর মধ্যে আবার সংযুক্তিসাধন করাও চলিতে পারে ন1। 
আবার তপশীলী ব্যাংকসমূহকে রিজীভ; ব্যাংকের নিকট তাহাদের চলতি 
আমানতের শতকর| ৫ ভাগ এবং মেয়াদী আমানতের শতকর। ২ ভাগ জম! রাখিতে 
হয়। তপশীল-বহিভূর্ত ব্যাংকগুলিকে তাহাদের গৃহীত আমানতের অনুরূপ অঙ্গপাত 


* ১৩৯ পৃষ্ঠা দেখ । 


১৩৪ ভারতীয় অর্থবিষ্ভা 


হুয় নগদ টাকায় রাখিতে হয়, নাঁহয় রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জম! রাখিতে হয়। 
রিজাভ্ব্যাংক যে-কোন ব্যাংকিং কোম্পানীর পরিচালনার বিষয়ে তদন্ত করিতে পারে, 
নিয়োগ ও পরিচালন! সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারে এবং প্রয়োজনবোধ করিলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবসায় বন্ধ রাখিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারে। 
রিজার্ভ ব্যাংকের এই কর্তৃত্বের আলোচনা ব্যাংক-পতন ( bank failures ) এবং 
ব্যাংক-আইন ( bank legislation ) প্রসংগে পরে আরও কর! হইতেছে। 
উপসংহার হিসাবে বল! যায় যে, সম্প্রতি ইয়োরোগীয় টাকার বাজার ও 
খণ-ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ” ব্যাংকের নিয়ন্ত্র-ক্ষমতা ব্যাপক হইয়া উঠিলেও 
রিজার্ভ ব্যাংকের টাকাকড়ির ভারতীয় বাজারের ( Indian Money Market ) 
নিয়ন্ত্রণ আংশিক মাত্র সহিত ইহার কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। ভারতীয় 
টাকার বাজারের প্রায় ৯ ভাগ স্থানাধিকারী এই দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ রিজাভ” 
ব্যাংকের আওতার বাহিরে থাকায় খণ-নিয়স্ত্র। প্রচেষ্টা কখনই সম্পূর্ণভাবে ফলপ্রস্থ 
হইতে পারে না। ফলে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত টাকাকড়িও ( ॥anaged money ) কখনও 
শার্থকতায় রপায়িত হইতে পারে না। 
রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকার মুল্যায়ন ( Evaluation or the Part 
played by the Reserve Bank ) $ রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৩৫ সালে স্থাপিত হয়। 
ইহার এই প্রায় ২৫ বৎসরের জীবনকাল হইল নান! বৈচিত্র্যময় ঘটনায় পরিপূর্ণ । 
রিজার্ভ ব্যাংকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের (Worldwide Trade Depression) 
স্বপ্পকালীন বৈচিত্রময় অব্যবহিত পরেই মুদ্রামানে দৃঢ়তা আনয়ন ও টাকার বাজারের 
জীবন সংহতিসাধনের দায়িত্ব স্বন্ধে লইয়া ইহ! আবির্ভূত হয়। এই 
দায়িত্ব পালনের পক্ষে প্রয়োজনমত সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই আসিল মহত্তর : 
বিশ্বযুদ্ধ, এবং রিজার্ভ” ব্যাংকের উপর ন্যস্ত হইল অকল্পনীয় অর্থ সরবরাহের দায়িত্ব। 
এই দায়িত্ব পালন-পদ্ধতিতে দেখ দিল অভাবনীয় মুদ্রাস্কীতি। তাহার পর ঘটিল 
দেশবিভাগ এবং ঘটিতে লাগিল নিয়মিত প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্ধ ত্র। বলা যায়, প্রতিকূল 
বাণিজ্য-উদ্ধত্তের জন্যই কর! হইল ভারতীয় মুদ্রার মানহাস ( Devaluation ) | 
মুদ্রাক্ষীতির প্রথম যুগ হইতে মুদ্রামানত্বাস পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংককে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে 
হইল যোগ্য প্রতিবিধান অবলম্বনে । অপরদিকে আবার দায়িত্ব পড়িল পরিকল্পিত অর্থ- 
উহার দাযিবগূর্ণ ও . ব্যবস্থা কার্করকরণের জন্য অর্থ-সরবরাহের | বর্তমানে-_অর্থাৎ 
শমন্তাবহল জীবন. পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে ( second phase of 
Planned economy ) অর্থসরবরাহের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে ঘাটতি ব্যয়জনিত 
মুদ্রাক্ষীতির বিরুদ্ধে নৃতনতর প্রতিবিধান অবলম্বনের দায়িত্ব ।* স্থতরাং গ্ররুতপক্ষেই 
রিজার্ভ ব্যাংকের নাতিদীর্ঘ জীবনকে দায়িত্বপূর্ণ ও সমস্ত বহুল বলিয়া বর্ণনা করা যায়। 
উক্ত দারিত্বলমূহ পালন ও সমস্তাসমূহের সমাধানে রিজার্ভ” ব্যাংক কি পরিমাণে 
সমর্থ হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্তলার দেওয়া প্রয়োজন । প্রথমত, ইহা টাকার 


১9382. 
* ১৩১ পৃষ্ঠা, এবং পরবর্তী অধ্যায় দেখ । 


ls 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১৩৫ 


বাজারে স্বপ্পকালীন সুদের হারে সংকোচ-প্রসার বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
সমর্থ হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের পূর্বে স্বল্পকালীন সুদের হার 
ব্যাংক ািবপালন ও শতকরা ৭-৮ হইতে ১ই-এর মধ্যে নামাউঠা করিত। বর্তমানে 
কতটা সমর্থ হইয়াছে £ ইহা শতকরা ৫২ হইতে ৪-এর মধ্যে নায়াউঠা করে। দ্বিতীয়ত, 
রিজার্ভ” ব্যাংক অর্থ স্থানান্তরিকরণের ব্যয়হ্াসে বহু পরিমাণে 
সমর্থ হইয়াছে |. ইহার ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুদের হারে 
অনেকট1 সমতা আসিয়াছে । তৃতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাংক দ্বারা অনেক সরকারী খণের 
(Public Debt ) পরিচালন! বিশেষ সার্থক হইয়াছে । খোলা বাজারে কারবার 
পদ্ধতিতে ইহা সরকারী খণপত্রের বাজারের সুসংগঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে। চতুর্থত, 
অতীতে না হইলেও বর্তমানে টাকাকড়ির ইয়োরোগীয় বাজারের উপর ইহার কর্তৃত্ব 
পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্তত, এই বাজারে ইহার বাট্রাহার বিশেষ কার্ধকর। 
বাট্রাহার, নির্বাচনমূলক খণ-নিয়ন্তরণ (selective credit control ) এবং ব্যাংকিং 
কোম্পানী আইন (১৯৫৬ সালের সংশোধনসহ ) প্রদত্ত অন্যান্ত ক্ষমতাবলে ইহা 
ইয়োরোগীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যাংক-ব্যবস্থায় দৃঢ়তা আনয়ন করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। পঞ্চমত, রুষিখণের ক্ষেত্রেও রিজার্ভ ব্যাংকের অবদান আছে। অতীতে 
ইহা নানাভাবে সমবায় আন্দোলনকে সহায়তা করিয়াছে। সম্প্রতি আবার এই 
বিষয়ে ব্যাপকতর প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে। যষ্ঠত, রিজার্ভ” ব্যাংক শিল্পগত অর্থ 
করপোরেশন, রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশন, পুনঃমর্থদরবরাহ করপোরেশন 
প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়া শিল্পোগ্যোগেও ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এই 
অর্থসরবরাহ করপোরেশনগুলিকে ইহা খণপ্রনানও করিতেছে । সপ্চমত, সরকারকে 
ইহা ঘাটতি ব্যয়জনিত বিরাট এেণ'* সরবরাহ করিয়াও মূল্যস্তরকে আয়ত্তের 
বাইরে যাইতে দেয় নাই। পরিশেষে, ১৯৫২ সালে রিজার্ভ” ব্যাংক এক “বিল 
বাজার পরিকল্পনা" (Bill Market Scheme) গ্রহণ করিয়া ইহাকে কার্যকর 
করিয়াছে। ইহার ফলে ভারতে বিলের বাজার কতকাংশে গড়িয়া! উঠিয়াছে। 
ইহার উপর আবার নিয়মিত গবেষণ! চালাইয়! এবং গবেষণাকার্ষের ফলাফল প্রচার 
করিয়! রিজার্ভ ব্যাংক সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে 
বলা যায়! 
অপরদিকে রিজার্ভ ব্যাংকের বিরুদ্ধ সমালোচনাও ন! করিলে চলে না। প্রথম 
বিরুদ্ধ সমালোচনা! হইল দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ বা টাকাকড়ির ভারতীয় বাজার 
লইয়া। রিজার্ভ ব্যাংক এই ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে কর্তৃত্বাধীনে 
ব্যর্থতার বিভিন্ন ক্ষেত্র আনিতে পারে নাই ; ফলে টাকাকড়ির ভারতীয় বাজার এবং 
ইয়োরে|পীয় বাজারের মধ্যে সংহতিসাধনও সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ১৯৫২ লালের 
পূর্বে রিজার্ভ’ ব্যাংক ভারতে বিল বাজার গঠনের কোন প্রচেষ্টা করে নাই । ফলে ইহা 
শিল্প-বাঁণিজ্যকে কাম্যভাবে অর্থসরবরাহ করিতে সমর্থ হয় নাই। তৃতীয়ত, ভারতের 


নফলতার বিভিন্ন ক্ষেত্র 


* ঘাটতি ব্যয়কে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খণও বলা হয়। 


১৩৬ ভারতীয় অর্থবিষ্ভা 


মুদ্রাক্ষীতির জন্তু রিজার্ভ ব্যাংককে অনেকাংশে দায়ী করা চলে । যুদ্ধের সময় ইহা 
সরকারী যন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল, এবং সরকারী নির্দেশমত ক্রটিপূর্ণ পদ্ধতিতে কাগজী 
মুদ্রার পরিমাণ বাড়াই গিয়া মুদ্রাস্কীতির সৃষ্টি করিয়াছিল । চতুর্থত, রিজার্ভ ব্যাংক 
বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলির প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় ব্যাংকগুলিকে রক্ষা 
করিতে বিশেষ প্রচেষ্টা করে নাই। অবশ্ঠ ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের ফলে এই 
সকল বিনিময় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়াছে ; কিন্ত ইহাতে 
ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাংকগুলির অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই । বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থসরবরাহ এখনও বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের একরূপ 
একচেটিয়া অধিকার রহিয়া গিয়াছে । উপরন্ত, ইহারা অন্তর্বাণিজ্য, আমানত গ্রহণ 
প্রভৃতিতে উত্তরোত্তর অংশগ্রহণ করিতেছে । এমনকি নব-গ্রবত্তিত বিল বাজারের পরি- 
কল্পনাতেও বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলির ভূমিকা ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাংকগুলির 
ভূমিকা হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দীড়াইয়াছে। পঞ্চমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে ব্যাপক ব্যাংক-পতনের দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাংক সম্পূর্ণভাবে 
এড়াইয়া যাইতে পারে না। ১৯৩৮ সালে ত্রিবাংকুর স্যাশানাল এণ্ড কুইলন ব্যাংক 
(Travancore National and Quilon Bank) নামে একটি তপশীলতুক্ত 
ব্যাংক ফেল পড়িয়া দক্ষিণ ভারতের আমানতকারীদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি করে) 
বলা! হয়, রিজার্ভ ব্যাংক নিক্রিয়' হইয়! না থাকিলে এই ব্যাংক ফেল পড়িত না। যাহা! 
হউক, ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের ফলে বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংককে এই নিষ্রিয়তা 
পরিত্যাগ করিয়া আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ব্য|ংক-বযবস্থায় দৃঢ়তা আনয়নে 
সযত্ব হইতে হইয়াছে। পরিশেষে, রিজার্ভ ব্যাংকের কুষি-ধণ বিভাগের কিছু অবদান 
থাকিলেও ইহা এখনও পর্যন্ত কৃষি-খণ-ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিতে সমর্থ হয় নাই। 
ভারতের সমবায় আন্দোলন ষে ব্যর্থ হইয়াছে* তাহার জন্য আংশিকভাবে রিজার্ভ 
ব্যাংককেই দায়ী করা চলে। তুলনামূলকভাবে দেখিতে গেলে, অষ্ট্রেলিয়া ও 
নিউজিল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমাদের রিজার্ভ ব্যাংক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
রুষিখণ সরবরাহ করিয়া থাকে। অবশ্য, বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংক গ্রাম্য 
খণব্যবস্থার সথদংগঠনে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সক্রিয়ভাবে ব্রত্তী হইয়াছে সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
উপসংহারে বল! যায়, ক্রটিবিচ্যুতি এবং অসফলতার বিষয় ধরিলেও ইহা! অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই যে রিজার্ভ ব্যাংক ইহার হল্ প্রায় ২৫ বংসরের জীবনকালের 
মধ্যে অসংখ্য বাধাবিপত্তি সত্বেও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে । যদি ইহাকে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ, দেশবিভাগ প্রভৃতি বিরাট প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে না হইত, তাহা হইলে 
নার নিশ্চয়ই ইহা বহুগুণ অধিক সার্থকতায় রূপায়িত হইত | স্থতরাং 
অন্তত অধ্যাপক জাথার ও বেরীর উক্তির প্রতিধ্বনি স্বচ্ছন্দেই 
করা চলে যে, “কাক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্য।ংক আর্থিক স্থায়িত্ব, ব্য।ংক-ব্যবস্থার সংস্কার, 


৪১১৩২ ২ 
* ১ম খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠা এবং ১৩শ অধ্যায় দেখ । 


পা ce = 


ভারতের ব্যাঁংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১৩৭- 


*==%; টাকার বাজারের সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন ব্যাপারে এক নৃতন অধ্যায়ের কুচন] 
করিয়াছে।” উপরস্ত, ইহা অর্ধোম্নত দেশের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় 
ব্যাংকের প্রয়োজনীয় কাধও সম্পাদন করিয়া চলিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণরের 
ভাষায়, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন উভয় প্রকার কার্যের এজেন্সী হিনাবেই ইহার ভূমিকা সার্থক 
হইয়াছে ।* 

ল্যাংক-পাতন এছ যাহক-আইল ( Bank Failures and 
Bank Legislation ) 2 ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পতনের হার অত্যধিক' 
বলিয়া! বিবেচিত হয়। ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস হইবার পূর্বে 

J ব্যাংক-পতন একরূপ সংক্রামকই ছিল। বর্তমানে ইহা কতকট! নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে সত্য 

7 কিন্তু এখনও অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ, ১৪৫৮-৫৯ সালেই 

| ব্যাংক-পতনের ১৩টি ব্যাংকের পতন ঘটে ।ণ' প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে স্থরু 
পরিসংখ্যান করিলে দেখা যায় ১৯১৩ সাল হইতে ১৯২৪ সালের মধ্যে ১৬১টি 

ব্যাংক ফেল পড়িয়াছিল ; ১৯৩৬-৪০ সালের মধ্যে ব্যাংকের পতনসংখ্যার বাৎসরিক 
গড় ছিল ৬৪ । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন ১৯৪০ সাল হইতে পতন বেশ কিছুট! ৷ 
প্রশমিত হইয়াছিল; কিন্ত যুদ্ধের পর ইহা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়! যায় । যুদ্ধোত্তর 
যুগে সর্বাধিক ব্যাংকের পতন ঘটে পশ্চিমবংগ ও পাঞ্জাবে । পশ্চিমবংগে ব্যাংকের 
পতনসংখ্যা ছিল ১৯৪৮ সালে ২০, ১৯৪৯ সালে ২৭ এবং ১৯৫১. 


[| কারগ£ 
ক। আভ্যন্তরীণ সালে ৩৯। ইহার পরও পশ্চিমবংগে কয়েকটি ব্যাংকের পতন 
|. এবং ঘটিয়াছিল। ভারতে অস্বাভাবিক ব্যাংক-পতনের কারণসমূহকে 
<! "কলিত প্রধানত দুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত করা হয়_যথা, (ক) আভ্যন্তরীণ 


কারণ (internal causes), এবং (খ) অকল্লিত কারণ (adventitious causes) | 

আভ্যন্তরীণ কারণসমূহ যৌথ পুজি ব্য।ংকগুলির ব্রটিপূর্ণ কার্যপরিচালনার মধ্যেই 
অল্পবিস্তর নিহিত। যংসামাগ্ মূলধন লইয়া কার্ষারস্ত, লভ্য|ংশ বিতরণে উৎসাহ কিন্ত 
ক। আভ্যন্তরীণ রিজার্ভ সংগঠনে অনা গ্রহ, অযথা শাখা প্রশাখা বিস্তার, অযৌক্তিক- 
কারণের ব্যাখ)া ভাবে খণপ্রদান ও বিনিয়োগ, অনভিজ্ঞ কর্মচারী লইয়া 
পরিচালনা, বে-আইনীভাবে হিসাবরক্ষণ প্রভৃতি ভারতীয় যৌথ পুজি ব্য|ংকগুলির 
একরূপ বৈশিষ্ট্য হিসাবেই পরিগাঁণত হইয়াছে ।** ইহাদের জন্য অনেক ব্যাংক লামান্ 
আঘাত সহ করিতে না পারিয়৷ সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে 
১৩টি ব্যাংকেরই পতনের কারণ ছিল মুলত আভ্যন্তরীণ । 

অকল্লিত কারণ বলিতে বুঝায় এমন ঘটনাবলীকে যাহাদের আশংকা মোটেই 
খ। অকল্পিত কারণের বা বিশেষ কর] হয় নাই_ উদাহরণস্বরূপ, দেশবিভাগ ও ১৯৪৬, 
ব্যাখ্যা সালে কলিকাতার শেয়ার বাজারের সংকটের উল্লেখ কর! যাইতে 


ath) 


* [57088907029 Reflections on our Domestic Economy. 
t Report of the Central Board of Directors of the R: Banc for 1958-59. 
** ১১৫ পৃষ্ঠা দেখ | . 


হি তই, 


-পারে। ইহাদের আশংকা স্বাভাবিক সময়ে করিতে পার! যায় নাই; অথচ ইহাদের 
‘জন্য ছোট ছোট ব্যাংককে জীবন-সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । 
পশ্চিমবংগে ব্যাংক-পতনের কারণানুসন্ধান করিবার জন্তু পশ্চিমবংগ সরকার একটি 
কমিটি (N. N. Law Committee) নিয়োগ করে। কমিটির রিপোর্টে এই 
অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, অকল্লিত কারণ অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ পরিচালনাগত ক্রটিই 
পশ্চিমবংগের সংক্রামক ব্যাংক-পতনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে এই 
অভিমত অবশ্য কেন্দ্ৰীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটি বহু পূর্বেই প্রদান করিয়াছিল। ফলে 
প্রচেষ্টা চলিতেছিল একটি ব্যাংক-আইন প্রণয়নের । ১৯৪৯ লালে এই ব্যাংক-আইন 
বা ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস করা হয়। ১৯৫৬ সালে এবং আরও দুইবার 
'আইনটির সংশোধন দ্বার! ইহার কর্তৃত্ব ব্যাপকতর করা হইয়াছে। 
ব্যাংক-আইন ( Bank Legislation) 8. বেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী 
কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যাংক সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের প্রথম প্রচেষ্টা করা হয় 
১৯৩৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন (Indian Companies Act, 1936 ) 
এতিহাসিক পরিক্রমা £ সংশোধন করিয়া। এই সংশোধনে ব্যাংকিং বা ব্যাংক-ব্যবসায়ের 
১। ১৯৩৬ সালে একটি সংজ্ঞ| দেওয়া হয় এবং এই ধারা নিবদ্ধ কর! হয় যে, 
কোম্পানী আইনের ব্যাংকিং কোম্পানীগুলি শুধু ব্যাংক-ব্যবসায়েই লিপ্ত থাকিবে। 
বিনা আইনে ব্যাংকিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সী নিয়োগ 
নিষিদ্ধ কর] হয়। ইহা ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল__যথা, অন্তত ৫* হাজার টাকার 
আদামীরুত মূলধন ( paid-up capital ) লইয়া ব্যাংককে কার্ধারস্ত করিতে হইবে) 
তপশীল-বহিভূতি ব্য|ংকগুলিকে তাহাদের লাভের শতকরা ২০ ভাগ রিজার্ভ” হিসাবে 
রাখিতে হইবে ; এই শ্রেণীর ব্যাংকগুলিকে আবার তাহাদের চলতি আমানতের শতকরা 
৫ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকর! ১'৫ ভাগ নগদ টাকায় রাখিতে হইবে ; ইত্যাদি । 
অল্পকালের মধ্যেই দেখা গেল যে, ভারতীয় কোম্পানী আইনের উক্ত ধারণগুলি 
পর্মাপ্ত ও কার্যকর নহে। ফলে প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল এক ব্যাপক ব্যাংক-আইন, 
২। ১৯৪২-৪৩ সালে প্রণয়নের । কিন্তু যুদ্ধের দরুন এ-প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়! সম্ভব 
পুনরায় সংশোধন. হইল না। ১৯৪২-৪৩ সালে কতকগুলি নবন্থষ্ট ব্যাংকের বে-আইনী 
কার্ধাবলীর ফলে ভারতীয় কোম্পানী আইনের পুনরায় সংশোধন করিতে হইল। 
এই সংশোধনে ব্যাংকের শেয়ার বিলি, পরিচালক নিয়োগ ও মূলধন সম্বন্ধে কয়েকটি 
বাধানিষেধ আরোপ করা হয় । অবশেষে ১৯৪৪ সালে একটি ব্যাপক ব্যাংকিং বিল 
পার্লামেন্টে আনয়ন করা হয়। নানা বাধাবিপত্তির পর ইহা ১৯৪৯ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে পাস এবং মার্চ মাসের ১৬ই তারিখ হইতে কার্যকর হয় । 
১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন ( Banking Companies 
(৩ ১৯৪৯ সালের 4০6, 1949) £ ব্যাংকিং কোম্পানী আইন হইল ব্যাংক-নিয়ন্ত্রণ 
ব্যাংকিং কোম্পানী ব্যাপারে ব্যাপকতম বিধি । ইহাতে এই বিষয় সংক্রান্ত সকল 
k আইন ও অিন্যান্স-যথা, কোম্পানী আইনের ধারা, ১৯৪৬ 
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ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১৩৯ 


সালের ব্যাংকিং কোম্পানী (পরিদর্শন ) অভিস্তান্স, ১৯৪৮ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী 
নিয়ন্ত্রণ অডিস্তান্স প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট করা হুইয়াছে। 
ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের প্রথমেই ব্যাংকিং কোম্পানী ও অন্তান্য প্রতিষ্ঠানের 
১। ব্যাংকিং মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য ব্যাংকিং’ শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া 
কোম্পানীর সংজ্ঞা হইয়াছে । সংক্ষেপে বলা যায়, খণপ্রদ্ধান বা বিনিয়োগের 
উদ্দেশ্যে সাধারণের নিকট হইতে আমানতগ্রহণই “ব্যাংকিং, বলিয়া অভিহিত। 
যে-প্রতিষ্ঠান ব্যাংকিং-এর কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে তাহাই “ব্যাংকিং কোম্পানী ৷? 
কয়েকটি অন্ছমোদিত ব্যাংক ( Certain Approved Banks ) ব্যতীত প্রত্যেক 
ব্যাংকিং কোম্পানীকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্স লইয়া ব্যবসায় 
পরিচালনা করিতে হইবে। এইভাবে অন্থমোদিত অথবা 
লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হইলে কোন প্রতিষ্ঠান ‘ব্যাংক’, 'ব্যাংকার, 
অথবা ব্যাংকিং’ শব্দ ব্যবহার করিতে পারিবে না। 
তারপর আছে ব্যাংকিং কোম্পানীগুলি কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে ব্যবসা করিতে পারিবে 
০157 এবং কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে পারিবে ন! সে-সদ্বন্ধে ব্যবস্থা। যথা, 
ইহারা খণগ্রহণ করিতে পারিবে, হুণ্ডি লইয়! কারবার করিতে 
পারিবে, এজেন্সীর কার্য করিতে পারিবে কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া প্রত্যক্ষ ব্যবসায় 
( direct trading ) করিতে পারিবে না, ইত্যাদি । 
ব্যাংকিং কোম্পানীর পরিচালন! সম্পর্কে কয়েকটি সুস্পষ্ট বাধানিষেধ আরোপ 
৪। পরিচালন! করা হইয়াছে_যথা, ব্যাংকিং কোম্পানীকে ম্যানেজিং এজেন্দীর 
হস্তে দেওয়| চলিবে না, অন্য কোন প্রতিষ্টান বা অন্ত কোন 
ব্যাংকের পরিচালক অথবা চাকুরিয় দ্বার] পরিচালিত হইবে না, ইত্যাদি । 
প্রত্যেক ব্যাংকিং কোম্পানীর পক্ষে অন্ন ৫* হাজার টাকার মূলধন থাকিতে 
৫। মুলধন হইবে। কোন ব্যাংক যদি ভারতের বাহিরে সংঘবদ্ধ (incorpo- 
rated) হয় তবে ইহার পক্ষে মোট ভারতে আদায়ীরুত মূলধন 
ও রিজাভে র পরিমাণ অন্তত ১৫ লক্ষ টাকা হইতে হইবে। এইরূপ ব্যাংকের আবার 
কলিকাতা বা বোম্বাই নগরে শাখা থাকিলে মোট মূলধনের পরিমাণ হইবে ২০ লক্ষ 
টাক!। ভারতে সংঘবদ্ধ ব্যাংকিং কোম্পানীগুলির মূলধনের নিয়তন মাত্র| সম্বন্ধেও 
নির্দেশ দেওয়া আছে। পরপৃষ্ঠার ছকটি হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাংকের মূলধনের 
নিয়তন মাত্রা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যাহবে। 
প্রত্যেক ব্যাংকের বিলিকুত মূলধনের পরিমাণ অনুমোদিত মূলধনের অন্তত অর্ধেক 
হইবে; এবং আদায়ীরুত মূলধন বিলিকুত মূলধনের অর্ধেক হইবে । 
প্রত্যেক তপশীলী ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ” ব্যাংকের নিকট তাহার চলতি 
৬। রিজার্ভ ব্যাংকের আমানতের শতকরা ৫ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা! 
নিকট জম! ২ ভাগ জমা রাখিতে হইবে ।* তপশীল-বহিভূত ব্যাংকগুলিকেও 


* ১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধন আইন অনুসারে রিজার্ভ” ব্যাংক এই জমার হার 
যথাক্রমে শতকর! ২০ ভাগ ও ৮ ভাগে বর্ধিত করিতে পারে ।...১৩১-৩২ পৃষ্ঠ! দেখ | 


২। ‘লাইসেন্স 


১৪০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


তাহাদের আমানতের অনুরূপ অংশ হয় নগদে না-হয় রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা 
রাখিতে হয়। 


ব্যাংকিং কোম্পানীর ধরন | আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজাভের ন্যুনতম 
পরিমাণ 

(১) ভারতের বাহিরে সংঘবদ্ধ ১৫-২০ লক্ষ টাক! (কলিকাতা বা 

ব্যাংক বোম্বাই শহরে শাখা থাকিলে ২০ লক্ষ 


টাকা, নচেৎ ১৫ লক্ষ টাকা) 
(২) কলিকাতা ব1 বোম্বাই শহর 


সমেত একাধিক রাজ্যে শাখাসমন্বিত ১০ লক্ষ টাক! 
ব্যাংক 
(৩) কলিকাতা বাবোষ্বাই শহরে ৫ লক্ষ টাকা এবং কলিকাতা বা 


একটি করিয়া শাখা সমেত পশ্চিমবংগ | বোস্বাই শহরের বাহিরে প্রতিটি শাখার 
অথবা! বোম্বাই রাজ্যে (একাধিক | ভজন্ত ২৫ হাজার টাকা করিয়। 
রাজ্যে নহে) সকল শাখাসমন্বিত 


ব্যাংক 
(৪) কলিকাতা বা বোম্বাই শহর 
ছাড়া একাধিক রাজ্যে শাখাসমস্থিত ৫ লক্ষ টাকা 
ধক | 
(৫) একই রাজ্যে সকল শাখা- ১ লক্ষ টাকা হইতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার 
সমন্বিত কিন্তু কলিকাতা বা বোঙ্বাই-এ | টাকা (রাজ্যের বিভিন্ন জিলায় শাখা 
শাখা নাই এইরূপ ব্যাংক | থাকিলে ১ লক্ষের উপর ৩৫ হাজার টাকা) 
প্রত্যেক ব্যাংককে দিনের শেষে তাহার চলতি স্থায়ী আমানতের অন্তত শতকরা! 


২০ ভাগ নগদ টাকায়, বর্ণে ও অনুমোদিত খণপত্রে নিজের কাছে রাখিতে হইবে। 
অন্যদিকে ভারতে গৃহীত আমানতের তিন-চতুর্থাংশ ভারতেই রাখিতে হইবে । 
রিজাভ/ব্যাংকের অন্নুমতি ব্যতীত ব্যাংকিং কোম্পানীগুলি ব্যাংকিংএর আল্গ- 
যংগিক কার্য ছাড়া কোন ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারিবে না। 
তারপর আছে রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারাবলী। এই সকল ধারায় 
রিজার্ভ ব্যাংককে ব্যাংকিং কোম্পানীগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকের ব্যাপক ক্ষমতা 
a কর দেওয়া হইয়াছে। মূল আইনের ৫৫টি ধারার মধ্যে ২৭টি ছিল 
i রিজার্ভ” ব্যাংকের কর্তৃত্বের সহিত সম্পঞ্ধিত। এই সকল ধারার 
বলে রিজাভ ব্যাংক জরুরী অবস্থায় ব্যাংকিং কৌম্পানী আইন সাময়িকভাবে স্থগিত 


ভারতের ব্যাংরু-ব্যবস্থ| ও টাকার বাজার ১৪১ 


রাখিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারে, কোন ব্যাংককে মূলধন সংক্রান্ত বাধানিষেধ 
হইতে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দিতে পারে । কোন ব্যাংকের কার্ধপরিচালনী বিষয়ে 
অনুসন্ধান করিয়! উহার ব্যবসায় বন্ধ রুরিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে স্থপারিশ করিতে 
পারে, ইত্যাদি । অপরদিকে রিজার্ভ ব্যাংকের অঙ্গমতি ব্যতীত নৃতন শাখা স্থাপন 
বর! কার্যালয় স্থানান্তরিতকরণ করা চলে না, বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে সংযুক্তিসাধন কর] 
চলে না, ব্য।ংকিং-এর আগ্যংগিক ছাড়! অন্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করা যায় না। 
প্রত্যেক ব্যাংককে নিয়মিতভাবে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হিসাব-নিকাশ, ও রিপোর্ট 
দাখিল করিতে হয়। হিসাব-নিকাশ, ও রিপোর্ট বিশ্লেষণ করিয়া প্রয়োজন মনে 
করিলে রিজার্ভ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং কোম্পানীকে সতর্ক করিয়া দিতে পারে__ 
এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করিয়া র্যাংকের আমানত গ্রহণ বন্ধ করিয়া 
দিতে পারে । রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকিং কোম্পানীগুলির খণপ্রদান নীতিকে বহু 
পরিমাণে গ্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ । 

পরিশেষে, ব্যাংকিং কোম্পানী আইনে আদ্রালতের আদেশক্রমে ব্যৱসায় স্থগিত 
রাখা, ব্যাংক উঠাইয়া দেওয়া বা! বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে ফংযুক্কি 
সাধন সম্বন্ধে কতকগুলি ধার! নিবদ্ধ কর] হইয়াছে । আদালতকে 
এই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার পূর্বে রিজার্ভ ব্যাংকের মতামত গ্রহণ করিতে হুয়। 

১৯৫০, ১৯৫৩, ১৯৫৬ এবং ১৯৫৯ সালে মোট এই চারিবার ব্যাংকিং কোম্পানী 
আইনের সংশোধন করা হইয়াছে । ১৪৫০ সালের সংশোধন দ্বারা সংযুক্তিসাধনরের 
ব্যাংকিং কোম্পানী পদ্ধতির মধ্যে সরলতা আনয়ন কর! হয়। ইহার দ্বারা আদালতের 
আইনের সংশোধন , মাধ্যম ব্যতিরেকেও সংযুক্তিসাধন সম্ভব ররা হইয়াছে। দ্বিতীয় 
ব! ১৯৫৩ সালের সংশোধন দ্বার! দেউলিয়া-পদ্ধতিকে সরল কর! হইয়াছে। দেউলিয়া 
হইয়াছে বলিয়। ঘোষিত ব্যাংকের প্রাপ্য অর্থ আদায়কার্ধ এখন অনেক সরল ও সংাক্ষপ্ত 
পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যায়। তৃতীয় বা ১৯৫৬ সালের সংশোধন দ্বারা রিজার্ভ 
ব্যাংকের বর্তৃত্বকে র্যাপকতর করা হইয়াছে। 

১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পরিচালনায় কতকগুলি অস্থবিধা দেখা 
দেওয়াতেই ১৯৫৬ সালের সংশোধনী আইন [ Banking Companies ( Amend- 
ment ) ০, 1956] পাস করা হয়। এই সংশোধনী আইন কার্ধকর হয় ১৪৫৭ 
সালের ১৪ই জানুয়ারী হইতে । এই সংশোধন দ্বারা কয়েকজনের হস্তে শেয়ার 
কেন্দ্রীভূীতকরণের মাধ্যমে পূর্বে ভোটাধিকারের যে-অপব্যবহার করা! হইত তাহা 
১৯৫৬ জালের রহিত করা হইয়াছে। পুর্বে ১৯৩৭ সালের ১৫ই জানুয়ারীর পূর্বে 
সংশোধন $ প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকসমূহের ভোটাধিকার নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা 
রিজার্ভ ব্যাংকের ছিল না। উপরি-উক্ত সংশোধন দ্বারা! রিজার্ভ ব্যাংককে সেই ক্ষমতা! 
১। ভোটাধিকারের দেওয়া হইয়াছে। মূল আইনে ব্যবস্থা ছিল যে একই ব্যক্তি 
"অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ একাধিক ব্যাংকিং কোম্পানীর পরিচালক হইতে পারিবে না। 
১৯৫৬ বালের সংশোধন দ্বারা ইহার উপরেও এই ব্যবস্থা কর! হইয়াছে যে, কয়েকটি 


৮। ব্যাংক বন্ধকরণ 


লাশ 


১৪২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


বা কোন ব্যবসায়-প্রতিঠান যদি কোন ব্যাংকের শতকরা ২০ ভাগ ভোটদানে 
২। নিয়োগ ও অধিকারী হয় তবে এ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পরিচালককে এ 
পারিশ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ব্যাংকের পরিচালক নিযুক্ত করা চলিবে না, এবং কোন 
ব্যাংকের মুখ্য পরিচালক ( Managing Director) অথবা মুখ্য কার্যনির্বাহক 
( Chief Executive Officer ) নিযুক্ত করিবার পূর্বে রিজার্ভ ব্যাংকের 
পূরবান্মতি লইতে হুইবে। সংশোধনী আইনে উধ্বতন কর্মচারীদের পারিশ্রমিক 
সংক্রান্ত ব্যবস্থাও আছে। অত্যধিক বলিয়া মনে করিলে রিজার্ভ ব্যাংক এঁ পারিশ্রমিক 
প্রদান রহিত করিতে বা কমাইয়া দিতে পারে। 
রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে ব্যাংকিং কোম্পানীর কার্যাবলী নিরীক্ষণ করিয়! রিপোর্ট 
প্রকাশের জন্য নিরীক্ষক (0567675) নিয়োগের কোন ব্যবস্থা মূল ব্যাংকিং 
কোম্পানী আইনে ছিল না । ১৯৫৬ সালের সংশোধনী আইন 
তল রাকা, সেলমতা দেও হইয়াছে। নিরীক্ষকের রিপোর্টের 
ভিত্তিতে রিজার্ত ব্যাংক লাইসেন্সতুক্ত যে-কোন ব্যাংককে পরিচালনায় পরিবর্তন 
৪। ৯৯৫৯ সালের সংঘটিত করিতে নির্দেশ দিতে পারে । ইহা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাংক 
সংশোধন জাতীয় অথবা ব্যাংকগুলির স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে 
পরিচালন! বা নীতি সংক্রান্ত যে-কোন ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে । 

১৯৫৯ সালের সংশোধন দ্বারা লাইসেন্স-বাতিলের ধারাকে আরও বিস্তারিতভাকে 
বর্ণনা করা হইয়াছে এবং রিজার্ভ” ব্যাংকের স্থপারিশক্রমে আদালত কর্তৃক ব্যাংক বন্ধ 
করার ব্যবস্থা সংক্ষিপ্ততর কর] হইয়াছে । 

সমালোচনা ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের সমালোঁচন! সাধারণত দুই দিক 
দিয়া করা হইয়াছে। প্রথমত, অনেকের মতে, রিজার্ভ’ ব্যাংকের হস্তে যে-ক্ষমতা অর্পণ 
করা হইয়াছে তাহা অযৌক্তিক । ইহার অপব্যবহার ঘট! মোটেই অসম্ভব নয়। ইহার 
ফলে দেশে ব্যাংক-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উদ্ভোগ ব্যাহত হইবে । ইহার উত্তরে বলা হয় 
যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাংকের হস্তে উক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর 
ছিল না। যখন যৌথ পুজি ব্যাংকগুলির প্রধানত আভ্যন্তরীণ পরিচালনাগত ত্রুটির 
১। রিজার্ভ ব্যাংককে জন্য পতন ঘটিতেছিল এবং যখন ইহার ফলে ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর 
অযোভিকভাবে মতা লোক বিশ্বাস ক্রমেই হারাইয়া! ফেলিতেছিল তখন রাষ্ট্রায়ত 
চান কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বভাবতই ব্যাংক-ব্যবস্থার সতর্ক প্রহরী 
( watchdog of the banking system ) হিসাবে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। 
ইহাও বলা হয় যে, বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে রিজার্ভ” ব্যাংক তাহার ক্ষমতার 
অপব্যবহার মোটেই করে নাই) বরং অনেক ক্ষেত্রে উহা ব্যাংকিং কোম্পানীগুলিকে 
আইনের কঠিন সর্তাবলীর দায় হইতে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দিয়া পতন হইতে 

বক্ষা করিয়াছে। 
দ্বিতীয়ত, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসাযিগণকে এই আইনের অন্ততূক্ত করা হয় নাই 
বলিয়াও সমালোচনা করা হয়। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ভারতে টাকাকড়ির 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাঁজার ১৪৩, 


= ভারতীয় বাজার ও ইয়োরোপীর বাজারের মধ্যে সংগতিসাধন না করিয়া দেশীয় 
২। দেগীয় ব্যাংক- ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের আওতায় 
ব্যবসায়িগণকে আনিলে আইনকেই কার্যকর কর! দুর হইত ৷ ফলে সমগ্র টাকার 
অন্তহুপ্ত কর! হয়নাই বাজারেই বিশৃংখলা দেখা দ্িত। কুতরাং অযৌক্তিক কিছু 
করা হয় নাই; অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা করা হইয়াছে । সামগ্রিকভাবে বলিতে, 
পার! যায়, ব্যাংকিং কোম্পানী আইন হইল অন্যতম সুপরিকল্পিত বিধি ; ইহার ফলে 
ব্যাংক'ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। { 
নিল লাভলল লিক ( The Bill Market Scheme ):- 
একটি সুসংগঠিত বিল বাজারের অভাব ভারতের টাকার বাজারের অন্যতম দুর্বলতা 
বলিয়া গণ্য। ইহার জন্ ব্যাংকসমূহ “ তাহাদের স্বল্পকালীন- 
বিনিয়োধ্য অর্থ ঠিকমত বিনিয়োগ করিতে পারিত না; এবং 
ইহার ফলে দেশের খণ-ব্যবস্থা কাম্যভাবে সংকোচন-প্রসারণশীল হইয়া! উঠে নাই। 
স্থতৱাং রুষিপ্রধান ভারতে দেখা যাইত ক্ুষিকাধের সময়ে খণ সরবরাহের অপ্রাচুর্ধ 
এবং বাকী সময়ে বহু পরিমাণ অলস অর্থ । 
ভারতে বিল বাজার ন! গড়িয়া উঠার কারণামুসন্ধানে বেশীদূর যাইতে হয় না। 
এদেশে নগদ টাকা এবং ওভারড়াফটের (০৮০:৭:8 ) মাধ্যমেই খণপ্রদানের দিকে 
খিল বাজার গড়িয়া. অধিক ঝৌক পরিলক্ষিত হয়। দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ হুপ্ডির 
ন! উঠার কারণ কারবার করে বটে, কিন্ত ইহার পরিমাণ অতি সামান্ত এবং প্রকৃতি 
বিশেষভাবে আঞ্চলিক। বিভিন্ন অঞ্চলে হুণ্ডির বাটা, সময় প্রভৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন 
৮১. নিয়ম প্রচলিত আছে। ফলে যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহের পক্ষে ইহাদের পুনরধা্রা 
করিতে বিশেষ অন্থবিধ] হয়। উপরন্ত, ভারতে কোন “গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানও 
( Accepting Houses ) নাই। ভারতীয় ব্যাংকগুলিকে তাহাদের মূলধন ও 
গৃহীত আমানতের একটা মোটা অংশকে নগদ (110510). অবস্থায় রাখিতে 
হয়। ফলে তাহার! প্রধানত সরকারী খণপত্রেই বিনিয়োগ করে। পরিশেষে, 
১৯৫২ সাল পর্যন্ত সরকারীভাবে ভারতে বিল বাজার গঠনের কোন প্রচেষ্টা কর! 
হয় নাই। 
| রিজার্ভ ব্যাংকের পরিকল্পনা (The Reserve Bank Scheme) 2 
১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে ব্যাংকের বাট্রাহার শতকরা] ৩ হইতে ৩২-এ বৃদ্ধির সংগে 
.. সংগেই রিজাভব্যাংক ঘোষণা করে যে উহা আর তপদীলী ব্যাংকসমূহের নিকট 
৷ হইতে সরাসরি খণপত্র ক্রয় করিবে না, খণপত্রের জামিনে উহাদিগকে খণপ্রদান 
এ করিবে মাত্র। রিজার্ভ ব্যাংকের এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে খণ-ব্যবস্থা বিশেষভাবে 
সংকুচিত হইয়া পড়ার আশংকা থাকায় রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে 
একটি বিল বাজার পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। এই পরিকল্পন] প্রণয়নের আরও একটি 
৷ উদ্দেশ্য ছিল। ইহা হইল বিল বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে ভারতে খণ-ব্যবস্থা ও 
॥ টাকার বাজারের একটি প্রধান ক্রটি দূর করা। 


৮ বিল বাজারের গুরুত্ব 


১৪৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


১৯৫২ সালের মুল পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এইভাবে কর] যাইতে পারে? 
বুল পরিকল্পনার ইহার অধীনে তপশীলী ব্যাংকসমূহ তাহাদের খাতকদের নিকট, 
সংক্ষিপ্ত বৰ্ণ ৷ হইতে প্রাপ্ত চলতি প্রতিশ্রতিপত্রের ( demand promissory 
4959 ) একাংশকে ৯০ দিনের মধ্যে দেয় প্রতিশ্রতিপত্রে (usance promissory 
motes ) রূপান্তরিত করিতে পারিত। তারপর তাহারা তাহাদের নিজেদের, 
প্রতিশ্রতিপত্র এবং ইহার সমর্থনে এ রূপান্তরিত প্রতিশ্রুতিপত্র জামিন রাখিয়া রিজাভ' 

ংকের নিকট হইতে ব্যাংক বাট্রাহার অপেক্ষা শতকরা ₹ কমে-_অর্থাৎ শতকর! - 
৩ টাকা স্থদে (তখন বাট্রাহার ছিল শতকরা ৩২ টাকা ) স্বল্লকালীন খণগ্রহণ করিতে 
'পারিত। রিজার্ভব্যাংক আইনের ১৭ (৪) (গ) ধারা অনুসারে রিজার্ভ” ব্যাংক 
তপশীলী ও সমবায় ব্যাংকগুলিকে এইরূপ খণপ্রদান করিতে সমর্থ ছিল। অন্যভাবে 
বলিতে গেলে, উক্ত বিল বাজার পরিকল্পনার অধীনে বিল জামিন রাখিয়। তপশীলী : 
ব্যাংকগুলি রিজার্ভ’ ব্যাংকের নিকট হইতে ধণ গ্রহণ করিতে পারিত, বিল পুনর্বাটা ! 
(15015০09910 ) করিতে পারিত না । * । 
প্রথমে এই বিল বাজার পরিকল্পনার স্থবিধা সকল ব্যাংককে দেওয়া হয় নাই। 
যে-সকল ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ অন্তত ১ কোটি টাকা মাত্র তাহারাই এই ' 
পরিকল্পানাধীনে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে খণগ্রহণ করিতে পারিত। আবার: 
২৫ লক্ষ টাকার কম খণগ্রহণ কর! চলিত না, এবং প্রত্যেক বিলের 
শিযিকরনায় এরার ৷" আমের পিয়াণ ১ রক্ষ টাকার ক্ষ হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৫৪ 
সাল হইতে কিন্তু পরিকল্পনার স্যোগ-স্থবিধ! সকল তপশীলী ব্যাংককেই দেওয়া 
হইতেছে।** এই সালেই শ্রোফ, কমিটি সুপারিশ করে যে, ন্যুনতম খণগ্রহণের ' 
পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাক! হইতে কমাইয়া ১০ লক্ষ টাকায় লইয়া আসিতে হইবে এরং 
বিলপ্রতি ন্যুনতম অর্থের পরিমাণ হইবে ৫* হাজার টাকা-_:১ লক্ষ টাকা নহে। 
কমিটির এই সুপারিশ গৃহীত হয়, এবং ফলে, বিল বাজার পরিকল্পনা পূর্বাপেক্ষা 
জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ‘1 

৯৯৫৬ সালের মার্চ মাসে বিলের বিরুদ্ধে রিজাঁভ+ব্যাংকের খরণপ্রদানের সুদের 
হার ৩ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৩২ টাকাই করা হয়। ইহার উপর শতকরা ই হারে 
ষ্াম্প ডিউটি দিতে হইত বলিয়া কার্ক্ষেত্রে বিল পরিকল্পনার অধীনে সুদের 

হার শতকরা ৪ হইয়া উঠে। এই কারণে প্রথমে সরকারী খণ- 
গিনি পিযর্ন পত্রের বিরুদ্ধে খণগ্রহণের স্থদের হার শতকরা ৪ এবং পরে ১৯৫৭ 
সালের মে মাসে ব্যাংকের বাটাহারও শতকরণ ৪-এ লইয়া যাওয়া যায় ।ণ তবুও বিল 
পরিকল্পনার অধীনে হুদের হার ও বাট্রাহারের মধ্যে সমতা আসে নাই। কারণ, 
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** Bill Market Scheme in Operation—Reserve Bank Bulletin, May 1958, 
1 ১৩০ পৃষ্ঠা দেখ। 


সত 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১৪৫ 


বিলের ক্ষেত্রে শতকর1 "২ হারে স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয় এবং ফলে কার্যক্ষেত্রে সুদের 
হার হইয়। দাড়াইয়াছে শতকরা ৪'২। 

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে ১ বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে রপ্তানি বিল- 
114 নর (export bills) এই পরিকল্পনার অধীনে আনয়ন 
পরিকল্পনার প্রদার করা হয়। তপশীলী ব্যাংকগুলি ছাড়া অন্থমোদিত বৈদেশিক 

মুদ্রাব্যবসায়ীরাও ( authorised foreign exchange 
dealers ) ইহার স্থবিধাভোগ করিতে সমর্থ হ্য়।* 

১৯৫২ সালে বিল বাজার পরিকল্পনাধীনে তপশীলী ব্যাংকসমূহের খণগ্রহণের 
পরিমাণ ছিল মাত্র ৮১ কোটি টাক! । ১৯৫৫ সালে ইহা বাড়িয়া ২২৬ কোটি টাকায় 
পরিণত হয়। কিন্তু ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস হইতে পরিকল্পনার পরিবর্তন এবং খণ- 
নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণের ফলে বিলের বিরুদ্ধে খণগ্রহণের পরিমাণ কমিয়া আসে। 
১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে রপ্তানি বিলে পরিকল্পন! প্রসারিত হওয়ার পর হইতে 
খণগ্রহণের পরিমাণ আবার কিছু কিছু বুদ্ধি পাইতেছে। 

বিল বাজার পরিকল্পনার সমালোচন! বিভিন্ন দিক হইতে করা হইয়াছে । প্রথমত 
দেখা গিয়াছে যে, প্রত বাণিজ্যিক বিলের পরিবর্তে রূপান্তরিত প্রতিশ্রতিপত্রের বিরুদ্ধে 
খণপ্রদান কর] হয় বলিয়া এই বিল বাজার প্রকৃত বিল বাজার 
নহে। দ্বিতীয়ত, ইহাতে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে অন্তর্ভূক্ত 
করা হয় নাই। এই ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ পরিকল্পনার বাহিরে থাকিলে পরিকল্পনা 
কখনও সার্থক হইতে পারে না। তৃতীয়ত, খণপ্রদান করিবার সময় রিজার্ভ ব্যাংক 


সমালোচনা 


৷ নান! বিষয়ে অনুসন্ধান করে, যাহ! ব্যাংকগুলি সকল সময় পছন্দ করে ন! । অঙ্পসন্ধানের 


পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পরিচালন! বিষয়ে সন্ত্ট না হইলে রিজার্ভ ব্যাংক খণপ্রদানে 
অন্বীকারও করে।. ফলে, কার্ধক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংকের প্রতি রিজার্ভ” ব্যাংকের 
প্রভেদাত্মক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। 

যাহ! হউক, স্থচন! যে শুভ হইয়াছে এবং পরিকল্পনা যে ক্রমশ সম্প্রসারিত হইতেছে 
সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমানে ৫*-এর উপর তপশীলী ব্যাংক এবং কয়েকটি 
অনুমোদিত বৈদেশিক মুদা-ব্যবসায়ী এই পরিকল্পনাধীনে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট 
হইতে খণগ্রহণ করিতেছে এবং খণের সংকোচন সত্বেও শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিটি 
প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ইহা হইতে অর্থনাহায্য পাইতেছে। 

গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যল্স্থাল প্রসান্র ( Development of 
Banking in Rural Areas ) 2 ভারত গ্রামময় হইলেও, ভারতের শতকরা 
৮৩ জন লোক গ্রামে বাস করিলেও গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার বিশেষ প্রসার 
এখনও ঘটে নাই। ইহা ভারতের টাকার বাজারের অন্যতম দুর্বললত!। ভারতের ' 
গ্রামাঞ্চলে যৌথ পুজি ব্যাংকসমূহের শাখার সন্ধান একরূপ মিলে না বলিলেই 


চলে। ১৯৪৯ সালের গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা তদন্তকারী কমিটির ( Rural 
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১৪৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


Banking Enquiry Committee) রিপোর্টে দেখা যায় যে, ভারতে ৫০০-এর মত 
জিলা বা৷ তালুকের সদরে যৌথ পুজি ব্যাংকের কোন কার্ধালয় 
ছিল না। গ্রামাঞ্চলে পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকের সংখ্যা 
যে নগণ্য এবং সমবায়খণদান সমিতির সংখ্যাও যে পর্যাপ্ত 
নহে, কমিটি রিপোর্টে তাহারও উল্লেখ করে। অপরদিকে 
১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় 
যে, গ্রাম্য মহাজনগণ মোট গ্রাম্য খণের শতকরা ৭০ ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে। 
গ্রাম্য মহাজনের এই গুরুত্বপূর্ণ ডূমিকা যে কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে সে-সম্বন্ধে 
আলোচনা পূর্বেই করা হইয়|ছে।* 
নান] দিক দিয়া গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক'ব্যবস্থার প্রসারসাধন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় | 
প্রথমত, রুষি ভারতের প্রধানতম উপজীবিকা, অথচ অন্ঠান্তের মধ্যে মূলধনের সমস্যার 
জন্য কৃষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়া আছে। কৃষিকার্ষে ও কৃষিজ 
পণ্যের বাজারিকরণে পর্যাপ্ত মূলধন যোগান দেওয়] রুষির উন্নয়নের 
এত অন্যতম অপরিহার্য সর্ত। দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের অধিবা সীদিগ্ের 
৬ মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের স্বভাব গড়িয়া! তোলা প্রয়োজন |. 
তাহা না হইলে দেশের আথিক উন্নয়নে প্রয়োজন মত অর্থ পাওয়া 
যাইবে না। তৃতীয়ত, নগরাঞ্চলের তুলনায় বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের আয়ও বৃদ্ধি: 
পাইয়াছে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার গ্রসারসাধন ন! ঘটিলে সর্ব-ভারতীয় 
ভিত্তিতে সঞ্চয়সংগ্রহের পরিমাণ কমিয়াই যাইবে; এবং স্বভাবতই আর্থিক উন্নয়ন 
ব্যাহত হইবে। p 
এইভাবে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অন্গভব করিয়! 
গামাঞ্চলেব্যাংক- কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৯ সালের শ্রীপুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের সভা- 
মারি পতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া ইহার উপর গ্রামাঞ্চলে: 
ংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অম্ুসন্ধানের 
ভার দেয়। এই কমিটি উপরি-উক্ত গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা তদন্তকারী কমিটি। 
ইহার পূর্বেই অবশ্ঠগ্যাডগিল কমিটি (Gadgil Committee on Rural Finance), 
এই ব্যাংক-্ব্যবস্থার সারাইয়| কমিটি ( Saraiya Committee on Co-operative 
১ Planning ) প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা] 
মা... ও পসথা সম্বন্ধে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করিয়াছিল । এই সকল 
কমিটির মূল স্থপারিশগুলি সংক্ষেপে নিয়ে বণিত হইল £ 
(ক). গ্রামাঞ্চলের ব্যাংক-ব্যবস্থা শুধু ব্যাংকিং-এর সাধারণ সুযোগ-স্থবিধাই প্রদান 
করিবে না) ইহাকে কৃষির ক্ষেত্রেও অর্থ-সরবরাহ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্টে 
কতিপয় অঞ্চলে কৃষি-খণ করপোরেশন ( Agricultural Credit Corporations ) 
স্থাপন করা যাইতে পারে। 
৯ 


* ১ম খণ্ডের (৪র্থ সংস্করণ ) ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখ । 


গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক- 
ব্যবস্থা 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১৪৭ 


(খ) নৃতন শাখা. উদ্বোধন, চেক-পদ্ধতির প্রবর্তন প্রভৃতির দ্বারা পোষ্ট অফিস 
সেভিংস ব্যাংকের উপকারিতা বৃদ্ধি করিতে হইবে । অনেক স্থলে ভ্রাম্যমাণ সেভিংস 
ব্যাংকেরও প্রচলন কর] যাইতে পাবে | 

(গ) ধীরে ধীরে বর্তমান ট্রেজারী-ব্যবস্থার (05855 8556570) বিলোপসাধন 
করিতে হইবে। অর্থাৎ, বর্তমানে সরকারী ট্রেজারীর মাধ্যমে যে-সকল কার্য সম্পাদন 
করা হয় তাহাদের ভার ক্রমবর্ধমান হারে ব্রিজার্ভ ব্যাংক ও ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের 
শাখাগুলির উপর অর্পণ করিতে হইবে। ইহার ফলে নগদ টাকা লইয়া! কারবার 
কমিয়া যাইবে এবং চেকের প্রচলন বুদ্ধি পাইবে 

(ঘ) সরকারের পক্ষে কিছু কুযোগ-স্থবিধ। প্রদান দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে 
গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপনে উৎসাহিত করিতে হইবে । 

(ড" ইন্পিরিয়াল ব্যাংককে বিভিন্ন স্থানে নৃতন ২০০-র মত শাখা স্থাপন করিতে 
হইবে। এই শাখা স্থাপনের জন্ রিজার্ভ ব্যাংক ইন্পিরিয়াল ব্যাংককে পূর্বাপেক্ষ। কিছু 
অধিক হারে এজেন্সী-পারিশ্রমিক প্রদান করিবে। 

উপরি-উক্ত হুপারিশগুলি মোটামুটি কার্যকর কর। সত্বেও গ্রামাঞ্চলের ব্যাংক- 
ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে নাই । বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে গ্রামাঞ্চলে শাখ। 

স্থাপনের জন্য কিছু কিছু স্থযোগ-সুবিধ৷ দেওয়! হইয়াছিল ; কিন্তু 
২/৮৫-:// এবিষয়ে তাহাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। 
হয়নাই মূলত ব্যক্তিগত খণের পরিমাণের স্বল্পতা, সহজ বিভ্রয়যোগ্য 

জামিনপত্রের অভাব এবং কুষি-খণে অধিকতর ঝুঁকির জন্য 
বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির পক্ষে ছোট ছোট শহরে শাখাস্থাপন লাভজনক বলিয়া 
' বিবেচিত হয় নাই |* ফলে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে 
অনুভূত হইতে থাকে যাহা অংশীদারগণের নিকট দায়িত্ব অপেক্ষা দেশের বৃহত্তম 
নুতন পন্থার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই পথে অগ্রসর হইবে। 
প্রয়োজনীয়ত! সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটি বলিল যে, এই 
প্রতিষ্ঠান হইবে রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত, রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ভারতের 
রাষ্ট্রীয় ব্যাংক। 

ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন! পূর্বেই কর] হইয়াছে। অন্তান্তের 
মধ্যে রাষ্ট্রীয় য্যাংকের কার্ধ হইল টাকাকড়ি স্থানাত্তরিকরণের অধিকতর সুযোগ-স্থবিধ! 
ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (extended remittance facilities) প্রদান করা। ১৯৫৫ 
নুতন ব্যবস্থার কেন্দ্র সালের অক্টোবর মাম পর্যন্ত তপশীলী ও রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলি 
(State Co-operative Banks) রিজাভ ব্যাংকের মাধ্যমে স্চাহে একবার করিয়] 
অনধিক ৫,০০০ টাকা স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে পারিত | কিন্তু ১৯৫৫ সালের নভেম্বর 
মাম হইতে তপনীলী ও সমবায় ব্যাংকগুলিকে সপ্তাহে দুইবার করিয়! এই সুযোগ 
গ্রহণের অধিকার দেওয়! হইয়াছে। 
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১৪৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা। 


সর্বভারতীয় গ্রাম্য খণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে গ্রামাঞ্চলের ঝণ-ব্যবস্থার 

পূর্ণাংগ পরিকল্পনা'র জন্য অন্যতম অংগ হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংককে দুইটি জাতীয় 
তহ্বিল-_-যথা, জাতীয় কুষি-খণ-ব্যবস্থা (দীৰ্ঘকালীন কার্য) 

দুইটি তহবিল তহবিল [The National Agricultural Credit 
(Long-term Operations) Fund ] এবং জাতীয় কষি-খণ (স্থিতিকরণ ) তহবিল 
[ National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] = করিতে 
হইবে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি ১০ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া ১৯৫৬ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে স্থাপিত হয়। রিজার্ভ ব্যাংক প্রতি বৎসর ৫ কোটি টাকা হিসাবে 
এই তহবিলে জমা রাখিতেছে। কৃষি-ধণদীন সমিতি, কেন্দ্রীয় ও জমিবন্ধকী সমবায় 
ব্যাংকগুলির শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য তহবিলটি হইতে রাজ্য সরকারসমূহকে খণ- 
প্রদান কর] হইতেছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি ধা 
পাইয়। ৩৫ কোটি টাক! হইবে । ১৯৫৮ সালের মধ্যভাগেই ইহার পরিমাণ ২৫ কোটি _ 
টাকায় দাড়ায়। 

জাতীয় ক্বধি-খণ (স্থিতিকরণ) তহবিলও স্থাপিত হইয়াছে । এই তহবিল 
হইতে অর্থপ্রদান করিয়! রিজার্ভ ব্যাংক অজন্মা, বন্যা, অনা বৃষ্টি, দুভিক্ষ প্রভৃতি 
গ্রারুতিক বিপর্যয়ের সময় স্বল্পমেয়াদী খণকে দীর্ঘমেয়াদী খণে পরিণত করিতে 
পারে। ১৯৫৮ সালের শেষ পর্ধন্ত এই তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটি টাকায় 
দাড়ায়।* | 

এইভাবে গ্রামাঞ্চলের থণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক- 
ব্যবস্থার প্রপারমাধন কর! হইবে । এই প্রসারসাধনকার্ধে কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া 
আছে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক। 

ভারতীয় টাকার বাজারের ত্রুটি ও অভাবের সংক্ষিপ্তসার ( Summary 
of the Defects and Deficiencies of the Indian Money 
Market ) 8 ভারতের টাকার বাজার ও ব্যাংক-ব্যবস্থার বিশদ আলোচনার পর 
এখন ইহার ক্রটি ও অভাব সন্ধে একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারেঃ 

প্রথমত, ভারতের টাকার বাজার সমজাতীয় উপাদানে গঠিত নয়। ভারতের 
৯। তিন্ন জাতীয় | রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ, ভারতীয় যৌথ 
আংগিক উপাদান পুজি ব্যাংকমমূহ, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসা়িগণ প্রভৃতির মধ্যে 
প্রকৃতিগত এঁক্যের অভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয় । ফলে ইহাদের সম্বায়ে এক 
স্থদংগঠিত টাকার বাজার ও ব্যাংক-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলাও সম্ভব হয় নাই। 

দ্বিতীয়ত, ভারতের ব্যাংক ও খণ-ব্যবস্থা মোটেই পর্যাপ্ত নহে। ভারতে প্রায় 
২। ব্যাংক ও খণ- ১ লক্ষ লোক পিছু ১৫টি করিয়া ব্যাংক-কাধালয় ও ধণ-প্রতিষ্ঠান :: 


ব্যবস্থা পধাপ্তনহে আছে। ইংল্যাণ্ড ও অষ্টরেলিয়ায় এই পরিমাণ হইল যথাক্রমে 
২৩ এবং ৪৫। 


K * ১ম খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ । 


ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার ১৪৯ 


তৃতীয়ত, মাথা পিছু যে ব্যাংক ও খণ-গ্রতিষ্ঠান আছে তাহাও গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত 
৩। গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক- নহে । বস্তুত, ভারতের গ্রামাঞ্চল এখনও একরূপ ব্যাংকিং-এর 
ব্যবস্থার বিশেষ প্রভাব স্থুযোগ-ন্থুরিধ/বিহীন। 

চতুর্থত, স্থদের হারে বিশৃংখল! (chaos in money rates ) ভারতের টাকার 
বাজারের আর এক ক্রটি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটি দেখিয়াছিল সুদের 
হার শতকরা ৪ টাকা হইতে শতকরা ১৫ টাকার মধ্যে উঠানামা 
করে। সেদিন পর্যন্ত তপশীলী ব্যাংকগুলির গৃহীত আমানতের 
উপর প্রদত্ত সুদের হারেও বিশেষ তারতম্য ছিল । ১৯৫৮ সালের 
১ল। অক্টোবর হইতে আন্তঃব্যাংক চুক্তির ( Inter-bank agreement ) ফলে সুদের 
এই হাঁরে কতকটা সমতা আসিয়াছে ।* 


পঞ্চমত, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের অস্তিত্বকে ভারতীয় টাকার বাজার ও 
ব্যাংক-ব্যবস্থার অন্ততম দুর্বলত! বলিয়! গণ্য করিতে হইবে। এই 
২। বৈদেশিক বিনিময় সকল প্রতিষ্ঠান বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংকের কতকটা নিয়ন্ত্রণে; 
ব্যাংকসমূহের অস্তিত্ব ্ 
ইহার! ভারতীয় যৌথ পুজি ব্যাংকগুলির সম্প্রসারণের পথে 

অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক রহিয়া গিয়াছে। 

যষ্ঠত, বিল বাজার কুংগঠিত ন! হওয়ার দরুন অগ্ঠান্তের মধ্যে প্রয়োজনের সময় 
৬। বিলের বাজার টাকার অভাব বিশেষ অমুভূত হয়, এবং অন্ত সময় টাকা অলস 
সুসংগঠিত নয় অবস্থায় পড়িয়া! থাকে। 

সগ্চমত, ব্যাংকে টাকা জম! দেওয়ার পরিবর্তে নিজের কাছে মুল্যবান ধাতু 
৭। মুল্যবান ধাতু. জমাইয়া রাখাই ভারতীয়গণের স্বভাব বলা চলে। রিজার্ভ 
জমানর স্বভাব ব্যাংকের সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে আস্তর্জ| তিক মূল্যে (inter- 
national Price) ভারতে ব্যক্তিগত সঞ্চিত স্বর্ণের মুল্য ১,৭৫০ কোটি টাকা 
হইবে ।** এইজন্য ভারতকে মূল্যবান ধাতুর অতলগর্ভ গহ্বর (bottomless sink 
of precious metals) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার ফলে আমানতের 
পরিমাণ কাম্যভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে ন1) এবং স্বভাবতই ব্যাংক-ব্যবস্থা ও আখিক 
উন্নয়ন ব্যাহত হয়। 
৮। কে্রীয় ব্যাংকের. পরিশেষে, ভারতীয় টাকার বাজারের বিশেষ প্রকৃতির জন্য 
নিয়ন্ত্র হপ্রতিষিত ইহার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্বও ব্যাপক ও স্টপ্রতিষ্ঠিত নহে। 
নহে। সম্প্রতি অবশ্য এইদিকে গঠনকার্য চলিতেছে । 


৪ সুদের হারে 
বিশুংখলা 


* ১১৬ পৃষ্ঠা দেখ । 

*% বর্তমানে স্বর্ণের আন্তর্জাতিক মূল্য হইল প্রতি তোল! ৬২'৫* টাক! কিন্ত ভারতে প্রতি তোল! 
স্বর্ণ ১০-১১০ টাকার মধ্যে বিক্রয় হয়। ভারতীয় মূল্যে হিসাব করিলে উক্ত ১,৭৫০ কোটি টাক! ৩,০৩৫ 
কোটি টাকায় দাড়ায়। 


১৫০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


1, Indicate the characteristics of the Indian Money Market and point out its 
defects and deficiencies. (0. U. B. &, 1948 ; B. Com, 1945, '47 } 


[প্রথম অংশের উত্তরের ইংগিত £ ভারতের টাকার বাজার টাকাকড়ির ইয়োরোগীয় বাজার ও 
ভারতীয় বাজার-__এই দুই অংশে বিভক্ত । দ্বিতীয়ত, অন্তান্য দেশের প্যায় টাকার বাজার এক স্থলে 
কেন্দ্রীভূত নহে। ভারতে টাকাকড়ির বাজারে দুইটি জাতীয় বাজার এবং কয়েকটি আঞ্চলিক বাজার, 
আছে। ''*১০৮-১১০ এবং ১৪৮-১৪৯ পৃষ্ঠা ] 

2. What are the principal constituents of the Indian Money Market? Briefly 
describe the functions. (0, U. B. Com, 1951 ) [ ১০৯-১৯০ পৃষ্ঠ ] 

8. Describe the main features of the Indian Banking System. (0.0, B. ৫০22, 1947) 

[ইংগিত £ঃ ভারতের টাকার বাজারের আংগিক উপাদানগুলির বর্ণন! এবং দোষক্রটি ও অভাবের 
উল্লেখ করিতে হইবে | ***১০৯-১১০ এবং ১৪৮-১৪৯ পৃষ্ঠা ] 

4. What is the role of the Indigenous Bankers in the Indian Money Market? 
Indicate the need and suggest measures for regulating this system 
of Banking. [১১০-১১২ পৃষ্ঠা] 

৮, What are the main defects of Joint Stock Banking in India? How far 
have they been sought to be romoved by legislation in recent years ? 

(0. U, B. A. 1950; 8, Com. 191). 

[ ইংগিত £ প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন (সংশোধনী আইনসমূহ সহ) 

দ্বারা! যৌথ পু'জি ব্যাংকসমূহের দৌষক্রুটির প্রতিবিধানের কতদূর প্রচেষ্টা করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ 
করিতে হইবে (****৮*১১৫-১১৬ এবং ১৩৭-১৪৩ পৃষ্ঠা ] 

« 6. What are the charges against the Exchange Banks? Suggest a suitable 
0০110 in regard to them, Point out the steps that have beon taken in this 
Yegard in recent years. (0. U. B. A. 1951) 

[ ইংগিত £ প্রশ্নের তৃতীয় অংশের উত্তরে--১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের দ্বার! 
'অবলধিত নিয়ন্ত্র-ব্যবস্থ| সম্বন্ধে আলোচন! করিতে হইবে । ******১১৭-১২১ পৃষ্ট| ] 
1 Describe the constitution and functions of the State Bank of India { 
[ ইংগিত £ কার্ধাবলীর আলোচনায় ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গঠনের কারণ বর্ণনা করিতে হইবে । 
**১২২-১২৪ এবং ১৪৭ পৃষ্ঠা ] fj 
8. How far do you think the establishment of the State Bank of India 
Would solve the problem of inadequate rural banking facilities ? (0. U,.B. A. 1956) 
[১২৩-১২৪ এবং ১৪৬-১৪৮ পৃষ্ঠা ] 

9. Discuss the methods through which the Reserve Bank of India can control 
tho credit situation. What new powers havo been given to the Reserve Bank for 
controlling currency and credit during the Second Plan period? (0, U. B. A. 1959) 

[ইংগিত £ বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংক (১) ব্যাংকের বাট্টাীহারের পরিবর্তন, (২) খোল! বাজারে 
কারবার, (৩) নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ খণ-নিয়স্ত্রণ (selected and direct credit control), 
(৪) জমার অনুপাতে পরিবর্তন এবং (৫) নৈতিক প্রণোদনের মাধ্যমে খণ-নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে রিজার্ভ ব্যাংককে জমার অনুপাত পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে এবং উহার নির্বাচনমুলক ও প্রত্যক্ষ খণ-নিযন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি কর। হইয়াছে। পরিকল্পনার 
অর্থসংস্থানের জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে কাগজী মুত্রা প্রচলনের যে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে 


উপ 


ভারতে দ্রব্যমূল্য ১৫১ 


তাহার ফলে মূল্যস্তর (77109 151) আয়ত্তের বাহিরে যাইতে পারে। এই আশংকা! দূর করিবার 
জন্যই রিজার্ভ ব্যাংক-এর খণ-নিয়নত্রণের ক্ষমত! উপরি-উক্তভাবে বৃদ্ধি কর! হইয়াছে। 


***১২৪-১৩৪ পৃষ্ঠা ] 
10. Indicate how far the Reserve Bank of India controls the Commercial Banks 
in the country: (0. U. B. A. 1954, '56; B. Com, 1958, ’55, 166) 


[ইংগিতঃ সংশোধনসহ ব্যাংকিং কোম্পানী আইন-প্রদত্ত ক্ষমতা, খোল! বাজারে কারবার ও 
বাটাহারের পরিবর্তনের ক্ষমতার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিয়ন্ত্রণ বর্ণন! করিয়! ১৯৫৬ সালের 
রিজা ব্যাংকের সংশোধন আইনে জমা বা রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তনের ক্ষমতার উল্লেখ-করিতে 
হইবে |,.....১২৪-১৩৪ এবং ১৩৮-১৪৩ পৃষ্ঠা ] 

11; Discuss the working of the Reserve Bank of India. (0. U. B. A, 19567) 

[ ইংগিত £ রিজার্ভ ব্যাংক-এর ভূমিকার মুল্য নির্ধারণ করিতে হইবে | **১৩৪-৯৩৭ পৃষ্টা ] 

12. Account for the absence of a properly developed Bill Market in India. 
Describe the main features of the Bill Market Soheme that is now in operation. 
[১৪৩-১৪৫ পৃষ্ঠা] 


13. Discuss the factors which impede the extension of banking facilities in 
India, What measures would you suggest for the development of 8001) facilities 


in this country? (0. U. B. Com, 1957) [ ১৪৫-১৪৮ পৃষ্ঠা ] 


পঞ্চম অধ্যায় 


ভাল্তে জব্যমুন্ন্য 
। (PRICES IN INDIA) | 

ুদ্রান্্ীতিকেই বোধ হয় যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগের মুদ্রা-ব্যবস্থায় পরিবর্তন- 
সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া অভিহিত কর! যাইতে পারে। ইহার ফলে 
নতিছ বোধ হয় একসময় সমগ্র মুক্জাব্যবন্থা একরপ ভাঙিয়া, পড়িবার মত 
সৰ্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছিল। বর্তমানে ইহা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে 
প্রগীড়িত করিতেছে। অবস্থা এমন দীড়াইয়াছে যে ইহার 
বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন ন! করিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনা অধিকাংশে ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হুইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব অন্গুদারে টাকার ক্রয়শক্তি ১৯৪৭ 
সাল হইতে এপর্যন্ত (আগষ্ট, ১৯৫৯ ) শতকরা ২৯ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।* মুদ্রার 
আভ্যন্তরীণ মূল্য (internal value ) বা ক্রয়শক্তি বহিঃমূল্যের (external value) 
সহিত ঘনিঠভাবে সম্পক্িত বলিয়া এইভাবে টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য হাস পাইয়। 
চলিলে আবার মুদ্রা মানহ্বামের ( devaluation ) প্রয়োজন হইবে । সুতরাং ভারতে 
দ্রব্যমুল্যের গতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন । আলোচনা তিনটি পর্যায়ে 
করা হইবে-_(ক) যুদ্ধকালীন মূল্যের গতি; (খ) যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যের গতি ; (গ) 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যের গতি। 
* ৯৯৫৯ সালের ২,শে আগষ্ট তারিখে ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী সংস্থায় শ্রী আয়েংগারের বক্তৃতা । 


১৫২ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


সমপরিমাণ দ্রব্যাদি সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করিয়া প্রচলিত মুদ্রা ও খণের 
পরিমাণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকেই সংক্ষেপে মুদ্রাস্ধীতি বলিয়া! আখ্য| দেওয়া যাইতে 
ু্রাক্ষীতি কাহাঁকে পারে । অর্থবিদের ভাষায় ইহা হইল “অত্যল্প দ্রব্যাদির পশ্চাতে 
বলে অত্যধিক টাকাকড়ির ধাবিত হওয়ার অবস্থা ।” মুদ্রা ও খণের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে: মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং স্বভাবতই জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। 
অমিকরা তখন মজুরি বৃদ্ধির দাবি করিতে থাকে । মাগগি ভাত! ইত্যাদি দ্বারা 
মজুরি বুদ্ধি করা হইলে উৎপাদনের ব্যয় বুদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে আরও মূল্যবৃদ্ধি 
ঘটে। এই গতিকে,ুদ্রাম্কীতির উধ্বগ অবস্থা' (inflationary 8181) বলিয়া 
বর্ণনা কর! হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতে ঠিক এইরূপই 
ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্থচন1 হইতেই আবার এইরূপ ঘটিতেছে। 

(ক) যুদ্ধকালীন মূল্যের শীতি ( Trend in Prices during the War 
Period) £ যুদ্ধ সুরু হইবার সংগে সংগে ভারতে দ্রব্যমূল্য উধ্বগামী হইতে থাকে। 
১৯৪০ সালের কয়েক মাস ব্যতীত দ্রব্যমূল্যের এই উধ্বগতি ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি 
অবধি একরূপ অব্যাহতই ছিল। পাইকারী দামের সুচকসংখ্যা ( wholesale 
Prices index ) ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৫ সালের শেষে ১০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়! 
৩৮২'২-এ আপিয়! দাড়াইয়াছিল। ইহা! সহজেই অনুমেয় যে, জীবনযাত্রার স্ুচকসংখ্যা 
( cost of living index ) ইহা অপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই অভূতপূর্ব মূল্য- 
বৃদ্ধিকেই যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া অভিহিত কর! হয়। 

যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসাবে দুইটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ কর! যাইতে 


. যুদ্ধকালীন মুদ্রাক্কীতির পারে-_যথা, (ক) টাকাকড়ির অস্বাভাবিক যোগানবৃদ্ধি, এবং (খ) 


দুইটি কারণ £ ভোগ্যপণ্যের অভূতপূর্ব যোগান হ্রাস। 


টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধি নানাভাবে ঘটে। প্রথমত কাগজী মুদ্রার পরিমাণ 


১। টাকাকড়ির . প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে প্রচলিত 
55550 নোটের পরিমাণ ছিল ১৬৯ কোটি টাকার মত। বৃদ্ধি পাইতে 

খবর. পাইতে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইহা ১,১৪২ কোটি 
টাকায় পরিণত হয়। 

কাগজী মুদ্রার উক্ত পরিমাণবৃদ্ধির কারণ হইল ক্রটিপূর্ণ যুদ্ধব্যয় পরিচালনার নীতি 
( defective. war finance Policy) অনুসরণ | ভারতে তৎকালীন বিদেশী 
সরকার নিজের ও অন্যান্য মিত্রশক্তির পক্ষে এদেশ হইতে প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ 
করিত ।, এই যুদ্ধোপকরণের মূল্য প্রদান করা হইত নোট ছাপাইয়া) এবং মোট 
ছাপান হইত রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাবে ইংল্যাণ্ডে ষ্টালিং জমা রাথিয়া। ফলে 
প্রতিটি ক্রয়ের দরুন ইংল্যাণ্ডে ভারতের অনুকূলে ষ্টার্গিং জমা হইতে থাকে এবং এদেশে 
কাগজী মুদ্রার পরিমাণ বাড়িতে থাকে। এবিষয়ে ষ্টালিং-উদ্ধ তর সঞ্চয় প্রসংগে পূর্বেই 
বিস্তারিত আলোচন! করা হইয়াছে ।* 


* ৮৭ এবং ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা দেখ । 


| 


টিসি 


ভারতে দ্রব্যমূল্য ১৫৩ 


সাধারণত মুদ্রার পরিমাণ বুদ্ধি পাইলেই আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। 
ভারতে ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৫ সালের চলতি আমানতের ( demand 
49508:65 ) পরিমাণ বুদ্ধি পায় ৫০০ কোটি টাকার উপর। স্থায়ী আমানতও ইহা 
অপেক্ষা অল্প হইলেও অনেকটা বুদ্ধি পাইয়াছিল। 

যুদ্ধকালীন কর্মপ্রচেষ্টাবৃদ্ধির দরুন টাকাকড়ির প্রচলনবেগও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। 

উক্ত তিনটি কারণের সম্মিলিত ফল দীড়াইয়াছিল মোট অর্থ সরবরাহ বা মোট 
ক্ৰয়শক্তির বহুপরিমাণ বৃদ্ধি। . 

অপরদিকে কিন্তু ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ নিয়লিখিত কারণে অভূতপূর্বভাবে হ্রাস 
পাইয়াছিল £ 

(ক) প্রথমত, মোট উৎপাদনের একটা মোট! অংশকে যুদ্ধাভিমুখী করা হইয়াছিল; 
২। ভোগ্যপণ্যের ইহাতে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের এক বিরাট ঘাটতি পড়িয়াছিল। 
ঘোগানহাঁস__ইহার,.. (খ) শ্রমিক-বিক্ষোভ, যন্ত্রপাতির অভাব প্রভৃতি কারণে 
কারণ মোট উৎপাদনও হ্রাস পাইয়াছিল। (গ) যুদ্ধরত দেশগুলি 
হইতে এবং মালবাহী জাহাজে স্থানের অভাবে আমদানির পরিমাণও বিশেষ 
কমির়াছিল | (ঘ) দেশের অভ্যন্তরে পরিবহনের উপর অভাবনীয় চাপের ফলে 
দেশের বিভিন্ন স্থানে মালপত্র চলাচলের স্থব্যবস্থাও ছিল না। (উ) মুনাফাখোর, 
কালোবাজারী প্রভৃতিদের জন্য ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ আরও ব্যাহত হইয়াছিল । 
(5) সরকারের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ নীতিও (import control policy ) ভোগ্যপণ্য 
আমদানির সহায়ক ছিল না। (ছ) মূলধনের উপর নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মূলধনের 
পরিমাণ হ্রাস প্রভৃতি কারণে বিনিময়ের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছিল। (জ) পরিশেষে, 
সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতিও ( system of price control ) ক্ৰটিহীন ছিল না। 
অনেকট! ইহার জন্যই বহু ভোগ্যপণ্য বাজার হইতে গহস। অপস্থত হইয়াছিল। 

অতএব দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন কারণে অত্যধিক টাক!কড়ি অত্যন্প দ্রব্যাদির 
পশ্চাতে ধাবিত হইতেছিল। ফলে ঘটিয়াছিল অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও সাধারণ 
লোকের তজ্জনিত অকল্পনীয় দু্দশ!। এই মূল্যবৃদ্ধির দরুন একমাত্র ১৯৪৩ সালের 
বংগীয় দুর্ভ্ক্ষেই ১৫ লক্ষ লোক মার! গিয়াছিল। 

বংগীয় দুিক্ষের পর সরকার মুদ্রাস্কীতির বিরুদ্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া 
সুল্যবৃদ্ধিকে কতকটা দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল । ইহাদের মধ্যে নিশ্নলিখিতগুলি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ 
যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্মীতির . (ক) কর-পদ্ধতি ও খণ-ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার অতিরিক্ত 
বিরদ্ধে প্রতিবিধান ক্রয্শক্তিকে বাজার হইতে বিদায় করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিল । 

(খ) যুদ্ধের সময়ে মুদ্রান্ষীতির বিরুদ্ধে অবলম্বিত দ্বিতীয় গ্রাতিবিধান হইল স্বর্ণ 
বিক্ৰয়। রিজার্ভ ব্যাংক, ব্যাংক অফ, ইংল্যাণ্ড ও মাকিন সরকারের পক্ষে এদেশে 
প্রায় ৬* কোটি টাকার স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছিল। 


১৫৪ ভারতীয় অর্থবিদ্তা 


(গ) তৃতীয়ত, নিয়ন্ত্রিত অর্থ-্যবস্থারও প্রবর্তন কর! হইয়াছিল। দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যা্দির সর্বোচ্চ মূল্য ধার্য করিয়া ও নিয়ন্ত্রিত বন্টন-ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করিয়া জীবনযাত্রার ব্যয়কে যথাসম্ভব সীমার মধ্যে রাখার প্রচেষ্টা করা 
হইয়াছিল। 

(ঘ) নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনকেও নিয়ন্ত্রিত কর! হইয়াছিল। সরকারের: 
ূ্বান্মতি ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠানের মূলধন বৃদ্ধি বা নৃতন কোন প্রতিষ্ঠান সংগঠন 
কর! যাইত না। 

(ঙ) স্বৰ্ণ, রৌপ্য, তুলা, জোয়ার প্রভৃতিতে আগাম - কারবার ( forward 
trading) নিষিদ্ধ করিয়া ইহাদের ক্ষেত্রে ফটক! কারবারজনিত মূল্যবৃদ্ধি রহিত 
করা হইয়াছিল। 

(6) যুদ্ধের শেষ দিকে আমদানি-নিয়ন্ত্রণ নীতিকে কিছুট! শিথিল করিয়া ভোগ্য- 
দ্রব্যের আমদানিকে কতক পরিমাণে উৎসাহ দেওয়] হইয়াছিল । 

(ছ) যুদ্ধের অব্যবহিত পরে কালোবাজারী, কর-প্রব্চক (tax dodgers) | 
প্রভৃতিদের লুকান আয় বাহির করিবার জন্য ৫০০, ১,০০০, ১০,০০০ প্রভৃতি 
উচ্চমূল্যের নোটকে বিহিত মুদ্র-বহিভূতি (৫5707760560 ) বলিয়া ঘোষণ। করা 
হইয়াছিল। 

খে) যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যের গতি (Trend in Prices during the 
Post-war Period ) £ আশা করা হইয়াছিল যে উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহের জপন্ত : 
ুদ্ধোত্র যুগে মুদ্- ' এবং স্বাভাবিক কারণে যুদ্ধোত্তর যুগে মুদ্রাস্ষীতির প্রাবল্য ক্রমশ 
ক্ষীতির কারণ কমিয়া আসিবে। কিন্তু এই আশ! পূর্ণ হয় নাই। পূর্ণ না 
হইবার কারণ হইল, যুদ্ধোত্তর যুগেও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি ও দ্রব্যাদির পরিমাণ ত্রাস 
একরূপ সমান তালেই চলিয়াছিল। ইহার সহিত আবার হইয়াছিল বিনিয়ন্ত্রণ নীতি 
লইয়া সরকারের পরীক্ষা। ও 

যুদ্ধের সংগে সংগেই কাগজী মুদ্রার পরিমাণবৃদ্ধির পরিসমাপ্তি ঘটে নাই | বেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ ঘাটতি বাজেট নীতি অমুসরণ করিয়াই চলিয়াছিল। ফলে: 
১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ১,১৪২ কোটি টাকা হইতে 
বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে ১,২২৭ কোটিতে আপিয়। দড়াইয়াছিল |. 
ইহার উপর মাগ গি-ভাত! ও মজুরি বৃদ্ধি, পাকিস্তান হইতে আগত বাস্তহারাদের হস্তে 
নগদ মুদ্র। প্রভৃতির জন্য মোট ব্যবহার্য ক্রয়শক্কির পরিমাণ ( total available : 
purchasing 90৬৪ ) বিরাটভাবে বাড়িয়! গিয়াছিল। 

অপরদিকে কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে নাই ; বরং দেশকে উৎপাদন- 
সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল যন্ত্রপাতির অভাব, শ্রমিক-বিক্ষোভ, সাম্প্রদায়িক _ 
দাংগ।হাংগামা, পরিবহনের অব্যবস্থা, দেশবিভাগের দরুন কীচামাল ও খাছশস্তের 
সরবরাহ হাপ প্রভৃতি মোট দ্রব্যাদির পরিমাণকে যুদ্ধকালীন অবস্থা হইতে আরও 
সংকুচিত করিয়! তুলিয়াছিল। আমদানি-নিয়্ত্রণ নীতিকে শিথিল করিয়াও বিশে 


ভারতে দ্রব্যমূল্য ১৫৫ 


ফন হয় নাই। এইভাবে লোকের যুদ্ধকালীন সঞ্চিত ভোগেচ্ছা (pent up war- 
time demand for consumers’ goods )অতৃপ্ঠই থাকিয়া যায় ॥ ছুভগগ্যক্রমে 
এই সময়ে সরকার আবার বিনিয়ন্ত্রণ নীতি লইয়া পরীক্ষা করিতে মনস্থ করে। প্রথমে 
১৯৪৭ সালের ডিমেম্বর মাসে থাগ্যশস্ত ও চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ সরা ইয়া লওয়। 
হয়। পরের মাসে কাপড়ের মূল্য-নিযনত্ররকেও প্রত্যাহার করা হয়। ইহার ফলে 
খাগ্স্ত ও বন্ধাদির মুল্য বেগে উধ্বগামী হইতে থাকে। কয়েক মাসের মধ্যেই 
সাধারণ সুচক ( general index ) বিশেষ বুদ্ধি পায়। 

স্বভাবতই 'মুদ্রান্মীতি প্রতিরোধকল্পে প্রতিবিধান অবলম্বনে সরকারকে যত্ববান 
হইতে হয়। প্রতিবিধানের নির্দেশকল্পে সরকার ১৯৪৮ মালের মাঝামাঝি ব্যবসায়ী, 
১৯৯৮ নালে মুত্রাস্মীতির শিল্পপতি, অর্থবিস্যাবিদ্‌ প্রভৃতির পরামর্শ আহ্বান করে। এই 
বিরুদ্ধে অবলম্বিত সকল পরামর্শ ও উপদেশের ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালের অক্টোবর 
প্রতিবিধান মাসে মুদ্রান্মীতির বিরুদ্ধে অভিযানের কার্যক্রম ঘোষিত হয়। 
এই কাধক্রমের মধ্যে নিয়লিখিত বিষয়গুলিই ছিল প্রধান £ 

(ক) সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ঘাটতি বাজেট পদ্ধতি হইতে বিদায় 
লওয়ার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। 

(খ) সরকারী আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নৃতন নৃতন পদ্ধতি অবলম্বনের ব্যবস্থা 
হইয়াছিল । যে-গকল রাজ্যে কৃষি-আয়কর ( agricultural income tax ) ছিল 
না েখানে ইহা এবং কেন্দ্রীয় কর-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মৃত্যু বা সম্পত্তি কর ( deat 
or 69866 uty ) অনতিবিলম্বে ধার্য করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। 

(গ) খণের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহের ব্যাপকতর প্রচেষ্টাও করা হইয়াছিল। 

(ঘ) লভ্যাংশ বণ্টনের উদ্বতন মাত্রা নির্ধারণ, অতিরিক্ত মুনাফা কর! খাতে জমা 
গরত্যর্পন স্থগিত রাখ! প্রভৃতি দ্বারা মোট ব্যবহার্য ক্রয়শক্তির পরিমাণকে কমাইবার 
চেষ্টা কর! হইয়াছিল। 

(ঙ) উৎপাদনবৃদ্ধিকল্পেও বিবিধ ব্যবস্থা অবল্বন করা হইয়াছিল--যথ|, আয়কর 
নির্ধারণের জন্য অবপুততি নিয়মের ( depreciation rules ) পরিবর্তনযাধন, নৃতন 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আয়কর হইতে রেহাই দেওয়া, যন্রপাতি ও 
কীচামার্সের উপর আমদানি শুষ্ক হাস করা, শিল্পসমূহকে পরিবহনের স্থযোগ-স্থুবিধা 
প্রদান করা, ইত্যাদি । ইহার উপর যাহাতে উৎপাদন-ব্যবস্থা বিলাসসামগ্রী অভিমুখী 
হইয়া প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ব্যাহত না করে তাহার জন্ত এইরূপ 
দ্রব্যাদির উপর অন্তরঃশুবের (০০5০ 49168) হার বৃদ্ধি কর! হইয়াছিল। প্রয়োজনীয় 
ভোগ্যপণ্যের আমদানির সুব্যবস্থার জন্ত বিলাসসামগ্রীর উপর আমদানি শুন্ধের হারও 
বিশেষ পরিমাণে বুদ্ধি করা হইয়াছিল । 

(6) মৃল্যস্থাস ও ন্াষ্য বণ্টনের উদ্দেশ্যে খাগ্ ও বস্তুকে পুনরায় নিয়ন্ত্রণাধীনে 
আনয়ন কর! হইয়াছিল এইবার নিয়্ত্রণব্যবস্থাকে অনেকট! পরিম/জিত আকারে 
প্রবতিত করা হইয়াছিল। 


১৫৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


১৯৪৭-৪৮ সালের মূল্যবুদ্ধিকে প্লুতগতিসম্পন্ন মুদ্রা স্ফীতি (911951735 inflation) 
বলিয়। বর্ণনা করা হইয়াছে । অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহ অনতিবিলম্বেই ইহাকে বেশ 
খানিকটা! রোধ করিতে সমর্থ হয় । মোট প্রচলিত নোটের পরিমাণ না কমিলে৪ 
ইহার সম্প্রমারণ স্থগিত রাখা হয়। মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে, ১৯৪৮ সালের 
অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহের ফলে ১৯৪৯ সালের প্রথম দিক হইতে . 
মূল্যবৃদ্ধির পরিবর্তে সামান্য পরিমাণে মুল্যহা সই ঘটতে থাকে; 
এবং ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের তুলনায় সাধারণ সুচক 
( General Index ) ৩৯° হইতে নামিয়| ৩৭০-এ আসিয়া দীড়ায়। কিন্তু ইহার 
পর হইতে বাণিজ্য-উদ্ধ ত্ত ভারতের প্রতিকূল হওয়ায় আমদানির পরিম]ণ কমাইয়া 
দিতে হয়। আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণও আশান্রূপ বৃদ্ধি পায় না।' ফলে, 
আবার স্থচকসংখ] ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিতে থাকে । 

' ইহার পর ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রামানহ্থাস ( devaluation) করা 
হইলে আবার পলুতগতিসম্পননমুদ্রাম্ফীতির আশংকা করিয়া ইহার বিরুদ্ধে আর একটি 

কার্যক্রম ঘোষণ| করা হয়। ইহা অষ্টপর্যায়ী কাধক্রম ( 8-Point 
১৪৬৯২ Programme ) নামে অভিহিত । এই কাধক্রমের মধ্যে 

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিই হইল প্রধান ; (ক) থাছ্াশস্ত, বন্ধ ও 
তা, লৌহপিও ও ইম্পাত, কয়ল! প্রভৃতির মূল্য হ্রাস কর! ; (খ) কয়েকটি দ্রব্যের 
ক্ষেত্রে আগাম ব্যবসায় (forward trading ) নিষিদ্ধ কর1) (গ) সরকারী ব্যয়- 
হাসের অধিকতর প্রচেষ্টা করা। (ঘ) খণব্যবস্থাকে বিস্তুততর 
করিয়া শ্বল্পসঞ্চয়ীদের স্থবিধ। প্রদান করা) (ও) প্রয়োজনীয় 
ভ্রব্যাদির নিয়স্ত্রণ-ব্যবস্থা কঠিনতর কর! ; ইত্যাদি। 

এই সকল প্রতিবিধানের ফলে মুদ্রামানহাসের পর হইতে বংসর1ধিক কাল 
সাধারণ মূল্য একরূপ স্থিতিশীলই ছিল | কিন্তু ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে মহাচীন 
কোরিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে ভ্রব্যমূল্য আবার বাড়িতে থাকে। বাড়িতে বাড়িতে 
১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে সাধারণ স্থচক ৪৬২-তে ( ভিত্তি আগস্ট, ১৯৩৯) গিয়া 
পৌছায়। 

(গ) প্রথম পরিকল্পন| ও মূল্যের গতি (First Five Year Plan and 
Price Trends ) 2 প্রথম পরিকল্পনার নরুতে সরকার আর এক দফা প্রতিবিধান 
অবলগ্ধন করিতে মনস্থ করে। ইহার মধ্যে গধান হইল রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে 
ঝণ-সংকোচন (credit contraction )| ঝণ-সংকোচনের জন্য প্রথমে ব্যাংকের b 
১৯৫১ সালের বাট্রাহার ( Bank Rate ) শতকর] ৩ হইতে ৩ই-এ লইয়া 
লিতিবিধান যাওয়া হয়। পরে ইহা ঘোষণা কর] হয় যে, রিজার্ভ ব্যাংক 
আর তপশীলতুক্ত ব্যাংকসমূহ হইতে সরকারী খণপত্র ক্রয় করিবে না__ইহাদের 
জামিনে খণপ্রদান করিবে মাত্র। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের উদ্ধত্ত বাজেট- 
নীতি এই সময় হইতে বিশেষ ফলপ্রস্থ হয়। উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইতে এবং সরকার 


প্রতিবিধানগুলি 
কতটা ফলপ্রসথ হয় 


অষটপরযায়ী কার্যক্রম 


ভারতে দ্রব্যমূল্য ১৫৭ 


বাজারে বহুল পরিমাণে মাল ছাড়িতে থাকে। ইহা ছাড়া বিদেশের বাজারেও 
যোগানের অবস্থা কতকটা সহজ হয়। এই সকলের সমন্বিত ফলে দ্রব্যমূল্য ত্রাস 
পায়। সরকার এখন মূল্যে স্থায়িত্ব আনিবার জন্থ নানাগ্রকার পম্থা অবলম্বন করে। 
রধানিকে উৎসাহিত করিবার জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের-উপর ধার্য রপ্তানি শুদ্ধ হ্রাস 
৯৯৫২-৫৩ সালে এবং "রপ্তানির উপর অন্যান্য বাধানিষেধ -শিথিল- করা হয়। 
মূল্যের স্থায়িত্ব ফলে ১৪২-৫৩ সালে দ্রব্যমূল্যে বেশ পরিমাণ স্থায়িত্ব আসে। 
সকলের ধারণা হয় যে অবশেষে ভ্রব্যযূল্যে স্থায়িত্ব আসিয়াছে। কিন্তু কাধক্ষেত্রে 
এই স্থায়িত্ব সাময়িক হয়। ইতিমধ্যেই দ্রব্যমূল্যে মন্দাগতি (72০655307 ) দেখ! দেয়। 
তারপর মূল্যের ১৯৫৩ সালের জুল।ই মাস ও ১৯৫৫ সালের মে মাসের মধ্যে 
নিয়গতি সাধারণ মূল্যসুচক (ভিত্তি ঃ ১৯৪৫২-৫৩= ১০০ ) ১১০ হইতে হাস 
পাইয়া ৯০-এ দীড়ায়। খাগ্শন্তের দামই অপেক্ষারুত অধিক হ্রাস পায়। খাদ্মশস্তের 
মুল্যসূচক ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে ছিল ১০৮, উহা ১৯৫৫ সালের মে মাসে 
হয় ৬৭% এইভাবে মূল্যহ্াসের অন্যতম কারণ হইল অনুকুল আবহাওয়ার দরুন 
আশাতীত ক্লষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি। বাজারে যোগান বৃদ্ধির সংগে সংগে এই ধারণা 
হয় যে উৎপাদন ও যোগান আরও বুদ্ধি পাইবে ও দ্রব্যমূল্য আরও হ্রাস পাইবে। ফলে 
ব্যবসাদারর।মজুতমাল বাজারে ছাড়িতেথাকে। এই সকল কারণে মুল্য দ্রুত হাস পায়। 

ইহার পর ১৯৫৫ সালের জুন মাস হইতেই আবার দ্রব্যমূল্য উ্ধব্ণ ভিমুখী 
হয় এবং ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহতভাবেই 
চলিতে থাকে । ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৫৮ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত মূল্যগতি কিছুটা অধোমুখী হইলেও ইহার 
পর হইতে মূল্যন্ডর আবার বুদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। 

সাধারণ মৃল্যস্থচক (ভিত্তি ১৯৫২-৫৩-০১) বিচার করিলে দেখা যায় যে 
উহা ১৯৫৫ সালের জুন মাসে ছিল ৯*, ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের শেষে দাড়ায় 
প্রথম পরিকল্পনার. ৯৯'২| বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে খাছাজব্যের- মূল্যবৃদ্ধি পায় 
শেষ বংসরে মূল্যবৃদ্ধি সর্বাধিক। ইহার পরই মূল্যবৃদ্ধি পায় কাঁচামাল ও অর্ধনিমিত 
ও উহার প্রতিথিধান শিল্পাজাত ডব্যের। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে অর্থ নৈতিক 
কার্যকলাপ ও বিনিয়োগবৃদ্ধি এবং অধিক পরিমাণে ঘাটতি ব্যয়, দেশের বিভিন্ন অংশে 
বৃষ্টিপাতের অভাবে উৎপাদন হাস, আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা 
ইত্যাদির ফলে চাহিদার তুলনায় যোগানের অভাবের দরুনই এই মূল্যবৃদ্ধি দেখা 
দেয়। প্রতিবিধান হিসাবে খাগ্যশস্তের আমদানি, রপ্যানির উপর বাধানিষেধ, 
সরকারের হাতে জমা খাদ্যশস্য বাজারে যোগান দেওয়া, রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক খণ- 
নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হ্য় ।** 

* ‘Index Number of Wholesale Prices in India’ issued by the office of the 
Economic Adviser to the Government of India. ৮ 

ক Reprot on Currency and Finance, 1955-56-এর ১৮-২২ পৃষ্টা ॥ 


সাম্প্রতিক গতি 


১৫৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা। 


(ক) দ্বিতীয় পরিকল্পন। ও মূল্যের গতি ( Second Five Year Plan 
and Price Trends )£ উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমৃহের ফলে সাময়িকভাবে সামান্ত 
সফল ফলিলেও মূল্যের উধ্বগতি অব্যাহতই থাকিয়া যায়। ভারত সরকারের 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার. অর্থ নৈতিক পরামর্শদাতার দগ্রের পরিসংখ্যান হইতে দেখা 
প্রথম বৎসরে মূল্যবৃদ্ধি যায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালে 
দ্রব্যমূল্য আরও বুদ্ধি পায়। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস ও ১৯৫৭ সালের মাচ 
মাসের মধ্যে মূল্যন্থচক ৯৮ হইতে বাড়িয়া ১০৫'৬-এ দীড়ায়।* ৯৫ 

এই মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ হইল বেসরকারী ও সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগকার্ধের : 
(15০505০)6) ক্রমাগত সম্প্রসারণ । প্রথম পরিকল্পনার শেষের দুই বৎসরেই 
পরিকল্পনার ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বংসরে ( ১৪৫৬-৫৭ 
সাল) ওঁ ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া ৬৩৫ কোটি টাকায় দাড়ায় । লোকের স্বেচ্ছামূলক সর্ধয়ের 
পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত হওয়ায় সরকার; 
অধিকমাত্রায় ঘাটতি ব্যয়ের ( deficit financing) আশ্রয় 
গ্রহণ করে। ১৯৫৫-৫৬ সালে এই ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৫৭ কোটি টাকার, 
মত, ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা! দাড়ায় ২৫০ কোটি টাকায়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যাংকের 
খণদানের মাত্রা বাড়িয়া যায় । ইহার ফুলে জিনিসপত্রের চাহিদ] দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ' 
অপরদিকে ১৯৫৩-৫৪ ও ১৯৫৪-৫৫ সালের তুলনায় কৃষি-উৎপাদন বিশেষত 
খাগ্ঘশস্টের উৎপাদন কতকটা হ্রাস পায়। ইহা ব্যতীত ব্যবসাদারর! মালমজুত 
করিয়। কৃত্রিম ঘাটতির স্থষ্টি করে । উপরন্তু, অবস্থাপন্ন কৃষকরা! তাহাদের উৎপাদনের 
একট] বড় অংশ মজুত করিয়া থা'্যশস্তের মূল্য বৃদ্ধি করিতে সহায়ত! করে। সুতরাং; 
দেখা যাইতেছে, যোগানের তুলনায় চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধির ফলেই ভ্রব্যাদির দাম 
বৃদ্ধি পায়। 4 

এই অবস্থায় সরকার একদিকে জিনিসপত্রের যোগান বৃদ্ধি এবং অপরদিকে 
চাহিদার অতিরিক্ত চাপকে হ্রাস করিতে চেষ্টা করে। যোগানবৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বল্প- 
মেয়াদী পন্থা হিসাবে সরকার বিদেশ হইতে চাউল, আট! প্রভৃতি দ্রব্য আমদানির 
ব্যবস্থা করে ।  মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রঙ্গদেশ প্রভৃতি দেশ হইতে খাগ্ঘশন্ত আমদানির, 
ব্যবস্থা করা হয়। খান্ধশস্ত বণ্টনের জন্য দেশের নানা স্থানে স্যাধ্য মূল্যের ; 
'অবলধিত প্রতিধিধান দোকান ( fair Price shops) খোলা হয়। এই সকল স্বল্প- ৷ 
মেয়াদী পদ্থ! ব্যতীত উৎপাদনবৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। 
খাগ্শন্টের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ‘অধিক খাদ্য ফলাও কর্মস্থচী'কে (Grow More 
Food Programme ) কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়। চাহিদার অত্যধিক চাপকে 
নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাজস্ব ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত নীতিকে (fiscal and monetary 
Policies ) পরিচালিত কর! হয়। কর-পদ্ধতির এরূপ পরিবর্তনসাধন করা হয় যাহাতে 


এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ 


*# Report on Currency and Finance for 1958-59. 


ভারতে দ্রব্যমূল্য ২5 


ঢাহিদ! ও বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রিত হয়| টাকাকড়ির ক্ষেত্রে নীতিকে এমনভাবে পরিচালিত 


কর! হয় যাহাতে উন্নয়নমূলক অর্থ নৈতিক কাজকর্ম অব্যাহত থাকে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির -- 


চাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। রিজার্ভ ব্যাংক মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের : উদ্দেশ্যে সাধারণ এবং 
নির্াচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ( general and 5elective) উভয় প্রকার খণ-নিয়ন্ত্রণ 
পন্ধতি অবলম্বন করে। ব্যাংকিং কোম্পানী আইন প্রদত্ত নিবাচনমূলক খণ-নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষমতাবলে রিজার্ভ ব্যাংক অন্তান্ত ব্যাংকে ধান চাউল গম ডাল স্থতাবন্ত্ের ক্ষেত্রে 
খণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিতে নির্দেশ প্রদান করে। 


এই সকল পন্থা অবলম্বন করা সত্বেও মূল্যের গতি ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাস 
পর্যন্ত উধ্বমুখীই থাকিয়া যায়। পরিকল্পনার দ্বিতীয় বংসরে অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ সালে 
পরিকল্পনার দ্বিতীয়: মুল্যের গতি পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বিশেষ পরিবতিত 
বংদরে সুল্যের গতি হয় নাই। তবে ১৯৫৭-৫৮ সালের শেযার্ধে একাধিক কারণে 
জব্যযূল্য কিছুটা নিয়গতি হয়। এই সকল কারণের মধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সালে রুধিজ 
উৎপাদনের বৃদ্ধি, মুদ্রাম্্ীতি নিবারণের উদ্দেশ্যে অন্কহুত রাজদ্ব ও খাগসংক্রান্ত 
তি, অধিক পরিমাণে খান্তশস্ত আমদানি, খান্যনিযন্ত্রণ নীতি ও অন্তান্ত দেশে 
[বপার় মন্দাগতি (recessionary trends) প্রভৃতিই  প্রধান। ইহার পর 
১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে যে মূল্যবৃদ্ধি পায় তাহার প্রধান কারণ হইল 
কৃষিজ দ্রব্যের, বিশেষ করিয়! খাগ্শন্তের, উৎপাদন হ্বাস। ইহা ছাড়া বৈদেশিক 
সাহাযাগ্রাপ্তির আশা দেখা দেওয়ায় ধারণা জন্মায় যে পরিকল্পনার ব্যয় ও কার ভাল- 
ভাবেই চলিবে |* 
পূর্বের বৎসরের স্তায় ১৯৫৭-৫৮ সালে সরকার মূল্যের স্থায়িত্ব আনয়নের চেষ্ট| 
করিতে থাকে। এই উদ্দেশে সাধারণ ও নির্বাচনমুলক খণ-নিয়ন্ত্রণ কিন্তু উন্নয়ন কাধের 
জন্ত প্রয়োজনীয় ঝণ সরবরাহ অব্যাহত রাখা, কর-পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন ইত্যাদি 
পূর্বেকার সকল পদ্থাই অমুন্থত হয়।ণ' এইভাবে সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের 
প্রচেষ্টা ছাড়াও খা্তমূল্য দমিত রাখার বিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়। নির্বাচনমূলক 
খণ-নীতি প্রয়োগ করিয়া ধান, চাউল, আটা ও অন্যান্য খাদ্যশস্তের ক্ষেত্রে ঝণপ্রদান 
সীমাবদ্ধ করা হয়। যোগানের উদ্নতির জন্য ১৯৫৭ সালে ৩৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য 
বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। বণ্টনের ক্ষেত্রে স্া্য দোকান ব্যতীত স্থানীয় 
দুপ্রাপ্যতা রোধ করিবার জন্য চাউল ও আটা সম্পর্কে কতকগুলি অঞ্চল ( zones for 
rice and Wheat) টি করা হয়। এই-সকল অঞ্চলে দ্রব্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া আঞ্চলিক ঘাটতি প্রতিরোধ কর! হয়। অত্যাবশ্যকীয় আইনের ( Essential 


৩ 


+ Raport of the Central Board of Directors of Reserve Bank of India, 1957-58 

“বং Report on Currency and Finance, 1957-58. 
+ Report of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India, 
1957-58. 
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Commodities Act ) সাহায্যে নির্দিষ্ট মূল্যে খাগ্যশস্ত বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে 
চেষ্টা করা হয়। | 
১৯৫৭ সালের জুন মালে কেন্দ্রীয় সরকার খাছ্া-সমন্তা সম্পর্কে একটি খা্ছশন্ত 
অন্থসন্ধান কমিটি (Foodgrains Enquiry Committee ) নিয়োগ করে|» 
খাগ্শগ্ত অনুসন্ধান: এই কমিটি অভিমত প্রকাশ করে যে রাজন, অর্থ ও খণদাঁন 
কমিটির সুপারিশ সম্পর্কিত পন্থা অবলম্বন ছাড়া মূল্যের স্থায়িত্বের জন্য অপরাপর 
পন্থাও অবলম্বন করা প্রয়োজন |. কমিটির মতে সাধারণ মূল্যের স্থায়িত্বের নীতি স্থির 
ও কার্যকর করার জন্য একটি মূল্য স্থায়িত্ব বোর্ড ( Price Stabilisation Board ) 
গঠন করা প্রয়োজন । এই বোর্ডের খাগ্যশস্ত সংক্রান্ত নীতি ও কর্মস্থচীকে কার্যকর করার 
জন্ত আর একটি খাগ্যশস্য স্থায়িত্ব সংগঠন ( Foodgrains Stabilisation Organi- 
$১০০) থাকিবে । -উপরি-উক্ত বোর্ড ও কেন্দ্রীয়, খাগ্মন্ত্রীকে সাহায্যের জন্ত ! 
বেসরকারী সদস্য লইয়। একটি কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদান পরিষদও থাকিবে। ইহা 
ব্যতীত মূল্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য মূল্যতথ্য বিভাগ ( Price Intelligence 
Divi5i০n ) ুট্টি করা প্রয়োজন । মুল্য স্থায়িত্ব বোর্ড মূল্যতথ্য বিভাগ ও পরামর্শদান 
পরিষদের সহায়তায় মূল্যের গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং যখন যেমন নীতি গ্রহণ কর! 
সমীচীন তাহা করিবে। 
অবলস্বিত প্রতিবিধানসমূহের ফলে প্রকাশ যে, বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্যের 
মূল্য, কিছুটা বর্ধিত থাকে। কিন্তু ১৯৫৮-৫৪ সালে মূল্যবৃদ্ধি আবার চিন্তার 
কারণ হইয়। দীড়ায়। অক্টোবর মাস পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য অবিচ্ছিন্ন গতিতে বাড়িয়া যাইতে 
পরিকল্পনার তৃতীয় ও থাকে। ভারত সরকারের অর্থ নৈতিক পরামর্শনাতার দরের 
চতুর্থ বৎসরে মূল্যের পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে ১৯৫৮-৫৯ সালে সাধারণ 
গতি স্থচক সংখ্য| (সাপ্তাহিক মূল্যের মাসিক গড় ) বাড়িয়া বৎসরের 
শেষে দাড়ায় প্রায় ১১৩-তে | পূর্ববর্তী বৎসরে এ সুচক সংখ্যা ছিল ১০৫৪ । 
সুতরাং পূর্বের বৎসরের তুলনায় ১৯৫৮-৫৯ সালে মূল্য শতকর! ৬'৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় ।** 
বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে থাগ্াদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সর্বাধিক হয়| এই বৃদ্ধির পরিমাণ 
দাড়ায় শতকর! ১১'২ ভাগ-এ। ১৯৫৭-৫৮ সালে খান্যশস্তের উৎপাদনে ঘাটতিই 
এই মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ। 
সরকার এই মূল্যবৃদ্ধিকে দমন করিবার জন্য অধিক সচেষ্ট হয়। বিশেষত 
খান্তদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যাহাতে রোধ হয়. তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। অধিক 
পরিমাণে থাগ্য-আমদ]নি, খা্যশস্ত সংগ্রহ ও ন্যায্যমূল্য দোকানের মারফত খাদ্যশন্ত 
বণ্টন, মালমজুত ও অতিরিক্ত মুনাফা শিকার নিষিদ্ধকরণ সর্বোচ্চ মূল্য স্থিরিকরণ 
প্রভৃতি পন্থা সরকার অবলম্বন করে। ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাংক খাগ্যশন্ত মজুত : 
এবং ফটকা কারবার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচনমূলক খণ-নিয়নত্রণ প্রয়োগ করিতে 


* প্রথম খণ্ডের (৪র্থ সংস্করণ ) ২২৪-২৮ দেখ । 
** Report on Currency and Finance, 1958-59, ১৯ পৃষ্ঠা || 
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৮ থাকে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে সরকার দীর্ঘমেয়াদী পন্থ হিসাবে 
খাছাণন্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State 65837) প্রবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত করে। 
যাহাতে উৎপাদকের! প্যায্যমূল্য পায় এবং ভোক্তার ন্তাষ্যমূল্যে খাছ ক্রয় করিতে 
পারে তাহা নিশ্চিত করাই এই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের উদ্দেশ্ত । এই সকল পন্থা 
অবলম্বনের ফলে সাময়িকভাবে মূল্যবৃদ্ধি কমিয়া আপিলেও, সম্প্রতি আবার মুল্যের 
উধ্বগতি দেখা যায়। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে সাপ্তাহিক 
সাধারণন্্চক ১১৮'০-তে আসিয়া দাড়ায় । 

উপসংহার ৪ সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি যে ভয়ের সঞ্চার করিয়াছে তাহা যুক্তিবিহীন 
নয় কারণ মুদ্রাক্ষীতি অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিলে পরিকল্পনাকে বানচাল করিয়া 
দিবেখ ইতিমধ্যেই: বৈদেশিক -মুদ্রাসকটজনিত কারণ ও ব্যয়বৃদ্ধি হেতু দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার কিছু ছাটকাট করা হইয়াছে ।* & 

কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়! ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নয়ন 
ও বেকার-সমস্ত। সমাধান করিতে হইলে পরিকল্পনাকে খুব বেশী ছাটকাট করা যুক্তিযুক্ত 
ক্ষতির প্রকৃত : হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাছাড়া ডাং -নবগোপাল মালের 
সমাধান উৎপাদন ও ভাষায় বলা যায় যে, মুদ্রাস্কীতির প্রকৃত সমাধান হইল দেশের 
উৎপাদনশক্তির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতাকে ( production and produc- 
7 8৮) সম্প্রসারিত করাঁ। উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিলেই 
জিনিসপত্রের যোগান বাড়িয়া! যাইবে এবং মুদ্রাক্কীতির প্রবণতা হ্রাস পাইবে। 
তবে যে ব্যয়সংক্ষেপের অবকাশ বা প্রয়োজন নাই এরূপ মনে করা ভুল। সরকারী 
ব্যয়কে যতট। সম্ভব সংক্ষেপ কর! যেমন প্রয়োজন তেমনি আবার লোকের ব্যয় এবং 
ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। 

বর্তমানে কতকগুলি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহার জন্য মুদ্রানীতি সম্পর্কে 
সতর্কতা অবলগ্ন কর! একাস্ত প্রয়োজন হইয়া] পড়িয়াছে। এতদিন পর্যন্ত পরিকল্পনার 
কার্ষের জন্য ক্রমবর্ধমান হারে বিনিয়োগ ও ঘাটতি ব্যয়ের দরুন মৃল্যবুদ্ধিকে যে বেশ 
খানিকটা নিয়ন্ত্রণ কর! সম্ভব হইয়াছে, তাহার কারণ, হইল বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় 
হইতে ব্যয়, করিয়া! বিদেশ হইতে অধিক খাদ্য ও অগ্ঠান্ত জিনিসপত্র আমদানি 
করিতে পাস] গিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসধয়ের সংগতি 

অতি সামান্তই |. বৈদেশিক সাহায্য বেশ পরিমাণে পাওয়া না 
7:১১ গেলে এ অবস্থার সুরাহা সম্ভব হইবে ন1। মুদ্রাস্মীতি আর একটি 
কারণেও নিয়ন্ত্রিত ছিল। এতদিন পর্যন্ত শিল্লোৎপাদনের হার বৃদ্ধি 

পাইয়াই চলিয়াছিল। অবস্থিত অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহার 
( utilisation of spare capacity )-এবং নৃতন যন্ত্রপাতি ও কারখান। প্রতিষ্ঠানের 
ফলেই এই বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। অবস্থিত উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহার শেষ 
হইয়! যাওয়ায় এদিক হইতে বর্তমানে উৎপাদনবৃদ্ধির বিশেষ অবকাশ নাই । নৃতন 


* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan. 


১৬২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


যন্ত্রপাতি ও কলকারখান! বসাইয়া যে উৎপাদনবৃদ্ধি কর] হইবে তাহারও অন্থবিধা 
দেখ। দিয়াছে কারণ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ের অবস্থায় বিশেষ অবনতি ঘটিযাছে। 
ফলে শিল্পোৎ্পাদনের হার সম্প্রতি হ্থাসপ্রাপ্ত হইয়াছে ।* কৃষির ক্ষেত্রেও ১৯৫৭-৫৮ 
সালে উৎপাদন-__বিশেষত খাগ্যশস্তের উৎপাদন বিশেষ কমিয়! গিয়াছিল। ১৯৫৮-৫৯ 
সালে অবশ্য উহার আবার কিছুট! বৃদ্ধি ঘটে। যাহ! হউক, উভয়ক্ষেত্রে উৎপাদন 
হ্রাস মুদ্রাক্ষীতির আশংকাকে প্রকটকর করিয়া তুলিয়াছে। সরকারও এই 
সম্ভাবনার আশংকা করিয়াই পরিকল্পনার জন্য ভবিষ্যতে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ 
কমাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে । বৈদেশিক সাহায্য অধিকমাত্রায় সংগ্রহের জন্যও 
সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে । রাজস্ব ও মুদ্রানীতিকেও 
টিভি পর একদিকে মুদ্রাক্ষীতি প্রতিরোধ এবং অপরদিকে আবশ্তকীয় 
এবারে উন্নয়নমূলক কার্ধাদ্দির সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত 
প্রয়োজন কর! হইতেছে । তবে মনে রাখিতে হইবে কিছুতেই কিছু 

হইবে না যদি না উৎপাদন-__বিশেষ করিয়া খাগ্যোৎপাদন বৃদ্ধি 
করা সম্ভব হয়। ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশে মৃল্য-ব্যবস্থায় খাগ্যমূল্য এক কেন্দ্রস্থল 
অধিকার করে কারণ অধিকাংশের জীবনযাত্রার ব্যয় ইহার উপরই নির্ভরশীল | স্থতরাং 
খাগ্শস্তের উৎপাদনকে এমনভাবে সংগঠিত করিতে হইবে যে আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা 
সত্বেও যেন উহা নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্বোল্লিখিত ফোর্ড 
ফাউণ্ডেশন বিশেষজ্ঞদলের মতে, এই বৃদ্ধির হারকে বর্তমান বাৎসরিক শতকর1 ৩'২ 


হইতে ৮২-এ লইয়া যাইতে হইবে 1** সংগে সংগে মালমজুত ও কালোবাঁজার 
দুঢহস্তে বন্ধ করিতে হইবে । 


প্রশ্নোত্তর 


1. What is inflation? Discuss the causes and effects of inflation in India 
during World War IL. (১৫২-১৫৪ পৃষ্ঠা) 
2. Discuss the trends of prices after World War IL. What measures were 
adopted by the Government to secure stability in price-level? (১৫৪-১৫৬ পৃষ্ঠা ) 
8, Account for the recent rise in prices. Comment on the measures that 
have been adopted to deal with it? (১৫৬-১৬২ পৃষ্ঠা) 
24০01200100 the nature of price trends during the first four years of the 

84০৮. Five Year Plan, What measures have been taken to check inflation ? 
(১৫৮-১৬২ পৃষ্ঠা ) 
*¥ Report on Currency and Finance for the year 198-59এর ১৪-১৫ পৃষ্ঠা || 

**# Report on India’s food crisis and steps to meet it. 


বষ্ঠ অধ্যায় 
বেকার-সমন্তা 


(UNEMPLOYMENT PROBLEM ) 


বর্তমান সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমন্তা হইল বেকার- 
সমন্তা। পূর্বে এই সমস্ত! যে ছিল না তাহা নয়! বহুদিন পূর্ব হইতেই মান্য এই 
বর্তমান সময়ে বেকার- সমস্তার সম্মুখীন হইয়াছে এবং ইহার সমাধান খু'জিয়। 
সাতার গর বেড়াইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে উহার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা পূর্বাপেক্ষা 
অধিক। শিল্প-বিপ্রবের ফলে পশ্চিমী দেশগুলিতে যে অর্থ-ব্যবস্থা প্রবতিত হয় তাহার 
একটি বৈশিষ্ট্য হইল শিল্প-শ্রমিকের একাংশের মধ্যে স্থায়ী বেকারত্ব ও দুর্দশা। 
এই অর্থব্যবস্থা যত ক্রমপরিণতির পথে অগ্রসর হয় আভ্যন্তরীণ অসামঞ্তস্ত তত 
শিল্প-খিপ্নব ও প্রকট হইতে থাকে; এবং গত মহাযুদ্ধের পর উহার দুর্বলতা 
বেকার-সমন্তা আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে । তখন হইতে মান্য বেকার-সমস্যা, 
অর্ধনিয়োগ ও আধিক দুর্দশার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া 
উঠিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্চের সনদে (U. ম. Charter ) পুর্ণ নিয়োগের 
( full employment ) এবং ১৯৪৮ সালে জাতিপুপ্রের সাধারণ সভায় গৃহীত মানব 
অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় ( Universal Declaration of Human 
Rights ) কর্মের অধিকার, পছন্দমত চাকরি গ্রহণের অধিকার, কার্ষের হ্যায্য 
ও অঙ্ককুল সতের অধিকার, বেকারাবস্থার হাত লইতে নিষ্কৃতি পাইবার অধিকার 
* বেকার-সমন্ত। প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রও আজ আর 
সমাধানের প্রচেষ্টা নিক্রিয়ভাবে বগিয়া. নাই। ইহার! বেকারাবস্থার অবসান, 
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকিয়াছে। 
ভারত সরকার পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া! উল্লিখিত উদ্দেশ্সাধনে সচেষ্ট 
হ্ইয়াছে। 
শিল্পোন্নত পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় ভারতের বেকার-সমস্তায় কিছুটা বিশেষত্ব 
রহিয়াছে । পশ্চিমী দেশগুলিতে সময়ান্তরে ব্যবসায়ের তেজী-মন্নার ফলে শিল্প- 
আমিকদের 'নিয়োগের তারতম্য (cyclical unemployment ) দেখা দেয়, অথবা 
শিল্পের সংগঠনগত পরিবর্তন বা! দ্রব্য উৎপাদনে পরিবর্তনকালে শ্রমিকদের মধ্যে 
বেকারত্ব ( frictional unemployment ) দেখা দেয়। ভারতে কিন্ত সকল সময়ই 
জনসংখ্যার বেশ কিছু অংশ বেকারাবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করে ও কাজকর্মের সন্ধানে 
ভারতের বেকাঁর- চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা ব্যতীত ব্যাপক আকারে অধ 
সমন্তার প্রকৃতি নিয়োগ ( under-employment ) ভারতের বেকার-সমস্তার 
আর একটি প্রধান দিক। ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামো কৃষি- 
প্রধান ; এখানে শতকরা ৭০ জন লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল । 


১৬৪ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


অনন্ঠোপায় হইয়াই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা জমিতে আসিয়া! ভিড় করিয়াছে এবং জমির 
উপর চাপ অত্যধিক করিয়। তুলিয়াছে। ফলে কৃষি আর আধিক দিক হইতে লাভজনক 
নাই; এবং মাথাপিছু আয়ও হয় সামান্য । উপরন্তু কৃষক সার! বৎসর ধরিয়াই কৃষিকার্য 
করে না; বৎসরে ৫ মাস হইতে ৯ মাস পর্যন্ত তাহাকে বেকার জীবন যাপন করিতে 
হয়। কুবিতে এই অর্ধনিয়োগ ব! প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের (invisible unemploy- 
ment ) অবস্থা, সহরাঞ্চলের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। ভূমিহীন কুষিঅমিক 
শিল্পাঞ্চলে আসিয়া ভিড় করে ; এবং ফলে মজুরির হার হ্থাসপ্রাপ্ত হয়। অপরদিকে 
আবার শিল্পাঞ্চলে বেকার-সমস্তা! দেখা দিলে শিল্প-শুমিকরা গ্রামাঞ্চলে ফিরিয়া যাইয়া 
কৃষিতে ভিড় জমায় । 

কুষিগত ও শিল্পগত বেকার-সমস্তা ব্যতীত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যাও 


এ 
অন্যতম সমস্তা। রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে এই সম্প্রদায়ের সম্ভাবনা বা গুরুত্ব অধিক 


হওয়ায় সম্প্রতি ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকবিত হইয়াছে। স্থতরাং দেখ! যাইতেছে 
যে মোটামুটিভাবে ভারতে তিন প্রকারের বেকার-সমস্যা রহিয়াছে £ (১) কৃষিগত 
ভারতে তিন প্রকারের বেকার-সমস্যা; (২) শিল্পগত বেকার-সমস্যা ; এবং (৩) শিক্ষিত 
বেকার-সমস্তা সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা। তিন প্রকার সমস্যারই মূলে 
দুইটি প্রধান কারণ রহিয়াছে-_যথা, ভারতের জনসংখ্যার দ্রুত 
বৃদ্ধি এবং জাতীয় সম্পদের অপ্রসারতা। 

ক্ৰস্মিগাত 2বকাল-সসভ্ঠা ( Problem of Agricultural Un- 
employment ) 8. পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রৃষিগত বেকার-সমস্য। প্রধানত 
প্রকৃতি অর্ধনিয়োগ ( under-employment ) এবং বৎসরের নিদি 
সময়ে কর্মবিহীনতার ( seasonal unemployment ) লমসল্য!। 

অবশ্য গ্রামাঞ্চলে অচাষী ও জমিহীন চাষীদের বেকার-সমস্যা রহিয়াছে। 
গ্রামাঞ্চলে অর্ধ-নিয়োগ ও সাময়িক কর্মবিহীনতার কারণ কি তাহার ইংগিত পূর্বেই 
দিয়াছি। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও কৃষির অনগ্রসরতা এই অবস্থার জন্তু দায়ী | জনসংখযা- 
বৃদ্ধির ফলে জমির উপর চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে জমি হইতে যে আয় 
হয় তাহা জী বিকানির্বাহের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নহে। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে তুলনা! 
করিলে দেখা যায় যে, ভারতে যখন ৩,৬০০ লক্ষ একর জমিতে ৭৩০ লক্ষ কৃষক কার্য 
করে তখন এদেশে ৬,৩০০ লক্ষ একর জমিতে মাত্র ৮০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। 
84 উৎপাদনের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতের 
কৃষির অনশ্রসরতাই একর প্রতি গম উৎপাদন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের অর্ধেকের 
কৃষিগিত বেকার... বেশী হইবে না, এবং একর প্রতি তুলা উৎপাদন মান যুক্তরাষ্ট্রের 
সমর মূল কার]. উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না। জমির উর্বরতা 
ও অনুন্নত কৃষি-পদ্ধতির কথা ছাড়িয়া দিলে ইহা! অনস্বীকার্য যে জমি জনসংখ্যার চাপ সহ 
করিতে পারিতেছে ন!। জনসংখ্যার চাপের ফলেই আবার খগ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার 
পান! নমস্য। দেখা দিয়াছে। উৎপাদনের নিয় হারের অন্তান্ত কারণের মধ্যে বৃষ্টির 


+ 


বেকার-সমস্থা৷ ১৬৫ 


অনিশ্চয়ত', কৃষকের মূলধনের অভাব ও খণ, কৃষিগত সংগঠনের অভাব, বিক্রয়করণ- 


ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রভৃতির কথ! উল্লেখ করা যাইতে পারে । ইহা ব্যতীত পূর্বেই উল্লেখ 
কর] হইয়াছে যে বংসরের কয়েক মাস ধরিয়া মাত্র রুষিকার্ধ চলে, অন্তান্য সময়ে কৃষককে 
অলস জীবনযাপন করিতে হয়। একটি সাম্প্রতিক হিসাব অন্গসারে ভারতের- 
গ্রামাঞ্চলে লাভজনক কার্ধে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ২৮ জনের কাজ সা! হিক 
২৮ ঘণ্টার কম।* ইহাও প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের একটি দিক। গ্রামাঞ্চলে কুটির-শিল্প ধ্বংস 
পাওয়ায় কৃষক অবসর সময়ে উপজীবিকা গ্রহণ করিয়া আয়বৃদ্ধির সুযোগ পায় না। 
গ্রামাঞ্চলে বেকার ও অর্ধনিয়োগ সমস্যার সমাধান করিতে প্রথমেই সর্বতোভাবে 
কৃষির উন্নয়নের প্রচেষ্টা করিতে হইবে । কৃষিকার্যে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ, সেচের 
উন্নতি, উন্নত ধরনের বীজ ও সার ব্যবহার, পাল্টি শস্য উৎপাদন (rotation of 
০798), জোতের সংহতিসাধন ও আয়তন বৃদ্ধি, বিক্রয়করণ ব্যবস্থার উন্নতি, গ্রাম্য ও 
কুটির-শিক্পের প্রসার প্রভৃতির সাহায্যে কলুষক ও গ্রামবাসীর অবস্থার উন্নতি কর! 
প্রয়োজন । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই সমস্তের দ্বার! মূল সমস্যার সমাধান হইবে 


কষিগত বেকার- না। আত্যন্তিক চাষের (intensive cultivation) ফলে 
মমগ্তার সমাধানের হয়ত’ কৃষির উৎপাদন বাড়িবে ; কিন্ত তাহারও একটা সীমা 
৮ আছে। অতএব অগণিত জনসংখ্যার জীবিকার সমস্য] মাত্র 


কষির দ্বার! সমাধান করা যাইবে না। ব্যাপক চাষের ( extensive cultivation ) 
সম্ভাবনাও খুব বেশী নাই কারণ অতিরিক্ত জমির পরিমাণ অত্যল্প। এই অবস্থায় শিল্প- 
প্রদার ভিন্ন নৃতন নিয়োগ-সথ্টির অন্ত কোন পন্থা নাই। শিল্পপ্রসারের সাহায্যেই 
জমির উপর জনসংখ্যার চাপকে হ্রাস কর] সম্ভব হইবে। 

শিল্পপত ০লকাল-নস্ঞা ( Problem of Industrial Un- 
employment ) 8 কিছুদিন পূর্বেও শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রমিক সংগ্রহ 
করা কঠিন ছিল। কিন্ত ক্রমশ গ্রামাঞ্চলে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ অধিক হওয়ায় 
ও কৃষিক্ষেত্রে দুরবস্থা দেখা দেওয়ায় অধিক সংখ্যক লোক বর্তমানে শিল্পাঞ্চলে চাকরির 
সন্ধানে আমনিয়! ভিড় করিতেছে। নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির অভাবে বেকারের সংখ্যা কি 
তাহা নির্ণয় কর! কঠিন ; তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা 
কাধকর কর] সত্বেও গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নগরাঞ্চ লে নিয়োগের অবস্থায় অবনতিই 
ঘটিয়াছে। নিয়োগ-কেন্্রগুলির (Employment Exchanges) 
হিসাবে ক্রটি থাকিলেও উহাদের তথ্যাদি হইতে নগরাঞ্চলে 
বেকার-মমস্যার গতির কতকটা ইংগিত পাওয়া যায়। ১৯৫১ 
সালে নিয়োগ-কেন্দ্রগুলির চলতি রেজিষ্রারী খাতায় বিভিন্ন নিয়োগপ্রার্থীদের সংখ্য! 
ছিল প্রায় ৩২৯ লক্ষ। এ সংখ্য! বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৯ সালে হয় ১৪-২১ লক্ষ। 
সম্প্রতি ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৪-২৬ 


শিল্পগত বেকার- 
সমস্তার অবনতি 


লক্ষের মত। এই নিয়োগপ্রার্থীদের মধ্যে দক্ষ ও আংশিক দক্ষ কার্য, শিল্পে 


* Burveys conducted by the National Sample Survey Orgnaisation in 1958, 


১৬৬ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


পরিদর্শন কার্য, কেরাণীর চাকরি এবং অদক্ষ কার্ধের জন্ত প্রার্থীর সংখ্য! ছিল যথাক্রমে 
১ লক্ষ ৬ হাজার, ১৩ হাজার, ৩ লক্ষ ৫১ হাজার এবং ৭ লক্ষ ৬৫ হাজারের মত ॥* 
এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, মোট বেকারের একটা সামান্য অংশই নিয়োগ-কেন্দ্রে 
নাম লেখায়। সুতরাং বেকার-অবস্থায় যে অবনতি হইয়াছে তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 

শিল্প-শ্রমিকের বেকার-সমস্যার মূলে রহিয়াছে নিম্নলিখিত কারণগুলি। প্রথমত, 
ভারতের শিল্প এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রসারলাভ করে নাই, সুতরাং ক্রমবর্ধমান 

জনসংখ্যার জন্য নিয়োগের যথেষ্ট স্ুযোগ-স্তুবিধার স্থট করিতে 
IE বেকারত্বের সমর্থ হয় নাই। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় দ্রব্যাদি 
ক্রমশ মন্দা ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতেছে। স্থতরাং ; 

রপ্তানি শিল্পের উৎপাদন কতক্ট। সংকুচিত হইয়াছে এবং অনেক অমিক বেকার হইয়া 
পড়িয়াছে। ইহার প্রভাব সম্পর্কিত অন্তান্য শিল্পেও পড়িয়াছে। তৃতীয়ত, মুদ্রাম্কীতি 
ও অন্যান্য আধিক কারণে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং শিল্পজাত 
দ্রব্যাদির বিক্রয়ের বিশেষ অন্থবিধা দেখা দিয়াছে । চতুর্থত, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা 
. সম্প্রসারণের একটি উপায় হইল উৎপাদন-ব্যয় হাস করিয়া দ্রব্যমূল্য হাস কর] | কিন্তু: 
ভারতীয় শিল্পপতিগণ উৎপাদন-ব্যয়কে হাস করিতে সমর্থ হন নাই। পরিবর্তিত 
অবস্থার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারায় বহু শিল্লেই বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া 
গিয়াছে । পঞ্চমত, জনসংখ্যার অধিকাংশ রুষিজীবী। স্থতরাং শিল্পজ।ত দ্রব্যের 
বিক্রয় সম্প্রসারিত করিতে হইলে এই শ্রেণীর ক্রয়শক্তির বৃদ্ধি করিতে হইবে। 
এপর্যন্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যতই সাফল্য অর্জন করিয়া থাকুক ন] কেন: 
কুষিজীবীদের আধিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। ষষ্ঠত, 
অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প নিয়োগ ব্যবস্থা না করিয়া শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গ ঠন ( rational- 
isation ) করিবার ফলে অনেক শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবংগের 
পাটকল শিল্প ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 

শিল্প-্রমিকদের বেকার-সমস্যা সমাধান করিতে হইলে দ্রুত শিল্পপ্রসারের ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন। বর্তমানে যে শিল্পগুলি আছে তাহাদের উৎপাদন উন্নয়নের সর্বপ্রকার 
চেষ্টা করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে শিল্পগত শিক্ষার প্রসার, উৎষ্ট ধরনের কীচামাল 
শিল্পগত বেকার-সমস্তার সরবরাহ, মূলধনের অভাবপুরণ, পরিচালন-দক্ষতা, সংগঠনের 
সমাধান উন্নতিসাধন প্রভৃতির দিকে অধিক নজর দিতে হইবে । ইহা 
ব্যতীত বিভিন্ন ধরনের নৃতন নৃতন শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে । কিন্তু ত শিল্প 
গড়িয়া তুলিবার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় তিনটি জিনিস হইল, শিল্পগত উদ্যোগ 
(enterprise), মূলধন ও শিল্পগত দক্ষতা। ইহাদের মধ্যে যে-কোনটির অভাব 
শিল্পপ্রসারকে ব্যাহত করিতে বাধ্য ॥ সরকারের পক্ষে বেসরকারী ক্ষেত্রকে উৎসাহিত 
ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন শিল্প গঠিত ও পরিচালিত করিয়া! 


* Reserve Bank of India Bulletin, March 1960. ৪০৩ পৃষ্ঠা । 


বেকার-সমস্থা ১৬৭ 


প্রয়োজনীয় শিল্পোদ্ছোগ সৃষ্টি করিতে হইবে | শ্রমিকের মধ্যেই কারিগরি দক্ষতার 
অভাব শিল্পশিক্ষার মাধ্যমেই পূরণ করিতে হইবে । মূলধনের অভাব অবশ্ ভারতের 
একটি প্রধান সমস্তা। একদিকে দেশের মধ্যে যতটা সম্ভব মূলধন গঠন ও সংগ্রহ করিতে 
হইবে, অপরদিকে বিদেশী মূলধন সংগ্রহ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই 
প্রসংগে আর একটি বিষয়ের বিচার প্রয়োজন । ভারতের পু'জি যেমন অল্প ক্রয়শক্তির 
সংগতিও তেমনি অপ্রচুর। এই অবস্থায় যে-সমস্ত শিল্পে মূলধন অপেক্ষা শ্রম অধিক 
নিয়োজিত হয় (labour intensive industries) তাহাদেরই প্রসার কর] সংগত 
বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মূল বা ভারী শিল্পগুলি ন! গড়িয়া তুলিতে পারিলে শিল্প- 
প্রসারের পথ প্রশস্ত হইবে না। এইভন্ মূলধন প্রয়োজন হইলেও উহাদের প্রসার 
করিতে হইবে । ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের বেলায় বৃহৎ যন্্রশিল্লের পরিবর্তে শুর 
শিল্পপ্রমারের উপর সাময়িকভাবে অধিক জোর দেওয়া যাইতে পারে-_কারণ ক্ষুদ্র শিল্পে 
মূলধন অপেক্ষা শ্রমিকই অধিক নিয়োজিত হয়। ইহাতে সন্থর বেকার-সমস্তার কতকট। 
সুরাহা হইবে । অনেকে অবশ্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্ভাবন! সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ 
করেন। শিল্পপ্রমারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারকে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। রগ্ানিপ্রসারের জন্ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। 
মুদ্রাক্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। 

শিল্পগঠন ও শিল্পপ্রসার হইল দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা। যে-পর্যস্ত-ন] দেশ শ শিল্পোয়ত 
হইতে পারিবে সে-পর্যন্ত বেকার-সমস্তার সম্পূর্ণ সমাধান কর! সম্ভব হইবে না। কিন্ত 
যেভাবে দ্রুত বেকারের সংখ্য! বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থাও অবলম্বন 
করা প্রয়োজন । রাস্ত| ও হাসপ।তাল নির্মাণ প্রভৃতি জনসেবামূলক কার্ধাদির সাহায্যে 
সাময়িকভাবে বেকারাবস্থার দুর্দশা কতকটা দূরীভূত কর! সম্ভব হইবে। 

পরিশেষে, বর্তমানে অর্থ নৈতিক অবস্থায় জনসংখ্যার জ্রুতবৃদ্ধি নিয়গ্ত্রণ ন! করিতে 
পারিলে বেকারের সংখ্যা বৎসরের পর বংসর বাঁড়িয়াই চলিবে। 

শ্পিল্ষিতত স্জ্রদশান্মেল লা ল-্নস্। ( Problem of Un- 
employment amongst the Educated Class )৪$ সম্প্রতি শিক্ষিত 
সমপ্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্তা গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে। 
সরকারী ও অন্তান্ত মহলে ইহাতে উদ্বেগেরও স্বষ্ট হইয়াছে যথেষ্ট। 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্তা সাধারণ বেকার-সমন্তা হইতে মূলত ভিন্ন। কিন্ত 
তাহ হইলেও শিক্ষিত বেকার রাষ্টরনৈতিক দিক হইতে অধিক চেতনাসম্পন্ন। সুতরাং 
রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে শিক্ষিত বেকারকে অধিক বিপজ্জনক বলিয়া মনে কর] হয়। 

দেশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত তাহা নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাবে 
নির্ধারণ করা কঠিন। তবে সম্প্রতি যে উহাদের সংখ্য! বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই । ১৯৫৫ সালে নিযুক্ত অন্সন্ধান-দলের (5৮805 3047) মতে প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ৫৫ লক্ষের 
মত হইবে । নিয়োগ-কেন্দ্রগুলির ( Employment Exchanges) হিসাব হইতে 


সমস্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি 


১৬৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


দেখা যায় ১৯৫১ সালে শিক্ষাকার্ষের জন্য প্রার্থীদের সংখ্যা ছিল ৫ হাজারের মত 
১৯৫৯ সালে ও সংখ্যা হয় ৬৯ হাজার 1% ১৯৫৭ সালে নিয়োগ-কেন্্র দপ্তরের 
লোকবল বিভাগের (Manpower Division of the Directorate of 
Employment Exchanges) অনুসন্ধান রিপোর্ট অন্থসারে অন্যান্য রাজ্যের 
তুলনায় পশ্চিমবংগ, উত্তরপ্রদেশ, বোস্বাই এবং দিল্লীতে গ্রাজুয়েট বেকারদের সংখ্যা 
সর্বাধিক । 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারের কারণ সম্পর্কে সর্বপ্রথমে দেশের শিক্ষা" 
ব্যবস্থাকেই দায়ী কর হয়। বলা! হয়, দেশের শিক্ষ। অতিমাত্রায় সাহিত্যাশ্রয়ী এবং 
বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কচ্যুত। ইহ! ছাড়া উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত হউক বা 
না-হউক ছাত্রছাত্রীরা কলেজ ও বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলিতে যাইয়া ভিড় জমায় এবং প্রত্যেক 
বৎসর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া বেকারৈর 
সংখ্যা বৃদ্ধি করে। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়নের জন্য যে-সমস্ত শিল্পগত 
শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের প্রয়োজন তাহ] তাহার] মিটাইতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হ্য় 
সরকারী চাকরি আর না-হয় কেরাণিগিরির দিকে তাহারা! ধাবিত হয়। ফলে দেখ। দেয় 
শিক্ষিতদের মধ্যে ব্যাপক বেকার-সমস্তা। এই অভিযোগের মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা 
থাকিলেও আমাদের মনে রাখিতে হইবে অগণিত জনসংখ্যার এক অতি ক্ষুদ্রাংশই 
শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। ইহাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্য| নগণ্য 
নিসচা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা যদি নিয়োগের হুযোগ-্ৃবিধা 
বেকার-সমন্তার কারণ না পায় তাহা হইলে আমাদের অবশ্থ স্বীকার করিতে হইবে যে 
দেশের সমাজ ও অর্থ-ব্যবস্থায় ত্রুটি রহিয়! গিয়াছে। যে-দেশের 
শতকরা প্রায় ৮০ জন নিরক্ষর সে-দেশে শিক্ষিত বেকার-সমস্তার জন্য শিক্ষাধিক্যের 
অভিযোগ আনয়ন কর! নিজেদের দুর্বলতা ও অপাম্থযকে ঢাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস ভিন্ন 
অন্য কিছুই নয়। যে-পর্যন্ত-ন! নিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ-স্থবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় 
সে-প্যস্ত পেশাগত বা শিল্পগত শিক্ষাই হউক বা অন্ত শিক্ষাই হউক কোনটাতেই সুবিধা 
হইবে না। শিল্পগত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। 
শিক্ষাপ্রসারের পথ রুদ্ধ করিয়াও কোন লাভ নাই কারণ বর্তমান যুগে অশিক্ষিত বেকার 
শিক্ষিত বেকারের মতই সমানভাবে বিপজ্জনক | যাহাই বলা হউক-না কেন শিক্ষিত 
বেকার-সমস্তার আসল কারণ হইল অর্থনৈতিক শিল্পপ্রসারের অভাব ও অর্থ নৈতিক 
অনগ্রসরতার ফলেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য নিয়োগের যথেষ্ট স্থযোগ-স্থবিধা স্থষ্টি কর! 
সম্ভব হয় নাই। 
সং্রতি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার আর একটি কারণ হইল যুদ্ধের পর 
সরকারী বিভাগ ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যাপক ছাটাই-এর ব্যবস্থা। 
উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই শিক্ষিত বা মধ্যবিভূদের মধ্যে বেকার-সমস্তার 
সমাধানের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করিতে হইবে । 


* Reserve Bank of India Bulletin, March 1960, 


Bo 


বেকার-সমস্তা ১৬৯ 


পাঠ্যস্থচীর মধ্যে বিভিন্নতা আনয়ন করিয়! ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার 
পারি স্থযোগ দিতে হইবে পেশাগত কারিগরী শিক্ষার প্রসার 
28715 বিস্তার করিতে হইবে। সম্প্রতি সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চতর 
শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। প্রাথমিক 
শিক্ষার পর তিন বৎসরের জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই 
উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায় পাঠ্যবস্তর বিভিন্নতা এবং পেশাগত বা শিল্পগত শিক্ষার 
ব্যবস্থা থাকিবে। যাহারা উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে যাইবে তাহারা তিন বছর 
অধ্যয়নের পর ডিগ্রি পরীক্ষা দিতে পারিবে । 
কিন্তু শিক্ষার সংস্কারের সাহায্যে সমস্তার সমাধান হইবে না| আসল সমাধান 
হইল ,দেশের দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পের ব্যাপক প্রসার । ইহার সাহ!য্েই 
পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়োগের স্থযোগ-স্থবিধার ব্যবস্থা করা যাইবে । 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্ার প্রতিবিধানের উপায় নির্ধারণের জন্য ১৯৫৫ 
সালে উপরি-উক্ত অনুসন্ধান-দল (568৭5 3০9) নিযুক্ত কর] হয় । 
এই দল কয়েকটি পন্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিয়াছে । প্রথমত, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি 
নির্মাণ, আসবাব তৈয়ারি, ঢালাই-এর কাজ, যন্ত্রপাতি, গাড়ী প্রভৃতি মেরামতের 
কাজের জন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
আনান দলের. দ্বিতীয়ত, যাহাতে শিক্ষিতদের মধ্যে আত্মনিরঁরত! ও সবল দুটি 
ভংগি প্রসারলাভ করে এবং হাতের কাজ করিতে অনিচ্ছা 
অপসারিত হয় তাহার জন্ম কতকগুলি ক্যাম্পের (Orientation 0905) প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইবে । এই ক্যাম্পগুলি আবার শিক্ষিত ব্যক্তি ও নিয়োগকর্তাদের মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপন করিবে। তৃতীয়ত, সমবায়িক দ্রব্য পরিবহণ-ব্যবস্থা! (co-opera- 
tive £0045 transport) প্রবর্তনের সাহায্যে শিক্ষিতদের নিয়োগের সুবিধা কর] 
যাইবে । ইহ! ব্যতীত শিক্ষিত যুবকশ্রেণী চাকরির সন্ধানে যে দুর্দশা ভোগ করে তাহা 
অপসারণের জন্য অন্ুসন্ধান-দল সরকারী চাকরির নিয়োগ-পদ্ধতির উন্নতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিয়োগ-বুরোর (University Employment Bureau) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ 
করিয়াছে। . 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ও নিয়োগ (Five Year Plans and 
Employment ) £ প্রথম পরিকল্পনার সময় নিয়োগবৃদ্ধির উদ্দেশ্তে পরিকল্পনা 
কমিশন ১১ দফা! কর্মস্থচী গ্রহণ করে। এই কর্স্থচীর অন্তভু ক্ত ছিল (১) কাধ ও শিক্ষা- 


কেন্দ্র; (২) ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়কে বিশেষ সাহায্যদান ; (৩) যে-সকল ক্ষেত্রে 


লোকবলের অভাব মে-সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার গুসার ; (৪) রাজ্য সরকার ও অন্যান্য 
সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের দ্রব্য ক্রয়; (৫) প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 
শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য ; (৬) জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার প্রতিষ্ঠা) (৭) পথবাহী 
যানবাহনের প্রসার ; (৮) ঘরবাড়ী নির্মাণ; (৯) ব্যক্তিগত বাড়ীনির্মাণ কাৰ্যকে উৎসাহ 
প্রদান ; (১০) বাস্থহারাদের সহ্রনির্মাণে সাহায্য ; (১১) ব্যক্তিগত মূলধনে বৈদ্যুতিক 


১৭০ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


শক্তি প্রসারের পরিকল্পনাকে উৎসাহপ্রদান। যাহাতে নিয়োগ বুদ্ধি পায় সেদিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পন|র কার্ধকে সম্প্রসারিত কর! হয়। ইহা সত্বেও দেশের বেকারের 
সংখ্য! বুদ্ধিই পাইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রথম পরিকল্পনার ফলে মাত্র 
৪৫ লক্ষের মত অতিরিক্ত প্রত্যক্ষ নিয়োগের সংস্থা হইয়াছে। 
০০৮ অবশ্য এ-হিসাবের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ষে- 
অতিরিক্ত নিয়োগের স্থষ্টি হইয়াছে তাহা ধরা হয় নাই। ইহা 
ব্যতীত গ্রামাঞ্চলেই পরিকল্পনার ফল অধিক ফলিয়াছে | পুরাপুরিভাবে নিয়োগ 
ছাড়| অর্ধনিয়োগ (00567010506) সমস্যার কতক সমাধান করিয়াছে । 
কিন্তু তাহা হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় নিয়োগ স্থট্টির পরিমাণ সামান্তই। ইহার 
প্রধান কারণ হইল শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি। ° 
ভারতের জনসংখ্যা প্রতি বংসর ৪৫ লক্ষ হইতে ৫০ লক্ষ করিয়া এবং শ্রমিকসংখ্যা 
বাধিক ২০ লক্ষ করিয়! বৃদ্ধি পাইতেছে। স্থৃতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাচ বৎসরের 
মধ্যে ১ কোটি নৃতন শ্রমিক শ্রমিকদলে যোগদান করিবে। ইহার 
ঘিতীয় পরিকল্পনায় মধ্য সহ্রাঞচলের শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ধরা হইয়াছে 
বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি 
| ৩৮ লক্ষ এবং গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকসংখ্যার বৃদ্ধি ৬২ লক্ষ। নূতন 
আমিক-সংখ্যার নিয়োগের সমস্ত! ব্যতীত বর্তমানে ৫৩ লক্ষের মত নিয়োগপ্রার্থী 
রহিয়াছে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে সহরাঞ্চলে আছে ২৫ লক্ষ এবং গ্রামাঞ্চলে 
২৮ লক্ষ । 
নৃতন শ্রমিকসংখা ও বর্তমান নিয়োগপ্রার্থীদের যোগ দিলে আগামী পাচ বৎসরে 
১ কোটি ৫৩ লক্ষের জন্য নিয়োগের সুযোগ-স্থবিধার সৃষ্টি করা প্রয়োজন । এই 
হিসাবের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের অর্ধ-নিয়োগের পরিমাণ ধরা হয় নাই । সুতরাং দেখা 
a যাইতেছে যে নিয়োগের ব্যাপারে তিনটি সমস্যা রহিয়াছে ই 
মক প্রথমত, সহর ও গ্রামাঞ্চলে বর্তমান বেকারসংখ্যার নিয়োগ- 
নিয়োগের সম্ভাবনা. সমস্ত; দ্বিতীয়ত, নূতন শ্রমিকদের নিয়োগ-সমস্তা) এবং 
তৃতীয়ত, অর্থ-নিয়োগের সমস্তা। দ্বিতীয় পঞ্চবা্ধিকী পরিকল্পনায় 
পাচ বৎসরে অতিরিক্ত নিয়োগ সম্ভাবনার যে-হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা 
যায় মে, ১ কোটির অধিক অতিরিক্ত নিয়োগের ব্যবস্থা এই মোট সংখ্যার মধ্যে 
হইবে না। কৃষি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হইবে ৮০ লক্ষ পদ্দের স্থষ্টি এবং জমির পুনরুদ্ধার, 
সেচের প্রসার প্রভৃতির ফলে হইবে ২০ লক্ষ লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা। অতএব 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! কার্ধকর করার ফলে দেশের রেকার-সমস্তা৷ সম্পূর্ণ সমাধান 
হইবে ন|। দ্বিতীয় পরিকল্পনার হিসাব অনুযায়ী-৫* লক্ষের মত লোক বেকার থাকিয়া 
যাইবে । 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্তা সম্পর্কে ১৯৫৫ সালের অনুসন্ধান-দল হিসাব 
করিয়] দেখিয়াছে যে, আগামী পাচ বৎসরের মধ্যে ২০ লক্ষের মত এইরূপ লোকের 
নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় মোটামুটি 


৩৩ 


বেকার-সমস্থা৷ ১৭১ 


১৪:৪ লক্ষ লোক নিয়োগের স্থযোগ হইবে বলিয়া আশ! করা ষায়। অতএব 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাকী লোকের নিয়োগের জন্য অন্ুসন্ধান-দল কতকগুলি বিশেষ 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছে । এই সমস্ত স্থপারিশের 
দিয়ো উল্লেখ "পূর্বেই করা হইয়াছে । সরকার পরীক্ষামূলকভাবে 
অন্গসন্ধান-দলের সুপারিশ কার্যকর করার ব্যবস্থা করিয়াছে। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে নিয়োগ সম্প্রসারণ কিন্ত মোটেই আশানুরূপ 
হয় নাই। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে এ সময় মাত্র ২৫ লক্ষ লোকের 
নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে । আশা কর! হইয়াছে যে 
পরিকল্পনার বাকী ছুই বৎসরে সকল সুবিধা হইলে আরও ৫০-৫৫ 
লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে । সুতরাং 
মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১ কোটি নিয়োগের যে-লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে তাহাতে পৌছ!ন 
কোনমতেই সম্ভব হইবে না এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে পুরাতন বেকারের সংখ্য 
অন্তত ৭* লক্ষে দাড়াইবে। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, ইহার মূল কারণ হইল 
পরিকল্পনার ছাটকাট।* 

যাহ! হউক, তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা সুরু হইবে উক্ত ৭০ লক্ষ কর্মপ্রার্থী লইয়া। 
ইহার উপর বর্তমান জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারে অনুমিত ১ কোটি ৪* লক্ষ নৃতন কর্মপ্রার্থী 
ছিটা আসিয়া যুক্ত হইবে। অতএব, তৃতীয় পঞ্চবাযিকী পরিকল্পনায় 
দিন্যোগসমন্তা যদি বেকার-সমস্তার সমাধান করিতে হয় তবে ২ কোটি ১০ লক্ষ 

(৭* লক্ষ+১ কোটি ৪* লক্ষ) নিয়োগপ্রার্থীর কর্মসংস্থানের 

ব্যবস্থা করিতে হইবে । কিভাবে ইহা কর] সম্ভব তাহাই হইল সমস্তা। 

ধরিয়া লওয়া হইয়াছে উক্ত ২ কোটি ১০ লক্ষ নিয়ো গপ্রার্ীর মধ্যে ১ কোটি ১০ 
লক্ষ সাধারণ কাজকর্মই (£০৫এ18£ 105) পাইবে। স্বতরাং ১ কোটির জন্য নৃতন 
কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই নৃতন কিছু ব্যবস্থা কি ধরনের হইতে পারে সে- 
সম্বন্ধে বর্তমানে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। চূড়ান্ত 
রূপ গ্রহণ করিলে তবেই এ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া! যাইতে পারে। 


প্রশ্নোত্তর 


1, Analyse the causes of Unemployment in India, Suggest remedies to 
tackle the same. ( ১৬৪.১৬৯ পৃষ্ঠা) 
2. What is the nature of the Unemployment Problem in India? What 
measures should be taken to solve it? ( ১৬৩-১৬৯ পৃষ্ঠ) 


3. Examine the causes of the recent increase in unemployment in India, 
How far would the Second Five Year Plan help to solve the problem ? 


(0. U. B. Com 1957 ) (১৬৪-১৭১ পৃষ্ঠা ) 
4, Describe briefly the employment programme under the Five Year Plans, 
(১৬৯-১৭১ পৃষ্ঠা), 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
নিয়োগ সম্প্রমারণ 


* Appraisal and Re-appraisal of the Second Five Year Plan. 


সপ্তম অধ্যায় 


সরকারী আয়ব্যয়ব্যবস্থা 
( PUBLIC FINANCE ) 


বর্তমান জগতে প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক জীবনে সরকারী আযঃব্যয়-ব্যবস্থার 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে। কিছুদিন পৃবেও রাষ্ট্রের আয়ব্যয় সম্পর্কে মানুষের 
ধারণা বিশেষ উচ্চ ছিল না। তখনকার দিনের প্রচলিত ব্যক্তিম্বাতন্ত্রবাদী মতবাদ 
অন্গসারে ধারণ|। ছিল যে রাষ্ট্রের কার যত সীমাবদ্ধ করা যাইবে ততই মানুষের 
প্রবৃদ্ধি সাধিত হইবে । সুতরাং এই নিক্রিয় পুলিসী রাষ্ট্রের কর ও ব্যয় 
যতদুর সম্ভব সীমাবদ্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করা হইত। বর্তমানে ব্যক্তি 
অর্থনৈতিক জীবনে স্বাতঙ্ন্যবাদে আর কেহ বিশ্বাস করে না। রাষ্ট্র এখন সমাজ- 
সরকারী আয়ব্যয়- কল্যাণকর রাষ্ট্র, পুলিশী রাই নয় ; সমাজের সব|ংগীণ মংগলসাধন 
4২081 ইহার অগ্যতম কত্ব্য। তাই প্রায় প্রত্যেক দেশেই অর্থ নৈতিক 
প্রচেষ্ট। চলিয়াছে পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন 
করিয়া ব্যক্তি্ের পূর্ণবিকাশের পথ প্রশস্ত করিবার। এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজকর্ণের 
ব্যয়ভার বহনের জন্য চাই প্রচুর অর্থ। সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার, প্রধান সমস্থ 
হইল কিভাবে জনসাধারণের অন্গুবিধা না করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা যায়। 
অন্য আর একটি দিক হইতেও রাজন্ব-ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়। আথিক বা 
ধনগত বৈষম্য অধিক|ংশ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি প্রধান ক্রটি। আয়ব্যয়-' 
ব্যবস্থার সাহায্যে এই ধনবৈষম্য অপসারণের €চেষ্টা চলিতেছে । অতএব দেখ! 
যাইতেছে যে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আয়ব্যয়-ব্যবস্থার এক বিশেষ 
ভূমিকা রহিয়াছে। 
আ্ঞাজভেন্ল সব্লকান্রী আন্সব্যক্স-ব্যবন্ছালল ভ্রনসবিক্কান্প 
{Evolution of India’s Financial System )£ বর্তমানে ভারতে 
আমরা যে সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা দেখিতে পাই তাহা বিবর্তনের ফলে গড়িয়| 
উঠিরাছে। বর্তমান ব্যবস্থার আলোচনারংপূর্বে এই বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 
প্রয়োজন । মোটামুটিভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের আয়ব্যয়- 
রি পানর 9 ছিল মম্পূ্ণ কেন্দ্রীভূত এবং কলে প্রাদেশিক ১8 
ব্যবস্থা ছল সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের উপর. নির্ভরশীল । এই নির্ভরশীলতার 
রূপ জে. বি. নর্টনের (]. 9. 1০:০০) বর্ণনায় পরিষ্কারভাবে 
ধরা পড়ে। তিনি বর্ণনা প্রসংগে এক স্থানে মন্তব্য করিয়াছেন £ “এমনকি দুইজন 
ঝাড় দারের এক টাকা করিয়া মাসিক বেতন বৃদ্ধি করিতে হইলেও কেন্দ্রীয় সরকারের 
অনুমতির প্রয়োজন হইত ।৮ 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ১৭৩ 


ক্রমশ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ধূমায়িত হইয়! উঠিতে থাকে; সরকারী 
মহলেও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্র-ব্যবস্থার ব্যর্থত| উপলব্ধি হয়। ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়োর' 
(Lord Mayo) সরকার বিকেন্দ্রিকরণের পথে প্রথম পদসঞ্চার করে। স্থানীয় 
পর্যায়ের শাসন বিভাগগুলিকে প্রদেশগুলির নিকট হৃস্তাস্তরিত করা হয়। কেন্দ্রীয় 
আয়ব্যয়-ব্যবস্থার ক্রমশ সরকারের অর্থমঞ্জুরের পরিমাণ হ্রাস করা হয় ও নির্দিষ্ট করিয়া 
বিকেন্দ্রিকরণ দেওয়া হয়, এবং সীখাবদ্ধভাবে প্রদেশগুলিকে করস্থাপনের ক্ষমতা 
দেওয়। হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা সন্তোষজনক হয় নাই। প্রথমত, অতিরিক্ত করস্থাপনের 
ফলে দরিভ্রশ্রেণী প্রপীডিত হইয়াছিল । দ্বিতীয়ত, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে যে- 
অৰ্থসাহায্য করা হইত তাহা কোন সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হইত ন1। 
(িকেন্দ্রিকরণের পথে পরবর্তী] ধাপ হইল ১৮৭৭ সালের বন্দোবস্ত । এই ব্যবস্থায় 
কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের নিকট অতিরিক্ত কার্ষের দায়িত্ব এবং 
এ সঙ্গে রাজস্বের অতিরিক্ত উৎস হস্তাস্তরিত করে । এই বন্দোবন্তের উদ্দেশ্য ছিল 
কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থভাণ্ডারের উপর অত্যধিক চাঁপকে হ্রাস কর1। বিভিন্ন প্রদেশের 
সহিত চুক্তির সর্তের মধ্যে কোনপ্রকার সামঞ্রস্তা না থাকায় এই ব্যবস্থাও ক্রটিপূর্ণ হয়। 
ইহ ছাড়া প্রাদেশিক রাজন প্রদেশগুলির দায়িত্ব সম্পাদনের পক্ষে অ-পধাপ্য হয় এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারকে মোটা অংকের অর্থসাহায্য করিয়া যাইতে হয়। ১৮৮২ সালে 
এক নৃতন নীতি প্রবতিত হয়) এই নাতি অমুমারে প্রাদেশিক সরকারগুলির ঘাটতি 
পূরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্যের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় রাজস্বের একাংশ প্রদান 
করিবার ব্যবস্থ| হয়। রাজন্বের স্থত্রগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়-_সম্পূর্ণভ।বে 
- কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ( [nperial Heads ), সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক সরকারের 
রাজন্ব ( Provincial Heads ), এবং দুই সরকারের মধ্যে বণ্টনযোগ্য রাজন্ব 
(Divided Heads) | প্রদেশগুলির শহিত চুক্তির ভিত্তিতেই এই বন্দোবস্ত কর! হয় 
এবং প্রতি পাচ বৎসর অন্তর উহার পরিবর্তনের ব্যবস্থাও থাকে। রাজন্ব সংক্রান্ত এই 
বন্দোবস্ত বহুদিন ধরিয়াই অব্যাহত ছিল; অবশ্য ১৯০৪ সালে প্রদেশগুলির সহিত 
পঞ্চবাধিকী চুক্তির পরিবর্তে মোটামুটিভাবে স্থায়ী চুক্তি প্রবতিত করা হয়। 
তারপর আনিল ১৯১৯ পালের শাসন সংস্কার । এই শাসন সংস্কারের উদ্দেশ 
ছিল প্রাদেশিক ব্যাপারে প্রদেশগুলিকে কতক পরিমাণে স্বাযত্তশাসন গ্গমত। অপণ 
কর!। স্বাভাবিকভাবে সরকারী আয়ব্যয় ব্যাপারেও পরিবর্তনের 
সালের শাসন-. প্রয়োজন দেখা দেয়। পূর্বে বন্টনযোগ্য রাজন্থ ও সরকারী অর্থ- 
মঞ্জুরের যে-ব/বস্থ! ছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়; কেন্দ্রের ও 
গ্রদেশগুলির রাজস্বের উৎসগুলিকে পরিষ্কারভাবে ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয়। 
কেন্দ্রীয় রাজস্বের উত্সগুলির মধ্যে প্রধান ছিল আয়কর, বা ণিজ্যশুক্, কেন্দ্রীয় অন্তঃশু, 
রেলপথ, লবণ, ডাক, তার প্রভৃতি । অপরদিকে প্রদেশগুলির রাজস্বের উৎসের 


মধ্যে ছিল ভূমিরাজন্ব, ষ্ট্যাম্প, বন, ব্রেজিষ্টারী করিবার ফী, জলসেচ হইতে আয়, 
খান্যের উপর আবগারী শুল্ক ইত্যাদি । 


১৭৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


১৯১৯ সালের আইনে এইভাবে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে রাজস্ব ভাগাভাগি 
কেন্দ্রীয় সরকারের রাজন্বে ৯ কোটি টাকার মত ঘাটতির সৃষ্টি করে । এই ঘাটতি- 
পূরণের জন্য প্রয়োজন হয় গ্রদেশগুলি কর্তৃক অর্থপ্রদানের । এ 
9584 উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালে লর্ড মেষ্টনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি 
নিযুক্ত হয়। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশের অর্থপ্রদানের পরিমাণ 
নির্ধারিত হয়। মেষ্টন রোয়েদাদ (2155607. 4১৮৪2) প্রদেশগুলিতে অসন্তোষের 
সৃষ্টি করে। ক্রমশ কেন্দ্রীয় রাজন্থের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় গ্রদেশগুলির অর্থ- 
সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস করা হয়) এবং অবশেষে ১৯২৭ সালে উহা বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হয়। 
ভারতীয় আয়ব্যয়-র্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হইল 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রবর্তন। এই আইনে 
পি প্রাদেশিক স্থাতনত্য ও যুক্তরাষ্্ীয় শাসন-ব্যবস্থার পরিকল্পন গৃহীত 
ব্যবস্থা ঃ হয়। আংশিকভারে ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ সালের ১লা! 
এপ্রিল প্রবর্তিত করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক 
সরকারগুলির বাজন্বসংগ্রহ ক্ষমতা বণ্টন করিয়] দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের আইনে 
রাজস্ব বণ্টন সম্পর্কে যেব্যবস্থা করা হয় তাহাকে মোটামুটিভাবে এইভাবে বর্ণনা 
কর] যায় ই 
(১) কতকগুলি রাজন্বকে' যুক্তরাষ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত কর! হয়__অর্থাৎ এ 
সম্পর্কে করস্থাপনের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় কেন্দ্রীয় আইনসভার হস্তে। উদাহরণস্বরূপ, 
বাণিজ্যশুক, কেন্দ্রীয় অন্তঃশ্ুক, কোম্পানী আয়কর, লাবণকর, 
কুকার তালিকা আয়কর (কৃষি-আায় বাদ দিয়া), রেলপথের ভাড়া বা মাস্ুলের উপর 
কর, ্র্যাম্পকর, অ-কুষি সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর, যাত্রী ও দ্রব্যাদির উপর 
সীমাকর (terminal axes), অ-কুধি-জমি ব্যতীত মূলধনের উপর কর প্রভৃতির নাম 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
(২) কতকগুলি রাজন্বপ্রাপ্তির উৎসকে প্রাদেশিক তালিকার (Provincial 
Lit) অন্তৃক্তি করা হয়। প্রাদেশিক রাজন্বের মধ্যে ভূমিরাজন্থ, অহিফেন, গাজা, 
স্থরা ইত্যাদির উপর অন্তঃশু, কৃষি-আয়ের উপর কর, বাড়ী জমি 
খ। প্রাদেশিক তালিকা ইত্যাদির উপর কর, পেশা ব্যবসায় বৃত্তি ইত্যাদির উপর কর, 
স্থানীয় সেস্‌, বিক্রয় কর প্রভৃতির নাম উল্লেখধোগ্য। 
কতকগুলি করের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা কর] হয় যে, উহাদের ধার্য ও আদায় করিবে 
কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু ভোগ করিবে প্রাদেশিক সরকার | অ-রুধি-জমি ব্যতীত সম্পত্তির 
উপর উত্তরাধিকার কর, বাণিজ্যিক ষ্ট্যাম্পের উপর কর, যাত্রী 
০৮ ব্যাদির উপর সীমান্ত কর প্রভৃতি এই * শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 
আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে কর হইতে প্রাপ্ত অর্থকে কেন্দ্র ও 
প্রদেশগুলির মধ্যে ভাগাভাগি করার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, আয়কর, পাটের 
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৮ উপর ব্বপ্চানি শুক্ক, তামাক ও অন্তান্ত দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় অন্তঃশুক্ষ, লবণকর -হইতে 
প্রাপ্ত অর্থকে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভাগ করিবার ব্যবস্থা হয়। ইহা ব্যতীত 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদেশগুলিকে সাধারণ এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য অর্থ- 
যাহায্যের বিধান ছিল। ১৯৩৫ সালের আইনে আরও ব্যবস্থা কর! হয় যে-সমস্ত 
রাজস্বের কথা -শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই সে-সম্পর্কে গরভর্ণর-জেনারেল স্থির 
করিবেন যে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে কে কর ধার্ধ করিবে। 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হইবার পর প্রদেশগুলিকে আয়কর 
ও পাটের উপর রপ্তানি শুক্কের অংশ বণ্টন ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অর্থযাহায্য বিষয়ে 
্বপারিশ করিবার জন্য শুর অটো নিমেয়ারকে (Sir Otto 
নিমেয়ার রোয়েদাদ 131575552) নিয়োগ করা হয় ॥ নিমেয়ার দুইটি জিনিসের প্রতি 
লক্ষ্য পাখেন। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকারের আথিক নিরাপত্তা ও সুনাম রক্ষা করা। 
দ্বিতীয়ত, প্রদেশগুপির আথিক সংগতি যাহাতে যথোপযুক্ত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি 
দেওয়!। নিমেয়ারের স্থুপারিশগুলি সরকার কতৃক একরূপ গৃহীত হয়। নিমেয়ার 
বোয়েদাদ সংক্ষেপে ছিল এইরূপঃ আয়করের শতকর। ৫* ভাগ প্রদেশগুলির মধ্যে 
বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। বণ্টনযোগ্য অর্থের শতকর] ২০ ভাগ করিয়া পাইবে 
বাংল! ও বোষ্বাই। পাট-রপ্যানি শুক্কের শতকর! ৬২২ ভাগ পাট-উৎপাদনকানী 
প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতীত ঘাটতিপুরণের জন্য 
কয়েকটি প্রদেশকে অর্থনাহায্য করিবার সুপারিশ করা হয়। 
নিমেয়ার রোয়েদাদের নানাপ্রকীর বিরুদ্ধ সমালোচন! হইয়াছিল। ঘাটতির 
ভিত্তিতে অথসাহাধ্য ও আয়করের অংশ বণ্টন করার ফলে যে-সকল প্রদেশ ব্যয়সংক্ষেপ 
/ করে তাহাদের অংশ কম হয়, অথচ যে-সকল প্রদেশ অপচয়মূলকভাবে ব্যয় করিতে 
থাকে তাহাদের স্থবিধ! হইয়া যায়। ইহা! ছাড়া প্রদেশগুপির উন্নয়নমূলক কার্ধের 
প্রয়োজনের দিকে নজর রাখা হয় নাই । 
যাহা হউক, ১৯৪ সালে যুদ্ধাবস্থায় আয়কর বণ্টন সম্পর্কে নিমেয়ার-ব্যবস্থার 
সংশোধন করা হয় এবং ফলে প্রদেশগুলি প্রস্তাবিত সময়ের পূর্ব হইতেই আয়করের 
ংশ ভোগ করিতে থাকে। 
ইহার পর দেশবিভাগের ফলে নিমেয়ার রোয়েদাদে পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা 
দেয়। ১৯৪৮ সালের ভারত সরকারের (রাজন্ব বণ্টন ) নির্দেশ দ্বার] নিমেয়ার 
রোয়েদাদের অস্থায়ী পরিবর্তন সাধিত হয় এবং প্রদেশগুলির মধ্যে 
* আয়কর ও পাটের উপর রপ্তানি শুক্ষের বণ্টনযোগ্য অংশের 
ভাগাভাগির রদবদল কর] হয়। পরে ১৯৪৯ সালে প্রদেশগুলির 
ল" মধ্যে আয়কর ও পাটের উপর রপ্তানি শুক্র অংশ বণ্টন নির্ধারণের জন্য ভারত 
সরকার শ্রীচিন্তামন দেশমুখকে নিয়োগ করে। তাহার রিপোর্ট 
দেশমুখ রোযেদাদ. দেশমুখ- রোয়েদাদ (Deshmukh Award) নামে পরিচিত। 
নরকার দেশমুখের সুপারিশ গ্রহণ করে এবং উহ ১৯৫০ সালের ১ল। এপ্রিল হইতে 


দেশবিভাগে নিমেয়ার 
রোয়েদাদের পরিবর্তন 


১৩ উম ৯৬২ & আর 


১৭৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা. 


১৯৫২ সালের ১লা এপ্রিল পর্যন্ত কার্যকর থাকে। ইহার পর হইতে প্রথম 
কিনান্স কমিশনের (Finance Commis5i০n) সুপারিশকে কার্যকর করা হয়। 
এখানে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী 
ভারতের বর্তমান সংবিধানকে প্রবর্তিত করা হয়। আমরা একটু পরেই দেখিব যে, ; 
বর্তমান সংবিধানে পূর্বের রাজস্ব বণ্টনের মৃলম্থত্রগুলিকে একপ্রকার অপরিবতিতই 
রাখ! হইয়াছে। এখন দেখা যাউক দেশমুখ রোয়েদাদে কি ব্যবস্থা করা; হয় 
বুঝিবার সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যের মধ্যের আয়করের অংশ বন্টন 
সম্পর্কিত নিমেয়ার রোয়েদাদ, দেশবিভাগের পর অস্থায়ী বন্দোবস্ত ও দেশমুখ 
রোয়েদাদ পাশাপাশি দেওয়। হইল ঃ A 


প্রদেশ নিমেয়ার রোয়েদাদ দেশবিভাগের পর , দেশমুখ রোয়েদাদ 
বা রাজ্য সাময়িক বন্দোবস্ত ) 
বোম্বাই ২০ ২১ ২১ 

মাদ্রাজ ১৫ ১৮ ১৭'৫ 
পশ্চিমবংগ ২০ (অবিভক্ত বাংলা) ১২ ১৩৫ 

ইউ. পি. ১৫ ০১ ১৮ 

মধ্যপ্ৰদেশ . ৫ ৬ ৬ 

পাঞ্জাব ৮ (অবিভক্ত পাঞ্জাব) ৫ ৫৫ 

বিহার ১০ ১৩ ১২'৫ 

উড়িয্যা ২ 3 ৬১ এ ৩ 

আসাম ২ 4 ত ৩ 


পাট রপ্তানির উপর শুকের যে-ভাগ সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলিকে দেওয়া হইত তাহা ও 
১৯৪৮ লালের নির্দেশে শতকরা ৬২২ ভাগ হইতে কমাইয়া৷ শতকর] ২- ভাগ কর] হয় ॥ 
নূতন সংবিধানে পাট রপ্তানির উপর শুন্কের অংশপ্রদানের স্থলে সংশ্লিষ্ট গ্রদেশগুলিকে ॥ 
নির্দিষ্ট অর্থপাহায্যের ব্যবস্থা হয়|. দেশমুখ রোয়েদাদে নিয়লিখিত হারে অর্থসাহাধ্য ' 
দেওয়ার সুপারিশ কৰা হয়ঃ পশ্চিমবংগ ১০৫ লক্ষ টাকা; আসাম ৪* লক্ষ টাকা; 
বিহার ৩৫ লক্ষ ট|কা) এবং উড়িয্যা ৫ লক্ষ টাক]। 

_দেশমুখ রোয়েদাদও কোন প্রদেশকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। পশ্চিমবংগের 
দিক হইতে আপত্তি করা হয় যে, উহার জনসংখ্যা বোস্বাই রাজ্যের সমান হইলেও উক্ত, 
রাজ্যের তুলনায় পশ্টিমবংগকে কম অংশ বন্টন কর] হইয়াছে। ইহা ছাড়া বংগ- 

বিভাগের ফলে আয়করের খাতে মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়__-অথচ দেশমুখ 
রোয়েদাদে পশ্চিমবংগকে কয়েক কোটি টাকা কমাইয়া দেওয়৷ হয়। আরও বলা! 
হয় যে, করসংগ্রহের সহিত বণ্টনের কোন সম্পর্কই রাখা হয় নাই। বোদ্বাই ও 
মাদ্রাজ রাজ্য যথাক্রমে করসংগ্রহ ও জনসংখ্যার নীতির ভিত্তিতে আরও অধিক 
অংশের দাবি জামায়। বিহার অ-পধীপ্তির কারণে অধিক পাওয়ার সপক্ষে যুক্তি 
প্রদর্শন করে। | 
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ম্ুক্তুলাপ্রীল্স আহ্ব্যর্-স্যবস্থাৱ কক্সেকুটি সাথ্বাত্ল নীতি 
( General Principles of Federal Finance ) £ যুক্তরাষ্রীার শাসন-ব্যবস্থার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে কেন্দ্রীয় ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা 
এমনভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে নিজস্ব ক্ষেত্রে একে 
অপরের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকে-_অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন- 
ব্যবস্থায় কেন্দ্র এবং অংগরাজ্য উভয়েই নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন । এই স্বাধীনতা 
রক্ষা করিতে হইলে উভয় সরকারেরই নিজস্ব কর্তব্যপালনের জন্য পর্যাপ্ত আয়ের 
ব্যবস্থা এবং ওঁ আয়ের উপর সংশ্লিষ্ট সরকারের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকা চাই। 
যেখানে আঞ্চলিক সরকারগুলিকে অর্থের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হাত পাতিতে 
হয় সেখানেই কেন্দ্রীয় সরকার অংগরাজ্যগুলির আধিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে প্রয়াস পায়। অতএব সমস্তার 
সমাধানের উপায় হইল দারিত্বপালনের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় এমনভাবে প্রত্যেক 
সরকারের জন্য রাজস্বপ্রার্থির পৃথক্‌ সুত্র নির্দিষ্ট করিয়] দেওয়|। কিন্তু এইভাবে 
রাজশ্বপ্রাপ্ির সুত্র ও কর্তব্যের মধ্যে সমতা ও সামঞ্রস্তবিধান কর! বাস্তব, শ্ষেত্রে 
অআগম্ভৱ। ইহা! ব্যতীত শাপনতান্ত্রিক সুবিধার ( administrative expediency ) 
প্রশ্নও রহিয়াছে। যাহাতে সাধারণ করদাতার স্বার্থ স্ষুপ্ন ন] হয়, যাহাতে কর 
আদায়ে ব্যয়সংক্ষেপ হয় এবং যাহাতে কর স্থাপনে সমতা রক্ষিত হয় তাহার জন্য 
আয়করের মত কতকগুলি কর আদায়ের ভার দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর, কিন্তু কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ হয় দুই সরকারের মধ্যে বাটিত হয় না-হয় 
উহাকে আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়! দেওয়া হয়। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে পর্যাপ্তি (81598০১) এবং শাসনতান্ত্রিক স্থবিধার 


অংগরাজ্যের ব্বাতন্ত্য 
ও রাজন বন্টন 


41515 (administrative expediency) ্বার্থে যুক্তরাষ্রীয় স্বাতন্ত্- 
সুবিধার নীতির নীতিকে (principle of independence) কতকট! ক্ষু করিয়া! 
সামগ্রগ্তধিধান, চলিতে হয়। সাধারণত যুক্তরাষ্টরীয় শাসন-ব্যবস্থায় যাহা করা হয় 


তাহা হইল এইরূপ £ ২ প্রথমত, রাজনবপ্রাপ্তির কতকগুলি সুত্রকে দুই সরকারের মধ্যে 
পৃথকৃভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি সুত্রকে যুগ্ম কর্তৃত্বাধীনে 
রাখা হয়। ' ইহা ছাড়া রাজস্ব বণ্টন ও অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এইরূপ 
বন্দোবস্ত করার সময় যুক্তরাষ্রীয় স্বাতন্ত্যনীতিকে যতদুর সম্ভব অক্ষুণ্ন রাখিবাঁর চেষ্টা করা 
প্রয়োজন।. উদাহরণস্বরূপ, অর্থনাহায্যের (৪2705) কথা উল্লেখ করা যায়। প্রায় সমস্ত 
যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক আঞ্চলিক সরকারগুলিকে 
HE অর্থসাহাষ্য করা বাধ্যতামূলক (০11886075) নয়, সেখানে 
আঞ্চলিক সরকারের স্বাতন্র্ ক্ষুণ হইবার যথেষ্ট আশংকা থাকে। 
রাজম্বস্থত্র বণ্টনের সময় দুই সরকারের উপর স্তন দায়িত্বের প্রকৃতির দিকেও নজর : 
রাখ! প্রয়োজন । সম্প্রসারণশীল কার্ষের দায়িত্ব যাহার উপর ন্যস্ত থাকে তাহার হাতে 
গ্রসারণশীল রাজ্স্বস্থত্র দেওয়া প্রয়োজন । অপ্রপক্ষে অনতিপরিবর্তনশীল কার্যাদির 


EE HR 


7 ভারতীয় অর্থনি্া 


জন্য অনতিপরিবর্তনশীল (৫৭50০) রাজব্বহ্থত্র নির্দেশ করা বুক্তিযুক্ত। তবে এই 
প্রসংগে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে বর্তমান জগতে প্রায় সকল বুক্তরাষ্ট্রেই 
কেন্দিকতার দিকে প্রবল ঝেঁাক দেখা দিয়াছে এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 
পার্থক্য প্রায় বিলুপ্তিলাভ করিতেছে । এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার 
বর্তধান জগতে কেন্দ্রের মূলে রহিয়াছে শিল্পগত কলাকৌশল ও পরিবহনের উন্নতি, 
দিকে ৰক অতি. বৃহদায়তন শিল্পের প্রসার, যুন্ধ, অর্থনৈতিক সংকট, রাষ্ট্রে 
পা সমাজ-কল্যাণকর কার্য এবং অথনৈতিক পরিকল্পনা| এই সকল 
বিষয় কেন্দ্রকে শক্তিশালী করিতে কিভাবে স্হায়তা করে তাহা দু'একটি উদাহরণ 
দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে | ব্যাপক বেকার-সমস্যা) দুভিক্ষ প্রভৃতি অর্থ নৈতিক 
- সংকট দেখা দিলে কেন্দ্রীয় শক্তির সাহায্য ব্যতীত অংগরাজ্যের পক্ষে ইহাদের সমাধান 
করা সম্ভব নয়। আবার ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে 
কেপ্রিকতার কারণ  কার্থকর করিতে হইলো কেন্দ্রীভূত পরিচালন! ও নিয়ত গ্রয়োজন। 
যে-সকল দেশে ধনতন্্ প্রচলিত সেখানেও দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্দেশে একচেটিয়। 
ব্যবসার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের | 
ত্ৰভমান সহবিঞাতেল স্থক্তবাষ্ী ন ভআাক্রব্যঅ-বচলা। (Federal 
Finance under the Present Constitution): যুক্তরাষ্্রীাধ আয়ব্যয়- 
ব্যবস্থার সাধারণ নীতির আলোচনার পর দেখ! যাউক বর্তমান সংবিধানের বণ্টন- 
ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি। নূতন সংবিধান ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের 
4: ব্যবস্থাকেই মোটামুটিভাবে বজায় রাখিয়াছে। রাজন্ব সংক্রান্ত 
তিনটি তালিকার ঘা! বিষয় গুলিকে ইউনিয়ন তালিকা (02190 [:19:), রাজ্য তালিকা 
বন্টন ( State List ) ও যুগ তালিকার ( Concurrent List ) এই 
তিনটি তালিকার অন্তহূক্ত কর! হইয়াছে। যুগ্ম তালিকার 
অন্ততুক্ত রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের গুরুত্ব অতি সামান্য । 
ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে অন্ততম হইল : বাণিজ্যশ্তস্ধ; 
আয়কর (কৃষি-আয়কর ব্যতীত); * কোম্পানী আয়কর; ভাৱতে নিমিত বা 
। উৎপাদিত তামাক ও অন্তান্য দ্রব্যের (মানুষের উপভোগের কোহল পানীয়, অহিফেন, 
ভারতীয় গাজ! ও নিদ্রাবহ পদার্থ ব্যতীত ) উপর অন্তঃপ্ত্ধ; ব্যক্তিপগৃহের এবং 
কোম্পানীসমূহের ( কৃষি-ভূমি ভিন্ন অন্য) পরিসম্পদের মূলধন" 
তা ইউনিরদ তালিকার মূলোর উপর কর ; কোম্পানীসমূহের মূলধনের উপর কর; কৃষি 
অজ গম. জমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি সম্পৰ্কিত সম্পত্তিশুক্ধ; রুষি-জমি 
ছাড়া অন্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পকিত শুক্কসমৃহ ; রেলপথে, বিমানপথে বা 
সমুদ্রপথে বাহিত দ্রব্যসমূহ ও যাত্রীদের উপর সীমাকর (terminal €৪%5$)7 রেলপথে 
বাহিত যাত্রী ও বস্তুর উপর কর ; সংবাদপত্র ক্রয়বিক্রয়ের উপর এবং উহাতে 
1 


'* মূলধন-লাভ কর আয়করেরই অন্তভূর্জি। 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ১৭৯, 


ঈ্ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উপর কর $ বিনিময় পত্র, চেক, গ্রমিসরি নোটসমূহ, বহনপত্র 
(bills of lading), প্রত্যয়পত্র, বীমা-পলিপি, অংশ হস্তান্তর ইত্যাদি. সম্পর্কিত 
ষ্ট্যাম্প-শুন্কের হার ; ষ্টক এক্সচেঞ্জে ও ভাবী বাজারে লেনদেনের উপর ষ্ট্যাম্প কর 
ব্যতীত অন্ত কর। ইহ্‌! ব্যতীত অবশিষ্ট বিষয় ( residuary subjects ) অর্থাৎ 
উপরি-উক্ত তিনটি ত|লিকার বহিভূতি কর ইউনিয়নের এক্তিয়ারভুক্ত ।* 

রাজ্যের রাজস্বপ্রাপ্তির প্রধান সুত্রগুলি হইল £ ভূমিরাজন্বঃ রুষিগত আয়ের উপর 
কর; কৃষি-জমির উপর উত্তরাধিকার কর ; কৃষি-জমির সম্পর্চিত সম্পত্তিকর ( Estate 
Duty); ভূমি ও বাড়ীর উপর কর; খনিজ অধিকার্সমূহের উপর কর ; রাজ্যে 

নিমিত বা উৎপাদিত নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহের উপর অন্তু 

bl ১ না ( Excise Duties ) এবং অনুরূপ ভ্রব্যসমূহ ভারতের অন্তর 

রা নিমিত বা উৎপাদিত হইলে একই হারে অথবা নিয়তর হারে 

তাহার উপর প্রতিশুক্ক £ (১) মানুষের উপভোগার্থ কোহল পানীয়, এবং (২) অহিফেন, 

ভারতীয় গাঁজা ও অন্তান্য নিপ্রাবহ পদার্থ; কোন স্থানীয় অঞ্চলে উপভোগ, ব্যবহার 

বাঁ বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য প্রবেশের উপর কর ; বিদ্যুৎ ব্যবহার বা বিক্রয়ের উপর কর; 

ংবাদপত্র ভিন্ন অন্ত দ্রব্যের ক্রয় বা বিক্রয়ের উপর কর) সংবাদপত্রে প্রকাশিত 

বিজ্ঞাপন ভিন্ন অন্য বিজ্ঞাপনের উপর কর) রাজপথ বা অন্তর্দেশীয় জলপথে বাহিত দ্রব্য 

ও যাত্রীদের উপর কর ; রাজপথে ব্যবহারযোগ্য যানবাহনের উপর কর; পণ ও 

নৌকার উপর কর; পথকর (%০115)) বৃত্তি, ব্যবসায়, পেশা ও চাকরির উপর কর) 

বিলাসদ্রব্যের উপর কর ( প্রমোদ, আমোদ, পণক্রিয়া ও জুয়াখেলার উপর কর 
টং ইহার অন্তভূক্তি)। 

১৯৫৩ সালের ভারত শাসন আইনের অনুকরণে বর্তমান সংবিধানে পর্যাঞ্চি ও 
শাসনতান্ত্রিক সুবিধার স্বার্থে কতকগুলি ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । এই ব্যবস্থাগুলি 
নিম্নলিখিত রূপ £ (১) কতকগুলি শুল্ক আছে যাহা কেন্দ্র স্থাপন করে কিন্তু উহ! 
গা ইউনিয়ন কতৃক সংগ্রহ ও ভোগ করে রাজ্যসমূহ। ইউনিয়ন তালিকার অন্তডু'ক্ত 
ধার্য কিন্ত রাজ্য কতৃক ষ্ট্যাম্প কর এবং ওষধপত্র ও প্রসাধনসামগ্রীর উপর অস্তঃশুন্ধ এই 
সংগৃহীত ওভোগ্যু. পর্যায়ে পড়ে। (২) অবকবি-সম্পত্তির উত্তরাধিকার কর ও 
টা সম্পত্তি কর, সীমাকর, রেলপথে যাত্রীর বস্তুর উপর কর প্রভৃতি 
কতকগুলি কর আছে যাহা ইউনিয়ন স্থাপন, ও সংগ্রহ করে, কিন্তু সংগৃহীত রাজস্ব 
ঘ। ইউনিয়ন কতৃক রাজ্যশমূহকে সমর্পণ করা হয়। (৩) ক্কষি-আয় ব্যতীত অন্ত 
খাও মংগৃহীত কিন্ত, আয়ের উপর কর ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত ও সংগৃহীত হয় 
রাজের মধ্যে ব্টিত কিন্তু উই] ইউনিয়ন ও রাজ্যসমূহ্রে মধ্যে বর্টিত হয়। এখানে 

বির মনে রাখিতে হইবে যে করপোরেশন কর (Corporation Tax) 
 বন্টিত হয় না। ইহা ছাড়া ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহে ( Union Territories) উৎপন্ন 


* অবশিষ্ট বিষয়ের অস্তভু্ত বলিয়া ব্যয়কর (Expenditure Tax ) কেন্দ্রের এক্তিয়ারভুক্ত। 


১৮০ - ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


আয়কর এবং কেন্দ্রীয় সরকার-প্রদত্তবেতনাদির উপর দেয় করও বন্টনযোগ্য 
আয়করের মধ্যে পড়ে৷ না|; এই! সকল কর বাবদ সংগৃহীত 
উ। ইউনিয়ন ও রি বু 
রাজ্যের মধ্যে বর্টিত; অর্থ বাদ দিয়! প্রতি আথিক বৎসরে আয়কর হইতে যে নীট 
কর অর্থ পাওয়! ৷ যায়৷ তাহার একটা অংশ রাজ্যসমূহের মধ্যে 
নির্দিষ্ট হারে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় ৷ মোট আয়করের.শতকর! 
কত ভাগ রাজ্যগুলি পাইবে এবং রাজ্যগুলির মোট অংশ কিভাবে বিত হইবে তাহা 
রাষ্ট্রপতি ফিনান্স কমিশনের স্থপারিশ অনুসারে নির্ধারণ করিয়া থাকেন। স্থতরাং 
আয়কর হইতে রাজ্যের আয় অনেকাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার উপর 
নির্ভর করে। 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সকল যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আঞ্চলিক 


অনুদান ঃ সরকারগুলিকে অর্থসাহায্য করার ব্যবস্থা থাকে। ভারতীয় : 


সংবিধানেও অনুরূপ ব্যবস্থা, রহিয়াছে। এই অর্থসাহায্য ছুই 

প্রকারের--নির্দিষ্ট ধরনের অর্থসাহায্য (9১০০18০ £:5265) এবং সাধারণ অর্থনাহায্য 
( general grants )। নিদিষ্ট ধরনের অর্থপাহা্য সম্পর্কে সংবিধানের ব্যবস্থা হইল 
যে প্রতি বৎসর পাট বা পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি শ্রক্ষ 
হইতে আসাম, বিহার, উড়িয্বা এবং পশ্চিমবংগ রাজ্যকে অংশ 
সমর্পণের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহাধ্য কর! হইবে । যতদিন পর্যন্ত পাট বা 
পাটজাত শিল্পের উপর শুদ্ধ ধার্য থাকিবে ততদিন পর্যস্ত এই অর্থসাহাষ্টের ব্যবস্থা চালু 
থাকিবে). তবে দশ বৎসরের অধিককাল-_অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের পর ও ব্যবস্থা] 
চলিবে না। অর্থপাহায্ের পরিমাণ ফিনান্স কমিশনের স্থপারিশসমূহ বিচার-বিবেচনার 
গর রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করিবেন । নির্দিষ্ট ধরনের অর্থসাহাষ্য করিবার অন্যান্য ব্যবস্থাও 
আছে। তপশীলী জনজাতি (9০%510151 119৩5) ও তপশীলী অঞ্চলের শাসন- 
ব্যবস্থার উন্নয়নসাধনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার ব্যয় মিটাইবার উদ্দেশ্যে সংসি্ট 
রাজ্যকে অর্থসাহাষ্য করা যাইতে পারে। তবে এইরূপ পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় 
সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন | সাধারণ অর্থসাহাষ্য : সম্পর্কে 

সংবিধানে বল! হইয়াছে যে, পার্লামেন্ট যে-সকল রাজ্যের সাহায্যের প্রয়োজন 
আছে বলিয়! সিদ্ধান্ত করিবে সেই সকল রাজাকে পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ 
1 অর্থদাহায্য করা হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের জন্য ভিন্ন 
ভিন্ন পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট হইতে পারে। এখানে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে সাধারণ অর্থসাহায্যের ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের 

"বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হয়। তবে ইউনিয়ন এবং রাজ্যপুলির মধ্যে 
রাজস্ব বণ্টন, রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন, অর্থসাহায্যের নীতি ও অন্তান্য 

বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্ভ রাষ্ট্রপতিকে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর 


একটি ফিনান্স কমিশন গঠন করিতে হয়। অবশ্য ফিনান্দ কমিশনের স্থপারিশ 
বাধ্যতামূলক নয়। 


নিদিষ্ট ধরনের অনুদান 


প্‌ 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ১৮১ 


উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আমর? সহজেই বুঝিতে পারি যে, ভারতীয় সরকারী 
আয়ব্যয় সম্পর্কিত ব্যবস্থ! অত্যন্ত কেন্দ্রগবণ; আকারে যুক্তরাষ্্িয় ধরনের হইলেও 
আসলে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করিবার দিকে ঝেক অতিমাত্রায় 
প্রবল 1 রাজ্যের এলাকাধীন ব্রাজন্বসমূহও অনতিপরিবর্তন- 
শীল 1 উপরন্থ, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংবিধানের রাজস্ব সংক্রান্ত 
ব্যবস্থাদিকে পরিবর্তন করিতে বা বন্ধ করিয়। রাখিতে পারেন | যাহারা যুক্ত বাসী 
শাসন-ব্যবস্থা এবং রাজ্যের স্বাতস্ত্রযের সমর্থক তাহারা ভারতীয় সংবিধানের . কেন্দ্রীয় 
প্রবণতার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন । অপরপক্ষে ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিরা 
কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক শক্তিশালী করিবার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়৷ থাকেন। 
তাহাদের বক্তব্য হইল যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পূর্বেকার ধারণা বর্তমান জগতে 
একপ্রকার অচল হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য দেশের মত ভারত সমাজের সামগ্রিক 
কলযাণসাধনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। জনসাধারণের আথিক ও সামাজিক 
উন্নতির জন্য ব্যাপক ও বিভিন্নমুখী পরিকল্পন1 গ্রহণ করিয়াছে । পরিকল্পনার কাযকে 
সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের আথিক সংগতি ও পরিচ|লন- 
ক্ষমতাকে প্রসারিত করিতে হইবে। যাহাতে বিভিন্ন রাজ্য সমতালে দেশের 
কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহার তদারক করিব!র ভার কেন্দ্রের উপর 
অপিত করিতে হইবে। ইহার দ্বার! রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ন ত হইবেই ন! বরং-উহা! 
প্রসারলাভ করিবে । 

এই যুক্তির ভিতর যে যথেষ্ট সত্য ব্রহিয়।ছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । তবে 
মনে রাখিতে হইবে কেন্দ্রিকরণ তখনই ফলপ্রস্থ হয় যখন সামাজিক সম্পর্ককে সাম্য 
ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠন কর! হয়। বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ প্রাধান্যলাভ করিলে 
কেন্দ্িকরণ সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী হইয়। দাড়ায় । 

িল্না-্ন কুম্সি্ণনলন ( Finance Commission ) 8. আমরা পূর্বেই 
দেখিয়াছি, সংবিধ|নের নির্দেশ অন্থ্ষায়ী ১৯১ সালে প্রথম ফিনান্স কমিশন নিয়োগ 
কর! হয় এবং কমিশন ১৯৫২ সালে উহার রিপোর্ট পেশ করে। কমিশন 
যে-সকল সুপারিশ করে তাহা সংক্ষেপে নিয়ে বণিত হইল £ 

(১) আয়কর বণ্টন সম্পর্কিত সুপারিশ £ কমিশন মত প্রকাশ করে যে, কেন্দ্র ও 
বাজ্যসমূহের মধ্যে রাজন্বের সামগ্রস্তাবিধানের জন্য আয়করের উপর নির্ভর করিলেই 
চলিবে না। তবুও কমিশন রাজ্যগুলির ক্রমবর্ধমান আধিক প্রয়োজনের 'দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া রাজ্যগুলির অংশ শতকরা ৫* ভাগ হইতে বুদ্ধি করিয়া শতকরা ৫৫ ভাগ 
করিবার সুপারিশ করে। ইহার পর প্রশ্ন আসে রাজ্যগুলির মধ্যে তাহাদের মোট 
ংশ কোন্‌ নীতির ভিত্তিতে বণ্টন করা হইবে ।- সংগ্রহস্থান 
(place of collection), আয়ের উৎপতিস্থান (origin of 
05906), রাজ্যের জনসংখ্যা, শিল্পশ্রমিকের পরিমাণ (volume of industrial 
_ l&b০Ur), মাথাপিছু আয়, রাজ্যের প্রয়োজন প্রভৃতি নীতি কমিশনের সম্মুখে 


ভারতীয় সংবিধান 
কেন্দ্রপ্রেবণ 


আঁয়করের বণ্টন 


১৮২ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


উপস্থাপিত করা হয়। বোস্বাই ও পশ্চিষবংগ সংগ্রহের ভিত্তির উপর অধিক জোর 
দেয়। নানাদিক বিচার-বিবেচনা করিয়া শেষ পর্যন্ত কমিশন সুপারিশ করে যে 
রাজাগ্তগির মোট অংশের শতকরা ৮* ভাগ বণ্টন করা হইবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে 
আর শতকরা ২০ ভাগ বণ্টন কর] হইবে সংগ্রনীতির ভিত্তিতে । এই দুই ভিত্তিতে 
নিয়লিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে উহাদের অংশ বিতরণের সুপারিশ করা হয় £ 
(১). বোন্থাই ১১'৫:%, (২) উদরপ্রদেশ ১৫*৭৫%, (৩) মাদ্রাজ ১৫'২৫%, (৪) 
পশ্চিমবংগ ১১'২৫%, (৫) বিহার ৯*৭৫%) (৬) মধ্য প্রদেশ ৫'২৫%, (৭) উড়িয্যা ৩০৫%, 
(৮) আসাম ২২৫%, ইত্যাদি । 

(২) ইউনিয়ন অন্তঃশ্ুন্ধের ( Uni০n 8:০146১) বণ্টন সম্পর্কে সুপারিশ ৪ 
কমিশন রাজ্য গুলিকে তামাক, দিয়াশলাই ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের উপর ইউনিয়ন অন্তঃশুক্ক 
হইতে আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে। এই তিনটি দ্রব্য 
নির্বাচন করিবার যুক্তি হইল যে, ইহাদের ব্যবহার ব্যাপক এবং ইহার স্থায়ী রাজস্ব 

আয়ের অন্যতম স্থত্র। রাজাগুলিকে প্রদেয় অংশকে জনসংখ্যার 
অ্ঃগুকের, টন. ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বন্টন করিবার কুপারিশ করে। এই 
‘ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের ভাগে যে-অংশ পড়ে তাহা হইল £ (১) উত্তরপ্রদেশ ১০'২৩%, 
(২) মাদ্রাজ ১৬:৪৪%, (৩) বিহার ১১:৬০%, (৪) বোম্বাই ১'৩৬%, (৫) পশ্চিমবংগ 
৭:১৬%, (৬) পাঞ্জাব ৩'৬৬%, (৭) আসাম ২৬১%, ইত্যাদি । 
(৩) পাট রপ্তানি শুদ্ধের পরিবর্তে অর্থপাহায্য সম্পর্কে হুপারিশ £ ৷ আমরা পূর্বেই 
দেখিয়াছি যে কিভাবে দেশমুখ রোয়েদাদে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির 
10৮১4) অর্থপাহায্যের পরিমাণ ধার্য কর] হয়| ফিনান্স কমিশন অর্থসাহাষ্য 
অৰ্থসাহায্য কিছুটা বৃদ্ধি করিবার সুপারিশ করে । সংশ্লিষ্ট রাজাগুলির 
KL অর্থসাহাঘ্যের পরিমাণ যাহ! দাড়ায় তাহা হইল £ পশ্চিমবংগ 
১৫৭ লক্ষ টাকা, বিহার ৭৫ লক্ষ টাকা, আসাম ৭৫ লক্ষ টাকা এবং উড়িয়া 
১৫ লক্ষ টাকা । 

(৪) সাহায্যস্বরপ অনুদানের (1205-50-4১) নীতি ও পরিমাণ সম্পর্কে 
সুপারিশ £ অর্থদাহায্য সপ্পর্কে কমিশন কতকগুলি নীতি অম্ুসরণের কথা উল্লেখ 
করে। প্রথমত, বিভিন্ন রাজ্যের বাজেট সম্পর্কিত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। দ্বিত'য়ত, রাজ্যগুলি করসংগ্রহের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা 
করিতেছে কিন! তাহা বিচার করিয়া! দেখিতে হইবে। তৃতীয়ত, 
যে-সকল রাজ্য ব্যয়দংক্ষেপের দিকে লক্ষ্য রাখে তাঁহার! কেন্দ্রীয় 
সাহায্য পাইবার অধিক উপযোগী বলিয়! মনে করিতে হইবে। চতুর্থত, সাহাষ্য- 
প্রদানের সময় বিভিন্ন রাজ্যের অত্যাবহকীয় মমাজ-সেবামূলক কার্যাদির (0cia! 
services) অবস্থার দিকে নজর দিতে হইবে। ষে-সকল রাজ্যের অত্যাবশ্যকীয় 
সমাজসেবার মান নিয় সেই রাজ্যগুলিকে অধিকমাত্রার শাহাযষ্যপ্রদানের অবকাশ 
রহিয়াছে। পঞ্চমত, যে-সকল রাজ্যের উপর বিশেষ ধরনের দায়িত্ব পড়িয়াছে সে-সকল 
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সরকারী আয়ব্যত্র-ব্যবস্থা - ১৮৩ 


রাজ্যকে অৰ্থসাহায্য করিতে হইবে । যেমন, ভারত-বিভাগের ফলে পশ্চিমবংগের 
উপর সীমান্ত রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব পড়িয়াছে। যষ্ঠত, সমগ্র জাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
এমন সমস্ত উদ্দেশ্যে রাজ্য গুলিকে অর্থসাহায্য করার প্রয়োজন হইতে পারে । 
উপরি-উক্ত নীতিগুলির ভিত্তিতে ফিনান্স কমিশন অভিমত প্রকাশ করে যে মাদ্রাজ, 
উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ, হায়দরাবাদ, রাজস্থান, মধ্যভারত এবং পেপন্থ রাজ্যের 
সাহায্যের কোন প্রয়োজন নাই । অপরদিকে আসাম এবং পাঞ্জাবকে সাহায্য কর! 
একান্তভাবে প্রয়োজন ; ত্রিবাংকৃর-কোচিন ও মহীশূর রাজ্যেরও কতকটা সাহায্যের 
প্রয়োজন রহিয়াছে । বোম্বাই, পশ্চিমবংগ, উড়িস্যা। এবং (সৌরাট্রকে উপরি-উজ ছুই 
শ্রেণীর কোনটিতেই অন্তর্ভূক্ত করা যায় না| যাহ! হউক কমিশন 
775] কতকগুলি রাজাকে নিয়লিখিত পরিমাণ বাৎসরিক অর্থসাহায্য 
করিবার সুপারিশ করে £ : দেশবিভাগের ফলে বিশেষ সমস্যা] 
দেখা দেওয়ায় পশ্চিমবংগকে ৮০. লক্ষ টাকা করিয়া বাধিক সাহায্য প্রদান করিবার 
সুপারিশ করা হয় ॥ উড়িয্যার সমাজ-সেবামূলক কার্ধাদির অশ্াল্প প্রসার হওয়ায় এ 
বাজ্যকে ৭৫ লক্ষ টাক! বাধিক সাহায্যদানের পরামর্শ দেওয়! হয়। পাঞ্জাব ও 
আলামকে যথাক্রমে ১২৫ ও ১০০ লক্ষ টাকা করিয়া অথসাহায্যদানের প্রস্তাব করা 
হয়। ইহ! ছাড়া মহীশুর, সৌরাষ্ট্র ও ত্রিবাংকুর-কোচিনকে যথাক্রমে ৪০, ৪০ ও ৫৫ 
লক্ষ টাকা করিয়া বাধিক সাহায্য প্রদানের সুপারিশ করা হয়। 
উল্লিখিত ধরনের অর্থসাহায্য প্রদান ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য বিহার, 
প্রাথমিক শিক্ষা হায়দরাবাদ, মধ্য ভারত, মধ্য প্রদেশ, উড়িয়া; পেপ স্ন, পাঞ্জাব ও 
বিস্তারের জন্য অনুদান রাজস্থানকে অর্থনাহায্য করিবার প্রস্তাব ক! হয়। এই যাহায্য 
ক্রমবর্ধঘান হারে চার বৎসর পর্যন্ত দেওয়ার কথা ছিল । / 
আশা করা হইয়াছিল, ফিনাম্স কমিশনের এই সকল সুপারিশের ফলে রাজ্যগুলির 
বারিক আয় ২১ কোটি টাক! করিয়া বৃদ্ধি পাইবে |. অর্থাৎ, ১৯৪৯ সাল এবং ১৯৫২ 
ইবরার সালের মধ্যে কেন্র হইতে রাজ্যসমূহের প্রাপ্ত গড়পড়তা বাধিক 
কমিশনের হুপারিশের - আয় ছিল ৬৫:১২ কোটি টাকা; কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত বাধিক আয় 
ফলাফল এখন বুদ্ধ পাইয়া হইবে ৮৫৯৩ কোটি টাকা । ইহার মধ্যে আয়কর 
ও ইউনিয়ন অন্তঃপ্ুন্কের অংশ হইতে গড়পড়তা বাধিক আয় ৭১:৫০ কোটি টাকা আর 
বিভিন্ন প্রকারের অনুদান (৫8715) হইতে রাধিক আয় হইবে ১৪৪৩ কোটি টাকা। 
প্রথম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধ সমালোচনা কর! হইয়াছিল। আশ! 
করা হইয়াছিল, কমিশন রাজ্যগুলির ক্রমবর্ধমান দায়িত্বের কথা বিচার-বিবেচন! করিয়! 
রাজ গুলির হাতে অধিকতর পরিমাণ অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা করিবে; 
প্রথম ফিনাঙ্দ কিন্তু ফিনান্স কমিশন রাজ্যগুলির দাবির গ্যায্য বিচার করে নাই। 
বোম্বাই ও পশ্চিমবংগের দিক হইতে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে 
আয়করের অংশ বাজাঞ্তলির মধ্যে বণ্টনের ষে-ভিত্তি কমিশন 
গ্রহণ করিয়াছে তাহ] সমুচিত হয় নাই , সংগ্রহস্থলের (place 0f collection) উপর 


১৮৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল । জনসংখ্যার উপর জোর দেওয়ার ফলে 
বোস্বাই ও পশ্চিমবংগের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে কারণ এই দুইটি রাজ্যের 
অভ্যন্তরে আয়কর সংগ্রহের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক |. ইহা ব্যতীত শিল্পপ্রধান 
বলিয়া কল্যাণকর কার্ষ এবং আইন ও শৃংখলা রক্ষার ভন্য ইহাদের ব্যয়ও অধিক । 
অস্তঃশুক্কের বণ্টন ব্যাপারে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে জনসংখ্যার পরিবর্তে বিভিন্ন 
- রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ব্যবহার ও উহাদের সংগ্রহস্থলের উপরই ভিত্তি কর] সমীচীন 
ছিল। অনুদান বা অর্থনাহাষ্য (৫:5৫) সম্পর্কে বক্তব্য হইল যে, বাজেট অবস্থার 
প্রতি অধিক দৃষ্টি না দিয়া বিভিন্ন রাজ্যের প্রয়োজনের দিকে অধিক নজর দেওয়া উচিত 
ছিল। আর একটি অভিযোগ ছিল যে সাহায্যস্বরূপ অগ্গদান-ব্যবস্থা, প্রসারের ফলে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্্রীয় ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে এবং অংগরাজ্যগুগিকে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইয়াছে।: কিন্ত এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, 
.. পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগে পূর্বেকার আঞ্চলিক স্বাতস্ত্যকে আকড়াইয়! ধরিয়! থাকা 
সম্ভব নয়। & 
যাহা হউক, দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ও রাজ্য পুনর্গঠনের পরিপ্রেঙ্গিতে 
সরকারী রাজন্বের বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ: করিবার জন্য আর একটি 
ফিনান্ন কমিশন নিয়োগ করা হয়। প্রথম কমিশনের তুলনায় দ্বিতীয় কমিশনের বিচার্খ 
বিষয় ছিল ব্যাপকতর। কমিশনের উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
ডিন হিছাপ সম্পর্কে সুপারিশ করিবার ভার ছিল £ (১) কেন্দ্র ও পুনর্গঠিত 
কমিশন 
রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনযোগ্য কেন্দ্রীয় করগুলির বণ্টন ও সাহায্য- 
স্বরূপ অনুদানের নীতি; (২) আসাম, বিহার, উড়িগ্তা ও পশ্চিমবংগকে পাট ও পাটজাত 
দ্রব্যের উপর রপ্যানি গুন্কের পরিবর্তে অর্থদাহায্য; (৩) দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজন 
ও রাজ্যগুলির নিজন্ব রাজপ্বমূত্র হইতে অতিরিক্ত করসংগ্রহের প্রচেষ্টার দিকে লক্ষ্য 
" রাধিয়। যে-সকল রাজ্যের সাহায্যের প্রয়োজন তাহাদিগকে সাহায্যস্বরূপ অনুদান ; 
(৪) রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পত্তিকর বণ্টনের পদ্ধতি; (৫) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
রাজ্য সরকারগুলিকে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকারের খণের যথোপযুক্ত, সর্ত নির্ধারণ । 
এখানে মনে রাখিতে হইবে যে প্থম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনা 
ব্যাপকতর। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে মোট ৪,৮০* কোটি টাকা উন্নয়নমূলক 
ব্যয়ের মধ্যে ২,২৪১ কোটি টাকার ব্যয়ভার রাজ্যগুলিকে বহন করিতে হইবে। 
পরিকল্পনার হিসাব অঙ্ছসারে রাজ্যগুলির রাজন্ব ও মূলধন খাতে ( অতিরিক্ত 
কর ও কেন্স্রের অতিরিক্ত করের রাজ্যের অংশ ধরিয়1) আয় উপরি-উক্ত' ব্যয়ের পক্ষে 
শতকরা ৬০: ভাগের মত ঘাটতি পড়িবে। এই কারণে পরিকল্পনায় স্পষ্টই বলা 
হইয়াছে, কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলিকে অধিক পরিমাণে অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের একটি প্রধান: কার হয় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির 
প্রয়োজন ও আধিক সংগতির মধ্যে কিভাবে সামপ্স্তবিধান কর! যায় তাহা 
নির্ধারণ কর!) ০ j খ 


সস 


সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থা ১৮৫ 


দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের চূড়ান্ত সুপারিশ ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাষে 
প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে কমিশন আয়কর, সম্পন্ভিকর এবং 
ইউনিয়ন অন্তঃশুক্কের বণ্টন এবং সাহায্যস্বরূপ অনুদান প্রদান 
৯117 সম্পর্কে প্রধানত প্রথম কমিশনের স্থপারিশের ভিত্তিতেই অন্তর্বত- 
হুপারিশ £ কালের জন্য সুপারিশ (Interim Recommendations ) 
করে। এই অন্তর্বর্তী সুপারিশ এক আথিক বৎসর বা ১৪৫৭-৫৮ 
যালের জন্যই প্রযুক্ত ছিল। সংক্ষেপে ইহাদিগকে এইভাবে বর্ণনা কর! যাইতে পারে। 
(ক) আয়করের শতকরা ৫৫ ভাগ রাজ্যগুলিকে দেওয়] হইবে ; রাজ্যগুলির মোট 
অংশ বিভিন্ন রাজ্য নিম্নলিখিত হারে পাইবে £ (১) বোষ্বাই_ 
১৬71 ১৮৯১১ (২) উত্তরপ্রদেশ_-১৫'৫৯% ; (৩) পশ্চিমবংগ 
১১:৪৮%১ (৪) জম্মু ও কাশ্মীর_-১০৯% $ (৫) অঙ্গপ্রদেশ_- 
৮০১%; (৬) আসাম--২'২৩% ; (৭) বিহার--৯'৩২% ; (৮) ক্রেল--৩৬%$ (৯) 
মধ্য প্রদেশ_-£'৯%$ (১০) মাদ্রাজ--৭:৯৫%) (১১). মহীশুর--৫ ৯৩% ; (১২) 
উড়িত্তা_-৩'৪৬7/$ (১৩) পাঞাব_-৩:৯৬% (১৪) রাজস্থান_-৩'৪৭%। ইউনিয়ন 
অঞ্চলসমূহের ভাগ হইল করের নীট আদায়ের শতকরা ১ ভাগ। 
(খ) অ-রুধি-সম্পত্তির উপর ধার্য সম্পত্ভিকর রাজ্যগুলির মধ্যে আয়কর যেভাবে 
ফ্টিত হয় সেভাবে বর্টিত হইবে । 
(গ) ইউনিয়ন অন্তঃশুন্ধ সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ ছিল যে দিয়াশলাই, তামাক 
& ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের উপর ধার্য অন্তঃশুক্কের শতকর] ৪* ভাগ রাজ্য- 
গুলিকে দেওয়া হইবে । রাজ্যগুলির অংশ নিষ্নলিখিতভাবে বণ্টন 
করা হইবে £ 
(১) উত্তর প্রদেশ_-১৮%$ (২) বোস্বাই--১৩'৫৯%। ৷ (৩) বিহার--১১'০৪%। 
(8) অন্জগ্রদেশ--৮৯২%$ (৫) আসাম--২'৫৮%$ (৬) কেরল--৩৮৬%$ 
(৭) মধ্যপ্রদেশ-_৬'১৭% ; (৮) মাদ্রাজ--৮৫৪%% (৯) মহীশুর-_-৫:৪৫%5 
(১০) উড়িয়্া--৪'১৭%$ (১১) পাঞধাব--৮৬%$ (১২) রাজস্থান--০'৩৪%) 
€১৩) পশ্চিমবংগ--৭1৪৯%) (১৪) জন্মু ও কাশ্মীর--১:২৫%। 
(ঘ) পাটের রপ্তানি শুষ্ধের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি নিম্নলিখিত অৰ্থসাহায্য 
Fs পাইবে-_পশ্চিমবংগ ১৫২৬৯ লক্ষ টাকা; আসাম ৭৫ 
পাটের রপ্তানি শক লক্ষ টাকা; বিহার ৭২'৩১ লক্ষ টাকা) এবং উড়িয়া ১৫ 
লক্ষ টাকা। 
($) তপশীলী জাতির (5০1১50415071659 ) কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে গৃহীত 


উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ব্যয়ভার বহনের জন্য নি্লিখিত সাহায্যস্বরপ তন্সদান 
_তপদীলী জাতির জন্য প্রদানের সুপারিশ করা হয়ঃ অন্ধপ্রদেশ ২৪ লক্ষ টাকা; 


যাের উদ্দেশ্যে অন্নদান আসাম ১ কোটি - টাকা) বিহার :৫ লক্ষ টাকা) মহীশুর 


৪৬ লক্ষ টাকা; উড়িশ্যা ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা; পাঞ্জাব ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা) 


১৮৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


রাজস্থান: ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাক! ; পশ্চিমবংগ ৮৩ লক্ষ টাকা এবং জন্মু ও কাশ্মীর 

১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। 
১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে কমিশনের চূড়ান্ত সুপারিশসমূহ প্রকাশিত হয় । 
কমিশন প্রথমেই মন্তব্য করিয়াছে যে অনেক রাজ্যই করসংগ্রহে যথেষ্ট চেষ্টা করে 
নাই; সম্যক চেষ্টা করা হইলে অনেক রাজ্যই ঘাটতির হাত 


১২ হইতে রেহাই পাইতে পারিত। আবার কতিপয় রাজ্যে বাকী 
সুপারিশ : রাজস্ব ও অনাদায়ী খণের পরিমাণ অত্যধিক এবং অনতিবিলঙ্ছে 


উহা আদায় করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পরিকল্পনাকে 
কার্যকরী করিতে যাইয়া রাক্যগুলির সরকারী খণ দ্রুত বুদ্ধি পাইতেছে; এবং সেচ, 
বিদ্যুৎ, পরিবহন-ব্যবসা, শিল্পপরিকল্পন! প্রভৃতি হইতে যথাসম্ভব আয় না বাঁড়াইতে 
পারিলে সুদের চাপ বাড়িয়া যাইবে । রাজ্যগুলি যাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক “বায় 
সংকুলানের মত অর্থ পায় এবং রাজস্ব খাতে পরিকল্পনার ব্যয় মিটাইতে পারে তাহার 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ফিনান্ন কমিশন রাজস্ব বণ্টনের সুপারিশ করিয়াছে । কমিশনের 
স্থপারিশগুলি সংক্ষেপে নিয়ে বণিত হইল £ 
(১) আয়কর বণ্টন সম্পকিতঃম্পারিশ £ করপোরেশন কর ব্যতীত আয়কর 
হইতে মোট নীট প্রাপ্ত অর্থ শতকরা ৬০ ভাগ বাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হইবে ) 
এখানে মনে রাখিতে হইবে যে আয়কর হইতে নীট আয় হিসাবের সময় ইউনিয়ন 
অঞ্চলসমূহে উৎপন্ন আয়কর (শতকর? ১ ভাগ ) এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত বেতনাদির 
উপর দেয় করকে বাদ দিতে হইবে । রাজ্যগুলির প্রাপ্য মোট 
অংশকে আবার উহাদের মধ্যে জনসংখ্যা ( population ) ও 
সংগ্রহনীতির (০০11০6০7) ভিত্তিতে বণ্টন করিয়া দেওয়! হইবে । : শতকর] ৯* 
ভাগ দেওয়া হইবে জনধংখ্যার ভিত্তিতে আর ১০ ভাগ দেওয়া হইবে সংগ্রাহস্থলের 
ভিত্তিতে। এই ছুই ভিত্তিতে নিগ্নলিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আয়করের 
ব্টনযোগ্য অংশ বিতরণের সুপারিশ করা হয় ঃ 


আয়করের বণ্টন 


রাজ্য শতকরা অংশ রাজ্য শতকর1 অংশ 
অন্ধগরদেশ ০৮৮১২ মহীশূর + ৫১৪ 
আসাম +. ২৪৪ উড়িস্যা +: 0... ৩:৭৩ 
< বিহার ০০৯৯৪ পাঞ্জাব ০৮ ৪'২৪ 
বোম্বাই *'* ১৫৯৭ ব্রাজস্থান ০০০ ৪৩৯ 
ক্রেন ৩৬৪ উত্তরপ্রদেশ 2 ৪৪ 
মধা প্রদেশ ০০০ ৬৭২ পশ্চিমবংগ ৮০ ১৩০৮ 
মাদ্রাজ ee ৮৪০ জম্মু ও কাশ্মীর ০০ ১১৩ 


(২) ইউনিয়ন অন্তঃশ্ুক্কের ( চুx০i5৪€ Duties ) বন্টন সম্পর্কে সুপারিশ 5 
পূর্বে রাজ্য গুলিকে তামাক, দিয়াশলাই ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের উপর ইউনিয়ন শ্ুন্ধের ৪* 


আর 


সি 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ১৮৭ 


ভাগ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় কমিশন তামাক, দিয়াশলাই, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, কফি, 
চা, কাগজ ও অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন উদ্ভিজ্জ তৈলের উপর শুক্কের 
শতকর] ২৫ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিবার স্পারিশ 
করে। রাজ্যগুলির অংশকে প্রধানত জনসংখ্যার ভিত্তিতে উহাদের মধ্যে বা্টিত 
কর! হইবে । বিভিন্ন রাজ্যের ভাগে যাহ! পড়িবে তাহা! হইল এইরূপ £ 


অন্তঃশুন্ষের বণ্টন 


রাজ্য শতকর। অংশ রাজ্য শতকর] অংশ 
অঙ্ক প্রদেশ নত মহীশূর “৬৪২ 
আমাম ৩:৫৬ উড়িস্তা ৪৪৬ 
বিহার ১০৫৭ পাঞ্জাব 8°৫৯ 
বোদ্বাই , ১২১৭ রাজস্থান ৪৭১ 
কেরল ৩৮৪ উত্তরপ্রদেশ ১৫৯৪ 
মধ্য প্রদেশ ৭৪৬ পশ্চিমবংগ ৭৫৯ 
মাদ্রাজ ৭1৫৬ জন্মু ও কাশ্মীর ১৭৫ 


ইহ্‌! ব্যতীত বন্্, চিনি ও তামাকের উপর বিক্রয় করের পরিবর্তে ধার্য অতিরিক্ত 
অন্তঃশ্ুক্ধ হইতে যে-আয় হইবে তাহা হইতে প্রথমে রাজ্যগুলিকে বিক্রয়কবের জন্য 
ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হইবে; যদি ইভার পর কোন উদ্ধ ত্র 
অতিরিক্ত অন্তত. থাকে তাহা অংশত জনসংখ্যা অনুযায়ী এবং অংশত ভোগ 
(consumption ) অনদারে বণ্টন করিয়া! দেওয়া হইবে। 
(৩) অম্পত্তিকর (Estate Duty) বন্টন সম্পর্কে সুপারিশ £ কমিশন 
সুপারিশ করিয়াছে যে ১৯৫৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পূর্বতন ব্যবস্থা চালু রাখা হইবে। 
ইহার পর ভবিববাতে ইউনিয়ন অঞ্চলের জন্য শতকর1 ১ ভাগ 
সমপত্তিকরের ব্টন রািয়া বাকিটা স্থাবর সম্পত্তি ও অস্থাবর সম্পত্তি মূল্যের পরিমাণ, 
অন্গসারে দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইবে । স্থাবর সম্পত্তির ভাগে যে-অংশ পড়িল 
তাহা রাঁজাগুলির মধ্যে প্রত্যেক রাজ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণ 
অনুসারে বণ্টন করিয়া দেওয়া! হইবে । আর অস্থাবর সম্পত্তির ভাগে যাহা পড়িল 
তাহ! রাজ্যগুলির মধ্যে তাহাদের জনসংখ্যা অনুসারে বণ্টন করিয়া দেওয়! হইবে। 
অস্থাবর সম্পত্তির অংশের মধ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবংগের প্রাপ্য হইবে 
শতকর! ৭'৩৭ ভাগ । 
(৪) পাট রপ্তানি শুক্কের পরিবর্তে অর্থসাহাষ্য সম্পর্কে সুপারিশ ১. পূর্বের 
ব্যবস্থামুযায়ী পাট রপ্তানি শুক্ষের পরিবর্তে পশ্চিমবংগ, বিহার, উড়িয়া ও আসামকে 
যথাক্রমে ১৫০ লক্ষ টাকা, ৭৫ লক্ষ টাকা, ১৫ লক্ষ টাক! ও 
ক ৭৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় ; অবশ্য রাজ্য পুনর্গ ঠনের পরে বিহারের 
সাহায্য ভাগ হইতে ২৬৯ লক্ষ টাকা কমাইয়া পশ্চিমবংগকে দেওয়া 
হইতেছে। কমিশন স্থপারিশ করিয়াছে যে ১৯৬০ সালের মার্চ 
মাস পর্যন্ত এই ব্যৱস্থাই চালু রাখা হইবে! সংবিধান অনুসারে ও তারিখেই এই 


১৮৮ “ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


প্রকার অর্থনাহায্য যগন বাতিল হইয়া যাইবে তখন: উহাদের সাধারণ সাহায্যস্বরূপ 
“অন্রদান ( general grants-in-aid ) বৃদ্ধি করিতে হইবে। ‘ 
(৫৫) সাহায্যদ্বর্ূপ অগ্জদান (2877654-810) সম্পর্কে সুপারিশ £ কোন্‌. 

রাজ্যের অর্থসাহাষ্য প্রয়োজন ও কতটা পরিমাণ অর্থসাহাধ্য প্রয়োজন তাহা 48. 
'আলে।চনা করিতে যাইয়া কমিশন উক্তি করিয়াছে যে রাজ্যগুলিকে শাসন বিভাগের 

'ব্যয়সংকোচ করিয়া, কর আদায়ের সুব্যবস্থা করিয়া এবং অনাদায়ী অর্থ আদায় করিয়া 
পরিকল্পনার চলতি ব্যয়নিবাই করিবার চেষ্টা করা উচিত। যাহ] 
হউক মোটামুটিভাবে অর্থনাহাধ্য প্রদান সম্পর্কে কমিশন তিনটি 
নীতির উল্লেখ করিয়াছে £ (ক) অর্থসাহাষ্য ও উহার পরিমাণ ব্যাপকভাবে রাজস্ব 
সপ্পকিত প্রয়োজনের (85081706249) দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! স্থির করিতে হইবে 1 
পরিকল্পনার ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব সংক্রান্ত প্রয়োজনকে বিচার করিতে হইবে । 158 
(খ) স্বাভাবিক অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়সংকুলানের জন্তু সাধারণ রাজস্ব ঘাটতি হইলে তাহা | 
যথাসম্ভব বর্টিত কর হইতে মিটাইবার চেষ্টা করা উচিত । ইহা সত্বেও ঘাটতি 
খাকিলে অর্থসাহাষ্য কর। যাইতে পারে | (গ) অন্তন্ত ব্যাপক উদ্যোগেও প্রয়োজন 
হইলে অর্থসাহা য্য দেওয়া যাইবে তবে এ উদ্দেশ্যেই অর্থকে ব্যয় করিতে হইকে। এই 
সকল নীতির ভিত্তিতে কমিশন বিভিন্ন রাজ্যকে নিয়ে বণিত অর্থমাহাধা করিতে 


অনুদানের নীতি 


EE 
7 


সুপারিশ করিয়াছে ঃ 
রাজ্য অর্থসাহায্য ূ রাজ্য অৰ্থসাহায্য 

_ অন্ধপ্দেশ ৪** লক্ষ টাকা উড়িস্া ৩২৫ লক্ষ টাক! 
আসাম 216015 1 474 1% পাঞাব ২৫-5 
বিহার ৩৫০৮. * '/ || রাজস্থান ২৫৯৮1 
কেরল ॥ ১ চান | পশ্চিমবংগ ৩২৫: -,; 
অধাপ্রদেশ 189911,  » | জন্ম ও কাশ্মীর ১5787... 
মহীশূর ৬৪৭) ba | 


১৯৮৯১ সাল এবং ১৯৬১-৬২ সাল--এই দুই বৎসরে আসাম, বিহার, উড়িষ্া 
এবং পশ্চিমবংগের বর্ধিত অর্থসাহায্যের পরিমাণ হইবে যথাক্রমে ৪৫* লক্ষ টাকা, ৪২৫. 
লক্ষ টাকা, ৩৫, লক্ষ টাকা ও ৪৭৫ লক্ষ টাফা। কারণ, ১৯৬* সালের মার্চ মাসের ' 
গর হইতে পাট শুন্ধের পরিবর্তে ইহারা কোন অর্থসাহাধ্য পাইবে না। 


২২. (৬) রেলভাড়ার উপর কর. (Tx ০n Railway Fares) বণ্টন সম্পর্কে 
স্থপাঢিশ 2 রেলভাড়ার উপর কর হইতে যে নীট আদায় হইবে তাহার শতকরা tA 
রেলতাড়া হইতে কর- ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার ইউনিয়ন, অঞ্চলের জন্ত রাধিবে এবং {প্র 
“সায়ের,ব'টন অবশিষ্টাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হইবে। রাজ্যের মধ্যে টা 
রেলপথের পরিমাণের ভিত্তিতে রাজ্যগুলির অংশ বর্টিত হইবে। “পর 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা . ১৮৯: 


(৭) ইউনিয়ন সরকার রর্ভৃক রাজ্যসমূহকে প্রদত্ত খণ সম্পর্কে সুপারিশ £ কেন্দ্রীয়" 
সরকার প্রদত্ত ঝণগুলির সুদ ও সর্ত সম্পর্কে কতকগুলি সুপারিশ 
৮:51 করিয়াছে যাহার ফলে 'রাজ্যগুলি ৫ কোটি টাকার দায় হইতে 
রেহাই পাইবে । 
| অনুমান কর! হয় যে দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশসমূহের ফলে গড়ে প্রতি বঙসর 
| ইউনিয়ন কর (70710 (865) এবং ইউনিয়ন অর্থসাহাধ্য হইতে ১৪* কোটি টাক? 
॥ করিয়া রাজ্য সরকারগুলি পাইবে । প্রথম কমিশনের সুপারিশ 
| lb dE অনুসারে এ টাকার পরিমাণ ছিল ৯৩ কোটি টাকা। প্ররুতপঙ্গে 
| (ত রিশের বলে উপর কর, বিক্রয়করের পরিবর্তে কাপড়, চিনি ও 
| Rd dhl রেলমাশুলের বর রথ y 
তামাকের উপর অতিরিক্ত অন্তঃশুদ্ধ এবং ইউনিয়ন-প্রদত্ত গণের 
রা সুদ হ্রাসের ফলে রাজ্যগুলির হাতে ১৭ কোটি টাকা আসিবে বলিয়া আশা করা হয়। 
প্রথম কমিশনের মত দ্বিতীয় কমিশনের স্থপারিশের বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। 
পশ্চিমবংগের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, আয়কর বণ্টনের ভিত্তি সংগ্রহস্থলোর 
১ জনসংখ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ কর! অযৌক্তিক । জনসংখ্যার উপর অধিকতর 
মাত্রায় জের. দেওয়ায় পশ্চিমবংগ, বোদ্বাই প্রভৃতি শিল্পোয়ত 
কাপের ছপা দিশ রাজ্যগুলির প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। প্রথম ফিনান্স 
কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বোশ্বাই ও পশ্চিমবংগ যথাক্রমে 
বণ্টনযোগ্য আয়কর অংশের ১৭'৫০% ও ১১'২৫% পাইয়াছিল। বর্তমানে উহাদিগকে- 
হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া যথাক্রমে ১৫'৯৭% ও ১০'*৮% করা হইয়াছে। অন্তঃশুক সম্পর্কে বলা 
৮$. হয় যে রাজ্যগুলির অংশ আরও অধিক হওয়া উচিত ছিল। পশ্চিমবংগের দাবি ছিল 
সকল অন্তঃশ্ডক্ষের শতকর! ৫* ভাগ রাজ্যগুলিকে দিতে হইবে । এবং অস্তঃশুকের 
| বন্টনের জন্য ব্যাপক ব্যবহারের দ্রব্যকে মনোনীত করিতে হইবে । ইহা চাড়া বলা 
হইয়াছিল যে অস্তঃশুক্ষের বণ্টন জনসংখ্যার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ভ্রব্যের ব্যবহার বা 
| উহাদের সংগ্রহস্থানের উপর ভিত্তিতেই করা সমীচীন । রেলভাড়াপ উপর কর বণ্টন 
| সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে রাজ্যে অবস্থিত রেলপথের পরিমাণের উপর নির্ভর 
না করিয়া! কোন রাজ্যে কত মাশুল আদায় হয় তাহার উপর ভিত্বিশীল করা উচিত 
ছিল-_এদিক হইতে পশ্চিমবংগ ও বোধ্াাই-এর প্রতি সবচেয়ে বেশী অবিচার বরা 
হইয়াছে কারণ এই ছুই রাজ্যে সর্বাধিক রেলমানুল আদায় হইয়া থাকে। 
লাভে (8944৮) £ গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাজেটের গতি ও নীতি 
পরিকল্পনার উদ্দেন্ত ও লক্ষের ছার! নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অর্থাৎ, উন্নয়নমূলক 
৮৮ পরিকল্পানাকে কার্যকর করার জণ্ত সরকারী আয়ব্যয়কে নিয়োজিত করা] হইতেছে । 
বাজেটের গতিও . সরকারের উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। 
প্রকৃতি পরিকল্পনার এতটা! দ্রুত না হইলে অন্ঠান্য ব্যয়ও বাড়িয়া চলিয়াছে। 
|. প্রয়োজনের দ্বারা পরিকল্পনার ব্যয়সংকুলানের জন্ত অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে সরকারকে 
Re ক্রমশ অন্থুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। ফলে ঘাটতি ব্যয়ের 
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পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় সরকার কর, খণ ও বৈদেশিক 
সাহায্যের মারফত অধিকমাত্রায় অর্থসংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছে । প্রথম 
পরিকল্পনার লক্ষ্য পরিমিত ছিল ; এবং সরকারী বাজেটের সামান্য পরিবর্তন কর! 
হইলেও মোটামুটভাবে গতানুগতিক ধারাই বজায় রাখা হইয়াছিল । কর-ব্যবস্থাকে 
পরিকল্পনাভিমুখী করার দিকে বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই। কিন্তু থম 
পরিকল্পনার শেষের দিকে পরিকল্পনার ব্যয় বিশেষ মাত্রায় বাড়িয়া! 
ঘাটতি ব্য হি... যাওয়ায় স্রকারের-ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাপ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। 
১৯৫৪-৫৫ সালে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাড়ায় ৯৫ কোটি টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালে 
উহ! বৃদ্ধি পাইয়। দাড়ায় ১৫৭ কোটি টাকায়।* যাহা হউক, প্রথম পরিকল্পনার 
সময় কৃষিজ উৎপাদন ভাল হওয়ায় ঘাটতি ব্যয় সত্বেও মূল্যবৃদ্ধির সমস্ত) কট 
হইয়া দাড়ায় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আসিয়া দেখা যায় যে পরিকল্পনার ব্যয় 
দ্রুত বাডিয়া গিয়াছে কারণ প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য 
ব্যাপকতর। প্রথম পরিকল্পনার মোট ব্যয় ছিল ২০০ কোটি টাকার মত, মুল দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়। দ্বিতীয় পরিবল্পানার সুরু 
হইতেই পরিকল্পনার ব্যয়সংকুলানের জন্য আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থতর হইতে অর্থসংগ্রহের 

বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। ইহার সহিত মুদ্রান্মীতির আংশকাও 
EE প্রকাশ পায়। অতএব কর-ব্যবস্থাকে সুসমদ্বিত ও শক্তিশালী 
সুসমন্বিত ও শক্তিশালী করিয়া অধিক অর্থসংগ্রহের দিকে সরকারকে ঝুঁকিতে হয়। 
করার প্রচেষ্টা ১৯৫৬.৫৭ সালে সরকার কর অঙ্ুসন্ধান কমিশনের সুপারিশ 
y অনুযায়ী কতকগুলি পরিবর্তনসাধন করে এবং মূলধন কর পুনঃ- 
প্রবতিত হয় । ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে কর ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন 
করা হয়। কর-ব্যবস্থার ভিত্তিকে ব্যাপকতর করা হয়, কর-প্রবঞ্চনার পথ বন্ধ করিবার 
চেষ্টা হয়, সম্পদকর ও ব্যয়কর স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। সরকারের মূল লক্ষ্য থাকে 
কি করিয়া মুদ্রাস্কীতি ব্যতীত দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে কার্যকর করা যায় এবং কি করিয় 
দিশহক্ষ!। খাতে ক্রমবর্ধমান ব্যয় বহন করা যায়1** ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে 
করস্থাপন ব্যাপারে সামান্য পরিবর্তনই দেখা যায়। একমাত্র কর-প্রবর্ধনা বন্ধ করিবার 
উদ্দেখ্ঠে দানকর ধার্যের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৯-৬০ সালের বাজেটে ব্যক্তি ও হিন্দু 
অবিভক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে সম্পদকরের হার এবং কয়েকটি দ্রব্যের উপর শ্ুক্কের হার 
বৃদ্ধি করা হয়। বয় করের ক্ষেত্রে কয়েকপ্রকার অব্যাহতির বিলোপসাধন কর! হয়। 
১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে কয়েকটি দ্রব্যের উপর অন্তঃশুন্কের এবং কয়েকটি দ্রব্যের 
উপর বাণিজ্যশুবের, হার বৃদ্ধি এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে সম্পদকর ও অতিরিক্ত 
ডিভিডেও করের বিলোপসাধন করা হয় । 


* Report on Currency and Finance, 1955-56. 


** Budget 1957-58—Taxation Measures Explained—issued by the Ministry of 
Finance, 
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এই নকল প্রচেষ্টা, সত্বেও ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । পরিকল্পনার প্রথম 
তিন বৎসরের মোট ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাড়ায় ৮৮২ কোটি টাকা। তবে শেষের 
দুই বত্মরে ৩২০ কোটি টাকার অধিক ঘাটতি ব্যয় হইবে বলিয়া অশ্লমান করা 
হইয়াছে । তাহা হইলে মোট ঘাটতি ব্যয় ১২০ কোটি টাকার 
Re পরিকল্পনার উপরে দ্রাড়াইবে। এই ঘাটতি ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হিসাবে গ্রধানত 
পরিকল্পনার ব্যয়বৃদ্ধির দিকেই নির্দেশ কর] হয়। পরিকল্পনার 
প্রথম তিন বৎসরে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের মোট ব্যয় হয় ২,৪৬৬ কোটি টাকা| 
চতুর্থ বৎসরে ব্যয় হয় ১১০০* কোটি টাকার মত এবং পঞ্চম বৎসরে ১,১৭০ কোটি 
টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। পরিকল্পনার মোট ব্যয় ৪,৬০০ কোটি টাকার 
কিছু উপর দীড়াইবে ।* পূর্বে অবশ্য ৪,৫** কোটি টাকার অধিক সংগ্রহ করা 
যাইবে ন! বলিয়াই অঙ্গমান করা হইয়াছিল ।ণ 


কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট ( Budgets of the Central Govern- 
nient)£ কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বলিতে রাজশ্ব খাত ও মূলধন খাত উভয়ই 
বুঝায় । বর্তমানে রাজস্ব খাত সদ্বন্ধেই আলোচন! করাহইতেছে। নিয়ে হিসাব 
হইতে রাঁজম্ব খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ব্যয়ের গতি বুঝা যাহবে। 


(হিসাব কোটি টাকায় ) 


প্রথম পরিকল্পনাধীন দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময় 


সময় 2 
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হিসাধাট হইতে দেখ! যাইৰে যে গত কয়েক বৃংসৱের মধ্যে রাজস্ব খাতে 
কেন্দ্রীয় সরকারের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সংগে সংগে রাজন্ব খাতে 
ব্যয়ের পরিমাণও বাড়িয়! গিয়াছে। এই ব্যয়বৃদ্ধির কারণ হইল 
দেশরক্ষা ও অন্যান্য অন্ুনয়নমূলক খাতে ব্যয়বুদ্ধি। ইহার ফলে 
পরিকল্পনার ব্যয়-সংকুলানের জন্ত চলতি রাজস্ব হইতে খুব বেশী 
অর্থ পাওয়া যায় নাই। 


* ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটের উপর অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতা । 
4+ Appraisal and Reappraisal of the Second Five Year Plan. 
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০কত্রী্স সল্পন্াতেল লাভ আজ্েল্র শ্রশ্বান শ্রঞ্ধান সূত 
( Principal Heads of Revenue of the Central Government ) 3 
কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের স্বত্রসমূহ্রে মধ্যে আয়কর, কেন্দ্রীয় অন্তঃগুক, বাণ্জ্যিশুন্ক 
রেলপথ ইত্যাদি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হইতে আয় এবং অধ্যাপক ক্যালডোরের 
স্থপারিশ অনুসারে প্রবতিত, সম্পদকর, ব্যয়কর, দানকর প্রভৃতিই প্রধান। নিয্নে 
ইহাদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইতেছে। 
আয়কর (Tax ০n Income )£ কেন্দ্রীয় সরকারের কর-রাজস্বের ( ax" 
revenue ) অশ্যতম প্রধান সুত্র হইল আয়কর । উপরস্ত, সেদিন পর্যন্ত ভারতের 
করশ্ব্যবস্থার যতটুকু গতিশীলতা দেখা যাইত তাহা ছিল আয়করের জন্তই। সমপ্রতি 
অবশ্য ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে সম্পদকর, ব্যয়কর প্রভৃতি প্রবর্তিত করিয়া 
সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের আরও কিছুট! করভার ছাপান হইয়াছে । 
শারকরের গুরু তবুও বলা! যায় যে বর্তমান পর্যস্ত আয়করই ভারতীয় কর-ব্যবস্থার 
গতিশীলতার নির্দেশক । 
ভারতে আয়কর প্রথম প্রবতিত হয় ১৮৬* সালে। ১৮৫৭ সালের “সিপাহী 
বিদ্রেহে'র ফলে যে আধিক অস্থৃবিধ! দেখ! দেয় তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের 
জন্যই এ কর স্থাপন করা হয়। ইহার পর বহু পরিবর্তনের মধ্য 
ভারতে আয়কর. দিয়া আসিয়া আয়কর বর্তমান, অবস্থায় পৌছিয়াছে। এই 
বা পরিবর্তনের মূলে একদিকে যেমন রহিয়াছে অধিক রাজস্ব 
আদায়ের তাগিদ, অপরদিকে তেমনি আছে পরিবর্তনশীল, অর্থ নৈতিক অবস্থা, 
বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন অনুসন্ধান কমিটির স্থপারিশ | 
আয়কর ব্যক্তি, একান্নবর্তী হিন্দু পরিবার, রেজিষ্টারীভুক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের 
আয় এবং যৌথ কোম্পানীর (Joint Stock Companies) মুনাফার উভয়ের 
উপরই ধার্য করা হয়। সাধারণ আয়কর ব্যতীত উপরিস্থ কর 
উপরিস্থ কর ও 
করপোরেশন কর (9805. Tax) স্থাপনের ব্যবস্থাও আছে । যৌথ কোম্পানীর 
উপর স্থাপিত উপরিস্থ করকে বলা হয় ‘করপোরেশন কর” 
( Corporation Tax ) বা ‘নিগম কর”। ব্যক্তির ক্ষেত্রে আয় ২, হাজার টাকার 
অধিক হইলে তবেই উপরিস্থ কর দিতে হয়। এই করের ন্যুনতম হার ৫% এবং সর্বাধিক 
হার ৪৫% । ১৯৫১-৫২ সাল হইতে আবার আয়কর ও উপরিস্থ করের উপর শতকরা 
সারচার্জ (58:05:86) বসান হয়। ১৯৫৭-৫৮ সাল হইতে এই সারচা্জের 
ব্যাপারে উপার্জিত ও অন্গপাজিত আয়ের মধ্যে পার্থক্যের স্থটি এবং সারচার্জকে 
সামান্য গতিশীল করা হইয়াছে । অপরদিকে অন্ুপাজিত আয়ের উপর যে অধিক 
হারে আয়কর (ax 99. 35072) ধার্য কর! হইত তাহা রহিত করা হইয়াছে । 
ব্যক্তিগত আয়করের বেলায় কতক পরিমাণ আয় পর্যন্ত আয়কর হইতে অব্যাহতি 
(exemption ) দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই অব্যাহৃতির সীমা বিভিন্ন সময়ে 
পরিবতিত হইয়াছে। বর্তমানে ব্যক্তিদের বেলায় ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত বাষিক আয় 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ১৯৩ 


এবং একন্লিবর্তী:হিন্দু পরিবারের বেলায় ৬১৭০০ টাকা পর্যন্ত বাদিক আয় হইল 
এই অব্যাহতির সীমা |. ১৯৩৯ সাল হইতে ধাঁপ-পদ্ধতির 
(5৮5 System) পরিবর্তে স্যাব-্পদ্ধতিতে ( Slab System ) 
আয়কর নির্ধারিত হুয়।.. উভয় পদ্ধতিতেই বিভিন্ন পরিমাণ 
আয়ের উপর ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর ধার্য করা হয়। কিন্তু দুইটি পদ্ধতির মধ্যে 
গার্থক্য হইল এই যে, ধাপ-পদ্ধতিতে আয়ের পরিমাণ অন্নযায়ী যে হার প্রযোজ্য সেই 
হারে সমস্ত আয় হইতে কর আদায় করা হয় ।  অপরপক্ষে, স্যাব- 
ও গাছ, নারে পৃথক্‌ পৃথক স্যাবের,কর পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে হিসাব 
করিয়। পরে যোগ করা৷ হয়।এই পদ্ধতির সুবিধা হইল ইহার. ফুলে কর হইতে অধিক 
আয় হয়, অপেক্ষাকৃত,ধনীদের নিকট হইতে অধিক আদায় করা যায় এবং দরিদ্র 
শ্রেণীদের উপর করভার লাঘব করা সন্তর হুয় । 
বলা হইয়াছে বে, পূর্বে উপাজিত আয় অপেক্ষা অন্থপাজজিত আয়ের উপর অধিক 
হারে কর ধার্য কর! হইত । - বর্তমানে ইহান! করিয়া ১ লক্ষ টাকা অবধি উপাজিত 
আয়ের উপর.£%হারে সারচার্জ ধার্য কর! হয়। অন্গপা্জিত আয়ের 


আয়কর হইতে 
অব্যাহতি 


১11 শর উপর সারচার্জের হার হুইল. ২০%। ১.লক্ষ টাকার অধিক. যে 
৮১11০ উপাজিত আক তাহার উপর অবশ্য এ ২% হারেই সারচার্জ_ ধার্য 
করা হয়। 


আবার পূর্বে আয়কর ধার্ধের ব্যাপারে বিবাহিত ও অবিবাহিত, ব্যক্তির কোন 
গার্মক্য কর! হইত ন! কিন্তু বর্তমানে উহা কর! হয়। . দুইটি -.সস্ভান সহ বিবাহিত 
পরিবারের অন্ত বাকিদের ক্ষেত্রে ৩ হাজার টাক! গর্মন্ত আয়কর হইতে অব্যাহতি 
মাহা দেওয়! হইলেও. অবিবাহিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অব্যাহতির সীম! 
হইল ১ হাজার টাকা । 
অগ্ঠান্ত প্রকারের অব্যাহতি, প্রদানের র্যবস্থাও আছে।. জীবনবীমার প্রিমিয়াম 
& স্বীরুত, প্রভিন্ডেন্ট ফাণ্ডে অর্থপ্রদ্ধানের জন্য আয়ের এক-পঞ্চমাংশ পর্যন্ত আয়কর হইতে 
অব্যাহতি দ্বেয়া হয়। পূর্বেই উপরিস্থ করের ( Super Tax ) 
বিন সম্পর্কে কথা উল্লেখ করিয়াছি। ব্যক্তি; একাননবর্তী পরিবার ও বেজিষ্টারী- 
ভুক্ধ নয়৷ এমন প্রতিষ্ঠানের বেলায় ২*,০?* টাকার অধিক বার্ষিক 
আয়ের.উপর উপরিস্থ কর প্রদান.করিতে হুয় 
আমর! দেখিয়াছি যে মৌথ-কোম্পানীগুলিকেও আয়কর ও উপরিশ্থ কর দিতে 
হয় এবং যৌথ . কোম্পানীর  উপরিস্থ- করকে করপোরেশন. কর বলা হয়। পূর্বে 
করপোরেশন করের হার ছিল ২*% এবং কোম্পানী আয় করের 
কোপ্পানী কর ৩১৫%, উভয়কে এখন মিলাইয়া কোম্পানী করে ( Company 
tax ) পরিণত কর! হইয়াছে এবং উহার হার ধার্য করা হইয়াছে ৪৫%-এ। 
কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের দিক হইতে দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে আয়কর দ্বিতীয় স্থান 
অগ্নিকার করিত । বর্তমানে শতকরা ২০ ভাগের মত কর-রাদম্ব এই সুত্র হইতে 
২য়_১৩ রি 


৩৯৪ 1 ভারতীয় অর্থবিষ্া = 


জা করপোরেশন কর ধরিয়া আয়কর হইতে রীজন্বের পরিমাণ (রাজ্যের অংশ 
ৰা সমেত) ১৯৫৬-৫৭:৩-১৯৫৭-৫৮ সালে ছিল যথাক্রমে ২০২৯২ 
আয়ৰ হইতে রপ্ত ও ২১৯৮৩ কোটি টাক] | ১৯৫৯-৬০ এবং ১৯৬০-৬১ সালে ই 
রাজন্বের পরিমাণ 
পরিমাণ যথাক্রমে: ২৩১ ও ২৪১ কোটি টাকা হইবে দি 
অনুমান করা হইয়াছে। 
:,আয়কর-ব্যবস্থার যে ক্রটিবিচ্যুতি ছিল তাহা দূরিকরখের জন্য ১৯৫৩-৫৪ সালের 
কৱ 'অন্তন্ধানকারী কমিশন ( Taxation Enquiry Commission 1953-54 ) 
ও অধ্যাপক ক্যালডোর বন মূল্যবান স্থপারিশ করিয়াছেন। এই 
লহ সকল স্থপারিশ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত 
DRE হইতেছে) “এই সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে। 
তবে এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে ষে, ক্যালডোরের সুপারিশ -অন্ুপারে যুলথন- 
লাভ করকে (Capital Gain Tax) আয়করের অস্তভূক্ত কর! 
" হইয়াছে; ব্যক্তির পক্ষে প্রদেয় করের: হার কমান হইয়াছে, 
পরিচালনার স্থবিধার জন্য' আয়কর-ব্যবস্থার কিছুট। : সংস্কার করা হইয়াছে 
এবং সম্পদকর ( Wealth Tax), ব্যয়কর: ( Expenditure Tax ) ও সাধারণ 
দানকর ( General Gift Tax ) ধার্য করা হইয়াছে । ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে 
কোম্পানীর উপর ব্যয়কর এবং অতিরিক্ত 1১8১৯, 282৯ করকে tL দেওয়ার 
ব্যবস্থা কর] হইয়াছে। 
কেন্দ্রীয় অন্তঃগুন্ক (Central Excises) : ৰ্খ্ৰীয সরকারের রাজস্বপ্রাপ্তির 
আর 'একটি প্রধান সুত্র হইল অস্তঃশু্ধ। ইহাকে সর্বপ্রধান: স্তর বলিয়াও বর্ণনা করা 
1. যায়। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্যার্দির উপর এই শুক ধার্ষ 
বে কর] হয়। শুক মৃল্যা্সপা তিক (2৫ %910/6%) বা নির্দিষ্ট হইতে 
পারে |; মগ্ভজাতীয় পানীয় এবং নিপ্রাবহ দ্রব্যাদি ব্যতীত 
ভারতে উৎপন্ন তামাক ও অন্যান্য দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকার অস্তঃশুক্ স্থাপন করিতে 
পাবে । ১১৮৯৪ সালে প্রথম অস্তঃশুক বসান হয় স্থতার উপর; ১৮৯৬ সালে উহা 
পরিবর্তন করিয়া মিলের কাপড়ের উপর ধাধ করা হয়। ১৯২৬ সালে বন্ধের উপর. এই 
শুক বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়), যুদ্ধের মধ্যে ১৯১৭ সালে: ভারতে: পেট্রোলের ব্যবহার 
হ্রাস করিবার জন্য উহার উপর শুন্ধ বসান হয়। ইহার পর: ১৯২২ 
HUAN LL সালে কেরোসিন তৈলের উপর" অন্তঃশুন্ধ বসে । অস্তঃশুন্ধের 
ইতিহাসে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বৎসর হইল ১৯৩৪ সাল। : সালে চিনি, দিয়াশলাই ও 
ইস্পাত-পিশ্ডের উপর অস্তঃপ্ুদ্ধ বসান হয়। যুদ্ধের মধ্যে আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্য তামাক, 
'উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, কফি, চা প্রভৃতি দ্রব্যে উপর অন্তঃশুক্ক ধার্য কর! হয়। বর্তমানে 
তামাক, স্থতীবন্ত্র, মোটর স্পিরিট, দিয়াশলাই, টায়ার, টিউব ও উদ্ভিজ্: দ্রব্যের, উপর 
অন্ত:স্তক হইতেই অধিক আয়. আসে ।. ইহা ব্যতীত কেরোসিন: তৈল, কি চা, 
কৃত্রিম রেশম, "সিমেন্ট, সাবান প্রভৃতি ব্রব্য হইতেও অস্তঃশুক বাবদ কিছু আয় হয়। 


০৫ 


মুলধন-লাড কর 
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১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে এ্যালুমিনিয়াম, সাইকেলের অংশ, ফিল্ম ইত্যাদি নৃতন 
৮টি দ্রব্যের উপর অন্তঃশুক্ক বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা 
অন্তঃগুক্কের প্রসার ব্যতীত কতকগুলি ক্ষেত্রে অস্তঃশুক্ধের হার বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবও 
করা হইয়াছে। 
এইভাবে কেন্দ্রীয় কর-ব্যবস্থায় অধিকমাত্রায় অন্তঃশুক্কের উপর জোর দেওয়া 
হুইতেছে। শিল্পপ্রদারের সংগে সংগে স্থায়ী রাজস্বের উৎস হিসাবে বাণিজ্যশুক্ষের 
গুরুত্ব কমিয়া যাইতে বাধ্য । অতএব ক্রমবর্ধমান "ব্যয়ভার 
অভঃশুকের গুরুত্ব বৃদ্ধি বহনের জন্তু ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যের উপর অন্তঃশুৰ বসাইয়া 
সরকারী আয়বুদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে । উপরন্ত, যে-সকল শিল্প সংরক্ষণনীতির 
স্ষেঃগ-স্থবিধা লইয়া গ্রসারলাভ করিয়াছে তাহাদের এখন ‘সময় আসিয়াছে দেশের 
উন্নয়নকার্ধে সাহাধ্য করিবার । উপর্ধ, উন্নয়নমূলক কার্ধে অর্থ সরবরাহের জন্য 
বর্তমান অবস্থায় অন্তঃশ্ুক্কের উপর বিশেষভাবে নির্ভর না করিয়াও উপায় নাই। কিন্ত 
এই প্রসংগে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্থঃশুক্ক সুপরিবর্তনীয় (elastic) 
হইলেও অনেক ক্ষেত্রে উহা অধোগতিসম্পন্ন (£5£:555155)। অর্থাৎ, উহাদের 
চাপ দরিদ্র শ্রেণীর উপর অধিক পড়ে ।: উদাহরণস্বরূপ, চাঁ, চিনি, কেরোসিন ও 
'দিয়াশলাই-এর উপর অস্তঃশুন্কের কথা উল্লেখ করা যায়। 
' অন্তত হইতে রাজস্ব আয় কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে নিয়লিখিত হিসাব হইতে 


বুঝা যায় £ পর BH 
(হিসাব:কে|টি:টাকায় ) 


১৯২০-২১--২*৮৫ ১৯৫২-৫৩--৮৩০৩ 

১৯২৫-২৬--৩২১ ১৯৫৩-৫৪--৯৪'৯৮ 

১৯৩১-৩২--৬'১৯ ১৭৫৪-৫৫--১০৮২২ 
১৯৩৮-৩৯-৮৭২ ১৯৫৫-৫৬--১৪৫'২৫ 
১৯৪৮-৪৯-_-৫১৬৬ ১৯৫৬-৫৭-_-১৯০৪৩ 
১৯৫০-৫১-_৬৭'৫৪ ১৯৫৭-৫৮__২৭১*০১ 
১৯৫১-৫২--৮৫৭৮ ॥ ১৯৫৮-৫৯--২৯২৮২ 


১৯৪৪-৬০ (সংশোধিত হিসাব )_-৩১০*১৩ 
৬ ১৯৬০-৬১ (বাজেট হিসাব )--৩৩৯'৯৫ 

কেন্দ্রীয় সরকারের মোট কর-রাজন্বের মধ্যে 'অন্তঃশুক্ধ হইতে প্রাপ্ত রাজশ্বের 
শতকরা! ভাগ ১৯২০-২১ সালে ছিল ৪'৭ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ১০*৭ ; বর্তমানে ইহ! 
৪০-এর উপর দীড়াইবে বলিয়া অন্থমান কর! হইয়াছে। স্থতরাং 
অন্ত সৰ্বপ্রধান সুত্র অন্তঃশুদ্ধ কেন্দ্রীয় রাজস্বের সরবপ্রধান সুত্র হইক়! দীড়াইয়াছে। 
কর অনুসন্ধানকারী কমিশন ( ১৯৫৩-৫৪ ) প্রচলিত অন্তঃশুন্কের হার বৃদ্ধি ও নৃতন নৃতন 
কর অনুগন্ধানকারী দ্রব্যের উপর ্তন্ধ ধার্য করিবার সুপারিশ করে। স্থপারিশ 
কমিশনের সুপারিশ  অন্তুসারে ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে'কতকণগুলি ক্ষেত্রে শুন্ধের হার 

বৃদ্ধি ও কতকগুলি দ্রব্যের উপর অন্তঃশুন্ক বসাইবার ব্যবস্থা করা হয়। 


১৯৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


এই প্রসংগে অতিরিক্ত অন্তঃপ্ুন্কের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । ১৯৫৭ 
সালের ডিসেম্বর মাসে বস্তু, চিনি ও তামাকের উপর রিক্রয়করের পরিবর্তে অতিরিক্ত 
অন্তঃশ্ুক ধার্য ক্র! হয়।  বর্তয়ানে এই স্থত্র হইতে মোটামুটি ৪* কোটি টাকা পাওয়া 
যায়। ইহা রাজ্যসমূহের প্রাপ্য বলিয়া রাজ্যসমূহ্রে মধ্যেই বণ্টিত হয়। 

বাণিজ্যশুন্ধ (0॥৪০%৪) 2 বাণিজ্যশুদ্ধ বলিতে আমদানি ও রপ্তানি শুত্তকে 
বুঝায় ॥ বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রায় এক-পঞ্চযাংশ এই সুত্র হইতে 
পাওয়া'যায় । ১৯২২ মালের পূর্বে বাণিজ্াশুক্কের উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি করা। ১৯২১ 

{ সালের ফিসক্যাল কমিশন বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের 
11 পল সুপারিশ করিবার পর লৌহ ও ইস্পাত, চিনি, তুলা শিল্পজাত দ্রব্য, 
দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর মংরক্ষণমূলক শুন্ধ ( protective duties ) ধার্য করা হয় | 

বর্তমানে রাজস্ব এবং সংরক্ষণ উভয় উদ্দেশ্যেই বাণিজ্যস্তন্ধ ধার্য করা হয়। ইছা 
“ছাড়া মুদ্রাক্ষীতি নিয়ন্ত্রিত এবং মূল্যের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করিবার জন্যও বাণিজ্যশুন্ধের 
সাহাফ্য লওয়া হয়। প্রায় সমস্ত দ্রব্যকেই আমদানি শুদ্ধ দিতে 
১ ধারের  হয়। বর্তমানে বিলাসদ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক অত্যুচ্চ হারে 
ধার্য করা হইয়াছে । অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ 
প্রভৃতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমদানি নীতি নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে। রপ্তানির 
ক্ষেত্রে সয়কারী নীতি হইল রপ্তানি-গ্রসার.। অনেক দ্রব্যের বেলায় রপ্তানি শুন্ধকে 
হ্রাস করিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । পাট তুলা চা কফি প্রভৃতি রগ্ানি শুদ্ধ 
আদায়ের প্রধান উৎস। 

বাণিজ্যশু্ক হইতে যে' আয় হয় তাহার অধিকাংশ আসে আমদানি শুক হইতে। 
বর্তমানে বাঁণিজ্যপ্তন্ধ হইতে রাজস্ব ক্রমশ হাস পাইলেও কেন্দ্রীয় রাজস্বের অন্যতম 
উৎস হইল এই বাণিজ্যশ্ুক। ১৯৩৮-৩৯ সালে এই উৎস হইতে কেন্দ্রীয় আয় হয় 
১৭ কোটি টাকা কিন্তু যুদ্ধের সময় ১৯৪৪-৪৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দ্রাড়ায় ১৯১ 

কোটি টাকায়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ১৯৫১-৫২ সালে এই 
বিয়া ত্র হইতে সর্বাধিক আয় হয়। এ সালে ২৩২ কোটি টাকার 
মত বাণিজ্যশু্ হইতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি আবার উহ ক্রমশ 
হাস পাইতেছে। প্রধানত, বিভিন্ন দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুন্বের হার হ্রাসের জগ্ই 
এই অবস্থার উদ্ভব হয়। ১৯৬০.৬১ সালের বাজেটে মগ্যপ্রব্যের উপর বাণিজ্যশুদ্ক 
বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত হিসাবটি হইতে বাণিজাশকের 
গতির ইংগিত পাওয়া যাইবে £ 
বাণিজ্যশ্ুক্ হইতে নীট আয় (হিসাব কোটি টাকায়) 
৯৪৫১৮৫২ ৫৫-৫৬ 2৫৬-৫৭ ৫৭-৫৮ 2৫৮-৫৯ ৫৯-৬০ 
২৩১৬৯ ১৬৬৭০ ১৭৩২৩ ১৭৯৯৯ ১৩৬০০ ১৬০০০. 
১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে হিসাব কর! হইয়াছে যে উহার পরিমাণ পূর্বের বৎসরের 
মত ১৬০ কোটি টাকায় দাড়াইবে। ৃ 


ু 
i 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ১৯৭! 


উপরি-উক্ত হিসাব হইতে বুঝা বাঁয় যে, বাণিজ্য-শুক্কের গুরুত্ব ক্রমশ কির 
বাইতেছে। ভারত যত শিল্পপ্রসারের দিকে অগ্রসর হইবে তত বাণিজ্যশুত্বের 
বাণিজ্য হইতে তুলনায় অস্তঃপ্তক্কের গুরুত্ব বাড়িয়া যাইবে |: ১৯৫৩-৫৪: সালের 
আনি কর অমুসন্ধানকারী কমিশন অভিমত প্রকাশ করে যে, আমদানি 

শুন্তের হার বৃদ্ধি করিয়া আয়বৃদ্ধির খুব সামান্যই সম্ভাবনা 
রহিয়াছে। কেরোসিন তৈল ও মোটর স্পিরিট আমদানি বদ্ধ হইবার ফলে যে 
রাজস্ব কমিয়া গিয়াছে: তাহা পূরণের জন্য কমিশন এ দুই দ্রব্যের উপর: উঃ 
বসাইবার পরামর্শ দেয়; তবে রপ্চানিধোগ্য দ্রব্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে 
রপ্তানি শুন স্থাপনের অধিক সুযোগ ঘটিবে। 

(রেলপথ (8৪11%55) £ রেলপথের লাভ হইতে একটা অংশ কেন্দ্রীয় 
সরকার পাইয়া থাকে। ১৯১০ সালে এক রেলপথ কড়ারে (Railway Conven- 
£০০) স্থির হয় যে রেলপথে বিনিয়োজিত খণ-মূলধনের (1,082 08চ1581) উপর 
রেলপথ হইতে কেন্দ্রীয় বাধিক শতকরা ৪ টাকা হারে ডিভিডেও কেন্দ্রীয় সরকারকে 
সরকারকে অর্থদান দিতে হইবে । এই ডিভিডেও হইতে সুদ পরিশোধ করিবার পর 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কিছু টাকা থাকে। এই টাকাই কেন্দ্রীয় বাজেটে রেলপথের 
নীট অর্থপ্রদান (net contribution )। এই অর্থপ্রদানের পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনার 
শেষ বৎসর বা ১৯৫৫-৫৬ সালে হয় ৫৮৬ কোটি টাকা এবং দ্বিতীর্ পরিকল্পনার শেষ 
বৎসর বা ১৯৬০-৬১ সালে উহ! ৫:৬৪ কোটি টাকায় দড়াইবে বলিয়া অন্মান করা 
হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৫৭-৫৮ সাল হইতে রেলমাস্থলের উপর যে কর ধার্য কর! 
হইয়াছে তাহা হইতে ১২ কোটি টাকার উপর আয় হয়। এই টাকার সমস্তটাই 
রাজ্য ও ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহের মধ্যে বাটিত হয় ।* 

ডাক ও তার (Posts and Telegraphs ) £ এতদিন পর্যন্ত ডাক ও তার 
বিভাগ হইতে উদ্ধত্তের একটা অংশ সরাসরি কেন্দ্রীয় রাজস্বের অন্ততূক্ত হইত এবং 
বাকিটা ডাক ও তার বিভাগের খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট জম! থাকিত। 
১৯৬০-৬১ সাল হইতে এই ব্যবস্থা বাতিল করিয়া! প্রস্তাব করা হইয়াছে যে ডাক ও ভার 


SE Se বিভাগ রেলপথনমূহের স্তায়ই কেন্দ্রীয় সরকারকে রেলপথসমূহের 
বিভাগ সংক্রান্ত হারেই ডিভিডেণ্ড প্রদান করিয়! চলিবে । ডিভিডেণ্ড প্রদানের 
7১718) পর যাহা উদ্ধত্ত থাকিবে তাহা ডাক ও তার বিভাগ সংরক্ষণ ও 


উন্নয়নকার্ষে ব্যয় করিবে এই নূতন ব্যবস্থার ফলে ডাক ও তার বিভাগ হইতে 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্তির পরিমাণ ৪-৫ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ৫০ লক্ষের মত 
টাকায় দীড়াইবে। 

মুদ্রা! প্রচলন ও মুদ্রাংকন ( Currency and Mint) এই সুত্র 


হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কিছুটা আয় হয়। ১৯৫১-৫২ সালে আয়ের 


' * রেলমান্থলের উপর এইরূপ করধার্ষের ফলে রেল-বাঁজেট পৃথকিকরণ প্রথা যাহ! ১৯২৪ সাল 
হইতে চলিয়া আসিতেছিল (১৪ পৃষ্ঠা দেখ) তাহ! একরূপ অবলুপ্ত হইয়াছে বলা চলে । 


১৯৮ ভারতীয় -অর্থবিদ্ধা। 


পরিমাণ ছিল ৮'৭৯. কোটি টাকা। বর্তমানে উহা ৪৫ কোটি টাকার উপরে 
দাড়াইয়াছে। 
মূলধন-লাভ্ভ কর ( Capital Gains Tax )£ মূলধূন-লীভের উপর কর 
. হইল কেন্দ্রীয় রাজস্বের একরূপ নৃতনতম স্ত্র। একরূপ নৃতনতম 
লিও সূত্র বল! হইয়াছে কারণ ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে তদানীন্তন 
অর্থমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ কর্তৃক ইহা প্রথম প্রবর্তিত হয় কিন্তু দুই 
বৎসর পরে--অর্থাৎ ১৯৪৪-৫০ সালে ইহার বিলোপসাধন করা হয়। 
বিলোপসাধনের সপক্ষে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী ডাঃ জন মাথাই এইভাবে যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন £ মূলধন-লাভের উপর ধার্ধ কর হইতে আশাম্গরূপ, রাজস্ব 
গৃহীত হয় নাই । অপরদিকে. কিন্তু: ইহা, বিনিয়োগকে ৷ বিশেষভাবে ব্যাহত 
করিয়াছে। স্থত্রাং সম্্রসারণশল অর্থ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া 
ইহার বিলোপসাধনের ব্যবস্থা করাই যুক্িযুক্ত ৷ 
তাহার পর ১৯৪৯ সাল হইতে৷ ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বেসরকারী মহল হইতে মাঝে 
মাঝে মূলধন-লাভের উপর কর ধার্ষের দাবি কর! হইলেও কর্তৃপক্ষ মহল হইতে: কোন 
সাড়া পাওয়া যায় নাই ॥৷- কিন্তু ১৯৫৬ সালের জুন মাসে অধ্যাপক ক্যালডোর তাহার 
রিপোর্টে * মূলধন-লাভ কর পুলঃপ্রবতিত. করিবার সপক্ষে সম্পূর্ণ অভিমত প্রদান 
| করিলে পর সরকার এ-বিষয়ে ভাবিতে আরম্ভ করে ; এবং ১৯৫৬. 
ble সালের ১ল! ডিসেম্বর তারিখে (বাজেট অধিবেশনের পূর্বেই ) 
অনুসারে প্রবতিত |: অন্তান্যের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে একটি. বিল আনয়ন -করে। ৷ এই 
বিল ১৯৫৬ স|লের_ফিনান্স. আইন (৩): [Finance Act. (3) 
0£ 1956 ] নামক আইনে পরিণত হয় ; এবং মূলধন-লাভ কর ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় 
পুনঃপ্রবেশ করে। 


" মূলধন-লাভ কর ধার্ঘের ব্যাপারে কমনওয়েলথ, দেশসমূহের মধ্যে ভারত পথিরুৎ 
hr হইলেও 'মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে উহা প্রবর্তিত আছে । ইংল্যাণ্ড" ও 
অন্যান্য কমনওয়েলথ. দেশে এই কর ধার্ষ না করিবার প্রধান 
" কারণ হইল গতামুগতিক ধারণা যে, (ক) আয়ই (]0০0756) হইল 
-করপ্রদান ক্ষমতার ( axable capacity ) সর্বপ্রধান সৃচক ; এবং (খ) নিয়মিতভাবে 
যাহা অজিত হয় তাহাই আয় । বৰ্তমানে কিন্তু এ-ধারণার' 
বিশেষ সমর্থন করা হয় না।॥ বর্তমানের ধারণ। হইল, সম্পদের 
মালিকান! ও হস্তান্তর হইতে যে অনিয়মিত লাভ হয় তাহা করপ্রদান ক্ষমতার 
বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে। 
' এখন ‘মূলধন-লাভ’ বলিতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা কর] যাঁউক। 
সম্পত্তির বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইলেই মালিকের মূলধন-লাভ হয়। এইভাবে মালিকের 
মূলধন-লাভ হউক আর সাধারণভাবে আয়বৃদ্ধি ঘটুক উভয় ক্ষেত্রেই তাহার আধিক 


-* এই অধ্যায়ের শেষে কর-পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে ক্যালিভোরের রিপোর্ট দেখ । 


এই করের বিপক্ষে 


সপক্ষে যুক্তি 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ১৯৯ 


অবস্থার উন্নতি ঘটে ; উভয় ক্ষেত্রেই সে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর -পরিমাণে -ভোগ্যপণ্য 
ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। “অবশ্য নিয়মিত আয় ও মূলধন-লাভের মধ্যে কিছু পার্থক্য 
রহিয়াছে__যথা প্রথমত, মূলধন-লাভসকল, সময় হস্তান্তর "দ্বারা অন্ুভব 'নাও-করা 
যাইতে পারে। অর্থাৎ, সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি হইলেই মালিক যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবে 
এরূপ কোন: কথা নাই; এবং নিয়মিত মূলধন-লাভের দ্বার! যাহা লাভ হয় তাহার 
অধিকাংশই ‘সঞ্চিত হয়__বর্তমান আয়ের মত ব্যয়িত।হয়৷ না-॥. ৷এই যুক্তির সাররত্তা 
অস্বীকার কর! যায় ন! কিন্তু “তবুও বলা যাইতে পারে যে ইহা মূলধন-লাভকে কর- 
বহিভূতি রাখার সপক্ষে কোন প্রবল যুক্তি নহে।- রস্তুত, আয়কর ধার্য ব্যাপারে যখন 
আয়ের যে-অংশ ব্যয়িত,হয় এবং যে-অংশ সঞ্চিত হয় তাহার মধ্যে কোন পার্থক্য করা 
হয় ন তখন মূলধন-লাভ হইতে অধিকাংশ অর্থ ই সঞ্চিত হয় বলিয়া উহাকে কর- 
রহিভূত রাখা যুক্তিযুক্ত নহে। 

উপরন্ধ. মূল্ধন-লাভকে - কর-বহিভূ্তি রাবিলে, মাত্র হিসেবের হতে ধনসম্পদ 
কেন্দ্রীভূত হইবার সুযোগ দেওয়া হয়.। ভারতে ইহা সংবিধানবিরোধী |.» সুতরাং এই 
করের সপক্ষে প্রবল যুক্তি রহিয়াছে। পরিশেষে, সম্প্রদারণশীল অর্থব্যবস্থায়, ,মুলধন- 
লাভ কর ধার্য করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, প্রথমত, এইরূপ অর্থ- ব্যবস্থায় 
অন্যান্যের তুলনায় মূলধনের মৃল্য ক্রমশই বাড়িয়া চলে ), এবং দ্বিতীয়ত, মুদ্রাস্কীতির 
প্রতিবিধান হিসাবেও ইহা প্রয়োজনীয়, [৬ 


স্বতরাং সকল দিক দিয়াই ভারতে মূলধন-লাভ কর ধার্দের সপক্ষে যুক্তি, রহিয়াছে , 


বলা যায়। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী একৃঞ্চমাচারী সমপ্রসারণগীল অর্থ: ‘ব্যবস্থার দিক হইতেই 
j উঠার প্রবর্তন দাবি করিযাছিলেন। কিন্তু কষ্মাচারী এ-বিযয়ে 
বিশেষ জল»... অধ্যাপক ক্যালডোরের নিকট খণী এ-সম্পর্কে ইতিমধ্যেই ইঃগিত 
: দেওয়া হইয়াছে । ১৯৫৫ সালের কর অনুসন্ধান কমিশন মূলধন- 
লাভ ক্র ধারের বিরুদ্ধেই অভিমত প্রকাশ করে। ক্যালভোরের মতে, এই 1474 

সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হইয়াছিল। 
চু ক্যালডোরের স্থপারিশ অঙ্থসারে বর্তমানে (ক) বাধ্যতামূলকভাবে জি 
অধিগ্রহণ ( compulsory acquisition), (খ) কোম্পানী ভাঙিয়া গেলে অংশীদার- 
গণের মধ্যে সম্পত্তির বণ্টন, এবং (গ) বসবাসগৃহানির প্যায় সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য 
যে মূলধন-লাভ হয় তাহার উপর কর ধার্য করা হইয়াছে। 
RE প্রসংগত উল্লেখুযোগ্য যে, প্রকৃত মূলধন-লাঁভের উপর করধার্ষ করা 
হয় নাই-হস্তান্তর দ্বারা মূলধন-লাভ অনুভূত হইলে তবেই 

করধাখের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

ক্যালডোর হপারিশ করিয়াছিলেন যে মুলধন-লীভের উপর করের হারের 
(এবং আয়করের ও) উত্বতন মাত্রা (০611108 7৭0) টাকায় ৭ আনায় নির্ধারিত করিতে 
হৃইবে। . কিন্তু বর্তমানে উভয়েরই উধ্ব'তন হার ৪ আনা! হারে ধার্য রাখা হইয়াছে; 
নিরস্তরেও মূলধন-লাভ করের হার আয়করের৷৷ মত: একই | অপরদিকে কিন্ত 


২০০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


আয়করের মত ইহাতে উপরিস্থ করের ( Super Tax ) ব্যবস্থা নাই, এবং ৫,০০৪ 
টাকার নিয়ের লাভের-উপর কোন কর দিতে হয় না। মূলধন-লাভ নির্ধারণ করিবার 
জন্য কর-প্রদানকারীকে সম্পত্তির মূল ব্যয় (07৪৭1 ০০3৫) অথবা ১৯৫৪ সালের ১লা 
জান্নয়ারী তারিখের মূল্যে হিসাবের স্ববিধা দেওয়া হয়। 

মূলধন-লাভ করের বিরুদ্ধে আর একটি "অভিযোগ ছিল: যে, দানপত্র শ্রেণীর 
হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মূলধন-লাভের উপর কর ধার্য করা হইত ন1।: ইহাতে সম্পত্তির 
4 মালিকরা মুলধন-লাভ নিজে ভোগ না করিয়া উত্তরাধিকারীদের 
নিকট হস্তান্তর করিয়া কর এডাইয়া যাইত। ফলে রাজস্বের 
উদেশ্য বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইত। সম্প্রতি সাধারণ দানকর ধার্ধের ফলে এই 
ক্রটি অনেকাংশে দূর হইয়াছে । 

পরিশেষে ইহা বল! প্রয়োজন যে মূলধন-লাভ কর শ্বতস্্র কর হইলেও বাজেটে 
উহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখান হয় নাঁ; আইনের দিক: দিয়] উহা আয়করেরই 


অন্তভূক্তি। অর্থাৎ, মৃলধন-লাভ হইতে যে-আঁয় তাহা মোট আয়েরই অংশ । 
সম্পদকর (Tax ০n Wealth): ১৯৫৭-৫৮ সালের মূল বাজেটে যে-দুইটি 
করধার্ষের ব্যবস্থ। কর! হয় তাহার মধ্যে প্রথমটি হইল সম্পদ্কর এবং দ্বিতীয়টি ব্যয়কর 
(Tax on Expenditure ) | অর্থমন্ত্রীর মতে, এই দুইটি করধার্যের ফলে কর- 
পদ্ধতিতে এরূপ সংস্কার সাধিত হইবে যে ন্যায় ( equity ) ও দক্ষতা ( efficiency ) 
উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে ।* 
যুলধন-লাভ করের ন্যায় এই দুইটি কর ধাধ ব্যাপারেও ভারত সরকার অধ্যাপক 
ক্যালডোরের হুপারিশমত কার্য করিয়াছে। ক্যালডোরের স্বপারিশ সম্বন্ধে পরে 
সাধারণভাবে আলোচনা করা হইতেছে। তবে এখানে বলা প্রয়োজন 'যে, 
ক্যালডোরের মতে, ভারতে প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর-পদ্ধতিতে 
লই আজি দক্ষতা বা ন্যায় কোনটাই নাই। ইহা অন্তায্য কারণ বর্তমানে 
প্রবতিত হইয়াছে... আয়ের (in০০me ) যে-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা সংকীর্ণ ও 
করপ্রব্চনাকারীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট । ইহা দক্ষতাবিহীন যেহেতু 
পরিচালনাগত ক্রটির জন্তু কর-প্রবঞ্চনা করা বিশেষ সহজসাধ্য কার্য । উপরন্ধ, 
আয়করের বর্তমান সর্বাধিক হার (প্রায় ৯২% ) উদ্যোগকে ব্যাহত করে। ' 
, ইতরাং প্রত্যক্ষ কর সম্বন্ধে ক্যালডোরের প্রস্তাব হইল যে, সম্পদের উপর 
| বাষিক করধার্ষ (an annual tax on 65108), 
ক্যালডোরের মুল 
সুপারিশ মূলধন-লাভের উপর করধার্য, দানপত্রের উপর সাধারণ করধাধ 
(a general gift tax ), এবং ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর করধার্য 


( a personal expenditure tax) করিয়া প্রত্যক্ষ করের ভিত্তিকে প্রশস্ততর 
করিতে হইবে । F 


₹' * অর্থমন্ত্রীর বাজেট বন্তৃভা-_১৫ই মার্চ, ১৯৫৭। 
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উপরি-উক্ত সুপারিশ অনুসারে মূলধন-লাভকে প্রথমে (১৯৫৬ লালের ডিসেম্বর 
মাসে ) করতুক্ত করা! হয় এবং পরে ১৯৫৭-৫৮ সালের মূল বাজেটে সম্পদকর ও ব্যয়কর 
ধার্য করা হয়। 
প্রত্যক্ষ করের ভিত্তিকে প্রশস্ততর করার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে সম্পদ্কর ধাধের 
সুপারিশ করিবার সময় ক্যালডোর ইহার সপক্ষে ন্যায় (equity), 
অর্থ নৈতিক ফলাফল ( economic effects) এবং পরিচালনা- 
গত দক্ষতার (administrative efficiency ) দিক দিষ্মা যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥* 
ন্যায়ের দিক দিয়! যুক্তি হইল যে, বিভিন্ন সুত্র হইতে আয় এবং বিভিন্ন প্রকার 
লম্পপ্রের মালিকানার কথা ধরিলে একমাত্র আয়কেই করপ্রদান-ক্ষমতার ( taxable 
5818০15 ) মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। করপ্রদান- 
৯। ইহা ষ্যায়মংগত ক্ষমতার দিক দিয়া ১ লক্ষ টাকা মুল্যের অলংকার ও স্বর্ণের 
মালিক নিশ্চয়ই একজন ভিক্ষুকের সহিত তুলনীয় নহে। আয়ের দিক দিয়! অবশ্য 
উভয়েরই করপ্রদান ক্ষমতা শূন্য । কিন্তু ভিক্ষুকের ন্যায় ১ লক্ষ টাক! মুল্যের স্বর্ণ ও 
অলংকারের মালিককে সম্পূর্ণভাবে কর হইতে অব্যাহতি দিলে ন্যায় ব্যাহত হইতে 
বাধ্য। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, ক ও খ উভয়েরই 
সম্পত্তি হইতে ৫* হাজার টাকা করিয়া আয় হয়। ক-এর সম্পত্তির মূল্য হইল ২০ 
লক্ষ টাকা এবং খ-এর ৫০ লক্ষ টাকা । উভয়েরই করপ্রদান-ক্ষমতা সমান হইতে 
পারে না। সুতরাং স্টায়ের খাতিরে আয় ও সম্পত্তি উভয়কেই করপ্রদান ক্ষমতার 
নির্ধারক করিতে হইবে । 
অর্থনৈতিক ফলাফলের দিক দিয়া আয়কর অপেক্ষা সম্পদ্করের সথবিধা রহিয়াছে । 
সম্পদকর আয়করের মত ঝুঁকির (7195) বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করে না। একশত 
টাকা সরকারী খ্ণপত্রে বিনিয়োগ করিলে মাত্র ৩ টাকা আয় 
কা হয় কিন্তু ঝুঁকি লইয়া বিনিয়োগ করিলে ১০ টাকা আয়ও হইতে 
সমর্থনীয় পারে। আয়কর এই ঝু'কির মূল্য না দিয়া এ ১০ টাকার উপর 
করধার্ধ করে। স্থতরাং লোককে ঝুঁকি লইতে নিরুৎসাহিত 
করিয়। বিনিয়োগ ব্যাহত করে। 
পরিচালনাগত সুবিধার দিক দিয়া বলা যায় খে, আয়করের পহিত সম্পদকরও ধা 
করিলে কর-প্রবঞ্চনা কঠিন হইয়া পড়ে-কারণ আয় সদ্বন্ধে 
সংবাদাদি সম্পত্তি সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করিয়া দিতে পারে এবং 
সম্পত্তি সম্বন্ধে তথ্যাদি লুকান আয়ের সন্ধান দিতে পারে । 
অবশ্য সম্পদকর পরিচালনার কিছু অন্থবিধাও আছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি হইল 
প্রধান_যথা, (ক) সম্পদের প্রকৃত মালিককে আবিষ্কার 
এই করের ক্রটি করা, এবং (খ): সম্পত্তির. মূল্য নির্ধারণ করা। কিন্ত 


অম্পদকরের সপক্ষে 
ক্যালডোরের যুক্তি $ 


"৩। ইহার পরিচালনা 
সুবিধাজনক 


৯ Nicholas Kaldor, Indian Tax Reform-এর ২+ পৃষ্ঠা | 


২০২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


সকল পরিচালনাতেই কিছু-না-কিছুঅস্থবিধা আছে৷৷ সুতরাং অস্্বিধার ভয়ে ভীভা 
হইয়া পিছাইয়া গেলে চলিবে না--ভাৱতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় প্রয়োজন ও 
Ka হইতে হইবে ।: প্রসংগত: উল্লেখযোগা যে, সম্পদকর এদেশে 
এই কর প্রবর্তিত আছে 
সম্পূর্ণ নৃতন হইলেও বার তেরটি দেশের কর-ব্যবস্থায় ইহার 
সন্ধান যিলে। 


বাজেট বক্তৃতায় সম্পদকরের প্রস্তাব সদ্বন্ধে আলোচনাকালে অর্থমন্ত্রী একরূপ 
ক্যালডোরকে উদ্ধৃত করিয়াই বলেন, “ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইরাছে, বর্তমানে 
আয়ের যে-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহ! করপ্রদান-ক্ষমতার প্ররুত 
১১৯ মাপকাঠি নহে এবং সম্পদকরকে আয়করের অন্ুপুরক ভিলাবে 
i ব্যবহার কর' উচিত।” ইহার পর অর্থমন্ত্রী সমাজতাদ্িক সমাজে্রে 
ধারণার দিক হইতে সম্পদকরের সমর্থনে বলিয়াছেন' যে, এমন সকল কর থাধ 
করিতে হইবে যাহা “সাম্যের প্রলার করে কিন্তু উদ্যোগ ব্যাহত করে না” সম্পদকর 
হইল এইরূপ অন্যতম কর। 


ভারতে সম্পদকর ধার্য কর! হইয়াছিল ব্যক্তি, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার (Hind 
Undivided Families ) এবং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সকলেরই উপর | ব্যক্তির ক্ষেত্রে 
২ লক্ষ টাকা এবং অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ টাকা হইল কর-অব্যাহতির: 
সীমা ( tax exemption limit ) | ইহার পর করার হইল 
আব গতিশীল (9£০85991%৩) £ প্রথম ১০ লক্ষ টাক! অবধি ২%, 
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা অবধি ১% এবং বাকী অংশের জন্য ১২% ॥ 
-বারসায়-প্রতি্ঠানের বেলায় ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পর্যন্ত সম্পদকে কর হইতে 
অব্যাহতি দেওয়া হইত। তদ্পরিস্থ সকল সম্পত্তির উপর 'অপরিবতিত ২% হারে; 
(flat rate ) কর ধার্য করা হইত। 


*ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির. (985605) উপর করধার্য সম্বন্ধে অর্থমন্ত্রী বলিয়াছিলেন: 

যে. যদিও সম্পদকর হৃইল অন্যতম ব্যক্তিগত কর তথাপি ভারতের 

টা থাম বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যবসায়-প্রতিানসমূহকে ইহার অস্তভূক্ত 

দিবার কারণ না করিয়। উপায় নাই.। কিন্তু ক্যালডোর মাত্র ব্যক্তিগত-সম্পদের- 

উপরই করধার্ষের সুপারিশ করিয়াছিলেন । এই সুপারিশ কার্যকর" 

করা হইয়াছে _১৯৬,-৬১ সালের বাজেটে.। এই সাল হইতে কোম্পানীর উপর সম্পদ* 
করের বিলোপসাধন করা হইয়াছে । ঘর 


ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষেত্রে কয়েক প্রকারের সম্পদকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া! 
হইয়াছে-_যথা, কুবি-সম্পততি, এরূপ শিল্পকলা ও প্রত্বতত্বযূলক সংগ্রহ যাহা বিক্রয়ের 
জন্য নহে, স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও বীমা তহবিলে জম! অর্থ, ২০ হাজার টাকার 
মুল্যের অবধি অলংকার মোটরগাড়ী, আসবাব-পত্র ইত্যাদি. ব্যক্তিগত সম্পদ এবং 


কর-সংস্কারের উদ্দেশ্বে সম্পদকর ধার্ধ করিবার পথেই অগ্রসর, 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ২৩ 


বিক্রয়ের জন্য নহে এরূপ পুস্তকাদি। : ভারতে বসবাসকারী বিদেশীয়দের বৈদেশিক 
সম্পদকে সম্পদকর হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। 

প্রথম বৎসর বা ১৯৫৭-৫৮ সালে সম্পদকর হইতে ৭ কোটি টাকা আয় হয় । 
১৯৫৯-৬০ সালে উহা বাড়ির ১২ কোটি টাকায় দাড়ায় । ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহকে 
ওঁ কর হইতে রেহাই দেওয়ায় ১৯৬০-৬১ সালে সংগ্রহের পরিমাণ কমিয়| আবার ৭ 
কোটি টাকার মত দীড়াইবে বলিয়া অনুমান করা ষাইতেছে। 

ব্যয়কর (Expenditখre Tax )£ সম্পদকর বার তেরটি দেশে প্রবতিত 

থাকিলেও ব্যয়কর হইল সম্পূর্ণ নৃতন কর । প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী রীক্মাচারীর ভাষায় 
বলিতে পারা যায় যে, “এই করের পশ্চাতে এখন পর্মন্ত কোন এঁ তিহাসিক সমর্থনের 
সন্ধান পাওয়া যায় না।” ১৯৫৫ সালে অধ্যাপক ক্যালডোরই 
দির চতি "প্রথমে স্তায় (69885) এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার 
( economic expediency ) দিক দিয়! ব্যয়করকে সমর্থন করিয়া এক পুস্তক* 
প্রকাশ করেন । পরে তিনি এই করকে ভারতীয় কর-পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত করিতে 
বলেন । ব্যয়করের বিরুদ্ধে, বিশেষত ভারতীয় কর-পদ্ধতিতে ইহার অন্তর্ভুক্তির 
বিরুদ্ধে, আজ পর্যস্ত যে-সকল যুক্তি প্রদশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিয়লিখিতগুলি' 
হইল প্রধান £ 

(ক) বর্তমান ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় আয়করের উপর আর ব্যয়কর চাপান উচিত 
নয় কারণ উহার ফলে করভার একরূপ দুঃসহ হইয়া! উঠিবে। 

(খ) আয়করের পরিবর্তে ব্যয়কর ধার্য করিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়! 
বিত্রশালীদের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে | ইহার প্রতিবিধানকল্পে যদি সম্পত্তিকর স্থাপন করা 
হয় তবে সঞ্চয়ের ইচ্ছা ব্যাহত হইয়' ব্যয়করের প্রধান উদ্দেশ্বকেই পণ্ড করিবে | 

গে) আয়কর অপেক্ষা বায়কবের পরিচালনা কঠিন। 

(ঘ) ভারতে কুধিগত আয় হইতে ব্যয়কে এই কর হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে ; 
ইহার ফলে লোকে কৃষিগত আয় হইতেই তাহাদের ব্যয় যথাসম্ভব "করিতে বা. 
দেখাইতে চেষ্টা করিবে। ৃ 

| ঞ সকল যুক্তির বিরুদ্ধে ক্যালডোর বলিয়াছেন যে, করপ্রদান-ক্ষমতার যোগ্যতর' 
মাপকাঠি বলিয়া তুলনামূলকভাবে আয়কর অপেক্ষা ব্যয়কর কাম্য হইলেও ভারতের 
বর্তমান অর্থব্যবস্থায় উভয়েরই উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে । 
ক্যালডোর এই সকল উপরস্ধ, আয়করের সহিত সম্পদকর ধার্ধের প্রস্তাব করা হইয়াছে। 
ৰদে k ইহার সংগে যদি ব্যয়কর ধার্য না করা হয় তাহা হইলে পু"জি- 
Ee পতিরা সম্পদ ও বিনিয়োগের পরিমাণ'ন' বাড়াইয়া যথেচ্ছ ব্যয় 
ফুলিব যাইবে । স্থুতরাং ব্যক্তিগত করের পরিপূরক হিসাবেই ব্যয়কর ধার্য করা 
প্রয়োজন । 


* Nicholas Kaldor, An Expenditure Tax ( 1955 ). 


২০৪ ৷ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


ক্যালডোরের* যুক্তি মানিয়! লইয়া তৎকালীন: অর্থমন্ত্রী ব্যয়করকে ভারতীয় 
কর-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন । প্রপ্তাবকালে : তিনি 
EE A বলেন যে, এঁতিহাসিক সমর্থনের অভাবে অতি সামান্তভাবেই 
ইহার সূত্রপাত করিতে হৃইবে। 
১৯৫৭ সালের ব্যয়কর আইন (The Expenditure Act, 1957 ) অন্সাবে 
l ধে-সকল ব্যক্তি এবং অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের বাৎসরিক নীট 
-ব্যয়করের প্রকৃতি 
ও ব্যাহতির ব্যবস্থা আর (সকলপ্রকার করপ্রদানের পর ) ৭ হাজারের অধিক সেই 
সকল ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষেত্রে বায়কর প্রযোজ্য । ব্যয়করের 
উদ্দেশ্য হইল প্রধানত ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ব্যয়ের উপর কর ধার্ধ করা (09 
tax primarily expenditure on personal consumption) |. সুতরাং 
কতকগুলি ব্যয়কে ব্যয়কর হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। যেমন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, 
ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যয় প্রভৃতি ব্যয়কে করভৃক করা হয় নাই। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগত 
ব্যয়ের ক্ষেত্রে কর-অব্যাহতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যক্তির বেলায় মূল কর- 
অব্যাহৃতির পরিমাণ হটল ৩* হাজার টাকা--অর্থাং ৩* হাজার টাকা অবধি ব্যয়ের, 
উপর ব্যক্তিকে কোন ব্যহ্বকর দিতে হয় না। অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের বেলায় 
অনধিক ৮* তাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয়কে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। উপরন্ধ 
বিবাহ, পিতামাতার ভরণপোষণ, চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য বায়কে সীমাবদ্ধভাবে 
করমু করা হইয়াছে । 
উপরি-উ্ত করমুক্র বায়গুলি ছাড়া অন্কান্ত ব্যয়ের উপর স্স্যাব-পন্ধতিতে গতিশীল 
হারে করপ্রদান করিতে হয়। করহার নিগ্লে বণিত হইল £ 


(১) প্রথম ১, ভাজার টাকার উপর * ১০%, 
(২) ১* হাজারের অধিক কিন্তু ২* হাজারের অনধিক টাকার উপর ২০% 
(e) ৰ ” রঙ টিং ঢা? " 5৮ 1 8°% 
(৪) ৪ শে 9) ৪ পি Pe ং 9. ৬৭৭৮ 1 
CELE 17৬ 874 ্ ৯৫১৮ ve 
(৬) ৫₹* 9 যে-কোন পরিমাণ ব্যয়ের উপর yee% 


কর-ব্যবস্থা্র অংগ হিসাবে ব্যয়করের গুরুত্ব যাহাই হউক না কেন, রাজন্ব- 
সংগ্রহের দিক দিয় ইহ! মোটেই উল্লেখযোগ্য সুত্র নহে। এই কর হইতে ১ কোটি 
টাকার অধিক সংগৃহীত হয় না। £ 

দানকর (Gift Tax): ১৯৬৮-৫৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের অন্যতম. 
ক্যালডোরেরশরপ্তাৰ ও বৈশিষ্য হইল দানকর প্রবর্তন । অধ্যাপক ক্যালডোরই স্থসমন্বিত _ 
ভারতীয় দানকর .. রাজদ্ব-ব্যবস্থার অংগ হিসাবে এই কর প্রবর্তনের. স্থপারিশ 
করেন।* অবশ্য তাহার স্থপারিশ ছিল যে মৃত্যুকরকে উঠাইয়া দিয়। সকল প্রকার : 


৯. Nicholas Kaldor, Indian Tax Reform—Report of a Survey: 


সরকারী -আয়কর-ব্যবস্থা ২০৫ 


রানের উপর সাধারণ দানকর ধা করিতে হইবে অর্থাৎ উত্তরাগিকারপ্ুতে বা 
দানগত্রের মারফতই প্রাপ্ত হউক অথবা, অগ্রভাবে দানের মারফত প্রাপ্চ 
হউক সকল প্রকার দান বা প্রদত্ত সম্পত্তির উপরই সাধারণ দ্রানকর প্রযোজ্য 
হইবে। ভারত সরকার এই সাধারণ দানকর ' প্রবর্তন করেন নাইই--মৃত্যুকরকে 
রাখিয়া অন্যান্য রানের উপর: পৃথকৃভাবে৷ কর স্থাপনেক্ন  ধ্যবন্থ করিয়াছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, স্থইডেন, কানাডা, অগ্টেলিয়া প্রভৃতি দেশেও মৃত্যুকর ব্যতীত 
দানকর প্রবর্তিত রহিয়াছে। : 
দানকরের সপক্ষে যে“সকল যুক্তি প্রদ্ছশিত হয় তাহাতে বলা হয় যে সম্পত্তি 
হস্তান্তর. করার ব্যাপারে নিমন্ত্রণ করার ক্ষমতা সমাজের রহিয়াছে। যদি উত্তরাধিকার 
৮ লম্পত্তি প্রদানের উপরও করস্থাপনের যৌদ্িকতা থাকে তবে 
|দানকরের মপক্ষে মুক্তি অন্াপ্রকার দানের উপরও করধার্য করা যুক্তিযুক্ত । অন্য একটি 
কারণেও দানকর স্থাপন করা প্রয়োজ্জন। অনেকক্ষেঅেই 
দানের মারফত সম্পত্তি হস্তাগ্তরিত করিয়া মুত্াকর ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর ফাকি 
(দেওয়ার চেষ্ট| হয়। এই কর ফাকিকে বন্ধ করিতে দানের উপয় উপযুক্ত করধাধ করা 
প্রয়োজন । প্রধানত এই উদ্দেগ্রেই ভারতে ধানকর প্রবর্ভন করা হইয়াছে। 
ভারতীয় ক্বানকর আইন অনুসারে পূর্ববর্তী বংসরে প্রদত্ত সকল দানের উপর 
দানকর প্রযোজ্য । কর*অব্যাভৃতির সীমা হইল দশ হাজার টাকা--অরথাৎ দশ হাজার 
টাকা পধন্ত রানে কোন ক্যপ্রদান করিতে হয় না। দানের পারযাণ ইহার অধিক 
. হইলে দানকর দিতে হয়। স্যাব-পন্ধতিতে গতিশীল হারে কর- 
ছা শু প্রদান করিতে হয়। করের ছার প্রথম স্্যাবে শতকর] ৪ ভাগ 
হইতে আরম. করিয়া সরাধিক শতকরা ৪* ভাগ পর্যস্ত। 
নির্দিষ্ট ধরনের কতকগুলি দানের বেলায় দানকর প্রযোজ্য নয়। যেমন, ভূদগান 
বা ম্পন্ধিধান আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইহা! প্রযোজ) নয়। আয়কর হইতে অব্যাহতি 
ভোগ করে এরূপ দাতব্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত দানের উপর দানকর ধা 
হয় না। বার কেন্সীয়, রাজ্য ও স্থানীয় সরকার এবং দ্বাতব্য প্রতিষ্ঠানকে 
দান কর! হইলে উক দানের উপর কর দিতে হয় না। স্বামী-স্্রীর মধ্যে ১ লক্ষ 
টাকা প্ধফ্‌ব দান কর হইতে মুক । 
দানকর হইতেও সংগ্রহের পরিযাণ আশাহর্ূপ হয় নাই। নীট সংগ্রহের 
পরিমাণ ১ কোটি টাকাতেও পৌছায় নাই। 
দানকরের, বিরুদ্ধ সমালোচনাও কর! হইয়াছে। অনেকে দানকর প্রবর্তনকে 
ভারতের এতিহরিরুদ্ধ কার্য বলিয়া মনে করেন। ইহাদের মতে ভারতীয়দের মধ্যে 
মানকরের বিরুদ্ধ দালধ্যান ও ত্যাগের প্রতি একট! স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। 
সমালোচন। দানকর এই অতিকাম্য প্রবপতাকে আঘাত করিবে। আবার 
বল! হয় যে এত প্রকারের অব্যাহতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে দানকর হইতে 
. সরকার বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবে এরূপ আশা কর] যায় ন!। অনেকে আবার 


-২০৬ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


এই অভিমত প্রকাশ করেন যে ক্যালডোরের হ্থুপারিশ অনুযায়ী মৃত্যুকর উঠাইয়। 
দিয়া সকল প্রকার দানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ দানকর প্রবর্তন করা উচিত ছিল । 
অন্যান্য সূত্রে ( Other Sources ) £ কেন্দ্রীয় সরকারের" অন্যান্য আয়ের 
স্মুত্র হইল শাসন বিভাগীয় আয়, অহিফেন প্রভৃতি। | 
কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় ( Central Expenditure) £ ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে সম্প্রতি: কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতে 
হান মোট বায় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন বিভিন্ন খাতে 
রঃ ব্যয়ের বিশদ অলোচনা করা যাইতেছে । 

(১) প্রতিরক্ষা! খাতে ব্যয় (Defence Services) 2: বর্তমানে রাজস্ব 
খাতে মোট বায়ের শতকরা ৩৪ ভাগের মত যায় প্রতিরক্ষা খাতে । ১৯৫১-৫২ 
লালে এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৭*'৯৬:কোটি টাকা। ১৯৫৯-৬০ সালে 
উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৪৩. কোটি টাকার উপরে দীড়ায়। 
১৯৬০-৬১ সালের ' বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যয় আরও ২৮: কোটি 
টাকার মত বুদ্ধি করিয়া ২৭২২৬. কোটি টাকায় লইয়া যাওয়। 
, হইয়াছে ॥ আন্তর্জাতিক: বিশৃংখলা, ভারতের সীমান্ত লইয়। গোলযোগ প্রভৃতি 

কারণে প্রতিরক্ষা-ব্যব্থাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার যে-প্রয়োজনীয়তা দেখ! 
দিয়াছে তাহার জন্যই প্রতিরক্ষা খাতে উপরি-উত্ত ভাবে ব্যয়বুদ্ধি ঘটিয়াছে। 
(২), বেসামরিক শাসন পরিচালনা (Civil Administration) $ এই. 
খাতেও সরকারী ব্যয় বিশেষভাবে বুদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৬০-৬১ মালের 
বাজেটে এই খাতে ৬০৫৯ কোটি টাকার মত ব্যয় হইবে 
বাং বলিয়া ধরা হইয়াছে| ১৯৫১-৫২ সালে কিন্তু এই ব্যয়ের 
পরিমাণ ছিল মাত্র ২৪ কোটি টাকা। এই ব্যযবৃদ্ধির মূলে 
রহিয়াছে সরকারী দপ্যরের সংখ্যাবৃদ্ধি, বিদেশে অত্যধিক ব্যয়ে দূতাবাসের ব্যবস্থা, 
বিদেশে নানা ধরনের প্রতিনিধি প্রেরণ, দুমূপ্য ভাতা বৃদ্ধি প্রভৃতি। ব্যয়সংক্ষেপের _ 
যথেষ্ঠ অবকাণ থাকা! সত্বেও বায়হ্বাস করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। Fl 
(৩) রাজস্বসংগ্রহের প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct Demand on Revenue) ২ 
রাজন্থসংগ্রহের জন্য প্রত্যক্ষ ব্যয়ের পরিমাণও নিয়মিত বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। 
"১৯৫১-৫২ সালে উহা ছিল ১৩ কোটি টাকা। বর্তমানে উহা ২২ কোটি টাকার 
উপরে দড়াইয়াছে। | 

(৪) খণজনিত ব্যয় 09১৮ 5ervi০e৪) £ বিভিন্ন সময়ে সরকার যে খণগ্রহণ 

করিয়াছে প্রধানত তাহার সুদ বাবদ সরকারী ব্যয়কে খণজনিত ব্যয় বল! হয়। 

ইহা বাজন্বখাতের অস্তভূক্তি | খণ পরিশোধজনিত ব্যয় মূলধন 
ব্যয়ের পরিমাণ. খাতের হিসাবে ধরা হয়| ১৯৫৪-৬০ সালে খণজনিত ব্যয়. 
ছিল ৬৫১৪, কোটি টাকা; ১৯৬০-৬১ সালের বাটে, উহ 
৭৪৫৯ কোটি টাক! হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। . : 


প্রতিরক্ষা খাতে 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থ| ২০৭ 


(৫) উন্নয়নমূলক ব্যয় (Development Services) $ উন্নয়নমূলক ব্যয়ের 
হদংশ মূলধন খাতের অস্থভূকি। তবে রাজন্ব খাত হইতে বড় কম উন্নয়নমূলক 
ব্যয় করা হয়না। শিক্ষ, স্থাস্থা, সমবার গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতির 
সা জন্য ব্যয় রাজস্ব খাতে ধরা হয়। ১৯৫১-৫২ সালে এই ব্যয় 
ছিল ৪২:৪৯ কোটি টাকা | ১৯৬১-৬১ সালের বাজেটে এই ব্যয় 
২৫০৮৮ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধর। হইধাছে)। তবুও বলা যায়, ভারতের 
মত অনগ্রপর দেশের প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যয় অত্যন্থ অল্প। / 
বিবিধ বায় (১1150118060998) : শিক্ষ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহাযা ও অপর 
কতকগুলি উন্নয়নমূলক ব্যয় এই বিবিধ ব্যয়ের অন্থৃভূক্ি | ১৯৫৯-৬* সালে এই ব্যয়ের 
পরিমণুণ ছিল ৯৫২৫ কোটি টাক|। ১৯৬*-৬১ সালের বাজেটে ব্যয় ১২৯:৪৮. কোটি 
টাকা হইবে বলিয়? ধরা হইয়াছে। 
উপরি-উক্ত-ব্যয় ব্যতীত পেন্সন, বিশেষ ব্যয় ও অপরাপর বায়ও রহিয়াছে । 
কেন্দ্রীয় সরকার বাজাগুলিকেও অথসাহাধা করিয়া থাকে। 
ভিত ন আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট ধরনের এবং 
সাধারণ অচ্ুদান দিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ব্লাজ্যগুলির সচ্ছলতা 
সথট্টি করার মূলে রহিয়াছে কেন্দ্রীয় অর্থপাহাধ্য। ব্াজ্যগু'লকে বেন কতৃক প্রদত্ত 
এইরূপ অর্থগ্রদানের পরিমাণ ১৯৪১-৫২ সালে ছিল ১৭৩১ কোটি টাকা) ১৯৫৯-৬০ 
সালে উচ্ভা ৪৮৯৮ কোটি টাকায় দাড়ায় । -১৯৭৯-৬* সালের বাজেটে এই বায় 
৪১৮১ কোটি টাক] হইবে বলিয়। অগ্রমান করা হইয়াছে |. 
ব্যয় সংক্রান্ত উক্ত আলোচনা হইতে সহজ্জেই বুঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের 
নর তি মোট ব্যয়ের মধো দেশরক্ষা ও শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত 
ব্যরই অধিক। সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক খাতে যতটা বায় 
কর! প্রয়োজন তাহা হইতেছে না। তবে সম্প্রতি এই খাতেও বায়বুদ্ধির দিকে 
সরকার অধিক নজর দিতেছে। 
মুলধন খাত (Capital Account ) £ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাধীন 
সময়ে মূলধন খাতে সরকারের আগ্মব্যয়ের(£০০০1015 and disbursements ) 
হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল £ 


১৯৪৬-৫৭ | ১৯৫৭-২৮ ৯৯৪৮-৪৯ শাল দা | Kia 
(ক) প্রাপ্তি ৰ Receipts ) তত ই'ৰং ২৯৭৬২ ৫৯০৫৩ ৮৪৭ ১৩ ৯৯০৪২ 
((থ) বায় (1)195018670008)--1 ৬১৬৭৮ | ৮৪৩০৭ | ৮১৬২৯ ১০০৬৯, ১০৮০৩৭ 
(গ) উদ্ব ত(+) বা ঘাটতি (-). 
(882010874০৫ 7099০1৮-)--1-৩১৪*০৩ 1-88৫788 ২২২৬৭ =-১৫৯'৭৭ ২৯২৯৫ 


' * ট্রজারী বিল (11558805501) মারকত প্রাপ্ত অর্থ বাদ দেওয়া হইয়াছে। 


২০৮ ॥ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


হিসাবটি হইতে দেখা যাইবে যে মূলধন খাতে প্রাপ্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে ইহাই স্বাভাবিক । 
প্রাপ্তির পরিমাণ ব্যয়ের সংগে সংগে বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলধন থাতে ঘাটতির পরিমাণ 
ক্রমশ হাস পাইতেছে। : ইহা মূলধন বাজেটের স্বাস্থ্যের লক্ষণ। 
নাজ নল্রাল্পমুতেলর আল্মল্যন্স-্ল্চলন্। ( Finances of State 
39520156755) 8 দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলির অর্থ- 
প্রাপ্তি পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে-_অর্থাৎ 
১৯৫৬-৫৭ সালে রাজ্যগুলি কেন্্র হইতে থণ, সাহায্য প্রাপ্য ককের অংশ হিসাবে মোট 
৩৭৩ কোটি টাক! পাইয়াছিল। ১৯৫৪৬০ সালে এই প্রাপ্তির 
পরিমাণ দাড়ায় ৬৭১ কোটি টাকায় পুর্বে কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত 
খাতে রাজ্যগুলি তাহাদের মোট: ব্যয়ের শতকরা ২৯ ভাগ 
নির্বাহ করিত ; এখন ৫২ ভাগ নির্বাহ করে। কেন্দ্র হইতে অর্থপ্রাঞ্চির পরিমাণ বৃদ্ধির 
মূলে আছে রেলযাত্রীর মান্ছলের উপর কর (Tax ০০. Railway Fare)। রাজা 
বিক্রয়করের পরিবর্তে চিনি, তামাক ও বন্ত্রের উপর কেন্দ্র কর্তৃক ধার্য অতিরিক্ত অন্তঃশু্ক 
(Additional Excise Duties) এবং দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশের ফলে কেন্দ্র 
হইতে বাজ্যগুলির নিকট অধিকতর পরিমাণে রাজস্ব হস্তান্তর | প্রথম অর্থ কমিশনের 
সুপারিশ অঙ্গলারে কেন্দ্র হইতে রাজাগুলির নিকট ৯৩ কোটি টাকার যত রাজস্ব 
হস্তান্তর কর] হইত) বর্তমানে ১৬* কোটি টাকার উপর হস্তাস্তর কর! হয়। উপরন্তু, 
কেনের বিবেচনামূলক অর্থপাহায্ের ( discretionary rants ) পরিমাণও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 
১৯৫৭-৫৮ সালে ব্রাজ্যসমূহের বাজেটে সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ ১০০ কোটি: 
টাক! হইবে বলিয়া ধর! হইয়াছিল । প্রধানত কেন্দ্র হইতে রাজশ্ব হস্তান্তর এবং 
রাজ্্যসমূহ্রে নিজ নিজ কর-রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে এই ঘাটতির পরিমাণ কিয়! ১৭ কোটি 
- টাকায় দাড়ায়। ১৯৫৪-৬০ সালে ঘাটতি হয় ৪২ কোটি টাকা 
bldg ১৯৬০-৬১ সালে ইহ্‌। বাড়িয়া ৬: কোটি টাকায় দীড়াইবে ৰঙিয়া 
অনুমান করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার সুত্রপাতে রাজ্যগুলির 
নগদ টাকার পরিমাণ ছিল ৬২ কোটি টাকা। বর্তমানে উহা ২ কোটি টাকা খণে 
পরিণত হইয়াছে। উন্নয়নযুলক ব্যয়বৃদ্ধিই ইহার কারণ। উন্নয়নমূলক ব্যয়বুদ্ধির : 
_জন্ত বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্বে গঠিত তহবিলও ব্যয়িত হইয়াছে । Bl 
রাজস্ব খাতে রাঁজ্যসমুহের আয় (Incomes of the States on 
Revenue Account) £ ১৯৫৯-৬ সালে রাজশ্ব খাতে (on revenue account) 
বরাজ্যসমূহের মোট / জন্মু ও কাশ্মীর বাদে সকল রাজ্যের আয়ের পরিমাণ ছিল ৮৮৮, 
রাজন কোটি টাকা। 
রাজ্যসমূহের রাজদ্ছের প্রধান স্বত্রগুলিকে প্রধানত ছুইভাগে বিভক্ত করা যায় 
যথা, কর-রাজন্ব (6৪2 2659০) এবং কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব (10n-tax revenue) | 


কে হইতে অর্থপ্রাপ্তির 
পরিমাণ বৃদ্ধি 
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কির-নিরপেক্ষ রাজস্বে'র মধ্যে আছে বনবিভাগ, সেচ-ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক শক্তি পরিকল্পনা, 
রাজপথ ও নদীপথ পরিবহন এবং রাষ্ট্র মালিকানাধীন শিল্পসমৃহ 
নিলেন ধাল গ-_ হইতে আয়। অপরদিকে ‘কর-রাজদ্ব' বিভিন্ন কর লইয়া গঠিত। 
এই করগুলিকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয়__যথা, 
(ক) আয়ের উপর কর (25:85. ০nin০m৷e ), (খ) সম্পত্তি ও মূলধন হস্তান্তরের 
উপর কর ( taxes on property and capital transac- 
04১15 01079) এবং (গ) সামগ্রী ও. সেবার উপর কর ( taxes ০7 
commodities and services)I এখন এই তিন শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন কর সমন্ধে 
আলোচনা কর] হইবে। 
কলা (ক) আয়ের উপর কর বলিতে তিনটি করকে বুঝায়-_যথা, 
করসমূহ ভারতীয় আয়করের অংশ, কৃষি-আয়কর এবং বৃত্তিকর। 


১। ভারতীয় আয়করের অংশ ( Share 0f Indian Income Tax ) £ 
ভারতীয় আয়করের অংশকে রাজ্যসমূহের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাজদ্ব-সুত্র বলিয়া, গণ্য 
কর! হয়। এই বিষয়ে বর্তমানে যথাক্রমে প্রথম ও ছিতীয় স্থানাধিকার করিয়া 
আছে বিক্রয়কর ও ভূমি-রাজস্ব। : ১৯৫৯৬* সালে আয়করের অংশ হিসাবে 
রাজ্যগুলি পায় মোট ৭৯৫৬ কোটি টাকা। 

প্রথম ফিনান্স কমিশনের ( First Finance C০mmission ) সুপারিশ অগ্থমারে 
ভারতীয় আয়কর (করপোরেশন কর বাদে) হইতে প্রাপ্ত নীট আয়ের (net 
Proceeds ) শতকর! ৫৫ ভাগ রাজ্যসমূহের মধ্যে বটিত হইত | দ্বিতীয় ফিনান্স 
কমিশনের স্থপারিশ অনুসারে শতকর1৬* ভাগ বণ্টিত হয়। 

২। কুবি-আয়কর ( Agricultural ncome Tax ) £ আয়ের পরিমাণের 
দিক দিয়া এই সৃত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে । ১৪৫৪-৬, সালে ইহা হইতে রাজাগুলি 

মোট ৮ কোটি টাকা পাইয়াছিল। একদিক দিয়া অবশ্য রুষি- 
কধ-নায়করের গুরু আয়কর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর। ইহা কর-পদ্ধতির এক বিরাট 
অসংগতি দূর করিয়াছে__ইহা বিভিন্ন শ্রেণীর আয়ভোগকা রীদের মধ্যে কিছুটা সমতা 
আনয়ন করিয়াছে। 

এই সমত! আনয়ন ও প্রদেশসমূহের আয়বৃদ্ধির উদ্দেশে সাইমন কমিশনের 
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা স্যার ওয়াপ্টার লেটন ( Sir Walter Lavt০n ) রুষি-আয়কর . 
দি ধার্ষের সুপারিশ করিয়াছিলেন । ফলে ১৯৩৫ সাজের ভারত 
০ নি শাসন আইনে প্রদ্েশসমূহকে এই করধার্ষের ক্ষমতা প্রদান কর! 

হয়; এবং. নৃতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইলে বাংলা, বিহার, 
উড়িস্তা, আসাম ও উত্তরপ্রদেশ ইহা ধার্য করে। 

বংগদেশে কৃষি-আয়কর ধার্ধ হয় ১৯৪৪ সালের বংগীয় রুষি-আয়কর আইন 
( Bengal Agricultural Income Tax. Act, 1944). ছারা এই কর 
ভারতীয় আয়করের স্তায় স্যাব-পদ্ধতিতে গতিশীল ( progressive on the slab 
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9556909 )1. কিন্তু ইহার সর্বোচ্চ হার ভারতীয় আয়করের সর্বোচ্চ হার হইতে অনেক 
কম। এই কারণে কর তদন্তকারী কমিশন কৃষি-আয়করকে সাধারণ আয়করের 
অন্তর্ভুক্ত করিতে স্থপারিশ করিয়াছে । এ সম্বন্ধে পরে অনেক আলোচনা করা 
হইতেছে। | 

৩। বৃত্তির উপর কর ( Profession Tax )£ বৃত্তির উপর করকে 
বাজন্বের সুত্র হিসাবে সম্পূর্ণ অকিঞ্িৎকর বলিলেই চলে । এই স্থাত্র হইতে 
রাজ্যসমূহের বৎসরে মাত্র ২৫-৩ লক্ষ টাকা আয় হয়। ইহা সকল রাজ্যে প্রবতিতও 
নহে। 

১৯৫৯-৬০ লালে উপরি-উক্ত তিন শ্রেণীর আয়ের উপর কর হইতে রাজ্যসমূহের 
মোট আয় হয় ৮৮০৫ কোটি টাকা। 

(খ) সম্পত্তি ও মূলধন হস্তাস্তরের উপর কর বলিতে বুঝায় সম্পত্তিকর ( Estate 
খ। মূলধন হস্তান্তরের ty ), ভূমিরাজনব,স্ট্যাপ্পকর ও রেজিষ্ট্রেশন এবং নগরাঞ্চলের 
উপর কর স্থাবর সম্পত্তির উপর কর ( Urban [0009081016 Property 

Tax) 

১। সম্পত্তিকর (Estate Duty )* : সম্পত্তিকর বা মৃত্যুকর ( Death 
Duty) দুই অংশে বিভক্ত-_অ-কৃষি সম্পত্তির উপর কর এবং কুষিগত সম্পত্তির উপর 
কর। : কৃষিগত সম্পত্তি বা কুষি-জমি রাজ্যের আইনসভার এলাকাধীন বিষয় । 
সুতরাং আইন পাস করিয়া ইহার উপর করধার্ষের ক্ষমতা পার্লামেন্টের ছিল ন|। 
কিন্ত এই করধার্ষের ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংগতির প্রয়োজনে 
বিভিন্ন রাজ্য পার্লামে্টকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে । 


ইতিহাসের দিক দিয়া বহুদিন হইতেই আমাদের দেশে মৃত্যুকর বসাইবার 
সপক্ষে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছিল। ১৯২৫ সালে কর অন্থুসন্ধানকাঁরী কমিটি 
( Taxation Enquiry Committee ) সম্পত্তিকর ধার্ধের হ্পারিশ করে | তখন 
২ হইতে এই কর-স্থাপনের সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয় 

‘তাহাদিগকে নিয়লিখিতভাবে বিবৃত কর] যাইতে পারে ১ (১) 
রাজ্যগুলির প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট অর্থাভাব রহিয়াছে। সুতরাং এই কর রাজ্য- 
গুলির রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিবে । (২) এই করের চাপ ধনী 'ব্যক্তিদের 
উপরই পড়ে। (৩) কর ফাকি দেওয়ার সুযোগও কম। (৪) সমাজে আর্থিক 
বৈষম্য রহিয়াছে তাহা কতক পরিমাণে এই করের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। 
(৫) উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কর্মবিমুখতাও রোধ হইবে। (৬) সামর্থ্য অন্যায় 
করপ্রদান নীতি প্রযুক্ত করিতে হইলে আয়কর এবং সম্পত্তিকর একই সংগে স্থাপন 


সপক্ষে যুক্তি 


* সংবিধান অনুসারে ( ২৬৯ অনুচ্ছেদ) সম্পত্তিকর কেন্দ্রীয় রাজস্বের সুত্র নহে; কিন্তু ইউনিয়ন 


অঞ্চলগুলি ইহার অংশ পার বলিয়া' অনেক সময় ইহাকে কেন্দ্রীয় রাজন্বের অস্তভূ'্ত করিয়া 
দেখান হয়। ; : 


' 


চি 
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করা প্রয়োজন । অবশেষে ১৯৫৩ সালে সম্পত্ভতিকর বিল গৃহীত হয় এবং ১৯৫৩ সাবের 
অক্টোবর মাস হইতে উহাকে কার্যকর করা হয়। 

১৯৫৩ মালের সম্পত্তিকর আইনে ( Estate Duty Act, 1959) বলা হইয়াছে 
সম্পন্তিকর আইনের যে, এই আইনের উদ্দেশ্য হইল £ (ক) সমাজে বৈষম্যমূলক 
উদ্দেশ্য সম্পদ-বণ্টন নিয়ন্ত্রিত করা, এবং (খ) রাজ্যগুলিকে উন্নয়নমূলক 
পরিকল্পনার জন্য অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা কর]। 

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি হৃস্তাস্তরিত হয় তাহার উপর*সম্পত্তি- 
কর প্রযুক্ত হয়। সম্পত্তির মূল্য অন্থসারে কর নির্ধারিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে দুই 
বৎসরের মধ্যে কোন সম্পত্তি দান কর! হইলেও উহার উপর কর বন্তিবে। 

বলা! হইয়াছে যে, ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কৃষি-সম্পত্ভি রাজ্য তালিকার 
অন্তভু“ক্ত এবং রাজ্যসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন । কিন্তু একই প্রকার কর প্রচলন করিবার 
উদ্দেশ্যে প্রায় সকল রাজ্যই কেন্দ্রের হস্তে কৃষি-সম্পত্তি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা 
সমগ্গণ করিয়াছে । 

১৯৫৩ সালের মূল আইন অঙ্থসারে একান্নবর্তী পরিবারতুক্ত কোন হিন্দুর বেলায় 
৫০,০০০ টাকা বা তদৃধর্ব মূল্যের সম্পত্তি না হইলে এবং অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্পত্তির 
মূল্য ১ লক্ষ টাকা বা তাহার বেশী না হইলে সম্পত্তিকর বসিত ন1। ১৯৫৮-৫৪ লাল 
হুইতে অব্যাহতির সীমা ১ লক্ষ টাকা হইতে কমাইয়া ৫* হাজার টাকায় লইয়া আস! 
হইয়াছে ।. সম্পত্তির ল্ল্যাব-পদ্ধতিতে গতিশীল হারে ধার্য করা হ্য়। যে-সকল. ক্ষেত্রে 

সম্পত্ভিকর, প্রদান হইতে রেহাই দেওয়া হয় তাহার মধ্যে 
বার নিশ্নলিথিতগুলিই প্রধান । (১) মৃত্যুর পূর্বে জনস্বার্থ সম্পর্কিত 
ব্যাপারে দান ; (২) মৃত্যুর পাচ বৎসর পূর্বে অন্যান্য উদ্দেশ্যে দান ; (৩) যম্পত্তিকর 
প্রদানের জন্ত বীম! হইতে প্রাপ্ত অর্থের কিছু অংশ; (৪) মৃত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল! 
“কোন আত্মীয়ার বিবাহের জন্য ৫,০০০ টাক! পর্যন্ত নির্দিষ্ট অর্থ; ইত্যাদি । 

দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সম্পত্তিকর হইতে প্রাপ্ত অর্থ নিয়- 
লিখিতভাবে রাজ্যসমূহের মধ্যে বণটিত হয়? ইউনিয়ন অঞ্চলগুলির জন্য মোট 

সংগৃহীত অর্থের শতকরা ১. ভাগ রাখিয়! বাকিটা স্থাবর ও 


এই কর হইতে প্রাপ্ত -অস্থাবর সম্পত্তি অঙ্গুধারে দুইভাগে ভাগ করা হয়। স্থাবর 


1 সম্পত্তি হইতে যে-যে পরিমাণে কর সংগৃহীত হয় রাজ্যগুলি সেই 
সেই পরিমাপেই__অর্থ/ৎ উদ্ভব অনুসারে (according 0 07151) পাইয়া থাঁকে। 


'অস্থাবর সম্পত্তি হইতে সংগৃহীত অর্থ জনসংখ্য| অনুসারে বটিত হয়।  অস্থাবর সম্পত্তি 


হইতে পশ্চিমবংগের প্রাপ্য শতকরা ৭৩৭ ভাগ। 

। রাজ্যসমূহ সম্পত্তিকর হইতে বর্তমানে অতি সামান্ত টাকাই পাইয়! থাকে। 
১৯৫৮-৫৯ সালে এই সুত্ৰ হইতে প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ২:৭০ কোটি টাকা। 

£ ২৭ ভূমিরাজন্ব (Land Revenue)? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভূমিরা'জন্ব 


' ছিল বাংলা, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের রাজস্বের সর্বপ্রধান স্থত্র। এই 


টাকা) ১৯৫৯-৬০ সালে উহ্‌! বাড়িয়া ৯৭ কোটি টাকার উপরে দীড়ায়। 


১৬০০ এই সকল দ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধ করা। এইরূপ করকে" 


২১২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


সুত্র হইতে মোট প্রাদেশিক রাজস্বের প্রায় শতকরা ৫* ভাগ সংগৃহীত হইত। বর্তমানে 
শতকরা অত ভাগ রাজস্ব সংগৃহীত না হইলেও জমিদারী বিলোপসাধনের দরুন পরিমাণে; 
অনেক বেশী রাজস্ব সংগৃহীত হয় ।. ১৯৫১-৫২ সালে সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪৮ কোটি ৷ 


ভূমিরাজন্বকে অন্যতম স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয় কর (static and inelastic 

9) বলিয়া অভিহিত করা হয়। জমিদারি বিলোপের ফলে ইহা হইতে আয়ের 

টু পরিমাণ বর্তমানে বাঁড়িলেও, একটি স্তরে পৌছানর পর ইহা আর! 
দুমিরাজন্ের বৈশিষ্ট্য: বাড়িবে না। অপরদিকে বরং পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার ভূমিনীতি: 
অনুসারে খাজনাহীসের প্রচেষ্টার দরুন ইহা! কমিয়া যাইতে পারে। ন্থতরাং ভবিষৎ 
উন্নয়ন কার্ধে রাজস্বের এই সুত্রের উপর অধিক পরিমাণে আস্থা স্থাপন করা৷ যুক্তিযুক্ত 
নহে) 

ভূমিরাজস্বের পরিচালন ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত 
হয়। ইহা মোটেই কাম্য নহে । এই উদ্দেশ্যে কর অন্ুসন্ধানকারী কমিশন কয়েকটি, 
মূল্যবান সুপারিশ করিয়াছে। এসম্বন্ধে পরে আলোচন! কর! হইতেছে। 

৩। ক্ট্যাম্পকর ও রেজিষ্রেশন (Stamps and Registration ) 8 
এই স্থত্র হইতে রাজ্যসমূহের আয় বিশেষ অল্প নহে । ১৯৫৪-৬০ সালে এই সুত্র হইতে. 
আয় ছিল প্রায় ৩৬ কোটি টাকা। J 

৪। নগরাঞ্চলে স্থাবর সম্পত্তির উপর কর ( Urban Immovable. 
Property Tax ) £ এই সুত্ৰ হইতে রাজ্যসমূহের বৎসরে ২ কোটি টাকার মত 
আয় হয়। 

১৯৫৪-৬০ সালে সম্পত্তি ও মূলধনের উপর উক্ত চারিটি কর হইতে ১৩৮৩০ কোটি 
টাকা আয় হয়। 

(গ) সামগ্রী ও সেবার উপর কর বলিতে বুঝায় কেন্দ্রীয় অন্তঃশুক্ষের অংশ, রাজ্য 
গ। যামগ্রা ও সেবার অন্তঃশুত্ক, সাধারণ বিক্রয়কর, মোটরের তৈলের উপর বিক্রয়কর,' 
উপর কর গ্রমোদকর, বিদ্যুৎশুক, মোটরযানের উপর ধার্য কর, রেলযাত্রীর 
মাস্থলের উপর ধার্য কর ইত্যাদি। ! 

১। কেক্দরায় অন্তঃশুক্ষের অংশ (Share of Union Excise Duties) 2 
দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অন্ারে তামাক (সিগারেট সমেত ), দিয়াশলাই, 
উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, কৃষি, চা, চিনি, কাগজ এবং অত্যাবশ্যকীয় নয় এইরূপ উদ্ভিজ্জ তৈলের 
উপর ধার্য কেন্দ্রীয় অন্তঃশ্রক্বের নীট আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ প্রধানত জনসংখ্যা 
অনুসারে রাজ্যসমূহের মধ্যে ব্টিত হয়। ১৯৫৪-৬০ সালে এই সুত্র হইতে প্ৰায় 
৭৫:8৫ কোটি টাকা আয় হয়। 

২। রাজ্য অন্তঃশুক্ক ( State Excise Duties ) £ মাদক দ্রব্যের উপর কর: 
রাজ্য অন্তংশুদ্বের ধার্য করিবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারসমূহের | ইহার মূল উদ্দেশ, 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ২১৩, 


ফ্ল্দ প্রতিরোধকারী বা নিষিদ্ধকারী অন্তঃশুদ্ধ ( prohibitive excises) বলিয়াও - 
অভিহিত করা হয়। 

বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্য মাদক বর্জনের নীতি গ্রহণ করায় রাজ্য অস্তঃশুদ্ধ হইতে 
আয় দিন দিন কমিতেছে। বর্তমানে আয় ৪৬ কোটি টাকার মত। 

মাদক দ্রব্য বর্জন সরকারের অন্ততম গৃহীত নীতি হইলেও বর্তমান অবস্থায় 
০৪১৯7178188 এই পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিতেছে ন!। কেন্দ্রীয় 
দিন দিন কমিতেছে. সরকারও এই বিষয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার পরামর্শ দিয়াছে। 

তাই আরও কিছুদিন রাজ্যসমূহের রাজস্বসংগ্রহ ব্যাপারে এই স্থত্র 
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিয়! থাকিবে । 

৩। বিক্রয়কর (58158 )£ ১৯৩৮ সালের পূর্বে প্রাদেশিক আয়ব্যয়- 
ব্যবস্থায় বিক্রয়ক্র বলিয়1 কিছুই ছিল না।- এ বৎসর তৎকালীন মধ্যগ্রদেশ ও বেরার 

মোটর তৈল ও তৈলাক্ত করিবার দ্রব্যাদির (lubricant ) উপর 
পে বিক্রয়কর ধার্য করে। পরবর্তী বৎসরে মাদ্রাজ সাধারণ বিক্রয়করের 

( general sales tax ) প্রবর্তন করে, এবং বংগদেশ ও পাঞ্জাব 
শীঘ্রই মাদ্ৰাজের অঙ্ণুবর্তী হয়। অপরাপর প্রদেশও এই পথে পদসঞ্চার করিতে বিলগ্ব 
করে না। এবং শীগ্রই এই কর প্রাদেশিক (পরে রাজ্যসমূহের ) কর-রাজস্বের প্রধান 
ক্ত্র হইয়া দীড়ায়। 

১৯৫১-৫২ সালে রাজ্যসমূহের কর-রাজন্ব ২৮১ কোটি টাকার মধ্যে বিক্রয়কর 
হইতে সংগৃহীত, হইয়াছিল ৫৪ কোটি টাকা। ১৪৫৪-৬০ সালে মোট ৫৫৩ কোটি 
টাকার মধ্যে বিক্রয়কর হইতে সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১১১ কোটি টাকা। বন্ধু, 
তামাক ও চিনির উপর বিক্রয়করের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় অন্ত/গুক স্থাপিত ন! হইলে 
প্রাপ্তির পরিমাণ আরও অধিক হইত । 

ভারতে প্রবর্তিত বিক্রয়কর দুই প্রকারের__রাজ্য বিক্রয়কর ( States Sales 
শু) এবং কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর ( Central Sales Tax )| ভারতীয় সংবিধানের 

( Constitution. of India) সংশোধিত ২৬৯ এবং ২৮৬ 
+  'কেন্মীয় বিক্রয়কর . অন্চ্ছেদ অঙ্গুসারে রাজ্যের বাহিরে ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানি- 
রপ্যানির উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কোন রাজ্য বিক্রয়কর ধার্য করিতে পারে না। 
যে-সকল, দ্রব্য আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাদের 
ক্ষেত্রে কোন বিক্রয়কর ধার্ধ করিতে হইলে রাজ্যসমৃহকে পার্লামেপ্ট নিদিষ্ট বাধা- 
নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। মোট কথা, এই সকল ক্ষেত্রে বিক্রয়কর ধার্য করিবার 
ক্ষমতা! কেন্দ্রীয় সরকারের। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর 
আইন ( Central Sales Tax Act) পাস করে এবং পরে উহার কিছু রদবদল 
করা হয়। এই আইন অনুসারে প্রত্যেক ব্যবসায়ী আস্ঞঃরাজ্য ব্যবসায়-বাণিজ্য- 
ব্যপদেশে দ্রব্যের সকল প্রকার বিক্রয়ের উপর কর দিতে বাধ্য। এইরূপ ব্যবসায়ীকে 
'রেজিষ্টারিভুক্ত হইতে হইবে। রেজিষ্টারিভুক্ত ব্যবসায়ীদের আস্মঃবাণিজ্যের ক্ষেত্র 


২১৪ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 
বিক্রয়করের হার বিক্রয়লন্ধ অর্থের (₹॥:দ০৮e£ ) শতকরা এক ভাগ । অবশ্য যেখানে 
কোন দ্রব্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিক্রয়কর আইনে অব্যাহতি পায় অথবা কোন দ্রব্য 
উপরি-উক্ত হারের কম হারে কর প্রদান করে সেখানে আন্তঃবাঁণিজ্যের বেলায় দ্রব্যকে 
প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর দিতে হয় না এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কম হারে কেন্দ্রীয় 
বিক্রয়কর দিতে হয়। ইহা ছাড়া রাজ্য সরকার জনস্বার্থে সমীচীন মনে করিলে কোন" 
ব্যবসায়ীকে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর হইতে মুক্তি দিতে পারে । 

রাজ্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় বিক্রযকর লক্ম আর হইতে ইউনিয়ন অঞ্চলের অংশ বাদ, 
দিয়া বাকিটা রাজ্যের হাতে থাকে। 

কয়লা, তুলা, তুলাজাত স্থতা, লৌহ ও ইস্পাত, চর্ম প্রভৃতি কতকগুলি ভ্রব্যকে 
আন্তঃরাজ্য ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া! ঘোষণা! কর] হইয়াছে। ইহাদের, 
সম্পর্কে রাজ্যের বিক্রয়করের উপর বাধানিষেধের ব্যবস্থা আইনে রহিয়াছে । 

অন্যান্য ক্ষেত্রে বিক্রয়কর ধার্ধ করিবার ক্ষমতা হইল রাজ্য সরকারের । তবে 
বর্তমানে বস্তু, চিনি ও তামাকের উপর রাজ্যসমূহ বিক্রয়কর বসাইতে পারে ন1। 
পা বিক্রয়করের- পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদের উপর অন্তঃপুন্ধ 

স্থাপন করে। এই অন্তঃশুন্ক হইতে যে আয় হয় তাহা হইতে 

রাজ্যগুলিকে প্রথমত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ইহার পর যদি কোন উদ্ৃত্ত থাকে 
অংশত জনসংখ্যা অনুযায়ী এবং অংশত ভোগ অনুযায়ী ( consumption’) বণ্টন 
করিয়া দেওয়া হয়। 

ভারতে প্রবর্তিত বিক্রয়করের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় 
মে, ইহা অন্ততম অধোগতিশীল কর (26৫:5351% 88) ইহার ভার ধনী অপেক্ষ! ৷ 
ও দরিদ্রের উপরই অধিক পড়ে। ফলে বিক্রয়কর এখনও জনপ্রিয় 
বৈশিষ্ট্য ও কট হইতে পারে নাই। ইতিহাসও ইহার সাক্ষ্য দেয়। বিশ্বের 

অর্থনৈতিক ইতিহাস হইতে জানিতে পার! যায় যে, বিক্রয়কর '' 

প্রবর্তনের প্রচেষ্টা সকল ক্ষেত্রেই বিফল হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ' 
প্রবর্তিত বিক্রয়করের মধ্যে হার ও প্রকৃতির কোন সংগতি নাই । করের হার কোথাও 
শতকরা ১২ টাকা কোথাও শতকরা ৫ টাকা। আবার অধিকাংশ রাজ্যে বিক্রয় 
একপর্যায়ী (single-DoInt ) হইলেও অন্্প্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোদ্বাই-এ’ইহ হইল' 
বনুপর্ধাযী (72810-90100-_অর্থাৎ এই তিন রাজ্যে একই সামগ্রী যতবার হস্তাস্তরিত 
হইবে ততবারই বিক্রয়কর লাগিবে। সম্প্রতি বিহারও কয়েকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে বুপর্ধায়ী ' 
কর স্থাপন করিয়াছে। 

বিহার, বোস্াই প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে আবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও বিলাস- 
সামগ্রীর উপর তারতম্যমূলক হার ( differential rates ) ধার্য করা হয়। 

বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রয়করের হার বিভিন্ন হওয়ার দরুন আস্তঃরাজ্য বাণিজ্য 
০০১৪ ব্যাহত হইতেছিল। এইজন্যই ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর 
বিড ৮ আইন পাস করা হয়; এবং ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষের দিকে বস্তু, 
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চিনি ও তামাকের উপর রাজ্য বিক্রয়করের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুধ ধার্য 
করা হয়। 

বিক্রয়কর রাজ্যসমূহের রাজন্বের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সুত্র হইলেও ইহার পরিচালন- 
পদ্ধতিতে বিশেষ ক্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ফলে অনেকেই এই কর ফাকি দেয়। 
পরিচালন-পদ্ধতির উন্নতিসাধন করিতে পারিলে এই সূত্র হইতে আরও বহু পরিমাণ 
অধিক রাজন্বসংগ্রহ কর] সম্ভব হইবে। উপরস্ধ, ইহার বিস্তৃতিও ( coverage ) 
ব্যাপকতর করিয়া অধিকমংখ্যক লোককে করপ্রদানকারী গোষ্ঠীর ( group of 
tax payers) অন্তভূক্তি করা প্রয়োজন । এই সম্পর্কে কর অমুসন্ধানকারী কমিশন 
যে স্থপারিশগুলি গা তাহাদের সম্পর্কে আলোচনা পরে হইতেছে। 

৪1 মোটরের তৈলের উপর বিক্রয়কর (Sales Tax on Motor- 
5Pirit ) 2 মোটরের তৈলের উপর ধার্ম বিক্তয়কর একটি বিশেষ বিক্রয়কর | পূর্বেই 
বল! হইয়াছে যে, এ বিষয়ে মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরারই পথিরুৎ। ১৯৫৪-৬০ সালে এই 
স্তর হইতে রাজ্যমযূহের মোট ১৩'৩৭ কোটি টাকণ আয় হয়। 

৫। প্রমোদকর ( Entertainment Tax ) 2 আমোদ-প্রমোদের উপর 
ধার্য কর হইতে রাজ্যসমূহের কিছুটা আয় হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে ইহার পরিমাণ 
ছিল প্রায় ১১ কোটি টাকা। 

৬। বিদ্যুৎ শুষ্ক ( Electricity Duties )2 এই: স্থত্র হইতে আয়ের 
পরিমাণ আরও কম। ১৯৫৯-৬০ সালে রাজ্যসমূহের আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় 
১১ কোটি টাকা । ) 

৭। মোটরযানের উপর কর ( Motor Vehicles Taxes )$ মোটর- 
যানের উপর করকে রাজ্যসমূহের রাজস্বের উল্লেখযোগ্য স্তর বলিয়া গণ্য করা 
যায়। ১৯৫৪-৬০ সালে ইহা হইতে আয়ের পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি টাকা। 
উপরন্ধ, দেশের আধিক উন্নয়নের সংগে সংগে এই সুত্র হইতে আয়বৃদ্ধির আশাও 
করা যায়। 

৮। রেলযাত্রীর মাস্ুলের উপর কর (Tax ০7. Railway Fares ) 2 
এইটি রাজ্যসমূহের কর রাজন্মের একটি নৃতন সুত্র । ইহা হইতে আর হইতেছে মাত্র 
১৯৫৭-৫৮*সাল হইতে । এ সালে প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৫ কোটি টাকার কিছু 
উপর । ১৯৫৯-৬* সালে ইহা বাড়িয়া প্রায় ১৩ কোটি টাকায় দীড়ায়। 

৯। অন্যান্য কর ও শুষ্ক ( Other Taxes and Duties)? অন্যান্য 
কর ও শুদ্ধ হইতে ১৯৫৯-৬৪ সালে রাজ্যসমূহ্রে প্রায় ২৩ কোটি টাকা আয় হয়। 

কর-নিরপেক্ষ রাজব্বসযৃহ্রে মধ্যে বনসম্পদ হইতে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে। 

্ ১৯৫৬-৫৭ সালে এই আয়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি টাকা; 
4888 ১৯৫৯-৬* সালে ইহা বাড়িয়া প্রায় ২৪ কোটি টাকায় দীড়ায়। 
অরণ্যজাত দ্রব্যের মৃল্যবৃদ্ধিই এই আয়বৃদ্ধির কাঁরণ। জলসেচ- 

" ব্যবস্থা হইতেও আয়ের পরিমাণ দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে এই 
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স্থত্র হইতে ১০-১২ কোটি টাকার মত আয় হয়। ভবিয়তে ইহা আরও বৃদ্ধি 
পাইবে। 
ইহার পর আছে রাজ্য সরকারসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা, রাজপথ ও 
জলপথ পরিবহন ও কিছু কিছু শিল্প। এই সকল সুত্র হইতে রাজ্যগুলির ৫-৬ 
কোটি টাকার মত আয় হয়। 
নান! সুত্রে রাজ্যসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে বরাদ্দ অর্থ বা অঙ্দান ও 
নিয়মিত অর্থসাহায্যও পাইয়া থাকে। বরাদ্দ অর্থের মধ্যে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত 
পশ্চিমবংগ বিহার আসাম ও. উড়িষ্যা পাট রপ্তানি শুক্কের 
কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য অংশের পরিবর্তে যথাক্রমে ১ কোটি ৫২'৬৯ লক্ষ, ৭২'৩১ লক্ষ, 
৭৫ লক্ষ এবং ১৫ লক্ষ টাকা করিয়া পাইত | ১৯৬০-৬১ সাল 
হইতে উহার পরিবর্তে উক্ত ব্াজ্যগুলির বেলায় সাধারণ অন্থদানের ( general 
grants-in-aid ) পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে । ইহার উপর বিভিন্ন রাজ্য তপণীলী 
জাতিসমূহের উন্নয়ন প্রভৃতি নান। খাতে নিয়মিত অর্থসাহায্য বা অনুদান পাইয়া 
থাকে। ১৯৫৯-৬০ সালে কেন্দ্রীয় রাজস্ব খাতে মোট অঙ্গদানের পরিমাণ ছিল 
প্রায় ১:৯ কোটি টাকা । 
রাজস্ব খাতে রাজ্যসমূহের ব্যয় ( Expenditure of the States 
Revenue Account): রাজন্ব খাতে রাজ্যসমূহের ব্যয়কে প্রধানত দুই ভাগে 
বিভক্ত করা হয়_যথা, উন্নয়নমূলক ব্যয় ও অমুয়য়নমূলক ব্যয় 
উন্নয়নমূলক ও (Development Expenditure and Non-development 
অনুয্নয়নমূলক বায় 4 
Expenditure) | উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে আছে শিক্ষা, 
চিকিৎসা -ও জনন্থাস্থা, কুষি ও সেচকার্ধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা, গ্রাম ও 
সমাজোন্নয়ন পরিকল্পন! (Rural and Community Development projects), 
পূর্ত (01. ০০৩), শিল্প গ্রভৃতি। অপরদিকে অন্য়নমূলক ব্যয়ের অন্তভূক্ত হইল 
রাজস্বের উপর ধার্য প্রত্যক্ষ দাবি ( Direct Demands on Revenue ), রাজ্য 
সরকারের খণজনিত ব্যয়, বেসামরিক শাসন, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি । 
উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে সর্বাধিক হইল শিক্ষা খাতে। এই ব্যয়ের পরিমাণ 
১৭* কোটি টাকার মত। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হয় বৎসরে ৮০ কোটি 
টাকার উপর। তারপর আছে. কৃষি ও সমবায় । এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৭০ 
কোটি টাকার কাছাকাছি। পরবর্তী স্থানাধিকারী হুইল সরকারী পূর্ত বিভাগ । এই 
খাতে ৬* কোটি টাকার মত ব্যয় হয । সমাজোগ্নয়ন পরিকল্পনার জন্য রাজ্যগুলি বৎসরে 
৫” কোটি টাকার মত ব্যয় করে। জলসেচের জন্যও রাজ্যসমূহের ব্যয় বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এই ব্যয়ের পরিমাণ ৩০ কোটি টাকার মত। শিল্প ও অন্তান্ত 
উন্নয়ন খাতে ১৯৫৯-৬০ সালে মোট ৬৪ কোটি টাকার উপর ব্যয় কর! হইয়াছিল । 
সনন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থানাধিকার করিয়া আছে বেসামরিক শাসন 
(Civil Administration )| বস্তুত, এই খাতে যত ব্যয়. হয় তাহা! উন্নয়নমূলক 
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ব! অন্ুয়য়নমূলক আর কোন খাতেই হয় না। ১৯৫৯-৬০ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ 
ছিল ১৫২ কোটি টাকা । তাহার উপর আছে রাজন্বের উপর প্রত্যক্ষ দাবি 
অর্থাৎ রাজন্ব-সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যয়। উক্ত বৎসরে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 
৬২ কোটি টাকার কাছাকাছি। অন্তান্ত অনুন্য়নমূলক খাতে ব্যয় বিশেষ 
খরিবর্তনশীল--যেমন, দুর্ভিক্ষজনিত ব্যয়ের বিশেষ হ্বাসবৃদ্ধি ঘটে। তবে রাজ্য 
সরকারসমূহের খণজনিত ব্যয়ের পরিমাণ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫১-৫২ 
শালে এই খাতে মোট ব্যয় হইয়াছিল ৮৪৯ কোটি টাকা। ১৪৫৪-৬৪ সালে 
ইহ! বাড়িয়া! ৬৪ কোটি টাক! হয়। উন্নয়নমূলক কার্ধের জন্য রাজ্য সরকারসমূহের 
খণেব পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়! খণজনিত ব্যয়ের পরিমাণ ভবিষ্যতে 
আরও বৃদ্ধি পাইবে । 

রাজস্ব খাতে বাজেটের অবস্থা ( Budgetary Position on Revenue 
Acc০Uunt )£ রাজস্ব থাতে রাজ্য সরকারসমূহের বাজেটের 


বাজেট _ রাজন্দ থাতে অবস্থা সম্বন্ধে ধারণ! করিবার জন্য নিম্নের ছকটি প্রদত্ত লইল £ 
(হিসাব কোটি টাকায়) 
| ১৯৫৯-৬০ 
১৯৪৫৮০৫৯ 
(সংশোধিত হিসাব ) 
রাজন্ব ৮১৬'৬ ৮৮৮৯ 
বায় এ ৭৬৮৩ ৮৬৪৬ 
উদ্ধত (4+) বা ঘাটতি (-) + ৪৮'৩ শ২৩'৫ 


মূলধন খাতে সরকারসমূহের প্রাপ্তি ও ব্যয় ( Receipts and Outlay 
on Capital Account ) ৪ বিভিন্ন প্রকার থণ হইতে প্রাপ্চিকেই মূলধন খাতে 
প্রাধি (capital receipts) বলা হয়। চিরস্থায়ী খণ 
( permanent debt ), সাময়িক থণ, কেন্দ্রীয় সরকার হইতে 
খণ, রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত খণ আদার প্রভৃতি সকলই ইহার অন্তভূক্ত। ১৯৫৯- 
৬* মালে" মূলধন খাতে রাজ্য সরকারসমূহের প্রাঞ্ির পরিমাণ ছিল ৫১০ কোটি 
টাকা 

রাজন্ব খাতের মত মূলধন খাতে ব্যয়ও উন্নয়নমূলক ও অনুন্নয়নমূলক কার্ধের জন্য 
হয়। উন্নয়নমূলক কার্ধের মধ্যে আছে বহুমুখী নদী উপত্যকা 
পরিকল্পনা, সেচ ও নৌ-চলাচল, কৃষি উন্নয়ন ও গবেষণা, বিদ্যুৎ 
কেন্দ্ৰ পরিকল্পনা, পথ পরিবহন, গৃহনির্মাণ, পথ ও জলসরবরাহ, 
শিল্পোনয়ন প্রভৃতি। এই নকল কারের জন্য ১৯৫৯-৬০ সালে ২৮০ কোটি টাকার 
উপর ব্যয় করা হয়। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার স্চনায় এই ব্যয়ের পরিমাণ 
ছিল ১৪০ কোটি টাকার মত। 


সুলধন খাতে প্রাপ্তি 


. লন খাতে উন্নয়ন- 
 সুলক ব্যয় 


) 


২১৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


অমুন্নয়নমূলক কার্ধের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য, জমিদাত্রী বিলোপসাধনের জন্য ক্ষতি- 
পূরণ - প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৯৫৯-৬০ সালে' 

সহ নমুলক ব্য অন্র্য়নযূলক কার্ধের জন্ত ১৬২ কোটি টাকা ব্যয় হয়, 
অন্ণয্নয়নমূলক কার্ধের জন্য মূলধন খাতে ব্যয় দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। - 

ইহা ছাড়া ধণ পরিশোধ করিবার এবং খণপ্রদান করিবার জন্য রাজ্য সরকার- 
সমূহকে ব্যয় করিতে হয়। 

খণ: পরিশোধ ও খণপ্রদান খাতে ১৯৫৪-৬৪ সালে প্রায় ২৫০ কোটি টাকার 
খণ পরিশোধজনিত উপর ব্যয় হয়। 
ব্যয়, রাজ্য সরকারসমূহের মোট বাজেটের অবস্থা, (consolidated; 
মোট বাজেটের অবস্থা, budgetary Position ) সব্ন্ধে ধারণ! করিবার জন্য নিমের 
ছকটি প্রদত্ত হইল £ 


(হিসাব কোটি টাকায়): 
১৯৫৯-৬০ 
১৯৫৮-৫৯ 
(সংশোধিত হিসাব ) 

(ক) রাজন্ব খাতে বাজেট 
রাজব্ব ৮১৬৬ ৮৮৮১ 
ব্যয় ৭৬৮৩ | ৮৬৪'৬ 
উদ্ধ ত্র (+) বা ঘাটতি (-) +৪৮৩ +২৩৫ 

(খ) মুলধন খাতে বাজেট 
প্রাপ্তি ৩৯১৭ ৫০৯৭ 
বায় ৪৩৪৯ + ৫৪৯১ 
উদ্ত্ত (+) বা ঘাটতি (-) ৪৩২ | _ ৩৯৪ 
(1) অন্যান্থ (নীট) ১৬ »-১-৭ 

(ধ) নগদ টাকার হ্রাস (-) 

বা কর বৃদ্ধি (+) +৩৫ ১৪২ 
() ধণপত্র ক্রয় (4-) বা বিক্রয় (-) ১৫০২ -২৭৮ 
(9. মোট উ্ত্ত (+) বা ঘাটতি (-), +৫৩৭ ৪২০ 


সব্পকান্লী শল (Publi০ Debt) 2 সরকারী খণকে একরূপ অপরিহার্য 
বলিয়াই বর্ণনা কর! চলে। রাষ্ট্রীয় আযব্যয়-পদ্ধতিতে আয়ে ব্যয় সংকুলান ন! 
হইলেই সরকারকে হয় খণ করিতে হয়, না-হয় নোট ভাপাইতে- 
SR 0 
i হয়। অনেক সময় আবার উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করিতে. 
হয়। স্বাভাবিক সময়ে বাজেটের ঘাটতি মিটাইবার জন্য সরকার খখসংগ্রহই- 
করে। অস্বাভাবিক সময়ে উভয় পদ্ধতিই অবলম্বন করে। 


1 
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ভারতের সরকারী খণের ইতিহাস অতি প্রাচীন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে" 
যখন ব্রিটিশ সরকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে শাসনভার গ্রহণ করে তখন 
সরকার কোম্পানীরুত ৯৬ কোটি টাকার মত খণের ভারও লয়। ইহার পর ব্রিটিশ 
সরকারের শালনাধীনে খণের পরিমাণ ক্রমশই বাড়িতে থাকে । ভারতে রেলপথ স্থাপন, 
সেচকার্ধের প্রসার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতির জন্য সরকার বহু পরিমাণে খণসংগ্রহ করে। 
এই খণের একটা মোটা অংশ ছিল ইংল্যাণ্ডে সংগৃহীত। ইহা! ষ্টালিং খণ নামে 
অভিহিত । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ষ্টালিং খণ একরূপ সম্পূর্ণভাবেই শোধ হইয়া 
যায়ঃ কিন্তু আভ্যন্তরীণ খণের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় । 

স্বাধীনতার পর হইতে আভ্যন্তরীণ খণের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। 
ইহার, কারণ হুইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন। পূর্বের 
স্কায় বর্তমানেও ভারতের সরকারী খণ দুই ভাগে বিভক্ত--ভারত সরকারের খণ, এবং 

রাজ্য সরকারসমূহের খণ। ভারত সরকারের খণ আবার" 
না ৰস অন্ৎপাদনশীল (unproductive) এবং উৎপাদনশীল বা সুদ 
উৎপাদনকারী (interest-yieldin6) এই ছুই শ্রেণীতে পড়ে। 

১৯৬০ সালের মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের মোট খণের পরিমাণ ছিল" 
৫,৮৫৪'৬৭ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে আভ্যন্তরীণ খণ (internal debt) ছিল 
৫,২৪৪'৭৪৷ কোটি টাকা, এবং বহিঃসুত্র হইতে প্রাপ্ত খণ (external debt) ৬০৯৬৮ 
কোটি টাকা। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসের শেষে উক্ত ৫/৮৫৪*৬৭ কোটি টাক! মোট 
খণ ৬৫৮৯*৪ কোটি টাকায় পরিণত হইবে বলিয়া অন্থমান করা! হইয়াছে। নিয়ে 
১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত অন্গমিত ভারত সরকারের খণের গঠন ও প্রকৃতি দেওয়া 
হইল £ 


ক। আভ্যন্তরীণ খণ £ 


(হিসাব কোটি টাকায়), 
১। সাধারণ খণ (Loans) . ২,৫৮০'৬৪ 
২। . ট্রেজারী বিল ইত্যাদি স্বল্পকালীন খণ A ১,৪৬০'৩২ 
৩। স্বল্প সঞ্চয় (Small Savings)* ৯৫০৫৮ 
ও | অবপৃতি এবং রিজার্ভ ফাণ্ড 
(Depreciation and Reserve Funds) ৮৮৫৯, 
৫।  অন্যান্ত ৩০৭৯৯ 
* মোট ৫,৩৮৮'১২ 
খ। বহিঃস্ত্র হইতে প্রার্ধ খণ ঃ 
১1. ষ্টালিং খণ $ ১০২৭৪ 
২। ডলার খণ ৫৩৫৮২ 
& ) ৬৩৮৫৬ 


* নব-প্রবতিত প্রাইজ-বও স্বল্প সঞ্চয়ের অন্তর্ভূক্ত ৷" 


২২০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা : 
717 (হিলাব কোটি টাকায় ) 


৬৩৮৫৬ 

৩। সোবিয়েত ইউনিয়ন হইতে খণ ৬৩৯১ 

৪। অন্যান্য দেশ হইতে খণ ২১০৭৪ 
মোট ৯,১৩'২১ 
গ। স্থদবিহীন খণ া ২৮৮০৪ 
J মোট ৬,৫৮৪'৪০ 
উক্ত ৬৫৮৪"৪* কোটি টাকা খণের বিরুদ্ধে উৎপাদনশীল বা সুদ প্রদানকারী 
পাওনা বা সম্পত্তির (55665) পরিমাণ হইবে ৫,১৩০'৮২ 

চলা কোটি টাকা | ইহারও গঠন ও প্রকৃতি বর্ণনা কর] হইল £ 


ক। (হিসাব কোটি টাকায়) 
১। রেলপথসমূহকে প্রদত্ত খণ ১,৫৬২'৪৩ 
২। অন্যান্য বাণিজ্যিক বিভাগকে প্রদত্ত খণ ২২৮৬৮ 
৩। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ ৫৩৩৭৮ 
৪। রাজ্যসমূহকে প্রদত্ত ও অন্যান্য খুদপ্রদানকারী খণ ২১৪৮৬৫১ 
৫। পাকিস্তান হইতে প্রাপ্য খণ ৩০০০০ 
৬। ষ্টালিং পেনসন্‌ হেতু জমা ১৯৪২, 
সুদপ্রদানকারী সম্পত্তির মোট পরিমাণ ৫,১৩০৭৮২ 
খ। ট্রেজারী খাতে নগদ ও খণপত্রে জমা ৫৫৬৯ 
গ। সরকারী খণের বাকী অংশ যাহার 
বিরুদ্ধে কোন জমা নাই ১,১১৪৮২ 
ঘ। স্দবিহীন খণ ২৮৮০৭ 


মোট ৬,৫৮৯:৪০ 

উপরি-উক্ত বর্ণনা ও ছক ছুইটি হইতে দেখা যাইবে যে, ভারত সরকারের মোট 
খণের শতকরা ৮২ ভাগের কিছু কম আভ্যন্তরীণ খণ। স্থতরাং 

ধ্ণের বৈশিষ্ট্য £ 
৯। অধিকাংশ ধণ সরকারী ঝণের পরিমাণ অতি অধিক হইলেও ইহার ভার 
আভ্যন্তরীণ (burden) অতি সামান্ত। দ্বিতীয়ত, মোটামুটি মোট খণের 
উপ অধিকাংশ খণ মাত্র ১৭ ভাগের বিরুদ্ধে কোন পাওনা বা সম্পত্তি নাই। বাকী 
উৎপাদনশীল ৮৩ ভাগ হইল সম্পূর্ণভাবে উৎপাদনশীল খণ। তৃতীয়ত, দেখা যায় 
যে, ছে।ট-থাট অংকের খণসংগ্রহের ব্যাপারে ভারত সরকারকে মোটেই অন্থবিধা! 
৩। সহজেই গপত্র ভোগ করিতে হয় না। খণপত্র বাজারে ছাড়িবার সংগে সংগেই 
বিক্রয'হইয়া যায় ইহা একরপ বিক্রীত হয়| যায়। চতুর্থত, ভারত সরকারের 


খণের পরিমাণ দিন ১৯৫৬-৫৭ 
চার দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৬-৫৭ সাল 
দিন 


বৃদ্ধি পাইতেছে হইতে ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে নীট বৃদ্ধির পরিমাণ হইল ২,৬২৫ _ 
কোটি টাকা। * 


০ 


সরকারী আ'য়ব্যয়-ব্যবস্থা ২২১ 


রাজ্য সরকারলমুহের খণ 3 ১৯৫৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত রাজ্য সরকার- 
সমূহের মোট খণের পরিমাণ ছিল ২,০৫৯ কোটি টাকা। . ইহার মধ্যে ১৯৫৮-৫৯ 
সালেই খণের পরিমাণ ৩০৬ কোটি টাকা বুদ্ধি পায়। অর্থাৎ, ১৯৫৮ সালের এ তারিখে 
রাজ্য সরকারসমূহের মোট খণ ছিল ১,৭৫৩ কোটি টাকা। মোট ঝণ ২,০৫৯ কোটি 
টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত খণই ছিল ১১৫৬১ কোটি টাকা এবং 
স্থায়ী খণ (permanent debt) ছিল ৩৪৭ কোটি টাক1| বাকী টাকা ছিল অস্থায়ী 
(unfunded) খণ। $ 


কেন্দ্রীয় সরকারের মত রাজ্য সরকারসমূহ্র ক্ষেত্রেও খণসংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ 
অস্থবিধ1 পরিলক্ষিত হয় না। ইহার অন্ততম প্রধান কারণ হইল সরকারের সুষ্ঠ খণ- 
পরিচালনা পদ্ধতি। এই কারণেই দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
হঠ পরিচালন! পদ্ধতি অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে খণ-পদ্ধতির উপর ষে-আস্থা স্থাপন করা 
হইয়াছে তাহা অঙ্কচিত হয় নাই বলিয়াই অভিমত প্ৰদান কর] যাইতে পারে। 
প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ খণের মাধ্যমে ১,২০০ 
কোটি টাকা সংগ্রহের আশা করা হইয়াছিল । ১৯৫৮ সালের মে মাসে অবশ্য ইহাকে 
কমাইয়া ১,০৪৪ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হয়।* বর্তমানে আশা কর! হইতেছে 
যে উক্ত ১,২০০ কোটি টাকাই সংগ্রহ কর! সম্ভব হইতে পারে । 


জ্ঞা্পভীল্ম কল্প-সজ্ভিল্প ভর ও প্রভিন্িত্বান (Defects of 
the Indian Tax System and their 1২677760109) 5 ভারতীয় 
কর-পদ্ধতির প্রধান ক্রটিগুলি হইল £ প্রথমত, ভারতীয় কর-পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত 
নহে; ১৯৫৩ সালের পূর্বে ইহার সর্বাংগীণ সংস্কার করিয়1 
SOT ইহাকে কাম্যভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা কর! হয় নাই। 
সন্ত সে কর-পদ্ধতির দুইটি লক্ষ্য থাকে-_যথা, প্রয়োজনমত রাজস্বসংগ্রহ 
ও সামাজিক উদ্দেশ্যদাধন | ভারতের কর-ব্যবস্থা কিন্তু এই দুইটির 


মধ্যে প্রথমটি অভিমুখেই সর্বদ! চলিয়াছে। ফলে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা নিয়মিত 


: ব্যাহত হইয়াছে। 


দ্বিতীয়ত, ভারতে বহুপ্রকার কর প্রবর্তিত থাকিলেও ভারতীয় কর-পদ্ধতি হইতে 
পর্যাপ্ত পরিমাণে কর সংগৃহীত হয় না। ক্যালডোরের রিপোর্টে দেখা যায় যে, 
ভারতে কর-রাজন্বের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের ( Nationa] 

২। ইহা পর্াগ্ুনহে  [00001০) শতকরা ৭ ভাগ মাত্র।** বর্তমানে শতকর! 


৮ ভাগে দাড়াইয়াছে বলিয়! অন্থমীন করা হইতেছে ।ণ 


Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan, 
** Kaldor’s Report-এর > পৃষ্ঠা 
+ Lewis, The Theory of Economio Growth. 


২২২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 
তৃতীয়ত, ভারতের কর-রাজস্ব বিশেষভাবে অনতিপরিবর্তনশীল'ও (inelastic) 
বটে । উপরি-উক্ত রিপোর্টে দেখান হইয়াছে যে, বিগত ৫-৬ 
অনতিপরিবর্তপীল বংশরের মধ্যে জাতীয় আয়বৃদ্ধির অনুপাতে কর-রাজস্বের পরিমাণ 
| বৃদ্ধি পায় নাই; অথচ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এইরূপ বৃদ্ধিই হইল 
স্বাভাবিক। 
চতুর্ধত, ভারতীয় কর-পদ্ধতিতে পরোক্ষ করের বিশেষ ভারাধিক্য পরিলক্ষিত 
হয়। কর তদন্তকারী কমিশন (Taxation Enquiry Commission) দেখাইয়াছে, 
মোট কর-রাজস্বের শতকর! ৪৫ ভাগ সাধারণের ভোগ্যপণ্যের 
উপর ধার্য কর হইতে সংগৃহীত হয়। অপরদিকে প্রত্যক্ষ কর- 
রাজস্বের পরিমাণ ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৪-৪৫ সালে 
_শতকর! ৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইলেও, ১৯৫৩-৫৪ সালে শতকরা ২৪ ভাগে নামিয়া আসে। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতের কর-পদ্ধতি হইল প্রকৃতিতে 
EE অধোগতিশীল (e6e55iv০)। এই অধোগতিশীলতার ধারণা 
ক্যালডোরের রিপো্ট হইতেও পাওয়া যাইবে । এই রিপোর্টে 
বল! হইয়াছে, ভারতে মাত্র শতকরা ১ জন লোক আয়কর প্রদান করিয়! থাকে। 
তুলনামূলকভাবে ব্রিটেনে ইহার শতকরা ভাগ হইল ৭০। সম্প্রতি অবশ্য আয়কর 
' অব্যাহতির সীম! ৪,২০০ টাকা হইতে কমাইয়! ৩,০০০ টাকা করায় ভারতে আয়কর 
প্রদানকারীর সংখ্যা ৫ লক্ষ হইতে ৯ লক্ষে দাড়াইয়াছে। অবশ্য বলা যাইতে পারে 
যে অর্ধোন্নত দেশসমূহে এইরূপই ঘটে । যে-দেশে শতকরা ৭* ভাগ লোক রুষিকার্ধে 
নিযুক্ত থাকে সে-দেশে পরোক্ষ করেরই ভারাধিক্য দেখা যায়। k 
.. পঞ্চমত, কর-ব্যবস্থার পরিচালন! বিশেষ ক্রটিপূর্ণ বলিয়া কর-প্রবঞ্চনার পরিমাণও 
অত্যন্ত অধিক। ক্যালডোর অনুমান করিয়াছিলেন যে ভারতে বৎসরে লোকে ১০০ 
কোটি টাকার উপর আয়কর ফাকি দিয়া থাকে। সম্প্রতি 
॥.৫। করব্যাবস্থার  কর-পরিচালনা কমিটির রিপোর্টেও ইহা স্বীকার কর] হ্ইয়াছিল। 
পরিচালনা ক্রুটিপূর্ণ কর-প্রবঞ্চনার জন্য কর-পদ্ধতি আরও অধোগতিশীল. হইয়! 
দাড়াইয়াছে। কারণ, ধনী ব্যক্তিরা কর ফাকি দিয়া যে করভার, 
এড়াইয়া যায় তাহা দরিদ্রদেরই বহন করিতে হয়। ক্যালডোরকে অনুসরণ 
করিয়া বলা যায় যে, ভারতের কর-পদ্ধতি ধনীদের প্রতি পক্ষপাতৃষ্ট। 
যষ্ঠত, ভারতের কর-পদ্ধতি গতানুগতিক ও রক্ষণশীল । ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত 
ভারতে কোন মৃত্যুকর বা সম্পত্তিকর ছিল ন1। অনিশ্চিত আয়ের 
১৯ উপর কর (Capital Gains Tax) করার ব্যবস্থাও ছিল না। 
অন্তর্বতখকালীন সরকারের সময়ে (Interim Government) 


এই কর প্রথম ধা করা হইয়াছিল ; কিন্তু দুই বৎসর পরেই ইহার বিলোপসাধন 
করা হয় ।* ঃ 


৪। পরোক্ষ করের 
"আধিক্য 


= ২৯৮ পৃষ্ঠা দেখ ৷ 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ২২৩ 


পরিশেষে, কর-পদ্ধতির কোন সংস্কার নির্দেশ করিবার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে, 
সংগৃহীত কর-রাজস্ব নাধ্যভাবে ব্যয়িত হইতেছে কিনা । এই সম্পর্কে কর অন্গসন্ধান- 
কারী কমিশন বলিয়াছে, সাধারণের উপর আরও করভার চাপানর পূর্বে বর্তমান 
করলম্পদের ন্যায্য ব্যবহারের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু সরকারী ব্যয়-পদ্ধতি বিশ্লেষণ 
করিলে ইহাকে কাম্য বলিয়া বর্ণনা কর! কঠিন। দেখা যায় যে মোটামুটিভাবে 
কেন্দ্রীয় রাজন্ব খাতে ব্যয়ের (revenue expenditure) শতকরা ৭৫ ভাগ ব্যয়িত 
হয় অঙগন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যে (10n-development purposes) 
চা চর এবং শতকরা ২৫ ভাগ ব্যয়িত হয় সমাজসেবামুলক কাজকর্মে ও 
চক নহে অর্থ নৈতিক উন্নয়নে । অনুকনযনমূলক উদ্দেশ্যের মধ্যে আবার 
সর্পপ্রধান স্থানাধিকার করিয়া আছে প্রতিরক্ষা । ইহার জন্য মোট 
াজশ্বের প্রায় শতকরা ৩* ভাগের উপর ব্যয়িত হয়। রাজ্যসমূহের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, 
পুলিস, শাসন বিভাগ ও জেল খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হইল শতকরা ১৮ ভাগের 
কাছাকাছি । এইরূপ ব্যয়-পদ্ধতিকে কোনরূপেই সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের স্ণচক 
হিসাবে গণ্য করা যায় না। তবে আশার কথা হইল বে, ইহার পরিবর্তন ঘটিতেছে। 
উদ্বাহ্রণহ্বরূপ বলা যায়, প্রতিরক্ষার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্যয় কর! হইত মোট 
শলাজদ্বের শতকর1৫৪ ভাগ? বর্তমানে ইহা নামিয়া ৩-এ আসিয়া দীড়াইয়াছে। এ 
একই সময়ের মধ্যে শাসন বিভাগের জন্যও ব্যয় ( expenditure on adminis- 
‘trative services ) শতকরা! ১৩ ভাগ হইতে কমির] ৮-এ পরিণত হইয়াছে। 
প্রতিবিধান (Remedies )৪. ভারতীয় কর-পদ্ধতির ক্ৰটিবিচ্যুতির প্রতিবিধান 
নির্দেশে অধিকদুর যাইতে হয় না।  মতদ্বৈধতার আশংকা না করিয়াই বলিতে পার! 
যায়, সংস্কার এমনভাবে করিতে হইবে যে, কর-পদ্ধতি যেন বিজ্ঞানসম্মত ও গতিশীল 
(progressive ) হয়, কর-রাজন্ব অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয় এবং ব্যয়-পদ্ধতি যেন 
সমাজতান্ত্রিক সমাজের সুচক হয়। ইহাদের মধ্যে আবার অধিক প্রয়োজন হইল 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় অর্থসরবরাহের উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে 
১4 কর-রাজন্ব সংগ্রহের । সংগে সংগে সামাজিক উদ্দেশ্তও যাহাতে 
অধ্যাপক ক্যালডোর : ব্যাহত না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সব 
দিক দিয়া বিচার করিয়! দুইটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক রিপোর্ট 
ভারতীয় কর-পদ্ধতির সংস্কারের সুপারিশ করা হইয়াছে এবং কিছু কিছু কাধকরও 
কর], হইয়াছে । রিপোর্ট দ্ুইটি হইল £ কর তদন্তকারী কমিশনের রিপোর্ট ও 
অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালডোরের রিপোর্ট । নিয়ে ইহাদের সম্পর্কে আলোচনা 
করা হইতেছে। 
কল্প ভুভব্ান্জী কমিশনের লি্োরউ (The Report of the 
কমিশনের প্রধান Taxation Enquiry Commission) : কর তদন্তকারী 
“প্রধান সিদ্ধান্ত ও. কমিশনের উপর কর-পদ্ধতির বিভিন্ন দিকের বিচার-বিশ্লেষণ ও 
অপারিগ পদ্ধতির ক্রটিবিচ্যুতির প্রতিবিধান নির্দেশের ভারার্পণ কর! 


২২৪ ভারতীয় অর্থবিদ্কা 


হয়। প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া অনুসন্ধানের পর ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চ 
কমিটি রিপোর্ট প্রদান করে। 
রিপোর্টের প্রথমেই যে পট-ভূমিকায় বর্তমান কর-পদ্ধতির সমস্যা আলোচনা 
করিতে হইবে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে । এই প্রসংগে 
কা। সামগ্রিক সংস্কার- অন্যান্যের মধ্যে কমিশনের বক্তব্য হইল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের 
রি) রাজস্থে রাজ্যসরকারসমূহের স্বার্থ পূর্বাপেক্ষা বছুগুণে বর্ধিত হওয়ায় 
ভারতের রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থার সংস্কারসাধন সামগ্রিকভাবেই করিতে হইবে । 
"দ্বিতীয়ত, বর্তমান কর-সম্পদের (x :5087555) যথাযোগ্য ব্যবহার না 
করিয়া সাধারণের উপর নৃতন অধিক করভার চাপান উচিভ 
খ। কর-সম্পদের হইবে নাঁ। কমিশন এই অভিমত পোষণ করে যে, সামগ্রিকভাবে 
যথাযোগ্য ব্যবহার. সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে আয়গত বৈষম্যের দূরিকরণ উল্লেখযোগ্য , 
পরিমাণে সম্ভব হয় নাই । তবে কিছুটা পরিমাণে আঞ্চলিক বৈষম্য অপসারিত 
হইয়!ছে। 
তৃতীয়ত, করভার (incidence ০f taxation ) ব্যাপারে কমিশনের দিদ্ধাস্ত 
হইল £ 
(১) যদিও গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা নগরাঞ্চলের লোকে অধিক কর প্রদান করিয়া 
থাকে তবুও সামগ্রিকভাবে মধ্য ও নিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে 
এই বিষয়ে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; 
(২) নগরাঞ্চলের পরোক্ষ কর গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা অধিক গতিশীল ; 
(৩) উভয় অঞ্চলেই করভার বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে? 
(৪) ভূমি-রাজন্বের ভার বর্তমানে আর উল্লেখযোগ্য নহে) la 
(৫) কর নির্ধারণের ভিত্তি ( base for ₹aXati০n ) প্রশস্ততর করার যথেষ্ট 
স্থযোগ রহিয়াছে। কিছুট! পরিমাণে পরোক্ষ করের সাহায্যে কর-পদ্ধতিকে গতিশীল 
করা যাইতে পারে। 
কমিশন পরিকল্পিত অর্থ-্যবস্থায় দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক কার্ষের জন্য 
ঘাটতি বাজেট ( deficit financing ) নীতি অপেক্ষা করধার্ষ 
ঘ। কর ও ধণের উপর ও খণ-সংগ্রহের. উপরেই অধিকতর নির্ভরশীল হইতে পরামর্শ 
দিয়াছে। 
ইহার পর আছে গ্রহণযোগ্য কর-নীতি (x ০1105) সম্বন্ধে কমিশন প্রদত্ত 
ধরণ|। এই সম্পর্কে কমিশনের প্রথম বক্তব্য হইল যে, বৈষম্যের কয়েকটি মৌলিক 
সূত্রের অপসারণ দ্বারা সম্পদ ও উপার্জনে বর্তমানের দৃষ্টিকটু 
ঙ। গ্রহণযোগ্য বৈষম্যের দুরিকরণ বহু পরিমাণ সম্ভব । এই উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ টি 
করনীতিঃ কর-পন্ধতিতে গতিশীলতার বৃদ্ধি ও ইহার অনুপূরক হিসাবে | 


রি 


গ। করতার 


পরিচালনাগত উন্নয়ন প্রয়োজন । এই সম্পর্কে আবার ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, 
গতিশীলতার প্রয়োজন যেন জনসাধারণের এক বিরাট অংশকে কর-পদ্ধতির এলাকার 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা - ২২৫ 


বাহিরে রাখা না হয়। কর-পদ্ধতি সম্বন্ধে কমিশন বলিয়াছে যে, ইহা দেশের বর্তমান 
অর্থব্যবস্থার প্রয়োজনের সহিত সংগতিপূর্ণ হইবে । অর্থব্যবস্থার প্রয়োজনের সহিত 
সংগতিপূর্ণ বলিতে বুঝান হইয়াছে যে, ইহার দ্বারা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে 
বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের পরিমাণ সামান্য হাস করিয়া সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে 
এইরূপ সম্পদের পরিমাণের, বিশেষ বৃদ্ধি সম্ভব হইবে। স্বভাবতই এইরূপ ব্যবস্থা 
সংঘটিত হইবে সকল শ্রেণীর লোকের ভোগের পরিমাণ হ্রাসের দ্বার1। অবশ্য নির্ধন 
অপেক্ষা ধনিক শ্রেণীর ভোগই অধিক হ্রাস করিতে হইবে । 
কমিশনের মতে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভোগের ব্যাপারে যে বিরাট ব্যবধান 
রহিয়াছে তাহা সাধারণ: শ্রমিককে: কার্ষে বিশেষ নিরুৎসাহিত করে; অপরদিকে 
কিন্তু উচ্চ করহার উচ্চ আয়কর প্রদানকারী ব্যক্তিদের নিরুগ্চোগী করে বলিয়া যে 
প্রচায় কর! হয় তাহা অনেকাংশে অতিরপ্রিত।. অতএব প্রয়োজন হইল নীট আয়ের 
(net income) উধ্বতন মাত্রা (ceiling ) নির্ধারণ কর! । 
নীট আয়ের উধ্বতন দেখিতে হইবে যে, করপ্রদানের পর৷ সর্বাধিক আয় যেন গড় 
1102 পারিবারিক আয়ের ৩০ গুণের অধিক না হয়। কিন্তু এই লক্ষ্যে 
ধীরে ধীরে পৌছিতে হইবে এবং ইহার জন্য কর-পদ্ধতির সংস্কার ছাড়া অন্তান্ত পন্থাও 
অবলম্বনের প্রয়োজন হইবে। সংগে সংগে যাহাতে কর-পদ্ধতির দ্বার! সকয়েচ্ছা ও 
বিনিয়োগের বৃদ্ধি ঘটে তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
কিভাবে কর-পদ্ধতির সংস্কার দ্বারা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অর্থ-সরবরা হ বৃদ্ধি 
করা হুইবে? কমিশনের মতে, ইহা করা! হইবে প্রধানত আয়কর, অন্তঃগুক্ক ও কর- 
নিরপেক্ষ রাজস্ব (non-tax revenue ) বৃদ্ধি করিয়া, ভুমি-রাজস্বের উপর সাযান্ট 
পরিমাণে সারচার্ষ ( surcharges) ধার্য করিয়া এবং কৃষি 
কিভাবে কর-পদ্ধতির আয়কর ও বিক্রয়করের হার বৃদ্ধি করিয়া। ইহার উপর সম্পত্তির 
HE Ee বরকে ব্যাপকতর করিতে হইবে। 
কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত হুইল যে, যোগ্য মূল্যায়ন 
রর নীতির (pricing Policy ) দ্বারা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় 
বষঘলিরপেক্ষ রাজন... উদ্যোগের ক্ষেত্াধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে মুনাফা লাভের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । / 
বিশেষ বিশেব কর সম্বন্ধে কর তদন্তকারী কমিটির স্থপারিশ (Recom- 
mendations of the Taxation Enquiry Commi- 
ssion regarding Individual Taxes ) 3 (ক) আয়কর 
(Income tax )£ আয়করের সংস্কার সম্পর্কে তদন্তকারী কমিটির প্রধান স্থপারিশ- 
গুলি হইল নিম্নলিখিতরূপ £ 
(১) করধার্যোগ্য আয়ের ( taxable income) ব্যাপকতর সংজ্ঞা দিতে 
হইবে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি প্রাপ্তিকে--যখা, ম্যানেজিং এজেন্সীর অপসারণ. 
জনিত ক্ষতিপূরণ, পেটেন্ট অধিকারের (patent righ ) বিক্রয় প্রভৃতি আয়ের 
২য়_-১৫ 


আয়করের সংস্কার 


২২৬. ভারতীয় অর্থবিদ্া 


অন্ততূক্তি বলিয়া ধরিতে হইবে । দ্বিতীয়ত, শব্দসংকেত ধাঁধার, (crossword 
42155) স্তায় কতকগুলি অনিয়মিত উপার্জনকেও ইহার অন্তভূক্ত করিতে হইবে । 

তৃতীয়ত, ২৪ হাজার টাকা বা তদু্ধ্ব বেতন ও ভাতা প্রাপ্ত 
১। আয়করের কর্মচারী ও কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের বিশেষ স্থবিধার ( bene- 
ব্যাপকতর সংজ্ঞা... {5 ) উপর কর ধার্য করিতে হইবে। চতুর্থত, সাধারণ আয় ও 
কুষিগত আয়ের মধ্যে পার্থক্যের বিলোপসাধন দ্বারা উভয়কেই আয়করের উদ্দেষ্ে 
একই বলিয়! ধরিতে হইবে । 

(২) যন্ত্রপাতির অবপুতির দরুন প্রাথমিক বাদ (initial depreciation 
২। অবপুতির দরুন 21105591756 )। বির্তমানে'র শতকরা ২০ হইতে ২৫-এ 
রাদ বাড়াইতে হইবে । | 
॥ (৩) ব্যক্তিগত বিনিয়োগ উৎসাহিত করিবার জন্য কতিপয় নির্দিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে 

উন্নয়ন রেয়াতের ( development rebates ) প্রবর্তন. করিতে 
৩। উন্নয়ন রেয়া হইবে। . ) 

(৪) করের কাঠামোরও (28665. 5tচUctUur2e ) পরিবর্তন সংঘটিত করিতে 

হইবে। এই দিকে প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় হইল আয়কর ও অতিরিক্ত করের 

স্যাবের (৪19) সংখ্যাবৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, কর হইতে অব্যাহতির 
৪ 1 করের কাঠামোর সীম! (tax exemption limit) ‘বভমানে’র ৪১২০০ টাকা 
পরিবর্তন 

হইতে কমাইয়! ৩,০০০.টাকায় লইয়! যাইতে হইবে । তৃতীয়ত, 
পরিবারের জন্ত রেয়াৎ ( family .all০wance ) দেওয়ার পদ্ধতির প্রবর্তন করিতে 
হইবে। চতুর্থত, অঞ্িত আয়ের (earned i০০৫ ) জন্য যে-রেয়াৎ দেওয়া হয় 
তাহা মাত্র বাৎসরিক ২৪ হাজার টাকার নিয়েই প্রযুক্ত হইবে। পঞ্চমত, বীমা 
প্রিমিয়াম, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রভৃতির জন্য যে-বাদ (abatement ) দেওয়] হয় তাহা 
বর্তমানে এক-ষষ্ঠাংশ হইতে এক-পঞ্চমাংশে লইয়া আসিতে হইবে। তবে কখনই 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৮ হাজার এবং হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে ১৬ হাজার টাকার বেশী 
বাদ দেওয়া! হইবে না। 

(৫) পরিশেষে অন্তত সৎ করপ্রদানকারীর ভার লাঘব করিবার জন্য পরিচালনগত 
& | পরিচালনগত উন্নয়নের দ্বারা আয়কর প্রবঞ্চনার পরিমাণ হ্রাস করিতে 
উন্নান হইবে। 

(খ) সম্পত্তিকর (Estate Duty )£., সম্পত্তিকর সহন্ধে কমিশনের সুপারিশ 
হইল যে, এই স্থত্ৰ হইতে আয়বুদ্ধির জন্য কিছুদিন পরে ইহার হারের পরিবর্তন 
করিতে হইতে পারে। কিন্ত বর্তমানে মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে আত্মীয়স্বজনের 
মধ্যে সম্পত্তি দানপত্র করিলে যে কর দিতে হয় না তাহাকে বৃদ্ধি করিয়া ৫ বৎসরে 
লইয়া যাইতে হইবে। 

(গ) আগম বা আমদানি শুক্ক (Import Duties): আমদানি শুক্কের ক্ষেত্রে 
শুল্ধহার বৃদ্ধির দ্বারা রাজন্ববৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা নাই। অপরদিকে বরং মোটর তৈল, 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থ! ২২৭ 


কেরোসিন তৈল প্রভৃতির আমদানি হ্রাস পাওয়ায় আমদানি শুক্কের হারও হ্রাস 
পাইয়াছে। এই হ্বাস এ ছুই দ্রব্যের উপর অস্তঃগ্ুদ্ধ হইতে পূরণ করিতে হইবে | 

(ঘ) নিগম বা রপ্তানি শুদ্ধ ( Export Duties )£ রপ্তানি শুক্কের ক্ষেত্রে কিন্ত 
বাঁজন্ববৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে--কারণ ভারতের রপ্তানি পণ্যে পূর্বাপেক্ষ। বৈচিত্র্য 
আসিয়াছে । কমিশনের মতে, আমদানি শুদ্ধ ও আমদানি নিয়ন্ত্রণ একই সংগে 
আভ্যন্তরীণ মূল্যে দুঢত| আনয়নকার্ষে (price stabilisation ) ব্যবহৃত হইবে । 

(ড) অন্তঃশুন্ধ ( Excise Duties ): অন্তঃশুক্ক সম্বন্ধে কমিশনের জুপারিশ 
তামাক, তুলাবন্ত্র, চিনি, দিয়াশলাই, সিগারেট, কেরোসিন, চা, পশমবন্তু, বৈদ্যুতিক 

বাতি, কাগজ প্রভৃতি নানাবিধ পণ্যের সহিত সম্পফ্চিত। 
অন্তঃণ্ডন্ধ হইতে ইহাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর শুন্ববৃদ্ধি কর! যাইতে 
কের রাজবৰদ্ধি - পারে। ইহার ফলে অ্তাপ্তক হইতে কেন্্রীর় রাজস্ব শতকরা 
৪০-৫০ ভাগ-বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা । . 

(8) বিক্রয়কর (98125 Tax )£ বিক্রয়কর সম্পর্কে কমিশন ব্যাপক সুপারিশ 
করিয়াছে। কমিশনের মতে, (১) সেবামূলক কার্ষের (9০:1০9) উপর বিক্রয়কর 
ধার্য করিলে পরিচালনগত বিশেষ অস্থৃবিধার সৃষ্টি হইবে $(২) আগাম বাজারের ব্রয়- 
বিক্রয়ের উপর করধার্ধের জন্য বিক্রয়কর অপেক্ষ। স্ট্যাম্পপুন্ধ বা স্ট্যাম্প ডিউটি প্রশস্ততর 
পদ্ধতি ; (৩) সংবাদপত্রের উপর বিক্রয়কর ধার্য কর! লাভজনক হইবে না) (৪) এক- 
পধায়ী (5ingle-চ0int) বিক্রন্নকর সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য 
নহে; (৫) নিয্ন হারে বহুপর্ধায়ী (70016-79016) করধার্য 
করিলে হিসাব-নিকাশের সুবিধা হয় বটে তবে হারের স্বল্পতার জন্য রাজ্যসমূহের মোট 
সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ কমিয়া যাইবে; (৬) ক্রয়কর (purchase tax ) 
পরিচালন! বিশেষ দুঃসাধ্য--স্থতরাং এই সুত্র হইতে বিশেষ রাজস্বসংগ্রহেরও সম্ভাবন! 
নাই ; (৭) রাজস্ব সংগ্রাহক হিসাবে অন্তঃশুন্ধ, আমদানি-রপ্যানি শুল্ক ও চুংগির 
(০০০:০1) সমন্বয় বিক্ৰয়করের কোন পরিবর্ত নহে। 

কমিশন এই স্থপারিশ করিয়াছে যে, বিক্রয়কর অন্যতম রাজ্যকর ( State Tax ) 
হিসাবেই প্রবততিত থাকিবে। কিন্তু আস্তঃরাজ্য ক্রয়বিক্রয় হইবে কেন্দ্রীয় বিষয়। 

5 আস্তঃরাজ্য ক্রয়বিক্রয়ের উপর কেন্দ্র যে-কর ধার্য করিবে তাহার 
RET হার নিয় হইবে। এই সুত্র হইতে সংগৃহীত রাজস্ব পার্লামেন্ট 
1 প্রণীত আইনাঙ্ছসারে রাজ্যসমূহের মধ্যে বন্টিত হইবে। এই 
বন্টনকাঁ প্রস্তাবিত আস্তঃরাজ্য করধার্যকরণ পরিষদের (Inter-State Taxation 
Council ) সহিত পরামর্শ করিয়াই করা হইবে । 

(ছ) স্ট্যাম্পশু ইত্যাদি ( Stamp Duties, ০6০.) £ কমিশনের মতে, আন্তঃ 
রাজ্য ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে স্ট্যাম্পশুন্কের হারে সমতার প্রয়োজন নাই; বর্তমানেই 
ব্যাংকের চেকের উপর স্ট্যাম্পশুদ্ক ধার্য করা হইবে না; কিন্ত আগাম কারবারের 
( forward transactions ) উপর বোস্বাই-এর ন্যায় স্ট্যাম্পশুক্ক ধার্য করা উচিত। 


বিক্রয়করের সংস্কার 


২২৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


(জ) ভূমি-রাজন্ব প্রভৃতি ( Land Revenue and Agricultural Income 
ax )£ কমিশনের “মতে, ভূমি-রাজস্ব আর পূর্বের মত রাজন্বসংগ্রহের মূল সূত্র 
নহে। পূর্বের মত কৃষকের উপর. ইহার ভারও অধিক নহে। 
141৮৮ ভবিষ্যৎ  ভূমি-রাজন্ব ও রুষি-আয়কর সম্বন্ধে কমিশন এই 
স্থপারিশ করিয়াছে যে, বিভিন্ন রাজ্যের ভূমি-রাজন্ব-পদ্ধতিতে 
কিছুটা মমতা আনয়ন করা প্রয়োজন | এই উদ্দেস্তে (১) রাজস্ব-সংস্কার আঞ্চলিক 
ভিত্তিতে না করিয়া সামগ্রিকভাবে সকল রাজ্যের ভিত্তিতেই করিতে হইবে, 
(২) রাজন্ব-নির্ধাথণ নির্দিষ্ট মান অনুসারে করিতে হইবে, (৩) যে-সকল অঞ্চলে এখনও 
জরিপ, শ্রেণীবিভাগ, বন্দোবস্ত করা হয় নাই সেই সকল অঞ্চলে অবিলম্বেই এই 
কার্য সমাধা করিতে হইবে, (৪) নির্দিষ্ট মান অনুসারে রাজস্ব-নির্ধারণ করার পর 
বিভিন্ন রাজ্যে নির্ধারিত রাজস্বের মধ্যে নিদিষ্ট সময়াস্তরে তুলন! করিয়] দেখিতে 
হইবে, (৫) প্রতি দশ বৎসর অন্তর মৃল্যস্তরের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত রাজন্বের 
পুনপিধারণ করিতে হইবে, (৬) যে-যে রাজ্যে ক্লধি-আয়কর এখনও প্রবর্তিত হয় নাই__ 
সেখানে ইহা অনতিবিলম্বেই প্রবতিত করিতে হইবে, (৭) চুড়ান্ত উদ্দেশ্য হইবে রুষি- 
আয়করকে সাধারণ আয়করের অংগীভূত করিয়া! একটিমাত্র আয়করের প্রবর্তন করা 
(৮) কুষিগত আয় ৩ হাজার টাকার অধিক হইলে ইহার উপর কুষি-আয়কর ধার্য 
করিতে হইবে । 
নুল-সাহভ্িল সংক্ফান্ব সন্মন্দ্ে ক্যাঁলজ্ডোল্েল ব্লিপোড” 
( Kaldor’s Report on Tax Reform): ক্যালডোর রিপোর্টের উল্লেখ 
ইতিমধ্যে করা হইয়াছে। কেন্বিজ বিশ্ববি্ভালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক নিকোলাস 
ক্যালডোর (11০0188 Kaldor) ভারতে আসিয়াছিলেন বোস্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আমন্ত্রণে । তাহার ভারতে অবস্থানকালীন সময়ে ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (the 
Indian Statistical Institute) তাহাকে দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় রাজস্বের 
প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় কর-পদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান.করিয়! ইহার 
সংস্কার সদন্ধে সুপারিশ করিতে অনুরোধ করে । অধ্যাপক ক্যালডোর ১৯৫৬ সালের 
310 জাঙ্গয়ারী মাসে অনুসন্ধান কার্য সুরু করেন ; এবং ইহার রিপোর্ট 
২ পেশ করেন এঁ সালের জুন মাসে । রিপোর্টে“ তিনি প্রধানত 
ব্যক্তিগত ( 66:5029] ) এবং ব্যবসায় (933177699) কর সম্বন্ধেই 
আলোচন! করিয়াছেন । 
ক্যালডোরের রিপোর্টে প্রথমেই দেখান হইয়াছে যে, ভারতে সংগৃহীত কর- 
রাঁজস্বের পরিমাণ অতি সামান্য। ইহা জাতীয় আয়ের শতকর! ৭ ভাগ মাত্র। 
উপরন্তু, ইহা পরিবর্তনশীল নহে-_অন্তান্য দেশের হায় জাতীয় আয়বুদ্ধির সংগে সংগে 
ইহা বৃদ্ধিপ্রাথ হয় না।* স্থতরাং ভারতীয় কর-পদ্ধতি উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থার 
সহায়ক নহে। 


* ২২১ পৃষ্ঠা দেখ । 


৬০৮ 


এ মারা পাতা বন 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ২২৯ 


দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে__অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে ১৯৬০- 
৬১ সালের মধ্যে ৪৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর-াজন্ব সংগ্রহের আশা করা 
হিউ বব হইয়াছে। ইহার উপর ১,২০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি-ব্যয় 
পরিপ্রেক্ষিতে কর- (deficit financing ) করিয়াও ৪০০ কোটি টাকার মত অভাব 
রাজন্বের প্রয়োজনীয়তা থাকিয়া যাইবে । অধ্যাপক ক্যালডোরের মতে, পরিকল্পনাধীন 
৫ বৎসরে মোট ৮** কোটি টাকার অধিক ্রাটতি'ব্যয় অর্থ- 
ব্যবস্থ। গ্রহণ করিতে পারিবে না1* অর্থাৎ, ইহার অধিক ঘাটতি-ব্যয় করিলে 
মুদ্রাম্ফীতি আশংকাজনক রূপ ধারণ করিতে পারে। স্থতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যদি 
অনুমিত অর্থংগ্রহ করিতে হয় তবে অতিরিক্ত কর-রাজস্বের পরিমাণ ৪৫*কোটি টাকার 
পরিবর্তে ১,২৫০ কোটি টাকাই (পরিকল্পিত ৪৫০ কোটি টাক!+ প্রাথমিকভাবে 
অঙ্গমিত;অভাব ৪০০ কোটি টাকা + ঘাটতি-ব্যয় হইতে হ্াসপ্রার্থ ৪০০ কোটি টাকা = 
১,২৫৯ কোটি টাক! )* হইবে | ক্যালডোরের অভিমত হইল যে, কর-রাজস্ব সংগ্রহ 
hice tate hsp উক্ত লক্ষ্যে পৌছান-_অর্থাৎ ৫ বৎসরে ১,২৫০ কোটি 
দার! কতটা অতিরিক্ত টাকা (বা বৎসরে ২৫০ কোটি টাকা করিয়া) সংগ্রহ মোটেই 
কর-রান্ব সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে। আংশিকভাবে ইহা প্রত্যক্ষ করসমূহের সংস্কার- 
যাইতে পারে সাধনের দ্বারাই করা যাইতে পারে। 
প্রত্যক্ষ করের বর্তমান ক্রটি সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য হইল যে ইহাতে দক্ষতা বান্তায় 
(equity ) কোনটাই নাই | ইহা অন্যায্য, যেহেতু বর্তমানে আয়ের যে-সংজ্ঞা দেওয়া 
হইয়াছে তাহা সংকীর্ণ ও কর-গ্রবঞ্চনাকারীদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। ইহা দক্ষতাবিহীন, 
যেহেতু পরিচালনগত ক্রটির জন্য কর-প্রবঞ্চন! বিশেষ সহজসাধ্য কার্য । 
সুতরাং প্রত্যক্ষ কর সম্বন্ধে ক্যালডোরের প্রস্তাব হইল যে, ইহার ভিত্তিকে প্রশস্ততর 
করিতে হইবে । ভিত্তিকে প্রশস্ততর করিবার মাধ্যম হইল--(১) সম্পদের উপর বাধিক 
করধার্য (বnnual tax on wealth) করা; (২) মূলধন-লাভকে 
ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ (capital ৪৭in5) করভূক্ত করা; (৩) দানপত্রের উপর সাধারণ 


১81 করধার্য ( a general gift tax ) কর|; এবং (৪) 
করিতে হইবে 

ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর করধাধ (a personal expenditure 
ax ) করা। 


এই সকল কর প্রবর্তিত হইলে আয়কর, মূলধন-লাভ কর, বাধিক সম্পদকর, 
দানপত্রের উপর সাধারণ কর এবং ব্যক্তিগত আয়কর-_এই পাঁচটি প্রত্যক্ষ করের 
জরিপ একই সংগে করা হইবে, এবং করদাতৃগণকে ইহাদের সম্পর্কে খবরাখবর 
একই রিটা ভুক্ত করিয়া দিতে হইবে | ফলে কর-প্রবঞ্চনা কঠিন হইয়া পড়িবে । 

ক্যালডোরের. মতে, আয়করের্‌ সর্বাধিক হার শতকরা ৪৫ ভাগের অধিক হওয়া 
উচিত নহে। বর্তমানের যে সর্বাধিক হার ৯২ তাহা উদ্যোগ ব্যাহত করে এবং 


* পরিকল্পনা কমিশনও স্বীকার করিয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অধিক ঘাটতি-ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত 
হইবে না। 


২৩০ ভারতীয় অর্থবিষ্ভা 


কর-গ্রবঞ্না করিতে উৎসাহিত করে । স্থতরাং, আয়করের সর্বাধিক হার যদি 
আয়করের সর্বাধিক  ৪৫-এ নামাইয়া আনা হয় এবং উপরি-উক্ত করগুলি ধার্য করা 
হার হয় তবে কর-রাজস্ব বহুপরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু উদ্যোগ ব্যাহত 
হইবে ন! বা করপ্রবঞ্চনা সহজসাধ্য হইবে না| 
বাৎসরিক সম্পদকর, ব্যয়কর ও দানের উপর কর বিত্তশালী ব্যক্তিদের উপরই ধার্য 
করা হইবে। তবে ইহাদের হার যেন অধিক ন! হয়। সম্পদকরের সর্বাধিক হার 
হইবে শতকর| ১৫ ভাগ, ব্যক্তিগত ব্যয়করের শতকরা! ৩* ভাগ এবং দানের উপর 
করের শতকরা ৮০ ভাগ। 
ব্যবসায়ের উপর কর সম্বন্ধে ক্যালডোরের প্রধান স্থপারিশটি হইল £ বর্তমানে 
যে মূলধন-ব্যয়ের (capital expenditure ) জন্য নান রূপ 
১২1 রেয়াৎ দেওয়া হয়__যথা, স্বাভাবিক অপচয় ( normal depre- 
একটি:মাত্ররেয়াৎ c০iati০n ), অতিরিক্ত অপচয় ( additional depreciation ), 
উন্নয়ন রেয়াৎ (development rebate ) প্রভৃতি__তাহার 
পরিবর্তে মূলধন-ব্যয়ের অনুপাতে একটি মাত্র রেয়াৎ দিতে হইবে | 
দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর বর্তমানে যে নানারূপ করধার্য 
কর! হয় তাহার পরিবর্তে টাকায় ৭ আনা হারে প্রতিষ্ঠানের মোট 
মুনাফার উপর কর আয়ের উপর একটিমাত্র কর ধার্য করিতে হইবে । অংশীদারদের 
ডিভিডেণ্ডের উপরও এ একই হারে কর ধার্ধ করা প্রয়োজন । এই কর ডিভিডেণ্ড- 
প্রাথ অংশীদারদের খাতে জমা করা হইবে__মর্থাৎ তাহার মোট কর হইতে 
বাদ যাইবে। * 
ব্যবধায়-আয়করের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্যালডোরের নির্দেশমত প্রতিবিধান 
হইল বাধাতামূলকভাবে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়ের হিসাব 
পরীক্ষা করান এবং পরিচালনগত অন্তান্য উন্নয়ন সাধন করা 
-কর-প্রবঞ্চনার শাস্তি কঠিনতর কর], আয়কর পরিচালকদের 
মাহিনা বৃদ্ধি করা ; ইত্যাদি। 
উপরি-উক্ত নুপারিশগুলি কার্যকর কর! হইলে একমাত্র প্রত্যক্ষ কর হইতে বৎসরে 
১২৫ কোটি টাকা করিয়া আগামী ৫ বৎসরে ৬২৫ কোটি টাকা কর-রাজন্ব সংগ্রহ কর! 
মোটেই অসম্ভব হইবে না--ইহাই ছিল অধ্যাপক ক্যালডে|রের 
গা অভিমত। বাকী ৬২৫ কোটি টাকা (প্ৰয়োজনীয় ১,২৫০ কোটি 
সংগৃহীত হইবে টাকার কর-রাজন্বের অর্ধেক ) কিভাবে সংগ্রহ করা হইবে সে- 
সম্বন্ধে ক্যালডোর সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেন নাই। তবে ইংগিত 
দিয়াছেন যে, এ টাকা পরোক্ষ কর হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। 
সুপারিশ কার্যকরকরণ (Implementation of the Recommenda- 
0০5 )£ মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে, কর তদন্তকারী কমিশন ও অধ্যাপক 
ক্যালডোরের ন্ুুপারিশ অনুসারে বর্তমানে ভারতীয় কর-পদ্ধতির সংস্কারকার্ষ 


বাবসায়-আয়করের 
প্রবঞ্চনার প্রতিবিধান 


সরকারী আয়ব্যয়-্যবস্থা ২৩১ 


চলিতেছে । তবে অধিকাংশ স্থপারিশই এখনও পর্যন্ত গ্রহণ কর! সম্ভব হয় নাই। 
যে-যে প্রধান প্রধান স্ুপারিশকে কার্যকর করা হইয়াছে বা হইতেছে তাহার তালিকা 
নিয়লিখিতভাহে দেয়! যাইতে পারে 

(ক) কর তদন্তকারী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে আয়করের হারের গঠনে 

পরিবর্তনপাধন করা হইয়াছে__যথা, কর অব্যাহতির সীমা ৪,২০০ 
টা এত টাক! হইতে কমাইয়া ৩,০০০ টাকায় লইয়া আসা হইয়াছে। 
কাধকরকরণ পরিবারের জন্য রেয়াৎ দেওয়ার পদ্ধতি (system of family 

allowance) প্রবর্তন করা হইয়াছে। অঞ্জিত আয়ের রেয়াৎ 
সম্বন্ধে পরিবর্তন কর! হইয়াছে, ইত্যাদি । 

(খ) আমদানি শ্ুত্বববদ্ধির দ্বারা রাজস্ববৃদ্ধির সম্ভাবনা! নাই দেখিয়া অস্তঃশ্ুন্ধের * 
উপর নির্ভরশীলতার বুদ্ধি করা হৃইয়াছে। 

(গ) বিকুয়কর ও ভূমি-রাজন্ব সম্পকিত স্থপারিশগুলিকে অনেকটা! কার্যকর 
করা হইয়াছে ॥ 

(ঘ) সম্পত্তিকরের (Estate Duty) ক্ষেত্রে অব্যাহতির সময় দুই বৎসর হইতে 
বৃদ্ধি করিয়! পাচ বৎসর করা হইয়াছে । 

(6) কেন্দ্ৰীয় বিক্ৰগক্র ধার্য করিয়া এবং বন্ব, চিনি ও তামাকের বেলায় 
অতিরিক্ত অন্থঃশ্ুন্ধ দ্বার! বিক্রয়করের অনেকট! সংস্কারসাধন কর! হইয়াছে। 

(চ) ক্যালডোরের স্থপারিশ অনুসারে মূলধন-লাভকর, সম্পদ্কর, ব্যয়কর 
ক্যালডোরের স্থপারিশ ও সাধারণ দানক্র ধার্য করা হইয়াছে, কিন্তু আয়করের 
কাযকরকরণ হার কমাইয়! সর্বাধিক টাকার ৭ আনায় লইয়া যাওয়৷ 

হয় নাই। 

উপদংহারে বল! যায় যে, সরকার কর অন্তুসন্ধানকারী কমিশন ও ক্যালডোরের 
স্থপারিশ মূলত গ্রহণ করিলেও বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে উহাদের সামগ্রিকভাবে কার্যকর করিতে পারিতেছে 
না। পরিকল্পনা কমিশন অভিমত প্রফাশ করিয়াছিল যে করসংস্কার কার্য আরও দ্রুত 
অগ্রপর হইশে রাঙ্জন্থহ্াসের ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। 
প্রধানত এএইজগ্ঠই সম্যক সংস্কারসাধন সম্ভব হয় নাই। 

এই প্রসংগে আলোচন! কর! প্রয়োজন যে কর-পদ্ধতির সংস্কারসাধন দ্বারা কি 
পরিমাণ কর-রাজদ্বের বৃদ্ধি কর! সম্ভব ।. ক্যালভোরের মতে, কর-পদ্ধতির 
কাম্য সংস্কারসাধন দ্বারা বংসরে ২৫০ কোটি টাক! করিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব । 

ইহা সত্য যে ক্যালডোরের স্থপারিশসমূহ পুরাপুরি কার্যকর 
টি ৬ কর! হয় নাই, তবুও উক্ত সংগ্রহবৃদ্ধির লক্ষ্য অযৌক্তিক বলিয়া 
সম্ভব ॥ মনে হয়। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে অতিরিক্ত কর হইতে 

২৭৭ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
প্রথম তিন বৎসরে এই স্তর হইতে ৪৫২ কোটি টাকা সংগ্রহ কর! হয় । ইহার মধ্যে 


‘উপসংহার 


২৩২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


প্রত্যক্ষ করের অংশ ছিল ৫৪ কোটি টাকা, এবং অপ্রত্যক্ষ করের ৩৯৮ কোটি 
টাকা। প্রত্যক্ষ করভার মাত্র ৫৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি সত্বেও বিভিন্ন 
বৃদ্ধির বিন এত. মহল হইতে ইহার আধিক্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিয়াছে। 
ক্রিয়া বলা হইয়াছে যে ইহার ফলে আমাদের মিশ্র" অর্থ-ব্যবস্থায় 
ব্যক্তিগত: উদ্যোগ ব্যাহত হইয়া উন্নয়নের গতি শ্লথ করিয়া 
তুলিতেছে। অপরদিকে পরোক্ষ করের ভারাধিক্যের বিরুদ্ধে এইরূপ আন্দোলনই 
মরু হইয়াছে বলা চলে।* তবুও অতিরিক্ত কর-রাজন্বের জন্য সরকার পরোক্ষ 
করের উপর নির্ভর কর! ছাড়া উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। এই প্রসংগে অর্থমন্ত্রী 
শ্ীমোরারজী দেশাই বলিয়াছেন, পরিকল্পিত উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে কর-সংগ্রহের 
ভিত্তিকে প্রশস্ততর করা ছাড়া গত্যস্তর নাই। এই কারণে প্রত্যক্ষ কর হইতে 
যথাসম্ভব রাজন্ব-সংগ্রহ্র প্রচেষ্টা কর! হইয়াছে, কিন্ত বর্তমান বৎসরে ( ১৯৬০-৬১ 
সালে ) অতিরিক্ত কর-রাজন্মের অধিকাংশই সংগৃহীত হইবে পরোক্ষ কর হইতে ।** 
এইভাবে পরিকল্পনার ব্যয়নিৰাহের জন্য পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীলতা 
পরিমাণ আর কত দূর বাড়ান যাইতে পারে তাহা বিবেচ্য, এবং এই নির্ভরশীলতা! 
পরোক্ষ করভার কতদুর সমাজতান্ত্রিক সমাজবব্যবস্থা্‌ ও সামাজিক স্তায়ের 
বৃদ্ধি সম্বন্ধে মত- গ্োতক তাহাও বিশ্লেষণযোগ্য। অতএব, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
দৈধতা করভার বৃদ্ধি করিয়া কর-রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা 
ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অভিমত প্রদান করা কঠিন। তবে 
পরিচালনাগত ত্রুটি দূর করিয়া কর-রাজন্বের বেশ কিছুট! বৃদ্ধিসাধন সম্ভব । 
ভারতে লোক শুধু প্রত্যক্ষ করই ফাকি দেয় না, পরোক্ষ কর 
১১৬ ফাকিদেয়। উপরন্ত, করপ্রদান ও হিসাব দাখিলের জটিলতার 
রাজনের বৃদ্ধি স্ব. জন্যও ঠিকমত কর সংগৃহীত হয় না। এই দিক দিয়া কর- 
পরিচালন! অন্সন্ধানকারী কমিটির (Tax Administration 
Enquiry Committee ) ুপারিশসমূহ বিশেষভাবে অঙ্গধাবনযোগ্য । 


প্রশ্নোত্তর 


1, Trace briefly evolution of Federal Finance in India. ঠা 


(১৭৪-১৭৬ এবং ১৭৮-১৮১ পৃষ্ঠা ) 
2. Comment on the present allooation of financial resources between the 
Union and the States. (0. U. B. Com. 1959) 


[ ইংগিত £ সমালোচনা প্রধানত পশ্চিমবংগ রাজ্যের দৃষ্টিংগি হইতেই কর! প্রয়োজন । 


(১৮৫-১৮৯ পৃষ্ঠা ) 
8. Indicate the scope and importance of the Indian Income Tax, 
(0. U, B. Com. 1956; B.A. 1949) (১৯২-১৯৪ পৃষ্ঠা ) 


* Asoke Mehta, Bight Years of Planning. 


*»* বাজেট বন্তৃতা, ১৯৬০ । 


| 


সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ২৩৩ 


4. Discuss in the light of incidence and effects the justifiability or otherwise 
of the Union [00189 Duties. Examine their role in the Indian Tax System. 
(১৯৪-১৯৬ এবং ২২২ পৃষ্ঠা ) 
5. Write a defence of the Estate Duty imposed in India by the Act of 1953. 
Discuss the main features of the Act, What modifications have been made 
in it? (0. U. B. Com. 1953, °54 ; B. A. 1952, °53, 54 ) 
[ইংগিত £ সম্পত্তিকর ধার্যের প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা করিয়া সম্পত্তিকর আইনের মূল ধারাগুলি 
আলোচনা করিতে হইবে। ইহার পর সাধারণ দানকর প্রবর্তনের ফলে ইহার যে সংস্কারসণধন কর! 
হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিতে হইবে ।......২০০-২০৩ পৃষ্ঠা ] 
6. Give the reasons for the imposition of General Gift Tax. Briefly describe 
the main features of the tax. (২০৪-২০৬ পৃষ্ঠা) 
75 Examine.the case for and against the imposition of the Expenditure Tax 
and Wealth Tax in India. (0. U. B. Com. 1958; 0, A. 1959). (২০০-২০৪ পৃষ্ঠা ) 
+ 8. Discuss the merits and demerits of the Sales Tax and indicate their 
importance in the revenue of the States. Indicate the reforms that have been 
carried in respect of this tax, (২১৩-২১৫ পৃষ্ঠা ) 
9. Give % short description of India’s tax structure. Do you think that it 
is still possible to increase substantially the tax revenue of the Government ? How ? 
(0. চি, B.-Com. 1960) (২২১-২২৩ এবং ২৩১-২২৩ পৃষ্ঠা ) 
10. Give in brief the findings and recommendations of the Taxation Enquiry 
Commission regarding Indian Tax System. 
[ ইংগিত £ বিশেষ বিশেষ কর সম্বন্ধে লিখিতে হইবে না ।-----২২৩.২২৫ পৃষ্ঠা ] 
11. Point out the defects and deficiencies of the Indian Tax System and 
SUggesSt Ways of improvement. (২২১-২২৫ এবং ২২৮-২৩১ পৃষ্ঠা ) 
12. “The Indian Tax System is regressive.” Examine the statement. 
(C. U. B. Com. 1957) (২২২ পৃষ্ঠা ) 
“139. Give in brief Kaldor’s Report on Indian Tax Reform. How far have the 
recommendations of Prof. Kaldor been implemented ? (২২৮-২৩১ পৃষ্ঠা ) 
14, Dosoribe the size and composition of India’s Public Debt. Comment on 1৮, 
(২১৮-২২১ পৃষ্ঠা ) 


অষ্টম অধ্যায় 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 


( ECONOMIC PLANNING ) 


অৰ্শৰ পনভতিক পৱ্িক্ল্গনাত্ৰ শ্হ্লোজনীক্ত! ( Necessity of 
Economic Planning ) £ জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করাই সরকারের 
প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্ধ বলিয়া পরিগণিত। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্ত বর্তমানে 
অধিকাংশ দেশই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকে বু কিয়াছে। অর্ধোন্নত দেশসমূহে 
এই পরিকল্পনা-প্রবণত! বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 


অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতি আকর্ষণের মূলে আছে অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার* 


পরিকল্পনার প্রতি তিক্ত অভিজ্ঞতা । এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থা স্বাতন্ত্যবাদী বা ধনতান্ত্রিক 
আকর্ষণের কারণ. অর্থ-ব্যবস্থা নামেও অভিহিত | অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ দেখিয়াছে 
অপরিকল্পিত ব্যবস্থার যে এইরূপ অর্থব্যবস্থায় জনসংখ্যার একট! বিরাট অংশকে 
জট কর্মহীন অবস্থায় জীবনযাপন করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, আধিক 
সম্পদ কয়েকজনের হস্তে পুণ্জীভূত হওয়ায় সমাজে আখিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, 
পরিকল্পনা ন! থাকায় অর্থ নৈতিক কাজকর্মের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সামপ্তস্ত থাকে না। 


যেমন, শিল্পক্ষেত্রে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প, ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প, . 


এবং ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের মধ্যে এক অংগাংগি সম্পর্ক রহিয়াছে । ভোগ্যপণ্য 
ক্রেতাদের (consumers ) ক্রয়শক্তির (ক্রয়শক্তি তাহাদের আয়ের উপর নির্ভরশীল), 
উপর নির্ভর করে ভোগ্য্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের প্রসার । আবার মৃলধন-দ্রব্য 
উৎপাদনকারী শিল্পের প্রসার নির্ভর করে সকল প্রকার শিল্পে নৃতন মূলধন 
বিনিয়োগের হার ও পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তনের উপর। অতএব, আথিক কাজকর্ম 
অবিচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করিতে হইলে অর্থনৈতিক কাজকর্মের বিভিন্ন দিকের 
মধ্যে সম্পর্ক স্থনিয়স্ত্রিত করা প্রয়োজন | ধনতত্ত্রে এইরূপ নিয়ন্ত্রণের কোন সম্ভাবনা 
থাকে না। একমাত্র বাজারের মাধ্যমে উৎপাদনের বিভিন্ন দিকের মৃধ্যে সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়। চতুর্থত, ধনতাস্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মুনাফার অংশ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে 
মজুরির হার স্বল্প করিয়া রাখায় জনসাধারণের ক্রয়শক্তি হ্রাস পায়। ইহার. ফলে 
ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা! কম এবং এ প্রকার শিল্পের প্রসার ব্যাহত হু । আবার ভোগ্য- 
দ্রব্য-শিল্পে মন্দ। দেখ! দিলে মূলধন বিনিয়োগের গতি শ্রথ হয় এবং মূলধন উৎপাদনকারী 
শিল্পে মন্দ! দেখা দেয়। প্রধানত এই কারণে তথাকথিত অত্যুৎ্পাদন, মন্দাবাজার, 
ব্যাপক কর্মহীনতা, দুঃখহুর্দশ! প্রভৃতির উদ্ভব হয়। মোটকথা, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
দারিদ্র্য, আথিক বৈষম্য, বেকার-সমস্যা, সম্পদের অপচয় প্রভৃতি হ্রাস ন! পাইয়৷ বরং. 
বৃদ্ধিই পায়। 


অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ২৩৫ 


এইরূপ অকাম্য অর্থ-ব্যবস্থাকে পরিহার করিবার দাবির ফলেই উদ্ভব হইয়াছে 
পরিকল্পনা-প্রবণতার। বিগত দুইটি বিশ্বযুন্ষ, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বিশ্বব্যাপী 
মন্দাবাজার, সোবিয়েত ইউনিয়নে পরিকল্পনার সাফল্য প্রভৃতি ইহাতে বিশেষভাবে 
প্রেরণা যোগাইয়াছে। 
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রকারভেদ (variai০n) দেখা যায়। কাম্য 
ভোগ্যন্রব্য উৎপাদন, জাতীয় আয়ের কাম্য বণ্টন, অর্থনৈতিক অবস্থার সংরক্ষণ ও 
সম্রসারণ প্রভৃতি সকলই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার ‘উদেশ্য 
হইলেও সকল ক্ষেত্রে ইহাদের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ কর] 
হয় 'না। যে দেশ ইতিমগ্যেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে 
তাহার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইল সংরক্ষণ__অর্থাৎ, কিভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে 
বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা যায় তাহাই তাহার প্রধান সমস্যা ; অপরদিকে অর্ধোয়ত 
দেশগুলির প্রধান লক্ষ্য হইল উন্নয়ন-_জাতীয় আয় বুদ্ধির দ্বারা জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন । অনুরূপভাবে, যেখানে আথিক বৈষম্য অতি প্রকট 
সেখানে ইহার ত্রাসই অর্থ-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হইয়া দীড়াইতে পারে। যাহা হউক 
বলা যায় যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মোটামুটি দুই প্রকারের-_ 
(ক) সংরক্ষণ পরিকল্পনা ( maintenance planning ), 
এবং (খ) উন্নয়ন পরিকল্পন1 (development planning ) 
কারণ এই দুই প্রাথমিক উদ্দেশ্যেই পরিকল্পনার প্রবর্তন কর! হয়। অর্ধোননত দেশ 
ভারতের পরিকল্পনা যে উন্নয়নমূলক তাহা সহজেই অনুমেয় | 
পরিকল্পনার আবার পরিমাণভেদও ( degrees of planning ) থাকে। 
কোন কোন দেশে সকল ক্ষেত্রে ব| অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর' 
হইতে ব্যক্তিগত মালিকানা অপসারিত করিয়া সামাজিক বা 
পরিকল্পনার পরিমাণ. সমবায়িক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অর্থনৈতিক জীবনকে 
সি সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনাধীন করা হয়। এই পরিকল্পনার 
মাধ্যমে উৎপাদনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয়সাধন করা হয় যাহাতে 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারলাভ করিয়া সমাজের সর্বাংগীণ কলযাণ- 
সাধন করিতে পারে। এইরূপ পরিকল্পনাকে আমর] পূর্ণাংগ পরিকল্পনা বলিতে 
পারি। সোবিয়েত ইউনিয়ন পূর্ণাংগ পরিকল্পনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আবার কতকগুলি 
দেশ আছে যেখানে পরিকল্পনা পূর্ণাংগ নয় $ সেখানে উৎপাদনের 
পু্ণাংগ পরিকদনা  উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পূর্ণভাবে লোপ করা 
হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন রাষ্ট্র বা করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত 
হয়, আর বাকিট] বেসরকারী উদ্যোগাধীন্‌ করা হয়। অবশ্য বেসরকারী উদ্যোগের 
ক্ষেত্রকে অল্পবিস্তর রাষ্ট্রের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। এই 
সিএ আরব্য ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থ। (Mixed Economy ) বলিয়া 
অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ, এই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্্রক্তৃত্ব ও ব্যক্তিগত 


পরিকল্পনার প্রকার- 
ভেদ ঃ 


সংরক্ষণ পরিকল্পনা 
ও উন্নয়ন পরিকল্পন! 


২৩৬ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


সূলধন-মালিকান| পাশাপাশি অবস্থান করে।* ভারতীয় পরিকল্পনা এই শেষোক্ত 
ধরনের | 
ভনবনন গল্লিকজললাল্র তলদ্পী (Nature of Development 
Planning ) ২. দেখা গিয়াছে যে ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশের পরিকল্পনা সকল 
সময়ই উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপ গ্রহণ করে। এই সকল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
এরূপ কয়েকটি অন্তরায় রহিয়াছে যাহা সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীত 
১8 দূরীভূত হইতে পারে না। উন্নত দেশসমূহে দেখা যায় যে 
পরিকল্পনা সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীত৪ জাতীয় আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে। 
কিন্তু অর্ধোরত দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে নিশ্চল অবস্থায় 
থাকিতে অথব। ভ্রমাবনতির পথে অগ্রসর হইতে দেখা যায়।ণ' ইহার কারণ, 
অর্ধোম্নত দেশের দারিজ্যক্রিষ্ট জনসাধারণের কাছে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বিশেষ 
মুনাফা করিতে পারা যায় না বলিয়া শিল্পপতিগণ শিল্প-বাণিজ্য প্রসারে আগ্রহা দ্িত 
হয় না।** এ অবস্থায় স্বভাবতই প্রগতিশীল সরকারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হইতে হয়। 
অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া থাকে রুষি- 
ব্যবস্থা। কুধিই এই সকল দেশের প্রধান উপজীবিক1; কিন্তু 
>| অর্ধোয়ত দেশের কৃষিই সবাপেক্ষ। পশ্চাৎপদ |+*% স্থতরাং রুযিগত সমস্তার 
০ সমাধান ব্যতীত কৃষির উপর নির্ভরশীল অর্ধোন্নত দেশের অর্থ- 
করিতে হইবে ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের চিন্তা করা যায় না। এই কার্য যে 
1 তারপর প্রয়োজন সন্নকারকেই করিতে হইবে .তাহাও অন্ততম শ্বীক্ৃত নীতি। 
শিক্পন্নয়নে মনোযোগ কিন্তু একমাত্র কৃষির সুপংগঠনের দ্বারাই উন্নয়নের পথ নির্মাণ 
দেওয়া করা যায় না। বুহদায়তুনে যান্ত্রিক কৃষিকার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা 
কর! হইলে বহুসংখ্যক রুষক কর্মহীন হইয়া পড়িবে । সুতরাং তাহাদের নিয়োগের 
ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । শিল্পোন্ন়নের মাধ্যমেই এই নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব। 
অতএব, কৃষির সুসংগঠনের শিল্লোনয়নের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। 
অন্যান্য কারণেও শিল্পোন্নয়নের প্রতি মনোনিবেশের প্রয়োজন আছে। প্রথমত, 
একমাত্র রুষির উন্নয়নের দ্বার! জাতীয় আয় পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়ান যায় ন1। 
দ্বিতীয়ত, কৃধিকার্ধে ভ্রমহ্াসমান উৎপন্নের বিধি বিশেষভাবে কার্যকর বলিয়া! ইহার 
উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করা! যায় না। তৃতীয়ত, কৃষির উপর নির্ভরশীল 
দেশের বহির্ব!ণিজ্য উপনিবেশিক ধরনেরই থাকে। 


* প্রথম খণ্ডের ৩৪৫-৩৪৬ পৃষ্ঠা দেখ । 

t Lewis, Principles of Economic Planning. 

₹% Nurkese, Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries, 
*** ১ম খণ্ডের ২৬২ পৃষ্ঠা দেখ। 


রখ 


অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ২৩৭ 


অবশ্য অর্ধোন্নত দেশের শিল্পোন্নয়নের পথে অনেক প্রতিবন্ধক রহিয়াছে--যথা, 
মূলধন ও শিল্প-দক্ষতার অভাব, পরিবহনের অব্যবস্থা, মূল 
শিল্পোম্নয়নের শিল্পের অপ্রাচুর্ম, জনসাধারণের স্বল্প ক্রয়শক্তি ইত্যাদি | এগ্ুলিকে 
পতিত দুর করিয়াই শিল্পোন্য়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে । 
রুষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়নের গতিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য আবার 
দৃঢ় মুদ্রব্যবস্থা, ন্যায্য কর-পদ্ধতি এবং জনকলা।ণকর আইন ও 
উর এ বিচার-ব্যবস্থার গ্রয়োজন। এগুলির জন্য মরকারকে শত্তিশালীও. 
ব্যবস্থাও প্রয়োজনীয় হইতে হইবে। সরকার শক্তিশালী না হইলে জমিদারী প্রথার 
বিলোপ, শিল্প-ব।ণিজ্যকে প্রয়োজনমত রাষ্ট্রীয় মালিকানায় 
আনয়ন, গতিশীল কর-ব্যবস্থা ( progressive tax 35967) ) প্রভৃতি প্রয়ে।জনীয় 
সংস্কারসাধন বা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে না। ফলে পরিকল্পনাও ব্যাহত 
হইবে। পরিশেষে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে, 
ন! পারিলে উন্নয়ন-পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না। 
ভন্হনন সলিনকিক্লন্বা উপাদান ( Factors of Development 
Planning ) 2 উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় 
উপাদনসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে | মোটামুটি চারি প্রকার 
উপাদান বা ব্যবস্থা অবলম্বন অপরিহার্য £ (ক) কৃষির উত্পাদনবুদ্ধির জন্য কৃষির 
স্থমংগঠন, (থ) স্থযম শিল্পোন্নয়ন ( balanced industrial 
development ), () পরিবহন শিক্ষা স্বাস্থ্য বাশস্থান 
প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকাধের সম্প্রমারণ, এবং (ঘ) সামাজিক. 
উৎসাহের সৃষ্টি 
(ক) রুধির স্থসংগঠন £ কুষির সুসংগঠনের জন্য সরকারকে. যে যে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হইবে রাষ্ট্র ও রুধষি অধ্যায়ে সে-সঙ্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! কর! 
হইয়াছে 1* সুতরাং এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন | 
(খ) সুষম শিল্লোন্নয়ন £ অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়নব্রতী সরকারকে দুইটি বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উহাকে দেখিতে হইবে যে-_(ক) ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প 
এবং বৃহৎ মন্ত্রচালিত শিল্প-ব্যবস্থা যেন পরস্পরের সহিত সংগতিপূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে, 
এবং (খ) বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প-ব্যবস্থাতেও যেন সামগন্তা থাকে। 
্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য উহাদিগকে বৃহৎ যন্ত্রচ/লিত শিল্প গুলির 
প্রতিযোগিতা হইতে বাচাইতে হইবে, কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়৷ এবং মূলধন দিয়া 
সাহায্য করিতে হইবে, উৎ্পাদন-পদ্ধতির উন্নয়নসাধন করিতে হইবে, বিক্রয়বাজারের 
প্রসার করিতে হুইবে। 
উন্নয়নমূলক মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী 


চারিটি উপাদান 


মালিকান1 ও তত্বাবধানে মূল শিল্পনমূহ গঠন করিতে হইবে। খনিজ শিল্পের 


* ১ম খণ্ডের ২৬৩-২৬৭ পৃষ্ঠা দেখ। 


২৩৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ভা 


বেলাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! যাইতে পারে। যে-শিল্প বেসরকারী 
মালিকানায় ঠিকমত গঠিত হয় না তাহাদের স্থাপনের দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ 
করিতে হইবে।* প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির 
করিতে হইবে। বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
নবগঠিত শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফিসক্যাল নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে 
এবং শিল্পগত পরিচালনার উন্নতিসাধন করিতে হইবে । 

(গ? সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সেবাকাধের সম্প্রসারণ £$ উন্নয়ন পরিকল্পন!কে 
কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
সেবাকার্ষকে “সামাজিক মূলধন’ (5০০191 capital ) বলিয়া 
অভিহিত করা হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন গঠন ব্যতিরেকে যেমন, উৎপাদন- 
ব্যবস্থার কাম্য উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না, তেমনি সামাজিক মূলধনের সম্প্রসারণ ছাড়াও 
জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর হয় না। 

এই সামাজিক মূলধনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল পরিবহন ও সংসরণ 
ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বাসস্থান-ব্যবস্থা, মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা 
ইত্য।দি। সুতরাং উন্নয়নব্রতী সরকারকে কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের আনুষংগিক উপাদান 
হিসাবেই এগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। 

(ঘ) সামাজিক উৎসাহের স্থষ্টিঃ সামাজিক উৎসাহ সামাজিক মূলধনের 
একাংশ মাত্র। কিন্তু অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইহার গুরুত্বের জন্য 
ইহাকে পৃথক্‌ করিয়া দেখান হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে সামাজিক উৎসাহ হষ্ট ন! 
সম্প্রমারণ মেন . হইলে উন্নয়ন পরিবন্পনা সফল হইতে পারে না। ইহার জন্য 

টু প্রয়োজন সম্প্রসারণ সেবার (extension 82:%10)। সম্প্রসারণ 
মেবার দ্বারা গ্রাম ও নগরাঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি 
করিতে হইবে-উন্নয়ন পরিকল্পনা যে সকলেরই জন্য ব্যাপক এচারকাধের দ্বারা 
এই ধারণা জনসাধারণের মনে গাখিয়া দিতে হইবে | 

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন । ইহা! হইল জনসংখ্যা 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা । অর্ধোন্নত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির 

হার অত্যধিক, উ্নয়নকার্ধের- ফলে প্রথম প্রথম এই হার 
আরও বৃদ্ধি পায়।ণ ক্ৃতরাং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করিলে 
উন্নয়ন পরিকল্পনার ফল জীবনযাত্রার মানে প্রতিফলিত হইবে নাঁযাহ!| কিছু 
ie উৎপন্ন হইবে তাহা অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভোগে নিয়োগ করিতে 
হইবে। 


সামাজিক মূলধন 


* পূর্ণাংগ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবশ্য বেসরকারী মালিকানা বলিয়া! কিছু থাকে ন1। স্থতরাং এই 
ক্ষেত্রে দরকারকে সকল প্রকার শিল্প-গঠনেরই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে । 
1 ১ম খণ্ডের ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দেখ। 


অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ২৩৯ 


ভারতে অর্থ উনভি পর্িকল্সন ( Planning in India ): 
"ভারত অন্যতম অর্ধোক্লত দেশ। স্থতরাং ভারতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজন 
রহিয়াছে তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। উপরস্ত, ধ্বংসাত্মক দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়। এবং দেশবিভাগের আঘাত ভারতীয় 
ভারতের পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক জীবনকে পংগু করিয়া ফেলিয়াছে। এ-অবস্থা হইতেও 
ERLE bs মুক্তির পথ যে উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে নিহিত সে বিষয়েও 
সন্দেহ নাই। 
বহুদিন হইতেই ভারতে পরিকল্পনার জল্পনা-কল্পনা চলিয়া আসিতেছে। ১৯৩৪ 
সালে স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতি'* 
le নামক এক পুন্তকে পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। ইহার 
oI পর ১৯৩৮ সালের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রস্থভাযচন্দর বন্ন 
ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পন! রচনার জন্য শ্রীজওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে 
একটি-জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। যুদ্ধের ফলে কমিটির কার্য বিশেষ 
অগ্রসর হয় না। তবে কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কে, টি, সাহার 
সম্পাদনায় কতকগুলি মূল্যবান রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ১৯৪১ সালে ভারত সরকার 
|| উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার জন্য বাণিজ্য সদস্যের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ 
1 করে। পরে এই কমিটির স্থান অধিকার করে পুনর্গঠন কমিটি ( Reconstruction 
Committee )| ১৯৪৪ সালে স্যার আর্দেশীর দালালের পরিচালনায় পরিকল্পনা 
ও উন্নয়ন বিভাগ ( Planning and Development Department ) গঠন করা 
হয়। প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যগুলির সরকারকে পরিকল্পনা বিভাগ গঠন ও 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা রচনা করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রাদেশিক সরকারগুলি 
যে-সকল পরিকল্পন! রচন1 করে তাহা কতকগুলি জনহিতকর ও সমাজ-কল্যাণমূলক 
কার্ষের ( Public Works and Social Service ) হিসাব ভিন্ন আর কিছুই ছিল 
না. অপরদিকে ভারত সরকার কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে রিপোর্ট তৈয়ারি করে 
এবং শিল্পপ্রসারের পরিকল্পনার জন্য সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের হুইয়া ৩১টি 
প্যানেল (79619) গঠন করে। পুনর্গঠনের এই সমস্ত পরিকল্পনা যেমন ছিল 
আংশিক তেমনি ছিল সমন্য়বিহীন। মূল সমস্যার সমাধানের সন্ধান ইহাদের মধ্যে 
পাওয়া যায়'না। বেসরকারী তরফ হইতেও একাধিক পরিকল্পনা পেশ কর! হয়। 
বৃহৎ শিল্পপতিগণের" পক্ষ হইতে ১০,০** কোটি টাকার এক পরিকল্পনা রচনা করা 
হয়। ইহা “বোম্বাই পরিকল্পনা ( Bombay Plan) নামে পরিচিত। এই 
বোম্বাই পরিকল্পনা. পরিকল্পনায় ১৫ বৎসরের মধ্যে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করিবার 
প্রস্তাব করা হয় এবং শিল্প প্রসারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই পরিকল্পনার রচয়িতৃগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র প্রশস্ত 
রাখিবার পরামর্শ দেন। বিশিষ্ট অর্থবিদ হ্যারিশ ( Harris )এই পরিকল্পনা সম্পর্কে 


+ Planned Economy for India. 


২৪০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


মন্তব্য করেন যে, ইহা “অর্থনৈতিক গণিতের মারপ্যাচ ভিন্ন কিছু নয়।' ভারতীয় 
অমিক ফেডারেশন স্বর্গত এম. এন. রায়ের নেতৃত্বে ‘গণ পরিকল্পনা" ( People’s 
Plan ) নামে অভিহিত দশ বৎসরের জন্যে ১৫,০০০ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা 
পেশ করে। এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের 
খাছ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য 
উৎপাদনের পরিকল্পনা করা।. উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার : 
অবসান ও রাষ্ট্রকে প্রকৃতভাবে লোকায়ত্ত করিবার প্রস্তাব করা হয়। 
ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর একটি পরিকল্পনা হইল শ্রী এম. এন. 
আগরওয়ালের 'গান্ধীবাদা পরিকল্পনী” ( Gandhian Plan )। পরিকল্পনায় ৩,৫০০ 
কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব কর! হয়। “সরল জীবন ও মহৎ চিন্ত!’ (plain living 
and high thinking) এই আদর্শ গান্ধীবাদী পরিকল্পনার মূল সুর । পরিকল্পনায়: 
বিকেন্দ্রকরণ নাতির ভিত্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়িয়] তুলিবার প্রস্তাব করা হয়; এবং ! 
দাখীবাদী পরিবন্নন শিল্পক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সাহায্যে উৎপাদনপ্রসারের 
সুপারিশ কর] হয়। যন্ত্রশিল্পের আধিক্যের বিরুদ্ধে বল] হয় যে, 
উহাতে বেকার-সমন্তার সৃষ্টি হয়, শিল্পোৎ্পাদন কেন্দ্রীভূত ও বৃহ্দায়তন হইয়া 
উৎপাদন-পদ্ধতির সরলতা! নষ্ট করে, ব্যক্তিত্বকে পংগু করে ও স্থানীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার 
অবসান ঘটায়। যাহা হউক, বর্তমান শিল্পুগে এইরূপ পরিকল্পনার খুব বেশী গুরুত্ব 
আছে বলিয়া মনে হয় না। আর যন্ত্রশিল্পের যে-সকল ক্রুটিবিচ্যুতির কথা৷ উল্লেখ করা! 
হইয়াছে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যক্ত্রশিল্পের নিজস্ব কোন ত্রুটি নয়, ধনতান্ত্রিক, 
অর্থনৈতিক সংগঠনের ফলেই উহাদের উদ্ভব হয়। সামাজিক সম্পর্ককে সুস্থ ও 
সবল করিয়] তুলিতে পারিলে উপরি-উক্ত ক্রটিবিচ্যুতি আপন! হইতেই দূরীভূত হইবে ॥ 
১৯৪৬ সালে যখন কেন্দ্রীয় সরকার পুনগঠিত হয়, পরিকল্পন। সম্পর্কে সুপারিশ 
করিবার জন্য শ কে. পি. নিয়োগীর সভাপতিত্বে একটি উপদেষ্টা পরিকল্পন1 বোর্ড 
(an Advisory Planning Board) গঠন করা হয়। কমিটি পরিকল্পনার 
১৯৪৬ সালে উপদেষ্ট। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলে যে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও. 
পরিকল্পন| বোর্ড গঠন. নিয়োগের সংস্থান করাই হইবে পরিকল্পনার লক্ষ্য। প্রতিরক্ষা! 
শিল্প এবং খাগ্, বগ্ত, আবাদ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি 
সংক্রান্ত শিল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে । সেচ, জলবিদ্যুৎ, ইস্পাত এবং রাসায়নিক 
ভ্রব্যকে সমগ্ুরুত্ব দিতে হইবে । কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ কি হইবে তাহার উল্লেখ 
ইহ! করে নাই। কমিটি কেন্দ্রে একটি পরিকল্পনা] কমিশন এবং পরিসংখ্যান দপ্তর 
গঠন করিবার সুপারিশ করে। 
ইহার পর ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ, খান্ত, তুলা ও পাট উৎপাদনে অবনতি, 
পাকিস্তান হইতে বহুসংখ্যক উদ্বাস্তর ভারতে আগমন, বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিকূল 
স্বস্থ৷, দব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি নানাবিধ সমস্তার উদ্ভবের ফলে নৃতন করিয়া পরিকল্পনার 
প্রয়োজন দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালে ভারত সরকারের শিল্পনীতি ঘোষণা 


গণ পরিকল্পনা 


প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা ২৪১ 


৯ করা হয়। অন্যত্র এই শিল্পনীতির বিশদ আলোচন! করা হইয়াছে।* এখানে 
১৯৪৮ মালে ভারত আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই -শিল্পনীতিতে জাতীয় 
সরকার কতৃক পরিকল্পনা কমিশন গঠন এবং মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের .কথা 
শি্ষনীতি যোষণা. উল্লেখ করা হয়। ১৯৫* সালে প্রধান যন্ত্র ্রীজহরলাল নেহরুর 
সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন ( Planning 007027155100 ) গঠিত হয় । কমিশন 

১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ 'করে। 

খপড়। পরিকল্পনার যে-সমণ্ত সমালোচনা হয় তাহার বিচার- 

বিবেচনা করিয়া অবশেষে পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫২ সালের 
ডিসেম্বর মাসে চুডান্ত আকারে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! পার্লামেন্টের নিকট 

ETT ঠঠগ করে। ইতিমধ্যে যেসকল, ছোটখাটো উন্নয়ন পরিকল্পনা 

পরিকল্ননা চলিতেছিল তাহাদিগকে অন্তর্ভূক্ত করিয়া পরিকল্পনার সময় 

নির্দিষ্ট কর! হয় ১৯৫১ সালে ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের 
৩১শে মার্চ পর্যস্ত-_-এই পাচ বংসর ৷ 
এই সময় অতিক্রান্ত হইলে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রবর্তন করা হয়। 
১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় শেষ হইবে । 


১৯৫০ মালে পরিকল্পনা 
কমিশন গঠন 


প্রশ্নোত্তর 
1. Disouss the nature of Developmental Planning and indicate its importance 
in underdeveloped countries like our own. (২৩৪-২৩৬ পৃষ্ঠা ) 
2. What is Developmental Planning ? Indicate its main factors, ( ২৩৬-২৩৮ পৃষ্ঠা) 
8. Trace the developmental planning of India, ( ২৩৯-২৪১ পৃষ্ঠা ) 
ht? 
নবম অধ্যায় 


প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা 


(THE FIRST FIVE YEAR PLAN ) 


পৱ্রিকল্গনাল উদ্দেশ্য ( Objectives of the Plan) £3 প্ৰথম 
পঞ্বার্ধিকী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুইটি: (ক) যুদ্ধ ও 
ত) দেশবিভাগের ফলে অর্থ-ব্যবস্থার যে অসমতার স্থষ্টি হইয়াছিল 
আনয়ন এবং উন্নততর তাহা দূর করা, এবং (খ) উন্নয়নমূলক কর্মপদ্ধতির সাহায্যে জীবন- 
জীবনযাত্রার হুযোগ- যাত্রার মানের উন্নতিসাধন ও জনসাধারণের জন্য পূর্ণতর ও 


প্রদান অধিকতর বৈচিত্র্যময় জীবনযাপনের স্থযোগ-স্থবিধা প্রদান 1৭ 


ol 


* প্রথম খণ্ডের ৩৪২-৩৫১ পৃষ্ঠা দেখ । 
1 Review of the First Five Year Plan-এর > পৃষ্ঠা | 


| ২য়_১৬ 


২৪২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


পরিকল্পনার অর্থ নৈতিক লক্ষ্য ? ভারতের পরিকল্পনার অর্থ নৈতিক লক্ষ্য 
হইল যথাসম্ভব শীতৰ মাথাপিছু আয়কে দ্বিগুণ করা। ইহার জন্য একাধিক 
7 পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রয়োজন হইবে । মাথাপিছু আয়বুদ্ধির 
তক দক্ষ উপর তিনটি জিনিসের প্রভাব রহিয়াছে £ (১) জনসংখ্যা- 
মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হি 

বৃদ্ধির হার, (২) বিনিয়োগ ও জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে 

(Investment) সম্পর্ক, (৩) বর্দিত জাতীয় উৎপাদনের বিনিয়োগের হার। 
জনসংগ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে ধরিয়া লওয়| হইয়াছিল যে ইহার বাধিক হার হইবে ১২৫ 
শতকরা ভাগ। বিনিয়োগ ও জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে বল! হইয়াছিল 
যে জাতীয় উৎপাদন একগুণ বাড়াইতে হইলে উহার তিনগুণ পরিমাণ বিনিয়োগ 
প্রয়োজন | অর্থাৎ, বিনিষোগ ও উৎপাদনের মধ্যে আন্পাতিক হার হইল ৩: ১। 
১৯৫০-৫১ সালে ভারতের জাতীয় আয় ৯,০০০ কোটি টাকার মত ছিল । হিসাব করিয়া 
বল! হইয়াছিল যে প্রত্যেক বৎসর আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ যদি বিনিয়োগ 
করা যায় তাহা হইলেই ২২ বৎসরের ভিতর মাথাপিছু, আয় দ্বিগুণ করা 
সম্ভব । এত অধিক পরিমাণ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা বর্তমান অর্থ নৈতিক পরিস্থিতিতে 
সমীচীন নয় বলিয়া প্রথম পঞ্চবাধ্িকী পরিকল্পনায় প্রতি বংসর জাতীয় আয়ের 
শতকরা ২* ভাগ.পরিমাণ মূলধন-গঠনে নিয়োজিত হইবে বলিয়া হিসাব ধরা হয়। 
ইহার ফলে ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া দাড়াবে ১০,০০০ কোটি 
টাকায়_-অর্থাৎ জাতীয় আয় শতকরা ১১ ভাগ সম্প্রসারিত হইবে। ইহার পর 
1১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে যদি বর্ধিত জাতীয় আয়ের শতকর] ৫০ ভাগ করিয়া 
প্রতি বৎসর বিনিয়োগ করা যায় তাহা হইলে ১৯৭৭ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় 
দ্বিগুণ হইবে। 

মিশ্র আর্থ-ব্যবস্থ! 0১16৫ ০০102) £ পরিকল্পনা কমিশন মিশ্র অর্থ- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার সুপারিশ করে-__অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও বেসরকারী 
মালিকানার অবস্থিতির ভিত্তিতে আথিক উন্নয়নকার্য পরিচালিত হইবে। মূলধন-গঠন 
১ oh উৎপাদনের . কলাকৌশলের. উন্নতিসাধন, উৎপাদ্িকাশক্তির 
ভুমিকা সম্প্রসারণ, শ্রেণীসম্পর্কের পুনবিন্ঠাস প্রভৃতি সম্পর্কে রাষ্ট্রকে 

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হুইবে। কিন্তু ইহার দ্বারা 

বুঝায় না যে উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা বা কৃষি, শিল্প 
ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবসান করা হইবে। পরিকল্পিত 
না সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ উভয়কেই একই উদ্দেশ্যে কার্য করিতে 

বে। bd 

ব্যয়-বরাদ্দ (0॥!৭7) £ উপরি-উক্ত উদ্দেশ্সাধনের জন্য প্রথম পঞ্চবার্দিকী 
পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতে ব্যয়-বরাদ্দ ও উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 
হয়। প্রথমে সরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় ২,৬৯ কোটি টাক! ব্যয় নির্দিষ্ট কর! 
ইয়। পরে ১৯৫৩-৫৪ সালে বেকার-সমস্তার অবস্থা দেবিয়া কতকগুলি অধিক 


প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা ২৪৩ 


৮5 অমনিয়োগকারী কর্মন্কচী (labour-intensive schemes) গ্রহণ করা হয় 
মুল ও পরিবতিত এবং পরিকল্পনার ব্যয় বধিত করিয়া ২১৩৭৮ কোটি টাকায় 
ব্যয়-বরাদ্দ লইয় যাওয়া হয়। বিভিন্ন খাতে মোট ব্যয় যেভাবে বণ্টন 
করা হয় তাহা নিয়ের ছকটি হইতে বুঝা যাইবে £ 

(হিসাব কোটি টাকায়) 


প্রাথমিক হিসাব* পরিমাজিত হিম্লাব** 
(Original Estimate) | (Revised Estimate) 
পরিমাণ | শতকরা ভাগ | পরিমাণ | শতকর। ভাগ 
y কৃষি ও সমাজোয়য়ন ৩৬১ ১৭৫ ৩৫৪ ১৪৯ 
জলপেচ ও বিদ্যুৎ ৫৬১ ২৭'১ ৬৪৭ ২৭২ 
শিল্প ও খনিজ ১৭৩ ৮৪ ১৮৮ ৭৯ 
পরিবহন ও সংসরণ ৪৯৭ ২৪'০ ৫৭১ ২৪ 
ূ সমাজসেবা [৪২৫ ২০৫ ৫৩২ ২২'৪ 
| বিবিধ ৫২ ২৫ ৮৬ ৩৬ 
মোট ২,০৬৯ ১০০০ ২,৩৭৮ ১০০০ 
উক্ত ২,৩৭৮ কোটি টাকার মধ্যে ১,৩৯০ কোটি টাকা কেন্দ্রের এবং ৯৮৮ কোটি 
টাকা রাজ্যগুলির ব্যয় করিবার কথা ছিল। 
ছকটি হইতে দেখা যায় যে, কৃষি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তির উপর সর্বাপেক্ষা 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। রুষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দানের সপক্ষে 
নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদশিত হয়? প্রথমত, খাদ্য ও শিল্পের জন্য 
কৃষির উপর সর্বাধিক 
ভিিলারেপিও প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদনপ্রপার ব্যতীত শিল্পোক্নয়নের 
ইহার কারণ গতি অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। খাঞ্ধশন্ত এবং কাচামালের 
উৎপাদনবৃদ্ধির সাহায্যে মূলভিত্তি স্বদৃঢ় না করা পধস্ত কোন 
এই উন্নয়নের কথাই চিন্তা করা যায় না। 


দ্বিতীয়ত, ভারতের কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন বিশেষ স্বল্পা। ইহাতে অপেক্ষারুত 
অল্প ব্যয়ে উৎপাদনের জ্রুত প্রসার এবং অনতিবিলম্বে জাতীয় আম়বৃদ্ধি সহজসাধ্য 


* First Five Year Plan-এর 1° পৃষ্ঠা | 
চা lew of the First Five Year Plan-aর ২-৩ পৃষ্ঠা । 
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১৪৪ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


কার্য । এদিক হইতে কৃষিকে অগ্রগণ্য করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে ৷ ইহা ছাড়া 
দেশের বৈদেশিক মুদ্রাসংগণ্তি একরূপ অকিঞ্চিৎকর | অতএব যে-সকল দিকে বৈদেশিক 
মুদ্রার প্রয়োজন কম প্রথমে সে-সকল দিকের উপর অধিক নজর দিতে হইবে । 
তৃতীয়ত, কৃষিজীবীরা অত্যস্থ দারি্রযক্লিষ্ট এবং মূলধনবিহীন, অথচ রুষি হইতে শতকরা! 
৭’ ভাগ লোক জীবিকার্জন করে । রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদের উন্নয়নের 
কোন আশাই নাই) অপরদিকে শিল্পের অবস্থা এতটা সহায়-সম্বলহীন নয় ব্যক্তিগত 
উদ্মোগও মূলধন শিল্পের অগ্রগতিকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে সমর্থ । 
উৎপাদনের লক্ষ্য ( Targets 0£ Production ) £ পরিমাজিত প্রথম 
পরিকল্পনায় রুধিক্ষেত্রে উৎপাদনবুদ্ধির নিয়লিখিত লক্ষ্য নির্দিষ্ট করণ হইয়াছিল £ 


১৯7০-৫১ ১৯৫৫-৫৬ অতিরিক্ত উৎপাদন 
খাণ্যশস্ত (লক্ষ টন) ৫৪০ ৬১৬ ৭৬ (১৪%) 
তুলা । লক্ষ গাইট) ২৯৭ ৪২২ ১২৫ ( 8৫% ) 
পাট ( লক্ষ গাইট ) ৩৩5 ৫৩৯ ২০৯ ( ৬৪% ) 
ইক্ষু ( লক্ষ টন ) ৫৬ ৬৩ ৭ (১৩%), 
তৈলবীজ (লক্ষ টন) ৫১ ৫৫ 8 (৮%) * 


উপরি-উক্ত লক্ষাুলিতে পৌছিবার জন্য পরিকল্পনায় নানাবিধ পদ্ঘা অবলগ্গনের 
বাবগ্কা করা হয়। ' ইহাদের মধ্যে সেচ-বাবস্থার সম্প্রমারণ, চাষের জন্য জমির 
পুনরুদ্ধার, উন্নত ধরনের পদ্ধতির সাহায্যে কুধির উৎপাদনবুদ্ধি, ভূমিসংস্কার, বন ও 
মৃত্তিক। সংরক্ষণ, সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় সম্প্রসারণ 
সেবা প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য । 
প্রথম পরিকল্পনায় ১৩ লক্ষ কিলোওয়াটের মত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনশক্তি 
37 উৎপাদন করিবার প্রস্তাব হয়। ভূমিনীতি সম্পর্কে পরিকল্পনায় 
প্রথমেই বল" হয় যে জাতীয় উন্নয়নে জমি ও কৃষিকার্ধের 
মালিকানাকে যৌলিকতম সমস্যা বলিয়া গণ্য করিতে হবে । { 
রুধি ও গ্রামোগ্নয়ন ব্যাপারে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার ( Community Deve- 
lopment Projects) প্রবর্তন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার 


১7৮ (National Extension 9০:৮1০০) প্রসার পরিকল্পনা কমিশনের 
সেবা আর একটি স্পারিশ। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিগণকে তাহাদের 

নিজেদের সাহায্য করিতে সহায়তা করা ও গ্রাম্য জীবনেন্ব ত্রুটি, 
দূর করা হইল ইহাদের উদ্দেশ্য | 


প্রথম পঞ্চবাদিকা পরিকল্পনায় শিল্পপ্রসারের প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত কর! হয় বেসরকারী 
সা 
উদ্যোগের উপর । ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায় সরকারী নীতি উুল্পষ্টভাকে 


প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা | ২৪৫ 


ব্যাখ্যা করা হয়। অন্ত্শগ্বাদির উৎপাদন, আণবিক শক্তির গবেষণা ও নিয়ন্ত্র। রেলপথ 
রাষ্ট্রের একচেটিয়া এলাকাধীন থাকে । কয়লাখনি, লৌহ ও ইম্পাত, 
১৮ বিমানপোত, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতারের 
যন্ত্রপাতি প্রভৃতি শিল্পের ক্ষেত্রে নৃতন প্রতিষ্ঠান সংগঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর গ্প্ত 
হয়। উপরি-উক্ত দুই পর্যায়ের শিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের প্রসারের ভার বেসরকারী 
উত্তোগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া! হয়। পরিকল্পনার পরিবতিত হিসাবে সরকারী 
ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্প, খনিজ ও শিল্প সংক্রান্ত গবেষণার জন্ত ১৩৯ কোটি টাকা 
ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। অপরদিকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ২৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২টি 
বৃহৎ শিল্পের প্রসারের ব্যবস্থা হয় ।* 
» দেশের শিল্প-কাঠামোকে শক্তিশালী করিয়া, গড়িয়া তুলিতে হইলে মুলধন-দ্রব্য 
উৎপাদনকারী শিল্পের প্রাধান্তের উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়। প্রয়োজন । এই কারণে 
সরকারী ক্ষেত্রে প্রধানত মূলধন ও মুল শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। 
বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের শতকর| ৮০ ভাগের মত মুলধন-দ্রব্য, 
উৎপাদনে বিনিয়োজিত হইবে বলিয়া ধরা হয়। 

যাহাতে পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পপ্রসার হয় তাহার জন্য ১৯৫১ সালের শিল্প 

(উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে সরকারের হস্তে বেসরকারী ক্ষেন্রকে নিয়ন্ত্রণ করিবার 
_ ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়।ণ’ এই আইনে নৃতন শিল্প সংগঠনের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ 
করিতে হয়। ইহা ব্যতীত কোন শিল্পদক্ষতার সহিত পরিচালিত ন! হইলে সরকার 
উহাকে নিজ হস্তে তুলিয়া লইতে পারে । 

বৃহৎ শিল্প ব্যতীত পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও শুর শিল্পের প্রসারের ব্যবস্থা করা 
খামা ও পুত্র শিল্পের হয়; এবং এই খাতে প্রথমে ৩: কোটি টাক! এবং পরে পরিবর্তিত 
প্রসার হিসাবে ৪৯ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ কর। হয়। 

পরিবহন ও সংসরণের উন্নতিসাধনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় | পরিবহন ও 
সংসরণের খাতে পরিবর্তিত বরাদ্দ ৫৭১ কোটি টাকার মধ্যে 
রেলপথের জন্য ২৬৭ কোটি টাকা; রাজপথ ও পথ পরিবহন 
পরিকল্পনার জন্য ১৪৭ কোটি টাকা। 

স্মাজ-কল্যাণকর কার্ধাদি সম্পর্কে পরিকল্পনায় বলা হয় যে, এইরূপ কার্ষের 
গ্রসারের প্রয়োজন অধিক হইলেও বর্তমানে আধিক সংগতির অপ্রতুলতা হেতু সরকারী 
প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য । প্রথম পরিকল্পনায় সমাজসেবা, 
বাসগৃহ ও পুনর্বাসনের জন্য মোট ৫৩২ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ 


পরিবহন ও সংসরণ 


সমাজ-কল্যাণকর কার্য 


কর] হয়। 
ভারতের বেকার-সমস্যার যেমন একদিকে রহিয়াছে কর্ণহীনতার সমন্তা, অপর- 
দিকে তেমনি রহিয়াছে ব্যাপক অর্ধ-নিয়োগের (underemployment) সমস্ত| | 


4 Becond Five Year 71%0-এর ৩৮৯ পৃষ্ঠা । 
+ ১ম খণ্ডের ৩৪৯-৩৫০ পৃষ্ঠা দেখ । 


২৪৬ | ভারতীয় অর্থবিদ্া 


প্রথম পরিকল্পনা কার্যকর করার ফলে কতটা অতিরিক্ত নিয়োগের সংস্থান হইবে 
পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যাদির অভাবে সঠিকভাবে বল] হয় নাই | 
তবে মোটামুটি যে-হিসাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে শিল্প, সেচ, 
নির্মাণকার্য, রাস্তাঘাট, কুটির শিল্পের কয়েকটি ক্ষেত্রে ৫৭'৫ লক্ষ 
লোকের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হইবৈ ধরা হয়। আরও আশা করা হইয়াছিল যে 
কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে ৩৬ লক্ষ লোক পূর্ণ তর নিয়োগের (fuller employment) 
স্থবিধা পাইবে । ইহা ব্যতীত পরোক্ষভাবে এবং স্থানীয় কার্ষে নিয়োগের অনেক 
স্থযোগ-হবিধা ঘটিবে। 

পরিকল্পনার পরক্ৃত ব্যয় ও এই উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ (Expenditure 
and Financing): পরিকল্পনার বরাদ্দ ব্যয় ২,০৬৯ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি 
করিয়া ২,৩৭৮ কোটি টাকায় লইয়া! যাওয়! হইলেও প্রকৃতপক্ষে মোট ব্যয় হয় ২,০১৩ 
কোটি টাকা| বিভিন্ন খাতে মোট বরাদ্দ ও প্ররুত ব্যয়ের মধ্যে অন্থপাত বুঝাইবার 
‘জন্য নিয়লিখিত ছকটি দেওয়া হইল £ 


বেকার সমস্ত! ও 
কর্মসংস্থান 


( হিমাব কোটি টাকায়) 
মোট বরাদ্দ মোট ব্যয় 22 

পরিমাণ শতকরা ভাগ; পরিমাণ | শতকরা ভাগ 
১। কৃষি ও সমাজোনয়ন ৩৫৪ ১৪৯ ২৯৯ ১৪৮ 
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি! ৬৪৭ ২৭২ ৫৮৫ ২৯:১ 
৩। শিল্প ও খনিজ ১৮৮ ৭৯ So টি 
) ৪। পরিবহন ও সংসরণ ৫৭১ ২৪" ৫৩২ ২৬৪ 
৫| সমাজসেবা ৫৩২ ২২২ ৪২৩ ২১১ 
৬। বিবিধ ৮৬ ৩৮ ৭৪ ৩৬ 
২,৩৭৮ ১০৩৩ | ২,০১৩ ১০০০ 


১৯4১১২০২১৬০ ১২২54 ১০১১, 
পরিকল্পনার হিসাবে ২,৯১৩ কোটি টাকা ব্যয় দেখান হইলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যয় 
(actual outlay ) হইয়াছিল ১,৯৬০ কোটি টাকা ।* বাকী ৫৩ কোটি টাকা পাঁওন। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মিটান হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল । এই ১৬০ কোটি 
টাকা ব্যয় নি্নলিখিতভাবে অর্থসংগ্রহ ছারা কর! হয়ঃ 
উর SES ONE 
* Review of the First Five Year Plan-এর ৩ এবং ৩৫ পৃষ্ঠা । 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ২৪৭ 


(ক) চলতি রাজস্ব হতে সঞ্চয় ৬৩৭ কোটি টাকা 

(খ) রেলপথের অতিরিক্ত আয় ১৮ 

(গ) দীর্ঘকালীন খণ সংগ্রহ টির 

(ঘ) স্বল্পপঞ্চয় ও সল্লকাল'ন খণ eB tye 8 

(ঙ) আমানত, ফাণ্ড ও বিবিধ স্তৰ BBN y 7: 55 

(চ) বৈদেশিক সাহায্য SP 151-53 

(ছ) ঘাটতি ব্যয় BR 1.1 e 
মোট SPA iH 


আমর! দেখিয়াছি যে মূল পরিকল্পনায় ২,০৬৯ কোটি টাক! বায়ের প্রস্তাব কর! 
হইয়াছিল ।* অঙ্গমান কর! হঃয়াছিল যে' ইহার মধ্যে ১,২৫৮ কোটি টাক! কর, 
খণ, স্বল্প সঞ্চয় ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ সুত্র (domestic resources) 
হইতে সংগ্রহ করা হইবে, বাকী ৮১১ কোটি টাকার জন্য 
প্রয়োজন ও সম্ভাবনামত কর, আভ্যন্তরীণ খণ, বৈদেশিক সাহায্য 
এবং ঘাটতি ব্যয়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে । তবে ষ্টালিং উদ্ধত হইতে যে ২৯০ 
কোটি টাকা পাওয়া] যাইবে ঘাটতি ব্যয় তাহার অধিক করা হইবে না| কিন্তু কারক্ষেত্রে 
দেখ! যাইতেছে থে ১,৯৬০ কোটি টাকার মধ্যেই ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাড়ায় ৪২০ 
কোটি টাকা। খ' ইহার কারণ, আশামত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়! যায় নাই । 
প্রশ্রম পঞ্চৰান্মিকী পরিকল্পনার স্রললাক্ল্ন (Achievements 
of the First Five Year Plan): ফলাফল আলোচনার পুর্বে প্রথম 
পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটিকে স্মরণ কর! যাইতে পারে। উদেশ্য ছিল দুইটি ঃ 
(ক) আধিক কাঠামোর ভিত্তিকে স্বদৃঢ় করিয়। ভবিষ্যতের অর্থ নৈতিক জীবনের দ্রুত 
প্রসারে সাহায্য করা, এবং (খ) যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে যে-সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয় 
তাহার সমাধান করা। এই দুই দিক হইতে পরিকল্পনা যে বহুলাংশে সফল হয় তাহা 
নিয়লিখিত বর্ণনা হইতে সহজেই অন্রধ।/বন করা যাইবে । 
প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে কৃষিজ উৎপাদনের স্ুচকসংখ্যা (Index 
of Asricultural Production) বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকর! ১৯ ভাগ এবং খা্- 
শশ্তের মোট উৎপাদন বুদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ১৯৬ ভাগ। পরিকল্পনার শেষ 
বংসরে-_অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট ৬১৬ লক্ষ টন খাদ্ধ“স্ত উৎপাদনে আশ! করা 
হইয়াছিল ; কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে উৎপাদন হইয়াছিল ৬৪৮ লক্ষ টন বা নির্দিষ্ট লক্ষ্য 
(08856) অপেক্ষা ৩২ লক্ষ টন অধিক। 


ঘাটতি বায়ের পরিমাণ- 
বৃদ্ধি ও ইহার কারণ 


* ২৪২-২৪৩ পৃষ্ঠা দেখ । 

+ ঘাটতি বায় বলিতে বুঝায় যে সরকারী সঞ্চয় হইতে অর্থ তোলা; না হয় রিজার্ভ ব্যাংকের 
নিকট হইতে স্বল্পকালীন খণ ঠিসাবে গ্রহণ করা । রিজাভ” ব্যাংকের নিকট হইতে স্বল্লকালীন খণ 
গ্রহণ করিলে পিজা” ব্যাংক উহা নোট ছাপাইয়! পূরণ করিয়া লয়। এ-সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে 
বিশদ আলোচন! করা হইতেছে । 


২৪৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


নিয়লিখিত ছকটি হইতে রুষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রসারের গতি বুঝা 
যাইবে £ 


| র 
১৯৫০-৫১ সালে প্রথম মি ১৯৫৫-৫৬ সালে 
রি উৎপাদন 
8 ( ১৯৫৫-৫৬ ) 
খাছ্াশন্ত (লক্ষ টন) ৫৪৩০ ৬১৬5 ৬৪৮৪ 
তুলা ( লক্ষ গাইট ) ২৯৭ ৪২২ ৪০*০ 
পাট. ) ৩৩৭ ৫৩৯ ৪২*০ 
ইক্ষু ( লক্ষ টন ) ৫৬০ রর ৬৩০ ৫৮১৬ 
তৈলবীজ ( » ) ৫১০ ৫৫০ ৫৬৬ 


লাগার রা 

এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবার মুলে 

যেমন রহিয়াছে পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কার্ধাদি, তেমনি আবার রহিয়াছে 
আবহাওয়ার অন্থকৃল অবস্থার প্রভাব । 

উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়া কৃষির ক্ষেত্রে অন্যান্য অগ্রগতিও দেখা যায়। পরিকল্পনা ধীন 

সময়ে মোট ১ কোটি ৬৩ লক্ষ একর জমি সেচসমন্বিত হয় । 

ইরা ভূমি-সংস্কারের কার্ধ বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়,পরীক্ষামূলকভাবে 

সমবায় কুষি ও সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতের 

মোট গ্রামবাসীর এক-চতুর্থাংশ সমাজোগ্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে 

আসে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনাও বিশেষ বৃদ্ধি পায়। 


দিদা উৎপাদন উহ! ২৩ লক্ষ কিলো ওয়াট হইতে ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াটে আপিয়! 


দাড়ায়। 
শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকের কাজকর্ম সমভাবে সন্তোষজনক ন! হইলেও মোটা মুটি- 
ভাবে শিল্পপ্রসার যে ভালই হয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরিকল্পনার 
মোট শিল্প উৎপাদন শতকরা ৩৮ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং শুধু মুলধন- 

শিল্পোন্নয়ন 
দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা ৭” ভাগ। ইহা ছাড়া বহু 
নৃতন নৃতন শিল্প-দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবঙ তৈল শোধন, জাহাজ নির্মাণ, বিমানপোত 
নির্মাণ, পের্সীসলিন উৎপাদন প্রভৃতি নৃতন নৃতন শিল্প স্থাপিত হয়। সরকারী 
উদ্যোগের ক্ষেত্রে সিদ্ধির সার তৈয়ারির কারখানা, চিত্তরঞ্জন রেল-ইঞ্জিন কারখানা, 
শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন রেল কোক উৎপাদনের কারখানা, ভারতীয় টেলিফোনের যন্ত্রপাতির 
সর্বদিকে সভাবে . কারখানা, টেলিফোনের তারের কারখানা এবং পেনিসিলিন 
ল্তোষদনক হয়নাই কারখানার উৎপাদন-ও প্রসার বেশ লন্তোষজনক হয়। লৌহ 
ও ইল্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌছান যায় নাই। তবে 
পরিকল্পনার শেষের দিকে তিনটি ইম্পাত কারখানার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ভারী 


প্রথম পঞ্চবাঁষিকী পরিকল্পনা ২৪৯ 


বৈদ্যুতিক শিল্পের ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার সময় বিশেষ কিছু করা! * সম্ভব হয় নাই। তবে 
প্রাথমিক কার্য যথেষ্ট অগ্রসর হয়। 

বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদন প্রসারলাভ করে। বস্ত্র শিল্প, 
চিনি শিল্প, উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতির বেলায় অবস্থিত উৎপাদনশক্রির 
পূর্ণতর ব্যবহারের সহায়তায় ইহা সংঘটিত হয়। কিন্তু সিমেণ্ট, 
কাগজ, সোডাঙ্যাস্‌, ক্টিক সোডা, বাইসাইকেল প্রভৃতি, শিল্পের 
উৎপাদনক্ষমত বৰ্ধিত হয়। 

পরিবহন-ব্যবস্থাতেও বেশ কিছুট। উন্নতি সাধিত হয়। বেলপথের উন্নতির জন্য 
৪০০ কোটি টাকা ব্যয় (রেলপথের নিজস্ব তহবিল হইতে অবপূতির জন্য ১৫০ 
কোটি টাকা! ধরিয়া) বরাদ্দ কর! হয়। কিন্তু কাধঙ্গেত্রে দেখ! 
যায়, গত পাচ বৎসরে ৪৩২ কোটি টাকার মত ব্যয় হইয়াছে। 
উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ভারতীয় রেলপথ শতকরা 
২৫ ভাগ অধিক মালপত্র বহন করিতে সমর্থ হয়। যুদ্ধের সময় যে ৪৩০ মাইল লাইন 
তুলিয়া ফেলা! হইয়াছিল তাহা পুনঃস্থাপন করা হয় এবং ৩৮০ মাইল নৃতন লাইন 
তেয়ারি করা হয়। 2 

উপরি-উক্ত ফলাফল ব্যতীত সমাজসেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যো্নয়ন প্রভৃতি অন্যান্য 
দিকেও দেশ কতকটা অগ্রসর হয়। 

এখন দেখা যাউক জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও কর্মের সংস্থান কতদুর 
প্রদারলাভ করিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যের ভিত্তিতে হিসাব করিলে দেখা 
যাইবে যে, ১৪৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে জাতীয় আয় 
৮,৮৭৪ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০,৪২০ কোটি টাকায় 
দাড়ায়, এবং মাথাপিছু আয় ২৪৬'৩ টাক! হইতে বাড়িয়। ২৭২ 
টাকা হয়। অর্থাৎ, ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় পরিকল্পনার শেষ সালে জাতীয় আয় 
ও মাথাপিছু আয় যথাক্রমে শতকরা ১৭'৫ এবং ১০৫ ভাগের মত বৃদ্ধি পায়।* 
জাতীয় আয়ের অনুপাতে বিনিয়োগের (inve৪tটent) হার. শতকরা ৪৯ ভাগ 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭ ভাগে দ্রাড়ায়। কর্মসংস্থানের ব্যাপারে প্রথম পরিবল্পনায় 
অধিকতক্ নিয়োগের সুযোগ-সুবিধা সই হয় বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উহ। 
নিতান্ত অপ্রচুর | ইহার কারণ প্রত্যেক বৎসর ২০ লক্ষ করিয়] 
- কর্ষোপযোগী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। যাত! হউক, 
এ পরিকল্পনাধীন সময়ে বেসরকারী ও সরকারী উদ্ছোগের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ৪৫ 
লক্ষ অতিরিক্ত লোকের কর্মসংস্থান কর! হয়| ইহা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নমূলক 
অর্থনৈতিক কার্ষের ফলে অর্ধ-নিষ্কোগের ( underemployment ) সমস্যার ৪ 
অনেকটা সমাধান সম্ভব হয়। নগরাঞ্চলের কর্মহীনতার সমস্তা অবশ্য ব্যাপকতর 
আকার ধারণ করে। নিয়োগ সংস্থাসমৃহের (employment exchange ) 


* Review of the First Five Year Plan-এর ৭-৮ পৃষ্ঠা এবং ৩৭৪ পৃষ্ঠা । 


“বেসরকারী উদ্যোগে 
শিল্পের প্রমার 


: পরিবহন-ব্যবস্থার 


জাতীর আয় ও মাথা- 
পিছু আয়ের বৃদ্ধি 


কর্মসংস্থান বৃদ্ধি 


২৫০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


নিকট নাম রেজেষ্রী কর! কর্মপ্রার্থীর সংখ্য! ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার হইতে ৭ লক্ষের উপর 
গিয়া পৌছায় ।* 
আভ্যন্তরীণ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রভাব ভারতের বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের (balance 
of payments) ক্ষেত্রেও দেখা যায়। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় বংসরে ১৮০-২০০ 
বহির্বাগিজোর ক্ষেত্রে কোটি টাকার মত ঘাটতি হইবে বলিয়া অঙ্গমান করা হইয়াছিল। 
লেনদেনের অবস্থায় : কার্যক্ষেত্রে কিন্ত মোট ঘাটতি হয় ৩০ কোটি টাকা । ইহার 
উন্নতি * সহিত অবশ্য প্রাপ্ত সরকার। দান (official donations ) ৯৬ 
কোটি টাকা যোগ করিতে হইবে। আরও হিসাব করা হইয়াছিল যে ষ্টালিং উদ্ধ তত 
হইতে ২৪০ কোটি টাকার মত উঠাইতে হইবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোট ১৩৮ কোটি 
টাকার মত উঠান প্রয়োজন হয়। বহিবাণিজ্যের লেনদেনের অবস্থার এই উন্নতির 
অন্যতম কারণ ছিল দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনে উন্নতি ।ণ 
যুদ্ধোত্তর যুগে বিশেষত কোরিয়ার যুদ্ধের সময় -মুদ্রাস্কীতি আশংকাজনক রূপ 
ধারণ করে। এই মুদ্রাম্ফীতিকে ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ করার. প্রচেষ্টা কর! হয়। অবশ্য 
পরিকল্পনার শেষ বৎসরে__অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে দ্রব্যমূল্য এবং! 
অমল টগর টাকাকড়ির যোগান পূর্ববর্তী বৎসরসমূহের তুলনায় বিশেষ বৃদ্ধি 
পায়। ইহার মূলে ছিল ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণবৃদ্ধি। মোট 
৪২* কোটি টাক] ঘাটতি ব্যয়ের মধ্যে ১৮: কোটি টাক! সংঘটিত হয় ১৯৫৫-৫৬ সালে 


প্রশ্নোত্তর 

1. Briofly desoribo the objectives and targets of the First Five Year Plan. 
(২৪১.২৪২ এবং ২৪৪-২৪৬ পৃষ্ঠ! ) 
2. Indicate briefly the targets and achievements of the First Five Year Plan. 
(২৪৪-২৪৬ এবং ২৪৭-২৫০ পৃষ্ঠ| } 
8, “The Indian Economy had made remarkable progress under the First Five 
Yoar Plan." Examine tho statement noting the Progress of the First Five Year 
Plan. (0, U. B. Com. 1956 ; B. A. 1957) ( ২৪৭-২৫০ পৃষ্ঠ), 
4. Tho First Five Year Plan accorded the highest priority to agriculture, 

How {far do you think 0018 emphasis was justified ? (0, U. B. A, 1959) 

(২৩৬, ২৪১, ২৪৪ এবং ২৫২ পৃষ্ঠা )- 
5. Doscribe and comment upon the manner in which the .First Five Year 
Plan was financed, (২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠ) ) 


৮ 
* Review of tho First Five Year Plan-এর ১৭ পৃষ্ঠা | 
t Report on Currency and Finance, 1955-56-এর ৭০-৮১ পৃষ্ঠা |] 


দশম অধ্যায় 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 


( THE SECOND FIVE YEAR PLAN ) 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল পরিমিত। ভবিষ্যতে যাহাভে 
অধিকতর প্রগতিশীল ও বিভিন্নমুখী অর্থ নৈতিক ব্যবস্থ। গড়িয়। উঠে তাহার ভিত্তি 
স্থাপন করাই ছিল উহার লক্ষ্য। ইহ! ছাড়া যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে দেশের 
সম্মুগে যে খাদ্যাভাব, অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামালের ঘাটতি, মুদ্রাস্কীতি প্রভৃতি সমপ্া! 
দেখা দেয়, তাহার আশু সমাধান করাও অপরিহার্য হইয়। পড়িয়াছিল। আমরা 
খিয়াছি প্রথমত পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হইয়াছিল। কিন্তু তৎসৱ্বেও 
জনসাধারণের দুর্দশার লাঘব বিশেষ হয় নাই । অন্তান্য দেশের 
তুলনায় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অত্যান্ত নিয়। 
অধিকাংশের ভাগ্যে পর্যাপ্ পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য জুটে না) বাসগৃহাদির অবস্থা সম্পূর্ণ 
শোচনীয়; এদেশে বংসরে মাথাপিছু ১৬ গজের অধিক বদ্ধ ব্যবহৃত হয় না; এখনও 
অধিকাংশ বালকবালিকা শিক্ষার যোগ হইতে বঞ্চিত ; সফল প্রথম পরিকল্পনার পরও 
জনসংখ্যার শতকর। ৫০ ভাগ লোক ভোগ্যবস্র জন্ত মানিক ১৩ টাকার অধিক ব্যয় 
করিতে সমথ হয় না। ইহার পর আছে দেশব্যাপী ব্যাপক বর্মহীনত1। বৎসরের পর 
বৎসর যেভাবে লোকসংখ্য। বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে বেকার-সমস্তা 
গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিবে । এই সমস্ত সমস্যার কথা চিস্কা করিয়া ১৯৫৬ 
সালের ১লা এপ্রিল হইতে পাচ বৎসরের জন্য এক বৃহত্তর পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে । 
কিন্তু এই পরিকল্পানা প্রবর্তনের পর হইতেই বৈদেশিক মুদ্রাসংকটজনিত কারণ 
ও বিভিন্ন খাতে অন্থমান অপেক্ষা বায়বৃদ্ধি হেতু প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান ব্যাপারে 
বিন বিশেষ অস্থবিধা দেখা দেয়। ইহার ফলে ১৯৫৮ সালের মে 
ও সেপ্টে্র মাসে পরিকল্পনার কিছু ছাটকাট এবং বেশ কিছু 
| পরিবর্তনসাধন করিতে হয়। পরিবর্তনের ফলে পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেতের অম্ুমিত 
ব্যয় কমিয়া ৪,৫০* কোটি টাকায় দাড়াইয়াছিল। এখন আবার উহাকে ৪,৬০০ 
কোটি টাকায় লইয়| যাওয়া হইয়াছে । যাহ! হউক, পরিবর্তনের ভজন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার আলোচন! দুই পর্যায়ে করা প্রয়োজন-_-(ক) মুল পরিকল্পনা, এবং (খ) 
পরিবঠিত পরিকল্পন1। সংগে সংগে অবশ্য বৈদেশিক মুদ্রাসংকট, দ্রব্যমূল্য, ঘাটতি ব্যয় 
ভূতি সংশ্লিষ্ট সমস্তাসমূহের আলোচনাও অপর্রিহার্ধ। আলোচন! এইভাবেই করা 
হইতেছে। 
ছিভীক সভিকল্ন্মাল ভদ্দেস্ট ( Objectives of the Second 
Five Year<Plan)£ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার (মুল এবং পরিবতিত 
উভয়েরই ) চারিটি মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়ঃ (ক) উন্নয়নের দ্রুততর গতি 


বৃহত্তর পরি কল্পনা 


২৫২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


( quicker pace of development), (খ) শিল্পের ব্যাপকতর ভি 

( wider industrial base ), (গ) নিয়োগের উপর গুরু 

আরোপ (accent on employment) এবং (ঘ) সমাজতা্রি 

পক্ষপাত (socialistic bia5)।| উদ্দেশ্ঠগুলি পরস্পরের 
সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। ইহাদের মধ্যে সামপ্রস্তবিধান করিয়াই অথ নৈতিক 
উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ¢ 

(ক) উন্নয়নের দ্রুততর গতি £ প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় আয় 
শতকর! ১৭'৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ 
ভাগ বৃদ্ধি সাধনের লক্ষ্য স্থির করা হইয়া ছিল। 

(খ) শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি? ইতিপূর্বেই পর্যালোচনা কর! হইয়াছে যে 
কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল অর্ধোগ্নত দেশের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ভারতে 
বর্তমান। এখানে জীবনযাত্রার মান অতি নিয়ন, বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা 
অগণিত, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য অত্যধিক | এই অনুন্নত অবস্থার হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইতে হঃলে অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিভিন্নতা আনিতে হইবে এবং 
দ্রুত শিল্পপ্রসারের পথে অগ্রমর হইতে হইবে । প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিকে শক্তিশালী 
করিবার উপর অধিক জোর দেওয়। হইয়াছিল এবং শিল্পের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 
হয়নাই । ইহ] ছাড়া প্রসারের জগ্য যে ব্যয়-বরাদ কর! হইয়াছিল তাহা ও কাষত 
ব্যহ করা সম্ভব হয় নাই । যাহা হউক, প্রথম পরিকল্পনা কাধকর করার ফলে 
অর্থ নৈতিক কাঠামে| কতকট! শক্তি অঞ্জন করে এবং জাতীয় আয়ও কঙক পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাছ। থগগ্যাভাব, কাচামালের দৃপ্রাপ্যতা ও মুদ্রাম্ষীতি আয়ত্তের মধ্যে আন] 
হয়। ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পপ্রধারের দিকে পদসঞ্চার করা. সমীচীন 

বলিয়া! মনে হয়। উপরন্ধ কুষি এবং শিল্প পরস্পরের অন্্পুরক 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় হিসাবেই কার্য করে।* শিল্পোগ্নয়ন কবির উপর জনসংখ্যার 
কত শিল্পপ্রসারের 
ব্যবস্থা করিবার কারণ অত্যধিক চাপ হ্রাস করিয়া কৃষির উৎপাদন ও কৃষিজীবীদের 
আয়বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। এই সকল দিকের বিচার- 
বিবেচনা করিয়াই দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পগ্রসারের প্রতি সবাধিক 
* দৃষি দেওয়া হয়। 

কিন্তু শিল্পপ্রপারের গতি দ্রুত করিতে হইলে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য মূল ও 
ভারী শিল্পগুলির সম্প্রসারণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। স্বভাবতই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূল 
শিল্প গঠনের প্রতি সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়| 

(গ) নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ £ মূল শিল্প অবশ্য ভোগ্যনরব্ের 
যোগান দ্রুত বৃদ্ধি করে না, অথচ ভোগ্যপ্রব্যের চাহিদ। বুদ্ধি করিতে সহায়তা করে” 
তাহা ছাড। মূল শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে খুব বেশী কসংস্থ/নের সম্ভাবনাও নাই, 
কারণ উহাতে শ্রমের তুলনায় মূলধন অধিক ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সুসমগ্রন 


চারিটি পরস্পর 
সম্পর্কিত মূল উদ্দেগ্য 


+ Second Five Year Plan—The Framework-এর ১২৯ পৃষ্ঠা | 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ২৫৩. 


জ্জ্জশিল্প প্রাবের স্বার্থে চেষ্টা করিতে হবে কি করিয়া কম মূলধন এবং অধিক আম 
নিয়োগের সাহায্যে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা কর] 
যায়| অর্থাৎ, অধিক অমনিয়োগকারী শিল্পপদ্ধতির ( labour- 
intensive techniques) মাধামে আপাতত ভোগ্যদ্রব্য 
সরবরাহের, ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । ইহাতে একদিকে যেমন মৃল শিল্পে দপ্প্াপ্য মূলধন 
নিয়োগের সুবিধ। হইবে, অপরদিকে তেমনি অধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাইবে। 
এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শ্রমনিয়োগকারী পদ্ধতির উপর গত 
আরোপ করা হয়| তবে শ্রমনিয়োগকারী পদ্ধতির উৎপাদন-ব্যয় অধিক হয়। 
ইহার সমর্থনে পরিকল্পনায় বলা হয় যে, অর্থ-্যবস্থাকে শক্তিশালী করিতে হইলে 
ভোগ্যদ্রব্য সম্পর্কে আমাদের কতকট! ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে । ক্রমশ যখন 
হট ধরনের উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, সাজলরঞ্জাম, উন্নত পরিবহন ও অধিক বৈদ্যুতিক 
শক্তি পাওয়া যাইবে, স্বল্পব্যয়ে অধিক ভোগ্যদ্রব্যাদি উৎপাদন কর! তখন সম্ভব হইবে; 
এবং সমাজ বর্তমান ত্যাগের জন্য ভবিধাতে বহু গুণে উপরূত হইবে । 

(ঘ) সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাঁত£ জীবনযাত্রার মানের ক্রমোশ্নতি বা 
অর্থনৈতিক কল্য(ণকে চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করা ভগ | আমলে উহা হইল এক 
উন্নততর মানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পৌছাইয়া দিবার সোপান 
মাত্র। অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে এমন সামাজিক পরিবেশের 
সৃষ্টি করিতে হবে যাহার মধ্যে থাকিয়া প্রত্যেকটি মান্য তাহার 
অন্ত্ণনচিত শক্তির পুর্ণবিকাশ করিতে পারে, তাহার আশা-আকাংক্ষা ও প্রেরণাকে 
রূপায়িত করিতে পারে। এই মহত্তর উদ্দেশ্াসাধনের নিমিত্ত প্রথম হইতে উপযুক্ষ 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামে! গড়িয়া তুলিতে হইবে । সংসদ এইজন্য সম|জতঙ্্ী 
ধরনের সমাজ (Socialist Pattern 0f Society) প্রতিষ্ঠা ভারতের অথ নৈতিক ও. 
সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। 

“সমাজতম্ত্রী ধরনের সমাজ ব্যবস্থা’ কথাটির আসল তাৎপর্য হইল যে, উন্নয়নমূলক 
কার্য এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে এমনভাবে পরিবর্তিত করিতে হইবে 
যাহাতে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বুদ্ধির সংগে সংগে যেন আয় ও ধনসম্পদের 
ক্ষেত্রে অধিকতর সামোর প্রতিষ্ঠা হয়। উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ এবং বিনিয়োগ--অর্থাৎ 
প্রধান প্রধান সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের হস্তেই 
ন্যন্ড করিতে হইবে। যাহার! এতদিন সমাজে উপেক্ষিত ছিল তাহারা যাহাতে 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুযোগ-ছবিধা ভোগ করিতে পারে, যাহাতে অথ নৈতিক সম্পদ 

ও ক্ষমতা মুষ্টিমেয়ের করতলগত না হয় তাহার দিকে লক্ষ] দিতে 
চপ হইবে । সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নততর যে অপরিমেয় 
ভুমিকা সম্ভাবনা রহিয়াছে এতদিন পর্যন্ত তাহ' উপলব্ধি করিবার স্থযোগ 

এ. সাধারণ লোকের অতি সামান্য ঘটিয়াছে। আজ যাহাতে 
তাহার] নিজেদের জীবনধাত্রার মান ও সামাজিক কল্যাণ সম্প্রসারণে উদ্ধ দ্ধ হইতে 


শ্রমণিয়োগকারী 
শিল্প-পদ্ধতি 


সমাজ্জতাপ্রিক সমাজ 
প্রবর্তনের আদর্শ গ্রহণ 


২৫৪ ... ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


পারে সেজন্ত অনুকুল অবস্থার সুই করিতে হইবে | সমগ্র সমাজের পক্ষ হইতে তাই; 
আজ রাষ্ট্রের উপর.মহান দায়িত্ব অপিত হইয়াছে । এই উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগাধীন" 
ক্ষেতে দ্রুত প্রসাযিত করিতে হইবে; বেসরকারী উদ্ভোগকে সমাজান্মোদিত 
পরিকল্পনার মধ্যে থাকিয়] কার্য করিতে হইবে । 
সমাজতান্ত্রিক আদর্শের রূপায়ণ £ দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই আদর্শের দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে পার্লামেন্টে পরিমাজিত শিল্পনীতি গ্রহণ 
রুরে। পরিমার্জিত শিল্পনীতিতে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের দ্রুততর গতি, দ্রুত শিল্পায়ন, 
সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, ব্যাপকতর সমবায়িক ব্যবস্থা প্রভৃতির ডপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । সংগে সংগে ধনগত বৈষম্য ও আয়গত পার্থক্যের 
অপসারণ, ব্যক্তিগত একচেটিয়া কারবার ও কয়েকজনের হস্তে 
পরিমাঞ্জিত শিল্পনীতি কেন্দ্রীভূত অর্থ নৈতিক ক্ষমতার প্রতিরোধ প্রভৃতির কথাও উচ 
করা হইয়াছে । স্বভাবতই রাষ্ট্রকে অধিকতর মাত্রায় সক্রিয় হইতে হইবে এবং সরকারী 
ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করিতে হইবে। সমস্ত মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এবং সাধারণের 
‘সেবামূলক কাধসমূহ রাষ্ট্রীয় উদ্ভোগের ক্ষেত্রেই থাকিবে। অপরাপর প্রয়োজনীয় শিল্প 
এবং যে-সকল শিল্পে বর্তমান অবস্থায় বিনিয়োগ একমাত্র রাষ্ট্রের দ্বারাই সম্ভব তাহারাও 
রাষ্ট্রীয় উদ্ভোগের ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিবে । তবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক 
উ্নয়নকাধে বেসরকারী ক্ষেত্রেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকিবে । কিন্তু ক্রমশ সরকারী 
উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সংকোচন ঘটিতে 
থাকিবে ॥* 
পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সংগে সংগে বৈষম্যের হ্রাসকল্পে 
দুইটি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে £ একদিকে যেমন যাহাদের আয় ন্যুনতম 
তাহাদের আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে, অপরদিকে যাহাদের আয় অতুযুচ্চ তাহাদের 
আয় কমাইয়া দিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে প্রথম পন্থা! অধিক 
গুরুত্বপূর্ণ হইলেও দ্বিতীয় পন্থাটিকেও কার্যকর কর! প্রয়োজন । 
অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে বিনিয়োগের প্রকৃতি, রাষ্ট্র কতৃক 
অর্থ নৈতিক কার্ষের পরিচালনা, সমাজসেবার প্রসার, জমির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার 
গঠনগত পরিবর্তন, যৌথ কোম্পানী ও ম্যানেজিং এজেন্দী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, রা্রীয় 
উদ্যোগে সমবায়িক ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, রাজস্ব-পদ্ধতি প্রভৃতি পরিকল্পনার অংশ হিসাবে 
গৃহীত পদ্থাপ্তলির মাধ্যমেই আয়গত ও ধনগত বৈষম্য দূর করা সম্ভব। কারণ, 
ইহারাই নির্দিষ্ট করিয়া দেয় কোন্‌ কোন, ক্ষেত্রে আয় সৃষ্টি হইবে এবং এ আয় কিভাবে 
বণ্টিত হইবে। বৈষম্য দূরিকরণের কার্ষে রাজন্ব-পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা | 
রহিয়াছে; তবে দেখিতে হইবে অবলস্বিত পদ্ধতি যেন বেসরকারী উদ্যোগ ও) 
প্রেরণাকে ব্যাহত না করে | এইজন্য কি করিয়! কর-ব্যবস্থাকে উন্নয়ন কার্ষের অনুগামী 
করা যায় তাহার বিচার-বিবেচনা করিতে হুইবে । অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত; সুদূরপ্রসারী 


* বিস্তৃততর আলোচনার জন্য ১ম খণ্ডের ৩৫১-৩৫৪ পৃষ্ঠ! দেখ । 


মিনি রা... 


অন্যান্য 'অবলম্বনীয় 
পন্থা 
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পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিবে। বিশেষ করিয়া ব্যয়কর (Expenditure Tax), 
দানকর (016৮ Tax) এবং আয়ের উর্ধ্বতন মাত্রা ধার্য করিয়া! দিবার প্রস্তাবকে 
বিবেচনা করা প্রয়োজন । 


উপরি-উক্ত ধরনের অপাম্য ব্যতীত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতির মধ্যে অসমতা 

রহিয়াছে। যাহাতে বিভিন্ন অঞ্চল উন্নতির পথে সমভাবে অগ্রসর 

হা বৈবৈম্য *: হইতে পারে তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে । বিশেষত 

অনুন্নত অঞ্চলগুলির প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া "চলিতে 

হইবে। এই সমস্ত! সমাধানের জন্ত বিকেক্জরিরুত শিল্পগত উৎপাদন, শিল্পস্থাপনের স্থান 

নির্বাচন সম্পর্কে যথোপযুক্ত নীতি নির্ধারণ, শ্রমের গতিশীলতার প্রসার প্রভৃতির ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। 


আতিক লীভি ও পদ্ধতি ( Economic Policy and Techni- 
৭59 ) 2 পরিকল্পনাকে কার্ধকর করার জন্ট উপযুক্ত আধিক নীতি ও পদ্ধতির প্রবর্তন 
কর! প্রয়োজন | পরিকল্পনায় মোটামুটি দুইটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়? (১) অর্থ- 
নৈতিক কাৰ্যকে সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাজস্ব ও অর্থ সম্বন্ধীয় নীতি, এবং 
(২) অৰ্থ-ব্যবস্থার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে নিয় সত করিবার জন্ত মূল্য ও আমনানি-রপ্তানির 
নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতি। ক্রমোন্নতিীল অর্থ-ব্যবস্থায় 
সরকারী কাজকর্মের গতি সম্প্রসারণশীল। বিভিন্ন সম্পদের চাহিদাও যেমন থাকে 
প্রভূত পরিমাণে, তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে-যথা, বৈদেশিক মুদ্রার্জন, রুযিজ উৎপাদন 
প্রভৃতিতে অ-পর্ধাপ্তি দেখা দিবার সম্ভাবনাও থাকে যথে্ট। এই অবস্থায় মুদ্রাস্কীতির 
আশংকা থাকিতে বাধ্য। স্বতরাং প্রধান সমস্তা হইল কি করিয়া আভ্যন্তরীণ 
উৎপাদনবৃদ্ধি, নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানি এবং জিনিসপত্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের 
সহায়তায় মুন্্রাম্কীতিকে প্রতিরোধ করা যায় তাহা নির্ধারণ করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
“এই সমস্ত] সমাধানের গ্রচেষ্ট। বিশেষভাবে করা হয়। 


মসুল পৱ্রিকল্পনাব্ৰ ন্যলস-লাদদ ও বণ্টন (Outlay and 
Allocation in the Original Plan): মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী 
ক্ষেত্রে ৪,৮০০ কোটি টাকা উন্নয়নমূলক ব্যয়-বরান্দ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ 
ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২,৩৫৬ কোটি টাকা-ষদদিও কার্যক্ষেত্রে ২,০০০ কোটি টাকার 
কিছু কম ব্যয় কর] হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
বরাদ্দ ব্যয় প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় অনেক অধিক) এবং বিভিন্ন 
খাতে ব্যয় ব্টনের ব্যাপারেও পার্থক্য রহিয়াছে। মোট বরাদ্দ 
৪,৮০০ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর 
ব্যয়ের ভার ছিল ২,৫৫৯ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলির উপর ২,২৪১ কোটি 
টাকা। বিভিন্ন খাতে মোট সরকারী ব্যয়ের বণ্টন পরপৃষ্ঠার ছকটি হইতে 
_ বুঝা যাইচ্ষেঃ 


সরকারী খাতে 
বরাদ্দ ব্যয় 


২৫৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 
বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বণ্টন (হিসাব কোটি টাকায়) 


প্রথম পরিকল্পনা দ্বিতীয় পরিকল্পন] 
| f 
| মোট বরাদ্দ = মোট বরাদ্দ ot 
শতকরা ভাগ শতকর! ভাগ 
(পরিবর্তিত হিঃ) & (প্রাথমিক হিঃ) 5 
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৪। বৃহদায়তন শিল্প ওখনিজ। ১৩৯ না ক 
৫। পরিবহন ও সংসরণ ৫৭১ ২৪৪] ১,৩৮৫ ২৮৯ 
(ক) রেলপথ ২৬৭ ১২১ ৯০০ ১৮৮ 
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(গ) বন্দর, পোতাশ্রয়, জাহাজ- 
চলাচল ইত্যাদি মগ ৪'১ ৯৬ ২৯ 
(ধ) সংসরণ ৬০ ২১ ১২৬ ২৬ 
৬। সমাজসেবা ৫৩২ ২২৪ ৯৪৫ ১৯৭ 
(ক) শিক্ষা ১৭০ চা ৩০৭ ৬৪ ৬ 
(খ) স্থাস্থা ১৩৮ ৮ ২৭৪ ৫ 
(গ) অন্তান্য ২২৪ ৯৪ ৩৬৪ ৭৬ 
৭। বিবিধ | ৮৬ ৩৬ ৯৯ ২৯ 
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উপরের ছকটি হইতে দেখ! যাইবে যে, বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপ্রদ্ান বিষয়ে 
প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। মোটামুটিভাবে প্রথম 
পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিজ খাতে (ক্ষুদ্র ও গ্রাম্য শিল্প ধরিয়া ) বরাদ্দ 
কর! হয় শতকরা ৭'৫ ভাগ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ কর! হয় 
শতকরা ১৮'৫ ভাগ । এই খাতে প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শতকরা 
৪৫০ ভাগ বা ৪২ গুণ ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। পরিবহন ও সংসরণ খাতে বরাদ্দ বুদ্ধি 
করা হয় শতকরা ১৫০ ভাগ বা ১২ গুন। কৃষি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তির উপর গুরুত্ব 
হাস করা হইলেও পূর্বের তুলনায় ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা প্রায় ৩৮ 
ভাগ বৃদ্ধি পায়। সমাজসেবার ক্ষেত্রে ও একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যায়। = 


ব্যয়-বরাদ্দের ধারা 
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মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগ-ব্যবস্থ! (Investment in the 
Original Second Plan): আমরা দেখিয়াছি যে মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
সরকারী খাতে মোট ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য কর! হয়। 
এই ব্যয়ের মধ্যে বিনিয়োগের ([55560967€) পরিমাণ ৩,৮০০ 
কোটি টাকা-_অর্থাৎ এই ব্যয়ের সাহায্যে উৎপাদনশীল সম্পদ 
(Productive Assets) হুষ্টি হইবে। বাকী ১,০০০ কোটি টাকা হইল চলতি 
উন্নয়নমূলক কার্ষের ব্যয় । 
মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধার্য করিবার জন্য সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের 
পরিমাণের সহিত বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ যোগ 
রক বিদিযোগ, দিতে: হবে| /|এই/ উভয় ক্ষেতের বিনিরোগের দিকে লক্ষ্য 
রাধিয়াই মূল পরিকল্পনার উৎপাদন লক্ষ্য (targets 0f production) ধার্য করা হয়। 
বেসরকারী. বিনিয়েগ কতটা হইবে তাহ সঠিক নির্ণ কর] সম্ভব হয় নাই। তবে 
প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে বিনিয়োগের গতি ও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কর্মস্ণচীর 
ভিত্তি পর্যালোচনা করিয়া অন্থমান করা হয় যে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ 
২,৪০০ কোটি টাকার মত হইবে । এই ২১,৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের বন্টন 
এইভাবে হইবে অনুমান করা হয়। 


সরকারী ক্ষেত্রে 
বিনিয়োগ 


(হিসাব কোটি টাকায়) 

১। সংগঠিত শিল্প ও খনিজ ৫৭৫ 
২। রোপণ শিল্প, পরিবহন ও বৈদ্যুতিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান ১২৫ 
৩। নির্মাণকাধ (Construction) ১,০০০ 
'৪| কৃষি এবং গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রয়তন শিল্প 07 
৫ পুঁজিপাটা (Stocks) ৪৬ 
মোট ২,৪০০ 


্‌ অতএব দেখা যায় যে, মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট 
৬১২০০ (৩৮০০4-২৪০০ ) কোটি টাকা “বিনিয়োগের ব্যবস্থা” করা হইয়াছিল। 

মুল লল্লিকক্সলাক্স ভৎ পাদন ও উন্নয়নের লক্ষ্য (Targets 

of Production and Development of the Original Plan) £ শিল্প ও 

খনিজ উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারী ক্ষেত্রের প্রাধান্যকেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান 

বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য কর! যায়। মূল পরিকল্পনায় বৃহৎ শিল্প ও 

1 সরকারী দেয়ে খনিজ খাতে সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৯০ কোটি 

উৎপাদনের লক্ষ্য 

টাকা নির্দিষ্ট করা হয়। অপরপক্ষে বেসরকারী ক্ষেত্রে এই খাতে 

নৃতন বিনিয়েগের পরিমাণ ৫৭৫ কোটি টাক! হইবে বলিয়া হিসাব কর! হয়। সরকারী 

ক্ষেত্রের ৬৯০ কোটি টাকার সমস্তটাই লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সার, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং 


এরি এমা ছু 


২৫৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


শিল্প৷ ভারী বৈদ্যুতিক্ষ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল শিল্পগুলির প্রসারের জন্য ব্যয় করার কথা 
ছিল। রুরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুর--এই তিনটি স্থানে তিনটি ইস্পাত কারখান! 
স্থাপন এবং মহীশুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানার ইস্পাত 
উৎপাদনবৃদ্ধি দ্বারা সরকারী ক্ষেত্রে (publi 9০০০) লিখিত 
ইস্পাতের উৎপাদনের: মোট পরিমাণ ২০ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার লক্ষ্য স্থির 
হইয়াছিল । ] 
লৌহ ও ইম্পাত কারখানার প্রসারের সহিত ভারী ইঞ্চিনিয়ারিং শিল্পের 
পরার অংগাংগিভাবে জড়িত ; এবং ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সাহায্যেই শিল্পের 
যন্ত্রপাতি ও মূলধন দ্রব্যাদি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করা সম্ভব | ; 
4418, এইজন্য মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী ইস্পাত ফাউণ্ড) (heavy, 
steel foundry), ভারী টালাই.কারখানা। (foundrie5), হাপর 
(£০৮৪2 5০০s), বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারথানা প্রভৃতি স্থাপন করিবার লক্ষ্য 
নিদিষ্ট হয়। ইহ! ছাড়া রেল-ইঞ্জিন, রেল কোচ প্রভৃতির উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থাও 
করা হয়। } I 
পরিকল্পনাধীন সময়ে খনিজ উৎপাদন শতকর! ৫৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা 
করা হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে কয়লার বাংমরিক উৎপাদন ছিল 
৩৮* লক্ষ টন ; ১৯৬০-৬১ সালে উহা ৬:০ লক্ষ টনে দাড়াইবে 
বলিয়। আশা করা হয়। 
সরকারী ক্ষেত্রে নাংগল ও রুরকেলায় দুইটি সার উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করা 
এবং সিন্ধির কারখানায় সার উৎপাদনবৃদ্ধি করার লক্ষ্যও মুল 
পরিকল্পনায় ছিল। 
প্রথম পরিকল্পনার সময় ডি. ডি. টি. কারখানা, টেলিফোন যন্ত্রপাতির কারখানা) 
পেনিসিলিন কারখান! প্রভৃতি যে-নকল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা 
8৮00 হইয়াছে তাহাদের সম্প্রসারণের এবং কেরলে আর একটি 
ডি. ডি. টি. কারথান! খুলিবার প্রস্তাব করা হয়। পশ্চিমবংগে: 
দুর্গাপুরে কোকনচুল্লী (coke-oven plant ) প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিকল্পনাও 
থাকে। 


লোঁহ ও ইন্পাত 


খনিজ 


নার উৎপাদন 


হয়। ১৯৫৮ সালের মধ্যে নিিত ইম্পাতের পরিমাণ বুদ্ধি করিয়া উহাকে ১২৫ 
লক্ষ টন হইতে ২৩ লক্ষ টনে, সিমেন্টের উৎপাদন ৪৩ লক্ষ টন হইতে ১৩০ লক্ষ টনে: 
লইয়া আসিবার লক্ষ্য স্থির হয়। এলুমিনিয়াম ম্যাংগানীজ প্রভৃতির উৎপাদনবৃধির 
কথাও থাকে। বেসরকারী ক্ষেত্রে তুলা, পাট, চিনি, কাগজ। 
ই লিমেন্ট, কৃষি প্রভৃতি শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতির উৎপাদন এ 
রসায়ন শিল্পের প্রসার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়। ভোগ্য- 
দ্রব্যের মধ্যে তুলাবস্ত্রের উৎপাদন শতকরা ২৪ ভাগ, চিনির উৎপাদন শতকর 


দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পন। ২৫৯ 


৩৫ ভাগ এবং কাগজ ও বোর্ড কাগজের উৎপাদন দ্বিগুণ হইবে বলিয়া আশা! 
কর! হয়। র 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
03:81 4 করা হয়। মূল পরিকল্পনায় ইহাদের প্রসারকল্লে ২০০ কোটি 
টাকা বরাদ্দ কর! হয়। ইহার মধ্যে ৫৯:৯.কোটি টাকা তাত শিল্প, 
৫৫ কোটি টাক! ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, ৫৫৫ কোটি টাকা খাদ ও 
অন্তান্ঠ গ্রাম্য শিল্প, এবং বাকী অর্থ অপরাপর শিল্পপ্রসারের জন্য ব্যয় করা 
হইবে ।* 
নিয়লিখিত হিসাবটি হইতে বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজের ক্ষেত্রে মূল দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার উৎপাদন লক্ষ্যের কতকটা ইংগিত পাওয়া যাইবে। 


মি 


১৯৫৫-৫৬ সালের 
তুলনায় ১৯৬০-৬১ 
১৯৫০.৫১ ১৯৫৫-৫৬ ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদন- 
বৃদ্ধর শতকরা! হার 
বৃহদায়তন শিল্প | 
৯। নিমিত ইম্পাত (দশ লক্ষ টন) ১:১ ১৩ ৪-৩ ২৩১ 
২₹। এলুমিনিয়াম (হাজার টন) ৩৭ ৭৫ ২৫০ ২৩৩ 
৩। মোটর গাড়ী (সংখ্যা) ১৬,৫০০ ২৫,০০০ ৫৭,০০০ ১২৮ 
৪। রেল-ইঞ্জিন ( সংখ্য! ) ৩ ১৭৫ ৪০০ ১২৯ 
«| সিমেন্ট (দশ লক্ষ টন) ২৭ 8৩ ১৩ ২০২ 
৬। সার £ 
(ক) এযামোনিয়াম সালফেট (হাজার টন) ৪৬ ৩৮০ ৯,৪৫১ ২৮২ 
(খ) স্থপারফস্ফেট (হাজার টন) ee ১২০ ৭২০ ৩০5 
৭। তুলাবন্ত্র ( দশ লক্ষ গজ) ৪,৬১৮ ৬১৮৫০ ৮,৫০০ ২৪ 
*। চিনি (দশ লক্ষ টন ) ১১ ১৭ ২৩ ৩৫ 
»। কাগজ ও কাগজের বোর্ড (হাজার টন) ১১৪ ২০০ ৩৫০ at 
খনিজ 
১। লোঁহ-নাক্ষিক (দশ লক্ষ টন) ৩০ ৪'৩ ১২৫ ১৯১ 
২। কয়লা (দশ লক্ষ টন) ৩২৩ ৩৮5 ৬০:০ av 


পরিবহন ও সংসরণের ক্ষেত্রে ১,৩৮৫ কোটি টাকার মধ্যে ৯০০ কোটি টাকা 
রেলপথের জন্য বরাদ্দ কর! হয়। ইহার উপর ২২৫ কোটি টাক! স্বাভাবিক পরিবর্তন 


* সৃরিবর্তিত পরিকল্পনায় এই বরাদ্দ ও উহার বণ্টনের কোনরূপ রদবদল করা হয় নাই। 


২৬০ ভারতীয় অর্থবিদ্য! . 


কার্ষের জন্য ব্যয় করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় গমনাগমনের চাহিদা 
বৃদ্ধি পাইবে ; ইহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পরিবহনের উন্নতির 
ব্যবস্থা করা হ্য়। মোট যাত্রিবহনের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ 
এবং মালপত্রবহনের পরিমাণ শতকর] ৩৫ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্য মূল 
পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট কর] হয় ।* 

রাজপথ ও পথ পরিবহন, জাহাজ-চলাচল, বন্দর ও পোতাশ্রয়, বেসামরিক 
বিমান-৪লাচঙ্স, বেতার, ডাক ও তার এবং অন্যান্য যোগাযোগের উন্নতিবিধানেরও 
সম্যক ব্যবস্থা পরিকল্পনায় করা হয়। ১৯৪৩ সালের নাগপুর পরিকল্পনায় রাজপথ 
উন্নয়নের যে-কর্মস্থচী দেওয়া হয় তাহ! দ্বিতীয় পরিকল্পনাস্তে সম্পূর্ণ কর! স্থির হয়। 
বৃহৎ বন্দরগুলির শক্তি শতকরা ৩, ভাগ বৃদ্ধি করা, জাহাজী শত্তিকে ৬ লক্ষ টন হইতে 
৯ লক্ষ টনে লইয়া যাওয়া হইল মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য। নিয়ে 
পরিবহন ও" সংসরণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি লক্ষ্যের হিসাব 


দেওয়। হইল £ 


পরিবহন ও সংসরণের 
ক্ষেত্রে উৎপাদন লক্ষ্য 


পরিবহন ও সংসরণ 
শী 
১৯৫৫-৫৬ সালের 
ৰ at এ a তুলনায় ১৯৬০-৬১ 
পরিবহন ও সংমর' 2৯৫২-৫১ | ১৯৬৫-৪৬ | ১৯৬০-৬১ | সালে ২৮ 
শতকরা হার 
(ক) রেলপথ £ 
৯। যাত্রবাহী গাড়ীর মাইল (দশ লক্ষ) | ৯৫ ১৮ ১২৪ যে 
২। মালবহুন (দশ লক্ষ টন ) ৯১ ১২৪ ১৬২ রি 
(খ) রাস্তা £ 
১। জাতীয় রাজপথ ( হাজার মাইল) ১২৩ ১২৯ ১৩৮ ৭ 
২। পাকা রাস্তা (হাজার মাইল) 3৭০ ৪৭:০ | ১২৫০ ১৭ 
৩। ডাকঘর (সংখ্যা ) ৩৮5০০, [areas Ue Be 


টিটি 


মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট রুধিজ উৎপাদন শতকরা ১৮ ভাগ এবং খাদ্- 
_শস্তের উংপাদন শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব কর] হ্য়। পরে অবশ্য 
খাগ্যপংকট পুনরায় দেখা দিলে এই দুই অন্থপাতকে যথাক্রমে ২৮ এবং ২৫-এ লইয়া 
যাওয়া হয়। 


= 


* বিস্তৃত আলোচনার জন্য পরিবহন সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ। 


নি 


এহ 


et 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ২৬১ 


সেচের অধিকতর সুযোগ, উন্নত ধরনের বীজ ও সার এবং কার্ষপদ্ধতি, উৎপাদনে 
অধিক মাত্রায় বৈচিত্র্য আনয়ন, ভূমিসংস্কার, সমবায়ের 
স্থসংগঠন এবং গ্রাম্য ঝণ, বিক্রয়করণ ও উৎপাদনের পৃণাংগ 
পরিকল্পনাকে কার্করকরণ--এই কয়েকটিকেই কৃষি সংক্রান্ত 
কার্যক্রমের মূল বিষয় বলিয়া বর্ণনা করা যায়। 

মূল পরিকল্পনায় দেশের সমগ্র গ্রামাঞুলকে সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ 
সেবার অধানে লইয়া আপিবার কথা ছিল ।* 

কুষি ও সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল পরিকল্পনার মোটামুটি লক্ষ্য ছিল এইরূপ £ 


কৃষি ও সমাজ উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে উৎপাদন-লক্ষ্য 


c তুলনায় ১৯৬০-৬১ 
কৃষি ১৯৫০-৫১ ১৯৫৫.৫৬ ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদনবৃদ্ধির 
শতকরা হার 
১1 ধাদ্যশস্ত (দশ লক্ষটন) ৪০ ৬৫৯ ৭৫-০ ৯৫ 
২। তুলা (দশ লক্ষ টন) ২৯ ৪২ ee ৩১ 
৩। ইক্ষুকাচ। গুড় (দশ লক্ষ টন) ৫৬ ev ৭১ ২২ 
৪। তৈলবীজ (দশ লক্ষ টন) > ere ৭5 ২৭ 
«| পাট (দশ লক্ষ গাইট) তাত 8" ৫৯ ২৫ 
৬। চা (দশ লক্ষ পাউও) ৬১৩ ৬৪৪ ৭০৪ > 
৭। জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক ( সংখ্য!) — ৫০5) ৩৮০০ ৬৬০ 
৮। সমাজ উন্নয়ন ব্লক (সংখ্যা) ” ৬২২] ১১১২৪ ve 
সী] 
প্রথম পরিকল্পনার সময় সেচসমন্বিত জমির পরিমাণ ৫১০ লক্ষ একর হইতে বাড়িয়া 
৬৭০ লক্ষ একরে দীড়ায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও ২১০ লক্ষ 
সক একর জমি সেচসমন্বিত করিবার প্রস্তাব হয়। প্রথম পরিকল্পনার 


ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 
৩৪ লক্ষ ,কিলোওয়াটে পরিণত হয়। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহাকে ৬৯ লক্ষ 
কিলোওয়াটে লইয়া যাইবার লক্ষ্য স্থির করা হয়। দ্রুত শিল্পপ্রসারের জন্যই বিদ্যুৎ 
উৎপাদনশক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি কর! প্রয়োজন। ছোটখাট সহর ও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। 
মূল পরিকল্পনার সমাজসেবা খাতে ৯৪৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ কর! হয়। 
শিক্ষাবিস্তার, চিকিৎসার উন্নতিসাধন, এবং শিল্পশরমিক, উদ্বাস্ত ও 
অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থার উন্নতিবিধানের উপর অধিক গুরুত্ব 
আরোপ করা হইয়াছে। 


সমাজসেবার ক্ষেত্রে 
পরিকল্পনার লক্ষ্য 


* ১ম খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠা দেখ 


১ ডি 


২৬২ ভারতীয় অর্থবিষ্যা 


জাতীয় আয়, ভোগ ও কর্মের সংস্থান (National Income, 
Consumption and Employment): মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক 
কার্ধার্দির ফলাফল যাহা দাড়াইবে আশ! করা হইয়াছিল নিয়ে সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা 
কর! হইল । মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় হিসাব করা হইয়াছিল 
যে জাতীয় আয় প্রথম পরিকল্পনান্ডে শতকরা ১৮ ভাগ 
বাড়িয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহাকে আরও শতকরা ২৫ ভাগ 
বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হয়-_অর্থাৎ ১৪৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ মালের 
মধ্যে জাতীয় আর ১০,৮০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৩,৪৮০ কোটি টাকায় 
দাড়াইবে-_এই লক্ষ্য স্থির করা হয়। মাথাপিছু আয় প্রথম পরিকল্পনার ফলে শতকরা 
১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে; দ্বিতীয় পরিকল্পনাস্তে উহ! আরও শতকর1 ১৮ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইবে ।* ১৪৫৫-৫৬ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ২৮১ টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে উহা 
হইবে ৩৩০ টাকা। ভোগ্যত্রব্যের উপর মোট ব্যয় শতকরা ২১ ভাগের মত বৃদ্ধি 
পাইবে । 

মুল পরিকল্পনায় বল! হয় যে, পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট ৬,২০* কোটি টাকা বিনিয়োগ 

সম্ভব করিবার জন্য আভ্যস্তরীণ সঞ্চয়ের হার বুদ্ধি করিতে হইবে ॥ 

সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ। 
১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে উহাকে বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ১০ ভাগে আনিতে হইবে। 
অবশ্য পরিকল্পনার সময় বিদেশ হইতে ১,১০০ কোটি টাকার মত সংগ্রহ করা যাইবে 
এই ভিত্তিতেই উপরি-উক্ত হিসাব করা হইয়াছিল। 

কর্মসংস্থান** সম্পর্কে পানতুকসনায় বলা হয় কুষি ব্যতীত অন্তান্ঠ ক্ষেত্রে ৮০ লক্ষ 
লোকের নিয়োগের সংস্থান কর! যাইবে। ইহা ব্যতীত সেচ ও জমির পুনরুদ্ধারের যে 

কর্ম্থচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে অর্ধ-বেকার-সমস্তার সমাধান 

কর্মদংস্থানের হিসাব এবং অতিরিক্ত নিয়োগের স্থযোগ হইবে । দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন 
সময়ের মধ্যে শমোপঘুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১ কোটির মত বুদ্ধি পাইবে বলিয়া! হিসাব 
কর] হইয়াছে । এই নবাগত অমিকসংখ্যার জন্য নিয়োগের স্ুযোগ-সুবিধার স্্টি 
কর! যাইবে বলিয়া আশা কর! হইয়াছিল। 


সলিকক্পন্যানল ভন অর্র্বেল সংস্থান ও বিচ্ছেশী মুত 
(Finance and Foreign Exchange ) £ মূল পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে 
অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারা উভয় ক্ষেত্রের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে কারণ উভয়ই একই স্ঞ্চ্ন ভাণ্ডারের উপর নির্ভরশীল। আবার 


জাতীয় আয় ও মাথা- 
পিছু আয়বৃদ্ধির 
হিসাব , 


* অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত হিসাব করা হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়। পরে 
চূড়ান্ত হিসাবে দেখা যায় যে প্রথম পরি কল্পনায় জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় যথাক্রমে ১৭'৫ এবং ১০'৫ 
ভাগ বাড়িয়াছে, ১৮ এবং ১১ ভাগ নহে; তবে ১৭৫ ভাগকে ১৮ ভাগই বলিয়া ধর! হয় ; - 

** বেকার-সমস্তা সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ । 


নিশ্যারার দাম. 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ২৬৩ 


আভ্যন্তরীণ অর্থের পর্যাপ্তি যথেষ্ট নয়, যথোপযুক্ত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান 
করাও প্রয়োজন কারণ দ্রুত শিল্পপ্রণারের জন্য যন্ত্রপাতি ও সাজরঞ্জাম বিদেশ হইতে 

আমদানি করিতে হইবে। 
সরকারী ক্ষেত্রের জন্য অর্থের সংস্থান ( Finance for the Public Sector ) £ 
সরকারী ক্ষেত্রে ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। এই 


অর্থসংএ্রহের হুর. অর্থসংগ্রহের হ্ত্রগুলির সন্ধান নিয়লিখিত হিসাবটি হইতে 
পাওয়া যাইবে £ 
অর্থনংস্থানের হিসাব (কোটি টাকায় ) 
১। বর্তমান রাজন্বের উদ্ধন্ত ( Surplus from Current Revenues )$ bee 
(ক) ১৯৫৫-৫৬ সালের করের হারে ৩৫০ 
€ (খ) অতিরিক্ত করস্থাপন ৪৫০ 
২। জনসাধারণের নিকট হইতে খণ (Borrowing from the Public) ১,২০০ 
(ক) বাজার হইতে খণসংগ্রহ ৭০০ 
- (খ) স্বল্প সঞ্চয় ৫০০ 
৩। বাজেটের অন্যান্য সুত্র (Other Budgetary Sources) £ ৪০০ 
(ক) উন্নয়নমূলক কর্মসুচীর জন্য রেলপথ কর্তৃক অর্থপ্রদান ১৫০ 
(খ) প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও অন্ঠান্ত জমা ২৫০ 
৪। বিদেশে অর্থপংগ্রহ ( Resources to be raised externally) £ be" 
৫। ঘাটতি ব্যয় ( Deficit Financing ) ১ ১,২৮০ 


৬। বাকী-__আভ্যন্তরীণ অর্থপংগ্রহের সন্তান্য 
উপায়ের সাহায্যে পূরণ করা যাইবে 
(Gap—to be covered by additional measures 
to raise domestic resources) 3 ৪৯০ 
মোট ৪.৮০০ 


দেখ! যাইতেছে যে কর, খণ, অন্যান্য আয় ইত্যাদি বাজেটের স্বত্র ( budgetary 
6500£055.) হইতে মোট ২,৪৯০ কোটি টাকা সংগ্রহ কর! হইবে বলিয়া হিসাব ধরা 
হইয়াছিল |. অতিরিক্ত করস্থাপনের সাহায্যে ৪৫০ কোটি টাক! 
অতিরিক্ত করের ; 
সাহায্যে অর্থসংখহ সংগ্রহের ব্যবস্থা কর অনুলন্ধানকারী কমিশনের ( Taxation 
[5001 Commission) সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়াই কর! 
হয় এবং এ সকল সুপারিশ কার্যকর করারও বাবস্থা হয়। চলতি ও অতিরিক্ত কর 
খিলাইয়া বর্তমান রাজস্ব হইতে নোট ৮০০ কে'টি টাকা হইবে । কিন্তু কর হইতে 
প্রাপ্ত এই টাকা পরিকল্পনার প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অ-পর্ধাপ্ত। স্থতরাং 
পরিকল্পনাকে কার্যকর করিতে হইলে এবং মুদ্রাস্কীতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে 
করের সাহায্যে আরও অধিক অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ হিসাবে 


২৬৪ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


যে বাকী ৪০* কোটি টাকার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা আভ্যন্তরীণ হ্ত্র ব' 
কর ও দরকারী প্রতিষ্ঠানের লাভ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে | 
জনসাধারণের নিকট হইতে বেণগ্রহণের মাধ্যমে ১,২০০ কোটি টাক! সংগ্রহ 
3 মে 
(৮1 করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বাজারে খণ হইতে 
ঞ্রাগ্রহণের সাহায্যে সংগ্রহযোগ্য অর্থের পরিমাণ ধরা হয় ৭০০ কোটি টাকা। স্বল্প 
অর্থসংগ্রহ সঞ্চয়ের মাধ্যমে বাৎসরিক ১:০ কোটি টাক! করিয়া সংগ্রহের 
আশা করা হইয়াছিল । 
রেলপথের উন্নয়ন পরিকল্পনার ৯০ কোটি টাকার মধ্যে আশ! করা হইয়াছিল 
যে, ১৫০ কোটি টাকার মত অর্থ রেলপথ নিজেই সরবরাহ করিবে। 
এই টাকা যাত্রী ও মালের উপর ভাড়ার হার পরিবর্তন এবং 
যাতায়াতবৃদ্ধির মাধ্যমে সংগ্রহ কর! হইবে । 
বৈদেশিক স্থত্র হইতে ৮০ কোটি টাকা সংগ্রহ কর! হইবে বলিয়া হিসাবে ধরা 
হুইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার সময় যে পরিমাণ বিদেশী খণ ও দান কার্ষে 
লাগান হইয়াছে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তাহার চার গুণের মত বৈদেশিক মুদ্রাপ্রাপ্জির 
আশা কর! হয়। বাণিজা-সর্ত ১৯৫৫-৫৬ সাপের মত থাকিবে এবং মুন্তম্্ীতি 
যথাযথভাবে, নিয়ন্ত্রিঠ কর! হইবে__এই অনুমানের ভিত্তিতে মোটামুটিভাবে হিসাব 
করা হয় যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে বহির্বাণিজোর 
বৈদেশিক সুযাসংখহ ৷ চলতি হিসাবের খাতে ( Current Account) লেনদেনের 
ঘাটতি ১,১* কোটি টাকার মত হইবে।* উহার মধ্যে ২০০ কোটি টাকার 
ব্যবস্থা কর! হইবে জমা ষ্টালিং হইতে । বাকী ৯০০ কোটি টাক! বিদেশী 
মুদ্রা, বিদেশী বাজারে খণসংগ্রহ, বিশ্বব্যাংকের নিকট হইতে খণগ্রহণ, অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদ্ত খণ ও দান, ব্যক্তিগত বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বিদেশী 
লরকার কর্তৃক প্রদত্ত খণ ও দানের সাহায্যে সংগ্রহ করা হবে| এখানে মনে 
রাখা প্রয়োজন যে, এই ৯** কোটি টাকার মধ্যে ১০০ কোটি টাক! ব্যক্তিগত 
ক্ষেত্রে বিনিদুক্ত হইবে। স্থৃতরাং সরকারী ক্ষেত্রে ৮১০ কোটি টাকার বৈদেশিক 
মুদ্রার প্রয়োজন হইবে। ইহার মধ্যে প্রথম পরিকল্পনায় উদ্বৃত্ত ৯৪ কোটি টাকার 
বৈদেশিক মুদ্রা হাতে ছিল। স্থতরাং সব অন্রমানমত চলিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
লরকারী ক্ষেত্রের জন্য ৭০৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করার কথা ছিল। 


শাউভি ব্যন্ন ( Deficit Financing )£ দেখা গিয়াছে যে মূল দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে ১,২০* কোটি টাকা ঘাটতি 
ব্যয় দ্বার! সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াচিল। পরে ইহাকে কমাইয়া ১,০৯২ 
কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। বর্তমানে আবার অন্যান করা হইতেছে যে মোট 
ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ১,১৭৫ কোটি টাকায় দাড়াইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকর 


রেলপথ কতৃক অর্থ- 
প্রদান 


* ২১ পৃষ্ঠা দেখ। 5] 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ২৬৫ 


করিবার জন্য এই পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় কর! যুক্তিযুক্ত কিন! তাহার পর্যালোচনা 
করিবার পুবে ঘাটতি ব্যয় কাহাকে বলে সেই সম্পর্কে কিছু আলোচন! করিলে বিচার্ 
বিষয় সহজ হইয়! আসিবে। 
সাধারণত কর, শুক্ক প্রভৃতি রাজস্ব- পি দারা সংগৃহীত অর্থ এবং 
সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভ হইতে সরকারের যে চলতি আয় হয় তাহা 
অধিক ব্যয় করাকেই ঘাটতি ব্যয় ( deficit financing ) বলা হয়। খণ ব' ২ 
অর্থ হইতে তুলিয়| কিংব| অতিরিক্ত নোট ছাপাইয়া «সরকার 
এই ব্যয় মিটাইয়া থাকে। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পানায় 
৯ ঘাটতি ব্যয়ের একটি সংজ্ঞা দেওয়া] হয়। তাহা হইল এইরূপ ঃ 
কর, সরকারী প্রতিষ্ঠানের আয়, সাধারণের আমানত ও তহবিল এবং বিভিন্ন সুত্র 
হইতে প্রাপ্ত খণ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাপ্ত সরকারী আয়ের তুলনায় সরকারী ব্যয় যদি 
বেশী হয় তবে এ ব্যয়কে ঘাটতি ব্যয় বলা হইবে। সুতরাং এইরূপ ব্যয়নিরবাহের 
পদ্ধতি হইল দুইটি: (১) সরকারী সঞ্চয় হইতে অর্থ তোলা, এবং (২) কেন্দ্রীয় 
ব্যাংকের নিকট হইতে গ্রহণ করা। সরকারী সঞ্চয় হইতে অর্থ তুলিয়া ব্যয় করিলে 
এ টাকা |ক্রয়াশল হইয়া উঠে; এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে গ্রহণ করিলে 
কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহ! নোট ছাপাইয় পূরণ করিয়া লয়। অতএব, উভয় ক্ষেত্রেই মোট 
টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পায়। 
ঘাটতি ব্যয় বিচার করিবার সময় শুধু রাজন্ব খাতের ব্যয় দেখিলেই চলিবে না, 
মুলধন খাতের ব্যয়ও দেখিতে হইবে। 
এ দেশে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাপ করিবার সময় দেখা হয় যে (ক) নগদ তহবিল 
চুএদেশে ঘাটতি ব্যয়ের হইতে সরকার কত টাকা উঠাইল, (খ) রিজার্ভ ব্যাংকের 
পরিমাপ-পদ্ধতি নিকট সরকারী স্বল্পমেয়াদী খণ কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। 
এখন ঘাটতি ব্যয় নীতি যুক্তিযুক্ত কিনাঁ এবং যুক্তিযুক্ত হইলে কতটা যুক্তিযুক্ত 
তাহার আলোচন! করা যাইতে পারে। মূল দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ঘাটতি 
ব্যয়ের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করা হইয়াছিল : (১) অধোন্নত দেশে 
দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা কর-রাজস্ব, 
খণগ্রহণ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় প্রভৃতি চিরাচরিত সুত্র 
পচ হইতে মিটান সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় দ্রুত উপ্নঃনের 
জন্ত ঘাটতি ব্যয় প্রয়োজন । পরিকল্পিত অথ-ব্যবস্থায় উন্নয়নমূলক 
বায়ের ফলে উৎ্প|দনও অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি 
| পাইলে ক্ষতিকর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। (২) অর্থ-বহিভূ'্ত ক্ষেত্রের 
Ee তুলনায় আথিক ক্ষেত্র যতই সম্প্রসারিত হয় টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধির ততই প্রয়োজন 
দেখাদেয়। (৩) প্রথম পরিকল্পনায় ৪:০ কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয় করা হইয়াছিল। 
কিন্তু উহার ফলে বিশেষ কোন প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই । অতএব, দ্বিতীয় . 
পরিকল্পনাতৈও ১,২০০ কোটি টাক! ঘাটতি ব্যয়ের প্রস্তাব অযৌক্তিক হয় নাই। 


শ্যাটতি ব্যয় কাহাকে 
বলে 


NE ES. ডি 


২৬৬ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


ঘাটতি বায়ের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে উপরি-উক্ত ধারণা লর্ড কেইনস্‌ ও আধুনিক: 
অর্থবিগ্তা বিদ্গণের তত্ব হইতে গৃহীত । প্রাচীন ধারণা যে সরকার সকল সময়েই 
আয় নুঝিয়া ব্যয় করিবে এবংএবাঁজেটে কোন্‌ ঘাটতি. থাকিবে না, তাহার 
বিরোধিতা করিয়া কেইনস্‌ ও তাহার সমর্থকগণ বলেন, (১) একমাত্র ঘাটতি ব্যয় 
নীতির দ্বারাই পূর্ণনিয়োগ প্রবর্তিত রাখা: যায়, (২) যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে 
উৎপাদনের অব্যবহৃত উপকরণ থাকে ততক্ষণ ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাম্ফীতি 
ঘটে না, (৩) অর্ধোন্নত দেশে মাত্র ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমেই উন্নয়ন পরিকল্পনা 
কার্যকর করিয়া জাতীয় আয়বৃদ্ধি_ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভবপর হ্য়। 

কিন্তু অর্ধোন্নত দেশের উন্ন্ন-পরিকল্পনায় উক্ত কেনসীয় ধারণা অপরিবতিত : 
কারে গ্রহণ করা যায় না। এইসকল দেশে নানা প্রতিবন্ধকের ( bottlenecks ) 
জন্ত কেনসীয় নীতি পূর্ণ কার্যকর হইতে পারে না। ঘাটতি 
ব্যয়ের মাধ্যমে টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধি করিলেও মূলধন-দ্রব্য 
ও কারিগরি-দক্ষতার অভাবহেতু কাম্য উৎংপাদনৰবৃদ্ধি ঘটে, 
না। ফলে সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির ফলে মূলাবৃদ্ধি বা মুদ্রাম্কীতিই ঘটে । 

এই, কারণে একদল আধুনিক অর্থবিগ্যাবিদ বলিয়াছেন যে, অর্ধোত্নত দেশে 

ঘাটতি ব্যয় যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা! দুইদিক দিয়া বিচার 
কতটা পরিমাণ রি নি 
ঘাটতি ব্যয় সমর্থনীয় করিতে হইবে-_(ক) ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ, এবং (খ) ফে, 
পরিপ্রেক্ষিতে ঘ|টতি ব্যয় কর! হইবে তাহা এবং এ ব্যয়ের 

সহিত সম্পৰ্কিত নীতি । 

এই দুই দিক বিচার করিয়াই অধ্যাপক ক্যালডোর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১,২০০. 
কোটি টাকা ঘাটতি ব/য় অতিরিক্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।  একরূপ, 
উহার জন্যঃ পরিকল্পনার ছাটকাটের সময় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণকে কমাইয়া ১,০৯২ 
কোটি টাকায় আন! হয়। বর্তমানে আবার উহাকে যে বৃদ্ধি করিয়া 
১,১৭৫ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে তাহা আলোচনার স্থরুতেই বলা 
হইয়াছে ।* 


ঘাটতি বারের ক্রুটি প্রতিবিধানের জন্য অবলম্বনীয় পন্থা! £ ঘটভি 
ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ কমান সম্ভব হইল না বলিয়া উহার অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার 
বিরুদ্ধে যথাযোগ্য প্রতিবিধান অবলম্বন করা আবশ্তক। অন্তান্যের মধ্যে নিয়লিখিত 
গ্রতিবিধানগুলিই অবলঙ্নীয় বলিয়া মনে হয়ঃ প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের 
অথব্যবস্থাকে অনেকখানি সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারে । অতএব 
অতিরিক্ত টাকার যোগানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের 
আভ্যন্তরীণ টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে । সব সময়েই সতর্ক দৃষ্টি 


রাখিতে হইবে যে ব্যাংক-ঝণ অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া ষাহাতে জ্রব্যমূল্য 
ACU EEE 
* Draft Outline of the Third Five Year Plan. 


যাটতি ব্যয়ের 
বিপক্ষে যুক্তি 


2) 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ২৬৭) 


অত্যধিক বৃদ্ধি না পায়। ফটকা, আগাম বাজার প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল কার্ষে 
যেন ব্যাংক-খণ ব্যবহৃত না হয়। দ্বিতীয়ত, মুদ্রাম্ষীতির চাপ: প্রতিরোধ করিবার 
জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্বশস্ত মজুত রাখ! প্রয়োজন । অন্য কয়েকটি আবশ্যকীয় 
দ্রব্যের বেলায়ও এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন । মোটকথা, জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার ব্যয় যাহাতে বুদ্ধি না পায় তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, 
তৃতীয়ত, মুদ্রাম্ফীতি প্রতিরোধের আর একটি উপায় হইল ক্ষিপ্রতার সহিত উপযুক্ত 
কর ধা কর]। ইহার দ্বারা অকাম্য ভোগস্পৃহাকে দমন করা যায় এবং আন্তিরিক্ত 
মুনাফা বা আকস্মিক লাভকে টানিয়া লওয়] যায়। তৃতীয়ত, র্যাশন, সুষম বণ্টন 
প্রভৃতির সাহায্যে জিনিসপত্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া ভোগের সীমারেখাকে 
আয়তের ভিতরে রাখ! এবং ছুশ্প্রাপ্য ও দুর্লভ সম্পদের অপচয় বন্ধ করা সম্ভব। 
রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাপক ক্ষমতা! দ্বার] বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবে। 
প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয় পরিবল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের প্রতিকূল 
গ্রতিক্রিয়। দমন করিবার জন্য উপরি-উক্ত প্রতিবিধানগুলির সব কয়টিই অবলম্বন 
কর] হইতেছে এবং ইহাতে পুরাপুরি না হইলেও কিছু কিছু সফল ফলিতেছে। 
€ক্ষেজে িলন্িজোগগা ( Investment in the Private 
Sector ) & বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রয়োজন ঠিক কতট! হইবে মূল 
পরিকল্পনায় তাহা নির্ণয় কর! হয় নাই । তবে ২,৪০০ কোটি টাকার মত প্রয়োজন হইবে 
বলিয়া ধর! হয়। ইহার জন্য সুসংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রেই এই বরাদ্দ করা হয় ৭২০ 
কোটি টাক! । এই ক্ষেত্রের অর্থসংস্থানের সুত্র কি হইবে তাহা সঠিকভাবে নির্ধারিত 
হয় নাই । তবে বলা হইয়াছিল যে যাহার! বিনিয়োগ করে তাহাদের নিজন্ব সঞ্চয়। 
এবং তাহাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঞ্চয় হইবে অর্থসংগ্রহের অন্যতম 
সুত্র. । সংগঠিত শিল্প-গ্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের হার মোটামুটি 
৮৯ অর্ধ, উচ্চ ও মূলধন সংগ্রহের বাঙ্জারও বেশ শক্তিশালী। এই 
অবস্থায় স্থায়ী বিনিয়োগের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে অন্বিধা 
হইবে না। রাষ্ট্র অকাম্য বিনিয়োগ বন্ধের জন্য মূলধনের উপর নিয়ন্ত্র। আমদানি- 
রানির উপর নিয়ন্ত্রণ, শিল্পকে লাইসেন্সভুক্তকরণ প্রভৃতি দ্বার] ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে' 
সাহায্য "করিতে পারে। হইত! ব্যতীত করস্থ(পন ব্যাপারে স্থযোগ-স্থৃবিধা দান এবং 
বিভিন্ন করপোরেশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিতে পাবে। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনবিচার ( Reappraisal of the Second Five 
Year Plan ) 2 ১৯৫৬ সালের লা এপ্রিল তারিখে প্রবর্তনের পর হইতেই দ্বিতীয় 
পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পন! কার্যকরকরণে বিশেষ অন্থুবিধা দেখা দেয় | অন্তুবিধার পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ক্রমে উহা একরূপ সংকটে পরিণত 
হ্য়। ফলে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development 
২ Council) এবং পরিকল্পনা কমিশনকে (Planning 
00707515910) প্রথম দুই বৎসরের ( ১৯৫৬-৫৮) পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার 


১৯৫৮ সালের মে মাসে 
পরিকল্পনার পুনবিচার 


২৬৮ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


হিসাবনিকাশ ও সম্ভাবনা বিচার করিতে হয়। এই কার্য সম্পাদন করা হয় 


১৯৫৮ সালের মে মাসে । হিসাবনিকাশ ও সম্ভাবনা বিচারের ফলে পরিকল্পনার 
কিছু ছাটকাট ও রদবদল করিতে হয়। এই ভ|টকাট ও রদবদলই পর্রকল্পনার 
পুনবিচার ( Reappraisal ) নামে অভিহিত । 
পুনবিচারের কারণ আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, ১৯৫৬ সালে যখন 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল তখন ইহা স্থম্পষ্টভাবে অনুভব করা হইয়াছিল যে 
নিয়লিবিত বিষয়গুলির উপর পরিকল্পনার সাফপ্য নির্ভর করিবে__ষথ, ( ১) পর্যাপ্ত 
পুনধিচারের কারণ পরিমাণে কৃষিজ উৎপাদন বুদ্ধি, (২) নিয়মিত আভ্যন্তরীণ 
সঞ্চয়ের বুদ্ধি, (৩) পর্ধাপ্র পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য, (8) শ্যাষ্য 
“মূল্যস্তর এবং (৫) উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা স্থষ্ট সম্পদের যথাযোগ্য বন্টন ও 
ব্যবহার। ১৯৫৮ সালের মে মাসে হিসাবনিকাশ করিয়| দেখা যায় যে ইহার 
'কোনটিই পুরিত হয় নাই। 
প্রথমত, খাগ্যশন্যে্র উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্া- 
শন্যের জন্য আবার বিদেশ হঠতে খাগ্শশ্য আমদানি করিতে হইতেছে। অনুমান 
কর] হইয়াছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনার বৎসরগুলিতে গড়ে বাধিক ৪৮ কোটি টাকার 
খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইবে ; কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরেই এই খাতে 
ব্যয় হ্য় ১২৫ কোটি টাকা। 
দ্বিতীয়ত, আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। মূল পরিকল্পনায় আশ! 
করা হইয়াছিল আভ্যন্তরীণ খণ এবং স্বল্ সঞ্চয় হইতে গড়ে বৎসরে ২৫০ কোটি (মোট 
১,২০০ কোটি টাকা) টাকা সংগৃহীত হইবে; কিন্তু প্রথম দুই বৎসরে সংগৃহীত 
হইয়াছিল মাত্র ৩২৭ কোটি টাকা । অবশ্য কর-রাজস্বের পরিমাণ মূল পরিকল্পনার 
হিসাব হইতে অধিক হয়। কিন্তু সংগে সংগে অন্ৎপাদনশীল.ও পরিকল্পানা-বহিভূতি 
ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিকল্পনার জন্য এই স্ত্র হইতে অনুমিত অর্থসংগ্রহ করাও সম্ভব 
হয় না। 
তৃতীয়ত, মৃলযন্তরের ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিকল্পনা প্রবর্তনের সময় হইতে ১৯৫৭ 
সালের আগষ্ট মাসের মধ্যে ভরবযমূল্য শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ইহা মুদ্রা স্ফীতিরই 
সুচক। ইহার ফলে পরিকল্পনাতু ক কাধক্রমের ব্যয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।" ইহার 
সহিত যুক্ত হয় স্ুয়েজখাল জনিত সংকট ও আন্তর্জাতিক মৃল্যবৃদ্ধি। এই দুইটি 
ঘটনার ফলে পরিকল্পনার ব্যয় আরও বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত সরকারী 
উদ্যোগের ক্ষেত্রের কাধক্রম যে ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পাদন করা যাইবে না 
তাই। নুম্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। 
চতুর্থত, শুধু মোট ব্যায়বৃদ্ধির প্রশ্নই নহে। প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের 
ক্ষেত্রেই সংকট দেখ| দেয়। পরিকল্পনার সুরু হইতেই লেনদেনের উদ্ধ ত্তের প্রতিকূল 
অবস্থ। দেখা দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অন্থযান করা হইয়াছিল যে পরিকল্ুগ'কালে 
মোট প্রতিকূল উদ্তের পরিমাণ হইবে ১,১০০ কোটি টাকা; কিন্তু দেখা যায় প্রথম 


eng. 


দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা ২৬৯ 


দুই বৎসরে ইহার পরিমাণ দাডাইয়াছে ৭৮৮ কোটি টাকা। স্টালিং-উদ্ধ ত্ত হইতে 
উত্তরোত্তর টাকা উঠাইয়া এবং বৈদেশিক ঝণ গ্রহণ করিয়া] এই ঘাটতি যিটাইতে হয়। 
কিন্তু স্টালিং উদ্ধত্ত কথিতে কমিতে শেষ পর্বস্থ কাবেন্সী রিজার্ভের জন্য প্রয়োজনীয় 
নযুনতমে আপিয়া পৌছায় এবং বৈদেশিক ঞণ প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় নাই । 

এই অবস্থায় পরিকল্পনার উ্রাটকাট এবং রদবদল করা ছাড়া আর কোন গত্যান্তর 
পুনরিচারের কলে. খাকে: না এবং ১৯৫৮ সালের মে মাসে পরিকল্পনার মোট 
পরিকল্পনার রদবদল ব্যয়ের পরিমাণ ৪,৮০০ কোটি টাকাতে রাখিয়াই “বিভিন্ন 
ও ছাটকাট পরিকল্পন! ও কার্ধকমকে 'ক' ও 'খ’ এই দুঃভাগে ভাগ কর! হয়| 
‘ক’ অংশে থাকে-(১) রুধিজ উৎপাদনবৃদ্দির প্রতাক্ষ কার্যক্রম, (২) কেন্দ্রস্থল 
অধিকারী কার্ধরূম (€০৮e pচr০jects), এবং (৩) যে-সমস্ত কাধক্রথ ও পরিকল্পনা 
ইতিথধোই বহুদূর অগ্রপর হইগা গিয়াছে । এই 'ক অংশের পরিকল্পান| কার্যকর 
করিতে ৪,৫০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে । 'খ' অংশতৃক্ষ পরিকল্পানা ও কাধব্রমের 
জন্য ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, এবং স্থির এ সম্ভব ন! হয় তবে 'খ' 

ংশভূক্ত পররিকলুনায় হাত দেওয়া হইবে না। 

পরিশেষে, এ মাসেরই সেপ্টেম্বর মাসে পরিকল্পনার আবার বিচার-বিবেচন] করিয়া 
অন্থসিত হয় যে মোট ৪,৫০০ কোটি টাকার অধিক সংগ্রহ করা যাইবে, এবং ফলে 
ঠিক হয় যে উহার বেশী বায় করার প্রচেষ্টা করা হইবে। স্বভাবতই ‘ক’ অংশ কার্ধকর 
করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিবর্তিত পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ কিভাবে বটিত 


হইয়াছে তাহা নিয়ের ছকটি হইতে বুঝা যাইবে £ 

(হিসাব কে'টি টাকার ) 

A লা তি উনি ৪৯-৯0-4০১৫: 
মুল পরিকল্পনার কতকগুলি ক্ষেত্রে ক অংশের জন্য 


ব্যয়বরাদ্দ ব্যযবৃদ্ধিহেতু নির্ধারিত ব্যয় 
ব্যয় বণ্টনের রদ- 
বদল 
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন ৫৬৮ ৫৬৮ ৫১ 
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি ৯১৩ ৮৬০ ৮২৭৪ 
৩। গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প ২০০ ২০০ ১৬০ 
৪। শিল্প ও খনিজ ৬৪০ ৮৮০ ৭৯০ 
৫। পরিবহন ও সংসরণ ১,৩৮৫ ১,৩৪৫ ১,৩৪০ 
৬। সমাজ সেবা ৯9৫ ৮৬৩ ৮১০ 
৭। বিবিধ ৯৯ ৮৪ ৭০ 
০,৮০৯ 3,৮০০ ৪,৫০০ 


ছকটি হইতে দেখ! যাইবে যে পরিবতিত প ববল্পনায় ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করা 
সম্ভব হইলৈ শিল্প ও খনিজ খাতে মূল পরিকল্পনার বরাদ্দ অপেক্ষ। ১৯০ কোটি টাকা 


২৭০ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


| 
| 
| 


অধিক এবং কি ছাড়া অন্তান্ত ক্ষেত্রে বরাদ্দ অপেক্ষা কিছু কিছু কম ব্যয় করা হইবে। পি 


৪,৮০০ কোটি ট।কার পরিবর্তে ৪৫** কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইলে শিল্প 
ও খনিজ থাতে মাত্র ১০০ কোটি টাক! অধিক ব্যয় করা চলিবে এবং কুষি খাতেও 
৫৮ কোটি টাকার মত ব্যয় হাস করিতে হইবে । বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৮ সালের 
'সেপ্টেপ্বর মাসে উক্ত ৪,৫০০ কোটি টাকার ভিত্তিতেই পরিকল্পনা কার্ধকরকরণের 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে অবশ্য আশা করা যাইতেছে যে আরও ১০০ কোটি 
টাকা।সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে । হৃতরাং সরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পনার ব্যয় ৪,৬০৪ 
'কোটি টাকায় দীড়াইবে ।* 

দ্বিভীল্প পঞ্চবাশ্বিকী পৱ্রিকল্পনান্স পলিশলি৯_ ভারতের 
ল্ৈদ্ছেশিক মুড্ৰাসংক ( Appendix to the Second Five Year 


Plan—India’s Foreign Exchange Crisis): বৈদেশিক মুদ্রাসংকট যে 


ছিতীয় পঞ্চবামিকী পরিকল্পনার সমস্তাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
HO গুরুত্বপূর্ণ সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষির উৎপাদনের অ-পর্াপ্র 
বৃক্ি, মুদ্রান্কীতি, অপরিমিত আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সংগ্রহ ইত্যাদি 
সকলই পরিকল্পনাকে ব্যাহত করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রাসংকটই যে 
মুল প্রতিবন্ধকের কাধ করিয়াছে 'সে-সদ্বন্ধে সাধারণ লোকেও সচেতন। ক্রিকেট 
টেষ্ট ম্যাচে দর্শক যেমন স্কোর বোর্ডের দিকে চাহিয়া থাকে, রিজার্ভ ব্যাংকে বৈদেশিক 
মুদ্রা সঞ্চয়ের হৃ।সবৃদ্ধিও সেদিন পর্যন্ত দেশের লোক আগ্রহ ও আতংকের সহিত লক্ষ্য 
করিতেছিল। এই আগ্রহ ও আতংকই তাহাদের পরিবল্পন৷-সচেতন ( plan 
:69750195.) করিয়া তুলিয়াছিল। তাই তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া যখন বাঠির হয় 
তিথন মনেকের মুখেই প্রথম প্রশ্ন ছিল, পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা কত? 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসংকটকে “্বল্পকালীন 
মূল প্রধান জনিত সংকট’ ( short-term payments crisis ) বলিয়া অভিহিত ক্রা 
হইয়াছে। ইহা! ছাড়া উন্নয়ন-পরিকল্পল। অঙ্গসরণকারী অন্তান্য অর্ধেয়ত দেশের স্যায় 
্নকালীন মুত্রাসংকট ভারতকে আরও এক প্রকার বৈদেশিক মুদ্রা-সমস্তার সম্মুখীন 
ওদার্থকালীন মুহা, হইতে হইয়াছে। ইহা হইল দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বৈদেশিক মুদ্রা 
সমতা আহরণের সমস্যা ।** সমস্যা দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া পৃথক 
ভাবে উহাদের আলোচনা করা হইতেছে। 
দ্বিতীয় পরিবল্পনাধীন সময়ে 'স্বল্পকালীন মৃল্যপ্রদান জনিত সমস্তা’র উদ্ভব হয় 
৯০১৮ অবল্পনীয় প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বত্তের জন্ত | পরিবল্লানা প্রণয়ন 
আলোচন কালে পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করিয়াছিল যে পাচ বৎসরে 


(১৯৫৬-৬১ ) বহিবাণিজ্যের চলতি হিসাবের খাতে ( current / 
account ) লেনদেনের ঘাটতি পরিমাণ দড়াইবে ১,১০০ কোটি টাকা। ইহার 


* Draft Outline of the ‘Third Five Year Plan. 


PE 
** PS. Lokanathan, India’s Foregin Exchange Problem. 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ২৭১ 


অদ্যে ২:* কোটি টাকার ব্যবস্থা হইবে জম| স্টালিং হইতে এবং বাকী ঈ** কোটি 
ডাকা সংগ্রহ কর] হইবে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে খগ সংগ্রহ, বিশ্বব্যাংক হইতে খণ 
গ্রহণ, অন্ঠান্থ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত খণ ও দান, ব্যক্তিগত বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং 
বিদেশী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত খণ ও দানের মাধামে| কিন্তু এই হিসাবকে ভুল 
প্রমাণিত করিয়া পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই-_-অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালে চলতি হিসাবের 
রাতে ঘাটতি দেখা দেয় ৩১২ কোটি টাকা এবং এই ঘাটতির মধ্যে ২২১ কোটি টাকা 
পূরণ করা হয় জমা স্টালিং হইতে খরচ করিয়া। পরিকল্পনার দ্বিতীয় (বৎসর বা 
১৯৪৭-৫৮ সালে: ঘাটতির পরিমাণ বাড়িয়া দাড়ায় ৪৭৬ কোটি টাকায় এবং উহা! 
পূরণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় হইতে ২৬১ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। ছিগীয় 
পরিকল্পনার স্থত্রপাতে ভারতের যোট বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৮১৮ 
কোটি টাকার মত।. উহা হইতে ৪৮১ কোটি টাকা (২২১+২৬*) ব্যয়িত হওয়ায় 
উহা কমিয়া.৩৩৭ কোটি টাকায় দীড়ায়। 

বৈদেশিক মুডামূল্যের এইরূপ অকল্পিত হাসের জন্য দেখা দেয় বৈদেশিক মুগ্রা- 
মংকট । বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের জন্তু সমগ্র ছিতীয় পরিকষ্টন|ই বানচাল হয়া 
যাইবার উপক্রম হয়। ফলে সরকারকে বিশেষ প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে হয়। 
এই সকল গ্রাতিবিধানের ফল ফলে পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে--অথাৎ ১৯৫৮-৫৯ 
সালে। এ বৎসর বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় হইতে সরকারকে মাত্র ৪৭ কোটি টাক! ব্যয় 
করিতে হয়। এখন বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের কারণ, উহার বিরুদ্ধে প্রাতিবিধান ও 
প্রতিবিধানের ফলাফল সধ্বদ্ধে আলোচন! করা হইতেছে। 

ভারতের বিদেশী মুদ্রাসঞ্চয়ের দ্রুত অবনতির কারণ যে বরহির্বাণিজ্যে বাণিজ্য- 
অকলিত লেনদেন উড ( Balance 0f Trade )/ এবং লেনদেনের উছ,ত্রে 
খাটতিই সংকটের: ( Balance ০f' Payments ) অকল্পনীয় ঘাটতি তাহা উপরি- 
কারণ উক্ত আলোচনা হইতেই অনুধাবন করাযাইবে। প্রথম পরিবল্লনার 
সময় অধিকাংশ বংসরে চলতি হিসাব থাতে লেনদেনের উদ্ধত অনুকুল হয়; কিন্ত 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে লেনদেনের ঘাটতি হয় উক্ত ৭৮৮ (৩১২4৪৭৬) 
কোটি টাকা। 

বহিবাণিজ্যে এই প্রকার ঘাটতি হওয়ার প্রধান কারণ ছিল রপ্যানির তুলনায় 
"অভুতপূৰ্ব আমদানি বৃদ্ধি। ১৯৫৭-৫৮ সালে আমদানির মুল্য দাড়ায় ১,২*৪ কোটি 
টাকায়।: পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব ছিল যে ১৯৫৬-৫৭ সালে আমদানি হইবে 
৭৮৩ কোটি টাকা এবং সর্বাধিক আমদানির বৎসর ১৯৫৮-৫৯ সালে উহা দাড়াইবে 
রী!" ৯৮ কোটি টাকায় | কিন্তু কার্ধক্গেতজে ১৯৫৭-৫৮ সালে 
কারণ আমদানির পরিমাণ পরিক্ল্লনা কমিশন অন্মিত আমদানির 
১। আমদানির মূলাবৃদ্ধি সর্বাধিক পরিযাণকে ছাড়াইয়া যায়। পরিকল্পনা কমিশনের 
হিসারের সহিত কার্যক্ষেত্রে আমদানির হিসাবের গরমিল হওয়ার নি়লিখিত হেতৃগুলি 
ছিল: (১) আভ্যন্তরীণ উৎপাদনহ্াসের দরুন খাগ্যশন্যের অকলিত আমদানিবৃদ্ধি, 


২৭২ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


(২) আন্তর্জাতিক মূল্যবৃদ্ধি ও সুয়েজ-সংকট ইত্যাদি কারণে আমদানির মূল্যবৃদ্ধি, 
(৩) পাকিস্তানের সহিত মনোমালিগ্তের ফলে প্রতিবক্ষার উপকরণের আমদানিবুদ্ধি, 
(9) আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবল্লনার ব্যয়বৃদ্ধি, (৫) পরিকল্পনায় নৃতন 
নৃতন কার্য মের অন্তর্ভুক্তি, এবং (৬) আমদানি সম্পর্কে কতকট! উদ্দারনীতি অবলম্বন | 
মোটকথা, শু{ু অকল্পিত কারণেই অভূতপূর্ব আমদানিবুদ্ধি ঘটে নাই। পরিবল্পন1 
কমিশনও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে আমদানির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হিসাবে ভুল 
করিয়াছিল। 

একদিকে যেমন আমদানিবৃদ্ধ অপরদিকে তেমনি আবার বপ্তানিহ্বাসও ঘটে ॥ 
১৯৫৫-৫৬ সালে রপ্তানির মোট মূল্য ছিল ৬৪১ কোটি টাকা। ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫ ৭-৫৮ 
সালে উহা হাস পাইয়া যথাক্রমে ৫৯৫ ও ৫৭৬ কোটি টাকায় 
দড়ায়। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
রপ্তানি দ্রব্যের দাম (0০০) পূবের তুলনায় বৃদ্ধি পায় ; কিন্তু ইহা সত্বেও রপ্তানির 
মোট মুলা হ্রাস পান । ইহার অর্থ হইল ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে পূর্ববর্তী 
বৎসরের তুলনায় কম পরিমাণ জিনিসপত্র বিদেশে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। এ ই 
রপ্তানিহ্াসের কারণ ছিল বিদেশের বাজারে প্রতিষোগিতাবৃদ্ধি । 

অরকার কতৃক অবলম্দিত প্রতিবিধান ( Measures adopted to 
tide over Foreign Exchange Crisis)$ সরকার বিদেশী মুদ্রাসংকট 
এবং লেনদেনের ঘাটতির প্রতিবিধানকল্পে কতকগুলি পস্থা অবলগ্কন হয়। প্রথমত, 
আমদানিকে মীয়াবদ্ধ করার চেষ্টাকরে । বহু দ্রব্যের (বিশেষত 
যে-সকল দ্রব্য অপরিহার্য নয়) আমদানি নিষিদ্ধ করা তয়। 
ব্যবসায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য বিদেশ ভ্রমণ নিয়ন্ত্রিত করণ হয়; এমনকি আবশ্বকীয় 
দ্রব্যের আমদানি ষন্পর্কে কড়াকড়ি কর] হয়। দ্বিতীয়ত, দেশের উৎপাদন সর্বতোভাবে 

বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চলে । ইহার ফলে বিদেশজাত দ্রব্যের যে 
২। উৎপাদনবৃদ্ধির x 
প্রচেষ্টা আভ্যন্তরীণ চাহিদা আছে তাহা দেশীয় দ্রব্যের দ্বারা পূরণ করিয়া 
বিদেশী মুদ্রার কিছু বায়সংক্ষেপ করা সগ্ভব হয়। তৃতীয়ত, 

যন্ত্রপাতি, সাজসরঞজাম প্রভৃতি মূলধন-দ্রব্যাদির আমদানি বিলগ্ষে পাওন! মিটানর 
ব্যবস্থার ( deferred payment arrangements ) ভিত্তিতে করিবার চেষ্ট! চলে । 
এই নীতি ১৯৫৭ সালের মার্চ হইতে প্রবতিত হয়। ইহার ফলে সুবিধামত 
বিদেশী প্রাপ্য পরিশোধ করার সুযোগ ঘটে। চতুর্থত, বিভিন্নভাবে বিদেশে খপ- 
সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। নিদিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে দ্বিপক্ষীয় ব্যবসায় চুক্তি, 
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় করপোরেশন কর্তৃক অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবসা, 
অন্তান্য দেশ এবং ব্যাংক ও খণদান-প্রতিষ্ঠান কতৃক সরাসরি 
এককালীন খপপ্রদান প্রভৃতির সহায়তায় দীর্ঘমেয়াদী খণ পরিশোধ 
ভিত্তিতে মূলধন-দ্রব্য রর করা সম্ভব হয়। এবিষয়ে বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন, মিত্র- 
ভাবাপন্ন দেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মিত্রভাবাপন্ন দেশগুলি খণ ছাড়াও 


২। রপ্তানির মুলাহাস 


১। আমদানি নিয়ন্ত্রণ 


৩! বৈদেশিক খণ ও 
সাহায্য 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ২৭৩ 


যথেষ্ট পরিমাণে সরাসরি সাহায্য দান করে। পঞ্চমত, রপ্তানি প্রসারের জন্য বিভিন্ন 
৪ | রপ্তানি প্রসার. পন্থা অবলম্বন করা হয়। এই সকল পম্থার মধ্যে আছে রপ্তানি 
প্রসার পরিষদ ( Export Promotion Councils ), রগ্চানি 
প্রসার স্থপারিশ কমিটি ( Export Promotion Committee ), রাধরীয় বাণিজ্য 
করপোরেশন ( State Trading Corporation ), রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন 
(Export Risks Insurance Corporation), রপানি দ্রব্যের মান নির্ধারণ 
প্রভৃতি । বাণিজ্য প্রসারের জন্য অন্যান্য দেশের সংগে নানারকমের চুক্তি সম্পাদিত 
হয়। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তির দ্বারা পাওনা ভারতের নিকট অন্ত দেশের টাকায় 
পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। উদ্নাহরণদ্বরূপ, যুগোক্সোভিয়ার সহিত চুক্তির 
কথা উল্লেখ করা যায়। ইহা ব্যতীত, করস্থাপন বিষয়ে সরকার দেশের রপানি দ্রব্য 
উৎপাদকদের বিশেষ স্ুযোগ-স্থবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। : উপর্ত, ভ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি 
4) দ্রব্যমুল্যবৃদ্ধি রোধ প্রতিরোধ করিবার জন্তু উপযোগী কর ও মুদ্রানীতি অবলম্বন করা 
২... হয়| রিজার্ভ ব্যাংক পরিমাণমূলক এবং নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ 
ধণ নিয়ন্ত্রণ ( Quantitative and Selective and Direct Credit Control ) 
করিয়। দ্রব্মূলোর বৃদ্ধি রোধ করিতে চেষ্টা করে। 
মুদ্রাসংকটের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অবলম্বিত উপরি-উক্ত 
প্রতিবিধানগুলির ফলে পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে অবস্থার অনেকটা উন্নতি ঘটে। 
শুধু যে ১৯৫৭-৫৮ সালের তুলনায় প্রতিকূল লেনদেন উদ্ধত ৪৭৬ কোটি টাকা হইতে 
৩৩৯ কোটি টাকায় পরিণত হয় তাহাই নহে, বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় হইতে ব্যয়ের 
পরিমাণও ২৬০ কোটি হইতে কমিয়া ৪৭ কোটি টাকায় ঈাড়ায়। 
অবল স্বিত ব্যবস্থাগুলি বিশ্লেষণ করিলে কিন্তু দেখ! যায় যে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট 
চিন দমিত হয় মূলত বৈদেশিক সাহায্য ও খণের জন্য । ১৪৫৮.৫৯ 
সাহাধ্যই মুল সালে বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন মিত্রভাবাপন্ন দেশের নিকট হইতে 
প্রতিবিধান ২১৬ কোটি টাকার সরকারী খণ ( Oficial Loans ) ও মোট 
-৪১ কোটি টাকার সাহায্য পাওয়া যায়। ইহা না পাইলে অবস্থা চরমে উঠিত। 
কারণ, প|ওন। যিটাইবার মত অত বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের তখন ছিল ন! ।* 
অতএব, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা-সমস্া হইতে পরিত্রাণের পথ হইল বৈদেশিক 
খণ ও সাহায্য। ইহার উপরই ভিত্তি করিয়া তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিবল্পন! রচনা 
করা হইয়াছে। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ৩,২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হইবে 
দীৰ্ঘকালীন বৈদেশিক বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে | ইহার মধ্যে ৫০* কোটি টাকার 
মুদ্রাসমন্তা মত লাগিবে বৈদেশিক খণ পরিশোধের জন্য । চতুর্থ পরিকল্পনায় 
পরিশোধযোগ্য খণের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে । ্ুতরাং তখন আরও বৈদেশিক 
* ৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় কমিয়! ১৭৬ কোটি টাকায় পরিণত 
হইয়াছিল। + : 
২য়--১৮ 


২৭৪ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


খণের প্রয়োজন হইবে। ফলে সমস্যার সমাধান ঘটিবে ন1) উহা! ব্যাপকতর 
আকারই ধারণ করিরে। ইহাই হইল উন্নয়নমুখী অধেশন্লত অর্থ-ব্যবস্থার “বৈদেশিক 
মুদ্রাজনিত দীৰ্ঘকালীন সমস্তা' | ইহা অর্থব্যবস্থার ক্ষণস্থায়ী অবস্থা ( passing 
phase ) নয়; ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়াই বর্তমান, থাকিবে | ইহ! হইতে মুক্তির পথের 
সন্ধান তখনই মিলিবে যখন দেশের উতপাদন-ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানিযোগ্য 
সম্পদ সরবরাহ করিতে পারিবে । ইহ্‌] বিভিন্ন বিষয়ের উপর 
যার নির্ভরশীল__যথা, পরিকল্পিত উন্নয়নের গতি অব্যাহত থাকা, 
জনসংখ্যা নি যযৌ ন তস্থো’ অবস্থায় আসা, অর্থ-ব্যবস্থা ভোগা ভিমুখী (consumption 
oriented ) না হওয়া, ইত্যাদি। স্থতরাং এদিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে এবং 
আমাদের ন্যায় গণতান্ত্রিক দেশে এই উদ্দেশ্যে নাগরিকগণকে প্রকুত শিক্ষায় শিক্ষিত 
করিয়া তুলিতে হইবে । ৰ 


পরিকল্পনার দশ বৎসর ( Ten Years 0f Planning ) 3. অর্থ নৈতিক, 
পরিকল্পনার দশ বৎসর শেষ হইতে চলিল । এই দশ বৎসরে ( ১৯৫১-৬১ ) অর্থ-ব্যবস্থার 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি কি পরিমাণ উন্নয়ন সাধিত হওয়া সম্ভব তাহার একটি হিসাব 
পরিকল্পন। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। 

এই দশ বৎসরে সরকারী ও বেসরকারী উভগ়প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট 
বিনিয়োগের পরিমাণ ১,১১০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধর] 
হইয়াছে। ইহার উপর আছে পুরাতন প্রতিষ্ঠান গুলির পরিচালনা, 
বিভিন্ন প্রকার অর্থসাহায্য (581১814169) ইত্যাদির জন্ত 
১,৩৫০ কোটি টাকার মত চলতি ব্যয় (current 98:1855)। আ্বতরাং প্রথম ও 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হইবে ১১,৪৬০ কোটি টাকা। নিয়ে এই 
ব্যয়ের বণ্টন দেখান হইল : 


দশ বৎসরে 
পরিকল্পনার ব্যয় 


(হিসাব কোটি টাকায় )' 


প্রথম পরিকল্পনা দ্বিতীয় পরিকল্পনা মোট 


(১৯৫১-৫৬) (১৯৪৬-৬১ ) (১৯৫১-৬১), 
ক। সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় ১,৯৬০ 8,৬০০ ৬,৫৬০ 
১। চলতি ব্যয় ৪০০ - ৯৫০ ১,৩৫০ 
২। বিনিয়োগ ১,৫৬০ ৩,৬৫০ ৫,২১০ 
খ। বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ১,৮০০ ৩,১০০ ৪,৯০০ 
গ। উভয় ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগ ৩,৩৬০ ৬,৭৫০ ১০,১১০ 


ঘ। উভয় ক্ষেত্রে মোট ব্যয় 
(চলতি + বিনিয়োগ ) ৩,৭৬০ ৭১৭০০ ১১,৪৬০ 


দ্বিতীয় পঞ্চবাঁষিকী পরিকল্পনা ২৭৫ 


প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিজ উন্নয়নের অনুমিত বুদ্ধি ঘটে) অপরদিকে কোন 
অভাবনীয় প্রতিবদ্ধকও দেখ] দেয় নাই। 'ফলে এ পরিকল্পনায় 
মোট জাতীয় আয় প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং অন্তান্ত 
উৎপাদন লক্ষ্যে (targets 0f production ) মোটামুটি 


প্রথম পরিকল্পনার 
সফলতা 


পৌছান সম্ভব হয়। 

কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই দেখা দেয় বৈদেশিক মুন্দরা-সমন্া যাহা 
ক্রমে সংকটে পরিণত হয়। ইহার উপর জব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে ১৯৫৮ সালে 
পরিকল্পনার রদবদল ও ছ্াটকাট করিতে হয়। 

ছাটকাটের দরুন সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মোট ব্যয় ৪,৮০০ কোটি টাকা হইতে 
হ্রাস প্বাইয়! ৪১৫০০ কোটি টাকায় দীড়ায়। বর্তমানে অবশ্য অন্মান করা হইতেছে 
যে ৪,৫০০ কোটি টাকার পরিবর্তে ৪,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় কর! 
সম্ভব হইবে। রদবদল ও ব্যয়হ্াসের ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
মোট জাতীয় আয় শতকর] ২৫ ভাগের পরিবর্তে ২০ ভাগ বুদ্ধি 
পাইবে বলিয়। অঙ্গমান করা হইতেছে। পরিকল্পনার ১০ বৎসরের ( ১৯৫১-৬১) 
কথা ধরিয়া মোট জাতীয় আয় শতকরা ৪২ ভাগ ও মাথাপিছু 
আয় শতকর! ২০ ভাগ, এবং মাথাপিছু ভোগ ( per capita 
consumption ) শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ হিসাব 


ব্দশ বৎসরে জাতীয় 
আয়ের বৃদ্ধি 


কর] হইয়াছে। 

প্রথম পরিকল্পনায় অস্থমিত রুধিজ উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল ;' দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
কিন্তু এএবযয়ে লক্ষ্যে পৌছান যাইবে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশশ্ উৎপাদনের 
লক্ষ্য হইল ৮ কোটি ৫* লক্ষ টন; কিন্তু অন্থমান কর! হইতেছে 
যে পরিকল্পনার শেষে ৭ কোটি ৫* লক্ষ টনের অধিক খাদ্যশপ্ত 
উৎপাদন করা সম্ভব হইবে ন!। অনুরূপভাবে লৌহ ও ইস্পাতের 
বেলায় উৎপাঁদন-ক্ষমত। অনুমান মত ৪৫ লক্ষ টনে গৌছাইলেও ২৬ লক্ষ টনের অধিক 
ইস্পাত উৎপন্ন হইবে না। কয়লার উৎপাদনও উৎপাদন লক্ষ্য অপেক্ষা ৭* লক্ষ টন 
কম হইয়া মোট ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টনে দাড়াইবে। 

এইভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বিভিন্ন উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছান না গেলেও আশ! 
করা হইতেছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনার কিছুদিনের মধ্যেই এই সকল লক্ষ্য অতিক্রম 
কর] সম্ভব হইবে । 

কর্মসংস্থানের লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিকল্পন! কমিশন অবশ্য অনুরূপ আশা পোষণ করিতে 
পারে নাই। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ১ কোটি লোকের জন্য অর্থসংস্থানের 
ব্যবস্থা! করা) পরে উহাকে কমাইয়া ৮০ লক্ষে আনা হয়। এখন অনুমান কর] 
হইতেছে যে পরিকল্পনায় ৬৫ লক্ষের অধিক লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হইবে 
না। ইতিমধ্যে আবার অন্থমান অপেক্ষা কর্মপ্রাথীর সংখ্যাও বিশেষ বাড়িয়া 
গিয়াছে । ফলে প্রয়োজন হইয়া! পড়িয়াছে কর্মসংস্থানের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের | 


-দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
আংশিক অসফলতা 


২৭৬ ভারতীয় অর্থাবিদ্ধা! 


এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তৃতীয় পরিকল্পনায় নিয়োগের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ 
করা হইয়াছে । 

সধ্যমূল্যরোধে অক্ষমতা দ্বিতীয় পরিকল্পনার অসফলতার আর একটি দিকের 
পরিচায়ক । সমগ্র প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে দ্রব্যমূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। 
কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্থরু হইতেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পাইকারী: 
হচকসংখ্যা ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ৯৯'২ হইতে ১৯৫৯-৬০ সালে ১১৮৬-এ গিয়া 
দাড়ায়। ইহার ফলে পরিকল্পনা কার্যকরকরণে অস্থ্বিধা ত হয়ই, উপরন্ত শিল্প-বিবাদ, 
কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট ইত্যাদির নানারূপ সামাজিক বিক্ষোভও 
দেখা দেয়। পরিকল্পন! কমিশন এ-বিষয়ে উল্লেখ না করিলেও বল! যায় 
যে, দ্বিতীয় পরিকল্পন! গৃহনির্মাণ ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে৷ 
নাই। $ 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার উপরি-উক্ত আংশিক অসফলতা সত্বেও প্রথম ও দ্বিতীয়, 
পরিকল্পনা মিলা ইয়া সং্প্রসারণের গতি সত্যই প্রশংসনীয় | এই দশ বৎসরে কৃষি 
উৎপাদনের সৃচকসংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ ও শিল্পজ উৎপাদনের 

উর হাক শতকরা 5২% ভাগ বৃদ্ধি পাইবে, বুনিয়াদি মূলধন-শিল্প, 
প্রশংসনীয় ( basic capital goods industries ) ৮ গুণ সম্প্রসারিত 
হইবে, সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণবৃদ্ধি ঘটিবে ২ কোটি একরেরও 

অধিক এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ৫৮ লক্ষ 
কিলোওয়াটে গিয়া দাড়াইবে। ক্ষুদ্র ও গ্রাম্য শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁতের কাপড়ের, 
উৎপাদনের পরিমাণ ৭৪ কোটি গজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২১২$ কোটি গজে দাড়াইবে, 
খাদির উৎপাদনবৃদ্ধি পাইবে ৭৩* লক্ষ গজের মত এবং সিক্ষের উৎপাদন ২০ লক্ষ 
পাউণ্ড হইতে ৩৭ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইবে । ১৯৬১ সালের মাচ মাসের মধ্যে 
+০* ক্ষু্র কারখানা লইয়া ৬০টি শিল্প উপনিবেশ (industrial estates ) গড়িয়া। 

I 


পরিবহন ও সংসরণের ক্ষেত্রে উচু রাস্তার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে শতকরা প্রায় ৭০ 
ভাগ এবং বাণিজ্যিক যানের সংখ্যা হইবে দ্বিগুণ; ১২০০ মাইলের মত নৃতন রেলপথ' 
নির্মিত হইবে, ১৩০০ মাইল রেলপথে দুইটি করিয়া লাইন পাতা হইবে এবং ৮৮০ 
মাইল রেলপথের বৈচ্যুতিককরণ সমাপ্ত হইবে। ইহাদের সমঘ্বিত ফলে রেলপথে 
মালপত্র বহনের ক্ষমত! শতকরা ৮* ভাগ বৃদ্ধি পাইবে । 

সমাজসেবার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও চিকিতৎসাবিদ্ধা৷ শিক্ষা! 
বহুগুণ প্রারলাভ করিবে। চিকিৎসা-ব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটিবে ! 
৯৯৬১ সালের মার্চ মাসের পর প্রতি ৫ হাজার লো।কপিছু ১ জন করিয়! শিক্ষিত 
চিকিৎসক থাকিবেন। k 


পাৰ্শ্ববৰ্তী পৃষ্ঠায় বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির তালিকা দেওয়া হইল £ 


ক। কৃষি 


খাছাশস্ত 
তৈলবীজ 
ইক্ষুগুড় 
তুলা 
পাট 
মেচ-সমন্নিত জমি 
নাঈট্রোজেন সার ব্যবহার 
খ। জমাজোম্নয়ন ও সমবায় 
*( কত সংখ্যক গ্রামে সম্প্রসারিত )| 


প্রাথমিক সমিতিসংখ্যা 
গ্। শিল্প ও খনিজ 
নিমিত ইন্পাত উৎপাদন-ক্ষমতা 


৪ 


ঘ। শক্তি 
উৎপাদম-ক্ষমত! 
কত সংখ্যক গাম ও নগরে যোগান] 
দেওয়া হবে 

ঙ। পরিবহন ও সংসরণ' 
রেল্পথের মালপত্র বহনের ক্ষমতা! 
বাণিজাক যানের সংখ্য 
উচু রাস্তার পরিমাণ 

চ। সমাজসেবা 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রসংখ্যা 
কুষি-বিগ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা 
শিক্ষিত ডাকারের সংখ্যা 
পসিবাত পরিকল্পনা-কেন্দ 


১৯৫০-৫১ 
৫২৪ লক্ষ টন 


৫৯ 2১ ১8 


১০৫।৮৪৯ 


৯* লক্ষ টন 
ILE 
৩২০, ১) ১8 
৩৭২ কোটি গঞ্জ 
২৭ লক্ষ টন 


22 nn 
২৩ লক্ষ কিঃ ওঃ 
৩,৬৮৭ 


৯১* লক্ষ টন 


১১৬,০৪০ 


৯৭,৫,* মাইল 


১০৪০০০ 
১০৫০৯ 
৫৯,৪৯৯ 


১৪৭ 


১৯৬০-৬১ 
৭৫০ লক্ষ টন 


non 


১৬২* লক্ষ টন 
২০৪,০০০ 


১৪৪,*** মাইল 


৩৭,৫০০ 
৪৮০৮ 
৮৪,০০০ 


১৮০৬ 


| ফলে কৃষিজ উৎপাদনের লক্ষ্য, বিশেষ করিয়। খাগ্যশগ্ত উৎপাদনের লক্ষ্য, নূতন করিয়া নিদিষ্ট হয় 


1 ২৭৮ ভারতীয় অর্থবিদ্যা 


: উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার কারণ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্যের সহিত অংগাংগিভাবে সম্পর্িত। এই 
৷ সকল উদ্দেশ্যের অন্যতম হইল অনুন্নত আধিক অবস্থার উন্নয়ন। 


প্রশ্নোত্তর £ At 


1. Discuss the main features of India’s Second Five Year Plan. In what 
important respects does the Second Plan differ from the First Plan ? 


(0. U. B. A. 1958) (২৫১-২৫৪ পৃষ্ঠা) 


2. The Second Five Year Plan aimed at rapid industrialisation with particular 


emphasis on basic and heavy industries. How far do you think this emphasis 
Was justified ? 


[ইংগিত £ কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া অতটা! শিল্পপ্রসারের ফলে অগ্রমর হওয়া ॥ 
উচিত হয় নাই ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিগত তিত্তিকে আরও সুসংগঠিত করা উচিত ছিল । কৃষির উপর. 
গুরুত্ব আরোপ ন! করা যে কতটা তুল হইায়ছিল তাহা পরিকল্পনা কমিশন শীঘ্রই অনুভব করে; এবং 


এবং ২৫২ এবং ২৬৭-২৬৮ পৃষ্ঠা ] 


3, Examine the justification for the relatively greater emphasis place@ in t LG 
Becond Five Year Plan on small-scale industries on the one hand and heavy’ 
basio industries on the other, than on the large-scale consumer's goods industries. 


(0. U. B. A, 1957) 
[ ইংগিত £ দ্বিতীয় পরিকল্পনার একদিকে মূল ও ভারী শিল্প এবং অপরদিকে ক্ষুদ্রাতয়ন শিল্পগুলির 


পরিকপ্পন! অনুসারে অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে অর্থ নৈতিক 
কাঠামোতে বৈচিত্র্য আনিতে হইবে এবং দ্রুত শিল্পপ্রদারের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। উপরস্ত, 
কৃষি ও শিল্প পরল্পরের পরিপূরক । এইজন্ও দ্রুত শিল্পায়নের ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন। কত জত | 
শিক্পগরসার করিতে হইলে মূল ও ভারী শিল্পগুলি গড়িয়া তুলিতে হয়। প্রথম পরিকল্পনার ফলে অর্থ- 
ব্যবস্থার কষিগত কাঠামোতে কতকটা দৃঢ়তা আসায় এই মূল ও ভারী শিল্প গঠনের সময় আসিয়াছে। 
অপরদিকে কিন্তু মূল ও ভারী শিল্পগুলিতে নিয়োগের সস্তাবনা অধিক ন! থাকায় বর্তমান নিয়োগ-ব্যবস্থার .' 
জন্য অধিক শ্রম নিয়োগকারী পুর পদ্ধতিরও পত্তন করিতে হইবে। মূল ও ভারী শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের? 
উপর দৃষ্টি দিলে আর ভোগ্যপণ্য শিল্পের গুরুত্ব আরোপ করা যায় ন1।..... (২৪৩ এবং ২৫২ পৃষ্ঠা )] 


4. Analyse tho main differences between India’s First and Second Five | ] 
Yoar Plans and explain why the Second Plan is facing difficulties which did not 


Appear during the First Plan Period. (0. U. B. Com, 1959) (২৫১-২৫৪ ২৬৭-২৬৯ পৃষ্ঠা) 


5. Discuss the scheme of financing the investment in the public sector under { 
the Second Five Year Plan and give your views on the adequacy of the steps | 


taken up till now. (0. U. B. Com. 1958) (২৬২-২৬৪ এবং ২৭০-২৭২ পৃষ্ঠা): 


6. “Defloit finance in underdeveloped countries tends to be 
finance.” Discuss the statement in the present Indian context, 


(0. ঢ. B. A. 1959) (২৬৫-২৬৬ পৃষ্ঠ) 
7. What are the ciroumstances in Which you would justify inflationary 
financing of development expenditure? Do these circumstances exist in India ? টু 
(২৬৬২৬৬ পৃষ্ঠা ) 


8, Discuss tho strains and stresses to Which the Second Five Year Plan has J 
been subjected ever since its commencement. Give in this connection a critical 4% 


estimate of the progress of the Plan. (২৬৭-২৬৯ এবং ২৭৪-২৭৬ পৃষ্ঠা) 
(9. U. B. A. 1960 ; B. Com. 1960) 
9. Give in brief the achievements of Planning during‘the last ten years. 


(২৭৪-২৭৭ পৃষ্ঠা 


inflationary 


একাদশ অধ্যায় 
তৃতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা : 


( THE THIRD FIVE YEAR PLAN ) 


তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্মনার রূপরেখা ( Draft Outline of 
the Third Five Year Plan)? তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নকার্য 
১৯৬০ লালের জুন মাসের মধ্যে শেষ হয় এবং বিবেচনা-সাপেক্ষ ( tentative ) 
খসড়া প্রকাশিত হয় এ সালের জুলাই মাসে। এ খসড়াটির ভিত্তিতে বিভিন্ন মহলে 
আলাপ-আলোচনা ও বিচার-বিবেচনার পর ১৯৬১ সালের স্থরুতেই চূড়ান্ত তৃতীয় 
পঞ্চববাধিকা পরিকল্পন! প্রণয়ন করিয়া পার্লামেন্টের নিকট পেশ করা হইবে। এখন এই 
খসড়াটির ভিত্তিতেই তৃতীয় পরিকল্পনার রূপ কি হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 
যাইতে পারে। 

প্রস্তাবন|ঃ প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশবিভাগের 
দরুন অর্থ-বযবস্থায় যে অসমতার সষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর কর! এবং উন্নয়নমূলক কর্ম- 
পদ্ধতির সুচনা করিয়া দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান 
উন্নয়নের ভিত্তি প্রস্তুত কর]। এই উদ্দেশ্যে রুষি, সেচ ও 
সমাজোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ কর! হয় এবং সরকারী 
উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনায় শিল্প গঠনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সম্প্রসারণের ( ৪৮০৮১ ) গতিরৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। 
ঘিতীয় পরিকল্পনার ইহাতে উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়াও কর্মসংস্থান, মূল ও বুনিয়াদি শিল্প 
প্রকৃতি গঠন, আথিক বৈষম্যহাস প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ কর! 
হুয়। প্রথম পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় বৎসরে শতকর! ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পায়; 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহা বৃদ্ধি পাইয়া শতকর; ৪ ভাগে দাড়াইবে আশ! কর! হইতেছে। 

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য ঃ তৃতীয় পরিকল্পনা দেশের 

অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বলিয়া অভিহিত 

শি হইয়াছে; ইহাকে মহত্তর পর্যায় বলিয়াও বর্ণনা করা যায়। 
উহার গুখ্য উদ্দেশ্য পাচটি £ 

(১) পরিকল্পনাধীন সময়ে বাৎসরিক ৫% বা তাহার কিছু অধিক হারে জাতীয় 
আয়ের বুদ্ধিসাধন করা এবং পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহে যেন এ হার বজায় থাকে সেই 
পরিমাণ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা; 

(২) খাগশস্তে স্থয়ংসম্পূর্ণতালাভ করা এবং শিল্প-বাণিজ্যের গ্রয়োজনমত 
বাণিজ্যিক শস্তের উৎপাদনবৃদ্ধি করা; 

(৩) যাহাতে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিল্প-যন্ত্রপাতি দেশের 
অভ্যন্কর্ইে নিগ্িত হয় তাহার জন্য লৌহ ও ইন্পাতের গ্থায় মূল শিল্প ও যন্ত্রপাতি 
নির্মাণের শিল্পের সম্প্রসারণ করা; 


প্রথম পরিকল্পনার 
প্রকৃতি 


২৮০ ভারতীয় অর্থবিদ্া 


(9) যথাসম্ভব দেশের জনশক্তির ( manpower resources J সদ্ব্যবহার এবধ- 
কর্মসংস্থানের সুযোগ স্থবিধা (employment opportunity) বৃদ্ধি কর! 
(৫) আধিক বৈষম্য বেশ কিছুটা দূর করিয়া সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার 
পথে আরও একপদ অগ্রসর হওয়া। 
বৈশিষ্ট্য :: (১) উপরি-উ্ত উদ্দেখ্-সমন্বিত তৃতীয় পরিকল্পনা আকারে স্বভাবতই 
বৃহত্তর হইবে, ইহাতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে 
১। পরিকল্পনার 
বহতর/পাকার সবসমেত ১০,২০০ কোটি টাক বিনিয়োগের প্রস্তাব করা 
হইয়াছে। ইহা ছাড়া পরিচালনা ইত্যাদির জন্য চলতি ব্যয় 
(current outlay) হইবে ১,৫০ কোটি টাকা। ফলে মোট ব্যয় ১১,২৫০ কোটি 
টাকায় দাড়াইবে ধরা হইয়াছে। 5 
তৃতীয় পরিকল্পনার অন্ততম লক্ষ্য হইল আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণ ( self sustain- উ 
ing growth) | এইজন্য পরিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান 
২। আত্মনির্ভরশীল করা হঃয়াছে। কৃষি যদি জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাছা, 
দিনা 11 শিল্পের জন্ত প্রয়োজনীয় কাচামাল এবং রথ্থানি-বাণিজ্যের জন্ত 
প্রয়োজনীয় পণ্য যোগাইতে না পারে তবে আত্মনির্ভরশীল, 
উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি কখনই প্রস্তুত হইতে পারে না। | 
কৃষির সংগে সংগে অবশ্য শিল্লোরয়নের প্রতি সম্যক দৃষ্টি দিতে হইবে। কারণ, 
(১) শিল্প কুষির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদি সরবরাহ করে এবং 
কীচামালের চাহিদা স্ট্টি করে বলিয়া কৃষির উন্নয়ন শিল্পোন্নয়নের 
ol উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, (২) শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই ১৬ 
জাতীয় আয়, কর্মসংস্থান প্রভৃতির পর্যাপ্ত বৃদ্ধিসাধন করিয়। 
) সম্রাসারণের গতি ত্বরাধ্বিত করা সম্ভব। পরিকল্পনার খসড়ায় নুম্পষ্টভাবেই বলা 


EE oom | 


হইয়াছে যে উন্নয়ন পদ্ধতিতে কুষি ও শিল্পকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে গণ্য, 
করিয়াই অগ্রপর হইতে হইবে এবং উভয়ের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি 
(ower), পরিবহন প্রভৃতি উন্নয়নের দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে। গুরুত্ব আরোপ 
ব্যাপারে তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহাই করা হইয়াছে। 
(৩) জনসম্পদের যথাসম্ভব সদ্যবহার তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও, 
জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে 
৩। জনসম্পদের 
সযবহার ও কর্মসংস্থান জনসংখ্যাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগান সম্ভব হইবে ন|। এইজন্ত 
তৃতীয় পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর. বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 
হইয়াছে। সর্বশেষ অশ্গমান সহুসারে ১৯৬৬ সালে জনসংখ্যা ৪৮ কোটিতে দাড়াইবে ॥ Ae 
ইহা যেন আর বেশী বৃদ্ধি না পায় তাহার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সকল 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে । 
(৪) সমাজতন্্রী ধরনের সমাজগঠনের উদ্দেশ্য গতিশীল করের বৃদ্ধি, ক্ষুশিল্পে 
সংগঠন, গ্রামোগ্নয়ন প্রভৃতি চিরাচরিত ব্যবস্থা ছাড়াও সামাজিক সংগঠনের 


| তৃতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা ২৮১ 


ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন (institutional changes) সাধন করা হইবে। 
ধা 1 সমাজতান্ত্রিক গতি ইহাদের মধ্যে পঞ্চায়েত ও সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থ- 
ব্যবস্থার পুনগঠনই হইল সর্বপ্রধান। 

(৫) সমাজতঙ্ত্রী ধরনের সমাজ-গঠনের আর একটি উপাদান হইল নগর ও 
87483 গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন। অর্থাৎ গ্রামবাসীরা 
টিটি যাহাতে নগরবাসীদের মতই জীবন উপভোগ করিতে পারে 

তাহা দেখা। এই উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় ন্যুনতম ঘমাজ- 
সেবার (minimum social serlices) ব্যবস্থা করা হইবে । ইহাদের মধ্যে আছে 
পানীয় জল, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতি । মোটামুটিভাবে কোন গ্রামই 
ইহাদের সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না। ৬-১১ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের' 
যে অধৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা করা হইবে তাহা হইতেও গ্রামবাসীরা উপকৃত 
| হইবে। £ 
ই... (৬) তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও সমতা আনয়নের প্রচেষ্টা 
Lo করা হইবে। যে-সকল অঞ্চল অপেক্ষাকৃত অনুন্নত তাহাদের 

101 উন্নয়নের অধিক প্রচেষ্টা কর] হইবে । 

অব্যমূপ্যবৃদ্ধি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে বিশেষ ব্যাহত করিয়াছিল। তৃতীয় 
পরিকল্পনাতেও যাহাতে এইরূপ ন! ঘটে তাহার জন্য দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণের ( price 
stabilisation ) ব্যবস্থ। কর| হইবে | এই উদ্দেশ্যে বাজেট-ঘাটতি যথাসম্ভব 
পরিহার করা ছাড়াও খণ-হজন ও (credit creation) নিয়ন্ত্রিত কর! হইবে | 

ব্যয়-ব্রাদ্দ £ তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ১১,২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে 
সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৭,২৫* কোটি টাকা বয়াদ্দ কর! 
হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিনিয়োগ-ব্/য় (investment expendi- 
Ure) ৬,২০৪ কোটি টাকা এবং ১,৫০ কোটি টাকা হইল চলতি 
ব্যয় (current outlay )| বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ৪,০** কোটি টাকার 
৷ সমস্তটাই বিনিয়োগ-ব্যয়। সরকারী ক্ষেত্রের ৭,২৫০, কোটি টাকা ব্যয় মোটামুটি 
.. নিয়লিখিতভাবে বটিত হইয়াছে। 


বিনিয়োগ-ব্যয় ও 
চলতি ব্যয় 


কৃষি ও সমাজোন্নয়ন ১,০২৫ কোটি টাকা 
সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি SEAR SH Ln 
মূল ও বৃহদায়তন শিল্প 27 ভা 
গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প REC IN tsp 
খনিজ ও তৈল NE 
পরিবহন ও সংসরণ চরিত: 
সমাজসেবা ২72 
অন্যান্য RES a 


/ মোট ৭১২৫০ কোটি টাকা 


২৮২ ভারতীয় অর্থবিদ্ধা 


তিনটি পরিকল্পনার বরাদ্দের মধ্যে তুলনা ( Comparison of the 


[; 
Three Plans in.respect of Outlay ): নিমে প্রথম ওঁ দ্বিতীয় পরিকল্পনার. 


বর -বরাদের সহিত তৃতীয় পরিকল্পনার তুলনামূলক ব্যয়-বরাদ্দ দেখানো হুইল £ 


ৰ (হিসাব কোটি টাকায় ) 
| প্রথম. দ্বিতীয় মোট তৃতীয় 
এ পরিকল্পনা পিক ( ee পরিকল্পনা 

ক। সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় ১,৯৬০ ৪১৬০০ ৬,৫৬০ ৭,২৫০ 
( বিনিয়োগ-ব্যয়+-চলতি ব্যয় ) B 

খ। বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় ১,৮০০ ৩,১০০ ৪,৯০০ 8,000 
( বিনিয়োগ-ব্যয় ) 

গ। উভয় ক্ষেত্রে মোট ব্যয় ৩,৭৬০ ৭ ১১,৪৬০ ১১,২৫০ 
(চলতি+-বিনিয়োগ ) 
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উন্নয়নের গতি ও উৎপাদনের লক্ষ্য £ 
(১) মোট জাতীয় আয় গড়ে বাৎসরিক হারে বৃদ্ধি পাইবে ৫9 


১) 

(২) খাদ্ধশস্তের উৎপাদন ৩ কোটি টনের মত বৃদ্ধি পাইয়! ১০২ কোটি টনে 
'দাড়াইবে; 

(৩) মোট কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি পাইবে শতকরা ৩০-৩৩ ভাগ) 

(৪) সমাজোন্নয়ন বকের সংখ্যা ৩,১১২ হইতে ৫১২১৭ তে দাড়াইবে এবং 
‘দেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চল সমাজোন্নয়নের অধীনে আসিবে ; 

(৫) সেচ-সমন্বিত জমির পরি 
বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫৮ লক্ষ 
গৌছিবে ; 


ফলে 


কিলোওয়াট হইতে ১ কোটি ১৮ লক্ষ কিলোওয়াটে 


(৬) শিল্পক্ষেত্রে ইম্পাতের উৎপাদন ২৬ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়! ৬৯ লক্ষ টনে 


দাড়াইবে; মিলের কাপড়ের উৎপাদন ৫০০ কোটি গজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া হইবে 
8 কোটি গজ এবং সিমেন্ট ও চিনির উৎপাদন হইবে যথাক্রমে 

৮ লক্ষ টন হইতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন ও ২৫ লক্ষ টন হইতে ৩০ 
লক্ষ টন। কাগজের উৎপাদন দ্বিপুণের অধিক হইবে এবং বাই-সাইকেলের উৎপাদন 
হইবে প্রায় দ্বিগুণ | নিগ্রিত মোটর গাড়ীর সংখ্যা ৫* হাজার হইতে ১ লক্ষে 


দাড়াইবে। কয়লার উৎপাদন ৫ কোটি ৩, লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া হইবে ৯৯ কোটি 
৭০ লক্ষ টন। 


মাণ ৭ কোটি একর হইতে ৯ কোটি একরে এবং. 


ূ 


তৃতীয় পঞ্চবাধ্ধিকী পরিকল্পনা ২৮৩ 


ও৩সরণের ক্ষেত্রে রেলপথের মালবহনের ক্ষমতা ১৬ কোটি ২০ 
লক্ষ উন হঈতে বাড়িয়া ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ টনে পৌছিবে। 
১,২০০ মাইলের মত নূতন রেলপথ নিমিত হইবে, পথঘাটের 
প্রভূত উন্নতি সাধিত হুইবে এবং জাহাজী শক্তির পরিমাণ ২ লক্ষ 
সেবার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ছাড়াও কারিগরি শিল্প বিশেষ . 
সম্প্রসারিত হইব এবং চিকিৎসা, গৃভনির্মাণ প্রভৃতির অধিকতর 
স্থব্যবস্থা করা হইবে; ইহা ছাড়া জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণের জন্য 
ব্যাপকতর আকার ধারণ করিবে ; 

রি্ল্পনায়--মে]ট.,১. কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা 


র্‌ দ্বিতীয় পরিকল্পনা তৃতীয় পরিকল্পন! 
চলতি হারে বর্তমান কর-রাজন্ব 


হইতে উদ্ধত -১০ কোটি টাকা ৩৫০ কোটি টাকা 

রেলপথ প্রদত্ত ্র্থ ৮ ৯৮782 
'»স্জন্গ সঞারা বাণিজ্যিক 

৷ প্রতিষ্ঠানের লাভ মে BBS TU 5 

| সাধারণের নিকট হইতে খণ Rott 47৮ 

| স্বল্প সঞ্চয় ৩৮০ ১ 39 ৫৫০ 19 5 

| প্রাভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি ২১৩ ৯ » ১০৮ 29 

- ল্য ক্লইন দি . ১,০০০ fs ১ ১,৬৫০ J" 

দেশিক সাহায্য পি) 52171757771 

১,১ ৭৫ 3 3৪ ৫৫০ 


J) 2? 


hen ra raat a Ee LDL PAD 
যোট ৪,৬০০ কোটি টাকা ৭,১৫০ কোটি টাকা 
— oT 


বটি হইতে দেখা যাইবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় 


স্ত্র হইতেই অধিক অৰ্থসংস্থানের আশা! 


ব্যঘল্োক্৬গতির দিকে লক্ষ্য করিয়া ঠিক হইয়াছে ৫ 


টাকার মত.নৃতন টাকাকডি চালু করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে ব্যাংক 


২৮৪ ? ভারতীয় অর্থবিদ্ধ! 


ব্যবস্থা ৪০ কোটি টাকা যোগান দিবে । অতএব, €৫ কে/টি টাকার মত ঘাটি 
ব্য কর! যাইতে পারে । তবে উৎপাদন যদি অনুমান” অপেক্ষা বৃদ্ধি পায় এ 
অর্থনৈতিক অবস্থায় যদি কোন পরিবর্তন ঘটে তবে প্রয়োজনমত আরও ঘাটতি 
ব্যয়ের কথা৷ পরে চিন্তা করা যাইতে পারে । 
পরিকল্পনা কাধকরকরণের জন্য অতিরিক্ত করের মাধ্যমে ১১৬৫০ কোটি টাকা সংগ্ 
করা অপরিহার্য । ইহার ফলে কর-রাঁজস্ব জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগে দাড়াইঢ 
ইহা অবশ্যই অতি কঠিন কার্য। ইহার জা কর ভিত্তিতে (tax 99০68] 
প্রশস্ততর করিতে হইবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় শ্রেণীর করবৃদ্ধির উপর {নি 
করিতে হইবে। 
হিসাব করা হইয়াছে যে পরিকল্পনায় মোট ৩,২০০ কোটি টাকারবৈদেশিক মু 
প্রয়োজন হইবে । ইহ] মিত্রভাবাপন্ন দেশগুলি হইতে পাওয়া যাইবে । "ই 
মধ্যে মাত্র ২,২০০ কোটি টাকা সরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রের জন্য পাওয়। যাই 
বাকি ১,০০০ কোটি টাকার মধ্যে ৩০* কোটি টাকা যাইবে বেসরকারী বিনিয়ো]] 
ক্ষেত্রে, ৫০০ কোটি টাকা লাগিবে পুরাতন খণ পরিশোধের জন্য এবং ২০০ ঝোঁ 
টাকা প্রয়োজন হইবে আশংকা দূরিকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় খাছ মজুতের ও 
(buffer stock of foodgrains) | 
উপসংহার 2 তৃতীয় পরিকল্পনার উক্ত-খসড়া যে বিবেচন! সাপেক্ষ তাহা পূণ 
বল! হইয়াছে। বিবেচনার পর ১৯৬১ সালের প্রথম দিকে পরিকল্পনার যে চুড়াজ]| 
প্রকাশিত হইবে তাহাতে অনেক বিষয়ই পরিবৃতিত হইতে পারে--কারণ ইতিম 
অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিতে পারে। 


প্রশ্নোত্তর 


1, Give in brief the Draft Outline of the Third Five Year Plan, টনি 
2. Discuss the main aims of the Third Five Year Plan and descril 
main heads of expenditure under it. (২৭৯-২৮০ এবং ২৮১ 
Indicate the characteristics of the Third Five Year Plan. Tn what 20919] 
it any, do they differ from those of the Second Five Year Plan, + (২৮০-২৮১ 

4. Describes and comment on the method of financing the Third Five 59 
Plan, (২৮৩-২৮৪ খু 


অধাক্ষ অরুণকুমার সেন প্রণীত. 
ভারতীয় অর্থবিষ্া 
[ sq সংস্করণ ১৯৬০ ] 
' পরিশিষ্ট স্লিপ 
( Due Slip নহে) 
বশীর অথবিষ্ঠার বিষয়বস্তুর যে-সকল মূল পরিবর্তন সংঘটিত হইবে তাহা 


ও ১৯৬৩ সালের Two-year Degree 
৪৪ এবং Three 


পূর্বে একটি পরিশিষ্ট 
গ্লিপের পরি 


“year Degree Course পরীক্ষার , 
বাহির করা হইবে । পরিশিষ্টটি এই 
বর্তে বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে । 


ডিগ্রী কোগেঁর জন্য 
সধ্যক্ষ অরুণকুমার সেন প্রণীত 
{ অন্যান্য গ্রন্থ 

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৫5০ 

২। শাসন-ব্যদস্থা ৪৫০ 

৩। ভারতের শাসনব্যবস্থা ৩০ 

$1 অর্থবিষ্তার ভূমিকা (১ম খণ্ড) to 

€ ” oy (২য় খণ্ড) ৫৯5 
৮৬১ LER 


